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"এক যে ছিল রাঁজী। তার ছিল এক বলী” 
রাঁজা ও রাণীদের সম্বন্ধে এই বকমের অগ্ুন্তি উপকথা নানা 
দেশে আছে। বড়-বড় কাব্য মহাকাব্য নাটকের নাঁয়ক- 
নায়িকারা রাজা রাণী রাজকুমারী । অন্য লোকদের সম্বন্ধে 
কোন কাব্য যে লেখা হয নাই তাহা নয । হইয়াছে; 
যেমন মুচ্ছকটিক, যেমন মুকুন্দরামের চণ্ডী ! কিন্তু উপবথাব 
ও কাব্যের নাঁবকনাক্সিক! প্রধানত: রাজ! বাণী রাজ- 
কুমারীরাই হন। পুরাকালে যেমন এখনও তেমনি, 
সাদাবণ লৌকদেবও জীবনে আলে। ও ছায়া, স্থখহুঃথ, 
নান। বিচিত্র রস আছে; কিন্ত তাহার প্রতি দৃষ্টি প্রথম 
হইতে ভাল করিষা পড়ে নাই । 

প্রাচীনকালে ভাবতবর্ষে, গ্রীসে, বোমে সাধার্ণতন্ 
ছিল, রাজতন্ত্রও ছিল। উভয়গ্রকাঁর শীসনপ্রণাঁলীই এখনও 
পৃথিবীতে আছে। কিন্তু তথাপি, মোটের উপর, এখনও 
অসংখ্য লোকের ধারণা এই ষে, দেশে একজন রাজা না 
থাকিলে দেশের কাজ চলিতে পারে না, দেশে শাস্তি ও 
শৃঙ্খল! রক্ষিত হইতে পারে না; অরাজক কথাটিতেই : 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইংলণ্ড, জাপান, প্রভৃতি 
দেশে রাজার নিয়মিত-কর্তৃত্বে যেমন দেশগুলি প্রবল, 
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ও সভ্য হইযাছে, আমেরিকা, ফ্রান্স, প্রভৃতি সাধারণতন্ত্রেও 
লোকেরা তেমনি শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও সভ্য হইযাছে। 
বর্তমান মহাযুদ্ধে রাজতন্ত্র ইংলণ্ড অপেক্ষা সাধারণতন্ত্র 
ফ্রান্সের বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য কম দেখা ষাইতেছে না! 

রাজ।, রাঙ্রবংশ, রাজপরিবার, ইহারাই সব, 
জনসাধারণ কিছু নয, এইরূপ ধারণাবশতঃ কয়েক বসব 
পূর্বব পর্যন্ত ইতিহাস মানে ছিল, রাজাদের জন্মমৃত্যু, 
যুদ্ধবিগ্রহ, সিংহাসন-আরোহ্ণ, সিংহাসনচ্যুতি, এক রাজ 
বংশের উচ্ছেদ এবং তাহার জায়গায় অন্য বংশের অভ্যুদয,- 
ইত্যাদি বিষয়ের সমষ্টি। দেশের লোকেরা কেমন কবিষা 
জ্ঞানে ধৰ্ম্মে, পারিবাবিক ও সামাজিক ব্যবস্থায়, শিল্প- 
বাণিজ্যে, সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনে, দৈহিক ও মানসিক বলে, 
রাষ্ট্রীয শক্তিতে ও অধিকারে, এবং সভ্যতায়, উন্নত বা 
অধঃপতিত হইতেছে, তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা 
এঁতিহাসিকের কর্শ্ম বলিয়া বিবেচিত হইত না ।* 

রাজকে ও রাজবংশকে অত্যন্ত বড় করিয়া দেখায় 
মানুষ ধর্মজগতেও প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারে নাই। তাহার 
একটা দৃষ্টান্ত যীশুধৃষ্টের জন্মবৃত্তান্তে পাওয| যায় । তিনি 
ছিলেন সুত্রধরের সন্তান; কিন্তু তীহার মহত্ব বাঁড়াইবার 
জন্য তাঁহাকে রাজা দাউদেব বংশধর বলিয়। প্রমাণ করিবার 
নিমিত্ত এক বংশতাঁলিকা স্থষ্ট হইল। অথচ ইহা সকলেরই 


“বুঝা উচিত, যে, মানুষের মহত্ব বংশের জন্য হয় না, নিজের 


চরিত ও চবিত্র হইতেই হয়। 1° 
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সে-কালের যুদ্ধের বর্ণনা পড়িলেই মুনে হয়, যেন সেনা" 
পতি মহারথীরাই সর, সাধারণ সৈনিকেরা বেশী কিছু নয়। 
একজন মহারথী আহত হইলেন, -বা'মারা পড়িলেন, আর 
অমনি অস্চচরের! সকলে পৃষ্টভর্দ দিল। একজন দিথিজয়ী 
দ্য যদি কোন দেশ আক্রমণ করিয়! তাহার রাজাকে বন্দী 
বা হত্যা করিতে পারিল, তাহা হইলে দেশও অধিকৃত 
হইয়া গেল। আজ্মকালকার দিনেও যুদ্ধে জয়লাভ সেনা- 
পতির বুদ্ধি, কৌশল, বর্শি্ঠতা ও সাহসের উপর নির্ভর 
করে বটে, কিন্ত, পুরাকালের কাব্যের বর্ণনার মত, সেনা- 
পৃতির মৃত্যুতেই কোন পক্ষের সর্বনাশ হয় না। 

মানবজীবনের সকল বিভাগেই সাধারণ মানুষ ও 
অসাধাবণ মান্গুষে বড় বেশী প্রভেদ কল্পনা কর! হইয়াছে, 
এবং তাহাতে এই কুফল ফলিয়াছে যে সাধারণ মামুযেব!, 
দৈহিক স্বাস্থ্য সুখ ও স্থাচ্ছন্দ্য লাভের অধিকার, মানসিক 
শক্তি, রাষ্ট্রীয় অধিকার এবং আধ্যাত্মিকতা, সকল বিষযেই 
আপনাদিগকে অত্যন্ত হীন বল্য়া বিশ্বাস করিতে ও 
নিজ নিজ হীন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে অভ্যন্ত হইযাছে; 
কিন্তু এরূপ বিশ্বাসও অমূলক, এবং এই প্রকার সস্তোষও 
মন্ুয্যত্তের পূর্ণবিকাঁশের অন্তরায় । তঙ্জন্য যথেষ্ট পরিমাণে 
অধিকাংশ মানুষের স্বাস্থ্য স্থখস্বাচ্ছন্দ্য এবং মানসিক ও 
আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায় নাই। 

রাজবংশের অশোক, ব্রাজবংশের আকবর, রাজবংশের 
ভিক্টোরিয়া, রাজবংশের মুংস্থহিতো, ইহাদের মত 
লোকদের যশ স্রান করিবাব কোন ইচ্ছা নাই। কিন্তু 
সাধ।বণ মানুষদের মাঝখান থেকে এত্রাহাম লিঙ্কনের মত 
লোক যে জন্মিয়াছে ও জন্মিবে, তাহাতে ইহাই বুঝায় যে 
রাষ্রীয্ন কার্ধনির্বাহক্ষেত্জে সাধাবণ মাচগষ ও অসাধারণ 
মান্ষের মধ্যে প্রভেদ শক্তির মাত্রা বা বিকাশের প্রভেদ 
মাত্র । মেষ ও মাম্ুষের মধ্যে যেমন প্রভেদ আছে, 
সাধারণ ও অসাধারণ মানুষে তন্দরপ কোন গ্রভেদ নাই। 
আমেরিকার সম্মিলিত-রাষ্্মগ্ডলে ( U. 5. A. ), ফ্রান্সে, 
এবং অন্যান্থ সাধারণতত্ত্রে ছু পাঁচ বংসর অন্তর-অস্তর নৃতন 
দেশপতি (president ) নির্বাচিত হইতেছেন ; কিন্ত 


কাৰ্য্যক্ষম লোকের অভাব হইতেছে না। সাধারণ লোকদের ' 


নি যোগ্য মানুষ পাওয়া! যাইতেছে । রাজবংশের 
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লোকেরাও ত প্রথম হইতেই রাজা ছিলেন ন! । যেসকল 
রাজবংশের প্রকৃত ইতিহাস আছে, তাহাদেব আদিপুরুষ 
জনসাধারণের দল হইতে উদ্ভূত দেখা যায় । 
“, বড বড় যোদ্ধারাও অধিকাংশ স্থলে সাধারণ লোকদের 
ংশ হইতে উদ্ভূত। অনেক বড় বড় রাজনীতিজ্ঞ, মন্ত্রী, 
বৈজ্ঞানিক, কবি, ধন প্রবর্তক, সাধারণ পরিবারের সন্তান । 

, আযাব মধ্যে বীন্বরূপে যাহা নাই তাহা আমাকে কেহ 
দিতে পারে না। অন্তে কেবল বীজকে অক্কুরিত হইয়া 
পরে পত্রপুষ্পফলবান্‌ বৃক্ষে পরিণত হইতে সাহায্য করিতে 








' পারেন। কবি আমাকে তাহার কবিতা শুনাইয়৷ আনন্দ দিতে 


পারেন এই জন্ত যে তাহার আতু। ও আমার আত্মা একই 
বকমেব | তাহার চিন্তা, ভাব, স্বপ্র, আনন্দ, এই কারণে 
আমারও হইতে পাবে; তিনি ঘে বল আস্বাদন করিষাঁছেন, 
তাহা আমিও করিতে পারি। তিনি কিন্ত গোকুকে নিজের 
আনন্দ দিতে পারেন না, নিজের স্বপ্ন দেখাইতে পারেন 
না; কারণ গোরু একটা শ্বতন্ত্র রকমের জীব । কবিকে 


খুব ভালবাসি, খুব সম্মান করি, কিন্তু অতিমানুষ কোন গুণ 


তাহাতে আরোপ করিতে পারি না। তিনি মানবসমাজ 
হইতে রলসংগ্রহ কবেন, মানবসমাঁজে বাস তাহার মানসিক 
ও আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ । 
দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সকলের সম্বদ্ধেই এই সব কথা 
প্রযুজ্য | তাঁহারা খুব সম্মানার্হ, কিন্ত অমান্য কিছু নহেন। 
কবি, শিল্পী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, প্রভৃতির শক্তির 
প্রকৃতি কিরূপ, মূল কোথায়, বিকাশ কেমন করিযা হয, 
তাহা সভ্যতাব উৎকর্ষ সহকারে মানুষ ষত জানিতে পারিবে, 
এবং শৈশব হইতে শিক্ষার আযোজন ঘে পরিমাণে এই 
জ্ঞানেব অনুযায়ী হইবে, সেই পরিমাণে আরও অধিকসংখ্যক 
এবং অধিকতর শক্তিশালী কবি, শিল্পী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, _ 
প্রভৃতি, সাধারণ মান্থষদের মধ্য হইতেই পাওয়া যাইবে । 
হইতে পারে যে, এক এক জন মামু কেমন করিযা অসামাম্য- 
শক্িসম্পন্ন হয়, তাঁহার সমস্ত কারণ আমরা কোন কালেই 
জানিতে পারিব না; ষাহাকে জ্ঞানের অভাবে “দৈব” বল! 
হেয়, এরূপ কিছু কারণ অজ্ঞাতই থাকিয়া যাইতে পারে। 
কিন্ত এই “দৈবের”ও লীলাক্ষেত্র সাধারণ মান্ুষদেরই আত্মা, 
সাধারণ মাহ্যদেরই হৃদযযন। 


১ম সংব্যা] 
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আব সকল বকম অসাধারণ মানুষকে সাধারণ লোকদের 
' আত্মীয় ও জ্ঞাতি বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী হইলেও, 
ধর্মজগতে যাহার! মহাপুরুষ বা অবতার বলিষা পূজা পাইয়! 
আসিতেছেন, মানবমন এখনও তাহাদিগকে সাধারণ লোক- 
দের জাত ভাই বলিয়া মানিতে বারী হয় নাই । এইজন্ত বুদ্ধ 
যীশু প্রভৃতি কোন কোন ধর পরবর্তকের জন্ম পর্যন্ত অলৌকিক 
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ধৰ্ম্মপ্রবর্ততকদিগকে আঁমব! ভক্তি 
করি; তাহা একটুও কমাইতে চাই ন!। কিন্তু আমরা থে 
তাহাদের জা'তভাই তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। পূর্বেই 
বলিয়াছি, আমার মধ্যে যাহা বী্জরূপে নাই, তাহা আমাকে 
কেহ দিতে পারে ন!। ধর্মজগতের অসাধারণ মানুষেরা অন্ত 
মামুয়কে আধ্যাত্মিকতা দিতে পারেন, ধার্মিক করিতে পারেন, 
এইজন্য, যে, এই-সব অন্ত-মাহৃষের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতা 
ও ধর্ম গ্রবনতা! সুপ্ত ভাবে রহ্ষ।ছে। বাঘকে তাহারা আধ্যা- 
ত্মিকতা ও সত্বগুণ দিতে পারেন ন!, কারণ বাঘ আর-এক 
রকমেব জালোয়াব , গাছপাথরকে ত পারেনই না। 

একটা ঘরের মধ্যে বাতাস আছে বলিযাই, 'উহার 
একদিকে বেহালা বাঁজাইলে অন্ত দিকের লোকেরা শুনিতে 
পাষ। কিন্ত একট] বাক্সের মধ্যে বেহালা রাখিয়া তাহা 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে বাধুশূন্য করিয়া যদি বৈদ্যুতিক উপাধে 
তাহার তঙ্ত্রীগুলি ঘর্ষণ কবা যায়, তাহ। হইলে কোন শব্দই 
আমরা শুনিতে পাইব না, কারণ শব্তবঙ্গের আশ্রয়ভূত 
বায়ু বাক্সে নাই। তেমনি, সাধারণ মানুষ অদাধারণ মাহ্ষ 
আমবা সবাই বেন আত্মাসাগরে বিচরণ করিতেছি, একের 
আত্মিক তরঙ্গ অপরে সঞ্চালিত ও সংক্রামিত হইতেছে । 

ধন্মজগতের অনাধারণ মান্ষদের মধ্যে যে সাধুতা, 
প্রেম, পবিত্রতা, আত্মোৎসর্গ, সাহদ, নিষ্ঠা, অন্তদূর্টি 
প্রভৃতি দেখ গিঘাছে, সেই রকমেব জিনিষ যে অনেক 
অপ্রদিদ্ধ অজ্ঞাতকুলশীল নবনারীব মধ্যেও ছিল, আছে, ও 
দেখ! গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক রাঁজবংশের 
আদিপুরুষ যেমন সাধারণ পিতামাতার সন্তান, তেমনি 
অনেক ধর্মপ্রবর্তকও সাধারণ পিতামাতার সম্ভতান। অন্য- 
দিকে, আবার, তাহাদের শু আমাদের সম্বন্ধ রহিযাছে পব-, 
ব্ৰহ্ষেব সহিত। থৃষ্রিষানেরা ঈশ্ববকে “our Father? | 
(আমাদের পিতা ) বলেন, আমরা বলি “পিতা নোহসি,” 


বিবিধ প্রসঞ্জ-_সাধারণ লোক 
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অছ্বৈতবাদী বলেন “সোহহম্‌ ৷” কোন দার্শনিক তর্ক না 
তুলিয়া বলিতে পার। যায যে এই: পমুদষ উক্তির মধ্যেই 
সত্য আছে। জীবাত্সা ও পরমাত্মা একাত্ম; সুতরাং 
সাধারণ মানুষ ও অসাধারণ মাঘ সবাই এক পবিবারের 
লোক। একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্‌ রাত্রিকালে আকাশের 


.জ্র্যোতিফদের গতি দেখিতে দেখিতে বলিয়াছিলেন, “হে 


প্রভু, আমি তোমার চিন্তার অঙ্লরণ করিতেছি” (I am 
thoughts) | খধিব সত্য দেখা 
পরবক্ষেরই দেখাব মত, কবির আনন্দ তাহারই আনন্দের 
মত, বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান তীহারই জ্ঞান, দার্শনিকের মনন 
তাহারই মনন । 

অনাধারণ ধার্শ্মকেরা বাস্তবিকই মহৎ ব্যক্তি। কিন্ত 
আমরাও তুচ্ছ নহি; আমরাও “অমৃতন্ত পুত্রাঃ”, “অমৃতের 
পুত্র ৷" আমরা যেন অল্প জ্ঞানে, অল্প পবিত্রতায়, অল্প 
প্রেমে, অল্প শক্তিতে, অল্প বিশ্বাসে, অল্প সাহনে, অল্প কৃতিত্বে 
সন্তষ্ট না হই; এমন যেন মনে না করি, যে, আমরা তুচ্ছ 
সাধারণ মান্থষ, অতএব আমাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট । না, 
আমাদেরও অধিকাব, আমাদেরও সম্ভাব্যতা অসীম। 

বাষ্্রনীতিক্ষেত্রে দেখা গিষাছে যে একক্ধন ভাল রাজা 
বা ভাল মন্ত্রী যেমন দেশেব কাজ চাঁলাইবার ও দেশের 
স্থখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার স্বপস্থ। নির্দেশ করিতে পারেন, 
তেমনি জনসাধারণ ও পরামর্শ করিয়া সছুপায় ও স্থপ্রণালী 
নির্ণয় করিতে পাবেন। জনসাধারণের প্রতিনিধিদের কখন 
কখন ভুল হয় বটে, কিন্তু বড় বড় রাজাদের এবং মৃন্ত্রীদেরও 
তুল হয়। 

রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে দশের প্রতিষ্ঠা যেমন হইয়াছে, 
ধর্ক্ষেত্রে এখনও ততটা হয় নাই; কিন্ত তাহার হ্ুত্রপাত 
হইযাছে। দশজনে সুসংকল্প লইয়া পরামর্শ করিলে যেমন 
রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে সুপস্থা ও স্থনীতি আবিষ্কৃত হয়, আধ্যাত্মিক 
জগতেও তেমনি সাধুমভিপ্রায়ে দশজন মিলিত হইলে 
তারা তত্বদর্শী এবং ধর্শপথের আবিষ্বর্তা হইতে পারেন। 
কারণ, সকলেরই আত্মা এক রকমের, সকলেরই সত্য 
দেখিবার চিনিবার মানিবার ক্ষমতা আছে। প্রঙ্গাতন্ত্র 


thinking thy 


প্রণালী অনুসারে শাসিত দেশে অতীত কালেব ব্যবস্থাপক- 


দেব নীতি, জ্ঞান ও ব্যবস্থাব সাহায্য লওয়। হয; 


সি 
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[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


AANA NANANAN ANNAN ANNAN ANNA DNDN তা NAN ANNAN তাস পাউ্পাসিপাসপশ্িস্িটিপিপসিপ্্তিউপাস্িতসি পি NAN ANNAN NANA ANNAN NAS 


ভাঁহাদের অভিন্ঞত। অবজ্জাত ও পরিত্যক্ত হয না। 
তেমনি, ধর্শঞ্রগতেও, স্বত্ব পথেব পথিকের! কোন 
শাস্ব, কোন সাধুবচনকে অবজ্ঞা করিবেন না, সম্‌স্তই 
শ্রদ্ধার সহিত অনুশীলন করিবেন; কিন্তু সাধাবণ অনাধারণ 
সব মানুষের আত্মাতেই পরব্র্গ প্রকাশিত, ইহাও কখনই 


বিশ্বত হইবেন না। দশ্জনের, ভোট লইর়। ধর্ম্মবিষযক 


সত্য নির্ণ্ন উপহাসের বিষন্ন হইতে পারে, কিন্তু ইহাও 
ঠিক্‌ ষে যতক্ষণ কোন শাস্ত্রীয় উক্তি বা সাঁধুরচনে আঁগাদের 
অন্তবাত্ম। সাব দিতেছে না, ততক্ষণ উহ! আমাদের পক্ষে 
সত্য নহে। আম্ব। যন্তের মৃত উহাব অমুবর্তা হইতে 
পাবি; কিন্তু তখনই উহাকে মানুষের মৃত মান! হয, যখন 
আমাদের অন্তবাত্মা, বুঝিয। সুজিযা, উহাতে মানন্দেব 
সহিত সাধ দেয় । 

অসাধারণ মাঙ্ষদিগকে প্রণাম কবি। কিন্তু তাহাদের 
আত্মীয় হইবার উপযুক্ত হইতে চাই। সেই অধিকার দাবী 
কবিতেছি। কলের মত অন্চর হইতে ও খাকিতে চাই 
না, সহধৰ্্মী, সহমন্্মী, সহযোগী) ও সহকৰ্দ্মা হইতে চাই। 
ইহ। আম্পর্ধ। নয: ইহাকেই আমরা প্রকৃত প্রীতি, প্রকৃত 
ভক্তি মনে করি । 


সাধারণ মানুষের প্রয়োজন | 


জগতের নিখিক্রধী কীরের। এবং বড় বড় সেনাপতিরা 
খুব শক্তিশালী লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্ত যে 
হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সাধারণ দৈন্য তাহাদের জঘলাভেব 
অন্ প্রাণ দেয়, তাহারা অখ্যাত ও অজ্ঞাতনামা হইলেও 
তুচ্ছ লোক নঘ। পেনানীয়ক ব্যতিরেকে যুদ্ধ চলে ন! 
বটে, কিন্তু সাধাবণ দিপাহী ভিন্নও ত যুদ্ধ চলে না। 
সেনাপতি ২৪ জন মরিলে সাধাবণ সৈন্যদের মধ্য হইতে 
ববং লোক বাছিযা তাহাদের স্থান পূর্ণ করা চলে, কিন্তু 
হাজার হাজার মৃত সৈনিকের স্থান পুবণ দেনানায়কেরা 
করিতে পারেন না । রর 
- ধর্মপ্রবর্তকেরা মহৎ ও ক্ষমতাবান লোক সন্দেহ নাই; 
কিন্ত তাহাদের শিষ্য ও অন্শিষ্যেরাও ধর্মের জন্য সর্ব্ব- 


প্রকাব উপহাস, কেশ, উৎপীড়ন, ও লাঞ্ন্য, সহ কৰিব! 


এবং বহু স্থলে প্রাণ দিষ। কম আত্মোৎ্সর্গ, বিশ্বাস, নিষ্ঠ! 


ও শৌধ্য প্রদর্শন করেন নাই । ধর্প্রবর্তক একা সব: 


কাজ করিতে পাবেন নী। দলের লোকদের উপত্র 
সাফন্য বেশী নির্ভর কবে। তাহার কথ! ও কার্য যেমন 
তাহার দলের লোকদিগকে অনুপ্রাণিত করে, তেমনি তাহার 
মণ্ডলীব লোকদেব কথ ও কার্ধ্যও তাহাকে নৃতন আলোক 
দের ও উৎসাহিত কবে । 

বড়-বড় আড়তদাব, বড়বড় কারখানার মালিক 
মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্তান্ত জিনিষ জোগান 
বটে, কিন্ত অগণ্য ক্ষ =, কুলী, মজুব, মিস্রীকে বাদ দিলে 
তাহাদের কোন সামর্থা, কোন কৃতিত্বই থাকে না । “চাষা” 
কথাট। প্রযোগ করিযা অবজ্ঞা প্রকাশ করা! সোজা, কিন্ত 
“বাৰু’র চেয়ে চাষার দবকার সংসাবে খুব বেশী । 


/ নানাপ্রকারেব গৃহ, প্রানাদ, দুর্গ, মন্দির, গিজ্জা, 


মস্জিদ, কবর, রাস্তা, ঘাট, সেতু সভ্যতাব বহিরঙ্গ। 
এগুলির উপর নামের ছাপ পড়ে বড়-বড় ধনীর, বড়-বড় 
এঞ্রিনীয়ারের, কিন্তু সাধারণ মিস্ত্রী মজুব ভিন্ন তাহার! 
কিছু কুরিতে পারেন না। 

“অনেক কবিতায় এপ ' লেখ আছে যে কবির 
আপন মনে নিভৃতে বমিম্না আপনাব আনন্দে বিভোর 
হইয! গান করেন। এই কল্পনাটা সম্পূর্ণ অবাস্তব ন। 
হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবক একটি মহাকবিকে বাল্য বা 
যৌবনকাল হইতে একটি নিৰ্জ্জন দ্বীপে রবিদ্দন ক্রুসোর মত 
রাখিয়া! দিলে তিনি কেমন আনন্দে বিভোর হইয়া আপন 
মনে গান কবিতেন দেখ! যাইত | মানবনমাঁজ, গৃহপরিবার, 
আত্মীয় প্রতিবেশী আছে বলিয়াই মহাঁকবিরও কাব্য সম্ভব 
হয়। মাগ্ষেব জীবনের ঘাত প্রতিঘাত, ক্রিয়া প্রতিক্রিঘা, 
হর্যশোক, পদশ্থলন ও উত্থান, চারিত্রিক সংগ্রাম জয় 
পরাজয়, প্রভৃতি কবির কাব্যের উপাদান । কবি নিজেব 
আনন্দ অপর মানুষের সহিত উপভোগ করিতে চান ও 
কবিতে পারেন বলিযাই সাহিত্যের স্থষ্টি হয়। কবি একা 
বিশেষ একট! কিছু নহেন, অপর দখজনকে লইয়া কবি ॥ 

ধনীলোকেরা এক শ ছু শ, দু-দশ হাজার, বিশ-গৃচিশ 


। লক্ষণ দু'এক কোটি টাব! দান "করেন ; তাহাতে মামুধ 


অবাক্‌ হইযা, যায়, তাঁহাদের গুণে মোহিত হয় ।( কিন্ত 
তাহাদেব প্রশংসা করিবার সময় ইহাও মনে বাখা দরকার 


১ম সংখ্যা] 


৮ যে বেস টাকা গরীবের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম হইতে উৎপন্ন ;) 
: অনেক স্থলে গরীবকে উপযুক্ত মজুরী না দেওয়াতেই ধনীর 
/ধনবান্‌ হওষা সম্ভব হইয়াছে, কখন-ব| গবীবকে ঠকাইযা 
ধনী ধন লাভ করিয়াছে । ধনীর টাকা ব্যতীত বড় কাজ 
যে হয় না, তাহ! নয় | তীর্থস্থানের কোন কোন জলাশয়, 
ধর্মশালা আদি মুষ্টভিক্ষা ও এক আধ পয়সা ভিঙ্গা দ্বার! 
কোন কোন সঙ্ধা।সীকর্তৃক নির্শ্মিত হইয়াছে কলিকাতাব 
বড-বড় বেসরকারী কলেজ প্রধানত: গরীব ছাত্রদত্ত বেতন / 
হইতে চলিতেছে । মহারাষ্ট্রের তালের্গাও কাচের 
কারখানা “পয্নসা-ফণ্ড” হইতে স্থাপিত হইয়াছে । সমুদ্রের 
উপর রামচন্জ্রের সেতুবন্ধনে কাঠব্ড়ালীব সাহাষ্য গবীবের / 
আত্মদানকে মৃহ্মান্ধিত করিয়া রাঁখিয়াছে। 

কাহারও শুভকামন।, কাহারও উপকার, “কায়মূনো- 
বাক্যে” করাব কথা বহু গ্রস্থে আছে। “কাযমনোবাঁক্যেঃ 
ভগবানের ইচ্ছাব অনুগত হওয়া, তাহার সেবা করা 
যাইতে পারে | কায়, মন ও বাক্য এই সংস্কৃত কথা তিনটির 
যেমন এঁকপ একত্র প্রযোগ দৃষ্ট হয়, তেমনি হিন্দীতে.?তন 
মন ধন” অর্থাৎ তন্ন ( দেহ ), মন ও ধনেরও সন্মিলিত - 
প্রয্নোগ প্রচলিত আছে। যিনি পরম ভক্ত, তাহার সম্বন্ধে 
বলা হয়, যে, তাহার “তনমনধন” ভগবত্চরণে উৎস্থষ্ 
হইযাছে। জগতে কেহ বা বাক্যগনের দ্বারা, কেহ বা 
ধনের দ্বারা, কেহ বা মন ও ধনের দ্বারা, কেহ বা শুধু 
বাক্যের দ্বারা হিতপাধনের চেষ্ট। করেন । ইহার! কেহ কবি, 
কেহ দার্শনিক, কেহ বৈজ্ঞানিক, কেহ বাগী, কেহ বা 
দানবীর বলিয়া ষশম্বী হষেন। কিন্ত যে-সকল লক্ষ-লক্ষ 
কোটিকোটি মানুষ কায দ্বারা, “তন্” দারা, দেহ বানী, হাত 
পায়ের ঘাব1, সমাজের সেবা কবে, যাহারা না থাকিলে 
লোকস্থিতি অসম্ভব হইত, তাহাদের এই দৈহিক দেবপুঞ্জা, 
এই দৈহিক মানবসেব!, অখ্যাত এবং কবির" কাব্যে 
অকীর্তিত হইলেও, কখনই তুচ্ছ নহে। তাহারা জানে না, 
জানিয়| অহঙ্কত হয় না, যে, তাহাবা কত বড় কাজ 
করিতেছে এবং সেই কাজ ব্যতিরেকে সংদার কিরূপ 
অচল হয়। এই অজ্ঞানরুত সেবা ভগবান্‌ কি শ্রেষ্ঠ 
অর্ধ্য বলিয়া গ্রহণ করেন না? প্রাসাদের যে অংশ 
মাটীর উপব দাড়াইযা থাকে, তাহাব সৌন্ধ্যে ও 
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তাহার স্থথস্থাচ্ছন্দা-বিধানের উপযোগিতায় আমরা মুগ্ধ 





হই। কিন্ত ননগোচর সমন্তটাই যে মৃত্তিকাগর্তে প্রোথিত 


অস্থন্দব ভিত্তির উপর খাড়। হইয়া আছে, তাহা ভুলিয়া 
যাওয়া ঠিক নয়। গাছের ডালপালা ফলছুল স্থশোভন এবং 
নানা প্রকারে হিতকর ও আনন্দদায়ক; তাহার শিকড়- 
গুলি তেমন সুন্দর নয়। কিন্তু শিকড়গুলি ব্যতিরেকে 
কোন শোভা, কোন হিত সম্ভব হইত না। মা্গষেব 
সমাজ প্রাসাদের মত, পত্রপুপফলে সজ্জিত বৃক্ষের 
মত। ইহার ভিত্তি, ইহার মূল, চাষ! মুট্যে মজুর কুলি 
কারিগর । 

এই সত্যটি উপনঞ্ধি কবা সকল দেশের সকল জাতির 
পক্ষে একান্ত আবশ্যক; কিন্তু ইহা আমাদের দেশে যত 
দরকার, এত, বোধ করি, আর কোথাও নয়। ইহা 
উপলব্ধি করিয়। আমাদেব জীবনকে, আমাদের কায়মন ও 
বাক্যের ক্রিয়াকে, তাহার অনুরূপ করিতে না পারিলে 
আমাদের উদ্ধার নাই। 

এক্রাহাম লিঙ্কন ঠিক্‌ বলিয়াছিলেন, “ভগবান্‌ নিশ্চয়ই 


সাধারণ লোকদিগকে ভালবাসেন, তাহ! না হইলে তিনি ! 


এত বেশী করিয়া সাধারণ লোকেব স্থপ্টি করিতেন না 1” 


সাধারণ লোকের দায়িত্ব । 


সাধারণ লোকদের অধিকার, সাধারণ লোকদের শক্তি, 
সাধারণ লোকদের দাবী, এবং সাধাবণ লোকদেব গৌরবের 
কথা বলিলাম! কিন্তু ইহা বৃথ। আস্কালন বরিবাঁর জন্ 
নয়। যেধানে অধিকার সেইধানেই তাহার অমুরূপ দায়িত্ব; 
শক্তি এক পিঠ, শক্তির অনুযায়ী কাজ উল্টা পিঠ। 
একটাকে বাদ দিধা অগ্ঠের অস্তিত্ব কল্পন। করা বৃথা। 
আমরা সাধারণ লোকেরা এইজন্য উদ্ধন্ধ হইতে চাই যে 
আমবা আমাদেব দায়িত্ব বুঝিয়া শক্তি বুঝিয়া তাহার মত 
মানুষ হইব, তাহাব মত কাঙ্জ করিব, এবং তাহার মত 
অধিকার নিনিযা লইব। আমরা! প্রকৃত নেতাকে পদচ্যুত 
করিতে চাই না, অপাঁধাবণ মাহ্থষের মহত্ব খর্ব করিতে চাই 


। না। কিন্ত, কে কবে নেতা হইবেন, কখন কোন্‌ মহাপুরুষ 


আপিবেন, কখন কোন্‌ অবতারেব আবির্ভাব হইবে, আমরা 


তাহাব অপেক্ষাষ আলস্তে কাল কাটাইতে পার না। ভগবান 
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নান। শক্তিরপে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে রহিয়াছেন । 
আমাদের..কাজ আমবা করিন। যাহার চোখ আছে, 
তাহাকে বিশ্বের চমতকারিত্ব বুঝিবার জন্য হিমালষে যাইতে 
হয় না, পথের ধূলাতেও তাহ! তাহার নিকট জাজন্যমান। 
অনাধারণে ভগবানের মহিম।, ভগবানের শক্তি আছে বটে, 
কিন্তু সাধারণেও আছে। সাধারণের আত্মবিস্থৃত হইয়া থাকা 
কর্তব্য নহে। সাধারণ জীগুন, এবং স্তাহার যাহা হইবার 
সম্ভাবনা তাহা হউন, তাহার যাহা করিবার তিনি করুন। 
সুর্য চন্্র আলোক দেয় বলিষা নক্ষত্রের ত আলো দিতে 
- বিরত হয়ই না, জোনাকিও বিরত হয় না। জমীকে উর্বর! 
, করিবার জন্য বড় বড় বৈজ্ঞানিক চেষ্ট। করিতেছেন; কিন্ত 
» স্মরণাতীত কাল হইতে কেঁচোও আধারে লোকচক্ষুর 
/" | অগোচরে জমীকে চাষের উপযোগী করিযা আসিতেছে। 
1. অহঙ্কারেব তষবঙ্বৰপ দীনতা অকিঞ্নতা ভান; 
কিন্তু উহা যখন মানুষের হাত পা ও আত্মাকে অবশ ও 
' জড়তাপন্ন করে, তখন উহ! বিষ, উহা বজ্জনীয। ভগবানের 
কাছে আমরা অতি ক্ষুদ্ধ ইহা সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য 
যে আমরা "অমৃতন্ত পুত্রাঃ” আমরা অমৃতের পুত্র, 
- আমরা মরিব না; আমবা মহৎ ও শক্তিশালী । 


নমংশুদ্রের উচ্চশিক্ষ! | 


ভাব্রমাদের প্নমংশূদ্র-হিতৈধী”তে দেখিয়া! স্থখী হইলাম, 
৪ জন নমঃশূত্র ছাত্র বিএ, ২ জন আই-এ, ১ জন আই- 
এস্নী, এবং ২ জন প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়াছেন । 

শিক্ষিত নমঃশুত্রদের প্রতি নিবেদন, তাহারা অন্ত 
জাতির শিক্ষিত হিন্দুদিগকে “রাজ্ত্রোহী” ইত্যাদি ষেন না 
বলেন। তীহাব! এযাবৎ অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনা পাইয়া 
আসিতেছেন বটে; কিন্ত তাহার পরিবর্তে বিদ্বেষ ভাল 
নয়; ক্ষমা ও গ্রীতিই ভাল। 


এক।লে স্বয়ন্বর । 


আশ্বিনের “কায়স্থ পত্রিকা’ নিমলিখিত সংবাদটি প্রকাশ 
করিয়াছেন। 


জেলা সাজাহীনপুরের অন্তর্গত চাঁদপুরের ভূমাধিকাঁবী যুক্ত মুন্শী/? 


প্যারীলাল খ্রবানস্তব মহাশয়ের পৌত্রী আগামী বর্ষে স্বয়স্বরা হইবেন. 
শ্ীবাস্তব মহাশয়ের তিন পুত্র (১) সীধুক্ত অরখ বিহারী, বদাউন 


রর 


প্রবাসী-_কান্তিক, ১৩২৩ 





{ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পোস্ট 








জিলাক্ষুলের শিক্ষক ; (২) শ্রীযুক্ত আনন্দ বিহারী, মেম্বর্‌ রয়েল, গার্ডেন । 
(লণ্ডন ) এবং লক্ষণ সীড ষ্টোরের স্বত্বাধিকারী ; (৩) জীযুক্ত রাম- - 
বিহারী বেদতীর্ঘ বি-এ, এল-এল.বি, উকিল, লক্ষ জুডিশিয়াল 
কমিশনার কোর্ট । অর+বিহাঁরী বাৰুব কন্তার বয়ল ১৪ বৎসর, সুন্দরী 
গৃহকাৰ্য্যনিপুণ। এবং কলিকাতা সংস্কৃত-পরীক্ষা বোর্ডের আদ্য পরীক্ষায় 
উভীর্ণা। ইনিই স্বযস্বরা হইবেন। 

যে দিন শ্বয়শ্বর হইবে, সেই দিন বিবাহার্ধী যধাকালে (অনুন ৫ জন) 
বিবাহসভায় উপস্থিত হইবেন । কন্তা তাহাদের মধ্যে যাহাঁকে মনে 
হয়, তাহার গলে বরমাল্য অর্পণ করিবেন। অতঃপর যপাশান্ত্র বৈদিক 
বিধানে বিবাহক।ধর্য সম্পন্ন হইবে। স্বরন্বরের পূর্বে তিলক দান 
(পাকা দেখা) হইবে ন | ধিবাহাথাী যুবক বৈদিক আচীরনিষ্ঠ যে 
কোন শ্রেনীর কাযস্থ হইলেই হইবে। ২*--২৫ বৎসর বয়সের এবং 
অন্যুন প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া চাই । বিবাহারথাঁগণ স্বীয় 
বংশপত্রীসহ উপরের ঠিকানায় প্যারীবাবুকে পত্র লিখিলে বিস্তারিত 
জাঁনিতে পারিবেন ৷ ন্ব়ন্বব-সভায় উপস্থিত ভত্রসহোদয়গণ পাধেয়াদি 
খরচ পাইবেন । ( Awaza-i-Kalk, 23 August ). 

বাস্তব্য কায়ন্থপণ অযোধ্যার রাজসিংহাসনে বহুকাল উপবিষ্ট থাকিয়া 
রাজদও পরিচালন করিয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে পাওয়! 
যার, এই বাস্তব্য ক্ষত্রিয়গপই দ্বিকৃদ্যাগ প্রবর্তিত করিয়াছিলেন। 
তাহাই আবার বৈদিক ব্রীত্যমনপারে শয়ম্বর বিবাহের পুনঃ প্রবর্তনে 
উদ্যোগী হইয়াছেন । এপ্রন্ত আমর! তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেছি । 
ইহাতে বদি বিবাহের দাবী দাওয়া ক্রমে উঠিয়া যায়। 


৫ মৃতন ব্যাপার বটে; কিন্তু ইহা ঠিক্‌ সেকালের স্বয়স্বরের 
মত্ত নহে। দ্রৌপদীর স্বয়ন্বর হইতে ইহা জানা যায়, যে, 
যদিও প্রথমে দ্রপদ রাজী “রাজগণে সর্ধত্র করিল নিমন্ত্রণ,” 
তথাপি শেষ পর্যযস্ত প্রৌপদীর মনোনয়ন ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই 
আবদ্ধ ছিল না। প্রথম প্রথম, 

“পুনঃ পুনঃ ধৃইহায নব র-সথলে | 

লক্ষ্য বিদ্িবারে বলে ক্ষত্রিয়-নকলে 1” 
কিন্তু ক্ষত্রিয়দেব মধ্যে কেহ লক্ষ্য বিধিতে না পারায়, 

“পুন ডাঁক দিয় বলে পাঁঞ্চাল-নন্দন ॥ 

- ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য পুত্র নান! জাতি । 

যে বিন্ধিবে লবে সেই কৃষ্ণ! গুণবতী ॥” 
দ্ৰোণ, দ্রৌণি ও কর্ণ লক্ষ্যবেধ করিতে ন। পারায়, 

“ভয়ে ধনুপানে কেহ নাহি চাহে আর। 

পুনঃ পুনঃ ডাকি কহে ভ্রপদকুমার.॥ 

দ্বিদ্র হৌক ক্ষত্ৰ হৌক বৈশ্য শূত্র আদি। . 

চগ্ডাল প্রভৃতি লক্ষ্য বিন্ধিলেক যদি ! 

লভিবে দ্রৌপদী সেই দৃঢ় সোর পণ । 

এত বলি ঘন ডাকে পাধ্চাল-নন্দন ॥* 


স্বয়স্বরেও দৃষ্ট হ্য যে ব্রাহ্মণ পরশুরাম, রাক্ষস 
রাবণ, এবং বহু ক্ষত্রিয রাজা হ্যধন্থ ভগ্গ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। জাতির জন্য কাহাবও সম্বন্ধে কোন আপত্তি 
উঠে নাই। 
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বাংল! দেশে একটি হোঁম-রূল লীগ বা স্বরা্রলাভ চেষ্টার 
জন্য সমিতি গঠিত হওয়া সুখের বিষয় বটে, কিন্তু যেভাবে 
উহ! স্থাপিত হইয়াছে তাহার অমুমোদন করিতে পারি না। 
প্রকাস্ত সভা' করিয়া উহ স্থাপন করা উচিত ছিল। কিন্ত 
তাহা বোধ করি হয় নাই। আমরা সংবাদপত্রে কোন 
বিজ্ঞাপন দেখি নাই, কোন চিঠিও পাই নাই। যে জন- 


ত্রিশ লোক এই সভা! স্থাপন করিয়াছেন, তাহাদের মত 


বা তাহাদের অনেকের দেয়ে বেশী স্বরাজল[ভ-প্রয়াসী লোক 
কলিকাতা সহরে ও বাংলা দেশে আছে। 
জাপানে সংস্কতের চচ্চ|1 . 
জাপান হইতে জাপানীদের দ্বার] পরিচালিত হেরান্ড, 
অব, এশিয়া! নামক একটি ইংরেজী সাপ্ত/হিক কাগজ 
প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত হইয়াছে যে ভারতবর্ষের 


বাহিরে জাপানের মত এত দীর্ঘ কাল ধরিয়া এবং এত 
- বিস্তৃতভাবে আর কোনও দেশে সংস্কতের চচ্চা হয় নাই,। 


জাপানে ঠিক কখন সংস্কৃত অধীত হইতে আরম্ভ হয বলা 


॥ যায না। সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে-যে ইহা খৃষ্টীয় 


ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধ ধর্মের সহিত জাপানে আগমন করে। 
সধ্ম শতকের মাঝামাঝি চীনে «বৌদ্ধ-অনুবাদ-প্রতিষ্ঠানে* 
বিখ্যাত পৰ্য্যটক ফুমান চ্যাৎ ও তাহার শিষ্যদের অধীনে 
কয়েকজন জাপানী পুরোহিত সংস্কৃত শিক্ষা করিত । ৭৩৫ 
অন্দে বোধিসেন এবং ফাত্রিয়েং (Fattriet)* নামক ছুজন 
ভারতীয় বৌদ্ধ ষখন জাপানে পৌঁছেন, তখন হইতেই 


সংস্কৃতের চচ্চা বিশেষভাবে আরম্ভ হয়। 


_রেইসেন (Rai5en) নামক সংস্কৃতজ্ঞ একজন জাপানী 
পণ্ডিত ৮০৪ অব্দে চীন যাত্রা করেন এবং কালক্রমে তথাকার 
বৌদ্ধ-অন্থবাদ-প্রতিঠানের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রাজ্ঞ 
নামক একজন ভারতীয় পুরোহিতের সহিত একযোগে তিনি 
একটি বোদ্ধ স্থত্রের অন্থবাদ সম্পূর্ণ করেন। তাহার 


জাপানী নাম শিঞ্চি কোআব্যো; ইহা এখনও তত্রত্য ' 





* ভারতীয় নাম এরূপ হয় না; বোধ হয় কোন ছাপার ভুল*হইয়া 
থাঁকিবে। কিম্ব। ভারতীয় নামটি জাপানী ভাবায় এই প্রকারে 
রূপান্তরিত হইয়া থাকিবে! প্রবাসী-সম্পাদক | , 


Ae by £% রি নিস 
র্ধ্প্রদঙ্গ জাপানে সংস্কতের চর্চ্চ ৭ 


প্রি LAs 
তি ১ দর 





NA SANA AA 


RN একটি প্রামাণিক গ্রন্থ । আরও অনেক সংস্কৃতজ্ঞ 


জাপানী পণ্ডিত চীনদেশে গিষা কাজ করেন ও তথায় দেহ- 
ত্যাগ করেন। কঙ্গো নামক একজন ৮১৪ অবে চীন হইতে 
রওনা হইয়া! ভারতবর্ষে আগমন করেন, এবং এখানে কিছু- 
দিন থাকিয়া, নিঃসন্দেহ নানা মৃল্যবান্‌ তত্ব সংগ্রহ করিয়া, 
চীনে ফিরিয়া ঘান। সেই পুরাকালে জাপানী সম্রাট সাগার 
পুত্র কুমার তাক:ওকা জাপান হইতে ভারতবর্ষ রওনা! হুন, 
কিন্ত কোচিন-চীনের অন্তর্গত লাওস নামক স্থানে পীড়িত 
হইয়া মারা যান। 

জাপানে সংস্কৃতশিক্ষার প্রারস্ত হইতে তোকুগাও। 
আমল পর্য্যন্ত মোটামুটি ১২*০ বৎসরে নাম করিবার 
যোগ্য তিনশত জন সংস্কৃতজ্ঞ জাপানী পণ্ডিতের আবির্ভাব 
হয়। তাঁহার! নিশ্চযই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অন্যান্ত বিষয়ে 
অনেক গ্রন্থ লিখিঘ্বাছিলেন । তাহার অনেকগুলি যুদ্ধ ও 
অন্য নানাকারণে নষ্ট হইয়! গিয়াছে । এখন প্রায় ১৫০ 
থানি পুথি অবশিষ্ট আছে। তা ছাড়া, সাক্ষাৎ্ভাবে 
ভারতবর্ষ হইতে কিম্বা চীনের মধ্য দিয়া আনীত বিস্তর 
সংস্কৃত পুথি, লিপি ৪ তক্তি জাপানে রক্ষিত আছে। 
প্রাচীন লিপির নমূনাস্বরূপ সে-সবগুলিই মুল্যবান; তা 
ছাড়া অনেকগুলির বৈজ্ঞানিক গুরুত্বও আছে। 

শেষোক্ত গ্রস্থনিচয়ের মধ্যে হোর্ষুজি মন্দিরে রক্ষিত তাল- 
পাতার পুথির উল্লেখ করা যাইতে পারে । ভট্ট মোক্ষমূলর 
ইহা! সম্পাদন করিয়া! অক্সফর্ডে প্রকাশ করেন। এই 
জাতীষ গ্রন্থের ইহাই সর্বাপেক্ষা পুরাতন নমুনা । অল্পদিন 
হইল ইহারই মত খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর আর-একটি তাল- 
পাতার পুথি ক্যোতোর চিওন্‌ইনে আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রায় 
ইহাদেরই মত মৃল্যবান্‌ পুরাতন উপাদান য়ামাতোর 
হোঁফুর্জি, কোকিজি ও কৈষুওজি মন্দির-সকলে ও মির 
মিইদেরা ও সৈক্যোজি মন্দিরে, এবং কোয়াসানে রক্ষিত 
আছে। জাপানীদের সংস্কৃত পুঁথি ও অন্তবিধ লিপির 
ভাগ্ারু আচার্য্য জুঞ্জিরো তাকাকুন্থ এবং বৌদ্ধ শ্রমণ 
একাই কাগ্ডাগুচির আনীত সংগ্রহ দ্বার পুষ্ট হইয়াছে । 
এই সকল উপাদান এখন জাপানের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের 
অগ্রণী আচাৰ্য্য তাকাকুস্থর তত্বাবধানে পরীক্ষিত ও অধীত 
হইতেছে ৷ তাহার পরিশ্রমের ফল শী্রই প্রকাশিত হইবে। ' 


সি 


৮ প্রবাসী--কা্ত্তিক, ১৩২৩ 


NANA A ANA পাস্তা LANA NAA NANA ANAL SUA ANNAN ANN AAS 


১৮৬৮ অৰ্দে সম্রাটের প্রভুত্ব পুনঃস্থাপিত হইবার পর 
সংস্কৃতের প্রতি নৃতন করিয়া লোকের দৃষ্টি পড়ে। আধু- 
নিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসাবে বিচার করিয়া ভাষা ও 
সাহিত্যের অনুশীলন পদ্ধতি শিক্ষ। কবিবার জন্য গত ৪০ 
বৎসরে ইউরোপের নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক জাপানী 
যুবককে পাঠান হইয়াছে। ফলে এখন জাপানে অনেকগুলি 
ইউরোপে-শিক্ষাপ্রাপ্ত সংস্কৃতজ্ঞ জাপানী পণ্ডিত রহিষাছেন। 
তাঁহাদের ক্ষেক জনের নাম, বুন্ধ্য নাঞ্জে, জুঞ্িরে। তাকাকুস্ছ, 
আচার্য্য ওগিহাঁরা, অধ্যাপক আনেপাকি, আচার্য্য সাকাকি, 
এবং আচার্য্য গাতানাবে। তোঁক্যো ও ক্যোতো রাজকীয় 
বিশ্ববিদ্যালযদ্বষে, এবং নান! বৌদ্ধসম্প্রদায় দ্বার! পরিচালিত 
সাতটি কলেজে সংস্কৃত শিখান হয। উক্ত ছুটি রাজকীষ 
বিশ্ববিদ্যালঘে প্রা ৬০ জন ছাত্র সংস্কৃত পড়ে; বৌদ্ধ 
কলেজগুলিতে অনেক শত ছাত্র সংস্কৃত শিখে । সংস্কৃত 
শিক্ষার বিস্তার' সহকারে জাপানীবা ভারতবর্ষের নিকট 
নিষ্ষেদের ণেব পরিমাণ বুঝিতে পারিতেছে, এবং জাপানী 
ও ভারতবর্ষীয়দের প্রকৃতি ও সভ্যতার সাদৃশ্য বুঝিতে 
পারিতেছে। | 

আমাদের দেশেব ও জাপানের !সংস্কৃতজ্ঞদের মধ্যে 
পরিচয হওয়। কর্তব্য । জাপানে প্রাচীন সংস্কৃত পুথি, 
লিপি, তক্তি যাহা! আছে, সমুদ্রযের প্রতিলিপি আমাদের 
দেশের বড় বড় লাইব্রেরীর জন্য আনীত ও তথায রক্ষিত 
হওযা উচিত । | 

বাকুড়ায় দুর্ভিক্ষ । 

বেসরকারী অনেক সমিতি এবং গবর্ণমেণ্ট এখনও 
বিস্তর দুর্ভিক্ষরলিষ্ট লোককে সাহায্য বরিতেছেন। মধ্যে 
চাউল সামান্ত সম্তা হইযাছিল, এখন আবার কিছু দর 
বাড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আরও একমাস সাহায্য করিবেন । 
বেসরকারী অনেক সমি্তিও তাহাই করিবেন। কত 
দিন পর্য্যন্ত সাহায্য করা দরকার ? এপ্রশ্নের প্রকৃত উত্তর 
দেওয়া কঠিন! কারণ, বস্তুতঃ বীকুড়া জেলায় এবং অন্ত 
অনেক জেলায় সুবত্সরেও বিস্তর লোক একবেলাও, 
পেট ভরি! খাইতে পাঁয় ন1। সুতরাং ঠিক্‌ কথা বলিতে' 
গেলে এসব লোকের বরাবরই সাহায্যের প্রয়োজন। 


| 


La 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


MN NAN ANNAN AANA পির্পা 


যাহা হউক, আপাততঃ পাঠকেরা জানিযা রাখুন যে 
অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত দুর্তিক্ষরলিষ্টলোকটিগকে 
সাহায্য করিতে হইবে ৷ 


বিশ্ববিদ্য।লয়ে বাণিজ্যশিক্ষ।। 


আমাদের দেশে যে-সব বিশ্ববিদ্যালফ স্থাপিত হইয়াছে 
ও হইতেছে তাহা পাশ্চাত্য আদর্শের অনুযায়ী । বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার পাশ্চাত্য প্রাচীন আদর্শ এই যে তথাষ 
কেবল এবপ শিক্ষ। দেওয়া! হইবে যাহাতে জ্ঞান বৃদ্ধি হয, 
বুদ্ধি তীক্ষ হয়, এবং হৃদযের সদ্বুত্বিসকলেব উৎকর্ষ 
সাধিত হয। সাক্ষাৎভাবে জীবিক। উপাঞ্জনের জন্য কোন 
বৃত্তি শিক্ষ। দেওযা এই আদব অন্তভূতত নহে, যদিও 
যাহার! এইসব বিশ্ববিদ্যালষে শিক্ষা পায়, তাহার। অনেকে 
তাহাদের শিক্ষাকে অর্থউপাজ্জনের উপায়ে পরিণত করিয়া 
থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য আধুনিক অনেক বিশ্ববিদ্যালষে 
ঠিক্‌ এই আদর্শ অন্থন্থত হইতেছে না; তাহারা কল 
কারখানায় যে-সব শিল্পন্ব্য প্রস্তুত হয়, তাহা প্রস্তুত 





করিতে, এবং জাহাঙ্দাদি নির্শ্মাণ- করিতে শিখাইতেছে।, 


বাণিজ্যও শিক্ষ| দেওয়া হইতেছে। প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়- 
গুলিতেও কোথাও কোথাও সাক্ষাৎভাবে অর্থকবী বিদ্যা 
শিখান হইতেছে । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও চিকিৎসা- 
বিদ্যা, ওকালতী-বিদ্যা, শিক্ষাদান-বিদ্যা এবং এঞ্জিনীযাবিং- 
বিদ্যা শিখান হয়। এগুলি বুত্তি-শিক্ষা। স্তরাৎ 
অর্থকরী-বিদ্য। বলিষা বাণিজ্য শিখাইতে কোন আপত্তি 
হইতে পারে না। কিন্তু বিএ পধ্যস্ত শিথিবাব মত 
বাণিজ্ো কিছু আছে কিনা, এপ্রশ্ন উঠিতে পারে । যাহার! 
বোম্বাই বিশ্বহ্দ্যালযের বাণিজ্যের বি-এ পরীক্ষার বিষয় ও 
পাঠ্যপুস্তকের তালিকা দেখিযাছেন, তাহারা জানেন যে 


শিখিবাঁর বিষয় যথেষ্ট আছে, এবং তাহা সাধারণ বি-এ ' 


পরীক্ষার অন্ত অনেক বিষয়ের মত কঠিন। বই পড়িয়া 
বাণিজ্য শিখা যায কিনা, সে প্রশ্নও উঠিতে পাঁরে। কতক 
দুর নিশ্চয় শিথা যায; বাকী অর্থাৎ পাকা ব্যবসাদার হওয়া 


অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে|" অন্তান্ত বৃত্তি সম্বন্ধেও এই ' 
কথা খাটে । আইনের পরীক্ষা পাশ করিলেই উকীল হয় 


নাঃ আদালতে কাজ করিতে-করিতে পাকা উকীল হয় । 


AMAA NINN 
"ডাক্তারী পাশ করিলেই চিকিৎসায় পারদর্শিতা জন্মে না। 
রোগী দেখিতে দেখিতে বিচক্ষণতা জন্মে । অতএব, শুধু 


১ম সংখ্যা ] 





NSA NANA Ar 


বই পড়িয়া বণিক হওয়| যায় ন! বলিয়! বাণিজ্য শিক্ষা দিয়া 
তাহার উপাধি দিবার প্রযোজ্জন নাই, এমন কথা বলা চলে 
না। বোম্বাই বাণিদ্যপ্রধান জায়গ|; সেখানে অনেক 
দেশী সওদাগরের আফিসে কাধ্যতঃ বাণিজ্য পরিখিবার 
কতকট] স্থবিধা, আছে । তথাপি সেখানে বাণিজ্যের কলেজ 
স্থাপিত হইয়াছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা লইয়া ব্যাচিলার্‌ 


অব কমাস্‌” উপাধি দেন। বাণিজ্যে বাঙালীর! অগ্রসর 


নহেন। এখানে বোদ্বাইয়ের মত দেবী বড বড় সৎদাগর 
নাই। ইংরেজদের আফিসে সামান্ত কেবানীগিরি ছাড়া 
বাঙালীর! আর কোন কাজ বড় পাষ ন|। এখানে বাণিজ্য 
শিক্ষা দিবার বিশেষ প্রয়োজন.আছে। শিক্ষা দিবাব পর 
পরীক্ষা লইয়! উপাধি দেওয়াও দরকার। কারণ উপাধি 
দিলে বাণিজ্য-শিক্ষাপ্রাপ্ধ লোকদিগকে অন্ত বি-এদের সমকক্ষ 
বলিয়া লোকে মনে করিতে পারে, এবং তাহাদের তদমুরূপ 


আদর হইতে পারে 


সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি নির্বাচন ৷. | 
ভারতসাত্রাজ্োর ব্যবস্থাপক সভায় এবং ভিন্ন-ভিন 
প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাষ মুদলমানের! আপনাদের স্বত্ত 
প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকেন। তাহাদের সংখ্যা 
অনুসারে যতজন প্রতিনিধি তাহারা পাইতে পারেন, 
তদপেক্ষ বেশী প্রতিনিধি তীহাঁরা নির্বাচন করেন। 


তাঁহারা বলেন, মিউনিসিপালিটি ও ডিটিক্ট বোডেও 


প্রঃলিত নাই; 


তাহাদেব স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকাব পাঁওয়। 
উচিত। আমরা স্বতন্ত্র সাপ্প্রনাধিক প্রতিনিধি নির্বাচন 
প্রথার বিরোধী। উহা কোন শক্তিশালী উন্নত সভ্যদেশে 
এবং শক্তিশালী হইবার পথও উহা 
নহে। একমাত্র অত্রিয়া-হাঙ্গেরী সাআীজ্যের অন্তর্গত 
বাস্সয়া-হের্জেগোবিনা প্রদেশে উহা প্রচলিত আছে। 
সেখানে কিন্তু শুধু মুদলমান নয়, সকল ধর্মমসম্প্রদায়ের 
লোকেরাই, আঁপন-আপন সংখ্যা-অমুসারে, নির্দিষ্টসংখ্যক 
প্রাতনিধি নির্বাচন করেন। তথাপি ফল যাহা, হইয়াছে 
তাহা ইংরেজী বিশ্বকোষ এন্‌সাইক্লোপীডিষা ব্রিটানিকার 
৪র্ঘ খণ্ডের ২৮২ পৃষ্ঠায় লেখা আঁছে। 
২ 





. বিবিধ প্রসঙ্গ-_সান্প্রদ[য়িক প্রতিনিধি নির্বাচন | ৯ 


৮ পাম্পি সিরা 

“Considerable bitterness prevails between the 
rival confessions, each aiming at political ascendancy, 
but the government favours none,’ 


“প্রত্যেক সম্প্রদথারই রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা করায়, প্রত্দ্বন্বী 
ভিন্ন ভিন্ন ধর্শসম্প্রদায়ের মধ্যে খুব বিদ্বেষ আছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট 
কাহারও প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন ন1।” 


রাষ্ট্রীয় স্বার্থ আমাদের সকল ধর্মসম্্রদায়ের লোকেরই 
এক। সাধাৰণ আইন সকলেরই জন্য এবং ট্যাক্স 
সকলকেই সমভাবে দিতে হয়। স্থতরাং ধর্ম-অনসারে 
প্রতিনিধি চাওয়া! উচিত নয়। বাংল! দেশে মুসলমানদের 
সংখ্যা হিন্দুদের চেয়ে বেশী। তাহারা চেষ্টা করিলে শীঘ্রই 
শিক্ষাতে হিন্ুদের সমান হইতে পারিবেন । তখন দেশ- 


"হিতৈষী শিক্ষিত মুললম!ন প্রতিনিধির সংখ্যা ব্যবস্থাপক 


সভায যথেষ্ট হইবে । মিউনিসিপালিটি এরং ডিগ্রিক্টবোভেও 

তাহাদের কার্ধ্যক্ষেত্রের অভাব হইবে না । বঙ্গে সাম্প্রদায়িক 
প্রতিনিধি নির্বাচন প্রণালী প্রবর্তন করিবার প্রয়োজন 
নাই। কয়েক বৎসর ধৈর্্যসহকাঁরে শিক্ষার বিস্তার ও 
উন্নতির চেষ্টা করিলে যে ফল লাভ করিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা 
রহিয়াছে, তাহার জন্য জাতীয় এক্যনাশক ও সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষক্জনক একটি কুপ্রথা প্রচলিত করিতে চাওয়া স্বদ্েশামু- 
রাগের পরিচায়ক নহে। - 

" যিনি যে সম্প্রদায়েরই লোক হউন, তাহার ভাবিষা দেখা 
কর্তব্য ষে অনু গ্রহলন্ধ অধিকার থাকিলেই বা পাইলেই শতক্তি- 
শীবৃদ্ধি হয় না। হিন্দুরানত্বের অবসান হয় হিন্দুর 
অষোগ্যতায়, মুঘলমানরাজত্বের অবসান হয মুসলমানের 
অযোগ্যতায়ী। একটি সম্প্রদায় কতকগুলি প্রতিনিধিত্ব 
পাইলেই দেশের বা তাহাদের সুদিন ফিরিবে না । সমুদষ 
এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় যোগ্য না হইলে দেশ শক্তিশালী 
হইবে না। আবার, সমুদষ জাত শক্তিশালী না হইলে 
কোনও সম্প্রদায়েরই সম্পূর্ণ উন্নতি হইবে না। 

ভিন্ন-ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের আর-একটি ভাঁবিবার 

কথা এই আছে, যে, কোন একটি সম্প্রদায়ের দ্বারাই দেশের 
সর্করবিধ অভাব দূর হইতে পারে না, এবং সর্ধবিধ গৌরব 
প্রতিষ্ঠিত ও শক্তি পুনল'ৰ্ধ হইতে পারে না? এমন্‌ কোন্‌ 
; সম্প্রদায় ভারতে আছে যাহা হইতে সমুদয় শ্রেষ্ট খষি, সাধু, 
রর্শ্ুবর্তক, সমাজসংস্বারক, কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, 
রাজনীতিজ। শিল্পী, দেশরক্ষক বীরযোদ্ধা, কাঁবখানা-, 


সি 


১০. 
পরিচালক, সওদাগর, নাবিক, কৃষক, শ্রমজীবী, জন্মিয়াছে 
বা জন্মিতে পারে? সকলের এক্য ও সহযোগিতা ভিন্ন 
একজনেরও পূর্ণ উন্নতি এবং পূর্ণ শক্তিল।ভ ঘটতে পারে 
না। এই জন্য সকলের একযোগে কাজ করা উচিত। 
সকলেই কার্ধাক্ষেত্রে আহ্ন। কিন্ত যোগ্যতা দ্বারা আস্থন, 
সাম্্রপাধিক টিকিট দেখাইয়া নহে। আমর! অযোগ্য হিন্দুও 
চাই না, অযোগ্য মুগলমানও চাই না, অযোগ্য থুষ্টিয়ানও 
রা যোগ্য লোক চাই,-তা| তিনি যে সম্প্রদাষেরই 

ন্‌। ) 


প্রবাসীর পাঠিকাদিগের প্রতি ৷ 


নিম্নলিখিত আবেদন-পত্রটি পাঠ করিয়া যথাসাধ্য অর্থ- 
সাহায্য করিতে আমরা প্রবাসীর পাঠিকাদিগকে সবিনয় 
অনুরোধ করিতেছি। 
ঙ 


মহাজা 
রাজা রানমোঁহন রায়ের দ্রশ্মস্থান রাধানগরে স্বৃতি-সন্দির । 
সমগ্র ন।রীলাতির প্রতি আবেদন। 

দবিনয় নিবেদন, 

যিনি একান্তভাবে অসাম্প্রদায়িক, মানবমনের বিচিত্র ভাবরাশির 
[লে সত্যের যে অথওম্বক্সপ বিদ্যমান, ভগ্গবৎকৃপাঁলন্ধ সুগভীর 
ন্তদৃষ্টি দ্বারা সেই স্বকপকে প্রত্যক্ষ করিয়া খিনি ধঙ্ক হুইয়াছিলেন, 
য ক্ষেত্রে নিত্যকাদ *আপন! আপনি সর্ববধর্্মসমন্বয় হইয়। রহিয়াছে, 
সমন্বয়ের জন্য যেখানে মানবচেষার অপেক্ষ! নাই, সানবল্রীবনের 
রম লক্ষ্য আল্লার মেই বিশুন্ধ স্বরূপই যার জীবনের একমাত্র 
তিমি, এবং সেই ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াই যিনি সমগ্র জ্রগতের 
রনারীকে এক অভেদ মিলনক্ষেত্রে আহ্বান করিতে সক্ষম হইয়'- 
ছলেন, ভারতের চিরন্তন ইঃদেবতা আকার মহামহিমাম্বিত ভাবকে 
বিস্কুট আকারে লোকসমক্ষে প্রচারিত করিয়া বর্তমান বুগে 
1ারতকে যিনি ম্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইযাঁছেন, যাঁর 
দাস্সার অমোঘ শক্তির প্রভাবে ভারতের তৎকালীন বিক্ষিপ্ত ও 
াচ্ছন দৃষ্টি নিগ্গের লক্ষ্াস্থানকে দেখিতে বা চিনিতে পারিয়াছে, 
বতীত, বর্তমান ও ভাবী মানবশিক্ষার ফল একাধারে ধাহাতে 
বান বলিলেই হয়, সেই সামগ্রস্তের অবতার, আত্মার স্বাধীনতা 
বাষণাক(রী, পরষ জ্ঞানী, সাঁধকশ্রেঠ, বর্তমান বুগ্বে সর্বববর্শ্মসমহয়ের 
[দিকর্তা, নিরভিমান, নির্ভীক, উন্নতশীল, সহাজস। রাজা! রামমোহন 
।য়ের প্রতি অন্তরের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অন্ত দেশবাসীর! 
{হার জন্মস্থান হুগলীজেলার অন্তর্গত রাধানগর প্রামে তাঁহার স্থৃতির 
দেশে একটি মন্দির নিশ্মীণ ও তদানুনঙ্িক অন্তান্ক ব্যবস্থ।বিধ।নে 
দ্যোগী হইয়াছেন। 

বিরাট পুরুষের ন্মৃতিচিহ্স্বাপনের বিরাট আয়োজনে উদ্যোক্তা 
হাস্বাপ্ধণ নারীনাঁতিকে বাহিরে রাখ| দুরে থাকুক, একার্ষ্যে নানীর 
ধিকারই তাঁহার! সর্বাগ্রে স্বীকার করিতেছেন। তাহাদের বিশ্বাস, 
ই মহীপুরুষের কার্য নারীর যোগ ব্যতীত একান্ত অসম্ভব । 

রাজা রামমোহন রায়ের কাধ্যে নরনারীর অধিকার তুল্যরূপে 
কৃত হইলে রাজার স্মৃতি সমধিক উজ্জল হুইয়। “উঠবে এই বিবেচনায় 
হারা যাহাতে নারীজাতিকে উচ্চস্থাণ দান করিয়া, শুধু বাক্যে নয়, 


প্রবাসী-কার্তিক, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
ভাবে নয়, পরস্ত কার্ষ্যে রাঙ্জাব পদান্কাস্বসরণ করিয়। আপনাদিগকে ধন্ত 
মনে করিতেছেন। এই ব্যাপারে দেশ-মধ্যে যে হএকটি নব শক্তির 
উদ্বোধন অনুভূত হইতেছে তাঁহাতে আর ভুল নাই। রাছার অশরীরী 
আত্মার শক্তি যেন আজ এই কার্য্যের করার হইয়। এই কর্ম্মতরীকে 
কুলে উত্তীর্ণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইফাছে। কে জানে পরিণামে 
ইহা কি ফল প্রসব করিবে ? 

যিনি দেহ ধারণ করিয়৷। একসমব সমধ ভারতকে রক্ষা 
করিয়া গিয়াছেন আজ দেহমুক্ত হইয়া তাহার অদৃগ্ত শক্তি যে আবার 
কি কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কে তাহ! জানে? দিব্যপ্রভাবসম্পন্ন বাজ। 
রামমোহন রায়ের আত্মাতে পরমাস্থার যে ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছিল 
সেই ইচ্ছা আল রাজার স্মৃতি উপলক্ষ্য করিয়! আবার কোন্‌ অস্থৃতপূর্বৰ 
সঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কে তাহা জানে? পরমাত্মার লীলা 
বুঝিতে মানবের সাধ্য কোথায়? রাঁধানগর যে শীস্রই ভারতের 
একটি পবিত্র তীর্ঘক্ষেত্রে পরিণত হইবে তাহাতে আমাদের আদৌ 
সন্দেহ নাই। বর্তমান যুগে নরদেবতাঁর পূজা বোধ হয় এই রাধা 





নগরেই প্রথম আরম্ত হইবে। যাঁহাকে আমবা যুগ্রপ্রবর্ততক বলিয়া. 


সন্পান করিতেছি তাহার পুঙ্জার উপযুক্ত শ্বতিমন্দির-নির্শণকার্য্যে 
যে অর্থের অভাব হইবে তাহ! সনে হয় না। 

এক্ষণে রাঞ্জার কার্য্যে সমগ্র নারীজাতিকে আহ্বান করিবার জন্য 
এই আবেদন-পঞ্র লিখিত হইতেছে; হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, 
বৌদ্ধ, শিখ, পার্সী, জৈন, ঘ্নিহুদী প্রহৃতি সকল সম্প্রনাঁষের নারীগণ 
রাজার কার্যে অগ্রসর হটব, এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। অর্থ, 
সামর্থ, বুদ্ধি, বিদ্যা, যিনি যাহা দিয! পারেন, রানার কার্ধ্যের সহায়তা 
করন্প। রাজার স্বৃতিরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির গৌরব রক্ষিত 
হইবে সন্দেহ নাই। 

অখণ্ড আত্মার পুজান্ন অসমর্থ জ্ঞানে চিরদিন পশ্চাদপদ! নারী 
আজ যাহার প্রসাদে, যাঁহার কল্যাণে আ.জ্মর স্বাধীনতার অধিকারিণী 
হইয়াছেন, মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অনধিকারিণী নারী 
আজ যাহার প্রদাদে, যাহার কল্যাণে উক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী 
হইয়াছেন, সেই সহাঁত্মাব প্রতি অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এই মহা 
স্বযোগ উপস্থিড। এই শুভ মুহুর্ত সকলের জীবনে ' আসে না। 
রাজার কার্যে সহায়ত! কবিয়া নারীঙ্গাতি এক্ষণে আ।পনাদিগকে 
সর্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ কার্য্যের অধিকাঁরিণী-রূপে সমগ্র অগতের সমুখে 
স্বীকার করুন| যিনি যাহা দিতে পাবেন তিনি তাহাই দিন্‌, যিনি 
যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন তিনি ততটুকুই প্রয়োগ করুন, 


এই আমাদের নিবেদন। এই কার্য্যের সহায়তার একটি পয়দা হইতে . 


লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা, যিনি বাহা প্রনাঁন করিবেন, সমান আদরে গৃহীত 
হইবে। 

বিন। অর্থে এতবড় মহৎ অমুঠান কখনই সুবম্পন্ন হইতে পারে 
ন!; অতএব আমাদিগের ভরসা আছে যে ভারভরমণীপ্পণ আমাদিগের 
এই আবেদন-পত্র একেবারে অগ্রাহ করিবেন না । যে কোন মহৎ- 
অন্তঃকরণ! মহিলা যাহা কিছু দিতে ইচ্ছা করেন নিম্নলিখিত ঠিকানায় 


পাঠাইকস আমাদিগকে উৎসাহিত ও বাঁধিত করিবেন। 
বিনীত। 
উইহেমলত! দেবী, 
হেড আঁপিস £ পোঃ অং...শোস্তিনিকেতন, বোঁলপুর 


£ ৭১, আমহাই দ্র, কলিকাতা। শ্ীমবলা বনু, 
১লা সেপ্টেম্বর, ১৯১৬। =৩নং, অপার সারকুলার রোড, কলিকাতা । 
শকুষ্ভাবিনী দাস, 
৪নং উইলিয়ম লেন, কলিকাঁতা। 


lp 
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পা 


১ম সংখ্যা 1. 


NAAN সিল 


- বাঙালী সৈন্যের সমাদর । 
যে-সকল বাঙালীর ছেলে সিপাহী হইতেছে, তাহা- 





_ দিগকে সমাদর করিয়া হাবড়া ষ্টেশন হইতে বিদায় দেওয়া 


হইতেছে এবং পথেও নানা স্থানে তাহাদের অভার্থনা 
হইতেছে । কলিকাতার একটি ন্বারীপভা সিপাহীদের 


প্রত্যেককে নানা-প্রকার নিত্যব্যবহার্ধ্য ত্রব্যে পূর্ণ একটি 


করিয়া ব্যাগ উপহার দিতেছেন। সৈন্তদের প্রতি এই- 
প্রকার গীতি প্রদর্শন করিয়া নারীর! মাতৃজ্গাতির কর্তব্য 
পালন করিতেছেন। কিন্তু উপহারের ব্যাগগুলিতে 
সিগারেট থাকায় আমরা ছুঃখিত হইয়াছি। আমাদের দেশী 
শিষ্টাচার পালন করিতে হইলে মাতৃস্থানীয়া নারীদিগের পক্ষ 
হইতে সন্তানস্থানীয বালক ও যুবকগণকে সিগাবেট উপহার 
দিবার প্রযোজন হয় ন!। তা ছাড়া, সিগারেট বালক ও 
যুবকদের পৃক্ষে হানিকর ; সকল বালক ও যুবক যে ধূমপান 
করে, তাহাও নয়; করিলেও জননী ও ভগিনীরা এই 
অনিষ্টকর জিনিষ তাহাদিগকে উপহার দিবেন কেন? 
তাঁহারা অল্পবয়স্ক; বেলী বলেন £41! ০1 these boys 
were undergraduates and still students...... 


except নি Adhikram Mazumdar...and 


another.. 


পঢ়িয়া আরও দুঃখিত হইলাম যে বিৰ 
বিভাগের কর্তৃপক্ষ ছেলেদিগকে মাথাপিছু যে হাত-খরচা 
আড়াই টাক! করিয়! দিয়াছেন, তাহার উপর “the 
Committee added. Rs. 2-8 per head as cigarette 
money 1 .কি আশ্চৰ্য্য ! অল্পবযস্ক ব্যক্তিদের ধূমপান 
নিবারণের জন্ত বিলাতে ও অন্ত কোন কোন দেশে আইন 
আছে, পঞ্জাবে এই-প্রকার আইনেব খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে, 
এবং এ প্রদেশ বিদ্যালয়ে ও ছাত্রারাসে ধূমপান শিক্ষা- 
বিভাগ নিষেধ করিয়াছেন; আর. আমাদের কয়েকটি ছেলে, 
যাহাদের অধিকাংশ -কাল ছাত্র ছিল, আজ সিপাহী 
হইবামান্জ তাহাদের বয়োজ্যোষ্টদের নিফট হইতে সিগারেট 


_ উপহার প্রাপ্ত হইল! যে দেশে প্রাচীনপন্থী ভদ্রসমাজে প্রৌঢ় 


পুত্র বৃদ্ধ পিতার নিফট ধূমপান করে না, সেদেশে, কমিটিতে 
অনেক বিবেচক লোক থাকিতে কেন এমন হইল জানি 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_-সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদল 


১১ 
না। সেকেলে রীতি অন্থদারে ছেলেদিগকে মিঠাই খাইতে 
টাকা দেওয়! হইত। সভ্যতার উন্নতি সহকারে মিঠাইয়ের, 
জায়গ। কি দিগারেট দখল করিবে ? ধূমপান ন! করিলে বা 
মদ না খাইলে যে যোদ্ধা হ€যা৷ যায় না, তাহাও নয়। ” 
শিখেরা তামাক খায় না; অনেক ইংরেজ-সৈম্য মদ খায় না। 
তাহারা কম বীর নয়। 

বিদেশী স্থপ্রথা গ্রহণ এবং দেশী কুপ্রথা বন্ধন করায় 
দোষ নাই; বরং তাহা, করাই উচিত। কিন্ত বিদেশী 
কুপ্রথার অস্থকরণ অপকারী ও অতীব লজ্জাকর। 

আনন্দের বিষয় দেশীয় প্রথা অম্ুসারেও জননী পুত্রকে 
আশীর্বাদ করিষ! জাতীয়তার ম্ধ্যাদা রহ্ম। করিয়াছিলেন । 
বেঙ্গলীতে দেখিলাম : - 

“Mrs. J. N. Mazumdar, mother of Kumar 
Adhikram Mazumdar, a distinguished graduate of 
the Calcutta University and a Vakil of the High 
Court, who was among the recruits, then garlanded 
the boys and blessed them with chandan and durba. 
The mother ofanother recruit, Atal Behary Mukherjee, 
also did the same. These ladies of the orthodox 


community came with their relations all the way 


for the express 7009% of pouring forth mother's 
blessings on the lads.” 


তাৎপৰ্য্য । “আমন কুমার অধিক্রম মজুদদার ও প্রীমান অটল - 
বিহারী মুখোপাধ্যায় নামক ছুজন সৈনিকের জননীরা চন্দন দুর্ব্বা দিয়া 
সৈন্তগ্পকে আশীর্বাদ করেন। এই নিষ্ঠাৰতী হিন্দু মহিলাঘয় 
আশীর্বাদ করিবার জ্তই দুর হইতে আত্মীয়দের সঙ্গে আসিয়াছিলেন।” 


সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদল । 
সন্জীবনী লিখিয়াছেন £-- 


কতিপয় সম্পাদক বড় লাঁটের সহিত দেখা করিয়া! ছাপাখানা" 
সংক্রান্ত আইনের কঠোরতা হ্ব।স করাইতে বাঞ। করিয়াছেন । গবর্ধ- 





- মেন্ট বলিয়াছেন, কে কে দেখ! করিতে যাইবে তাঁহাদের নাম দিতে 


হইবে | গরবর্ণমেন্ট অনুসন্ধান করিয়! যাঁহাদিগকে যাইতে অনুমতি 
দিবেন, তাহীরাই কেবল যাইতে পারিবে। .সম্পাদক-সভা এই সর্ত 
শিরোধধাধ্য করিয়। প্রতিনিধি পাঠাইতে রাজি হইয়াছেন । সম্পাঁদক- 
সভার সহিত আমাদের সংশ্রব 


আমরা প্রথম হইতে বরাবর সম্পাদক সভার সভ্য, 
আছি। কয়েকমাস পূর্বে যখন বড়লাটের কাছে কয়েকজন 
সম্পাদককে প্রতিনিধিরূপে পাঠাইবার কথা প্রথম উঠে, তখন 
তীহাল্সর মধ্যে আমাদের নামও ছিল। তাহার পর যখন 
( সঙ্গীবনীতে উল্লিখিত ) -প্রতিনিধিত্বের সর্ত সম্বন্ধে 


;সভা! হইতে আমাদের মৃত জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন আমরা 


লিখিয়াছিলাম যে এঁ সর্ত আমাদের মনঃপূত নহে, এবং 
প্রতিনিধির তালিকায় যেন আমাদের নাম দেওয়া লা হয়? * 


০২ 


vw 
১২: 


পাস্তা 





ANS NSN AAA 


প্রেদআইনেব কড়াকড়িতে মুসলমানদের মুখপত্র 
কয়েকখানি উঠিষা গিয়াছে। এইজন্য প্রতিনিধি সম্পাদকদের 
ম্যে মুদনমান সম্পণ্দক দু একজন থাকিলে ভাল হইত । 
প্রতিনিধি মনোনীত হইয়াছেন বলিয়া কয়েক মান পূর্বে 
ফে-সব সম্পাদকের নাম বাহির হইয়াছিল, তন্মধ্যে লাহোরের 
মুদলঘানদের ইংরেজী কাগজ অব্জ্তাবের সম্পাদকের 
নাম ছিল। এখন কি.কারণে তাহার নাম দেখা 
যাইতেছে ন! বলিতে পারি না। 


আমাদের আয় ও কয়েদীদের বয় | 

জেলের কষেদীদিগকে কোন দেশেই রাজার হালে 
রাখা হয় ন|) ভাবতবর্ষে ত নহেই। যেরূপ খাদা, যেক্ধপ 
কাপড় ৭ বিহানা এবং রোগের সময় যেরূপ চিকিৎসা 
না হইলে তাহারা বাচিতে পারে না, তাহাদেব জন্য তাঁহার 
বেশী কিছু ব্যবস্থা করা হর না। স্থতরাং জেলে এক 
একজন কয়েদীর জন্য গড়ে যত খরচ হয, তাহার কম 
আয়ে জেলের বাহিরে একজন মানু হুস্থদেহে বাচিয়া 
থাকিতে পারে না, ইহ! ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে । এখন 
দেখ৷ যাক ভারতবর্ষের কোন্‌ কোন্‌ প্রদেশে ১৯.৫ সালে 
কয়েদীদের জন্য মাথা-পিছু খাদ্য, কাপড় ও বিছানা, এবং 
চিকিৎসায় কত ব্যয় হইয়াছিল। অন্তান্ত ব্যয়ও আছে, 
যেমন পানীয় জঙ্গের বন্দোবস্ত, পায়খানার বন্দোবস্ত, 
প্রত্থৃতির জন্য ; কিন্তু তাহা ধরিব নী। কারণ আমাদের 
দেশে পর্লীগ্রমের লোকদের এসকল বাবতে কোন খরচ 
হয়না। 

১৯.৫ দানে প্রত্যেক কযেদীর গড় বাঁধিক খরচ । 





প্রদেশ খাদ্য বিছান| ও কাপড় চিকিৎসা মোট 
মধ্যপ্ৰদেশ - ৩১৯ 80১১ ২/৪ ৩৭/* 
আগ্রা-অযোধ্যা, ৪১/* 8৩৩ ২1৪৮ ৪8৮৮১১ 
বিহার-ওড়িশ। ৪3/3. ৪7১৯ ৬u/১ ৫৫/৮ 
বাংলা ৪৭10০ ৬৮৩ ৭1০১০ ৬১1১ 


পূর্ব্বেই বলিয়াছি কয়েদীদের জন্ত সরকারের যত রকম 
থর$ হয়, সমস্ত ধবা হয় নাই। যে-সব নির্দোষ মামুষ 
জেলে যায় নাই, জেলের বাহিরে বাস করে, খাওয়া 

. পরা শোঙ্গ। চিকিৎসা ছাড়! তাঁহাদের আরও অনেক রকম £ 
ব্যয় আছে। তাহাদিগকে গৃহ নিশ্নাণ ও মেরামত করিতে 
“হয়, সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে হয় বা দেওয়া উচিত, জন্ম, 


৮৯ 


প্রবাপী--কাত্তিক, ১৩২৩ 


স্পাসপাস্পাসিপস্পািপাসিপাসিপাস্িপাসিপাসি৮সপাি। 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
বিবাহ, মৃত্যু প্রভৃতি পারিবারিক ঘটনা ‘উপলক্ষে নানা . 








.ক্রিষাকলাপ করিতে হয়, এবং প্রতিবেশীপগকে ভোজ 


দিতে হয়, ধৰ্ম্মবিশ্বাস অনুদারে নান! পৃজাপার্বণ ও উৎনব 
উপলক্ষে ব্যয় করিতে হয়, তীর্থ দর্শন বা অন্থপ্রকীর ', 
ভ্রমণের জন্য খরচ কবিতে হয়, ইত্যাদি। কিন্তু এসব না 
ধরিষা কেবল কষেদীদেব যে তিনরকমেব ব্যষেব ফদ্দ 
উপরে দেওঘা হইয়াছে, সেই-খরচ করিবার মৃত আয় 
ভারতবাসীদের আছে কিনা দেখ! ষাক্‌। 

ভূতপূৰ্ব্ব বড়লাট কার্জন একট। আন্দাঙ্ করিয়াছিলেন 
যে ভারতবাসীদের মাথাপিছু গড় বাষিক আয় ৩০ ২ টাকা। 
ভারতীয় অর্থনীতিজ্ঞ' দাদাভাই নওরোঁজী প্রভৃতি, এবং 
ডিগ্ৰী প্রমুখ ইংরেজ অর্থনীতিজ্ঞেরা মনে করেন যে কার্জন , 
ভারতবাসীদের আয বেশী ধর্রগ্বাছেন। সার রবার্ট 
গিফেন একজন বিখ্যাত ইংরেজ সম্পাদক, অর্থনীতিজ্ঞ 
ও রাজন্ব-তত্বজ্ঞ ছিলেন | ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি 'বিলাতের 
বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সভা ব্রিটিশ এসোনিয়েশ্যানের 
সম্মুখে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন দেশের বার্ষিক 
আয এবং মোট পুঁদ্জির একটি তালিকা উপস্থিত করেন। 
তাহাতে তিনি সমুদয় ভারতবাপীর এক বৎসরের মোট 
আষ ষাট কোটি পাউণ্ড ধরিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের লোক 
সংখ্যা মোটামুটি ৩০ কোটি ধরিলে, এক একজন ভারত- 
বাদীর গড বাধিক আয় ২ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩০- টাকা হয়। 
এই অঙ্থমানটা আমর! প্রকৃত আয় অপেক্ষা বেশী মনে 
করি । যাহা হউক, ইহাই প্রকৃত আয় বলিয়া ধরিলেও 
ইহার মানে কি দীড়ায়। বুঝা চাই। মনে রাখিতে হইবে 
যে ইহা গড়পড়ত। মাত্র। স্বতরাং অনেকের আয় ইহ! 
অপেক্ষা যেমন বেবী আছে, তেমনি অনেকের আয় ইহা 
অপেক্ষা কমও আছে। বাধিক আয় একশ দুশ, এক 
হাজার দু হাজার, বিশ পঞ্চাশ হাজার, অনেক লক্ষ, কতক- 
গুলি লোকের আছে। , হুতরাং বাধিক ত্রিশ টাকা অপেক্ষা 
কম আঁয়ও বিস্তর লোকের আছে; একেবারে আয়শৃষ্য 
ভিক্ষুকও ভারতবর্ষে হাজার হাজার আছে। এই সমস্ত 
তথ্য বিচারের মধ্যে না আনিয়া যদি ধবা যায় যে প্রত্যেক 
ভারতবাসীর 'বাধিক আয অন্যুন ত্রিশ টাকা, তাহা হইলেও 
দৃষ্ট হইবে, যে, অন্তান্ত সমুদয় ব্যয় বাদ দিযাও কেবল খাই- 


দি 


১ম সংখ্যা ] 


AAAS 


খরচও ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ লোকের নাই। কয়েদীদের 
জন্য সর্বাপেক্ষা কম ধরচ হয় মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরারে। কিস্ত 
দেখানেও কেবলমাত্র খাইখরচই হয বাখিক ৩১৯। আগ্রা- 
অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশছয়ে খাইখরচ ৪১৩/০, বিহার-ওড়িশা- 
ছোটনাগপুরে ৪৩!/৯ এবং বনে ৪৭1৮/৭ | বাঁধিক ত্রিশ 
টাকা আয় হইতে এই ব্যয়ের সঙ্কুগন হইতে পারে না। 
সঞ্চুলন হয় অনাহার, পবান্নভোঙ্িতা, ভিক্ষা বা চুরি দ্বারা । 
খাইখরচের উপর অন্য খরচও আছে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত 
অনিবাধ্য থে ভারতবর্ষের কোটিকোটি-লোক আধপেটা 
থাইয়া জীর্ণ কুঁড়েঘরে বাস করিয়া প্রায় নগ্ন থাকিয়া 
অশিক্ষিত অবস্থায় সমস্ত জীবনট| নিরানন্দে কাটায় । রোগ 





NNN AANA A সমিতি 


* হইলে অধিকাংশ লোকেরই যে চিকিৎসা হয় না, তাহা 


বলাই বাহুল্য 

এই যে ঘোর জাতীয় ছুদ্দিশা, ইহার জন্ত কাহার প্রাণ 
কা'দতেছে? দারিদ্র্যের প্রতিকারের জন্য সচ্ছল অবস্থার 
শিক্ষিত দেশবাসীর! কি করিতেছেন, গবর্ণমেন্টই বা কি 
করিতেছেন? যে দেশ বহু শতাব্দী ধরিয়া বিদেশী ,কত 
জাতির ধনদৌলতের কারণ হইয়া আসিতেছে, তাহার 
সন্তানেরা অশিক্ষিত, অভুক্ত, নগ্ন, রুগ্ন, নিরাশ্রয় অবস্থায় 
কালযাপন করে, ইহ! অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় কি 
হইতে পারে? কিন্ত ইহার জন্ত দোষী প্রপানতঃ আমরাই । 

গতাহ্শোচনা না করিয়া এখন কিরূপে দেশে ধন 
বাড়িতে পারে এবং তাহা কয়েকটি লোকের বাক্সে বা 
ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা না থাকিয়া পরিশ্রমী সমুদয় দেশবাসীর 
মধ্যে ষ্যায়সঙ্গতভাবে বিভক্ত হইতে পারে, তাহার উপায় 
নির্ধারণ করা দেশের মনম্বীদের কর্ব্য। পরের উপর ভার 
দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা মূর্খতা, অনৃষ্টের উপর নির্ভর করিলেও 
চলিবে না । উদ্যোগিনৎ পুকমসিংহম্‌ উপৈতি লক্ষ্মী: দৈবেন 
দেয়ম্‌ ইতি কাপুরুষ। বস্তি 
ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের আয়। 

ভারতবাসীদের আমুমানিক আয়ের কথা পূর্বে 
বলিয়াছি। সার রবার্ট গিফেন ভারতবাসীদের প্রত্যেকের 


গড় বাতিক আয় ৩০, টাকা ধরিয়াছিলেন। তিনি ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের অন্তান্ত অংশের লোকদের আয় কিরূপ ধরিয়া- 


বিবিধ প্রসঙ্গ --দারিদ্রোর ফল 
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ছিলেন দেখা যাক্‌। বিলাতের লোকদের মোট আয় 
ধরিয়াছিলেন ১৭৫ কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ ২৬২৫ কোটি 
টাকা। বিলাতের লোকসংখ্যা মোটামুটি নাড়ে চারিকোটি। 
স্থৃতরাং প্রত্যেকের গড় বার্ধিক আষ দীড়াইতেছে ৫৮৩1৪ । 
তার পর কানাভাবাপীদের মোট আয় ১৯*৩ সালে ধরিয়া- 
ছিলেন ২৭,০০১১১০** সাঁতাইশ কোটি পাউণ্ড। ১৯০১ 
সালে কানাডার লোকসংখ্যা ছিল ৫৩ লক্ষ ৭১ হাঁদ্ার ৩১৫। 
স্তরাং তাহাদের প্রত্যেকের গড় বার্ষিক আয় দীড়াইতেছে 
৫০পাউণ্ডের অর্থাৎ ৭৫০ টাকার উপর । ব্রিটিশ সাত্রাজ্যের 
অন্তান্ত অংশের লোকদের আয়ও এইরূপ বেশী বেশী। 
প্রত্যেকের স্বতন্ত্র উল্লেখ অনাবস্তক। এই তুলনা হইতে 
আমাদের দারিদ্র্য যে কিক্ষপ তাহা বুঝা! যাইবে । 


দারিদ্র্যের ফল | 


/ 

স্ারিক্র্যে ফল অনাহার ও অল্লাহার, দুর্বলতা, দেহের 
নগ্নতা, গৃহহীনতা বা জীর্ণগ্ৃহে বাস, অসুস্থতা ও রোগ, 
ভীরুতা, অজ্ঞতা, অকানমৃত্যু । দারিদ্রের অন্য ফল, 
আজীবন খণে জড়িত থাকা ও-তাহার জন্য মনুষ্যত্বলোপ। 
আজীবন পরের গল্প গ্রহ থাক! বা ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন এবং 
তাহার জন্য মনুষ্যত্ব লোপ ; চুরি, ডাকাতি, প্রভৃতি ছুগ্ছিয়া 
দ্বারা জীবিক! নির্বাহের চেষ্টা; এবং এই প্রকারে -জীবনকে 
ব্যর্থ ও কলঙ্কিত করা ইহার উপায় কে করিবেন? কেবল 
কতকগুলি কথ! বলিলে, কেবল ভাবের উচ্ছাস দেধাইলে 
প্রতিকার হইবে ন|।/দেশের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের, রাষ্ট্রীয় 
শক্তি ও অধিকার লাভের, কৃষিশিল্পবাণিজ্যের উন্নতির যে- 
সব যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞানসন্মত প্রণালী অবলম্বন করিয়া 
অন্তান্ত অনেক দেশের লোকেরা আপনাদের আর্থিক, 
মানসিক ও নৈতিক উন্নতি করিয়াছে, আমাদিগকেও 
ভারতবর্ষের প্রকৃতি ও অবস্থা অনুসারে পরিবর্তিত 
আকারে, তদনুরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। অন্ত 
সর দেশ সম্বন্ধে বহি পড়িতে হইবে, অন্য সব দেশে গিয়া 
অনুসন্ধান করিয়া নানা তথ্য নির্ণদ্ন করিতে হইবে। কিন্ত 


; মাছি-মারা কেরাণীর মত নকল করিলে চলিবে না। বুদ্ধি 


খাটাইয়া ভারতবর্ষের উপযোগী উপায় উদ্ভাবন করিতে 
হইবে। ০ 


১৪ 


বাকুড়ার গরুর গাড়ী । 

স্থানীয় অভাব অভিযোগের কখা সাধারণতঃ মাসিক 
পত্রে আলোচ্য নহে; কিন্ত যে কারণে আমব বীকুড়ার 
দুর্ভিক্ষের কথা বৎসরাধিক কাল লিখিয়া আসিতেছি, সেই 
কারণে & জেলার আর একটি কথা লিখিতেছি । বজদেশ- 
গ্রবাসী ইংরেজ বণিকৃদের স্বার্থ রঙ্ষার্থ কমার্স নামক একটি 
বাণিজ্যিক সাপ্যাহিক কাগজ্জ আছে। তাহাতে লিখিত 
হইয়াছে, যে, ৰাকুড়ার ডিগ্রিক্ট বোর্ড সম্প্রতি ১৮ই সেপ্টেম্বর 
হইতে গোরুর গাড়ীর চাকা সম্বন্ধে যে হুকুম জারী 
করিয়াছেন, ভীহা সমীচীন নহে!" বোর্ড” বলিযাছেন, যে- 
গাড়ীর চাকার লোহার হা'ল ২ ইঞ্চির কম চৌড়া, সে গাড়ী 
জেলার রাস্তায় চলা ফিরা করিতে পারিবে না। ফল 
এই হইবে যে উৎপন্ন ধস্ত প্রয়োজন-মত নানাস্থানে নীত 
হইবে না; তাহাতে প্রজ্জাদের ক্ষতি, বাণিজ্যের ক্ষতি, এবং 
দুর্ভিক্ষ নিবারণে বাঁধা । এখন লোহার দাম তিন চার 
গুণ বাড়িয়াছে। এখন এক জোড়া হা'লের দম ১২ টাকা 
বা ততোধিক । জেলায় প্রায় পাঁচ লক্ষ গাড়ী আছে। 
ঘাট লক্ষ টাকা খরচ করিয়া! প্রজারা নৃতন হা'ল দিবে 
কেমন করিয়া? তাহাদিগকে খাওয়াইবার জন্যই দেশময় 
চাদ! উঠাইতে হইতেছে । এইরূপ অনেক কথা ক্মার্ঁ 
লিখিয়াছেন। আমাদের বোধ হয এরূপ হুকুম এখন 
চালান ভাল নয । যুদ্ধ থামিবার পর লোহাব দাম পূর্ববব 
হইলে তখন শহরেব পাক! রাস্তা সম্বন্ধে এইকপ আদেশ 
করা না কবা সম্বন্ধে বিবেচনা হইতে পারে । গ্রাম্য জংঙ্গী 
রাস্ত! সম্বন্ধে এরূপ হুকুমের কোন প্রয়োজন নাই। কমাস 

বলেন = 
The Calcutta Corporation issued a similar order 
Some time ago ; but they were compelled to with- 
CHEE Heat GF dio সা 
নি 5 must this be the case in তি 
বাস্তবিক যদি এরূপ হুকুম করিয়া তদমথদারে কাজ 
করান সৌজা নহে বলিয়া কলিকাতা মিউনিনিপালিটা 
তাহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য- হইয়া থাকেন, তাহা হইলে 


দুঃসাধ্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? 


প্রবাসী_-কার্তিক, ১৩২৩ 


st ANANANANANANANA NAN ANANAN ONAN ANANSI SAMOA 


[ ১৬শ ভাগ, ১য় খণ্ড 


AANA NANA সি 








সার্‌ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ । 


বন্ধের মন্ত্রিসভার বর্তমান দেশী সভ্য নবাব সার 
সৈয়দ শামসুল হুদা এ কার্য হইতে অবপর লইবার পব 
তাহার স্থানে সাবু সত্যেন্্প্রপন্ন সিংহকে কার্য করিবার 
জন্য গবর্ণমেপ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। এমন একটি ব্যাপাব 
কি প্রকারে ঘটিল, বুঝিতে পারিলাম নাঁ। সিংহ মহাশয় 
ইহাব পূর্বের কিছুদিন বড় লাটের মন্ত্রিসভার কাজ করিয়া- 
ছিলেন; তাহাও স্বেচ্ছায়, কাৰ্য্যকাল সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই, 
ত্যাগ করেন। তাঁহার তখনকাব মাসিক বেতন ৬৬৬৬[৮৮ 


তাহার ব্যাবিষ্টারীর আম অপেক্ষা অনেক কমছিল।, 


এখন বঙ্গের মন্ত্রিসভার সভ্যবপে যে মাসিক ৫৩৩৩1/৪ 
বেতন পাইবেন, তাহা আরও কম। স্থতরাং তিনি 
আয়ের জন্য এই কান্দ লন নাই । বড লাটের মন্ত্রিসভার 
সভ্যের পদগৌরব বঙ্গের মন্ত্রসভার পদগৌরব অপেক্ষা 
অনেক কম ৷ স্থতরাং পদগৌরবের জন্য তিনি এই কাজ 
গ্রহণ করেন নাই নবাব সাহেব মন্ত্রী হইবাব আগে একজন 
সাধারণ রকমের হাইকোর্টের উকীল ছিলেন; সিংহমহাশর 


হাইকোর্টের সর্বশ্রেষ্ঠ বা অন্যতম প্রধান ব্যারিষ্টার এবং 


এডভোকেট-জেনারেল। স্থতরাং নবাব সাহেবের পদে 
নিযুক্ত হওয়াও তাঁহার কোন সমন্মানবৃদ্ধির বা লোভের 
কারণ হইতে পারে না। বেশ বুঝ! যাইতেছে যে তিনি 
নিজে এই পদের প্রার্থী হন নাই। কোন অজ্ঞাত কারণে, 
গবর্ণমেণ্টের অস্থরোধ উপরোধ এড়াইতে না পারিষা তিনি 
এই কাক্জ গ্রহণ করিয়া! থাকিবেন। গবর্ণমেন্টের পক্ষে একপ 
অনুরোধ কর উচিত হয় নাই। অবশ্ত ঘি গবর্ণমেপ্ট 
তাঁহাকে পরে কোন প্রদেশের গব্্ণর নিযুক্ত করেন, তাহা 
হইলে বর্তমানে যে তাঁহার পদগৌরবের লাঘব হইল, 
তাহার ক্ষতিপূবণ হইবে । আর্থিক ক্ষতি পূৰণ হইবে না। 

তিনি মন্ত্রিসভাষ গিয়া, ইচ্ছ। থাকিলেও, দেশের বিশেষ 
কোন উপকার করিতে পারিবেন, এমন বোধ হয় না। রাষ্ট্রীয় 
কাৰ্য্য নির্বাহের প্রণালী না বদলান পর্যন্ত, দেশবাসী যিনি 


, যত বড় কাজেই নিযুক্ত হউন না, “আমরা অপামান্ত কোন 
একটি ছোট দরিদ্র মফ:ম্বলের জেলায় ইহা চালান যে. 


হিতের প্রত্যাশা করিতে পারি ন৷ | “অবশ্য যতদিন শ্বরাঁজ- 
জ্লীভ না হইতেছে, ভতদিন)ও বড় বড় রাঁজকাধ্যে দেশবাসী 


কুক 


নর 


১ম সংখ্যা ] 





ANAND পি, 


বেতনের ইংরেজ করে, ভাহার জ্রন্ত একজন ১৫।২* হাজার 
টাকা রোন্বগারী ভারতবাসী চাই, ইহা বড় অসর্দত 
আবদার। ইংরেপ্রকে মন্ত্রনভার সভ্য হইবার জন্ত কোন 
্বা্থত্যাগ করিতে হয় না; ধাহার] এ কাজ গ্রহণ করেন, 
তাহারা অর্থের জন্তই করেন; এ পদের বেতনে তাঁহাদের 
বেশ পোষাঁষ। ভারতবাসীদের মধ্যেও এমন লোক লওষা 
উচিত, ধাহাদের এ টাকায় পোঁষায়। ১৫২০ হাজার 
টাক! উপাজ্জক ভাঁরতবাসী ৬ হাজার টাকা উপার্জ্জক 
ইংরেজের সমান, কার্যত এই দৃশ্য জগতের সন্মুখে উপস্থিত 
করা আমরা অন্তায মনে কবি। অবশ্য নদি মন্ত্রিসভার 
সভ্য হইয়া দেশের বিশেষ মঙ্গল করিবার ক্ষমতা কোন 
দেশবাসীর জন্সিত, তাহা হইলে আমরা মনস্বীলোৌকদিগকে 
ত্যাগম্বীকার করিতে অনুবোধ করিতাম। তাহা যখন 
হয় না, তখন বৃথা অগৌরব ও অর্থনাশ সহ করিবার কোন 
কারণ দেখিতেছি না। 


হিন্দু বিধবা ও সধবার সংখা। | 


হিন্দু সকল-জাঁতির মধে!ই বিধবা! অপেক্ষা সধবার সংখ্যা 
বেশী । ইৎরেক্ী বর্ণমালার ক্রম অনুসারে বাংলা দেশের 
কয়েকটি জাতির সধবা ও বিধবার সংখ্যা নীচের তালিকায় 
দেওয়া হইল। | 
বিধব। 


১১১০৭৪ 


+» সধবা! 
২০৬৪৭৩ 
১৫৮১০ ৭৫৩১ 
৩১৩৯৬ ১৫৭৯৫ 
৬৬৬২৩ ২৩২৯৪ 
১৫৭২২ ৮৯২২ 
[২৫২৭৮৭ 
শা 
১৯৭২১ - 


৩২৭৭৯ 


১৪০ ৭৭৪ 
- ৫৯৯১ 
১২৯৭২ 

২৬৩২ 

১৪৫৫৮৯ 

২২৮৬৪২ 


৪৯৮৭ 
২২৫৪৮৫ 
-& 

- ৩৮৭৭৬৯ 


বিবিধ প্রসঙ্গ_-সর্বতৃক 


: নিযুক্ত হওয়া ভাল। কিন্তু যে-কাঙ্ একজন ৬০:০ টাকা 





টি 
১৫ 


ANNAN NAN 


ইংরেজী সাহিত্য 


ভুক্‌ ইংরেজী সাহিত্য | 
‘কোথাও বাণিজ্য কোথাও বা প্রতৃত্ব ও বাণিজ্য করিতে 
ইংরেজের আগমন হয়। এই প্রকারে- পৃথিবীর সকল 
দেশ হইতে ধন আহরণ করিয়া ইংরেজ ধনী হয়। কিন্ত 
অন্ত প্রকারের ধনও ইংরেজ আহরণ করে। পৃথিবীতে 
উন্নত, অনুন্নত, বিশাল বা স্বপ্লায়তন এমন কোন সাহিত্য 
নাই, যাহার কোন না কোন বহি ইংরেজী ভাষায় অনু- 
বাদিত না হইয়াছে। এই প্রকারে ইংরেজী ভাষার সাহায্যে 
পৃথিবীর অপর সমুদয় সাহিত্যের কিছু না কিছু পরিচয় 
পাওয়া যায়। 'ইউরোনশীঘ অপর সমুদয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 
অংশের অস্থ্বাদ ইংরেক্গী সাহিত্যে আছে। 
ষে-দকল' অসন্য-জাতির কোন লিখিত- সাহিত্য নাই, 
ইংরেজ্র.তাহাদের গান, উপকথা, কি্বদন্তী সংগ্রহ করিয়া 
ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিষাছে। 
এই-নব' কারণে ইংরেজী সাহিত্য পৃথিবীর নানা 
দেশের নান! জাতির চিন্তা ভাব ও কল্পনায় পুষ্ট হইয়াছে, 
এবং ইংরেজ জাতির বুদ্ধি প্রতিভা ও কল্পনার বিকাশের 
সাহায্য করিতেছে । ইংরেজের তুলনায় পৃথিবীর নানা 
দেশে বাঙালীর গতিবিধি অতি সামান্য । কিন্তু আমরা ফে- 
পরিমাণে বিদেশে যাই, সে-পরিমাণেও তথাকার সাহিত্যের 
রত্বরাজি মাতৃভাষার ভাণ্ডারে সঞ্চিত করিতে চেষ্টা করি 
না। ইংরেজী ও ফরাসী হইতে কিছু অমুবাদ হইয়াছে, 
বাকী অন্ত কোন আধুনিক "ইউরোপীয় ভাষা হইতে কিছু 
অনুবাদ হয় নাই। প্রাচীন পাশ্চাত্য ভীষার মধ্যে মূল 
গ্রীক হইতে বোধ হয় দুখানির বেশী গ্রন্থের অনুবাদ হয় 
নাই। ভারতবর্বীয় ড্রাষার মধ্যে হিন্দী গুরুমুখী ও ওড়িয়া 
হইতে কিছু অযুবাদ হইয়াছে । মরাঠী, গুজ্জরাতী, তামিল, 
কানাড়ী, প্রভৃতি হইতে হয় নাই। মডার্ন রিভিউয়ে 
রবীন্দ্রনাথের জীবন-্থতির ইংরেজী অন্থবাদ পড়িয়া 
ইউরোপের ভচ, এবং ভারতের মরাঠী, গুজরাতী, কানাড়ী, 
প্রভৃতি ভাষায় উহা অনুবাদ করিবার অন্ত অনুমতি চাহিয়া 
আমাদের নিকট অনেক পত্র আসিয়াছে, এবং তৎসমুদয় 
যথাস্থানে প্রেরিত হইয়াছে । অন্য ভাষা হইতে উৎকৃষ্ট 
গ্রন্থ অনুবাদ করিবার চেষ্টা আসাদের মধ্যেও থাকিলে ভাল 
হয়। La | 








| 
১৬ প্রবাসী--কাণ্ডিক, ১৩২৩ 
২৫৩৫৫ িস্পিসত৫ দিসি NAA ONAA AAA AAA A ৯ 


তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ তাহার একটি চিত্র .. 
প্রেসিডেন্সী কলেজে রক্ষা করিবার জন্য এবং ফলিত রসায়নের . 


সাহিত্যপরিষদের গ্রন্থাবলীর সম্তা দাম । 

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সভাপতি মহাশয় সম্প্রতি 
উহার স্ভ্যগণকে ষে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে লিখিত 
হইয়াছে 

পরিষদের শ্রীবৃদ্ধির জন্ভ আমি যে-সকল সঙ্কল করিয়াছি, সেইগুলি 
কার্যে পরিণত করার জন্ক আঁপাততঃ পরিষদের আর বৃদ্ধি একান্ত 
আবশ্যক । কেবল ভিক্ষার দবা! অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করিলে যে সর্বত্র 
সিদ্ধিলাভ ঘটবে, এই প্রকার আশা করা যায় ন1; পক্ষান্তরে উহার 
দ্বার! আপনাদের প্রত্যেকের গৌরর স্নান হইবে বলিয়! আনার বিশ্বাস 
পরিষদের সদস্তের! ঘদি সমবেত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে পরের 
মুখাপেক্ষী হইতে হয় না। আপনাদের অল্প আয়াসেই পরিষদের 
সদহ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া! পরিষদের জার বাড়িতে পারে । আমাৰ 
অনুরোধ যে, আপনারা প্রত্যেকে অঙ্কতঃ € পাঁচ জন স্দন্তেব নাম 
প্রস্তাৰ করিযা পাঠাইয! পরিষদের মঙ্গল বিধান করিবেন। আশী করি, 
আপনার বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে বাঙ্গাল! সাহিত্যের হিতাকাজ্ষী পাঁচ জন 
মাত্র ব্যক্তি নিশ্চয় পাঁকিবেন। 

এত দিন বহু ব্যয়ে ও অশেষ যত সহকাবে পরিষৎ অনেক অমূল্য 
গ্রন্থ প্রকাশ করিয়।ছেন। যাহাতে সাধারণ্যে এই-সকল গ্রন্থ প্রচারিত 
হয়, অন্ততপক্ষে যাহাতে পরিষদের প্রত্যেক দ্দস্তের পুত্রকাগারে এই 
রন্থগুলি স্থানলীভ করিতে পারে ইহার জঙ্ত সকলেরই যতুবান হওয়া 
কর্তব্য। সেই অভিগ্রায়ে ইহার সহিত প্রেরিত তালিকাভুক্ত গ্রস্থগুলি 
(সাধারণের পক্ষে যাহার মুল্য ৩২%* টাক! তাহা) তিন মাস কাল 
পর্য্যস্ত «২ পাঁচ টাক! মূল্যে আপনাদিগ্নের নিকট প্রেরণ করিতে পরিষৎ 
প্রস্তুত হইযাছেন। , এতদ্যতীত আঁপনার কোন আত্মীয়কে এক সেট 
লইবাঁর জন্য অনুরোধ করিতে পারেন। এইকপে আপনাদের সাহায্যে 
সাহিত্য প্রচার এবং পরিষদের আর্থিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে । 

শীউপদকল্পতক, চণ্ডীদাসের পদ!দলী এবং হাজার বছরের প্রাচীন 
বাঙ্গালায় বিরচিভ বৌদ্ধ গান দোহা নামক তিনখানি অমুল্য গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়াছে, আপনাদের অন্ত উহাদের মুল্য যথাক্রমে ১২,২২ 
ও ২২ নির্ধীরণ করা হইয়াছে। 


সভাপতি মহাশষের অলুবোধ রক্ষা করিতে চেষ্টা করা 
সকল সভ্যেরই কর্তব্য । 
অধ্যাপক চন্দ্ৰভূষণ ভাঁছুড়ী। 
প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক চন্দ্রভূষণ ভাছুড়ী মৃহাশষ 
ত্রিশ বৎসর শিক্ষাদানকার্ধ্যে ব্যাপৃত থাকিষা সম্প্রতি 
অবসর গ্রহণ করিযাছেন। তিনি যে সুদক্ষ শিক্ষক ছিলেন, 
এবং গবেষণাকার্যেও তাহার নৈপুণ্য আছে, তাহা তাহার 
' ছাত্রের! জানেন । তন্তিন্ন তিনি যে ফলিত রসায়নে অর্থাৎ 
রসাষনী বিদ্যার সাহায্যে নানী প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য 
উৎপাদন কার্যে, বঙ্গদেশে একজন কৃতী অগ্রণী, তাহাঁও 
অনেকের জানা আছে। কিন্ত তিনি আত্মগোপনপরায়্ণ 
"বলিয়া লোকে এ বিষষে তাহার কীর্তি ততটা অবগত নহো। 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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যাহারা অনুশীলন করিবেন তাহাদিগকে উৎসাহদানার্থ 
একটি ফণ্ড স্থাপন করিবার জন্য তাঁহার কয়েক জন কৃতী 
ছাত্র উদ্যোগী হইযাছেন; যথা, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
এমএ, রসিকলাল দত্ত ডি-এস্পী, রাজ্শেখর বস্থ এম্‌-এ, 
সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত বি-এ, যতীন্্রনাথ সেন এমএ পি-আর- 
এস্‌, প্রিয়ত্রত সরকার এম্‌ এ বি-এস্পী। তাহাদের এই 
উদ্দেশ্যের আমর! সম্পূর্ণ অনুমোদন ও সমর্থন.করি। তাহাদের 
আবেদন-পত্র হইতে জানা যাষ বে বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড, 
ফার্মাসিউটিক্যাল্‌ ওাঁকূ সের বিস্তুত কারখানার গন্ধকদ্রাবক 
প্রভৃতি উৎপাদনের বিস্তুত আয়োজনের মূলে তিনি! 
এ কারখানার অন্তান্ত নান! উন্নতিও তিনি করিয়াছিলেন । 
বেঙ্গল মিসেলেনী নামক আর-একটি রাসাঁধনিক কার; 
খানারও তিনি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পবিচালক। নান! 
প্রকার ওঁষধ ও অন্তবিধ নান! প্রয়োজনীয় রামাষনিক 
দ্রব্য উৎপাদনে স্থরাসার আবশ্যক হয। কিন্তু ভাল স্থুরাসার 
বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হষ। ভাছুড়ী মহাশয় এক্ষণে 
একটি স্থরাসার উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করিবাব 
উদ্যোগ করিতেছেন । এরূপ লোককে সম্মান প্রদর্শন 
অবশ্ঠকর্তব্য। তাহার ছাত্রের! উদ্যোগী হউন। 


বর্তমান কার্তিক-সংখ্যা কেন ১০ই আশ্বিন 
বাহির হইল না। 


আমরা আশ্বিনের কাগঞ্জে বলিয়াছিলা'ম যে কান্তিকের 
প্রবাসী ১০ই আশ্বিন গ্রাহকদিগকে ডাকে পাঠাইব। তাহা 
করিতে না পারাব কারণ গত «ই আশ্বিনের ঝড়। 
প্রবাসীর রঙীন মলাট ও রঙীন ছবি ছাপিবার প্রেস 
বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত হয। ঝড়ের দরুন বৈদ্যুতিক 
কারখানার সহিত এওঁ প্রেসের সংযোগ নানাস্থাজ১ নষ্ট 
হওয়ায় তার মেরামত করিতে সময় লাগিয়াছে। এইজন্ত 
২১ দিন বিলম্ব ঘটিল । অবশ্য, আমাদের সাধারণ নিয়ম 


অনুসারে কাগজ বাহির হইবার তারিখ যে ১লা কার্তিক, . 
‘ তাহার বু পূর্বেই এই সংখ্য! বাহিরু হইল বটে ;. বিস্ত 


বিজ্ঞাপন অনুযায়ী ঠিক ১*ই আশ্বিন বাহির না হওয়ায় 
গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদীতাঁদিগকে কারণ জাঁনাইলাম। 
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‘১৭ 
তাহাদের শুভ-কামনার অনৃশ্ত শক্তির গুণে। আর এই- 
সকল উপহার আমার প্রাণে কত যে বল আনিয়! দিয়াছে, 
দুর্দিনে কত শক্তির সঞ্চার করিয়াছে তাহা আর বলিয়া 
বুঝাইবার নয়। আমাকে বিদায়কালীন উপহার দিতে 
গিয়া, কত লোক দারিপ্র্-বরণ করিয়াছে ।-কারণ প্রাণী- 


১ হত্যা যাহার ব্যবসা ছিল, -মৎস্য বিক্রয় করিয়া ষে 


১৮৯৭ সালে মে. মাসে আমি বিদেশ-াত্রার জন্য প্রস্তুত 
হইলাম । এই বিপদসন্কুল যাত্রার পূর্বে আমি তোকিওর 
বন্ধুবান্ধব আত্মীযস্বজনের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে 
প্রবৃত্ত হইলাম। বিদায়ের পূর্বে কত ঘে আমার প্রতি 
আশীর্বাদ বধিত হইল, কত ঘে প্রিয়জনের আস্তরিক 
শুভ-কামন! প্রাপ্ত হইলাম, কত চক্ষে যে আমার জন্ত অশ্রু 
দেখ! দিল, তাহা আর বলিবার নয়। আমাকে সকলেই 
বিদারকালীন কিছু-কিছু উপহার দিবার জন্য ব্যাকুল 
হইলেন। আমি বলিলাম "পার্থিব কোন উপহার লইতে | 


পারি না। আমার জ্রম্য যদি কেহ কোন মানস কর, আমার" 


জন্তু যদি কেহ কিছু ত্যাগ কর, তবে সেই বহুমূল্য উপহার 
আমি লইতে প্রস্তত।* যাহা হউক এই-প্রকার বহুমূল্য 
উপহার আমি পাইলাম। যাহাঁকে অতিরিক্ত স্থুরাসক্ত 
বলিয়। জানিতাম তাহাকে বলিলাম “আমার বিদায়কালীন 
য'দ কিছু উপহার দিতে চাও তবে আমাকে এ স্বরাপাত্র 


যাহার বড়-আসক্তি তাহাকে বলিলাম “বন্ধু, আমার খাতিরে 
আর এঁটি মুখে তুলিও না।* এই-প্রকারে বাহার যে 
. কু-অভ্যান এবং পাপাসক্তি আছে জানিতাম তাহার নিকট 
তাহাই আমার বিদারকালীন উপহার বলিয়া চাহিলাম। 
তোকিও হইতে ওসাকায় গিয়া এইপ্রকার আরও অনেক 
উপহার সংগ্রহ করিলাম ; অনেকেই তাহা দিয়া "আবার 
ফিরাইয়া লইযাঁছেন,_অর্থাৎ তাহাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 
করিযাছেন। কিন্তু আজ্জ বড় গৌরবের সঙ্গে স্মরণ 
করিতেছি, যে, এতদিন পরে ' আজও অনেকে প্রাণগত 
যত্নে সেই বিদায়দিনের প্রতিজ্ঞ। পালন করিতেছেন। 
তাহারা আমায় যে অমূল্য-উপহার দিয়াছেন তাহা আমি 
অন্তরে গীঁধিয়া রাখিয়াছি। আমি যে নিশ্চিত মৃত্যুর 
মুখে পড়িয়া আজও অক্ষত দেহে বাচিযা আছি, সে কেবল 


তি 


NN 


পরিবারের সংস্থান করিত,__তাহাদিগকেও মামি জীবহিংসা 
দ্বারা অর্থোপার্জন হইতে বিরত করিয়াছি । জাজ আমার 
কি শান্তি! কি আনন্দ ! আমার ন্যায় একক্জন ক্ষুদ্র ব্যক্কির 
চেষ্টায় আজ জলে কত ক্ষুত্র জীব স্থখে বিহার করিতেছে, 
কত অবোধ পশু দারুণ ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে। 
এই সাধু চেষ্টার গুণে আমি হিমাঁনীমৃত্ডিত হিয়ালয়-শিখনে 
মৃত্যুর করাপগ্রাস হইতে উদ্ধার পাইয়াছি, তিব্বতে- ভীষণ- 
স্কট হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি, আমার পরম দয়াল ভগবান 
বুদ্ধ শত-শত বিপদ হইতে আমায় রক্ষা করিয়াছেন! 
এইপ্রকারে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। 
যাত্রার সকল আযোজন প্রস্তুত; কিন্তু দেখি যে একশত 
ইযেন ছাড়া আমার আর অর্থসম্বল নাই। কিন্তু মুজ-হস্ত 
বন্ধুগণের কৃপায় ত্বরাঁষ ৫৩০ ইয়েন পাইলাম । প্রয়োজনীয় 
সমূদাষ ভ্রবয ক্রয় করিয়া ৫)৫টি মুদ্রা হাতে লইয়।--মাগর* 


বক্ষে গাড়ি দিলাম। 
উৎসর্গ কর; আর স্থরা ম্পর্শ করিও ন|1* ধুম-সেবনে 1 


' বন্ধুবান্ধবগণের মধ্য কেহ কেহ আমাকে তিব্বত- 
ভ্রম্ণরূপ দুঃদাধ্য-কার্য্য হইতে বার বার প্রতিনিবৃত্ত হইবার 
জন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি যে কেন 
এই নিশ্চিত মৃত্যুর কূপে বাপ দিতেছি ইহা ভাবিয়া 
অনেকে ব্যথিত হইলেন। ওসাকা-নিবাদী বন্ধু মাকি 
বলিলেন “তোমার “মত সাধু নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ পুরোহিতের 
প্রাণ বিসৰ্জন দিয়া লাভ কি, তুমি দেশে থাকিলে 
জাপানের অনেক কল্যাণ হইবে * কিন্তু আমার 
প্রতিজ্ঞ! অবিচলিত দেখিয়া সকলেই দুঃখিত হইয়া অনুরোধ 


"উপরোধ করিতে ক্ষান্ত হইলেন। ' অবশেষে তাঁহার! 


বিষাদপূর্ণ অন্তরে সমুদ্রতীরে আমায় বিদায় দিতে 
আসিলেন। বন্ধুদের বিদায়কালীন অভিবাদনের মধ্যে 
৪71 
যাত্রা করিল। ক্রমে আমার দেশের চিরপরিচিত পর্বত- , 





»* ধারণ করিলেন । 
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শিখর কনগো শিগি ও ইকোমা সমুদ্রপারে অদর্শন হইল। 
যথাসময়ে মোজি পৌছিলাম; তৎপরে গেনকাই প্রণালী 
পার হইয়া আমাদের পোতখানি সোজা হংকং যাত্রা 
করিল | হংকংএ খিষ্টার টমসন নামক জনৈক ব্যক্তি 
আমাদের জাহাঙ্জগে আরোহণ করিলেন। তাহার আগমন 
আমার একঘেষে সমুদ্রধাত্রার নিরানন্দ ভাব দূর করিযা 
একটু নৃতনত্ব আনিয়া দ্বিল । তিনি বলিলেন যে তিনি 
১৮ বৎসব জাপানবাদী,__দেখিলাম যে ভদ্রলোঁকটি অতি 
চমত্কার জাপানী ভাষায় কথা বলিতে পারেন। খুৃষ্টধর্শে 
তাঁহার প্রগাঢ় আস্থা, সুতরাং আমার সহিত তাঁহার 
ধর্্মবিষয়ে খুব আলোচন। চলিত। জাহাজের সকলেই উৎস্থক 
হইষ| আমাদের তর্কযুদ্ধ শুনিতেন; কিন্তু আমরা ইহাতে 
কখনও সুখী বই অন্থ্থী হই নাই। আমি ত বৌদ্ধ শ্ৰমণ, 
আমার ধর্মের মহিমা ঘোষণ। করিতে আমিও ক্ষান্ত ছিলাম 
না। কতবার জাহাজের সমুদয় লোক সমুদয় কর্মচারীর 
নিকট আমার ধর্মের কথ! বলিয়াছি। 

ক্রমে ১২ই জুলাই আমাদের জাহাজ সিঙাঁপুর বন্দরে 
প্রবেশ করিল। আমি ফুজোকওান হোটেলে আশ্রয লইলাম। 

আমি সিঙাঁপুরের জাপানী কনসালের সহিত দেখা 
করিলাম। তিনি আমাদের জাহাজের কাণ্তেনের নিকট 
আমার সমুদাঁধ কথ! শুনিয়াছিলেন। তিনি আমায় দেখিয়াই 
বলিলেন “শুনিলাম তুমি নাকি তিব্বতে যাইতেছ। 
আমি জানিতে চাই তুমি কি করিষা এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন 
করিবে । কর্ণেল ফুকুসিমা তিব্বতষাত্রার সংবল্প করিয়া 
দারজিলিংপধ্যন্ত গিঘা ফিরিয়া আসিযাঁছিলেন। সেই 
কাজ তোম! দ্বারা কেমন করিয়। সম্পন্ন হইবে ত জানি 
ন।। তুমি কি জান না তিব্বত প্রবেশ করা অদাধ্য 
ব্যাপার । ছুরকম উপাবে প্রবেশ কবা যাইতে পাবে, 
হয় এক প্রকাণ্ড বাহিনীর আগে আগে; না হয ভিক্ষুকের 
বেশে । এই ছুই পন্থার মধ্যে কোন্টি তুমি গ্রহণ করিবে 
শুনি-” আমি উত্তর করিলাম “আমি বৌদ্ধ ভিক্ষু, প্রথম উপায়টি 
আমার সাজে না, দ্বিতীয় উপাগ্টটি আমায় গ্রহণ করিতে 
হইবে। তবে আমি কোন পন্থা ঠিক করি নাই--ঘটনাচক্রে 
যেমূন.ঘটিবে তেমনি করিব ।” বলল মহৰ গ্ীরভাব 
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আমি এখানে এক সপ্তাহ বাস করিলাম । এস্থান 
ত্যাগের পূর্বদিনে এক ভয়ানক ঘটনা ঘটে, এবং 
অতি আশ্তর্যব্ূপে আমি মৃত্যুর হস্ত হইতে বক্ষা পাই । 
আমি কৌদ্ধ প্রচারক, ধর্ধপ্রচারই আমার কান্স। আমি 
যেখানে যাই সুবিধা এবং সুযোগ পাইলে ধর্মমপ্রচারকার্য্য 
হইতে বিরত থাকি না। এখানেও সেই নিয়ম-অন্ুসারে 
কাজ করিতাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আমার এইরূপ 
প্রচারেব দ্বারাই আমি ত্ববায় সেই হোটেলের অধ্যক্ষ 
মহাশয়ের সুনঙ্গরে পড়িলাম ৷ তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন 
হইয়। প্রতিদিন স্ানাগারে গরমজলে সর্বাগ্রে অবগাহন 
করিবার জন্ত আমায় অন্থরোধ করিতেন । উঞ্জজলে 
অবগাহন জাপানী-মাত্রেরই কি প্রিয় 1-_আমিও আগ্রহের - 
সহিত তাহার এই অনুগ্রহ ভোগ করিভাম। যাত্রার পূর্ব 
দিন আমি ধর্শ-পুস্তক পাঠে মগ্ন ছিলাম-_অধ্যক্ষ মহাশয় 
ক্রমাছয়ে দুইবার আসিয়া আমায় সান করিতে অনুরোধ 
করিলেন_-আমি পুস্তক ছাড়িয়া সেদিন আর উঠিতে . 
পারিলাম না। আমার ঘরে বসিয়া পড়িতেছি, সহসা 
ভীষণ পতনের শব্দ হইল, সমুদয় বাড়ীথানি কীপিয! উঠিল । 
শুনিলাম আমাদের স্বানাগারটি অকস্মাৎ পড়িয়। গিয়াছে । 
সেই সমষে একজন জাপানী রমণী গৃহে সান করিতে- 
ছিলেন, তিনি অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া সমুদয় আবর্জ্রনার নীচে 
পড়িয়াছেন। মহিলাটির বাঁচিবার আশা ছিল ন1। স্থানীয় 
হাসপাতালে তাহাকে স্থানীস্তরিত করা হইল বটে, কিন্ত 
আমার এই কষ্ট হইল যে আমি স্বান করিতে যাই নাই 
বলিয়া ইনি মারা গেলেন! কেন আমি এই নিশ্চিত মৃত্যু * 
হইতে রক্ষ। পাইলাম? 
আমার মনে আশ! হইল যে তিব্বতগমনকূপ সৌভাগ্য 
হইতে আমি কখন বঞ্চিত হইব ন।। ১৯এ জুলাই ঠিক 
এই দুর্ঘটনার দিবদ- আনি ইংরেজ জাহাজ .লাইট্‌নিং 
চড়িষা কলিকাতা! যাত্রা করিলাম । পথে পিনাং হইয়! 
আমি ওঁ মাসের ২৫এ তারিখে কলিকাতায় পৌছিলাম। 
কলিকাতার মহাবোধি সভাদ্ব আশয় গ্রহণ করিলাম । 
মহাবৌধির সম্পাদক বস্তু মহাশযের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলাম! তিনি আমায় দারজিলিং যাইতে পরামর্শ 
দিলেন। সেই সময় তিব্বত-প্রত্যাগত রায় শরৎচন্দ্র দাম 
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*  দারজিলিংএ বাস করিয়া তিব্বতী-ইংরেজি অভিধান প্রণয়ন 


করিতেছিলেন। আমাকে তাঁহাব নিকট যাইতে বলিলেন। 
শরত্বাবুর নিকট তাহার পরিচয়পত্র লইয়া আমি ২রা 
আগষ্ট যাত্রা করিলাম । এবং প্রদিন'দারজিলিংএ পৌছিয়া 
শরত্বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিলাম । 


দ্বতীয় অধ্যায়! 


/ £ দারজিলিংএ একবৎসর | 

» 

চিচ) তলের পূর্ব্বভারতের ভীষণ ভূমিকম্পের 
অব্বিহিততাপর্রেই আমি দারজিলিংএ যাঁই। দীরজিলিংএর 


সর্বত্র ঘরবাড়ী দেখিয়াই বুঝিলাম যে ভূমিকম্পের প্রকোপ 


. এখানেও বড় কম হয় নাই। শরত্বাবুর বাড়ীখানির 


যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। আমি গিয়া দেখিলায় তাহার 
বাড়ী মেরামত হইতেছে। কিন্ত অবস্থা নানারকমে প্রতি- 
কুল হইলেও শরধবাবু আমায় আদরযত্বে আপ্যায়িত 
করিলেন । সেইদিন বিকালে কথাবার্তার পর তিনি আমার 
দারজিলিং আগমনের কারণ সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন । 
এবং পরদিনই ঘুমপালের বৌদ্ধ মন্দিরে লইয়া গেলেন। 


রঃ নেই মন্দিরের বৌদ্ধ পুরোহিত সেরাৰু গ্যামৃখসোর ( অর্থাৎ 


বিদ্যার সাগর) সহিত আমার পরিচর করিয়া দিলেন। 
আমার নামের “একাই” কথাটির অর্থও বিদ্যার সাগর । 
উভয়ের নামের মিল দেখিয়া পুরোহিত _ মহাশয় বড় 
আনন্দিত হইলেন। ইনিই আমায় তিব্বতী ভাষ। শিক্ষা 
দিবেন স্থির হইল। শরত্বাবু আমাদের উভয়ের মধ্যস্থতা 
করিতেছিলেন, আমার ইংরেজী ভাষার জ্ঞান অতি সামান্ত 


ছিল, সুতরাং অতি কষ্টে বৌদ্ধ ধন্ম সম্বন্ধে আলাপাদি 


করিলাম। সেই দিনই পুরোহিত মহাশয়ের নিকট হইতে 
তিব্বতের বর্ণমালা খিবিঙ্লাম। সেইদিন হইতে প্রতিদিন 


৮ তিন মাইল পাহাড় ভাঙ্গিয়া আমি পুরোহিত মহাশয়ের নিকট 


4 


গিয়া তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করিতাম ৷ এইপ্রকারে মাসাবধি 
চলিল । একদিন শরৎ্বাবু আমাকে বলিলেন “মিষ্টার 


সু কাণ্ডাগুচি, আমি আপনাকে তিব্বত যাইবার সংকল্প 


- শরিত্যাগ করার পরামর্শ দি। যে কাঙ্জ সাধ্যাতীত তাহার 


জন্য চেষ্ট| করা যুক্তিযুক্ত নয! তিব্বতঘাত্র। নিতান্ত অসাধ্য 
ব্যাপার ৷ ভিব্বতী ভাষ! ভাল করিয়। শিখিয়! দেশে ফিরিয়া 


তিব্বতরাজ্যে তিনবসর 





১৯ 
পিপি, 


যান, সেখানে আপনার যথেষ্ট খ্যাতি হইবে ।” আমি 
বলিলাম “খ্যাতি আমি চাই না, তিব্বতে গিয়া বৌদ্বধর্দের 
বিষয় ভাল করিয়া শিক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য 1? শরৎ" 
বাবু আমার উদ্দেশ্ট্ের গুরুত্ব স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু 








বঞ্গিলেন “যাওয়া! অসম্ভব এবং গেলেও প্রাণ লইয়া ফিরিয়া ' 


আস। একপ্রকার অসম্ভব” আমি ত ছাড়িবার পাত্র নই, 
বলিলাম "মহাশয়ও গিয়া ফিরিয়। আপিয়াছেন, তখন 
আমিই বাঁ পারিব না কেন?” শরৎবাবু উত্তর করিলেন 
“এইখানেই আপনার ভ্রম, দেদিন আর নাই। তিব্বতের দ্বার 
বিদেশয়ের নিমিত্ত আরও শক্ত করিয়া বন্ধ করা হইয়াছে, 
এখন সাধ্য কি আদি আবার যাই। আমি সৌভাগ্যক্রমে 
উত্তম রাহাদাঁনি (255) পাইয়াছিলাম, আপনার সে সুযোগ 
ঘটিবে ন। আপনি এ দুঃদাধ্য কাজে হাত দিবেন ন!। 
তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করিয়া দেশে ফিরিয়া যান।” শরৎবাবুর 
উদ্দেশ্য ভালই ছিল, কিন্ত তিনি আমাকে সংকল্পচ্যুত করিতে 


পারিলেন না। শরৎবাবুকে বলিলাম “বৌদ্ধ পুরোহিতের ' 


নিকট আমার ভাষা শিক্ষা সন্তোষজনক হইতেছে না। 
তিনি আমায় ভাষাশিক্ষা দেওযা অপেক্ষা তিব্বতের বৌদ্ধ 
ধৰ্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্ত অধিক মনোযোগী।* শরৎবাঁবুকে 
অনুরোধ করিলাম আমায় চলিত তিব্বতী ভাষ! শিক্ষার 
সুযোগ করিয়া দিতে । শরংবাবু স্বভাবদিদ্ধ সৌছন্যের গুণে 
আমায় পু'থিগত এবং চলিত তিব্বতীয় ভাষ! শিক্ষার স্থযোগ 
বরিয়| দিবেন বলিলেন! শরত্বাবুর বাড়ীর নীচেই সবছুং 
নামে এক তিব্বতী লাম! বাস করিতেন, তাঁহার বাড়ীতে 
আমার বাসের বন্দোবস্ত হইল। নেই তিব্বতীয় লামার 
উপর এই জাপানী লামার শিক্ষার ভার স্তন্ত হইল। সবছুং 
লামা আনন্দের সহিত আমাকে গ্রহণ করিলেন। এই 
সঙ্গে-সঙ্গে দারজিলিং হাই স্কুলে ভাষ! শিক্ষার জন্য ভর্ঠি 
হইলাম। সেখানে তিব্বতী ভাষার প্রধান শিক্ষকের নিকট 
পড়িতে লাঁগিলাম। এইপ্রকাঁরে গৃহে চলিত এবং বিদ্যালয়ে 
লিখিত ভাষা শিখিতে লাঁগিলাম। আমি যখন দারজিলিংএ 
পদার্পন করি তখন আমার হন্তে ৩০০ ইয়েন ছিল। আমি 


' মাস্টারের বেতন, স্কুলের মাহিনা, আমার নিজের টাকা হইতে 


ধায় করিতে লাগিলাম, কিন্তু শরতবাবুর গৃহে আহার 
করিভাম। তিনি আসার আহারের জন্ত খরচ করিতে 


২০৩ 


দিতেন ন!, বলিতেন “তোমার মৃত সাধু লোকের জন্ত 
এতটুকু করিতে পারিলে আমার বডই সুখ হইবে ৷” 
শরতবাবুর সৌঞ্জন্যেই ১৭ মান আমি দারজিলিংএ বাস করি, 


প্রবাসী-কার্তিক, ১৩২৩ 


MAAN ANON ANA আাস্পিিপতসিপাস্পিসপা্পাস্িসিপািপাস্ি্ি১৫৯ AANA AN ONAN AA S™ 


নতুবা অতি অরদনের মধ্যেই আমাকে চলিয়া আসিতে, 


হইত। 

দারঞ্জিপিংএ এই কর মান যেন আমি আবার দ্বিতীয় 
বালাদশ। প্রাপ্ত হইলাম। বিদ্যালয়ে গমন এবং গৃহে 
পাঠাভ্যাস এই হইল আমার কাঞজ। সন্ধ্যার সময় ছেলেদের 
সঙ্গে মিশিয়া পড়া মুখস্থ করিতম। এতদিন জানিতাম 
বিদেশী ভাষ! শিক্ষ। করিতে হইলে সেই ভাবায় যাহার! 
কথাবাৰ্তা কয তাহাদের সহিত বাস করিলে শীঘ্র শেখা যায়, 
এখন দেখিলাম যে শিশুদের ন্যায় নূতন ভাষার শিক্ষক আর 
নাই। সবহুং লামার ছেলের! আমায় যেমন শিক্ষা দিত, 
এমনতর কেহ দিতে পারিত না--এই শিশু শিক্ষকগুলি, 
শিক্ষ| দিবার জন্য ভারি উৎস্থক, কিছু শিখাইতে পারিলে 
তাহাদেব গর্ব কত, আমি ভুল করিলে আর রক্ষা নাই, 
তংক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া দিত । বাড়ীর মেয়েরাও কম 
শিক্ষধিত্রী ছিলেন ন। | আমার এই শিক্ষ। হইল যে শিশু 
এবং রমণী নৃতন ভাষার উৎকৃষ্ট শিক্ষক। আশ্চর্যের বিষয় 
এই ৬।৭ মাসের মধ্যে আমি তিব্বতী ভাষায় স্থন্দর কথাবার্তা 
বলিতে খিখিলাম। শিক্ষাবিষয়ে আমারও আগ্রহ এবং 
মনোযোগের ক্রটি ছিল না। যতই তিব্বতী ভাষায় 
অধিকাঁব লাভ করিতে লাগিলাম, তিব্বতের সমুদয় বস্তু 
ততই আমার আগ্রহে বিষয় হইল। সবছুৎ লামাও বড় 
সদালাপী ছিলেন, সন্ধ্যার সময় তাহার নিকট বসিয়া কত যে 
তিব্বতের গল্প শুনিতাম। বলিতে তাঁহার অপার আনন্দ 


এবং শ্রোতাও মুগ্ধ হইয়! গল্প শুনিত। 
শ্রহেমলতা দেবী । 


পা 


কানু ও হনু 
 (বুদ্দ,কবি) 
ওুঁছা যদি কিছু উচিয়ে বা করে কভু, 
তবু সে ওুঁছাই, উচা সে হয় ন| তৰু । 
গন্ধমাদন হনু তে! ধরেছে শিরে,-- 
গিবিধারী তবু তারে কেউ বলে কিরে? 
শ্রীপত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৷ 


রত 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ANNA 


এ দেশে রাজর্ধি রামমোহনের 
আদর 


একজন দীর্ঘকাঁষ আদ্রাঙলম্বিতবানু প্রশস্তবক্ষ উন্নত- 








ললাট “তিল ফুল জিনি নাঁপা” জগতের কল্যাণে উৎস্থষ্্- 


দেহমন প্রাণ মহাপুরুষ কলিকাতা পথ দিযা চলিয়াছেন, 
একদল বালক “সে স্থই মেলের কুল, বাড়ী খানাকুল, 
ও তৎদৎ বলে এক বানিষেছে স্কল; ও সে জেতের দফা 
করলে রফা মঞ্জালে তিন কুল' বলিয়া তাহার গায়ে ধূলি 
নিক্ষেপ করিতে-করিতে অগ্রনর হইতেছে । রাজা রাম- 
মোহন রায় যখন সশরীবে বর্তমান ছিলেন, তিনি স্বদেশ- 
বাদীর নিকট এইরূপ অভ্যর্থনাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখন 
শুনিতেছি, এ দেশে তাঁহার আদর নাকি বাঁড়িঘাছে। যদিও 
আমাদিগকে এই প্রাচীন বাক্য স্মরণ রাখিতে হইবে, 
‘All that glitters is not old,” তথাপি উহা স্বীকার 


করিয়া লইতে আমাদিগের কোন আপত্তি হইত না, যদ - 


এক্ূপ সন্দেহের অবসর না থাকিত, যে, ইহাকে একটি সত্য- 
রূপে উপস্থিত করা হইতেছে এই জন্য যে উহাকে আর 
একটি (prem৷iও€ ) উপনয়ের সঙ্গে যুক্ত করিয়া একটি 
অভীষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার স্থযোগ মিলিবে ৷ ত্র্যবয়বী- 
ব্যাপ্তি বাক্যটি (9৮1105191) ) এই £-_ দেশে রামমোহনের 
আদর বাড়িতেছে, কিন্তু ব্রাহ্মদমাঞ্জের প্রভাব কমিতেছে ; 
স্থতরাং প্রমাণ হইতেছে, ত্রাহ্গসমাজ্জ রামমোহনের পথ 
হইতে দুরে সবিয়!পড়িয়াছেন। এ দুই উপনয় হইতে এই 
সিদ্ধান্ত আসে কি না নৈয়ারিকগণ অবরোহপ্রপালী 
( Deductive method) অন্থমারে তাহার বিচার 
করিবেন। আমরা আরোহপ্রণালী (Inductive) দ্বার! 
উপনয় ছুটির সত্যতার আলোচনা করিব। ব্রাদ্ধদমাঙ্জ 
এ দেশে কতকগুলি সংস্কারের প্রস্তাব করিয়াছেন। রাম- 
মোহনের বা তৎ্পরবর্তী কালের ধাহীরা এই-সকল প্রস্তা- 
বের বিরোধী ছিলেন তীহাদের বংশপর বা স্থলবর্তীগণের 
অনেককে সেই-দকল সংস্কারের জন্য চেষ্টা করিতে 


দেখিতেছি। ইহাতে দেশের উপর ত্রাহ্মসমাজের প্রভাব ২. 


কমিতেছে, আর রামমোহনের আদর বাঁড়িতেছে প্রমাণ 
হয় কি? কিসের দ্বারা বুঝিলাম, দেশে রাজা রামমোহন 


ঙ 


[d 


+ 


১ম সংখ্যা ] 





ANANSI NANA NAA লাস্ট 





* রায়ের প্রভাব - বাঁড়তেছে ? রাজার নামে . ফেসকল 


ডট 


পে 
রি 


উৎসব হয় তাহাতে খুব লোকের ভিড় হয় এবং ত্রাঙ্গ- 
সমাজের বাহিরের লোকও তাহাতে যোগ দিয়া থাকেন। 
কিন্ত ব্রাঙ্মদমাজের উৎসবেও তো খুব লোকের ভিড় হয়। 
্রাঙ্মমাঞ্জের উৎসবে যে সময়ে যত লোকের ভিড় সেইরূপ 
সময়ে রামমোহনের উৎনবে তাহার দশমাংশ লোক হইবে - 


কি না সন্দেহ । সুতরাং যে যুক্তিতে রামমোহনের আদর' 


বাঁড়িতেছে, সেই যুক্তিতে ব্রক্ষদমাঞ্জের আদরও বাড়িতেছে 


এ দেশে রাজধি রামমোহনের আর ?501৮া 
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ন! অথবা অনুসরণ করিতে আদৌ ইচ্ছক নহেন, 
তাহার্দেরই ন্তৃতিনভায় ঘন ঘন করতালি উদিত হইবে, 
আর আমরা মনে করিব যে আমরা একট! বেজায় আদর 
করিয়। ফেলিনাম। এই স্বৃতিসভাগুলির মত এমন অসত্য- 
প্রতিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান দুনিয়াতে আর দ্বিতীয় নাই। ধাহারা 
জীবন্দপাতে বিদ্যানাগরের জীবনকে পণ্ড করিবার জন্য 
ন্যায় অন্থার শত উদার অবলম্বন করিয়াছেন তাহারাই 
যখন স্থতিনভার দীর্ঘ বন্তৃত। করিয়া টিকি নাঁড়েন তখন 


বলিতে হয়। ষে সময়ে ব্রাহ্মসমাজের বিবাহকে হিন্দু এই সভাকে কাপট্যের জীবন্ত মতি ছাড়া আর কি বলা 


ব্যবস্থাপক দেশের জনসাধাবণৈর আইনপঙ্গত বিবাহ বলিয়া 
গ্রহণ করিবার জন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন, তখন দেশে ব্রাহ্ম- 
সমাজের প্রভাব কমিতেছে এই কথাটাকে পল্পবগ্রাহী শক্র- 
পক্ষীয় সমালোচকের অর্থহীন বাক্য (০৭) ছাড়া আর 
কিছুই বলা চলে না । 

রামমোহনের আদর বাঁড়িতেছে ! কথাটা সত্য হইলে 
দেশের পক্ষে ইহা! অপেক্ষা মঙ্গল-সমাচার আর কিছুই 
হইতে পারে না। কিন্ত মৃতের প্রতি দুটি মিষ্ট বাক্য 
প্রয়োগ কি আদর? মান্য মরিলে তাহার প্রতি বিরুদ্ধ 
ভাব চলিয়া যায়। কোনও রকমে তাহার ম্ততি জাগাইয়! 


রাখিতে পারিলে, তিনি যতই অতীতের কুয়াসায় আচ্ছন্ন 


হইয়া আমাদের দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া যান ততই 
তাহার মৃষ্তি গড়িয়া পূজা করিবার অবসর হয়। এইরূপে 
অনেক দেবতার স্বষ্ট হইয়াছে যাহাদের জীবন-কথ| জানি 
না বলিয়া তাহাদের পূজ। করি, জানিলে দেবতার আসন 
হইতে নামিয়া যান। একজন লেখক বলিয়াছেন, যাহার! 
“For. Thy 50195 Sake” বলিয়া যীশুর নামে দিনে 
সাতবার ভগবানের নিকট উপস্থিত হ'ন, সেই “5০0৮ 
যদি তাঁহার সেই পূর্বেকার পোষাক পরিয়া নাম ধাম 
গোপন করতঃ তাহাদেরই নিকটে আসিয়া সেই পূর্বেকার 
ভাবে সেই-নকল পূর্বেকার উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন 
তাহা হইলে যীন্ত তাহার উপাসকগণের দ্বারাই. দ্বিতীয় 
বার ক্রুশবিদ্ক হইবেন।- বাস্তবিক, মৃতের জন্ত বাধিক 


৬ / লভা করা আমাদের জাতীয় জীবনের একটা মস্ত. ক্ষয়- 


রোগে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। বক্তা বা শ্রোতা কেহই 
ষে-সকল সংস্কারকের জীবনের মুলতত্ব পসন্দই করেন 


যায় কিছুতেই বিধবা-বিবাহের প্রশ্ন উতাপন করিতে 


দেওয়া হইবে না বলিয়া_ধিনি আজ গোপনে ন্বর্গমর্ত্যপাতাঁল 
এক করিতেছেন তিনিই কাল বিদ্যাসাগরের স্থতিসভায় 
সভাপতিরূপে অশ্রু বর্ষণ করিলেন আর আমরা হাততালি 
দিলাম। মহাপুরুষের আদর আমরা! এইরূপেই করিতেছি । 
বিদ্যাসাগর ছিলেন মনুয্যত্বের জীবন্ত. মু্তি। আমরা 
আমাদের কুসংস্কার ও “দুর্বলতার, অন্ত তাহাকে অস্থসরণ 
করিতে না: পারি যদি তাঁহার স্ত্রীজনস্থলভ দু'একটি 
গুণের: উল্লেখ করতঃ অকশ্রুবর্ষণ করিয়া মনে করি যে 
বিদ্যাসাগরকে খুব আদর করিয়া! ছাড়িয়া দিলাম, তাহা 
হইলে, আমরা যে আবহ্মানকাল শুনিয়া আসিতেছি, 
মাহুষের বুদ্ধিনামক একটা বৃত্তি আছে, তাহার অনস্তিত্বই 
প্রমাণিত হইবে। সেদিনও ভক্ত নগেন্দ্রনাথের স্ৃতিসভায় 
দেখিলাম জীবদ্দশায় তাহার কার্য্ের সঙ্গে যাহারা ঘুণাক্ষরেও 
সহাহুভূতি করিতে পারেন নাই,_ কেন না, তাহাদের 
ধৰ্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় মতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ,-- 
তাহারাও স্মতিনভায় অশ্রবর্ষণ করিতে ছাড়েন নাই। 
ইহাই আমাদের মনুষ্যত্বের আদরের মাঁপকাঠি। এই 
শ্ৃতিসভাগুলি একটি গ্রাম্য প্রবাদের সাক্ষী-_“থাকৃতে মা 
দেয না ভাত, মরলে করে দানসাগর 1” 7 
১। , এখন দেখ! যাক্‌, দেশে রামমোহনের' 
বাড়িতেছে এই উপনয়ের মধ্যে কি.নত্য বর্তমান । 
উহা! কি মৃতের প্রতি সম্মান না জীবনের আদর? সতী- 


; দাঁহের বিরুদ্ধে আন্দোলন রাজার জীবনের একটি কাজ। 


আমরা কি এই কাঙ্জাটর আদর করিয়াছি। তাহার জীবিত. 
কালে তো লোকে মনে করিয়াছে, তিনি 'দেশকে এক মহ 
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NANA A পিপিপি 


স্থকার্য্য ও সুনাম হইতে বঞ্চিত করিষাছেন। কিন্তু তাহার 








নিজের মনের ভাব এ বিষয়ে কি ছিল? সতীদাহ নিবা- 


রণের জন্য লর্ড বেণ্টিঙ্ককে যে অভিনন্দন দেওয়া হয় 
তাহাতে এই বলিয়া প্রশংসা করা! হইয়াছে যে তিনি হিন্দু 
নারীদিগের 'জীবনরক্ষার উপায় বিধান করিয়াছেন এবং 
জাতীয় চরিত্রকে নারী-হত্যাকারী ও নারীর আত্মহত্যার 
সাহায্যকারী এই গভীর কলঙ্ক হইতে মুক্ত করিয়াছেন। * 
তিনি মন্য্যত্বের উচ্চ আসনে আসীন ছিলেন, জাতীব 
অহমিকার কর্দম-প্রাঁচীর তাহার পথ রোধ করিতে পারে 
নাই। আমরা কি এবিষয়ে রাজার ভাব হৃদয়ে' গ্রহণ 
করিতে সম্যক্‌ পারগ হইয়াছি যে বলিব তাঁহাকে আদর 
করিতেছি? সতীদাহ উাঠয়া গিয়াছে রাজার আইনে, 
আমাদের হৃদয়ের আবেগে নয়। রাজা আইন উঠাইয়া 
লইলে আমরা থে কি করিব তাহ! ভগবানই জানেন। 


প্রবাসী--কাত্তিক, ১৩২৩ 


NAMA NANSNAANANN AND 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


লওয়া একেবারেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন না । তাহার! 
ভুলিয়া যান, সরকার আইনের বাধুনিতে আমাদের সচল 
সমা্রযস্তরকে যেমন স্থানে-স্থানে 'আট্‌কাইয়| ফেলিতেছেন, - 
তাহার ক্ষতিপুরণ-স্বর্প আইনই আবার অচল অংশকে 
সচল করিয়া দিবে। একাজ আর কাহারও দারা 
সংদাধিত হইবে নাঁ। যাহা হউক, এ বিষয়ে রাজার 
মনোভাব কি আমরা ইতিপূর্লেই টের পাইয়াছি। 
আইনের দ্বারা সতীদাহনিবারণের জন্য লর্ড বেণ্টিঙ্ককে যে 
অভিনন্দন দেওয়া হয তাহাতে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে 
রাজার পক্ষে প্রবল ব্যক্তিগত কারণ বর্তমান ছিল। 
দিল্লীর সমট্‌-প্রদত্ত “রাজা' উপাধি নামঞ্জুর করিয়া! সরকার 
বাহাদুর রামমোহনকে ষে-পত্র লেখেন তাহা সেই দিনই 
তাহার হস্তগত হয়। তবুও অতি আগ্রহের সঙ্গে তিনি 
সরকারের স্ততিবাদে যোগ দিলেন। এবিষয়ে প্রত্যক্ষ 








অবস্থা দেখিয়া মনে হয় আমাদের মনের ভাব রাজার ভাবের দৃষ্টান্তই বর্তমান আছে। রাজা বহুবিবাহের (Horrible 


বিপরীতমার্গগামী । সেদিনও নিমতলার ঘাটে আত্মহত্য। 
সদর্পে মানুষের মাথায় পা তুলিয়া দিল। কিছুদিন পূর্বে 
কলিকাতার একখানি প্রসিদ্ধ ইংরেজী দৈনিক নারীর 
এইরূপ আত্মবিনাশের চেষ্টাকে আত্মহত্যা! (“Suicide”) 
নাম দেওয়াতে আর-একখাঁনি প্রসিদ্ধ দৈনিক যিনি 
আপনাকে অর্থদক্ষ সমাজের মুখপত্র বলিয়া মনে করেন, 
উহার প্রতি বয়কটের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । এখন 
দেখি পূর্বোক্ত দৈনিকটি আর “5010106% বলিতে সাহস 
. করেন না, "5809৪”ই বলেন। আমর! আদর করিতে 
শিখিতেছি বেশ । 

২। দেশের লোক সামাজিক ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের 
হস্তক্ষেপ একেবারেই অনুমোদন করেন না। অনেকে 
আছেন, ধাহারা সামাজিক দুর্গতি-নকল দূরীভূত হয় ইহা 
ইচ্ছা করেন, কিন্তু এ-সকল ব্যাপারে রাজপুরুষগণের সাহায্য 





* “To offer personally our humble but warmest 
acknowledgments for the invaluable protection which 
your Lordship's 8০৮৫0010606 has recently afforded to 
the lives of the Hindu female part of your subjects, 
and for your humane and successful exertions in res- 


cuing us for ever, from the gross stigma hitherto at- 
tached to our character as wilful murdereis of fewales ' 


wid zealous promoters of the practice of suicide.” 
at / 


0017£97)5%) ঘোর বিরোধী ছিলেন। ্ত্ীবর্তমানে কেহ 
বিবাহ করিতে চাহিলে যে স্ত্রীর অনুমতি লইতে হইবে 
এবং আরও যে-সব নিযম শান্তে নি্দিই আছে তাহা 
প্রতিপালিত হইতেছে কি না, ইহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত 
যাহার অনুমতি না হইলে কেহ পুনরায় বিবাহ করিতে 
পারিবে না এরূপ রাজকর্শচারী নিযুক্ত করিবার জন্ত রাজ! 
সরকারকে উপদেশ দিয়াছেন ।* ইহাতেই বুঝা যায়, 
আইনের সাহায্যে সমাঞ্জ-সংস্কারে রাজার অমত ছিল না। 
৩। দেশের লোককে জিজ্ঞাসা কর, সকলেই বলিবে . 
_আহ। আমাদের দেশের নারীজীবন যেমন স্থখের' যেমন 
উন্নত, এমন আর কোথায়ও নয়। কথায় কথায় তাহার! 
সীতা সাবিত্রী দময়ন্তীর দৃষ্টান্ত দিবে। তাহারা ভুলিয়। 





* “Had aMagistrate or other public officer been 

authorised by the rulers of Lhe empire to receive ap- 
plications for his sanction tu a second marriage 
during the life of a first wife, and to grant his consent 
only on such accusations as the foregoing (such as 
barrenness, drunkenness, etc.) being 88108 65) (055 the 
above Law might have been rendered effectual, and 
ithe distress of the female sex in Bengal, and the 
number of suicides (which when compared with those 
of any other provinces, is almost teu to onc) would 
have been uccessarily very 11101) 1educed, 


ক 


১ম সংখ্যা]. 
বায়, যে অবস্থায় সীতা সাবিত্রী উৎপন্ন হইয়াছিল, সে 





অবস্থার সঙ্গে বর্তমান. অবস্থার আকাশ-পাতাল প্রভেদ।' 


বর্তবান .অবস্থায় সাবিত্রী দময়ন্তী যে অসম্ভব, ইহ! 
তাহাদের বুদ্ধির অনধিগম্য | রাজা রামমোহন রায় 
প্রাচীনকালের নারীদিগের উন্নতাবস্থার কথা স্বীকার 


"২ করিয়াছেন, কিন্ত তিনি ভুলিষা যান নাই যে বর্তমান 


অবস্থা অতীব শোৌচনীয়। তিনি দেখাইয়্াছেন 
যে বর্তমান নারী-সমাজ্ব আপনাদের পূর্বব গৌরব 
এবং স্ুধস্থবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত 
দৈন্বদশায় পতিত হইয়াছেন ।* সুতরাং তাহাদের অবস্থার 
উন্নয়নের জন্ত তিনি নানারূপ সংস্কারের প্রস্তাব করিয়া- 
ছিলেন। রাজ! নারীজাতিকে সামাজিক সুখস্থবিধাবিধানের 
বা বংশ অপ্রতিহত রাখিবার যতত্র্ূপে দর্শন করেন নাই। 
নারীও যে পুরুষের স্তায় স্বাধীন জীব, সেও যে ঈশ্বর- 
প্রদত্ত বৃত্তি-দকলের বিকাশের ছারা স্বাধীনভাবে আপনার 
জীবনের পূর্ণভাসাধনের অধিকারী-_এই ভাব হৃদয়ে 
লইয়াই তিনি নারীর সর্বাঙ্গীন উন্নতিতে মনোনিবেশ 
করিয়াছিলেন | জিজ্ঞানা করি, দেশের কয়জন লোক 
রাঁজার এই মহৎ ভাব ধারণ! করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 
তিনি দেখিয়াছিলেন, নারীকে পুরুষের মুঠার ভিতর 
হইতে বাহির করিয়া স্বাধীন ভূমির উপর ড় করাই 
দিতে না পারিলে তাহার কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই। 
. পরমুখাপেক্ষীর কোন উন্নতি নাই। স্বাবলম্বন সকল 
উন্নতির মূল। নারীকে দায়াধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া 





* With a view to enable the public to form an idea 
of the state of civilization throughout the greater 
part of the empire of Hindustan in ancient days, and 
of the subsequent gradual degradation introduced 

7800 its social and political constitution by arbitrary 
authorities, I am induced to give as an instance, the 
interest and care which our ancient legisiators took 
in the promotion of the comfort of the female part of 
the community ; and to compare the laws ‘of female 
inheritance which they enacted, and which afforded 
that sex the opportunity of enjoyment of life, with 
that which moderns aud our contemporaries have 

A Bradually introduced and established, to their com- 
plete privation, directly orindirectly, of most of those 
objects that render life agreeable.” 


এ দেশে রাঁজর্ধি রামমোহনের আদর 





915, 


২৩ 
ANA NU লছ ১ 


পুরুষ নারীর স্বাবলঘ্বনের পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। সেই 
পথ খুলিরার জন্য তিনি বিপুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
নারীজাতির সংক্কারসন্বদ্ীয় ' সকল প্রস্তাবই পণ্ড হইয়! 
যাইবে যদি তাহাকে আধিক স্বাধীনতা দিবার কোন 
ব্যবস্থা না হয়! নারীকে ষে বিবাহ করিভেই হয়, নহিলে 
যে অবস্য প্রয়োজনীয় খোরাকৃপোষাকও তাহার মিলিবে 
না। বিবাহে নারী পুরুষের সঙ্গিনী হয় না, দাসী হয়। 
পুরুষ নারীকে সহায়রূপে গ্রহণ করে না, নারী পুরুষকে 
আশ্রযরূপে প্রার্ হয়। রাজা দেখাইয়াছেন, বহুবিবাহ, 
সতীদাহ প্রভৃতি পাপ, নারীর এই অসহায় অবস্থার সুযোগে 
বৃদ্ধি পহিয়াছিল। পুরুষ যদি জানিত যে তাহার স্ত্রী 
মাত্রই ভাহাব সম্পত্তিতে ভাগ বসাইবে তবে তাহার 
বহুবিবাহের বাসন! সঙ্কুচিত হইত। স্বামীর অবর্তমানে 
তাহার যখন পুনরায় বিবাহের সম্ভাবনা নাই--হয় তাহাকে 
অস্তের গলগ্রহ হইতে হইবে না, হয় জীবিকার্্ধনের জন্ত 
পাপ পথ অবলম্বন করিতে হইবে * সেইজন্য সে প্রথম 
শোকের আবেগে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিতে কৃতসঙ্ধল্প 
হইত। তাই তিনি নারীর দায়াধিকার সমর্থন করিয়াছেন ।; 
আজ যদি তিনি সশরীরে আবিভূ্তি হইয়া বলেন, “মাতা চ 
পিতরি প্রেতে- পুত্রতুল্যাংশহারিণী* বা "তুরীয়াংশাস্ত 
কন্যকাঃ* অথবা "অনুঢ়াশ্চ দুহিতরঃ পুভ্রস্তাগান্ুসারাঃ* তাহা 


AANA NANA AN 





. হইলে যাহারা রামমোহনকে 'আদর করিতেছি বলিয়া 


অভিমান করিতেছেন তীঁহার! কি “যঃ পলায়তি সঃ জীবতি* 
এই স্কায়ের অনুসরণ করিবেন না? আর স্বতিসভায় 








৭1618 not from religious prejudices and early 
impressions only, that Hindu widows burn themselves 
on the piles of their deceased husbands, but also from 
their witnessing the distress in which widows of the 
same rank in life are involved, and the insults and 
slights to which they are daily subjected, that they 
become in a great measure regardless of their exist 
ence after the death of their husbands.” 

“To these women there are ieft only three modes of 
conduct to pursue after the death of their husbands. 
18৮ To live a miserable life as entire slaves to others. 
2ndly. To walk in the paths of unrighteousness. 
To die on the funeral pile of their husbands, 
loaded with the applause and honour of their neigh- 
bours," 


২৪ 


সপাসিরাস্টিপাস্পিরাস্িপাস্রাসিরাসিপাসিপািপাসিাসিপসিিসিপাসপপ্সিপাস্সিপাছি লাস্ট PDA শট A": 


তাহাদের টিকি দেখিতে গাওয়া যাইবে না-তাহার। 
বিরোধী সভার প্রতিষ্ঠা করিবেন। . তখন বাঁমমোহনের 
পশ্চাতে দাড়াইবার জন্য থাকিবে কয়েকজন ব্রাহ্ম ব। 
ব্রা্মভাবাপন্ন ব্যক্তি |: ব্রাঙ্গেরাও যে সকলে রাজার কথায় 
সায় দিবে তাহাঁও নহে । দেশের আবহাওয়ার কুপ্রভাব 
কোন কোন বিষয়ে ব্রাক্ষঘমাজের উপরেও সমাঁনভাঁবেই 
আধিপত্য বিস্তার করিষ| রহিয়াছে । 

৪1 এ দেশে পশ্চাত্যশিক্ষাব প্রচলনে রামমোহনের 
কি হাত, তাহ! সকলেই অবগত- আছেন। আমাদের 
ধারণা! ছিল, রাজার এই কাঁজটি সকলেরই শ্রদ্ধার জিনিস । 
এখন দেখিতেছি আমাদেব সে ধারণা ভূল। রাজা! 
পাশ্চাত্য শিক্ষ। সমর্থন করিতে যাইয! ‘টুলে? শিক্ষাকে যে- 
ভাবে আক্রমণ করিযাছেন তাহাতে নাকি আমাদের জাতীয় 
অহমিকা ক্ষন ' হইয়াছে । এমনও অনেক পল্লবগ্রাহী 
আছেন যাহার! ইহাতে রামমোহনের অসর্দতিও দেখিয়া 
থাকেন, তিনি যে-সমষে ‘টুলো’ বেদান্তের নিন্দা কবিয়া- 
ছেন, ঠিক সেই সমযেই নিজে বেদাস্ত প্রচারে অক্লান্ত 
শ্রম করিতেছিলেন, ইহাতে সহজলভ্য অসঙ্গতি দোষট| না 
দেখিয়া অভিনিবেশ সহকারে ইহার অন্তনিহিত গভীর 
তত্বটার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেই ভাল হইত। টুলো” 
বেদান্ত আমাদিগকে যেরূপ আধ্যাত্মিক করিয়া! গড়িতে- 
ছিল তাহাতে যে আমাদের জ্বাতীঘ জীবন প্রায় নির্ববাণের 
কাছাকাছি আসিয়া পৌছাইয়াছিল তাহার তো! সন্দেহই 
নাই। ইহার জীবনরপ্ধার জন্য কিঞ্চিৎ মুষ্টযোগের 
প্রয়ো্গন ছিল, তাহীরই ব্যবস্থা রামমোহন করেন। 
আধ্যাত্মিকতা নামী একটি গাভী যে আমাদের নিজন্ব সম্পত্তি 
তাহাতে মতদৈধ নাই। কিন্তু যতক্ষণ গরু বাচিয| থাকে 
ততক্ষণই তাহা ধন। কিন্ত আমাদেৰ সকল ব্যবস্থাই উহাকে 
মারিয়া ফেলিবার দিকে ছিল। তাঁই রামমোহন উহাকে 
বাঁচাইবার আয়োজন করিলেন। বাঁচাইতে যাইয়া দেখি- 
লেন, যে গোত্রে সে ছিল, সে গোত্রে রাখিলে তাহার 
প্রাণ বাঁচান দ্বায। স্থতরাং গাঁভীটিকে অন্য গোশালায় 
স্থাপন করিলেন। সেই গোত্রই পাশ্চাত্য শিক্ষার গণিত 


বিজ্ঞান। আমরা. আমাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ঘরে ঢুকিবার * 


জন্ত ঘারে বিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শম-দম-তিতিক্ষার 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাম্পি পাপা াসিপাসিপাপাপাসি PN ON ANANANANANA AN NANA NANNY 


যে সম্পদলাভ করিতেছিলাম বা ঘর ছাড়িয়া! জঙ্গলে যাইয! 
যে উপরতি সমাধান অভ্যাস করিতেছিলাম তাহাতে 
আমরা আধ্যাত্মিক হইতেছিলাম বটে কিন্তু আধ্যাত্মিক বল 
লাভ করি নাই। বস্তু ছাড়ি! তাহার ছায়া ধরিযা মানুষ 
গড়ে না পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে আলোচনায় দেখিলাম 
তাহার সাহায্যে মান্ছষের আত্ম! সবল হয়। রসায়ন, জড়: 
বিজ্ঞান, শরীর-সংস্থান-বিদ্যার একএকটি সত্য নির্ণয়ে ষে 
ধ্যানধারণার প্রয়োজন হয়, যে সত্যনিষ্ঠা গড়িয়া উঠে, 
পরের মুখে ঝাল না খাইয়। নিজে সত্যটাকে প্রত্যক্ষ না 
করিষ! না-ছাড়িবার যে প্রবৃত্তি জ্ঞাগিয়। উঠে কোন বত্রহ্ম- 
যোগীর ঝুলিতে ততবড় শিক্ষ। ছিল ন|। এরূপ কথিত 
আছে রামমোহন নিজ হস্তে Chemistryর Experiment 
করিতেন। ইহা কেবল কৌতুহল বৃত্তি চরিতার্থ করিবার 
জন্য নহে। ,ইহাব মধ্যে কুম্ভক প্রাণায়াম অপেক্ষাও 
উচ্চশ্রেণীর যোগাভ্যাস রহিয়াছে । “একটি অতি ক্ষুদ্র 
প্রজাপতির পাখার অতি ক্ষুদ্র অংশ, নানা ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র বাধন মুক্ত করিয়া, পরীক্ষার অন্ত সংগ্রহ করিতে 
হইলে যে ধীরত। ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয, কোন 
কবল্যলাভের যোগচচ্চায় তাহা! হয ন|1”* অনেকে 
ভাবেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের ঘাড়ে আসিয়! চাপিয়া 
বসিষাছে, স্থৃতবাঁৎ অন্নবস্ত্রের জন্যই কেবল এ শিক্ষা 
আমাদের প্রয়োজন । স্থবিধা পাইলেই আমর! আমাদের 
আধ্যাত্মিকতাব দুর্গে ফিরিয়! যাইব । এই পাধিব শিক্ষার 
পরিণতি তো পরস্পরের রক্তপানে! ইহা ষদি বাজে 
লোকের কথা হইত তবে ন! হঘ উপেক্ষা করা যাইত । 
জ্ঞানে-গুণে যাহারা বড় তাহাদের মুখেও আজকাল এ 
কথা শুনা ষায়। অথচ তাহারাই বলেন দেশে রাঁমমোহনের 
আদর বাঁড়িতেছে। আচ্ছ। আমর! যে আধ্যাত্মিক জাতি, 


আমরা কি চিরদিনই আধ্যাত্মিক রক্তের ব্যবসা করিয়]ছি, 4 
নবরক্তে কি ধরণী সিক্ত করি নাই? ভূষওডী কাকের সাক্ষি 


অগ্রাহথ করা যায নাঁ। সত্যযুগের দেবীযুদ্ধে তিনি 
সম্তবণ করিতে করিতেই রক্ত পান করেন। লক্কাযুদ্ধে 


অতটা নয়, ভবে ঠোঁট মাটিতে ঠেকাইতে হয় নাই। 
২৬ 


* ১৩২৩. বৈশাখের “প্রবাসী*্তে পঙ্িতবর শ্রীযুক্ত বিজয়চন্র 


মজুমদারের “নুতন শিক্ষা ও প্রাচীন অধ্যাত্মিকতা” ডষ্টব্য। 


। 
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তাহার জীবনের কেবলমাত্র একটি প্রধান কাধ্য তাহা নহে, দেখিয়াছেন। এক্ষণে মঙ্ধোলিয়া, toe তিব্বতশীমান্ত * 


তাহার বিরাট-জীবনের সকল কাধ্যের উহাই মূল উৎস । ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, যন্নান প্রদেশ ইত্যাদি দর্শনে- বাহির 
স্চ এইটিই বাদ দয় মরা: তাহার প্ততিবাদ সমাপন হইয়াছেন. অন্ততঃ ছয় মাস লাগিবে। এই যাত্রায় ইনি 


[দেশে রামমোহনের আদর বাড়িতেছে। একাকী নন।  ইয়ান্িস্থান হইতে কয়েকজন পুরুষ ও রমণী * 
ইহার সঙ্কে ভ্রমণ করিবার জন্য চীনে আসিয়াছেন। বলা 


আদল কথাটা এই, যদি একথ। সত্যই হয় যে ব্ৰাহ্মসমাজ 


রামমোহনের নিশান দোজ। করিয়া এখনও তুলিতে পারে বানুলা, এই ধরণের অনুসন্ধান ও পধ্যটন ভারতবানীর্‌ মধ্যে 


নাই, তথাপিও সে নিশান যে কেবল একমাত্র ব্রাঙ্মঘমাজেই এখনও আরম্ভ হয়-নাই। 
তিব্বতপৰ্য্যটক শরচ্চন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়া থাকি ।.. 


আরও মত/। যিনি ব্যক্তিগতভাবে সে নিশান 

বার স্পর্ধ। রাখেন, তাহাকে কোন রকমের ত্রাহ্মই 

হইবে | যদি-সমবেতভাবে কেহ সে নিশান লইয়া 

অগ্রসর হইতে চান তবে তাহাও কোন আকারের ক্রাক্গ- 
সমাজই হইবে, গত্যন্তর নাই । 

গ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী । 


anon ৮ 


মি সত্ত্রাট দিগের গোরস্থান 


নর a চীন, ল্যাটিন, অ'মেরিক! ইত্যাদি দেশের রাষ্ট্র 
j 13 অন্থন্ধত। এই সকল দেশের গবর্মেন্ট স্থানীয় 


1৫ চীনের চেয়ার-যান। 
ভূগোলতন্ব নির্ধারণ করিতে অসমর্থ। এই জন্ত যুক্ত- 
রাষ্ট্রের কার্ণেগি ইনৃষ্টিটিউশন তাহাদের ভূগোল-শাখার 
সাহায্যে এই সমুদয় অনুন্নত জনপদের ভৌগোলিক তথ্য 
সংগ্রহ করিয়া থাকেন। : চীনপধ্যটক পাত্রী মহাশয় বিগত 
বার বৎসর চীনের প্রত্যেক প্রদেশ তন্ন তন্ন করিয়া 


অবস্থা কথায়-কথায় আমর। 


ভৌগোলিক মহাশয় মঞ্গোলিয়া-ঘাত্রার উদ্যোগ করিতে 


থাকিলেন। আমি অদূরে ১১ মাইল মাত্র সফরের জন্য 
বাহির হইলাম। গর্দভপৃ-ষ্ঠ যাইবার আয়োজন ছিল। 
কিন্তু পাহাড়ের মাথায় মেঘ দেখিয়! পান্ধী-সদৃশ চেয়ার"যান 


ভাড়া করা গেল। দোভাষী গর্দভই পচ্ছন্দ করিলেন । 
মিঙ, সম্বাটগণের কবর দেখিতে চলিয়াছি | মোগলদের পর 


এবং মাঞুদিগের পূর্বের মিড বংশীয় সম্রাটগণ চীনে রাজত্ব 


করেন। ১৩৬৮ খৃঃ অঃ হইতে ১৬৪৪. খুঃ..অঃ..পয্যন্ত 


ইহাদের রাজত্ব কাল। মোগল ও মাঞ্চ-আমলে চীনার) 


পরাধীনভাবে জীবন যাপন করিত -মিডে.র! চীনের স্বদেশী 


রাজা! এই জন্য চীনা-সমাজে ইহাদের আদর অত্যধিক। 
১৯১১ সালে, সান-ইয়ৎ-সেন প্রবস্ঠিত বিপ্লবের ফলে যাঞুদের 


নিংহাসন-চ্যুতি, হয়। তাহার দ্বারা, 
চীনে পরাধীন্ত। বিলুপ্ত হয় : দঙ্গে-. 
সঙ্গে প্রজাতন্ত্র-শাসনও প্রতিষ্টিত- 
হয়। বিদ্বেশীয়, রাজগণের শাসন, 
নষ্ট করিয়া বিগ্রবের : খুরদ্ধরগণ ' 
মিঙ সম্রাট্‌-দিগের কৰে ্বাধীনতা- 

লাভের উৎসব আষ্ঠান . করিয়া 

ছিলেন। নব্য রিপারিক যেন 


মিওবংশের ধারাই বহন করিতে i 


চলিল । 

11৬ চলিতেছি। ডিন 
জমি; শাক, আলু, তিল, জাওয়ার ও তুটা ছাড়া মাইলের » 
পর মাইল অন্য কোন উদ্ভিদ দৈখা যায় না। বাষদিকেং্‌ = 
ও সম্মুখে অনতিদূরে নীল: পর্বতমাল|। সক্মুখস্থ পর্ববত- 
মালার পাদদেশেই কবরসমূহ অবস্থিত । 


= 
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ছু-একট। পল্লী পথে" 
পড়িল । ইটের ঘরবাঁড়ী " 
ও প্রাচীর। ইটগুলি 
রৌদ্রে শুকান আগুনে 
পোড়ান নয় । হু 
বালুকাময় এবং শিলা- 
খণ্ডবহুল ক্ষুদ্র শ্রোতন্বতী | 
পার হইতে হুইল) : 
গর্দভের পৃষ্ঠে মাল চালান 
হইতেছে । শুনিলাম অন্ত 
সময়ে উষ্ট-যানের সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায় । 
জাপানের যে-কোন 
স্থানেই যাই না কেন 
সর্বত্রই দেখিবার বুঝিবার স্থযোগ পাওয়া যায় । পর্যাটক 
গণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট এবং ব্যবসাদারেরা 
নান! প্রকার আয়োজন করিয়াছেন'। ছবি, ছাপা, হোটেল, 
অরাই ইত্যাদি প্রত্যেক জায়গায়ই প্রচুর । এই হিসাবে 
জাপানীরা ইয়াস্কিদের সমান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু চীনের 
কোথাও পর্যাটকগণের জন্য কোন প্রকার সুবিধা নাই। 


ছবি ছাপা ইত্যাদি ত দূরের কথা_অতি রমণীয় দৃষ্থাসমূহও' : 


যত্বাভাবে সংস্কারাভাবে মলিন রহিয়াছে। সুদূর Great 
Wall, মিঙ-কবর ইত্যাদির ত কথাই নাই পিকিঙ, 


শে আগাগোড়। ০.০ 
ছয়টি স্তস্তের মধ্যে পাচটা প্রবেশ পথ আছে। ফটকগাত্রে 
হুন্দর-হুন্দর, নক্স! দেখ! গেল। ড্রেগন-চিত্রের প্রভাব 
ঢলাই কোথায় ? অধিকন্ত এইখানে দুই সিংহের লড়াই 


স্ . কতকগুলি প্রন্থরগাতরে দেখিতে পাইলাম । ফটক প্রায় 


- “£০ ফুট উচ্চ এবং ৮. ফুট প্রশস্ত |. ছ্বিতীয় মিঙ, সম্রাট * 
ইহ| প্রস্তুত করেন--একজন আধুনিক মাঞ্চ রাজ ইহার 


&- 


ক সস গোরন্থান 


চীনের মিং bt RG: গোরস্থানে কী । 


সংস্কার সাধন করিয়াছেন । WB nether" Pt 
এই মৰ্শ্রতোরণ বিশেষ উচ্চস্থান অপিকার করে... 
মর্শর ফটক হইতে আরও পাঁচ ছয় মাইল দূরে কবর- 
পল্লী পর্বতমালার পাদদেশে ইহার পর একটা লালবর্ণ 
ফটক অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইলাম । এখান হইতে 
সমতল ক্ষেত্রের প্রায় সকলদিকেই পর্বত শৃঙ্গ দেখিতেছি। 
কিয়ংকাল পরে একট! দ্বিতল কটকসদৃশ গৃহের ভিতর 
কৃশ্ধের উপর স্থৃতিফলক দেখিলাম । ইহাতে প্রথম মি 
সম্রাটের গুণ কীর্তিত আছে। এই গৃহের চারিদিকে 
চারিটা গোলাকার মর্শ্মরস্তস্ত দণ্ায়মান। : স্তস্গুলির 
গাত্রে বিচিত্র সর্পসদৃশ জন্তর মৃহ্ঠি খোদিত। শিরোদেশে 


a নি, রহিয়াছে। স্বতি- 


বর দিগ চরম প্রশংসা _উৎকীৰণ 


করাইয়াছছেন | 


এইবার এক বিচিত্র দৃশ্য দেখিতে পাইলাম । মিশরে 
মন্দিরাদির প্রবেশ-পথে স্ফিংসের সারি দেখিয়াছিলাম। 
চীন! মিঙ কবরের প্রবেশ পথে প্রায় সেই ধরণের প্রস্তরমূ্্ি- 
সমূহের শ্রেণী দণ্ডায়মান । প্রথমে দুইটা স্তম্ভ । ইহাদের 
* গাত্রে মেঘ খোদিত হইয়াছে । তাহার পর চারিট! করিয়া 
সিংহ, মেষ, উষ্ট, হস্তী, ইউনিকর্ণ এবং অশ্ব । ন্্ীলির এ 





চীনের মিংসস্রাটদিগের গোরস্থানে স্মতিফলক। 


দুইটা! করিয়া উপবিষ্ট দুইটা 
করিয়া দণ্ডায়মান । তাহার পর 
চারিজন করিয়া মন্ত্রী (বা 
ম্যাগারিন ) এবং সশস্ত্র স্থ 
সজ্জিত সেনাপতি । মানবমুক্তি- 
গুলি সবই দণ্ডায়মান ৷ 

 মুততিসমূহ স্থবৃহৎ প্রস্তরে 


গঠিত-কিন্ত  স্থাপত্যশিল্লের 
উৎকর্ষ এইগুলিতে লক্ষ্য করি- 
লাম না। সকলগুলিই যেন 
নিজ্জাব, নিরেট, স্পন্দন-হীন __ 


কোথাও ভাব ফুটিয়া উঠে নাই। উদ্ট মৃদ্ঠিগুলি চলনসই বলা 


যাইতে পারে । 


সিংহমৃদ্ি গুলি সম্বন্ধে দোভাষী এক কাহিনী দির 


_ প্রবাসী--কাণ্ডিক, ১৩২৩ 


A ১৬শ ভাগ ২য় খু 
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কমা I পুরি প্রাতঃকালে আনসয়। সে an এলিকে 


ভাঙ্গিতে চেষ্টিত হয়। অবশ্য পুরাপুরি ধবংদ সাধিত 
হয় নাই। 

আবার ক্ুষিক্ষেত্রের ভিতর দিয়া চলিতেছি। খিলান- 
বিশিষ্ট প্রপ্তর সেতুতে, ছু-একট। শ্রোতম্থতী পার হওয়া 
গেল। অবশেষে প্রাচীর-বেষ্টিত কবরমন্দিরে উপস্থিত 
হইলাম । 

ফটক, প্রাঙ্গণ, কাঠের কাজ, ইত্যাদি মরই চীনের 
অন্ত্ৰ যেরূপ এখানেও -দেইরূপ। ভিত্তি প্রস্তরনিশ্মিত__ 
মন্ত্রের বাবহার প্রচুর দেখিতেছি.. চীনের স্বদেশী গৌরব 
পীত টালি এবং অন্যান্য বর্ণের এনামেলও আছে । 

প্রথম প্রাঙ্গণের উপর একটা! স্থবুহৎ অষ্রালিকার ভিতর 
সম্রাটের গুণ কীন্তিত রহিয়াছে ছাদ দ্বিতল । সুদৃঢ় কাচন্তস্ত 
এই ভবনের বিশেষত্ব । 

ইহার পর আর-একট! প্রাঙ্গণ। তাহার মধ্যে: কতক- 
গুলি প্রন্তর-নিশ্মিত ফুলদান, বাতিদান ইত্যাদি রক্ষিত। 
ইহার পর শেষ অট্টালিকা | নিয্নতলস্থ পথ, দিয়া উর্ধে 
উঠিলাম্‌। দ্বিতলে একট! স্থ্তিফলক |. এই অট্রালিকার 


চীনের মিং-নআটদিগের গোরস্থানে মেঘ-ল।ন স্তম্ভ । 
পশ্চাতে পর্বতসদৃশ উচ্চ মৃত্তিকাস্তপ । ইহাই কবর । 
সিউলে ও মুকডেনে এই ধরণের কবরই দেখিয়াছি। 

তৃতীয় মিউ. সম্রাট, এই কবরে শায়িত। এই কবরের 


এই জনপদের এক কুষক কয়েক দিন রাত্রিকালে সিংহের চীনা নামের অর্থ “বিরাট কবর” সম্রাটের নাম ইযুঙলু। 


স্বপ্ন দেখিয়া ভীত হয়। তাহার ধারণা জন্মে যে, সিংহের 
মুখ তাহার ঘরের দিকে বলিয়। তাহার পরিবারে অমঙ্গল 


গুলির প্রাঙ্গণ ও অট্টালিকা একই ধরণে বিন্তাস্ত। 


এই ধরণের আরও বারটা কবর এই স্থানে আছে । সকল- ' 


ঠা 





বা pes po রি | 
মানু -- দ্বিতীয়া কণ্ঠ! 


[1 'সং-:পো-থিন্‌ == দারোগা॥। 
দরিজ্ যুবক বো-ত| __ দহ্মা-সৰ্দার । 


সহা ও চিকিৎসক । মা-প্যিন্‌ -_ বেনিনের 
: - ম্যাজি্েটপত্ | 


ইউ NE EE NA 


মাচা নড়ার সঙ্গেসঙে ঘর-থেকে এক 
কহিল--“কিহে এখনও শৌওনি 1”: 














ব্রহ্ম পল্লী-চিত্র 
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/ টির 
মিট একখানি গণ্ুগ্রাম। এক পোয়া আন্দাজ রাস্তার 


" ছুই ধারে বিশ পঁচিশধান! মাচার মত বাড়ী । মাঝে মাঝে 


"*- বাশঝাড়। রাস্তার উভয় প্রান্তে জঙ্গল, বাঁদিকে শাখানদী 


১ 


ৰ 


সি 


শা 


দক্ষিণে ধানিকট। পতিত জরমীর পরে ধান ক্ষেত । 
নদীতে তখন ভর! জোয়ার। নৌকাগুলি রাস্তার 
সঙ্গে প্রায় মমতল। বর্ষাকালে কূল ছাপাইয়! গ্রামের মধ্যে 


দুই হাত আন্দা্ জল দাড়ায়। গৃহস্থেরা নৌকাযোগে 


এবাড়ী সেবাড়ী যাতায়াত করে। 


সে দিন গ্রামে খুব কাজ পড়িয়াছে। মুগ্ডর পিটিয়া 


কেহ রাস্তার ধারে বাশ পু'তিতেছে-কেহ খড় মাথায় 


55525257555 
' মাপান পানের রসে বাঙা ঠোঁটে তাচ্ছিলেঃর হাঁসি 
মাখাইয়া বলিয়া উঠিল “তাই নাকি ?” 

- ফোলোন্‌ হতভগ্ব। দূরে বাশ পৌত। হইতেছে।,সেও 
যেন সেই শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে ধরণীগর্তে বসিয়া যাইতেছে। 
মা-পানের বেসিনে যাইবার খবর লইতেই তাহার আসা। 
অথচ তাহার উদ্দেপ্ত সে যেন. না বুঝিতে পারে । নখে 
করিয়া সে মাটি খুঁড়িতে লাগিল,। 

“তুমি আঙ মাঠে যাওনি ম।-পান্‌?” 

“মাথ! ধূরেছে।” - 

কোঁ-লোন্‌ বিশেষ ছুঃখ প্রকাশ করিল। 'কাজে বিদ্ব 
হইবার ভয়ে অধিক কথ! কহিতেও সাহস করিল ন! ! দেষাল 


করিয়। আনিতেছে - কেহ বা বাখারি হক । মুরাই? {ঠেদান দ্বিয, জ্রকুঞ্চিত করিয়। ম!-পান্‌ তাহার প্রতি চাহিয়া 


তৈয়ারী হইবে। 

ফোলোন্‌ মা-পান্দের বাড়ীতে চলিল। দে তখন 
তাতে বসিযা' থট্‌খট, করিয়া কাপড় বুনিতেছিল। তাদের 
বাড়ীটা খুব বড়। সম্মুখে নিষ্নতলে একটা বারাগ্ড।। 
বারাণ্ডা হইতে উপরে উঠিবার সি'ড়ি। নীচে মা-পান্‌ ছাড়া 
অন্ত কেহই ছিল না। বারাগ্ডার যে কোণে বসিয়া সে 
বধন করিতেছিল তাহার“উপরেই তার শরন ঘর। তাহার! 
দুই তগিনীতে বারাগ্ডার অন্ত কোণে চুরুট রুমাল প্রভৃতি 
গৃহজাত দ্রব্য লইয়া অবকাশমত বিক্রয় করিতে বসে। 
বিক্রঃলন্ধ অর্থ উভয়ে হিদাব করিয়া! ভাগ করিয়া লয়! 


ফোলোন্‌ মা-পানের সম্মুখে উঠানে গিয়া বসিল। ধিতলে- 


তাহার-মাত। চলাফেরা করিতেছিলেন। নচেৎ 'বারাত্ীয় 


বদিলে ক্ষতি ছিল না। আর্থার উপরে স্ত্রীলোক থাকা! 


অমঙ্লের চিহ্ন] ফোলোনের দিকে একবার চস ফিরাইয়াই 
মা-পান্‌ নিজকর্মে মন দিল। সে একজন খুব বড়" শিল্পী। 
মাঁহেন্‌ বলেন তাহার মেয়ের মৃত পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে 


শপ বৃদ্ধা মা-টু ছাড়। অপর কেহ পারে ন! চুরুট ও হাড়িকুড়ি 


গড়িতে সে অদ্বিতীয় । একে সুন্দরী, উপরস্ক এমন শিল্পী; 


সুতরাং সম্বয়ষীরা, তাহার প্রতি বিশেষ সদয় নয় । 
গুন শুন সুরে গান গাহিতে-গাহিতে মা-পান্‌- মাকু 


৭ উনিতেছিল। টুকট-হাতে ফোলোন্‌ তন্ময় হইয়া দেখিতে- 


ছিল। সহন! মাপান তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
ফোলোন্‌ কহিল, “আজ থেকে ধান মাড়াই হবে?” 


রুহিল। 

“তুমি কে[-মংগ্লে মশায়ের নৌকোতে যাবে নাকি? 

“্যাবে| কি না তার ঠিক হয়নি ।* - 

“আমি চল্লম।” 

ফো-লোন্‌ চলিষ! গেল । অচিরে মাপানের গানের 
মহিত তাঁতের শব্ধ উঠিল। পথিমধ্যে মা-মীর সহিত 
ফোলোনের সাক্ষাৎ । কলসীকক্ষে, জল লইয়া সে ঘরে 
ফিরিতেছিল। কলসী নামাইযা -কহিল,-“কি হলো 
ফো-লোন্‌? আজ তাব.মন পেলে ?” | 

আদ্যোপান্ত শুনিয় মামী. বলিল 
ঠেকারে 1», 

“তার বেজায় দেমাক হয়েছে। মনে করে বুঝি 
আমি তার ভেতো। কোনো একট! গতলবের ঠিক নেই, 
আজ এক কথা, কাল এক কথা» 

“রগড় দেখছে, বেশী সেয়ানা কি ন!” 

আবেগভরে ফোলোন্‌ বলিল “তুমি যত পার তার. 
অন্ত করে মর কিন্ত একদিনের জন্তও তার মন পাবে না। 
ঢের ঢের লোক দেখেছি কিন্ত এমন ভেতর-গৌজা মান 
কহন দেখিনি । এ জন্মে আমায় যেমন কষ্ট দিচ্ছেন, আর 
জন্মে তেমনি বেড হয়ে সাপের মুখে পড় বেন |” 
£ ক্রমে মা-মী বলিল, তাহার পিতার সহিত মাঁপানের 
যাইবার কথা আদৌ উঠে নাঁই। তাহাদের নৌকার লোক 
ঠিক হইয়াছে। স্বতরাং তাহার স্থান সঙ্কুলান অসম্ভব। 


"মেয়েট। বড় 
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EA AE 








শেষে গল। চড়াইয়। বলিন “তে।মাব একট। বড় দোষ এই 
যে লোকে যে যা বলে তুমি তাই গ্রব বিশ্বাস কবে ৷” 

নিকপায় ফো-লোন তক্ছ্রনীর নখ কামড়াইতে লাগিল। 
ক্ষণপরে বলিল “মং-মৌএর উপর তার খুব টান দেখতে 
পাই ।” 

“কেন হবে না? সেততোমার মত আহাম্মক নয়। 
কাল আমরা বসেছিলুম, মা-পান আর আমি। মম 
আদ্তেই ম।-পান্‌ বল্লে, আজ তুমি যাও। সেও তখনি 
চলে গেল। একটু পরেই মা-পান্‌ চেঁচিয়ে বল্পে, শুনে যাও, 
আমার মাঁথ। খাও 1--সে ফিরেও তাকাল না। তুমি কি 
মনে কর সে আর আসবে? ঘর্দই বা আসে মা-পান্‌ 
আর কক্ষণও বল্বে ন! চলে যাও” 

"ম-মৌ নিশ্চয় 'তাকে তুক-গুণ করেছে। একখান! 
চিঠি দিলুম তার উত্তর পর্য্যন্ত দিলে না” * 

“তা জানিনে। তুক-গুণ করলেও পচবার ভয়ে সে 
কাউকে জানাবে না। তবে এটা জানি যে মা-পান্কে চাব 
টাকা দামের একট! আও সে দিয়েছে” 

“আমিও ত তাকে ৩২ টাক! দিযে হার কিনে দিয়ে- 
ছিলুম। কিন্ত এক-দিনও পরতে দেখিনি 1” 

“তোমাকে সে তাঁর ভেড়ে| ভাবে । তুমি মর্দ নও, 
মিন্মিনে খোক।। মেয়েমাহৃষে তোমার মতন লোককে 
ভালবাসতে পারে না।” মা-মী বিরক্তভাবে কলসী তুলিয়া 
লইয়া প্রস্থান করিল । 

এক বুহ্দাকার প্রাঙ্গণে আটটি মহিষ ধীরে-ধীরে 
প্রদক্ষিণ করিয! ধান মাড়াই করিতেছে । স্ত্রীলোকের! নৃতন 


* পত্রখানি এই £-- 

“দস ফোলোন্‌ সর্বান্তঃকরণে মা-পনের সর্বববিধ মঙ্গল কামন। 
করি॥ সাচার এই আমি যে দিন মা-পান্‌কে দেখেছি সেদিন 
থেকেই আমি মরে গ্লেছি। বেশী আহার পেটে যায় না। স'- 
পান্‌কেই খালি খালি ভাবছি ॥ পূর্ববজন্মের কর্ম্মফল সত্য সত্যই 
আছে নচেৎ মা-পান্কে নাস এত ভাল বাঁসিতে যাইবে কেন। বলি 
মা-পান্‌দাঁসের প্রতি এত বিমুখ কেন 1! কি করিলে দাসের প্রতি 
সন্ত হইবে বল। ষংমৌই দাসের এই দুঃখের কারণ দেখিতেছি ॥ 
দাস ফোঁলোন্‌ মা-পাঁন্‌ মহাশয়ার পত্রের আশায় রহিলাম ॥ শীত শীত 
উত্তর লিখিয়া সুধী করিও । 

১২৭৭খু 1 ভাঁব্বুডায়ে লাছান্‌ ১৩ য়্যক্‌ ৷ 
সন ১২৭৭ সধী । ফাঙ্ধনের শুরুপক্ষের জয়োদশী 1” 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩২৩. bl 
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আঁটি আনিয়া মহিষদের পদতলে ভূমির উপব রাখিতেছে। 


4 


পুরুষেরা গান গাহিতে-গাহিতে খড়গুলি তুলিয়া লইতেছে। 


ফো লোন্‌ গম্ভীরভাবে আসিষ! কাজে যোগদান করিল। 


বাটা ফিরিবার কালে প্রধান (কোমংপে ) মহাশয় * 


বলিলেন -“অকারণ তোমরা আজ দেরী কর্লে। আমার 
সবগুলো আজ না করলেই হত --বাকীট1 কাল ধরা যেত। 
খেতে কত দেরী হবে ।” 

মংযৌ ফোলোন্‌্কে বলিল “কাল তোমাদেরটা ধর! 


যাবে” 


ফে-লোন্‌--"ষদি প্রধান মশায় অন্থুমৃতি করেন” 

"তা ত নিশ্চয়ই । এখন মা-পানের ওখানে যাবার 
নিমন্ত্রণ আছে। আজ রাত্তিরে তুমি আমার ওখানে 
এসো, ছুবাজী খেল! বাবে । শোয়ে-টুন্রাও যাবে৷” 

ঈর্ধায় ফুলিয়। উঠিয়াও ফে-লোন্‌ তাহাকে উপেক্ষা 
করিতে সাহস করিল না । মংমৌ অসীম বলশালী। 
মৌনভাবে ভাঁবিতে-ভাবিতে সে গৃহমুখে চলিল। “নাঃ 
আর সহ্‌ হয় না। কাল সকালেই হ্বাথেইও এ গিয়ে উ-ব্‌- 
নার কাছ থেক ওষুধ নিয়ে আস্বো। দেখি সে আমার 
বশ হয় কিন1।” 


প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব একদিন জাতক সম্বন্ধীয় কথকতা৷ " 


শুনিতে যাইবার কালে ফোলোনের জননী পড়িয়া যান! 
ফলে তাঁহার মেরুদণ্ড বাকিয়। যায়। ফোলোন্‌ তখন এক 
বছরের । তদবধি রহ্কনাদি কোনও-প্রকার শ্রমসাধ্য কাৰ্য্য 
করিতে তিনি অক্ষম। বাটী ফিরিয়া ফোলোন্‌ উঠানের 
এক ধারে উমুন ধরাইয়া দিল। ঘরের মধ্যে রন্ধন করা 


. নিষিদ্ধ। প্রথমতঃ গৃহদাহের ভষ, দ্বিতীয়তঃ মাছভাজার 


গন্ধ অসহ ৷ তবে বর্যাকালের কথা স্বতন্ত্র । 
পিতা পুত্রের ভোম্বন হইয়। গেলে, মাতার জন্য ভাত 


বাড়িয়া রাখিয়া, দ্বিতলে গিয়া আলো জালাইয়া, ফোলোন্‌ এ 


বেশভূযায় মনোনিবেশ করিল । উপরে দুইটি ঘর। একটি 
তাঁহার! ঈষৎ অন্ধকারময় ঘরটির ক্ষুদ্র জানালার পার্থেই 
ঘন বাশঝাড়। আসবাবের মধ্যে হাতখানেক উচ্চ একটি 
তক্তাপোষ, একটি সেগুন কাঠের বাক্স, দর্পণ হিসাবে বিস্কু 


টের টিনের ভাল।, মাদুর, বিলাতী কম্বল, কাঠের বালিশ ও ' 


ম্শারি। তক্তাপোষের নীচে বৌটাওয়ালা: গতী কুমড়ার 


) 
্ 


i 


১ম সংখ্যা] 


MANIA NSD 


মত একটি বার্ণিনকরা কাঠের ডাবর ব!. বাক্স। বাকের 
মধ্যে-উপরের থাকে, অর্থাৎ কানাওয়াল। থালের মত 
গেবেতে, পানের সরঞ্জাম; নিম্নতলে গোটা পাঁচেক চুরুট ও 
কয়েকটি টাকা পয়সা ।  * if 

পান চিবাইতে চিবাইতে কাঠেব সিড়ি ধরিয়! ফোলোন্‌ 
নীচে নামিয়া আসিল । মাত৷ তখন বারাপ্ডায় বসিয়া ধৃম- 
পান করিতেছিলেন। 

“আমি, মা-পানের ওখানে যাঁচ্ছি মা।” 

“যাও বাবা, বেশী রাত কোরো না৷” 

ফো-লোনের মত সুন্দর যুব! গ্রামের মধ্যে নাই। মা- 
পান্ও তাহার তুলনাষ কালে! | মোটের উপর স্থশ্রী হইলেও 
ম-মৌ। ষেন গুগডার মৃত। , কো-লোনের পরিধানে লাল 
রেশমী লুঙ্গি, বকের পালকের মত সাদা জামা, সোনালি 

ংএর রুমাল মাথায় বাধ। | বাহারি চাদরের খোটে এক 
তাড়া চাবি--ষেন তাহার কতগণ্ডা বাক্স দেরাঁজে কত 
ধনরত্বই সঞ্চিত। 

ফোলোন্‌ একাই চলিল। কিন্তু সেটা নিয়ম নয়। 
একজন বন্ধু গিয়। বাহিবে থাকা উচিত । 

নিজের ঘরে বসিয়া মা-পান্‌ কনিষ্ঠ! সহোদর! ম।-নৃকে 
রাজকন্যার উপকণ। শুনাইতেছিল। গল্পটি সবে মাত্র শেন 
হইয়াছে, ফোলোন্‌ উপস্থিত হইল। 

মা-নূ উঠিয়। গেল । 

"দাড়াও আলোট। জালি।” মুহূর্ত মধ্যে একটা ওাঙ্গ- 
ল্যাম্প জলিয়! উঠিল। মা-পানের বেশ-ভূষা ও চমৎকার । 
কবরীর গোলাপ দুইটির স্থবাসে ঘর ভরপুর। মাছুরে 
বসিষ! ফো-লোন্‌ কাঠের রেকাবি হইতে এক খিলি পান 
তুলিয়। লইল। হাড়ির মত অন্য একট পাত্রে গোট! দশেক 
চুরুট ছিল--শালে’ চুরুটগুলি কলার বানায় মোড়া, 





পিসির 


ক দেখিতে ঠিক দুআনা দামের কুল্পী বরফের খোলের মৃত । 


[| 


ফো-লোন্‌ কহিল “এবার খুব ধান হয়েছে। অনেক 
বছর এমন হয়নি ।* ঠি 

"বাবাও লক্ষ্যের সমর তাই বলেছিলেন। আদ্র 
নফালে লাভৌ গাযের ফ্রজ্জন নৌকোয যেতে তাঁকে 


ব্রহ্ম পল্লী-চিত্র 





৩৫ 
পস্পাসিপািা৫ পিপিপি সি 


গেল বর্ষায় তাদের অনেক গরুটরু মরে গেছে 





বি 


হ্যা, 
বটে 1» 

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব । কথাও খুজিয়া পাওয়া দায়। 
তৎ্পরে, ম।-পানের পিতা একমাস পবে বেসিন থেকে 
কিকি দ্রব্য তাহার জন্য ক্রয় কবিয়া আনিবেন ইত্যাদি 
কথোপকথনে আরও পাঁচ মিনিট কাটিষা গেল । 

মা-পান্‌ একট! চূরুট তুলিয়া লইতেছে, ফো-লোন্‌ সহসা 
তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। হাত ছিনাইয়া লইযা মা-পান্‌ 
ধাক্কা দিয়া ফো-লোন্‌কে ফেলিয়া দিল। “দুর হও--এখনি 
দূর হও বলছি।” 

রাম্ত। হইতে উপরেব বাঁরাপ্ডার দিকে ফোলোন্‌ দেখিল, 
মা-পান্‌ সরোধ ইঙ্গিতে তাহাকে প্রস্থান করিতে বলিতেছে। 
সভয়ে অস্ফট স্বরে, করজোড়ে সে ক্ষম। প্রার্থনা করিল । 
মাঁপান্‌ পর্দা ফেলিয়। দিল | 

অন্তদিন মাতাঠাকুরাণী অন্তরালে থাকিয়া পাণিপ্রার্থী 
যুবকের সহিত স্বীয় কন্যার কথোপকথণ শ্রবণ করেন। আজ 
তিনি নিন্বিত ! 

পুত্রেব অপেক্ষায় জননী বারাণ্ডায় বসিয়া ছিলেন। 
চোরের মৃত পুত্র তাহার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল। 

“কি হ'ল বাবা। আজ ভাল করে কথ। কইলে ?” 

নিকটে বসিয়া ফোলোন্‌ সমস্ত ঘটন। বিবৃত করিল | 

ফোলোন্‌্_“কো| -মং-গ্লের.কাছে ওর বাবা বোধ হয় 
আমার নামে নালিশ করবে 1” 

“তা পাববে ন|। পাঁচজনে শুন্লে ওর মেয়েকেই 
দূষবে। অনেকেই মেয়েটার ওপর চট! ৷» 

“কি করবে| এখন কিছু ভেবে পাচ্ছি না। 

"ভেবে কি হবে ঘুমুগে ষা। আরও অনেক মেষে 
আছে, তাদের কাউকে বিয়ে করিস 1” 

রাত্রে সে স্থির করিল পরদিন প্রত্যুযেই উ-বু-নার কাছে 
যাইবে! সাতটার সময় তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। গ্রামের 
সকলে তখন মা-পানের পিত। মুখ্বু মহাশয়েব বাটাতে । 
আজ তীহার বানমাঁড়।ই হইবার দিন। এত বেলাষ 
পলায়ন বড় শক্ত । বাড়ীতে আহার কবিয়া কাজে যাওয়াই 


স্থির হইল! 


বলেছে তাদের ওখানেও খুব ধান হয়েছে! তবে অনেক 
মোষ গরু মবে যাওযাতে অনেকের বড় কষ্ট হয়েছে ।” শোয়েটুন্‌ আপিয়। নিমন্ত্র-বাড়ীতে তাহার অস্থপস্থিতির _ 
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প্রবাসী--কার্ত্তিক, ১৩২৩ 
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AD. 








কারণ জ্রিজ্ঞান| করিল । ফোলোন বলিল, অধিক রাত্রে শযন হাত গুজিয়া উপরে দৃষ্টিপাত করিল। মং-মৌএর চোখে 


নিমিত্ত শরীর ভাল নহে। তাছাড়া অপব বাড়ীতে নিমন্ত্রণ 
খাওয়াও কি রকম ধাতে সয় না। 

পোয়েটুন্‌ বল্গিল “মং-ব্যু মশাই তোমাকে খু'জ ছিলেন। 
তোমার বাব! আমাকে ডাক্তে পাঠিযেছেন।” 

আত্মহাবা হইয়া ফোলোন্‌ বলিয়া উঠিল “দাদা, তুই 
ততক্ষণ চালকটা ধুয়ে ফেল ভাই, আমি ওপর থেকে ঘুরে 
আঁস্ছি !” 

bo) 


কাক কোকিলও টের পাইল না, ফোলোন বশীকরণের 


উষধ লইষ। আসিল এবং পবননন্দনের মৃত্যুবাণ অপহরণের 


মত কৌশল করিষা মা-পানের পানীয় জলে কিয়দংশ 
মিশাইয়া দিল। অহ্পস্থিভির কারণ অনুসন্ধান করিয়া 
পাচন্নে শুনিল, ম।তাঁর ওষধ আনিতে দে উ-বু-নার কাছে 
গিযাছিল। চণ্ড নামানো ও কবিরাজি চিকিৎসায় অনেক 
অর্থব্যয় হইল অথচ কি ছাই পাশ হইল তার ঠিক নাই। 
অগত্যা এই শেষবার তাহার শরণ লওষাঁ। মা ব্যতীত 
তাহার প্রাণের কথ। দ্বিতীয় ব্যক্তি জানে ন | শুনলে সব 
পরিঅম পণ্ড হইবে । 

দারুণ উদ্বেগে ফে। লোন্‌ দিন্মানট। কাটাই! দিল। 
সন্ধ্যাকালে শোয়ে-টুন্‌ আসিয়া বলিল “চল হে, দুবাজ্জি 
খেলে আসা যাক!” 

একথা মন্দ নয়। ছু পয়দা আনিতে পাবে। প্রায় 
সব জমাঁটাই গুঁষণ কিনিতে খৰচ হইয়ছে। ফো-লোন 
স্বীকৃত হইল ৷ 

বড় ভূন কবিষ। ফে!-লোন্‌ পকেটে উঁধধ লইয়া জুয়া 
খেলিতে গিবাছিল, শষন-ঘরের চালে গুজিষ| রাখে 
নাই। 

“হরিণ আমার” “মুরগী” “এবারও কুকুর ধলুম 
মোদ্দাৎ ঠিক করে চেলে।” ইত্যাদি কলরবে জ্রয়ার আড্ড| 
পূর্ণ জোয়াবে প্রবাহিত হইতেছিল, এমন সময় বন্ধু 
সেখানে অবতীর্ণ হইলেন। রী 

“বিপ। ওখানে 

“হেই ত, কুকুব পড়েছে--বেঁচে থাক্‌ মোর কুকুব 1” , 

* পযস! বাহির কবিবাব সময় ফে|লোন্‌ শিহরিয়া পকেটে 


তাহ। এড়াইল ন।। 
পান চুরুট ও একটি মাটার পিকদানি ব্যতীত ছুই ভাড় 
তাড়ি, এক বোতল মদ ও ভ্রম্ণশীল একটি কাঠের গ্রাস. 
আসরে রক্ষিত। মুংমৌ যতবার পরাপ্িত, তাহার নেশার 
মাতা! ততই বদ্ধিত। পরবর্তী খেলায় ফো-লোন্‌ জয়লাভ 
করিল। সকলের নিকট হইতে সাত আনা! সংগৃহীত হইল । 
“কেন বাবা মদ খেতে দোষ কি? কাল তোমার 
বাব! মং-লেট এসে হরদম টেনেছিলো, আর আজ তুমি 
সাধু বন্ছ সোনার চাদ!” 
. "আমি ওসব খাই না বল্ছি-মিছিমিছি বিরক্ত করো 


- না, যাও 1৮ 


ফোলোন্‌ পুনরায় পকেট পরীক্ষ। করিল। 

“এ বাজি মঞ্জুব নয়, ও আগে কুকুব ধরেছিল ।”, 

“কুকুর_ ধ-বে-ছিলো ! রাস্কেল, তখন ষে খুঁটি গড়ায় 
নি, সঙ্গে সঙ্গেই ত তখুনি বলেছিলুম পায়রা আমার ।” ' 

"মুখ সামূলে কথা ক'--”বক্তা ঘুসি পাকাইল। 

দুই হাতে ছুই জনকে ধরিয়া মং-মৌ বিবাদ মিটাইয়। 
দিল। 

রুমালে টাকা পরস। বাধিয়। ফেলোন্‌ বলিল 
“শোয়েটুন্‌, আমি ভাই উঠি, রাত হযেছে, একটু দরকারও 
আছে ।” 

“জিতে ষাওয়া হচ্ছে ন| চাদ, খেলে” 

“দদার-আজ পোয়! বাব। কেমন পয়। জায়গায় 
বলেছে 1” আধ গ্লাস মদ নিঃশেষ করিয়া, আস্তে 
ফে।লোনের কাধ চাপড়াইয়া মং-মৌ পুনরায় বলিল _ 
“কোন্‌ বেট। আজ তোরে হারায় দেখি, তুই কত বড় 
চালাক !* 

আরও কয় বাজি হইল! সত্যই কোলোনের পোয়। 
বার। অন্যন আট টাক! জিতিয়াছে। মং্মৌ মদ 
থাইতেছিল, ফোলোন বিদায় প্রার্থনা কবিল। 

প্দাড়াও ভাই”__লাফাইয়! মংমৌ বলিল-_-“তো।মাঁকে 
একট। মজা দ্রেধাই”-_আলোট! টস্কাইযা__”ওই দেখ ।” 

চড়াই পাখীর পাঁস। বুজাইবার জন্য ফোলোনেব মাথার 
উপরে চালের বাতা গৌঁজ। খানিকট। নেকড়া ছিল। 


৯ 


লি 


৮ 





১ম সংখ্যা ] 


“ওটা কি জানো _আতুড়ঘরের কাপড় ! হাঃ হাঃ হাঃ 
হাঃ যাদু, ভায়ার আজ সব তুকগুণ মাটা। এইবার আর 
কি, পকেট থেকে ওষুধ-পত্তর ফেলে দীও1” 

ফোলোনের মাথা ঘুরিতে লাগিল । পর়স| বাঁধা 
রুমালের খোট ধরিয়া, সজোরে মংমৌর নাকের উপর 
মারিয়া, বারাগডা হইতে ঝম্পপ্রদানে, প্রাণপণে সে 
দৌড়াইতে লাগিল |: 





পাতাস্পাসিপশাি ৫৯৮৫৯, 


“আজ তোর রক্ত দর্শন করবো দাড়! শুয়োর”-হোচট * 


খাইয়া মং-যৌ সণব্ধে পড়িযা গেল। উঠানে একস্থানে 


রাশীুত পাথরকুচি ছিল। ফোলোন্‌ তখন বহুদূরে ৷ 


মৃহূর্তমধ্যে উঠিয়া, দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে দেখিতে না 
পাইয়া, অট্টহাস্যে নীরব রজনী কম্পান্বিত করিয়া! বলিল 
“বশ করবে শুয়োর -কেয়। মজা ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ = 
খালি খালি ওপর দেখ। হচ্ছে! ওরে তুই ভারি ওস্তাদ, 
মনে করিস কেউ ধরতে পারছেনা ।” 

অবশিষ্ট তাড়িটুকুর সকার হইল। তখন সেস্থানে 
জনপ্রাণী নাই। 

সকালে আগুন পোহাইবাব সময় মাতাপুত্রে কথ! 
হইতেছে :--"কাল পালাবার সময় পকেট থেকে পড়ে 
গেছে, না হলে আদ্র মাথ| মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে তার 
গুণ ফিরিয়ে আনতুম। বেটার জন্য নব মাটি হল।”' 

“তুই একট। আস্ত গাধা । ভরয়কি, আগেকার ওষুধেই 
কার হবে। মাঁপান্‌ জল খেয়েছেত ?” 

“হ্যা তা খেয়েছে ।” 

“তবে আর কি? ওঝ। মহাশয়ের কথামত আজ 
থামারবাড়ীতে কাজ করবার সময় বরাবর তার কাছে-কাছে 
থাকিস্‌। 

“আমাব বড় ভয় করছে, বেটা নিশ্চয় আমাকে মেরে 
ফেলবে 1” ” 

“ধরতে এলে পালাস্‌। তুই ত বলিদ তুই ভার চেয়ে 
দৌড়ুতে পারিস্‌।” 

“তার মতন চারটের চেয়ে জোরে দৌড়ুতে পাবি। 


কিন্তু আমায় ধর্তে পাবলে.মেবে ফেলবে। 


ব্ৰহ্ম পল্লী-চিত্র 





৩৭ 


পা পাস AE 





AAA NA ANNAN" 


একটা কুকুর আসিয়া আগুনের কাছে বসিল। 

“আর মা পানের কাছে থেকে কোনো ফল হবে ন|। 
মংমৌ নিশ্চয় তাঁকে বলে দেবে ।” 

“দূর পাগল! ত্বাভুড়-ঘরের নেকড়ার নীচে বসে 
সকলেরই অপমান হয়েছে 1” 

“ঠিক বলেছে! মা, আমি সে কথা একদম ভাবিনি ।” 

“এ ম্মৌ,--বৌধ হয় শোয়েটুনের বাড়ীতে যাচ্ছে। 
লাঠি ধরে খুঁড়িয়ে হাট্ছে-বেশ হয়েছে, তোকে আর 
মারতে পার্বে না? 

“আমি একদম ভয় খাইনি'--তাহার উদ্দেশে খুসি 
ছুড়িয়--“ও দেখ কুত্তা যাচ্ছে-_কুত্তী কুত্তা |” 

“ভয় খেয়েছে দেখচিন না, ফিরে দেখারও সাহস হ'ল 
না!” 

“দেখো'না ওকে মজা দেখাচ্ছি, আগে রাত হোক্‌। 
ইট ছুড়ে ওব মাথ! ভাঙবো 1” 

দূর হইতে মং-মৌ তাহার আস্ফালন শুনিতে পায় নাই 
বটে, কিন্তু পাশের বাড়ীর পাচজ্জনের কর্ণকুহরে মেকথ! 
আঘাত করিয়াছিল । একজন, কোমংগ্রে মহাশয় স্বয়ং | 
“কুত্তা বলে কে চেঁচাচ্ছিল--তুই ? মংমৌ কুত্তা?” 

ফোলোনেব মুখ সাদা হইয়া গেল। “খুর আস্তে 
বলেছি, সে শুন্তে পায়নি ।” 

“তুই ঘুসি দেখাচ্ছিলি কেন?” 

ফোলোনেব ইচ্ছ। হইল বলিয়া দেয় গতরাত্রে সে 
তাহার কি সর্বনাশ. করিয়াছে। মুখে আসিয়াও কথ। 
সরিল না। থতমত খাইয়া বলিয়া ফেলিল “তুল হয়েছে = 
আর কর্বে। না।” | 

“পরশু বুড়ী তোকে গাল দিয়েছিলে। বলে তুই আমার 
কাছে তাকে ডাইনী বলে নালিশ করেছিলি। তার দশ 
রেক জরিমানা হয়েছে। আজ যদি মংমৌ নালিশ করে 
তোর ত্রিশ রেক জরিমানা করব ।” 

ফো-লোন্‌ তাহার ছুই পা জড়াইয়। ধরিল। তাহাকে 
সাবধাস্ত করিয়! প্রধান মহাশয় বাটী কিরিলেন ! 

প্রধান মহাশয়ের বাটাতে সকলে আহার কবিতেছে, 


"আচ্ছ। কাউকে বলিস তাকে আমার কাছে ডেকে “অত্যন্ত ব্যন্ততাবে ফোলোন্‌ গিনি ঠাকরুনকে পরিবেষণে 


দিতে |» 


সাহায্য কবিতেছে। মঘ্মৌকে একজন কহিল, “ফোলোন্‌ 


৩৮ 


প্রবাসী_ কার্তিক, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


TAMA SINAN ANON ONAN AN NANA পি পাতি ৫৯ প৯পািপপসপাসিপাস্সি্পিস্পিসিপিস্পাসিপস্িস্পিসিপ্ির পিপি পাইছি পিপি পরি পিপিপি PN ANNONA NANA ছি 


তোকে কুত্ত! বলে গালি দিলে, ঘুপি দেখালে, আর তুই মুখ 
বুঞ্জে চলে গেলি 1” 

গকখন- কোথায় ?” 

সব শুনিয়া মং-মৌ। মিনিট খানেক ভাতের গ্রাস হাতে 
লইয়। ফোলোনের দিকে তীব্র কটাক্ষে চাহিয়। রহিল। 

“যদি শুনতে পেতুম ওর পিণ্ডি চটকাতুম। আমার 
কাকুর সঙ্গে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হয় না-ফের যদি বলে 
ওর টুটি ছিড়ে ফেলবো” 

মা-মীর হাত থেকে ‘ভাগ্নির’ গান্রটা লইয়া ফো- 
লোনের পরিবেষণ করিবার কিঞ্চিৎ ইচ্ছা হইয়াছিল। 
উপস্থিত সে সাধ মিটিযা গেল । ম।-পান মংমৌএর কাছে 
গিয়া আদর জানাইয়া বপিল--"তুমি কাল আমার কাছে 
ধাগুনি--কেন যাওনি ?” 

নর্ধ-সমক্ষে মাপানেঘ এরূপ স্পর্দাস্থচক প্রশ্নের উত্তর 
দিতে মংযৌ ইচ্ছুক নয়। পায়সান্নে পিঠা ডুবাইয়া বলিল 
“ইচ্ছা হয় নি?” 

বুবতীরা হাসিয়া উঠিল ৷ সেই সঙ্গে মা-পানের কর্ণমুল 
আরক্তিম হইয়া উঠিল। ক্ষণপরে ফোলোনকে ডাকিয়া, 
অনুরাগের অভিনয় করিয়া মা-পান কহিল “তুমি সকাল 
পেকে চুপ করে আছে, কারুর সঙ্গে কথা বইছ 
না কেন।” 

ম-যৌর দিকে নেত্রপাত করিয়। ফো-লোন কহিল “ন।, 
এই কান্রকণ্মে ব্যস্ত ছিলুম ।” 

“আমার সঙ্গে আগেকার মত তুমি আর সেখে সেধে 
কথা কোনা ৷” I 

আহারাদির পর সকলের সঙ্গে মং-মৌ কর্শ্মস্থলে চলিয়! 
গেল। বধের ফল ফলিল। গতরাত্তির জুয়। খেলার কথা 
সাবধানে অবতারণা! করিষা মা-পানকে ফোলোন জানাইল, 
তাহাব অনুমতি হইলেই টাকা আটটির সাহাযো সাতনর 
আনিতে পারে । তবে বেসিন ভিন্ন ভাল গহনার স্থবিধা 
হইবে না। 

নিশ্বান ফেলিয়! মা-পান বলিল “এখনও একমাঁদ $ 

পুনশ্চ প্রধান মহাশয়ের বাড়ীতে সরগরম পড়িয়া গেল । 


০ 


কালে পথিক সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাঁতে তাহাকে বন্দনা করিতেছে * 
কিন্ত সেদিকে তিনি বীতম্পৃহ। পাখা হন্তে একজন 
তাহার পশ্চাতে বাযু সঞ্চালনে রত। 

ক্রতপদ্দে কর্তাম্হাশয় আসিয়া তাহাকে অভিবাদন 
করিলেন। গ্রামের কথা উত্থাপিত হইলে, প্রধান মহাশয় 
বলিলেন, গ্রামের অবস্থা উপস্থিত ভাল। পুলিশের কঠোর 
শাসনে কোনওরূপ গোলমাল বা ডাকাতির নাম গন্ধ নাই। 


'রিপোর্টবুক' ও দৌয়াত কলম আসিল । কলম সরিল না। 


কলম ছুঁড়িয়া দারোগা মহাশয় বলিলেন “আমি লিখবো 
সরকারি জিনিনপত্রে যত্ব করা হয় না।” 

লেখনীট! প্রধান মহাশয়ের নিজন্ব। তাহা দারোগা 
মহাশয়েরও অবিদিত ছিল না। 

প্রধান মহাশয়--“এবার আস্বার সময় গোটাছুই টাকা 
দিয়ে-_দয়। করে একটা! ভাল কলম যদি আন্তে পারেন 
অনুমতি হয় ত টাক। দুটো” 

পকেটে টাক! রাখিরা দারোগাঁ বলিলেন “রাজ্জকার্ষ্যের 
বেজায় ঝঞ্চাট, তবে যদি মনে থাকে ত' কলম আস্বে। 
আর দাম্টাও ঠিক জানিনা_ বোধ করি” এতেই হবে, 
কিছু বেশী ষদি লাগে পরে দিলেও চলবে ।” 

প্রধান মহাশয়ের গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন “ছু পয়সায় 
একজোড়া কলম পাঁওষা--” 

কর্তার ধমকে গৃহিণী চুপ করিলেন । 

প্রধান মহাশয় দারোগাকে বলিলেন “অনুমতি হয় ত 
আপনার কথামত আমি একবার লিখতে চেষ্ট। করে 
দেখতে পারি 1” 

সেই কলমে হৃষ্টপুষ্ট ভুট্টার দানার মত শ্পষ্টাক্ষরে লেখা 
হইল :-- 

“বারটার সময় ম্যুথিটে আসিলাম। প্রধান মহাশয় 
বলিলেন গ্রামে ডাকাতি হয় নাই। দুইটার সময় গ্রাম 
পরিত্যাগ করিলাম । 

ম-পো-খিন্‌।৮ 
চুরুট ধরাইয়! তিনি বলিলেন “শুন্লুম জুয়া খেলে 


. গ্রাম্টা সর্বস্বান্ত হয়েছে । যার! জুয়া খেলায় জিতেছে . 
কি সমাচার? না দারোগ। মাংপে।-থিন্‌ মহাশয় আদিয়াছেন | " 
বাবাপ্ডায় মাছুরের উপর তিনি উপবিষ্ট। পথে যাতাষাতের 


এমন ছুএকজনের নাম বলুন ৷” 
শুধভাবে হাসিয়। প্রদান মহাশয় বলিলেন “অতি সামাস্ত 


ঘা 


১ম সংখ্যা ] 
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* মাত্র জুরা খেলা হয়। হুজুরের দয়ায় সকলেই গরীব, হার 


জিত বিশেষ হয় না।” 
কর্মচ্যুতির ভয় প্রদর্শন হইল । অস্ততঃ একজনেরও 
নাম বলা চাই । 2 
“তা হলে ফো-লোন, মং্লেটের ছেলে । বেচারা 


- কিন্ত বড়ই গরীব।* 


অচিরে মংলেটের আবাসে ফো-লে(নের অস্বীকারের 


ক্রন্দনধ্বনির সহিত তাহার মাতার গালিব্ণ হইতে লাগিল । " 


' আধঘণ্টা পরে ফো-লোনের সিক্ষের লুগী বগলে করিয়া 


~~ 


Ed 


শান্তিরক্ষক মহাশয় বাহিরে আসিলেন। তাহার পকেটে 
ফোলোনের টাকার থলি। প্রধান মহাশয়ের সঙ্গে তিনি 
তাহার গৃহে আহার করিতে গেগেন। 

সন্ধ্যাকালে প্রধান মহাশয় বারাপ্তার উপরে বসিয়! 
আছেন। উঠানে চাটাইএর উপরে গ্রামের সকলে 
উপবিষ্ট। ঘণ্টাখানেক পূর্বের শাস্তিরক্ষক মহাশয় ঘুম 
হইতে উঠিয়া গ্রামাস্তরে গিয়াছেন। কর্তা মহাশয় 


বলিলেন, তাহার সাধ্যমত তিনি করিয়াছেন। সে ক্ষেত্রে. 


ফোলোনের নাম করা ভিন্ন উপায়াস্তর ছিল না । তবে 
ভগবান বুদ্ধের কৃপায় ও তাহার বিশেষ অন্থরোধে 
ফে লোন, সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে, নতুবা জেলে যাইতে 
হইত। তাহার বার বার নিষেধ সত্বেও সকলেই প্রায় জুয়া 
খেলে। অতীব অন্তায়। 

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল। 
. ফো-লোনের থলিতে ৯/১৫ ছিল। রাজকোষে সে 
অর্থ জমা হইবে। আপিবার সময় ফোঁলোন নিজের 
লুক্দীটি স্বেচ্ছায় দারোগাকে পুরস্কার দিয়াছে তাই তিনি 
তাহা লইয়াছেন। 

পরদিন প্রাতে প্রধান মহাশয়ের বাটীতে সকলের 
নিমন্ত্রণ হইবার পর সভা ভঙ্গ হইল । 

( আগামী বারে সমাপ্য ) 


শ্ীঞ্শচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


(স্পা 


দুরের পাল্প। 








২৯ 
দূরের পান্না 
ছিপ্থান্‌ তিন্-দীড়, 
তিন্‌ জন্‌ মালা 
চৌপরু দিন্-ভোর 
দ্যায় দূর পালা। 
পাড়ময় ঝোপ ঝাড় 
ন্ঙ্গজল্‌,__জঞ্জাল্‌, 
জলময় শৈবাল 
পান্নার টাকশাল। 
কঞ্চির তীর-ঘর 
এ চর জাগছে, 
বনহাস ডিম তার 
স্কাওলায় ঢাক্ছে । - 
চুপ্‌ চুপ্‌-ওই ডুব, ' 
দ্যায় পান্কৌটি ; 
দ্যাষ ডুৰ টুপ্‌ টুপ্‌ 
ঘোম্টার বউটি। 
ঝক্ঝক্‌ কল্সীর রি 
বক্‌বক্‌ শোন্‌ গো, 
ঘোম্টায় ফাক্‌ বয় 
মন উন্মন্‌ গো। 
তিন-দাড় ছিপ্থান্‌ 
মন্থর যাচ্ছে, 
তিন জন মাল্লা 
. কোন্‌ গান্‌ গাচ্ছে? 
রূপশালি ধান বুঝি 
এই দেশে আষ্টি; 
ধুপ্ছায়া যার শাড়ী 
তার হাসি মিষ্টি। 
yt মুখধানি-মিষ্টিরে, 
চোখডুটি ভোম্রা, 
ভাবকদমের--ভরা- 


রুপ দ্যাখো ভোমরা । 


~~ 


৪০ 


ময়নাম্তীর জুটি 

ওর নামই টগরী, 
ওর পায়ে ঢেউ ভেঙে 
জল হল গোখরী! 


ওর তরে মন্থরে 
নদ্‌ হেথ। চল্ছে, 
জলপিপি ওর মৃতু 
বোল্‌ বুঝি বল্ছে । 


আট্‌কেছে যেই ডিঙা 

চাইছে সে পর্শ, 

সঙ্কটে শক্তি ও 
সারে হর্ষ | 


প্রবাসী-- কার্তিক, ১৩২৩ 
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ডাক্পার্থী ওর লাগি 
ডাক্‌ ডেকে হদ, 


ওর তরে মৌঁতিজলে 


ফুল ফোটে পদ্ম । 


দুই তীরে গ্রামগ্লি 
ওর জয়ই গাইছে, 
গঞ্জে যে নৌকে। সে 


ওর মুখই চাইছে। 


পান বিনে ঠোট রাঙ। 
চোখ. কানে! ভোম্র! 
রূপশালি-ধান-ভান। 

রূপ দ্যাখো তোমবা। 


* * * 


পান স্থপারি ! পান স্থপারি! 


এই খানেতে শঙ্কা ভারি, 

গাচ পীরেরই শীর্ণি মেনে 
চল্‌রে টেনে বইঠা হেনে; 

বাক সমুখে, ষাম্নে ঝুঁকে, 

বাঁধ বাচিয়ে, ডাইনে রুখে, 

বুক দে টানো বইঠা হানো 

নাত সতেরো কোপ্‌ কোপানো। 


হাড়-বেরুনে। খেজুবগুলে। 
ডাইনি যেন ঝামর-চুলো 

নাচ তেছিল সন্ধ্যাগমে 

লোক দেখে কি থমকে গেল। 
জম্জমাঁটে জীকিয়ে ক্রমে 
রাত্রি এল রাত্রি এল। 
ঝাপ্‌ন! আলোয় চরের ভিতে 
ফিরছে কা'র। মাছের পাছে, 
পীব্‌ বদরের কুদ্বতিতে 
নৌকো বাদা হিজল গাছে। 


ক * ঝা 


আর জোর দেড় ক্রোশ, 


জোর দেড় ঘণ্টা, 

টান্‌ ভাই টান্‌ সব 

নেই উৎকঠ | 
চাগ্‌ চাপ্‌ শ্তাওলা'র 
দ্বীপ সব সার সার, 

bk বইঠার ঘায় সেই 

দ্বীপ সব নড়ছে, 
ভিল্‌ভিলে হাস তায় 
"জল-গাঁয় চড়ছে। 

ওই মেঘ জমছে 

চল্‌ ভাই সম্ঝে, . 

গাও গান দাও শিশ, 

বক্শিস্! বক্শিস্‌! 
খুব, জোর ডুব, জল” 
বয় আত, বিরুঝির্‌ 
নেই ঢেউ কল্পোল্‌ 
নয় দূর নয় ভীর। 

নেই নেই শঙ্কা 

চল্‌ সব ফি 
* বকশিস্‌ টঙ্ক! 


বকশিস্‌ কু্তি। 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


! 


১ম সংখ্যা | 


রনি A, 


* ঘোর-ঘোর সন্ধ্যায় 
ঝাউগাছ ছুল্ছে 
ঢোল-কল্মীর ফুল 

" = তন্ত্রায় ঢুল্‌ছে। 





চারদিক নিঃসাড়, 
ঘোর-ঘোঁর রাত্রি, 
ছিপ থান তিন্‌'দীড় 
চার জন যাত্রী । 


bd ফু শৰ 


, তারায ভরা আকাশ ওকি 
).. ভুলো পেয়ে ধুলোর পরে 
লুটিষে প’ল আচম্বিতে 
কুহক-মোহ-মন্ত্র ভরে.। 


“ ক ক 


_ কোথায় এল নৌকো খান! 

রঃ তারার ঝড়ে হইরে কাণ! 
পথ তুলে কি এই তিমিরে 
নৌকো চলে আকাশ চিরে! 


জড়াধ বাঁঝি দাডের মুখে 
ঝাউষের বীথি হাওষায ঝুঁকে 
বঝিমায বুঝি বিবির গানে 
সপন পানে পত্রাণ টানে। 


কেবল তারা! কেবল তারা! 
শেষের শিরে মাণিক পারা, 
হিসাব নাহি সংখ্যা নাহি 
কেবল তারা ষযেথাই চাহি। 


জলছে তারা নিব্ছে তারা 


‘মন্দাকিনীর মন্দ সৌতায়,_ 


যাচ্ছে ভেসে যাচ্ছে কোথাষ 
জোনাক ঘেন পন্বাহাব! । 


দূরের পাল্লা ৪১ 

তারার আজি ঝাম্র হাওয়া 

ঝামর আজি আধার রাতি, 

অগ্ুণৃতি অফুরান্‌ তারা 

জালায় যেন জোনাক্‌-বা তি। 
পারনি নও কালে! নদীর ছুই কিনারে 
a ন কল্পতরুর কুধ্র কিরে ?-- 
চুপ্‌চাপ্‌ চারি ফুল ফুটেছে ভারে ভারে, 
সন্ধার লগ্ন। ইল রহ মালি হাতি! 


বিন। হাঁওযায়ু ঝিল্মিলিষে 
পাগড়ি মেলে মাণিক-মালা, 


বিনি নাড়ায় ফুল ঝরিছে 
ফুল পড়িছে জোনাক-জালা । 
চোখে কেমন লাগ্‌ছে ধাধা 
লাগ্ছে যেন কেমন পাবা 
তারাখুলোই জোনাক হল 
মে কিন্বা জোনাক হল তারা । 


নিথব জলে নিজের ছায। 
দেখছে আকাশ-ভর। তারাঘ 
ছায়া-জেনাক আলিঙ্গিতে 
জলে নাক দিশে হারায। 


- দিশে হারার, ধায় ভেসে যায় 
7" স্রোতের টানে কোন্‌ দেশেবে 1 
মর! গাঙ, আর স্থর-মরিত, 
এক হয়ে যেথায মেশেরে ! 


কোথায় তার! ফুরিয়েছে, আর 
জোনাক কোথা হয় সুরু যে 
নেই কিছুরই ঠিক ঠিকানা 
চোখ যে আলা! রতন উছে। 
ক সী ১ আঃ 
আলেয়াগুলো৷ দপ্দপিয়ে 
জল্ছে নিবে নিব ছে জলে 
উদ্কোমুখী জিব মেলিয়ে 
চাটছে বাতাস আকাঁশ-বেলে! 
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প্রবাসী--কার্তিক, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


NAAN A ANA NA NANA SANA SOA AS AN AA AOA সারির NAA ৯৫ SA INARA AN AAA সিপাসি উল 


আলেয়া-হেন ডাক-পেয়াদ। 

আলেয়া হতে ধায় জেয়াদা, 
“ এক্‌লা ছোটে বনবাদাড়ে 

ল্যাম্পো হাতে লকৃড়ি ঘাড়ে। 


সাপ মানেনা বাঘ জানেনা 
ভুতগুলে! তার সবাই চেন। 
ছুটছে চিঠি পত্র নিযে 
বুন্বনিয়ে হন্হনিয়ে | 


বাশের ঝোপে জাগছে সাড়া 
কোল্-কু'জে। বাশ হচ্ছে খাভা, 
জাগছে হাওযা জলের ধাবে 
টাদ'ওঠেনি আজ আধারে । 


শুকৃতারাটি আজ নিশীথে 
দিচ্ছে আলো! পিচকিরিতে 
রাস্তা একে সেই আলোতে 
ছিপ, চলেছে নিঝুম শ্রোতে। 


ফির্ছে হাওয়া গায় ফুঁদে য়া 

মাল্লা মাঝি পড়ছে থকে, 

রাঙা আলোব লোভ দেখিয়ে 

ধরছে কার! মাছগুলোকে। 
চল্ছে তরী চল্ছে তরী 
আর কত পথ? আর ক’খড়ি ? 

। এই যে ভিড়াই ওই যে'বাড়ী 

ওই যে অন্ধকারের কীঁড়ি-_ 


ওই বাঁধা 'বট ওর পিছনে 
দেখছ আলো? এতো কুঠি, 


বখানেতে পৌছে দিলেই 

রাতের মতন আজকে ছুটি ৷ 
ঝপ, ঝবপ, তিনখান 

দাড় জোর চল্‌ছে 

তিন্জন মাল্লার 
হাত সব জল্ছে; 

গুর্পতর্‌ মেঘ-সব 

গায় মেথ-মল্লার, 

দূর পাল্লার শেষ 

হাললাক মাল্লার । 

' উসত্যেন্রনাথ দত্ত । * 





এ , বর-পণ 
be চিরিনী। 

শ্রাবণের প্রবাসীতে সম্পাদক-মহাঁশয বর-পণ লাঘবের একটা 
প্রতিকার কল্পন| করিয়াছেন। এখন বিবাহের হাটে 
ইংরেজী-শিক্ষিত বরের দর চড়া। কিন্তু কালে খন পাশ- 
করা যুব| অনেক হইবে, তখন. যেমন অন্ত দ্রব্যের বহ 
উৎপাদন-হেতু দরে সাচিব্য হয়, বরের দামও হটিষ! যাইতে 
পারে। 

বর-পণ বলিলে বরের দম বুঝাঘ ন! বটে, কিন্তু যে 
প্রতিজ্ঞা টাকার পবিমাণ-অনুসারে রক্ষা কর! হয়, তাহা! 
প্রায কেনা-বেচার তুল্য হইর। দ্বাড়ায। নে যাহ! হউক, 
গত কয়েক বৎসরে অনেক বি-এ, এম-এ পাশ হইয়াছে । 
বরের বাজার মন্দা পড়িয়াছে কি? বোধ হয়, পড়ে নাই। 
কারণ পূর্বে যে বন্যার পিতা পাশ-করা জামাই খুজিতেন 
না, এখন তিনি খুজিতেছেন। উৎকল ও বিহারে বর পণ 
ছিল না, বঙ্গের মতন ছিল না, এখন সে সে প্রদেশেও 
আরম্ভ হইয়াছে। | | 

বর-পণ যৌগাইতে গিয়া অনেক বন্যার পিতাকে কষ্টে 
পড়িতে হইয়াছে, ধনাঢ্য ব্যতীত অন্যের পক্ষে ভ্রাসেব কারণ ৭ 
হইয়াছে । সে বৎসর স্সেহলতার মৃত্যুর পর কাগজে 
মঙ্গলিখে বক্তৃতা-মঞ্চে একটা টিটিকার পড়িষাছিল। অনেকে 
মনে করিয়াছিলেন সমাঁজ-পাঁপের প্রাযশ্চিত্ত হইয়া গেল, 
এখন পুখোর উদয় হইবে। সাত বৎসর পূর্বে আমি 
“বঙ্গদর্শনে” বর-পণ এড়াইবাব পথ খুঁজিযাছিলাম। হিন্দু 
সমাজের পূর্বেব বিবাহরীতি রাখিয়া] এক পথ দেখিয়াছিলাম, 
সেঁটা যুবাদের হাতে | ইচ্ছা করিলে ইহারা বর-পণ-বিধি 
ভাঙ্গিতে পারে, আর কেহ পারে না। স্েহলতার মৃত্যুর 
পর যুবাদিগকে মাতাইয়া৷ বর-পণ উঠাইয়| দেওয়ার বহ «. 
কল্পন। চলিয়াছিল। 

যুবার। কিন্তু সে উত্তেজনা তুলিষা গিয়াছে। বর-পণ 
যেমন ছিল, তেমনই আছে। 

বরং একটা কুফল ফলিয়ছে। যিনি পণ গ্রহণ না 
করিয়! শিক্ষিত পুত্রের বিবাহ দিতেছেন, তিনি স্বয়ং না" 
হউন তাহার আত্মীষ স্বজন কাঁগজে-কলমে ঢাঁক-ঢোল 


১ম সংখ্যা ] 


* পিটিয় গগন কফাটাইতেছেন, অমুকের বিবাহে বর-পণ চাওয়া! 


কিংবা লওয়া হয় নাই। “হে মূঢ়, দেখ, বর-পণ ন! লইয়া 
কেমন হরধিত মনে নির্বিবাঁদে বিবাহকার্ধ সম্পন্ন হইয়াছে !* 

কিন্ত, অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, যোগ্য ঘরে পুত্রের 
বিবাহ হইয়াছে, যে ঘর হইতে বর বহু টাকা নিজের ঘরে 
আনিয়াছে। এখানে পণ-প্রার্থনা অনাবশ্তক হইয়াছিল । 
তথাপি শ্লাঘ! জুটিয়া বিপন্নের ক্ষতে লব্ণপ্রক্ষেপ 
করিতেছে। পাপ যায় নাই; পাপ ঢাকিতে গিষ। আর 
পাপ করা হইতেছে। পূর্বকালে আত্ম শ্নাঘ! ও আত্মহত্যা 
সমান বিবেচিত হইত । এমন দাঁনধর্ম পুণ্যকর্ম কদাচিৎ 
গোপনে অনুষ্টিত হইয়া থাকে । অত কথায় কাজ কি, 
যেখানে দানপুণ্য কিছুই নাই, গ্রন্থ ছাপাইয়া গ্রস্থকার নিজের 
প্রতিমূতি জুড়িয়া আত্ম ঘোষণ! করিতেছেন! 

এমন কালে বর-পণ কেহ উঠাইয়া দিতে পারে কি? 
ইয়ুরোপের “সভ্যতা” ঘেটা আমাদের চোখে নিত্য 
প্রতিভাত হইতেছে, সেট! ভোগেব সভ্যতা । এই সভ্যতা 
আমাদের সমাজ-দেহের মর্মেমনে” প্রবেশ করিতেছে। 
বিভব-প্রদর্শন ইহার বাহ্‌্বিকাখ। আমরা জনে-জনে 
মনে করি এক-এক রাজা। রাজার পক্ষে যাহা সাজে 
কিংবা সহজে জোটে আমরাও তাহা চাই। আমর! পুত্রের 


বিবাহে স্বর্গের অপ সর! চাই, স্থবর্ণে ও রত্বে আপাঁদ-মস্তক- 


মণ্ডিত। চাই, পুষ্পক-রথও একটা চাই। সঙ্গে সঙ্গে টাকাও 
চাই, নচেৎ রাজভোগ চলে না। বর-পণে বিবাহের ঘটা 
হইতেছে; জীকে বিবাহের কারণে বর-পণ বাড়িয়াছে। 
নিত্য আহার-ব্যবহারে জীক; বিবাহে জাক আর আশ্চর্ষকি? 

বর-পণ-অত্যাচারের ইহাই একটা কারণ নহে। কন্যার 
পিতামাতা উত্তম-কুলজাত স্থশীল বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন ধনাঢ্য 
জামাই আকাজ্ষা করেন। ইহা ম্বাভাবিক। একটা 


৯৮ সংস্কৃত স্লোকে আছে, কন্ত। বরের রূপ, মাতা বিত্ত, পিতা 


বিদ্যা, বন্ধুজন ( আত্রিকাঁলির ভাষায় কুটুম্ব ) কুল, এবং 
অন্ত্ন মিষ্টাম্ন চায় । এর, জামাই জোটা বহু ভাগ্যের 
ফল বই কি? ইহাব নিমিত্ত অর্থব্যয় অপ ব্যয় নহে। 
পিতার বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকারী পুত্র হয, কন্তা হয় না। 


"দে কন্তাব স্ুখ-বিধানেব নিমিত্ত বিষ্য-সম্পত্তিব কিছু দাম 


অবতব্য কি? 


বর-পণ 


পিপি স্পাসিপিসিত ANA ANA ANA AAA AAAI NANA AAA AAAS AIM AAA A 
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আমরা পুত্রের শিক্ষ। ও শীলতার প্রতি যত মনোযোগী, 
কন্তার প্রতি তত নই। ফলে যোগ্য পাত্র ঘত মেলে, 
যোগ্য পাত্রী তত মেলে না। ইহার উপর পাত্রী যদি 
তেমন স্থরুপ। ন। হয়, তাহ! হইলে বিবাহ-সহনধ ছূর্ঘট হইয়া 
উঠে। এখন বরের পিতাকে টাকার তোড়া দেখাইয়। 
তুলাইতেছি। বর-পণ ন! থাকিলে এমন কন্তার গৃণা্ধিত 
বর পাওয়া যাইত ন|। মনে করুন, বিবাহে টাকা-পণ উঠিয়া 
গেল। আপনি কন্তার পিতা; তেমন আরও অনেক পিত। 
আছেন। অন্যকে কন্তা-দায় হইতে উদ্ধার না করিয়া 
আপনাকে কেন করা হইবে? ইহার এক উত্তর, টাকা ৷ 
টাকা অপেক্ষা প্রেয় দেখান, স্থলভ প্রেয় দেখান। টাকাই 
যে পুরুার্থ। 

দানে পুণ্য, একথা সর্ব ধমেই আছে। হিন্দুধর্ম বলে, 
দানের মধ্যে কন্তা-দান শেষ্ঠ । ইহা যে শ্রেষ্ঠ, তাহাতে 
সন্দেহ নাই৷ গৃহস্থাশ্রমের অেষ্ত্বে সন্দেহ না থাকিলে, 
যাহাতে দে আশ্রমের স্থিতি, তাহাতে সন্দেহ আসিতে পারে 
না। পরাক্রম দ্বার! বিবাহধোগ্য কন্য| লাভ হইতে পারে। 
কিন্তু তাহা অস্থ্র-সমাজে, আমাদের সমাজে নহে। 
আমাদের সমাজে কন্ঠার পিতা কন্তা দান না করিলে, 
বিবাহে সম্মতি না দিলে, বিবাহ হইতে পারে না। রূপবতী 
গুণবতী স্থশীলা সালস্কতা কন্ঠাদানই দান। যে দ্রব্যের 
আদর নাই, তাহার দানে পুণ্যও নাই। কারণ তাহা স্থলভ। 
কন্ার প্রতি আদর-মমতা পিতামাতার যেমন, অন্যের 
তেমন নহে। পিতা সে মমত! ত্যাগ করিতে পারিলেও 
মাতা পারেন না| কন! যে মাতৃ-সূর,পা; সে যে মেয়ে। 
এমন মেয়েকে যথাসাধ্য সালঙ্কৃতা না করিযা কোনে! মাতা 
পরের ঘরে যাইতে 'দিতে পারেন না। কারণ কন্থ। 
নিরাভরণ! গেলে মাতার সম্মান-লাঘব হয় ; শ্বশুর বাড়ীতে 
কন্তাকে দুর্বাক্য বা অনাদর সহিতে হইবে, এই আশঙ্ক! 
নহে; কন্তা আদরের, পূজার যোগ্যা বলিয়াই কন্যাকে 
মাতা সাজাইয়। পাঁঠান। মায়ের বাড়ীতে কী স্বচ্ছন্দে 
কুবেশে থাকিতে পারে; কিন্তু স্বশর-ঘরে সেখানে লক্ষ্মী- 
ম্রবপা হইতে হইবে সেখানে অলক্্ীর বেশ কিছুতেই সাজে 
না সাজা-না-নাজ| লোকের কথা নয়; মাতৃত্বের কথ!। 
ফুংসিং-বেশ। মিরাঁভরণা'বন্তাদাল অসম্ভব । 


BB 


ঠিক এই কারণে কন্যাকে যৌতুক দিতে হয়। 
অন্তের ঘরে, যাহাকে জান না তাহার ঘরে, ষে গৃহলক্ষমী 
হইতে যাইতেছে, তাহাকে গৃহস্থের যাবতীয় আবশ্যক 
দ্রব্য নিশ্চয়ই চাই । এই যে ত্রব্য-সম্ভার যাহা পিত্রালয় 
হইতে কন্যা লইয়া যায, তাহাতে তাহারই অধিকাব, 
শ্বশুরালয়ের কাহারও নহে। অতএব ইহা যৌতুক? 
কন্যার অলঙ্কার যেমন যৌতুক, অপর দান-সামগ্রী 
যেমন যৌতুক, যাহা বর-পণ নামে দান বা উৎসর্গ কৰ। 
হয়, তাহাও তেমন যৌতুক মনে করিতে পাঁরিলে বর- 
পণের অত্যাচার থাকিত নাঁ। কনার সংদারষাত্রার 
সম্থলের নাম যৌতুক। কন্যাকে যৌতুকদান হিনদুবর্ষে 
প্রসিদ্ধ আছে। 

বাধ। এই, বরের পিতা পণ বলিয়। গ্রহণ করেন, যৌতুক 
স্বীকার করেন না! পণের টাকা তাহীর | মূলে বরের; 
কিন্তু বর পায় না, পিতা আত্মদাৎ করেন, আয়ের অতি- 
রিক্ত ব্যয় করেন, হয়ত স্বীয় কন্যার বিবাহের ব্যয পুত্রেব 
পণ হইতে নির্বাহ করেন। এইটাই কু। বরের পণ, ন! 
বরের পিতার পণ? বর ধন্ুক-ভাঞঙ্গা পণ করিতে পারে; 
কিন্তু সে পণে পিতার অধিকার কোথায়? পিতা পুত্রের 
বিবাহ নির্বাহ করিবেন! না করিলে তাহার ধর্মহানি 
হইবে, বংশের পিণ্ড লুপ্ত হইবে । পিতা পুত্রেব ভরণপোষণ 
করিবেন, পুত্রকে শিক্ষিত কবাইবেন, বিবাহিত করাইবেন | 
পুত্রের গৃহস্থাঅমে প্রবেশের পূর্বে যত কিছু কার্য, পিতার 
কার্য, পিতার কর্তব্য। খাওয়াতে-পরাইতে খণ করিতে 
হয়, পিত। করিবেন; বিবাহে চর্বাচোষ্যলেহুপের দ্বার! 
জ্ঞাতিকুটুথ্ বন্ধুবান্ধবকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইতে 
হয়, তিনি করাইবেন। বিয়াল্লিশ বাজনা বাঙজাইতে হয়, 
তিনি করাইবেন। ইহার নিমিত্ত খণ করিতে হয়, খণের 
দ্বায় তাহার, পুত্রের নহে। কারণ বিবাহের ঘটায় তাহার 
সন্তোষ, তাহার খ্যাতি; পুত্রের নহে। এ স্থলে যে পিতা 
পুত্রের অজিত পণ আত্মনাৎ করেন, তিনি পিতৃর্মে ৰঞ্চিত। 
তাহাঁকে কুপিত। বজিতে পারা যাঁয়। 

তিনি কুপিতা ; কারণ তিনি পুত্রকে বিক্রেয় জুব্য মহে 
করেন। তিনি পুত্রের ভক্কি-প্রীতির মর্যাদা রক্ষী কর্সেম 
না। তাহার ইচ্ছার পুত্র-বিবাহ্‌ কবে, পুত্রের কতবা 
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তাই। কিন্তু পিতা! নিজের ধর্ম পালন কয়েন না; তিনি 
অধার্মিক। পুত্রের অর্জিত ধনে পিতার অধিকার আদৌ 
নাই, থাকিতে পারে না। 

কন্তার পিত। কন্তা-দান করেন; বর সে দান গ্রহণ 
করে, বরের পিতা করেন না। পিতৃহীন বরের বিবাহ 
হয়; কন্তার পিতা বতমান না থাকিলে কন্যার মাতা কিংব। 
অন্য অভিভাবক কন্তা দান করিতে পারেন । অতএব দান, 
দাতা, ও গ্রহীতার মধ্যে ববের পিতার স্থান নাই। অথচ 
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পুত্রসন্বদ্ধে দালালি পিতার গহিত। 
কন্যার পিতা উপবাসী ও শূ.চি হইযা বজরার 
শ্রাদ্ধ করিয়। নারায়ণ: সাক্ষী রাখিয়া বরকে কন্যা দান 


করেন; এমন দান করেন যে কন্তার আলয়ে গিযা দান- 


প্রতিগ্রহের আশঙ্কায় অন্ন পর্যন্ত স্পর্শ করেন না। বরও 


শূচি হইয়া নারায়ণ সাক্ষী করিয়া কন্যাকে ধর্মপদ্থীর,পে 


গ্রহণ করে। দাতা বড়, না গ্রহীতা বড়? নিশ্চয়ই 
গ্রহীতা বড়। ফে-সে ভাল মন্দ দান করিতে পারে। 
কিন্তু, যে-সে গ্রহণ করিতে পারে নাঁ। অতএব, “হে বর, 
হে শ্রেষ্ঠ, হে বরেণ্য, তুমি কন্তাগ্রহণ করিয়া তোমার + 
।পতাকে চরিতার্থ কর, 'তুমি' তাহার ধর্ম-পালনের 
সহায়; তুমি পূজ্য, উদার-চরিত, তোমাকে নমস্কার 1” 
এহেন বর, যাহাকে কন্তা বরণ করিয়াছে, তাহাকে 
অদেয়কি আছে? কন্যার সহিত আরও কিছু প্রার্থন। 
করিলে কন্তার পিতার সৌভাগ্য বলিতে হইবে৷ 
যাহার গৃহে অতিথি উপস্থিত হয়, তিনি যেমন শ্লাঘ্য, 
অতিথিও তেমন পূঙ্জা্হ। অতিথি পুজ1 গ্রহণ করিয়। 
গৃহীকে ধন্ত করেন; কন্যা গ্রহণ করিয়া বর কন্তার 
পিতাকে তেমনই ধন্য করেন। অতিথি এক দিনের ;-- 
কন্ঠার পতি নববধূকে চিরদিনের তরে পত্নীত্বে বরণ “* 
করেন। 

বড় কে? দাতা না গ্রহীতা? লোকে ব্যাপারটা 
তলাইয়া বোঝে না। বুঝিলে দেখিত, কন্যা ব্যতীত 
অর্থ প্রার্থনা করিয়া বব নিম্সেকে কতখানি অপদস্থ . 
করে। অতিথি কি কিছু চাহিতে পারে? যাহার আত্ম- 
সম্রম আছে, তিনি কি তাহা সহন্দ্রে খবকরিতে পায়েন? 
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আর, যাহার সে জ্ঞান নাই তিনি অতিথি নন, ব্রও নন। 
দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে কে বড়, তাহা বলা অসাধ্য । 

এহেন সব্ঘদ্বকে বরের অধার্সিক পিতা বুঝিতে পারিবেন 
কি? তিনি পুত্রের কল্যাণ আকাজ্ষা। করেন কি? যে 
পুত্র বধূকে অর্ধাঙ্গিনী করিতে প্রস্তুত, যাহাকে তাহার 
অদেয় কিছু নাই, সুখে দুঃখে যে চিরসঙ্জিনী, বে কর্মে বধূর 
মনে কষ্ট হইতে পারে, সে কি সে কর্ম করিতে পারে? স্বীয় 
পিতামাতার অপমানে যেমন দুঃখ, পিতৃমাতৃতুল্য শ্বশ,র- 
স্বাশুড়ীর অপমানে বরের তেমন দুঃখ । যদি দুঃখ বোধ 
না করে, তাহা হইলে সে পত্নীর পতি হইতে পাবে নাই। 
পতিত্বস্বীকার কি ধেমন-তেমন কর্ম? আর পত্থীত্ব- 
স্বীকারই কি যেমন-তেমন কর্ম? স্বামী বড়, ন! জায়া 
বড়? স্বার্থত্যাগে কে বড়? এ প্রশ্নের উত্তর নাই। 

কথাটা যদি এমন, তবে যুবারা, শিক্ষিত যুবারা, 
পণগ্রহণে আপত্তি করে ন! কেন? 

ইহার অনেক কারণ আছে । তন্মধ্যে একট! প্রধান। 
মাহষে দেবত্বেব বিকাশ হইয়াছে, কিন্তু, পশ ত্ব একেবারে 
লুপ্ত হয় নীই। লুপ্ত হইতে পারে না; কারণ লুপ্ত হইলে 
মানষ-সষ্টিও লুপ্ত হইবে। পশু-সমাজে ছিবিধ বিবাহ 
দেখা যায়; কন্। স্বযম্বরা হয়, অন্যত্র বর বলপুর্বক কন্া 
হরণ করে। বলপূর্বক কন্তাবিবাহ আন্ুর-বিবাহ নামে 
খ্যাত। দানব-নমাজে এই বিবাহ ছিল। ইহা বীরোচিত 
বিবাহ । দয়াদাক্ষিণ্যহীন মন্ুষ্য-সমাজে অদ্যাপি অনুষ্টিত 
হইতেছে । যেখানে কন্যা স্বয়ং পতি বরণ করে, যেখানে 
বরং বরয়তে কন্যা, সেখানে প্ররুতির গুঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধ 
হয়। কারণ, কন্তা স্বয়ংবরা হইলে কাপুরুষের বিবাহ 


অসম্ভব হর; কদাকার গুপহীন মূর্ধের, বিকলাক্ষের, রুগ্নের। ” 


বিবাহও অসম্ভব হয়। ইয়ুরৌপে কন্যা স্বপ্ধর| হয়; সে 
দেশে সৈনিক বীরের বিবাহ না কি সহজে সম্পন্ন হয়। ." 
আমাদের দেশে কন্তা স্বয়ম্বরা হয় না, বীরেরও সমাচার 
পাওয়া যায় না। কিন্তু ত। বলিয়া বিবাহের আস্গুরিক 
ভাব লুপ্তও হয নাই। “বঙ্গদর্শনে* তাহা দেখাইয়াছি। 


 ইহারই একটা বিকাশ, কন্তার পিতার নিকট বরের পণ- 


্ার্থনা। ফেলে পণ চাহিতে পারে ন|। শোর) বী্ 
যাহার আছে, সেই পারে। অ-রুতি অধমকে কন্ঠ] ক্রয় 


খর-পণ 
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করিতে হয়; কৃতীকে কন্ঠা-সহ অর্থদ্বার! তুষ্ট করিতে হয়। 

কথাটা আর একটু বিস্তারিত করা যাউক। যৌবন- 
কাল বিবাহের কাল। কত বয়স পর্যন্ত যৌবন, সে বিচারে 
কাজ নাই। যৌবনের বহ, দোষ ঘোষিত হইয়াছে। 
কিন্তু, বহ গুণ আছে। যৌবনের বিকাশে মামুষ নিজেকে 
অন্থভব করিতে আরম্ভ করে। আত্মপ্রকাশ ইহার 
প্রধান লক্ষণ । তখন বাহুপ্রকৃতির সহিত বোঝ|-পড়া 
স্থর, হঁয়। মনে কবিত্ব আসে,ধমজ্ঞান প্রথর হয়, উত্সাহ ও 
তেজ চোখে ফুটিতে থাকে । যুবার তুল্য সদাশয়, প্রেমিক, 
ও বীর অল্পই দেখিতে পাওয়। যায়? 

এমন যুব! যে পরের তরে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে, 
সে ভাবী শ্বশুর পীড়ন করিয়া পণ আদায় করিতে পারে 
কি? সে নব-বধৃব খেদের কারণ হইতে পারে কি? যদি 
না পারে, তবে পণের নামে বাকিয়া বসে না কেন? 
বিবাহের পূর্বে মাতাকে বলে না কেন? সেহলতার 
আত্মহত্যা তাহার মনে জাগে না কেন? 

ইহার অনেক কাবণ আছে। যুবা গুরজনকে ভক্তি 
বরে; তাহাদের ইচ্ছার বিপরীত কিছু বলিতে কিংবা 
করিতে পারে ন! । নিজের বিবাহের কথায় লঙ্্। বোধ 
করে; কারণ সে যুবা, অবিবাহিত । কেহ-কেহ বর-পণ লইতে 
দেখিয়া দেখিয়া উহাব দোষ উপলব্ধি করিতে পারে না। 
কেহ হয়ত নিজের ভগিনীর বিবাহে অত্যাচার সহিয়াছে, 
এখন প্রতিশোধের সুযোগ ছাড়িতে পারে না। হয়ত 
সংসার সচ্ছল নহে, উপস্থিত অর্থলোভ ত্যাগ করিতে 
পারে না। আর ইহাও সত্য যুবা বরং যৌবনোচিত 
সারল্য সকলের থাকে না। 

কিন্তু, একটা গুরুতর কারণ আছে। যুবা সংসারের 
গণনায় উলার-চেতা, কর্ণ-হদয়, পৌর্য বটে। কিন্তু 
যেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠায় বাধা হয় সেখানে নহে। পর 
ধর্মই এই! সে যে এত পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে; হর 
একটু আসিবে বই কি। তাহাকেই যে বর করিতে 
চাহিতেছে, কন্া লইতে টাকা লইতে সাধিতেছে। সাধিধান্ন 


- কথাই ত বটে। তাহার তুল্য যোগ্য বর আর কে 
আছে। শ্বশ্র-টশূয় কে জানে; ইনি তাহার গৌরব 


না বোঝেন, উমি বুঝিবেন। 


৪৬ 
যুবা আত্ম(িমানী। মিথ্যা হউক সত্য হউক, 
অপমানের লেখ সহিতে পারে না। কারণ সে যুব! , সে-ই 
পৃথিবীর রাজা । প্রক্ৃতিদ্বারা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ৷ 
যুবার কৃতকর্মের বিচারের সময় বুদ্ধ মনে করেন, সে 
তাহার তুল্য বৃদ্ধ, শিষ, শাস্ত। তাহার তিতিক্ষা আছে, 
যুবার না থাকা দোষ । সে বৃদ্ধ বিজ্ঞ নহেন, নিজের যৌবন 
দশা ভুলিয়া গিয়াছেন। বালক চঞ্চল, যুবা দুর্দান্ত, প্রো 
সংঘত, বৃদ্ধ ক্লথ প্রকৃতির নিয়তিই এই ; নতুবা নৃতন হষ্টি 
আবশ্যক । 
বিজ্ঞ জানেন, যুবাকে দুর্দান্ত রাখিলে তাহার অহিত 
হইবে! মহাবেগ, প্রচণ্ডতা কুত্রাপি হিতকর নহে। 
যৌবনের শ্রীবল্য-দমন কতর্ব্য। সেকালে যুবাকে কায়েন 
মনস। বাচ! ব্রহ্মচারী করিয়া রাখা হইত। ব্রহ্মচর্যের পর 
দার-পরিগ্রহ। তখন যৌবনের আত্মাভিমান নাই; 
আত্মকাম দশা অতীত হইয়া পরকাম দণার উদয় হইয়াছে ৷ 
শাত্তে কন্যাদানের ও বধুগ্রহথের তাৎপর্য স্পষ্ট হইয়াছে। 
একালে ঘরে বাহিরে কত অলক্ষিত সামাজিক রীতি 
যৌবনকে সংযত করিতেছে । যে যুবা কলেজে ঢুকিয়াছে, 
সে অদৃষ্ স্ত্র-জালে বন্ধ হইয়া, দুৰ্দান্ত অশ্ব যেমন শিক্ষিত 
হয়, তেমন সংযতগতি হইতেছে। কিন্তু এই পর্যস্ত। বান 
ইংরেজী শিক্ষার একটা মহৎ দোষ এই যে ইহা মনের 
কর্ধ করিয়া ছাড়িয়া দেয়, সত্বীঞ্জ বপন করে না। বন 
ভাঙ্গিয়া আবাদ করে, কিন্তু কি-সে সোনা ফলিবে, তাহার 
উপদেশ করে না। বুদ্ধি মার্জিত হয়, কিন্তু ধর্সাধর্মজ্ঞান- 
দানের চেষ্টা করা হয় না! যুবা সব শেখে; শেখে ন! 
গৃহী হইতে 13 ইহাতেও যে যুবারা এক রকম মান্য 
হইতেছে, ইহ! পূর্বজন্মের বহ, স্ুকৃতির ফল। 
এমন অবস্থায় যুবাদিগের ঘারা সামাজিক সমস্তার কি 
সমাধান হইতে পারে? যুব! হইলেও বালক, যাহার বুদ্ধি 
স্থির হয় নাই, ধর্মাধ্মবিনিশ্চয়ে দৃঢ় হয় নাই। বিবাহ করে, 
, কিন্তু চোখ-কান বুজিয়া করে; কি করিতেছে, কেন 
করিতেছে তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম না করিয়া করে। একটা 
অস্পষ্ট আব ছায়া মনে ভীসিতে থাকে; একটা স্বপ্নরাজ্য 
বল্লমা করে, যেটা ছুই দিনের জাগরণে অমৃষ্ত হয়। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রবৃত্তির বিরোধে সমাঞ্জ-দেহ ক্ষত- 
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বিক্ষত হইতেছে। এক স্থানে নহে, ছুই স্থানে নহে । যাহার * 


বহ্‌ স্থানে ক্ষত দে ত আত নাদ করিবেই ! কম্তার পিতাকে 
উৎপীড়ত করিয়া মনে করিতেছি কুলধর্ম রক্ষা করিলাম; 
বনেই কুলীন হইতেছি নবধা কুললক্ষণ অস্বীকার করিতেছি; 
সহশ্র-বিষয়ে অ-হিন্দুর ধর্ম অনুষ্ঠান করিয়া হিন্দু ও আর্য 
নামের পতাকা উড়াইতেছি। কাহার সাধ্য এই স্রোত 
প্রতিরোধ করে । যাহার মূলে ভোগ লালসা, স্কন্ধে অর্থনীতি, 
শাখায় বিভব-প্রদর্শন, তাঁহার ফলেও নিঃসার কিন্তু, স্ফীত 
পীতবর্ণ বিলাতী বুম্মাতই হইবে । 
বর-পণের বিশ্লেষণ করিলাম; উহার পরিবত নৈর 
কৌশলপ্রদর্শন আমার কর্ম নহে। হিন্দুর ৰিবাহ পূর্ব 
পথে চালাইতে'কেহ পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না। বর- 
*পণের অত্যাচার-নিবারণ সভ।-সমিতি করিতে পারে না। 
এক পারেন প্রবল রাজা; আর কেহ পারেন না। সংসারে 
দুঃখের অভাব নাই। কন্যা দায়ও একটা দুঃখ থাকিবে । 
আশা এই, দুঃখট! অধিক কাল থাকিবে না। কন্তা- 
দায় অর্থে কন্তা-দান, কন্যাকে যৌতুক দান। যদি ইহ! ছুঃখ 
বলিয়া জ্ঞান হয়, তাহা হইলে কেহ কেহ কন্যার বিবাহ দিবে 
ন, দিতে পারিবে না; কেহ বা বিবাহ করিবে না, জনক 
হইয়া কন্যা-দায়-ছুঃখে পড়িবে না। অর্থাৎ সমাজে অন্ড়া 
নারী কিছু থাকিবে, অনড় নরও কিছু থাকিবে । হিন্দু 
সমাজ প্রায় যাবতীয় পুত্রকম্তার বিবাহ বিধান করিয়াছিল । 
ইহাব অভিপ্রায় স্পষ্ট । সে বিধান ভঙ্গ হইলে সমাজ কি 
রকম দীড়াইবে, তাহার বিচারে কাজ নাই। 
কন্তার বিবাহের বয়স বাঁড়িতেছে। - কন্যা-শিক্ষাও কিছু 
চলিতেছে । কিশোরীর বিবাহে ভাবী বর-সন্বদ্ধে কন্যার 
“মতামত জানাও আবশ্যক হইতেছে। পূর্বে বর-পক্ষ কন্তা 
দেখিত ; কন্তা-পক্ষ বর দেখিত, কিন্তু কন্ঠ স্বয়ং বর দেখিত 


ন, স্বশ্ংবরা হইত না। বোধ হয়, এখন ইহার একটু . 


পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছে। যাহাতে কন্তাও বর 
দেখিতে পায়, তাহার ব্যবস্থা কতব্য হুইয়াছে। ইহার 
অন্য ফল যাঁহাই হউক, একটা এই হইবে যে-সে যুবা, 


_ শিক্ষিত হইলেই, নিৰ্বাচিত হইবে না । তখন যুবামাত্রেই . 
বর সানী দাড়াইতে পারিবে না, বরের পিতার বিষ- ' 


দাত ভাঁঙ্গিয়। যাইবে। 
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হিন্দুসমাজের বিবাহ প্রাজাপত্য বিবাহ, স্বমন্বর বিবাহ 
নহে। স্বরঘ্বর বিবাহ ও গান্ধব বিবাহ প্রায় এক ৷ গান- 
বাদ্যে রত গান্ধব সমাজে যে প্রকার বিবাহ ছিল, তাহ! 
গাচ্ষর্ব বিবাহ। ইযুরোপের বিবাহ গান্ধব বিবাহ। 
আমাদের দেশে কোল সাঁওতাল প্রভৃতির মধ্যে আছে। 
নৃত্যগীতের সময় কিশোর কিশোরীব, ইযুরোপে যুবক 
যুবতীর, বিবাহ-প্রসঙ্গ হয়। হিন্দুব বিবাহের অভিপ্রায 
প্রজা-বৃদ্ধি, বিশেষতঃ পুত্র-লীভ। ইহ! সিদ্ধ করিতে যে 
সকল বিধি নিষেধ প্রচলিত ছিল, তাহার আলোচন। এখানে 
অনাবশ্কক । | 

এখন সে উদ্দেশ্য অস্পষ্ট হওষাতেই বব পণ অত্যাচার- 
বিশেষে গণ্য হইতেছে । ,নতুব| বব-পণ ' থাকিত ন।, 
থাকিলেও সে জন্ত কাতরোক্তি শোন! যাইত না। তথাপি 
ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ার তুল্য হিন্দু-সমাজেই আর এক পরিবর্তন 
আরম্ভ হইয়াছে । এখন শিক্ষিত সমাজে বাঁল-বিবাহ নাই, 
কিশোর-বিবাহও নাই, যুবাবিবাহ চলিতেছে । কলেজে 
পঠদ্দশায় যুবার বিবাহ হইতেছে। কিন্তু, ইহারও অভি- 
ক্রম আরস্ত হইয়াছে । পাঠ সাঙ্গ করিয়া অর্ধোপার্জনে 
সমর্থন! হইলে যুবা আর বিবাহে সম্মত হইতেছে না। এটা 
শভ লক্ষণ। কারণ যে যুব! সংসারের কঠোরতা উপলব্ধি 
করিয়াছে, ভবের হাঁটে নিজের দব যাচাই করিয়াছে, সে 
আর কোন্‌ মুখে রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজ্য প্রার্থনা করিবে, 
কোন্‌ বুদ্ধিতে বাবার দালালি মানিতে পারিবে? যে পিতা 
কন্তার বিবাহে ছুই পাচ হাজার খরচ করিতে পারেন, 
তাহার ধন-কড়ি আছে, কন্য।ও যন্বে ও অভিমানে লালিতা 
হইয়াছে । সে কন্ঠ। বধূর্পে আনিতে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা 
করিতে হইবে। বরের নিঃস্ব পিতা এত মূর্খ হইলেও 
পুজ্রেব বোধখক্তি ভবিষ্যৎ বুঝাইয! দিবে। বুঝাইয়া দিবে, 


৯৯ যে বধূ স্বামী গৃহে অনাদরে পণ্যসরপ আসে, সে গৃহের 


মঙ্গল নাই। দে বধূ শ্বশুর-্বাশুড়ীকে আপনার মাহুষ, 
পুন্ধ্য দেবতা মনে করিতে পারে না। স্বামীকেও পারে 
কিনা, মন্দেহ। যে শ্বাণ,ডী হেলায় বউ পাইয়াছে, সে 


'শ্ব।শূডী দে বউকে হেলা করিবেই | ছুই পক্ষে যেখানে 


* এমন ভাব, সেখানে গৃহের সিভি পলায়ন 


করিবে। 


আরও কথা আছে। যে যুবা বিবাহ করিতে টাকা 
লইয়াছে, তাহার কন্যার বিবাহের সময় আগত। পূর্বে 
কুলীনের পণ ছিল, এখন ইংরেজী পাশের পণ। এই পণ 
দুই পুব্যে পা দিতেছে । সমাজের অর্থনৈতিক পরিবর্তনে 
বিবাহযোগ্যা কন্তার পিতা বিপন্ন হইযাছেন, তাহার 
দুঃখে দুঃখী পাওয়! যায। কিন্তু একথা ঠিক, তাহাব 
দৌহিত্রীর বিবাহের সময পাওয়া যাইবে ন|1 খন 
জামাইএব পিতা চিন্তিত হইবেন, না জামাই নিজেই 
হইবেন? ক্রিয়ার প্রতিক্রিযা এই খানে হইবে। 

আর এত চিন্তার প্রয়োজনই ব। কি? বর ক্রমশঃ 
সাচিবা হইবেই । ফোড়া! উঠিবার সময় ব্যথ! হয, পবে 
শ্‌থাইয়া কিংবা ফাটিব! যাঘ, ব্যথা থাকে না। পাশ-করা 
বর খুজিতেই হইবে, এমন কথ কি আছে ? পাশ করিলেই 
যুবা সাধু হয় না, স্থশীল হয না। কন্ঠার চিরায়তির নিমিত্ত 
টাকারও প্রয়োজন ভয় না। 


শ্রীযোগেশচন্জ্র রায় । 


প্রগাঁছ। 
(৩২) 
নারাণদাসীর বাক্যযস্্ণায় অস্থির হইয| যখন রাখাল 
একট! চাকরীর জন্য দেশবিদেশের পরিচিতদের খেনামোদ 
করিয়া চিঠির পর চিঠি লিখিতেছিল, তখন একদিন সুযোগ 
তাহার ঘরের দ্বারে আপনি আসিযা উপস্থিত হইল। 
একদিন একখানা বজরা! আনিয়া গোসাইগঞ্ের ঘাটে 


লাগিল, তাহার চড়নদার একজন ইংরেজ । একে বজরা, 
তায় ইংরেজ সওষারী, দেখিবার অন্য ছেলে বুডো মেয়ে 


পুরুষ গঙ্গার ঘাটে মেলা লাগাইষ| তুলিল। কেবল যাষ 
নাই মণিমাল1-_তাহার বাপের অমন কত বঙ্জরায় সে 
নদীতে নদীতে বেড়াইয়াছে, কত ইংরেজ তাহার বাঁপের 
দরবারে আসা-যাওয়া করিষা থাকে । আর যায় নাই 


_রাখাল-_পাহাড়পুরে শ্বশুর-বাড়ীতে সে বজরা ও ইংরেজ 
'দেখিয়াছেও বটে, আব তাঁহার সামান্য বিষষে চঞ্চল হইয়। 


উঠ স্বভাব নয় বলিয়াও বটে। পাড়ার লোকেদের কাছে: 
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ইহ] কিন্তু অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল । সকলে যখন দেখিল 
যে তাহারা দুঙ্জন ছাড়া সবাই আসিয়াছে তখন কাঙালী- 
বলিয়। উঠিল _-রাজাগিরির গরম ! 

ইংরেজটি বজরার সামনে দাড়াইয়া ভাঙার লোকদের 
ব্িজ্ঞাসা করিল-_আপনাদের এখানে ফার্সী-জরান। লোক 
আছে? 

ফার্সী? নিজের ভাষা বাং লাই পড়িতে জানে ন! কেহ, 
তার আবার কোন্‌ সাত সমুদ্র তের নদীর পাঁবের ভাষ! 
ফার্সী পড়িতে পারিবে কে? সকলে ভাবিয়াই খুন। 
কেনারাম একটু ভাঁবিষা বলিল-_ছুর্গাগতি জান্ত বটে, 
কিন্ত সে ত মরে গেছে! 

কাঙীলী পিছন হইতে ভিড় ঠেলিয়৷ ঠেলিয়া অগ্রসর 
হইয়া খুব লম্বা! সেলাম করিষ। বলিল ই! হজুর, আছে 
একজন । রাখাল ফার্সী জানে। 

অমনি সকলে সমস্বরে বলিষা উঠিল_হা ই|! রাখাল- 

জানে বটে ! 

ইংরেজটি বলিল--আমাঁকে কেউ অনুগ্রহ কবে রাখাল- 
বাবুর কাছে নিয়ে যেতে পারেন, আমার একট! জরুরি 
চিঠি পড়াতে হবে । 

কাঁঙালী আবার সেলাম করিষী বলিল- হুজুর কেন 
কষ্ট করে যাবেন, আমি গিয়ে রাখালকে ডেকে আনছি । 
খবর পেলেই সে আসবে । 

ইংরেজটি ঠোটে একটা চুরুট চাপিয়া দেশালাই জালিয়া 
ধরাইতে লাগিল । কাঁডালী রাখালকে ডাকিতে ছুটি । 

বিদ্দি মণিমালার কাছে গিয়! যখন গাহিতেছিল-_ 

আজগুবি এক সং এসেছে নদের বাঙ্জারেঃ 
টুপির ওপর চৈতন তার নাইকে! কাছারে। 

_তখন কাঙালী শশব্যন্তে আসিয়া রাখালকে বলিল 
রাখাল, রাখাল, তোমাকে একজন সাহেব ডাকছেন, বাপ 
করে এস। 

রাখাল বসিম্না গড়িতেছিল। বই হইতে মুখ তুলিয়া 
পরম নিশ্চিন্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল-_আমার কাছে 
সাহেবের কি দরকার? সাহেব কোথাঁষ ? 





কাঙাঁলী রাখালের উদাসীনভায় আশ্চর্য্য হইবা বলিল 


সাহেব গঙ্গাব ঘাটে, বজ্জরাষ ! ডাকছেন! চট করে এস! 


প্রাবাসী-_কাত্তিক) ১৩২৩ 
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রাখাল বলিল--তাঁর দরকার থাকে তাঁকেই এখানে , 


আসতে বলগে। আমার দরকার থাকলে আমি যেতাম । 

ক'ালী ভয়ে আধমরা ও অবাক হইয়া ক্ষণেক দাড়াইয়া 
রহিল _রাখালকে লইয়া যাইতে পারিল ন! বলিষা! যদি 
সাহেব রাখালকে হাতের কাছে না পাইয়। তাহাকেই 
বুটস্থদ্ধ লাথি কষাইয়া দ্যায়! কাঙালীর মারীচের দশ! 
উপস্থিত। সে ভয়ে-ভযে গিয! শুষ্মুখে সাহেবের সম্মুখে 
একটু তফাতে চুপ করিয়! দীড়াইল । 

সাহেব জিজ্ঞাস। করিল-_রাখাল-বাবু আসছেন? 

ঠোট চাটিয়া আমত1-আমত| করিতে-করিতৈ ব্যাঁপাবটা 
নিজের পক্ষে যথানভ্ভব নিরাপদ করিয়া লইয়া কাঙালী 
বলিল-_আজ্জঞে সে একট। আকাট গোয়ার ! বলে কিনা যে 
সাহেবের দরকার থাকে সে আসবে» আমার ত দরকার নষ 
যে আমি ভাব কাছে ঘাব! তাব এই গোঁযার্ডুমি আর 
দেমাকের জন্তে আমানের কাবে সঙ্গে তার বনে ন! হুজুব'। 

ইংরেজটি হাসিযা বলিল--মামাকে ভাব কাছে আপনি 
অনুগ্রহ করে নিযে চলুন । 

সাহেব রাখালকে এতলোক হইতে ছে স্বতন্ত্র a 


I 


পা 


আশ্চর্ধ্য হইয়া গিয়াছিল এবং তাহ'কে দেখিবার জন্য 


উৎসুক হইয়া উঠিতেছিল | 
কিন্ত কাঙালী মনে করিল সাহেব রাখাঁলকে দেখিতে 
চাহিতেছে তাহাকে মজা! দেখ।ইয়! দিবার জন্ত! সে ভয়ে 


. 


অড়সড় হইয়াও মনের মধ্যে আনন্দে ফুলিতেছিল, এইবার 


রাখালের সকল অহঙ্কার সকল লোকের সাক্ষাতে সাহেবের 
বুটের আঘাতে ধূলায় চূর্ণ হইয়া পড়িবে !_ এ যে তাহাব 
অসহ আনন্দ! সে মনে মনে মানত করিতেছিল-_হে 
ঠাকুর ] হে .রাধাকাস্ত ' হে দর্পহারী মধুস্থদন ! রাখালের 
যেন উপযুক্ত শিক্ষ| হয! আমি তোমাষ দ্বত-পরমান্ন ভোগ 
দিব! হরিরলুট দিব ! 

কাঙালী পথ দেখাইয়। আগে-আগে চলল এবং অনেক 
লোক ভিড় করিয়। সাহেবের পিছু লইল। গ্রামে ঢুকিতেই 
অপরিচিত পোষাকের লোক দেখিয়! কুকুরগুলা ঘেউঘেউ 
শব্দ জুডিয়া দিল। এবং পথের ছুধারি লোক খুব নত. 
হইযা৷ হইঘ। তাহাকে সেলাম করিতে লাগিল। 

কাঙালী ইংবেজটিকে বৃন্দাবন গোসশাইর সদর. দরজায় 


. 
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-= পারনি। এই অহঙ্কাবে তুমি বিপদে পণ্ডবে দেখছি। এন, 
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১ম সংখ্যা ] 
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দাড় করাইয়। পুনবাধ আনিয়া রাখালকে ভঙ্দনা করিয়! 
বলিন-কি রকম লোকবল দেখ তুম রাখাল! সাহেব 
আসছে ত! তুমি একটু বাইবে গিষেও দাড়িয়ে থাকতে 


এস, ঝপ করে এন... 

বৃন্দাবন গোসাইর বাড়ীর সন্মুখে সাহেবকে দেখিয়া 
গায়ের সকল লোক জড়ো হইল; সাহেবের আগমনের 
কাবণ যাহার! জানে না, শুধু রাখালের সন্ধানে সাহের 
আসিষাছে শুনিষাই তাহারা মনে মনে সিদ্ধান্ত করিষ। 
ফেলিল - রাখাল খবরেব কাগঞ্জে লেখে বলিয। সাহেব 
তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিরাছে। ইহ। কল্পন! করিয়। 
অনেকে বেশ একটু খুসী হইযা উঠিয়াছিল। 

বাহিরে আপিষা রাখাল খুব সহজভাবে সাহেবের দিকে 
হাত বাড়াইয়া দিল। সাহেবও খুব প্রীতির সহিত তাহার 
হাত ধরিয়। খেকথাগু করিল। এতক্ষণ এত লোক দূর 
হইতে হৃইধ। হুইর়| তাহাকে সেলাম করিতেছিল; আব এই 
একটা লোক তাহাব নিকটে আসিয। তাহাব সমান হইয়া 
দাড়াইঘ। তাহাকে অভ্যর্থন| করিল; ইহাতে সাহেব 
রাখালকে ভালো কবিয়। জানিবার জন্ত কৌতুহলী হইয়া 


| 
রাখাল বিনীতভাবে- ইংরেজিতে বলিল--আমার কাছে 
আপনার কাজ আছে শুনলাম) আমি সাধামত আপনার 
সাহায্য করতে পারলে স্থুখী হব। 


সাহেব বলিল--মামি শুনলাম আপনি ফা্দী জানেন। - 


আমাব কাছে একখান! উদ" চিঠি এসেছে, জরুরি; মুন্সি 
আমার সঙ্গে নেই। আপনি যদি অনুগ্রহ কবে পড়ে দ্যান 
একটু । 
Ls খুসী হয়েই পড়ে দেবে।। আপনি অনুগ্রহ 
করে বাড়ীর ভিতরে এসে বন্থুন। 
রাখাল সাহেবকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গিয| নিজের 
মেটে-ঘবের দাওযায় একট মোড়! পাতিয্না বসাইল। 
তারপর তাহাকে চিঠি পড়িঘা শুনাইল। রাখাল সেই 
চিঠি হইতে বুঝিল সাহেবেব নাম রাইলী। ইনি উনাউ 


.জেলার মাজিষ্ট্রেট। 


বাখালকে রাইলী অনেক ধন্ঘবান দির! জিজ্ঞাসা করিল 
-আপনি কি কাজ কবেন ? 
৭ 


পরগাছা 


ANA AS 


ADAMANT লালা এল পট 


মামি কোনে! কাঙ্ৰই করি ন! । 

__-ও | আপনার জমিদারী আছে বুঝি? 

রাখাল খুব স্বচ্ছন্দে হাপিয়। বলিল-জমিদারী থাকলে 
কি এই বকম বাড়ী হয়? আমাৰ কোনো সঙ্গতিই নেই। 

রাইলী লজ্জিত হইয! বলিল__-আমাঁকে মাপ করবেন, 
আমি ক্থাট! .ন! ভেবেই বলে ফেলেছিলাম । আমি 
শুনছিলাম যে গোসণইগণ্ধের ্রাঙ্ষণেরা গুরুগিরি কয়ে! 
গুরুর! প্রায়ই বড়লোক হয, আমি তাই ভেবে বলেছিলাম? 
আমাকে ক্ষমা করবেন । 

রাখাল হাপিধা বলিল--এতে আপন এত কুষ্টিত 
হচ্ছেন কেন? দারিদ্র্য স্বীকার করতে আমার কিছুমাত্র 
লজ্জা নেই । 

গায়ের মধ্যে কাঙালী একটু ইংরেজি বুবিত। কাঙালী 
তাড়াতাড়ি বলিল-হুজুব, ওর শ্বশুব পাহাড়পুরের রাজ! ! 

রাইলী আশ্চর্ধ্য হইয়া রাখালকে বলিল-.তবে আপনি 
সেখানে থাকেন না কেন? 

-আমি তাঁর মেয়েকেই বিষে করেছি, তাঁর জমি- 
দারীকে ত করিনি। শ্বশুরের জমিদারীর চেয়ে নিজের 
দিনমজুবীর সম্মান ঢের বেশী আমার কাছে। 

বাখালের প্রতি শ্রদ্ধায় রাইলীর মন ভরিয়া উঠিল। 
সে বলিল -তবে আপনি নিজে কোনো কাজকর্ম করেন 
না কেন? 

পাইনি বলে। পাবার চেষ্টা করছি । 

--আমাকে যদি অন্গমতি করেন ত আমি একটা কথা 
বলতে চাই । 

কি বলুন। 

আমি উনাউ জেলার ম্যাজিষ্টরেট...... 

--তা আমি চিঠি থেকেই টের পেয়েছি । 

একটা জেলার ম্যাজিষ্টেট ! তাহার সহিত রাখাল এমন 
নির্ভষে সমানী হইয়া কথা কহিতেছে দেখিয়! কাঙালীর 
হ্ৃৎকম্প হইল । এবং কাগালী যখন সেই কথাটা প্রভুপাদ- 
দিগকে বাংলা করিযা বুঝাইয়া দিল তখন তাহারা মধুস্থদন 
নাম স্মরণ করিতে লাগিলেন । 





*  বাইলী বলিতে লাগিল-আমার শরীর অসুস্থ হওয়ায় 


ডাক্তারের পবামর্শে ছুটি নিয়ে নদীতে-নদীতে বেড়াচ্ছি। 
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আমার ছুটি ফুরিয়ে, এসেছে । আমি কলকাতা গিয়েই 
উনাউ ফিরব । মাসখানেক পরে আপনি যদি অন্গগ্রহ 
করে উনাউ গিয়ে আমার সঙ্গে দেখ! করেন ত আমি 
বিশেষ খুদী হব। আপনি আরজ আমার বে উপকার 
করেছেন তাব সামান্ত একটু প্রতিদান আপনার গুণমুগ্ধ 
বন্ধুর কাছ থেকে নিতে সমাপন অস্বীকাব করবেন না আশ! 
করি । .. ..এই আমাব নামের কার্ড । 

রাখাল কৃতজ্ঞ ও আনন্দিত চিত্তে ধন্যবাদ রত 
উনাউ যাইতে স্বীকার করিল। তারপর হাসিতে-হাণিতে 
বলিল আমদের নিয়ম, বন্ধু বাডীতে এলে [তাকে মিষ্টিমুখ 
করিয়ে বিদায় দিতে হয | 

রাইলী হানিয়া বলিল আমার শবীর খাবাপ, আমি 
কিছু এখন খাব না । আপনি কিছু ফল দিলে আমি সঙ্গে 
করে বজরার নিযে যেতে পারি । 

রাখাল রবয় দুণ্রেকে ডাকিয়া এক কাঁদি কল! ও এক 
কার্দি ডাব পাড়িয়া সাহেবের বঙ্গগাঁয় পৌছাইয়া দিতে 
বলিল। এবং এবাব সে নিঞ্জে সাহেবের সঙ্গে-সঙ্গে কথা 
কহিতে-কহিতে বঙ্জরা পর্য্যন্ত গেল। 

গ্রামমধ রাষ্ট হইয়া গেল-_রাঁখাল কি রকম সস্তায় 
কিন্তি পাইয়! গেয়াছে ! আঙ্জকালকার এই মহার্ঘ চাকরীর 
বাজারে এমন সহজে চাকরী বাগানো বড় কম সৌভাগ্যের 
কথা নয়। সাহেবের হুনঞ্জরে যখন পড়িয়াছে তখন অন্তত 
ত্রিশ চল্লিশ টাকার একটা কেরানীগিরি ত পাইবেই! কিন্ত 
ইহাতে কেহই আশ্চৰ্য্য হইল ন|, কারণ সকলেরই বিশেষ 
রকম জানা ছিল লোকটার কি রকম পাতাচাপা কপাল! 
রাজার বাড়ী বিবাহ হইতেই তাহার পরিচষ পাঁওয়। 
গিযাছে। কিন্ত কাঙালীর ভারি আপশোষ হুইল যে 
সে-ই বাখালের খবর দিল, পরিচয় দিল, পথ দেখাইয়া লইয়া 
গেল, অত করিম! হজ্জুব ছজুব করিম! সেলাম করিল, কিন্তু 
সাহেব তাহাকে একবার পুছিলও  না। ইংরেজদের 
এমনিই অবিচার বটে ! বাচিয়া থাকিত ছুর্গাগতি খুড়ো, 
ত নে দেখিয়া লইত রাখাল কেমন করিয়! এমন ফাকি দিতে 


পাবিত। দুর্গাগতি খুড়োর কাছেই সে সাহেবকে লইয়! . 
যাইত! কাঙালী আপশোষ করিয়া সকলকে বলিয়! 


বেড়াইতে লাগিল-- 


প্রবাসী--কাত্তিক, ১৩২৩ 
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ANA 





পাস সিসি পাখি 


মোগল পাঠান হদ্দ হল কার্নী পড়ে তাতি, 
ভীগ্ম দ্ৰোণ কর্ণ গেলেন শল্য সেনাপতি, 
আর সূর্য্য তারা চন্দ্র গেল জোনাকির পিছে বাতি !-- 








এষে তাই হল দেখছি । আগে সাহেবকে দেমাঁক করে 
থাতিরই করা হল না; আর যাই দেখলে ধে ম্যা্জিষ্টেট, 
অমনি খাতির দেখে কে! চাকরীটি বাগিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে 
হেঁইগে! হেইগো করতে করতে সাহেবের বজ্র! পর্যযস্ত 
যাওয়া হল, কিন্তু আগে বাড়ীর বাইবে এসেও একটু 
অভ্যর্থনা করতে পারেন নি! ঃ 
একট। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ষে এমন-একটা 
গৌয়ার-গোবিন্দ লোককে বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিষা গেল 
ইহাই সব চেয়ে কাঙালীর কাছে অদহা বোধ হইতে লাগিল । 
তখন স্বামীর গর্বের উৎফুল্ল মৃণিমালার কাছে হাসিতে- 
হানিতে বিন্দি কৃত্তিবাস-পর্ডিতের রামায়ণ হইতে স্থর করিয়। 
বলিতেছিল-_ 
“গরম দয়ালু রাম ওপের নাহি সন্ধি । 
ধার গুণে বনের বানর হয় বন্দী ॥ 
বানরেরে হাত দিতে নহেন বিমর্ষ । 
দিলেন দক্ষিণ হাত শ্রীরাম সহর্ষ ॥ 
বিধির নির্বন্ধ কেব। করিবে খণ্ডন । 
বানরের মিতালিতে বদ্ধ নারায়ণ ॥” 


নারাণদাসী হাপাইতে হাগাইতে আদিষা! মণিমালার 
চিবুকে হাত দিয়া চুমু খাইয়। বলিল-__হাজার হোক রাজীর 
মেয়ে, সতীলক্দ্রী ভাগ্যিমানী! তোমার পয়েই আমার 
রাখালেব এমন কল্যেণ হল নাতবৌ! আহা নাতবৌ, 
দেখছ না, ভূপাল ষে ধুলো ধাটছে! ষাট ষাট বাছারে [- 
বলিষ। ভূপালকে কোলে তুলিয়া নারাণদাপী আঁচল দিষা 
তাহার গায়ের ধূল! মুছাইতে লাগিল। 

মণিমালা উঠিমা! নারাণদাসীর পায়ের ধুলা লইয়া 
হাঁসিভবা ছলছল চোখে ব্লিল-_রাঙা-দিদি, আশীর্ব্বাদ কব 
ওঁর যেন ভাবনা ঘোচে'। 


/ 
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_ত| তুমি বলবে তবে আশীর্বাদ করব নাতবৌ? + 


নিত্যি রাধাকান্তর কাছে মানত করি যে আমার রাখালের 
বাড়বাড়ন্ত হোক, বনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক । আমার 


|! 


[ 


১ম সংখ্যা ] 


গৌর আর রাখাল ত ভিন্ন নয়, বরং আগে রাখাল 
পরে গৌর 1......কিন্তু বলে রাখছি নাতবৌ, পেরথম 
মাসের মাইনে থেকে আমার গৌরকে একখান! সোনার 
কিছু গড়িরে দিতে হবে বাছা । 

_-উনি যে খরচ পাঠাবেন তা গোমাইদাঁদার কাছেই 
পাঠাবেন; সব তোমাদেরই ত রাঙা-দিদি! তোমরাই 
আমার ভূপালকে দেখে।। ভূপাল আমার বড় গরিব = 
মণিমালার স্বর অস্রুতে ভরিয়া উঠিল । 

নারাণদাসী ভূপালকে বুকে চাপিয়া বলিল-_বালাই- 
বালাই ঘাট! ও রাজার নাতি! আমাদের বক্ষের ধন, 
চক্ষের মণি ! তবে গৌর দাদ, এ ভাই । 





বিন্দি সমস্ত আঁচলট! মুখে গুঁজিয়া দিয়! এক ছুটে - 


গ্রসার্দীর কাছে গিয়া লুটাইয়া পড়িল । 
প্রসাদী বলিল--আ মর ! কি হল তোর? 
বিন্দি একটু দম লইয়া! গাহিল-_ 


সোনা-ব্যাৎ আর সৌন।-পোকার খন নামই দামী 
সোনা-ব্যাঙের হার করিব সোনাঁপোঁকার খামি ! 
কনক-ধুতর কনকণ্ঠাপা 
হবে আমার হারের ঝঁপা, 
সোনা কপো নইলে সবই তুচ্ছ করি আমি ! 
(৩৩) 
বাখাল পশ্চিমে গিয়াছে । 
ম্ণিমালাব কাছে যে কয়েকবান রূপার বাসন, মোহর, 
পুবানে। টাক! ছিল তাহ! বেচিয়া তাহ। হইতে এক শত 
টাকা নারাণদাসীর হাতে দিয়া রাখাল বলিয়াছিল--রাঙা- 
দিদি, আমি যতদিন না সেখানে বেশ গুছিম্ে বসছি, 
ততদিন এই টাকাতে তোমাদের খরচ চলবে , তারপর 


=> আমি মাসে মাসে খরচ পাঠিয়ে দেবো । মণি আর ভূপাল 


রইল, ওদের তুমি দেখো । 

নাবাণদাসী টাকাগুলি বাক্সযষ রাখিতে রাখিতে 
বলিযাছিল-__তুমি বলবে তবে দেখব, নইলে দেখব না? 
ওরা ষে আমার মাথার মাণিক; তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, 


* গুদের যেখানে ঘাম পড়বে 'আমার রক্ত সেখানে পড়বে 


€জনো। 


পরগাছা 
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রাখাল এমনি করিয়া প্রসাসী ও বিন্দিকেও মণিমাল! ও 
ভূপালের খবরদারী করিতে বলিয়া পশ্চিমে যাত্রা 
করিয়াছে। 

একদিন নারাণদাসী ও মণিমাঁলা খাইতে বসিয়াছে, 
বিন্দিআসিয়া দূরে বসিল! বসিয়া-বসিয়া দেখিল মাত্র 
কাচাকলা সিদ্ধ, সঙ্গ নের শাক শড়শড়ি, কলায়ের ডাল ও 
কুলের অস্বল রান্না হইয়াছে। বিদ্দি মণিমালার দিকে 
চাহিয়। বলিয়া উঠিল 

কচু-সেম্ব কলা-পোড়া 

থাচ্ছ তুমি আগা-গোড়া, 
আছ আনন্দে । 

তার সঙ্গে জলপাঁনিটে 

ঝাল কথা আর কালসিটে, 
নিত্য ত্রিসন্ধ্যে ! 


নারাপদাসী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল--দেখ, বিদ্দি 
পোড়ারমুখী, তুই যদি ফের আমার বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙোবি 
ত তোকে ঝাঁট।পেটা করব! বেরো আমার বাড়ী থেকে... 
বিন্দি হাসিয়া বলিল-_রাঙী-দিদি-ঠাকরুণ-_ 


গেঁরস্ত মারে কোস্তা ঝাঁটা। 
বেরাল ভাবে মাছের কাটা! 


তুমি ঝাঁট। মারবে, আমি মনে করব আমায় আদর 
করছ। আমায় কি তুমি তাড়াতে পারবে মনে করেছ? 


“মারো আর ধরে! আমি পিঠে বেধেছি কুলো। 
বকো মার ঝকো! আমি কানে দিয়েছি তুলে ॥" 


এই অপ্রিয় ঘটনায় মণিষালা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া 
পড়িয়াছিল, তাহার যে কিছুমাত্র কষ্ট ই ইহা সে 
কাহাকেও জানাইতে চায় না। 

তাহাকে অব্যাহতি দিয়া প্রসাদী একখানি রেকাবিতে 
করিয়া কতকগুলি তরকারি আনিয়া নাবাণদাসীর পাতে 





- কাছে রাখিয়া বলিল--রাঙা-দিদি, মা তোমাকে এই 
তরকারি পাঠিয়ে দিলে । 


.. মণিমালা ও বিদ্দি বুঝিল যে ইহা প্রসাদীব মা বাঙা- 
দিদিকে পাঠান নাই, পাঠাইয়াছেন মণিমালাকে। 


৫২ 








নারাণদাসী বলিল--ও আর এঁটে! করিসনে পেসাদী, 
রান্নাঘরের তাকে তুলে রেখে দে, বিকেল বেলা গৌর 
খাবে! 

প্রসাদী বলিল- এত তবকারী কি গৌর খেতে পারবে, 
তোমাদেরও একটু-একটু দি--বলিয়! উত্তরের অপেক্ষা না 
করিয়! প্রসাদী নারাণদাসীকে অল্প ও মণিমালাকে বেশী- 
বেশী করিয়া দিয়া অল্প-কিছু রান্নাঘরের তাকে তুলিয়া 
রাখিয়া দিল। নাঁরাণদাসী মুখ গৌজ্ করিয়া খাইতে 
লাগিল, কাহারো সহিত আর একটি কথাও বলিল ন!। 

মণিমাল! আাচাইয়া ঘরে আমিয়া প্রসাদী ও বিন্দিকে 
বলিল-_-তোমরা ভাই আমাকে মত্ব আত্তি কর কেন, ওতে 
রাঙা-দিদ্ি যে বিরক্ত হন। 

বিন্দি স্বর করিয়া শ্রীধর কথকের গান ধরিল-- 


“যতনে যাতনা দিবে আগে সখী জানি না। 
যাতনা হবে জানিলে যতন করিতাম না ॥* 


মণিমাল| বিষণ্ণ হইয়া বলিল -না ভাই, হাসির কথা 
নয় । আমার জন্যে শুধু-শুধু তোমরা সুদ্ধ গাল থাও। 
তোমাদের হাতে ধরে বলছি, তোমরা যখন-তখন আমার 
কাছে এস না! 

বিন্দি গাহিষ! উত্তর দিল-_ 


“কি করে লোকেরি কথায় ? 
সে ষে আমার প্রাণধন, মন যাঁরে চাষ । 
উপন্ধিলে প্রেমনিধি 
নিষেধ ন! মানে বিধি, 
মনপ্রাণ নিরবধি তারি গুণ গাঁয় ॥” 


মণিমাল! হাসিয়া বলিল--তোকে পারবার জো নেই। 

ক্ষণিকের বিষতা কাটিয়া গেল। তিন সখীতে আবার 
হাসি গল্পে গানে প্রকল্প হইয়া উঠিয়াছে। -.এমন সময় 
বৃন্দাবনের নামে এক মনিঅর্ডার ও চিঠি এবং মণিমালার 
নামে এক গঞ্জ আসিল। ব্লাখাল পাঠাইয়াছে। রাখাল 
বুন্দাবনকে লিখিয়াছে, সেখানে গিয়া সে মুন্সরিমের পদে 
নিযুক্ত হইবাছে; এক বৎসর পঞ্চাশ টাকা মাইন্তে 
থাকিতে হইবে, পরে একটা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলে 


প্রবাসী-কার্তিক, ১৩২৩ 


IS NANANS SANS 





['১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


SONAANANANAA ANA AD 


একশত টাক! হইবে। , বেতন বৃদ্ধি হইয়! চারি শত 
পর্য্যন্ত হইতে পারিবে! লাহেবকে সে উর্দ, পড়ায় , তাহার 
জন্য সাহেব তাহাকে পারিশ্রমিক দিতে চাহিয়াছিলেন, সে 
লইতে অস্বীকার করিয়াছে । ত্রিশ টাকা পাঠাইছেছে ; 
পনর টাকা বৃন্দাবন লইয়া বাকী পনর টাকা যেন মণি 
মালাকে দ্যান। 

নারাণদাসী চিঠি শুনিষা ত চটিয়া আগুন! এমন 
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সায়েবের মুয়ে আগুন। বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে গেল, ' 


আমরা মনে করলাম পাঁচ সাত শ টাকার একটা চাকরীই 
দেবে বা! ওমা, এ দেখছি-- . 


ছুচোর গোলাম চাচিকে 
তার মাইনে চোদ্দসিকে ! 


আবার আমাদের রাখাল-বাবু রাজার জামাই কিনা, তার 
আবার এমনি বড়মানুষী যে সায়েব টাকা দিতে চায় বিস্ক 
তার নেওয়া হয় না! মাইনে ত মোটে পঞ্চাশটি টাকা! 
তাঁর কুড়ি টাক! রাখলেন নিজে, বৌকে দেবার হুকুম হল 
পনর, আর এতবড় সংসারটার খরচ দেওয়া হল পনর ! 


বৌকে কচু-সে্ধ কলা-পোড়া খাওয়াও কেন? এষে পায় 


সেই ঢের! 
বিন্দি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে-যাইতে বলিয়া 


গেল- হ্যা রাঙ।-দিদি, ঠিক বলেছ! তুষ্ট, গয়লাও বলছিল 
আমরা জল-দেওয্বা দুধ বেচি বলে’ লোকে দাম দিতে চায় 
না, আর কলকাতায় ধদ্দেরকে শুধু একবার দুধ দেখিষে 
গয়ল! দুধের দাম নিয়ে চলে যায়। _ 

নারাণদাসীর বিবিধ ছন্দের গালাগাল বিন্দির পিছনে 
ধাওয়া করিল, কিন্তু নাগাল ধরিতে পারিল না। 


নারাণদাসী মণিমালাকে টাকা পনরটা দিল উপায় = 


নাই, নিশ্চয় রাখাল চিঠিতে তাহাকে লিখিয়াছে। বৌ ত 
সোনার বৌ, মুখে রা নাই, পাড়ারকুদুলির! বাড়ী বহিয়। 
আসিয়া উহাকে উ্কাইয়! দিয়াই ত মুস্কিল বাধাইতে চায়। 
আজকাল কোনো চোখখাকী কি পরের ভালে! দেখিতে 


পারে ছাই! নারাণদাসী জিজ্ঞাসা করিল-- নাতবৌ, পনরটা 


টাকা নিষে তুমি কি করবে ? 


এইতেই আবার পাড়ার পোড়াকপালীর1 বলতে আসে যে ্ 


১ম সংখ্যা ] 
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উনি এ টাকা সবাইকে দিতে লিখেছেন রাঙা-দিদি। 
প্রথম উপাঞ্জনের টাকা--পাচ টাকা দিয়ে মাকে প্রণাম 
করতে বলেছেন, এক টাঁক। বিন্দিব মাকে, এক টাকা 
* আবদাঁরকে, ছুটাকা খৌড়! নিস্তাবিণীকে, এক টাকা খেঁদী 
বষ্টমীকে দিতে বলেছেন; পাঁচ টাকা আমায দিয়েছেন। 
নারাণবাসী বিরক্ত হইয়া বলিল - 





ভাগাড়ে গরু পড়ে, 
শকুনির মাথ!য টনক নড়ে। 


রাখালের চাকরী হতে ন| হতে অমনি সকলের বুঝি ছুঃখু 
জানানো হয়েছে ? সকলকে মনে পড়েছে কিন্তু এ ত মনে 
পড়ল না থে রাঙ!-দিদি রয়েছে, গৌর রষেছে, তাদের কিছু 
হাতে তুলে দি! মনিঅডার এল, মনে কবলাম রাখাল 
ন! জানি রাড।-দিদিমীকে কতই দিয়েছে! 


শাখা-হাতী শাখা নাড়ে, 
বেরাল ভাবে আগার ভাত বাড়ে !__ 


আমার হযেছে ভাই। রাখাল আবার বড়াই করে 
বলেছিলেন -চাকবী হলে আমায বাউটি সুট গয়ন। দেবেন! 
আরে আমার পোড়া কপাল! 

মণিমাঁলা লজ্জিত হইষা বলিল--পনর টাকা ত 
তোমাকেই দিযেছেন রাঙা-দিদি ! 

নারাণদানী ঝাঁঝিষ! বলিয়া উঠিল--আমাকে দিয়েছে! 
তা হলে তোমর! মায়ে পোযে গিলবে কি? 

কুন্ভিত হইয়া মণিমালা বলিল--সংসারখরচেব টাকা ত 
ক মাসের মৃতন একেবাবে দিয়ে গিছলেন। 

নারাণদাসী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল--ওম]! সে কি 
নাতবৌ! সে কটা টাব।! এই মাগ্‌গি গণ্ডার বাজারে 


৯২ তাতে কদিন যায়? জমাথবচ লেখ! আছে, ভুমি দেখে! 


বরুহ। 1 
মণিমাল! লজ্জিত ও কুষ্টিত হইয়! বলিল--সে কি কথা 

রাঙা-দিদি, আমি কি তোমার কথা অবিশ্বাস করতে পারি 

কখনো । এ মাসের সংলারখবচের টাকা আমি দেবো। 

_ ও পনর টাকা তোমার প্রণামি, তুমি নিষো। 

নারাণদাদী খুনী হইয। বলিল--তা দেবে বৈ কি, 


পরগাছ। 





৫৩ 


AANA 





ANAL PANNA 


তোমরা না দেবে ত দেবে কে! রাখাল আমাব রাঙ্গা 
হোক, আমার মাথার চুলেব মতন পেবমাই পাক, তুমি 
পতি পুভূর নিয়ে পাকা মাথায সি'দুর পর, হাতের নো ক্ষয় 
যাক 1...... 

মণিমালার অধরপ্রান্তে আনন্দেব একটু ক্ষীণ আভা দেখা 
গেল এই ভাবিযা যে, বাখাল তাহাকে লিখিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত 
তাহার চার পাঁচ শত টাকা বেতন হইবে, বুড়া বযসে ঘরে 
বসিয়া দুইশত টাকা পেন্সন পাইবে; তাহার পর ভূপাল 
লেখাপডা শিখিষা পণ্ডিত হইযা যাহা উপাৰ্জ্জন করিবে 
তাহাব লোভ তাহারা করিবে না, মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহারা 
ছুজনে স্বাধীনভাবে নিজের খাইযাই যাইতে পাবিবে। এই 
ভবিষ/ৎ সুখের আনন্দ আগ মুক্তামালাব সমস্ত মন ছাইয়! 
সমস্তই তাহার কাছে মধুমষ স্থন্দর কবিষা তুলিযাছিল, 
আঙ্গ তাব কোথাও কিছু অপ্রচুর ছিল ন|। 





(৩৪) 


রাখালেব উপাৰ্জ্জন ষেন গ্রামের সকল গরীব দুঃখী 
ও আত্মীয়ের জন্য ; যাহাদিগের নিতান্ত অভাব আছে 
বলিষ! সে জানে, যাহাদিগের নিকটে পে কখনো এতটুকু 
উপকার ব| সাহায্য পাইযাছে, যাহারা তাহাকে নিজের 
অভাব জানায়, তাহারা সকলেই রাখালেব উপার্জনের 
অংশীদার । ইহাতে যে-পরিমাঁণে নারাঁণদাসী চটে, সেই 
পরিমাণে গ্রামেব সকল লোক বাখালকে আপনার বলিষা 
জানিষা ধন্ত-ধন্ত কবে। স্বামীব প্রশংসায় মণিমালার বুক 
স্থখে পরিপূর্ণ, সে অক্লেশে হাসি-মুখে নারাণদাপীব সকল 
অত্যাচার ও সকল গঞ্জন! ও বঞ্চনা সহ করিতে পাঁরিতে- 
ছিল। তাহাকেও গ্রামেব সকলে ভালো বাসে--বিন্দি ও 
প্রদাদী ত তাহার সহোদরারও অধিক | 

এমনি সুখে দিন কাটিতেছিল। হঠাৎ একদিন চিঠি 
আসিল মণিমালার বাবা রাজা ধনেশ্বর ছয়' মাস হইল 
মার! গিয়াছেন। বাণী জগদ্ধাত্রী সেই বিপুল জমিদারী 
লইয়া বিপদে পড়িয়াছেন, রাখাল শীস্ব গিযা ষেন তাহাকে 
রক্ষা করে। 
"_ এই অকস্মাৎ দুঃসংবাঁদ পাইয়া মণিমাল। অত্যন্ত কাত 
হইব! পড়িল, তাহার পিতৃবিযৌগেব দুঃখ গ্রবলতব বোধ 


৫৪ 


হইতেছিল এই ভাবিযা যে পিতা যরিবার সময়ও তাহাদের 
ক্ষমা করিযা যাইতে পারিলেন না, মাতা এই ছয় মাসেও 
কন্তাকে তাহার পিতৃবিয়োগের সংবাদ দেওয়া আবশ্যক 
বোধ করেন নাই, কন্তাকে কাছে ডাকিবার মমতা অন্থুভব 
করেন নাই, বিপদে পড়িয়া উদ্ধার করিবার জন্য জামাইকে 
মাত্র ডাকিয়াছেন !- মণিমালার এতদিনের পুঁজি-করা 
সকল দুঃখ এই উপলক্ষ্য পাইয়া কান্নার স্রোতে বাহির 
হইতে লাগিল । 

গ্রসা্দী ও বিন্দি রাতদিন মণিমালার কাছে-কাছে 
থাকে । মণিমালার দুঃখে ত তাহারা ভ্রিয়মাণ, আসন্ন 
বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় তাহাদেব মন আরো ব্যাকুল 
ভারাক্রান্ত । বিন্দি যে বিন্দি তাহ।বও মুখের হাসি আর 
গান থামিরা গিয়াছে । 

রাঞ্জা ধনেশ্বরের মৃত্যুতে নারাপনাসী পর্যন্ত দুঃখিত 


হইয়াছিল। সে আপন মনে গজগঞ্জ করিষা বকিতেছিল-- 
বাবা! মিন্সের কি দুজ্জয় কোরোধ গো! মোলো তবু 
একবার মেয়েটার দিকে ফিরে চাইলে ন|! রাগ করে 
ছিলি বেশ ছিলি, সাত তাড়াতাড়ি মরা কেন? একটুখানি 
সংসারটা গুছিয়ে তুলছিলাম, পোড়া বিধির আর সইল ন]। 
রাখাল ত এইবার স্্রীপুত্তর নিয়ে শ্বশুরের ভিটেয় গিয়ে 
বাঁজ। হয়ে বববে_-তখন কি আর আমরা একটা! পয়সা 
নাড়াচাড়া করতে পাব ?...পাড়ার সব শতেকখোঁয়ারীদের 
নজর লেগেই ত এমন হল 1...... 

রাখাল মণিমালীর চিঠি পাইয়া মহ! সমস্াষ পড়িয়া 
গেল। সদ্য সে অনায়াসে নিজেব পায়ে দীড়াইতে 
পারিয়াছে; এমন অবস্থায সেই স্বাধীন উপার্জনের পথ 
ছাঁড়িয়৷ আবার পরাধীন হইতে যাওয়া তাহার উচিত কি 
না। পিতার মৃত্যুতে জমিদ্বারী মণিমালার মাতাতে 
ব্তিয়াছে; তাহার মৃত্যুর পর ভূপালের হইবে; কিন্ত 
তাহাতে রাখালের কি? কিন্ত এ জমিদারী ভূপালের জন্য 
রক্ষা করাও ত তাহারই কর্তব্য । অপিকন্ধ রাণী জগদ্ধাত্রী 
লিখিয়াছেন, জমিদারী হাতে লইয়া বিপদে পড়িয়াছেন, 
রাখাল সত্বর গিয়া যেন তাহাকে রক্ষা করে। 

রাখাল রাইলীকে সমন্ত জানাইয়া পরামর্শ চাহিল! 
তিনি শুনিষা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ভাহাকে আপাতত ছুটি 
লইয়া যাইতে বলিলেন । 


প্রবাসী--কার্তিক, ১৩২৩ 


ANAM NAAN AN NANDA লাসিতািপাটি SANNA পাস পাস্িপিস্টিরি্পিস্পিপাসিপস্পিসিপাস্িপািপাস্টিপিিপা্িপািপস্িপিপাসি পাপা পাপা পা পালি পাসিপ্পাস্সিলাসিপাস্পিাসিপিসপরিসিপাসিপসিপসি। 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





ভব্যত। ভদ্রতা বিদ্যাচুরাগ পরোপকার প্রভৃতি গুণে 
রাখাল প্রবানেও সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হইয়াছিল । 
সকলকে দুঃখিত করিয়া দুঃখিত হইয়া সে দেশে ফিরিয়া 
আসিল । 

ম্ণিমালীকে লইয়া রাখাল পাহীড়পুরে যাইবে স্থির 
হইয়াছে। মণিমালার ইহাতে সুখের চেয়ে ছুংখই 
বেশী বোধ হইতেছিল। যে জন্মনীড় হইতে তাহাকে 
দুঃখ পাইয়া দূর হইয়া আসিতে হইয়াছিল, সেখানে সে 
ফিরিয়া যাইতেছে, কিন্ত বিনা আহ্বানে ; সেখানে গিয়া সে 
তাহার অমন স্বেহময় অথচ অতি-তেজস্বী বাবাকে দেখিতে 
পাইবে না; তাহার মায়ের স্েহকোল সে ফিরিয়া পাইবে, 
কিন্তু যে মাকে সে দেখিধা আসিম্বাছিল সে মাকে সে পাইবে 
না-তাহার সে রাণীর বসনভূষণ ঘুচিয়া বিধবার দীনবেশ 
হইয়াছে; এই কয়দিনের বিচ্ছেদ মেয়েকে মায়ের মন 
হইতে না জানি কতখানি দুরে সরাইয়া দিয়াছে-_যে 
জায়গা হইতে ছাড়াছড়ি হইয়াছিল সে জায়গায় পৌছিতে 
কখনো পারিবে কিনা কে জানে! আর এই যে এখানে 
অল্পদিনের প্রবাসে নৃতন পরিচয়ে কতগুলি নৃতন প্রাণের 
সঙ্গে প্রণয়গ্রন্থি বাধা হইয়াছে, এইখানে যে প্রীতির লতা 


শত শত কোমল বাছ মেলিয়া কত লোককে বুকে জড়াইয়া 


ধরিয়াছে, এ-সমন্ত খুলিয়া ছাড়াইয়া যাওয়া কি অমনি 
কথার কথ! হয়ত কত বন্ধন ছি'ড়িতে হইবে, কত 
হৃদয়ে বেদনা বাজিবে, প্রীতির লতাকে আশ্রম্নহীন কবিয়। 
এক জায়গ।' হইতে অন্য জায়গায় চারাইয়া রোপণ করাতে 
তাহার হয়ত এমন নধর ঢল-ঢল তাজ্জা ভাব থাকিবে না, 
হয়ত ব| একেবারেই শুকাইয়া যাইবে ! 

প্রসাদী আজ কদিন থেকে শুধু কাদিতেছে আর মণি- 
মালার গল! জড়াইরা বলিতেছে-আমি আবার বিধবা 


? 


Ld 


টি 


হলাম! তোকে পেয়ে বে আমি সংসারে স্থখ পেয়েছিলাম, ২৬. 


তুই আমার সব সুখ সব আনন্দ কেড়ে নিয়ে চল্পি | 

বিন্দি আর এমুখো হয় না। সে আপনাকে বাড়ীতে 
বন্দী করিয়াছে। 

যাইবার দিন ম্ণিমালা বিদ্দিকে বারবার ডাকাইয়! 
পাঠাইল, সে বিছুতেই আসিল না। বিন্দির বাড়ী পাড়া- 
অস্তুর বলিয়া বৌম্মাহ্ষ যণিমাল| তাহার বাড়ী কখনো 


bl 


১ম সংখ্যা ] 
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* যায় নাই । আজ সে বিন্দির কাছে বিদায় লইতে তাহার 
বাড়ী গেল। মণিমালীকে তাহার কু'ড়ে-ঘরে পদার্পণ 


করিতে দেখিয়াই বিন্দি চোখের জল চাপিয়! হাসি-মুখে bl 
শগাহিয়। উঠিল _. 
“এস যাদু আমার বাড়ী তোমায় দিব ভালে। বাসা ৷” 
মণিমালা ম্লান মুখে বলিল--বিন্দি ঠাকুরঝি, আমরা 
যাচ্ছি ভাই। তুমি ত আমাদের ছায। মাড়াও না, 'তাই 
আমিই এলাম বিদাষ নিতে ৷ 
বিন্দি আড়ষ্ট হইয! চুপ করিয়া ঈাড়াইয়! রহিল । 
মণিমালাব চোখ দিযা জল ঝরিতেছিল। ওগো, 
বিন্নি দেখিযা দেখিব। বলিল-+বিন্দি পোড়ীরমুখীর 
জ্ন্তেও লোকে কাদে দেখছি ! 
মণিমাল। বিন্দির হাত ধরিযা! কাতরকণ্ঠে বলিল 
ঠাকুববি, একেবারে ভুলে ষাঁসনে ভাই, মাঁঝে-মাঝে মনে 
কবিস। তোদের আমি' কখনো ভুলতে পারব না । 
বিন্দি হঠাৎ হাসিতে ফাটিয়া পড়িয়া গোপাল-উড়ের ওগো 
যাত্রার নকলে গাহিতে লাগিল__ 
“ভোলা! সে কি কথার কথা, প্রাণ যে প্রাণে গাঁথা । 
7/  শুকাইলে তরু কহু ছাড়ে কি জড়িত লতা" 
মণিমালা ফুলিয়।-ফুলিয়া। কাদিতে-কাদিতে বিন্দির 
হাত ধূরিষা বলিন--তবে যাই ভাই ঠাকুরঝি। বেঁচে 
থাকলে আবার কখনো না কখনো দেখা হবে | ওগো 
বিন্দি আবার হাসিতে-হাদিতে গাহিল-- 
“তোমারি বিরহ সয়ে বীচি ঘদি দেখা হবে। 


তুমি আমাব সথথে থেকো, এ দেহে কলি সবে 1” 


মণিঘালা চোখ মুছিতে-মুছিতে ফিরিল। মণিমাল! 
চোখের আড়াল" হইতেই বিন্দি তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া 
দরজায় খিল দিয়া মাটিতে আছড়াইয়। পড়িযা আকুল তুমি 
ক্ৰন্দনে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল । 
(ক্রমশ ) 
চাক বন্দ্যোপাধ্যাষ । 


পক রাত 


কোঁজাগর-লক্ষ্মী 
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কোজাগর-লক্ষ্মী 


কোজ্গাগরের লক্ষ্মী তুমি, 
(তোমায ) ক্ষণিক দেখার লাগি 
চিরজীবন-বাত্রি তোমার প্রতীক্ষাতে জাগি; 
নিমেষ-বিহীন আখির পাতে, 
নিমেষ দেখার প্রতীক্ষাতে 
অন্থক্ষণই করতে আমায় হয় যে কতই ছল, 
হতাশ মনে গাথি মাল। দিযে আখির জল ! 


দুর্লভ সে একটি নিমেষ বারেক শুধু আসে, 
স্বাতীর বিন্দু মুক্ত। হয়ে হৃদঘ-পাঁতে হাসে ; 
নকল-অন্ধে-পুলক-দেওব। 
কোন্‌ মলয়ার দখিন হাওয়া! 
দয় ভরে চন্দনেরি স্থর্ভি নিশ্বাসে; 
কোন্‌ বকুলের বনে জাগে বসন্ত উল্লাসে! 


কোন্‌ শরতের শিশির তুমি, বসস্তেরি হাওয়া, 
ক্ষণে-ক্ষণে করছ দয-কুপ্জে আসা! যাওয়া; 
তোমার সরস পরশ তরে 
ফুটছে যে ফুল হরষ ভবে, 
শরৎ-জ্যোৎন্সামাখা তুমি বসন্ত-পূর্ণিমা, 
সুমার যে অস্ত নাই গো, নাই গরিমার সীমা ! 


অশ্রসাগর মথন করে পূর্ণচাদের সাথে 
পূর্ণিমাতে উদয় তোমার স্থধার পাত্র হাতে ; 
তোমার প্রসাদ-বিন্দু পিয়ে 
বিষ-আহত উঠুক জীয়ে, 
অমর হয়ে ন্বর্গলৌকে হোক সে অপলক, 
চির-যুবন মনে জাগুক পারিছ্াত-পুলক ! 


কোন্‌ সাগবের অতল গভীর অস্তরেরি যত, 
সূর্য্য শশী তারকাবি টুকরা মহা রত, 
আলোর মাল! সাজিয়ে ধবে* 
আরতি তাই তোমাধ করে, 

তারি আভা হাস্ত তোমার, ঝবছে মুখে চক্ষে, 


' সাত রাজার ধন মাণিক 


সে ষেগোপন তোমার বক্ষে ! 


৫৬ ৮ 


ওগে। হৃদয় আমীর লোহার মত্ন কঠিন ও কুৎসিত, 
মর্চেপড়া আঘাত-খাওয়। সব ধনে বঞ্চিত, 
- ন্যন তোমাব স্পর্শমণি 
এক নিমেষে করবে ধনী; 
সোনার খনি হবে থে মোর হৃদয় অন্ধকার, 


ধূলার মাঝে সোনার কুচি হাসবে যে দেদার ! 


প্রবালঘেরা! কল্পনারি আনন্দ-মন্দির, 
বন্দনা-গান নিত্য সেথা তোমার এ বন্দীর, 
অদ্ধা প্রীতি হৃদয-থালে 
তোমাবি পায় অর্থ ঢালে, 
অপারছুঃখ-শত্দলে পূজার আযোজন, 
উঠছে বেজে পরাণ ভাঙা বোদন নিবেদন! 


হে কোঁজাগর লক্ষ্মী, এস আমার রিক্ত ঘরে, 

রক্ত-রেখায আল্পনা যে আকছি হ্বদয়-পরে , 
চরণপপ্ন থুয়ে থুষে 
সকল ব্যথ। ছুয়ে ছুষে 

একটি নিমেষ পূর্ণ করে জ্লাড়াও আখির আগে; 

চির জীবন-রাত্রি যেথায় এই বিরহী জাগে! 

a 
২০ আশ্বিন ১৩২২ 
রাত্রি ১২ট।” 


পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৌড় 


ফেব্রুয়াবী মাসের মডার্ন রিভিউ ও প্রবাসী পত্রিকায় আমাব 
. প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর আমি ভাবতবর্ষের বিভিন্ন স্থান 
হইতে বহু পত্র পাইয়াছি, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সদাঁশিব বিশ্বনাথ 
দত্তরের বন্ধু শ্রীযুক্ত দীক্ষিতেব পত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
দীক্ষিত মহাশব দত্তবের ২৭ মাইল দৌড়ের বিবরণ ও তাহার 
সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠাইযাছেন। দত্তব তাহার দ্বিতীয় 
উদ্যমে ঘণ্টায় ১১ মাইল দৌড়াইতে পারিবেন বলিতেছেন, 
এবং যদি তিনি ঘণ্টায় ১০ মাইল হিসাবেও দৌড়াইতে সক্ষম 
হন, তিনি পুরা ২৪০ ঘণ্টায় ২৫ মাইল অনাষাসে দৌড়াইয়। 

পৃথিবীর শ্রেষ্ট দৌড়ের সন্মান নিজ্রস্ব কবিবেন। আমরা 


প্রবাসী-_কাত্তিক, ১৩২৩ 


NAT AM সির সপ সি NL ASA CANAAN সরাসরি 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


দততরকে প্রাচ্যেব শ্রেষ্ঠ খেলোযাড় বলিয়া স্বীকার করিয়! 
লইযাছি, আশা করা যায যে তাহার দ্বিতীয় চেষ্টার পর 
আমরা তীহাকে জগতের শ্রেষ্ঠ বলিয়। আদর কবিতে 
পাইব। এ 

দত্তব যে একজন খুব উঁচুদরের খেলোযাড় তাহা বল! 
বাছুল্য। তিনি অন্য কাহাবও সাহায্য ন! পাইয়া নিজ 
বুদ্ধিতে এতদূর উন্নতি করিষাছেন, কেতাবী বিদ্যা না 
থাকিলেও যে তিনি খুব বুদ্ধিমান তাহা তাহার দৌড় 
অভ্যাসের প্রণালী হইতে জানিতে পাবা যাঁষ। আমাদের 
অসীম দুর্ভাগ্য যে তাহাকে আরও শিক্ষা দিবার মৃত শিক্ষক 
এদেশে, নাই ; তিনি যদি দক্ষিণ-আফ্রিকার স্পিংবক ওস্তাদ 
অথবা বিলাতেব অন্য কোনও ওন্তাদের দ্বার! শিক্ষিত 





 হইতেন, তাহা হইলে প্রথম উদ্যমেই যে তিনি ম্যাক-আর্থারের 


দৌড়ের কৃতিত্ব খর্ব করিতেন সে বিষযে কোনও সন্দেহ 
নাই। কিন্তু ভাঁবতবর্ষে আমবা এমন একজন খেলোযাড় 
পাইয়াও হাবাইতে বসিম্মাছি,_-প্রথমত: প্রতিযোগিতার 
অভাব, দ্বিতীয়ত দত্বরেব দারুণ অর্থাভাব, হষত শীঘ্রই 
তাহাকে দৌড়ান হইতে অবসব লইতে বাদ্য করিবে। 

পুণা হইতে ১৫০ মাইল দক্ষিণে সাংলি গ্রামে সদাশিব 
বিশ্বনাথ দত্তর ১৮৮৭ সালে দরিদ্র অথচ ভদ্র ব্রাহ্মণ বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন দত্তবেব পিত। উক্ত গ্রামে সামান্য ভাবে 
একটি নিয্নপ্রাথমিক বিদ্যালয স্থাপন করেন। সেই সময় 
শিক্ষাবিস্তারেব অত্যন্ত হীন অবস্থ৷ হওযায বিদ্যালযের আয় 
হইতে তাঁহার গ্র।সাচ্ছাদন কাষর্লেশে চলিত । তাহার কনিষ্ঠ 
পুত্র সদাশিব বাল্য হইতেই অত্যন্ত কর্শঠ ও দুষ্ট হইয়াছিল । 
মাত্র দশবৎসব বয়সে সদাশিবের ছুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার 
পিতার এবং জ্রোষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়। সেই সময় দত্তরের 
প্রাথমিক শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিলেও তাঁহাকে সংসারের ভার 
লইতে হয । সংসারে এক বিধবা মাতা ব্যতীত তাহাকে, 
সাহায্য করিবার আর কেহই নাই। সুতরাং লেখাপড়া 
ছাঁড়িয়। তিনি কাজকর্মে মনোনিবেশ করেন ও একটি ছোট- 
খাট পিতলের কারখান! প্রতিষ্ঠা করিষ। অদ্যাবধি তাহা 
চালাইতেছেন। ৰ রা 

বাল্যাবস্থাতেই তীহার শারীরিক উৎকর্ষ লাভের ইচ্ছা 
হয, ও সেই ইচ্ছায় প্রণোদিত হইযা প্রথমে কুস্ডী লড়িতে 


হওয়াতে দত্তরকে, বিশ 
তাহা ছাড়া, তিনি কখনও 
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« জ্ীযুক্ত সদাশিব বিশ্বনাথ দত্তর | 
k নি ও প্রতিযোগিতার অভাবে এক ত উচু দরের 
} খেলোয়াড় একান্ত বিরল । যদিই বা কখনও ছুইএকজন 
 দৈরাৎ সেই সন্মান প্রাপ্ত হন, আমাদের পৃষ্ঠপোষকতার 
অভাবে তাহাদের শক্তিটুকু নষ্ট কর! নিতান্ত নিন্দনীয় । 
. দাক্ষিণাত্য জিমখানা দত্তরকে তাঁহার দৌড়ের জন্য একখানি 
. স্থবর্ণপদক দান করিয়াছিলেন! সে পুরস্কার খুব সম্মানার্থ 
হইলেও সাহায্য হিদাবে যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর তাহা বল৷ 
বাহুল্য । দত্তর আগামী শীতকালে কলিকাত! অথবা 
' এলাহাবাদে দৌড়াইতে সম্মত আছেন; নিতান্ত দুর্ভাগাক্রমে 
 এলাহাবাদে সেজন্য কোনও বন্দোবস্ত হইতে পারে না, 
৷ কারণ উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাব । বাংলাদেশের 
৷ জনমাধারণ ফুটবল, হকি ইত্যাদি খেলায় যথেষ্ট উৎসাহ 
দেখাইয়াছেন। তাহাদের ও সমগ্র ভারতবাসীর নিকট 
আমার ইহাই সামুনয় নিবেদন যে তাহারা সামান্য দানের 
. দ্বারাও দত্তরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দৌড়ের কৃতিত্ব খর্ব করিতে 


see AS AAS 
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[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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সুযোগ দিবেন। OE EURO 
ত্যাগ করিতে হয়, তাহার চেয়েও দুঃখের বিষয় আর নাই । 
যে কেহ অনুগ্রহ করিয়া অর্থসাহায্য করিতে ইচ্ছ। করেন 


ANOS ANA ৬ পাস 


নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত «+ 


হইবে । 

(১) Treasurer. The Allahabad Sporting 
Club. 36, Goods Shed Road, Allahabad. 

(2) Treasurer. The Students’ Sporting 
Club. 5A. Stanley Road, Allahabad. 

(৩) Mr. K. N. Dikshit M.A. 235 Budhwar, 
Poona City. 

যদি উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হয় তাহা হইলে আমি 
দত্তরকে কলিকাতা৷ লইয়া! যাইয়া প্রবাসী ও মভার্ন:রিভিউ 
আফিসে সমস্ত স্থির করিব। দত্তর যদি পৃথিবীর দৌড়ের 
কৃতিত্ব খর্ব করিতে সক্ষম হন ও এলাহাবাদ কিংবা 
কলিকাতায় দৌড়ান,. তাহা হইলে এলাহাবাদ হইতে 
তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে । আশ। করি 
Calcutta Walking Association-এর সম্পাদক 
মহোদয় এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিবেন। অন্ত কোন 


ব্যক্তি অএবা উক্ত সম্পাদক মহাশয় দৌড়ের বন্দোবন্তের “* 


জন্য আমার সহিত পত্রব্যবহার করিবেন আশা! করি |... 
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মজুমদার । 


পঞ্চশস্য 
যুদ্ধে তরল আগুন-_ 
বর্তমান যুদ্ধে প্রাচীনকালের যত রকম যন্ধরীতি পূনঃপ্রবর্তিত 


হইয়াছে তাহার মধ্যে তরল আগুন ছড়াইয়। শত্রুকে কাৰু করার উপায় 
অন্যতম। ইউরোপে বারুদ আবিষ্কারের পূর্বে বৈজান্তীন সাম্রাজ্যের 


যোদ্ধার! এই উপায়ে যুদ্ধ করিত; বর্তমান যুদ্ধে তাহাই আবার বারুদের _ 


সহকারীরূপে প্রবর্তিত হইয়াছে। দি সায়ে্টীফিক আমেরিকান পত্রে পরী 


তরল আগুন নিক্ষেপের যন্ত্র ও উপায় সম্বন্ধে একটি বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় জল দিবার নলের মতন একটী নলের 
ভিতর দিয়! সহজে হ্বলনশীল একটা তরল পদার্থ জোরে দুরে নিক্ষেপ 
কর! হয় এবং সেই তরল ধারাকে প্রন্থলিত করিয়! শত্রুর মধ্যে অগ্নিবৃষ্টি 
কর! হয়। এই কৌশল জারমানদের উ্রন্তাবন । ইহা! এই যুদ্ধের সময় 


* দায়ে ঠেকিয়! তবে উদ্ভাবিত হইয়াছে এমন নহে, যুদ্ধের বহুপুর্বন হইতেই. 


ইহার উদ্ভাবন, পরীক্ষা ও উন্নতিমাধন হইয়া আসিতেছিল। প্রথমে 
একটা! বীধ। চৌবাচ্ছ! হইতে নল লাগাইয়৷ সহজদাহা তরল পদার্থ 


৬. 


টা 
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অবলিতে থাকে । নল ঘুরাইয়। ফিরাইয়! আগুনের পার্ধা না; 
অবিচ্ছেদে ছড়াইয়। দেওয়া চলে। অনেক সময়, কিছুক্ষণ ধরিয়া শারুর 
সীমানায় দাহ-তরলপদার্থ বর্ষণ কর! হয়, তারপর নলের মুখ হই 
উৎক্ষিপ্ত তরলধার! যেখানে মাটি স্পর্শ করিতেছে ঠিক সে 1 
নল হইতে অগ্রিধার! নিক্ষেপ করিয়া সমস্ত ভিজ! জায়গা হ্থালাই; 
তুলিয়া মহীমারী-কাণ্ড বাধাইয়া দেওয়া হয়। প্রথমে যখন বীধ 
চৌবাচ্ছা হইতে তরল পদার্থ নিক্ষিপ্ত হইত তখন কার্ববনিক এ 
গ্যান বা! অপর কোনো গ্যাসের চাপে তরলধার! দুরে নিক্ষিপ্ত হই 
কিন্তু গ্যাসের অধিকাংশই দাহা তরল পদার্থে শোষিত হইয়া যাইত 
_ বলিয়া চাপ কম হইত এবং তরলে গ্যাসে মিশিয়া যাওয়াতে 
_ পাৰ্থ ফেনিল হইয়া উঠিত এবং তাহাতে সৰ্ব্বত্ৰ সমানভাবে ছলিত ন [54 
এই-সমস্ত অন্থবিধ। দূর করিবার জন্য এখন পাম্প ব্যবহার fl 
৷ এই তরল আগুন স্বষ্টর জন্য আলকাতরার তেল ব্যবহার করাহুয়। 
এই তেলে আগুন লাগিলে খুব ঘন পাঁশুটে রঙের ধে' 89 
_. তাহাতে শক্রপক্ষের দৃষ্টি রুদ্ধ হইয়া ত বারই, অধিকন্ধ ত 


রি আহার! অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। এখন বহিয়া বেড়াইতে 


নি রকম... অপরাধীর মন পরীক্ষা” 
0 গ্যাস। - চিরিক, রা ১7১৯ _ আজকাল সকল বিষয়ে মনোবিজ্ঞান আপনার আধিপতা বিস্তার. 

৮ গ্যানোনির। | ক | করিতেছে । অপরাধীর! অন্ায় অপকর্ম করে, মমাজ-স্থিতির জঙ্ক 

R ভাল্ভ,। . ; 522৬ ১... তাহার প্রতি নানাবিধ শাস্তি বিধান করিয়! সমাজ- 

I আগুন জ্বালাইবার চকমকি। 2১১,32৮ & ₹_ রক্ষকেরা এতদিন নিশ্ি্ত হইতেছিলেন। এখন মনোবিজ্ঞান 

] অগ্নিশিখ। .. AE “EES. ₹_ বলিতেছে অপরাধীরাও ত সমাজের অঙ্গ, তাহার! সমাজ-দ্রোহিতা 

এ 10. BS __ কেন করে তাহাদের সেই মনপ্তন্ব অনুসন্ধান করিয়! তদুচিত ব্যবস্থ কর! 

চিনি না কপার সমাজের কর্তব্য। অনেক সময় অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে চুরি, 
হইত ঠিক সেইখানে এমন একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র লাগানে! ২ গুনলাগান প্রভৃতি অপকৰ্ম্ম করিবার ঝৌক সেই-সেই 
তরল পদার্থের নির্গমনের তোড়ে সেই তরল পদার্থের ধারায় আগুন অ ধীর সেই ব্যাধির চিকিৎসায়, তাহাকে কয়েদ করিয়া শারীরিক 
লাগাইয়া দিত। এই যন্ত্রে ৪,1৪৫ গজ দুরে অগ্নিধারা বর্ষিত হইতে ১3 দিয়া বা ফাসি দিয়া নহে! এইজন্য বহু মনন্তত্বজ্ঞ পণ্ডিতের 
পারিত, তাহার বেশী দূরে যাইবার পথেই তরল, পদাৰ্থ টা জ্বলিয়া শেষ [ভিমত যে পুলিশ-খাদ! ও আদালতের সঙ্গে একএকটি মনস্তত্ববিচারের 
হইয়া যাইত। অধিকন্ত তরল পদার্থ নলের মুখেই আলিয়া উঠিত [খা-ৰিভাগ থাকা আবগ্যক এবং প্রত্যেক অপরাধী আনামীর মন, 


পর বলিয়া যে লোক সেই নল হইতে অগ্নিবর্ষণ করিত অতিতাপে তাহার তন্নতন্ন করিয়া বিচার করিয়া তবে তাহার প্রতি উপযুক্ত বাবস্থ! কর! 


act 


অস্থবিধা ত হইতই, তাহার বিপদেরও সপ্তাবন! যথেষ্টই ছিল। তখন উচিত। অপরাধীদের মন পরীক্ষার জন্য নিউইয়র্কের পুলিশ-বিভাগের 
চেষ্টা হইতে লাগিল এমন উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে যাহাতে সহিত একটি মনন্তত্থবিভাগ যোগ করা হইয়াছে । এই বিভাগে 
দহনশীল তরল পদার্থ লক্ষান্থানে পড়ার আগে প্রস্থলিত হইবে না। অনন্তত্বজ্ঞেরা অপরাধীর মন পরীক্ষার বিবিধ উপায় স্থির করিয়া 
ইহাতে দাহ৷ তরল-পদার্থের অনাবশ্যক দাহন নিবারণ হইবে। ইহার রাখিয়াছেন, অপরাধী আসামীকে সেই-সকল উপায়ে পরীক্ষা করিয়া 
জন্ত একটা দৌনলা তরল-আগুন-দাগার বন্দুক তৈয়ারী করা হইল। দেখা হয়__তাহারের দন হস স্বাভাবিক অধবা নথ ব্যাধিগরপ্ত। 
তাহার একট! নল আরেকটার উপরে এবং উপরের নলটা নীচের নলের (১) বিচারাধীন ব্যক্তিকে নিম্ন লখিতরূপ কতকগুলি শব্দ দিয়! 
চেয়ে ছোট। বন্দুকট! একটা তেপায়ার উপর এমনভাবে বসানো চটপট তাহার উপ্টা শব্দ বলিতে বা লিখিতে বলা হয় 
যাহাতে তাহা চারিদিকে ঘুরাইতে পারা যায়। এই বনুকের ছুই নল. ভালো শীতৰ 
হইতেই একসঙ্গে তরল দাহপদার্থ ছোড়া হয়, কিন্তু কেবল উপরের লম্বা জো 

নলের ধার! আপনা-আপনি জ্বলিয়া উঠে। উপরের ছোট নলের এই সাদা সখী 

মরু জ্বলন্ত ধার! বড় নলের বড় ধারার সহিত হইচ্ছামত-স্থানে যোগ মিথা)। ধনী 
করিবার উপায় থাকাতে ইচ্ছামত-স্থানে বড় ধারাটিতে আগুন * অসুস্থ পাতলা 
লাগাইয়া দেওয়! সহজ হইয়াছে। বড় ধারায় আগুন ধরিয়া গেলেই সরু খালি যুদ্ধ বন্ধু 
ধারাটি বন্ধ করিয়া দেও! হয় এবং বড় ধারার অগ্নিন্রোত সন্ুখের . (২) তাহাদিগকে কতকগুলি বাকা দেওয়া হয়, তাঁহার মধ্যে-মধ্য 


“দিকেই বহিয়। যায়, স্রোতের উজান ঠেলিয়া নলের মুখপরযান্ত আলিয়া একএকটি শব্দ উহ থাকে ; নেই স্থানে বিচারাধীন ব্যক্তিকে চটপট 


উঠে না। এই অগ্নিধারা মাটিতে পড়িয়া আগুনের পদ্দীর মতন একএকটি উপযুক্ত শব্দ বদাইতে বল! হয়। 
ছড়াইয়! পড়ে এবং যতক্ষণ পর্ধান্ত তরল পদার্থ খোরাক পায় ততক্ষণ (৩) একটা তক্তার গায়ে কতকগুলি ছবি আঁকা থাকে এক 





লে ক্ষন "ডক 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


লালু পণ”. পপন্স্লফড- 


সর ৯৯৯৮৯০৯৮৬৮৯. ৯৯৮৯, A পর ৯৯০৯০ ৯.০, টক সিসি পোলার স্পট ONAN ONIN AN 


৮১০) এ মন পরীক্ষার যন্ত্র । 
একথানি তক্তার গায়ে কতকগুলি ছবি অ'ক! আছে এবং ছবির পাশে 
পাশে একএকট! চৌক! খাঁজ কাট| আছে। কতকগুলি কাঠের ব্লকে 
ভিন্ন ভিন্ন ছবি আকা আছে। পরীক্ষাধীন ব্যক্তিকে তক্তার 
২. খাঁজের মধ্যে এমন ব্লক বাছিয়! বসাইতে হইবে যাহাতে তক্তার 
ও ব্লকের ছবি মিলিয়! একট! মানে হয়। তক্তার মাঝখানে 
₹' ছুজন ছেলে যে-ভঙ্গীতে দড়াইয়া আছে তাহাতে বুঝ! যায় 
যে তাহার! ফুটবল খেলিতেছে। তাহাদের মধ্যেকার 
খাজে ফুটবলের ছবি না বসাইয় অন্য কিছুর ছবি 
বসাইলে মানে হইবে না। এবং তাহাতে সেই 
ব্যক্তির অজ্ঞতাপ্রকাশ পাইবে । অবন্ঠ বাক্তির 
পুর্ব অভিজ্ঞতার উপর সফলত! ও 
বিফলত নির্ভর করে। 
একএকট। ছবির কাছে একএকট! চৌকা ঘর কাট! থাকে; কতকগুলি 
চৌকা কাঠের উপর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছবি আকা! থাকে; বিচারাধীন 
বাক্তিকে বল! হয় তক্তার গায়ে আক! ছবির ভঙ্গির সহিত খাপ 
খাওয়াইয়! মানে হয় এমনভাবে ছবি-আক! চৌকা কাঠগুলি তক্তার 
গায়ের খাজে খাঁগ্ে বসাইয়া দিতে। এই কাধ্যে যে যত ভুল করে 
তাহার মন তত অপরিণত বলিয়া! বিবেচিত হয়। 

(8) বিচারাধীন ব্যক্তিকে একটা কোনে। নক্সা নকল করিতে 
দেওয়। হয়। সেই নক্স! সে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় না, তাছার সামনে 
একখানা আয়ন! খাড়া থাকে তাহার মধ্য সেই নক্স! প্রতিফলিত দেখে, 
সেই আয়নার ছায়! দেখিয়। তাহাকে নকল করিতে হয়; নে যে-কাগজে 
নক্সা আকে সে-কাগজও সে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায় না, তাহার হাতের 
উপর একটা ডালা আড়াল থাকে, তাহাতে সে আপনার আল ও 
পেনসিলের নড়াচড়া দেখিতে পায় না, কেবল দেখিতে পায় আয়নার 
ছায়াতে। যে-বাক্তি যতশীস্র নিভু লভাবে এ নক্সার নকল করিতে 


র সে তত বুদ্ধিমান ও তাহার মন তত সুস্থ বলিয়া! নিণীত হয় যে. 


দূশেকেও নকল করিয়া! উঠিতে না পারে তাহার মন অত 
দুন্য ধলিয়! ধারা হয়। 


মানুষের বাড়তির-বয়স = 


স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষের! লম্ব।। এই পার্থক্য তাহাদের জন্গেন্র 
সময় হইতেই থাকিতে দেখা যায়। খোকার! সাধারণত খুকিদের চেয়ে 
২ ইঞ্চি বড়। পূর্ণ বয়সে এই পার্থক্য প্রায় ৪ ইঞ্িতে দীড়ায়। 
জামানীতে মানুষের বাড়ের নিয়ম সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধানে নিয়লিখিত 
ফল নিদ্ধারিত হইয়াছে । 
শিশুর! প্রথম বংসরে বেশ গোলগাল মোটাসোটা থাকে; তৃতীয় 
চতুর্থ বৎসরের শেষে সে হঠাৎ মাথা ।চাড়া দিয়া উঠে এবং সেইজস্থ 
রোগা দেখায় তারপর কিছুদিন একটু থমথমে খাকিয়। আট হইতে 
এগার বছরের মধ্যে দ্বিতীয়বার হঠাৎ বাড়িতে থাকে । এইরূপে 
একবার বাড়িয়া কিছুদিন বাড় স্থগিত থাকে, তারপর আবার বাড়ে। 
বাড় স্থগিত থাকিবার সময় দেহ মোট! হয়, আবার বাড়িবার সময় 
রোগা হইয়া যায়। ই্রাটস্‌ নামক একজন গবেষকের অনুসন্ধানের 
ফল এইরূপ 
0) প্রথম মোট! হওয়ার বয়স ২ হইতে ৫ বংদর 
(২) প্রথম লম্ব! হওয়ার বয়স bys 
(৩) দ্বিতীয়বার মোটা হওয়ার বয়স ৯ ১১ বৎসর 
(৪) দ্বিতীয়বার লম্ব! হওয়ার বয়স ১২ হইতে ১৬ বৎসর 
(৫) পূর্ণতার বয়ন ১৭ হইতে ২৫ বৎসর 
ভাইসেন্বাগ-নামক আর-একজন অন্ুসন্ধানকারীর মতে মানুষের 
দেহের পরিণতি ও অবনতির বয়স এইরূপ-_ 
(১) প্রথম মোট! হওয়ার বয়ন 
(২) প্রথম লম্বা হওয়ার বয়স 
(৩) বুদ্ধি স্থগিত 
বালক-_* থেকে ১২ বংসর 
বালিক1--৮ থেকে ১» বংসর 
(৪) দ্বিতীয়বার লম্ব। হওয়ার বয়স-_ 
বালক--১৩ থেকে ১৮ বংনর 
বালিক1__-১১ থেকে ১৫ বৎসর 
(৫) স্থগিত বৃদ্ধি 
যুবক--১৯ থেকে ২৬ বংসর 
যুবতী--১৬ থেকে ১৯ বদর 
(৬) স্থগিত বৃদ্ধি ও দ্বিতীয়বার মোট! হইবার বয়স__ 
২৬ বা ১৯--হইতে ৫১ বংসর পধ্যন্ত। 
(৭) অবনতির বয়স ৫২ হইতে ৭৬ পধ্যন্ত। 


লম্বার বাড় পূর্ণ হয় স্ত্রীলোকের ১৮ বৎসরে এবং পুরুষের ২৫ 
বরে । কোনোকোনে জাতি ইহার পরও একটু বাড়ে। ২৬ হইতে 
£১ বৎসরের মধ্যে শরীরের দৈর্ঘ্য সমান থাকে, তারপর বার্ধীকোর 
বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে অল্প'অল্প কমে। জন্ম হইতে পূর্ণ পরিণতির বয়স 
পর্য্যন্ত শরীরের ওজন ক্রমাগত বাড়িতে থাকে এবং লম্ব! হইয়া ওঠার 
বয়স পার হওয়ার অনেকপরে মানুষ ওজনের চরমে উঠে__সাধারণত 
পুরুষ ৪* বংসরে এবং স্ত্রীলোক ৫, বংসরে সবচেয়ে বেশী ভারী হয়। 
তারপর আবার ওজনে কমিতে থাকে । অবশ্য বিশেষ কোনে! 
কারণে ব| অবস্থায় মান্থুষ -মোট। হইয়। পড়িলে ইহার ব্যত্যয় ঘটে। 
১* বৎসরের পর মেয়ের! চট করিয়! ছেলেদের মাথায় ছাড়াইয়া উঠে," 
কিন্তু ১৬ বংসর বয়সে ছেলের! মেয়েদের নাগাল ধরিয়া ছাড়াইয়? 
যাঁয়। 


২ থেকে ৪ বৎসর 
৫ থেকে ৭ বংসর 


ut 
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২ঠাপেস/িউিসস্পিস্পিউস্পিস্পিস্পিস্পিস্িস্পিস্পি্িস্পিস্পিস্পাপউপাস্পিসি৫িপিস্পস্পিসপিস্পিশাস্পিস্পিউপর্পিপস্পিন্টা্পস্পর্টিস্পস্িস্িস্পাসিপাসপিসপাসাসিপিসিতসিিসিপাসপাস্টিসিতসপাসপাশাসি 


এ বি 125 শিশুরা (৫) -্সর্ববিষয়গত জ্ঞান + সর্বসমর্থনী ক্রিয়াশক্তি ৷ 
সেপ্টেম্বর হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত বাড়ে ন! বলিলেই হয়? ফেব্রুয়ারী | 
হইতে জুন পর্য্যন্ত একটু বাড়ে ; সবচেয়ে বেশী বাড়ে জুলাই ও আগষ্ট এক্ষণে দেখিতেছি এই যে, সেই যে সর্বসমর্থনী ক্রিয়াশক্তি, 

যাহার মূলে রহিয়াছে সর্ববিষষগত জ্ঞান, তাহা! সেই বিশ্ব- 


মাসে। মানুষের ওজন সবচেযে বেশী হয় আগ হইতে জানুয্লারী র 
ক মধ্যে। অন্য সময় হাস বৃদ্ধি হয় না। ব্ৰক্গাণ্ডের উৎপাদিকা এবং নিয়ামিকা জ্ঞানগর্ভা ক্রিয়াশক্তি 


চারু। যাহার যাবনিক নাম [,02০5-_শাস্ত্রীয় নাম হিবণ্য- 

হিরা গর্ভ_-আট-পহ্ুরিয়া নাম অগ্নি এবং বৈজ্ঞানিক নাম আদি- 

্ চু স্ধ্য। এ যাহা! আমি বলিলাম, কটি কথা র 

রোভার রী ত যবনাচাৰ্য্য ইহার একটি কথাও আমার 


দ্বিতীয় স্তবক-_অগ্িমন্ত্র গ্রহণ । 
পণ্ডিতবর 78095 4১080 বলিতেছেন 


‘The particular kind of matter forming as it were 
the body of the Logos, Heraclitus believes to be 
Fire.” 


অগ্নি পদার্ঘটা কি--তাহ| ভাবিয়া দেখা যা’ক্‌ ৷ অগ্নি 
যে, ঘর্ষণ-ক্রিয়া'র রূপান্তরিত পরিণাম, তাহা সকলেরই 
দেখা কথা। ঘর্ষণ-ক্রিয়া হইতে সর্বপ্রথমে তাড়িৎক 
(electricity ) উৎপন্ন হয়; তাহার পরে তাডিৎক 
ক্রোড়ে করিয়া তাপ উৎপন্ন হয়; তাহার পরে তাড়িৎ্ক 
এবং তাপ ক্রোড়ে করিয়। দীপ্তি উৎপন্ন হয়। এই যে, 
তাড়িৎক-এবং-তাপ-গর্ত দীপ্তি, ইহারই নাম অগ্নি । ঘর্ষণ- 
ক্রিয়া হইতে অগ্রিকে উৎপন্ন হইতে দেখিযা দর্শক যদি বলেন 
ষে, উৎপন্যমান অগ্নি উৎপাদিক! ঘর্ষণ-ক্রিযার পূর্বে ছিল 
না, তবে তাহার সে কথা শাসত্ান্মোদিত নহে; শাস্ত্রে 


বলে যে, কাষ্ট-ঘর্ষণ হইতে অগ্নি-ষাহ! যখন উৎপন্ন হয়_বর্ষণ- 


ক্রিয়ার পূর্বের তাহা দ্বষ্য কাটে অব্যক্ত শক্তিরূপে অস্থশিগুঢ় 
থাকে ; আর সেই যে অব্যক্ত-শক্তিন্ূপী অগ্নি তাহা সমস্ত 
জগতের গোড়া-ঘ্যাসা ক্রিয়াশক্তি_ তাহা সেই সর্ববসমর্থনী 
ক্রিয়াশঞ্জি যাহার পৃষ্ঠে সর্ববিষন্নগত জ্ঞান সংযুক্ত রহিয়াছে । 
পূর্বস্তবকে আমরা ধারাবাহিক পদ্ধতি-অন্ুসারে দেখি- 
মাছে যে, 
(১) 
(২) 
(৩) 


Logos = Word = বাণী 

= বিদ্যাবুদ্ধির অধিষ্টাত্রী দেবতা সবস্বতী 
-অগৎস্থদ্ধ সমস্ত জীবের বোধাবোধাত্মিকা 
সমষ্টি-বুদ্ধি 


(৪, =সগষ্টিবোধ + অবোধ অধ্যবসাষ 


নিজের বানানো বা সাজানো বা টানিয়া বুনিয়া ঘটাইয়া 
দাড় করানো কথা নহে--সমস্তই পুরাতন বৈদিককালের 
ব্ৰহ্মপরায়ণ খষিদিগের হৃদ্গত কথ|। ষদি বল,--“তাহাব 
প্রমাণ কি?” তবে নিয্নে প্রণিধান কর। 

কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ১ম বল্লীর ১৫শ শ্লোকে 
আছে-_ 

ণ্‌ ষমো ] লোকাদিমগ্লিং তমুবাচ তস্মৈ [ নাচিকেতসে]” 
(বাংলা ) “যমরাজা নচিকেতাকে সেই লোকাদি অগ্নির 
বিষয় বিবরিয়া বলিলেন” এই লোকাদি অগ্নির অর্থ 
শাঙ্করভাষ্যে ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে এইরূপ ;-_ 
“লোন্কাছিৎ লোকানাং আদিং প্রথম-শরীরিত্বাৎ 1 

১1 বাংলা] “লোকাদি কিনা ভূলোক ছ্যলোকাদি সমস্ত 

লোকের আচি- প্রথম শরীরী |” 

আবার কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ওয় বল্লীর ১০ম 
শ্লোকের শাঙ্করভাষ্যে আছে = | 

“অব্যক্তাৎ প্রথমং জাতং হৈরণ্যগর্ভং তত্বং” [ বাংলা] 
“হৈরণ্যগর্ভতত্ব, অথবা যাহা একই কথা-_ হিরণ্যগর্ত, 
অব্যজের প্রথম-জাত সন্তান 1” 

খখেদের ১০ম মণ্ডলের ১ম সুক্তে ৭ম কে আছে 

‘দক্ষস্ত ( অর্থাৎ অগ্নেঃ ) জন্মন্‌ অদিতেরুপস্থে 
(অর্থাৎ অদিতে "গর্ভে )। = * * অগ্রিহি নঃ প্রথমা |” 
[বাংলা] ‘অগ্নির জন্ম অর্দিতির গর্ভে আদিত্যব্ূপে-- 
অগ্নি আমাদের মধ্যে প্রথম জাত ৷” 

তবেই হইতেছে যে, অগ্নি=স্র্য্য, লোকাদি অগ্নি, 


, আদি সূৰ্য্য । এই-সকল বেদোপনিষদের বাক্য একঠাই জড়ো 


করিয়া আমরা পাইতেছি-- 
*. লোকাদি অগ্নি-সর্বব লোকের আদি প্রথম শরীরী= 


৬২ 





১ম অধ্যায়ের ১ম বল্লীর ১৩শ এবং ১৯শ এই ছুইটি শ্লোকে 
উপরিউক্ত লোকাদি অগ্নিকে বলা হইয়াছে "স্বর্গ্য ( অর্থাৎ 
স্বর্গীয়) অগ্নি।” বেদে আবার এ-কথাও লেখে যে, এই যে 
লোকাদি স্বর্গীয় অগ্নি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, ইনি মধ্যে মধ্যে নর- 
লোকে আগমন করিয়! হোতাগণের পূুজ্জা গ্রহণ করেন; 
তার সাক্ষী £ 

“আজগন্বান্‌ অগ্নি ব্ৰহ্মা নৃষ্দনে বিধর্তী। অ! ষং 
হোতা ঘ্জতি বিশ্ববারং।” ইতি খধেদ। ৭ম মণ্ডল। 
৭তম স্ুক্ত। €মব্ঝকৃ। [ বাংল! ] বিশ্ব-বিধারক অগ্নি ব্রহ্মা 
নর-সদনে আগমন করিয়াছেন; ইনি সেই বিশ্ববরণীয় 
দেবতা ধাহাকে হোতারা উপাসনা করেন। 

পণ্ডিতবর James ০১৪ বলিতেছেন-_ 

“The following are the most important 
of Heraclitus’ theological fragments : 

প্রথম l'ragment | 
“There is but one Wisdom [ ডাহা বেদান্ত | 
দ্বিতীয় Fragment | 

“This world-order, the same in all things, 
no one of Gods or men has made ; but it 
always was, is, and shall be ever.-living fire, 
kindled in due measure and extinguished in 
due measure.” 

এই দ্বিতীয় ramen সম্বন্ধে 
মন্তব্য | 
দেশীয় শাস্ত্রে বলে__ 
১) 

World-০rder= জগত্ব্যাপারের অখণ্ডনীয় বিধান 

= শ্রিম্বি = ত্ৰহ্ধা= লোকাঁদি অগ্নি ৷ 
২) 

সষ্টিকালে ব্লিল্বি? সকলের আগে, অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত 
হ'ন_ লোকাদি অগ্নি ॥i॥৭!€৭ হ’ন; প্রলষকালে' তিনি 
নকলের শেষে অব্যক্তের ক্রোড়ে নিলীন হ’ন--লোকাদি 


অগ্নি .৪%:610501519ন হন, স্ব্িকালে শ্িম্বি অব্যক্ত 


হইতে ব্যক্ত হন, প্রলয়কালে ব্যক্ত হইতে অব্যক্ত হন, এই 


প্রবাসী--কাতিক, ১৩২৩ 
এই প্রসঙ্গে আর-একটি বিষয় ভ্রষ্টব্য এই যে, কঠোপনিষদের, 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
শা ক্কেবল, তা বই, তিনি জন্মেনও না--মরেনও 
না ; শ্ৰিশ্বি always was, 15) and shall be ever- 
kindled 


in 





due measure and 
“বিধি জন্ম- “ 
মৃত্যু-বিহীন” এ কথাটির একটু টাকা করা আবশ্যক । 
[ টীকা] অব্যক্ত প্রকৃতির এ পিঠে ব্রহ্মা বা অপর-ত্রন্ম, 
ওপিঠে পরব্রন্ধ ; পরাপর ত্রন্ধ এই ত্রদ্ষ, স্থতরাং 
জন্ম-মৃত্যু-বিহীন। 
তৃতীয়. Fragment | 
God is day and night, winter and summer 


living Fire, in 


extinguished due measure, 


war and peace, satiety and hunger 
[ বেদ্বান্ত মৃত্তিমান্]. But he is changed, just as 
fire, when mingled with different kinds of 
incense, is named after the flavour of each. 
এই তৃতীয় Fragmentএর 
শেষের কথাটির সম্বন্ধে 
মন্তব্য । 
ঠিক্‌ এই কথাটি কঠোপনিষদের ২য় অধ্যায়ের ২য় বল্লীর 
“লম শোকে প্রাচীরের আড়াল-বর্জিত প্রমুক্ত ভাবে বলা 
হইয়াছে এইরূপ £ 
“অয়ি ধথৈকো তৃবনৎ প্রবিষ্টো রূপংরূপং প্রতিরূপো 
বন্ধুব। এক স্তধ। সৰ্ব্বভূতান্তরাত্ম রূপং রূপং প্রতিরূপো 
বহিশ্চ ॥”. [বাংলা] এক অগ্নি ভুবনে প্রবেশ করিয়া 
ঘেমন রূপে রূপে প্রতিরূপ হয়, অর্থাৎ যেমন-যেমন রূপের 
সঙ্গে মেশে তেমনি তেয়ি রূপ ধারণ কবে, সেইরূপ এক যিনি 
সর্বভূতের অন্তরাত্মা তিনি রূপে রূপে প্রতিক্ষপ হন; 
আবার, রূপের সংশ্রব হইতে বাহিরেও থাকেন, অর্থাৎ 
রূপে-রূপে প্রতিরূপিত হওষা সত্বেও স্বরূপে ভর করিয়া 
অলগ, থাকেন-_পদ্মপত্রস্কিত জলবিন্দুর ন্তাক্স নিলিপ্ত 
থাকেন। “নিপিপ্ত থাকেন ' এ কথাটি আরো স্পষ্ট করিয়। 
ফুটাইয়। বলা হইয়াছে ১১স্প হোক 5 যথা; স্থর্ষ্যো 
যথা সর্বলোকন্ত চক্ষু” লিপ্যতে চাক্ষুষৈ বাহ্‌ দোষৈঃ ৷ 
এক শ্তথ! সর্ববভৃতাস্তরাত্ম। ন লিপ্রতে লোকছুঃখেন বাহঃ 15. 
[বাংলা ] সুর্য যেমন সৰ্ব্বলোকের চক্ষু হইয়াও চক্ষুগোচর, ' 
বিষয়-সকলের কোনো-প্রকাব দোষে লিপ্ত হয় না, তেগ্নি 


iD একা 


- এক্০স্বিন্নি সর্বভূতের অন্তরাত্মা তিনি লোকছুঃখে 
লিপ্ত হ'ন না। ্ 
James Adam মহোদয় তাহার পরে বলিতেছেন-_- 


‘In the second’ of the fragments cited above, 
Heraclitus identifies the cosmos with this element 
(অর্থাৎ with fire). ‘This cosmos * + # + + always 
was, is and shall be 5৮০17115106. Fire,. kindled in due 
measure and extinguished in due measure. Taken 
strictly, ofcourse, these words involve a contradiction. 
When Fire is extinguished, it must cecse to be ; and 
if it ceases to be, we cannot justly say that it always 
is, . But in saying that Fire is extinguished, Heraclitus 
means only that it passes into something else ; and 
we must suppose that the other substances into which 
Fire passes were declared by Heraclitusto be them- 
selves particular forms or manifestations of that 
element. In other words, Heraclitus maintained 
that all things are Fire, because Fire 1S transformed 
into all things.” 


ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া 

যার যে, উপরে দে, অস্তরীক্ষে পঞ্জন্ত, নীচে পৃথিবী এবং 

. পৃথিবীস্থ“নর-নারী, সন্বই: অগ্নি; ভার সাক্ষী £_পঞ্চম 
অধ্যায়ের ৪র্ঘ খণ্ডে আছে [প্রবাহন রাজা গৌতমণকে 
এ সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন ] “অসৌ বাব লোকো গৌতম 
অগ্নিঃ 1” [বাংলা] “এ লোক (অর্থাৎ ছ্যুলোক ), 


গৌতম, অগ্নি ॥” ৫ম খণ্ডে আছে_-“পজ্জন্তো বাব গৌতম. 


অগ্নিঃ।* [বাংল।] “পজপ্ত, গৌতম, অগ্নি ৷” ৬ থণ্ডে 
আছে--"পৃথিবী বাব গৌতম অগ্নিঃ।” [ বাংলা ] “পৃথিবী, 
গৌতম, অগ্নি 1৮ ৭ম খণ্ডে আছে --“পুরুষো বাব গৌতম 
অগ্নিঃ|* [বাংলা] “পুরুষ, গৌতম, অগ্নি 1” অষ্টম খণ্ডে 
আছে-“যোষা বাব গৌতম অগ্রিঃ1” [বাংলা] “সতী, 
গৌতম, অগ্নি 1” 

এট। কম আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, অগ্নির এই পঞ্চ 


4৯)" মৃষ্ঠির ভিতরেই তাহার ত্রিমূ্তি স্ুক্ত রহিয়াছে। ত্রিমূর্তি 


সে- ব্রদ্ধা বিষ্ণু রুদ্র । এ যাহা আমি বলিলাম, এ কথ! 
সত্য কি মিথ্যা--নিয়-প্রদর্শিত আগম-প্রমাণ-দৃষ্টে বিদ্বান 
পাঠক মহোদয়ের তাহ। জানিতে বাকি থাকিবে না। 

, খক্বেদের ওষ্ঠ মণ্ডলের ৪১তম সুত্রে গম কে আছে _ 
*দৌষ্‌ পিডঃ, পৃথিবী মাতর্‌ অঞ্রুক, অন্নে ভ্রাতরু, ববে! 
মৃড়ত! ( অর্থাৎ হুখয়ত-_স্থখী কর ) নং । বিশ্বে আদিত্যাঃ, 


বেদ-মন্ত্রে দীক্ষিত যবনাচারয্য 





৬৩ 


পাস্িপাস্পিপাসিপিস্পিসিপাস্িপাসিপিস্পিসিপাসিপাস্িপীদি NANO NAAN 


অদিতে, রো ( অর্থাৎ সবাই মিলিয়া ) অস্মভাং শর 
বছুলং বিয়ন্ত [ বিয়ম = নিয়ম = বিধান ;--বিয়ন্ত*." বিধান 
কর ]” [ বাংল! ] “হে পিতা দ্যৌ,* হে মা অন্পদা। পৃথিবী,৭' 
হে ভাই অগ্নি, হে বঙ্ন'রা সবে, আমাদিগকে স্ৃথী কর। 
হে আদিত্য সবে, হে অদিতি, তোমরা সবাই মিনিয়া 
আমাদিগকে বহুল কল্যাণ বিধান কর (অর্থাৎ প্রদান 
ক্রু) ৷” 

ৰ পাইভেছি__দ্যো্পিভা, পৃথিবী = মাতা । 

ক্ুদ্র ব্রক্মাণ্ডের নর-নারীর্পী পিতৃমাতৃগণ'কে বুহদ্‌ 
ব্ৰহ্মাণ্ডের দ্যৌঃ-পৃথিবীরূপী পিতা-মাতা'র ক্রোড়ীতূত 
করিয়া লইয়া পাইতেছি :- 

অগ্নির প্রথম মুর্তি । 

জগৎস্থত্ধ সমস্ত নরজাতি ক্রোড়ে-করিয়া-বিরাজমান 
দ্যৌষ পিতা । ; 
দ্বিতীয় মৃদ্তি। 

জগংস্থন্ধ সমস্ত নারী-জাতি ক্রোড়ে-করিয়া-বিরাজমানা 
পৃথিবী-মাতা। 

তৃতীয় মৃত্তি |. 

জনগণের শাসন-কর্ত। অস্তরীক্ষ-চর পর্জন্ত রাজা । 

প্রথম মূর্তির ( অর্থাৎ অগ্রির ব্রদ্ধামৃণ্ডির ) গুপবাচক নাম 
চারিটি £_-. 

ব্ৰন্ধ = দ্যৌ-অরি - পিতা-অগ্নি = আদদি-সূৰ্য্য লোকাদি 

অগ্নি। 

কঠোপনিষদে একস্থানে যাহাকে বল! হইয়াছে “লোকাদি” 


অগ্নি, আর-এক স্থানে তাহাকেই *নাচিকেত* নামে নির্দেশ 
করিয়। তাহার গুণ-কীর্তন করা হইয়াছে যথেষ্ট ; বল! 
হইয়াছে যে, এই অগ্নিহ মুখ্যব্ূপে যঙ্গমানদিগের স্ব্গ-লাভের 
সেতু, এবং গৌণরূপে মুমুক্ষদিগের ব্রন্ষজ্ঞান-লাভের সেতু । 
তার সাক্ষী :--কঠোপনিষদের ১ম অধ্যায়ের ৩য় বল্লীর 
২য় গ্লোকে লেখে -য়ম-রাজ্রা নচিকেতা’কে বলিতেছেন 
“যঃ সেতু রীজ্গানানাং অক্ষরং ব্রহ্ম যৎ পরং। অভয়ং 
তিতীর্ষতাং পারং নাচিকেতং শকেম্‌হি।” [বাংলা] 
“যিনি যজমানদ্িগের স্বর্গ লাভের সেতু, সেই ( লোকাদি ) 
. * দ্যোব, পিতা=ছালোকরূপী পিতা =ছা-পিত৷ = হা-পিতৃ = ছ্য- 
পিতর্=ফুপিতর্= Jupiter । 

"+ কক্‌ শব্দের অর্থ ভাব্যে লেখে “দোহনশীলা"। পৃথিবী মাতা 
অফুক্‌= অদোহনশীল= অনুষদ = শস্তদ। = পৰননদা। 





৬৪ 


নাচিকেত অগ্রিকে আমি চয়ন করিতে সক্ষম হইয়াছি, আব, 
স সার সমুদ্র-তরণেক্ছু-গণের অভয় পার যিনি অক্ষর ব্রহ্ম, 
তাহাকেও জানিতে সমর্থ হইয়াছি।” 

দ্বিতীয় মৃত্তির (অর্থাৎ অগ্নিব বিষ্ণুমৃত্তির ) গুণবাঁচক 
নাম তিনটি := 

বিষ্ণু পৃথিবী-অগ্নি = মাতা-অগ্নি=বৈশ্বানর অগ্নি। 
লোকাদি অগ্নি ব| আদি সুৰ্য্য যেমন স্থষ্টির মূল, বৈশ্বানব 
অগ্নি তেমনি স্থিতির মূল । লোকাদি অগ্নি স্বগর্য অগ্নি 
বৈশ্বানর অগ্নি পার্থিব অগ্রি। সাধকের ইষ্টসিদ্ধির জন্ত 
মন্তিষ্কেব স্বর্গ্য অগ্নিতে ধ্যানান্নেব আহুতি-প্রদান যতই 
আবশ্যক হউক্‌ ন! কেন--জঠবাগ্নিতে পার্থিব অন্নের 
আছহুতি-প্রদান তাহ। অপেক্ষা কম আবশ্যক নহে। 
বৈশ্বানর অগ্নি শেষোক্ত-জ্গাতীয় অগ্নি । এই অগ্নি পৃথিবীব 
নাভিতে থাকিয়া জল বাযু মৃত্তিকাদি’কৈ জীবন-যাত্রাব পাথেয় 
সম্বলে--ধান্তাদি শস্তে -পরিণত করে, এবং নরনারীগণের 
জঠরে থাকিয। ভুক্ত অন্র'কে রস-রক্তানি প্রাণের উপকরণে 
পরিণত করে; তার সাক্ষী £--খথেদের ১ম মণ্ডলের €ম 
নুক্তে ৯ম খকে মাছে “নাভি বগ্নিঃ পৃথিব্যাঃ 1” [বাংল।] 
“অগ্নি পৃথিবীব নাভি।* বৃহদীরণাক উপনিষদের ৫ম 
অধ্যায়ের ৯ম ব্রা্মণে আছে “অয় মগ্নি বৈশ্বানরো! যোহয়ং 
অন্তরঃপুরুষে, ঘেনেদৎ অন্গং পচ্যতে যদিদং অদ্যতে |” 
[ বাংল! ] “পুরুষের অন্তরে এই যে অগ্নি-_যাহ! দ্বারা ভুক্ত- 
অন্ন পরিপাক প্রাপ্ত হয়_ইনি বৈশ্বানর ৷” ইহাবই 
কল্যাণে গৃহস্থ সাধু-লজ্জনেরা অন্ন ভোজন করিয়া, প্রিয় 
দর্শন কবিয়।, এবং ব্রহ্মতেজে জলমান হইয়া, সুখ-স্বচ্ছন্দে 
বাচিয়। বপ্তির৷ থাকেন। তার সাক্ষী: 

ছান্দোগ্য উপনিষদের ৫ম অধ্যায়ের একাদশাদি থণ্ড- 
পবম্পরায় লেখে যে, বান্দা অশ্বপতি ছয়জন অভ্যাগত 
অসম্যক্‌ জ্ঞানী বৈশ্বানরবাদীকে একে-একে সম্বোধন করিয়া 
বলিয়়াছিলেন “অত্তি অন্নং_-পশ্ঠতি প্রিয়ং--ভবতি অস্ত 
্রক্ষবচ্চদং কুলে-_য এতমেবং আত্মানং বৈশ্বানরং 
উপান্তে।” [ বাংল! ] "এরূপ [অসম্যক্জ্ঞান-স্থলভ একা] 
বৈশ্বানব আত্মাকেও যিনি উপাসনা করেন--ভোজন করেন 
তিনি অন্ন, দর্শন কবেন তিনি প্রিয়, কুলে তাহার হয ব্রক্গ- 
তেজ দেদীপ্যমান।” 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


৯ পা লি পাস 


তৃতীয় মৃদ্তিব ( অথাৎ অগ্নির রুদ্র মৃত্তির ) গুণবাচক 
নাম তিনটি := 

রুদ্র = আন্তরীক্ষ্য বজ্জায়ি = বাঞ্জ'-অগ্নি =পৰ্তন্ত অগ্নি । 

এ অগ্নি আশুতোষ মহাদেব ৷ ইনি প্রসন্ন হইলেন যদি 
--তবে তীহাব বনান্তত1 দেখে কে? অচিরাৎ অমৃতোপম 
বসবর্ষণ করিয়া পৃথিবী-মাতাকে অমপূর্ণ। কবিয়া তোলেন । 
ক্ষেপিলেন যদি তবে আব রক্ষা নাই! সেই দণ্ডে ঝঞ্চা- 
পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মুহুমুহু লেলায়মান বিছ্যুৎ-রসনায় 
এবং গগন-বিদাবক বজ্ধ-হন্ধারে পৃথিবী-মাতাকে উৎক্ষিপ্ত 
কিয়া কালী কবালী নৃমুণ্ডমালিনী কবিষ। তোলেন । 
James Adam দাহেব অগ্রিব এই ভৃতীষ মুধিব__ 
রুদ্র মৃত্তিব--ছোটে। খাটো একটি ছবি [767801100৭এব 
পুস্তক হইতে উদ্ধত করিয। দেখাইয়াছেন এইরূপ :__ 
“Fire is the thunder-bolt which steers all.” 
এই অগ্নিরই, বস্রাযিরই একটা বিরাট ছবি কঠোপনিষদের 
২য় অধ্যাযের ৩য় বল্লীর দ্বিতীয়-ভৃতীয শ্লোকে আঁকিয়! 
দেখানো হইয়াছে এইরূপ :_- 

২য় শ্লোক ॥ “যদিদং কিঞ্চ জগৎ সৰ্ব্বং প্রাণ এজতি 
নিঃস্থতং। মহদ্‌ ভয়ং বজ্র মুদ্যতং য এতদ্বিছুবন্থত। স্ডে 
ভবস্তি।” [ বাংল! ] “নিঃস্থত হইয়াছে এইপব যাহা কিছু 
সমস্ত জগৎ--প্রাণন্বক্ূপ ব্রন্গে ( L০8০5এ ) স্পন্দিত 
হইতেছে। এই মহদ্‌্ভয় উদ্যত বজ্ঞ'কে ধাহাবা জ্ঞানে 
উপলব্ধি করেন তাঁহাবা অমর হ’ন।" তৃতীয় শ্লোক ॥ 
“ভয়াদস্থাগ্নি স্তপতি, ভয়াভপতি স্র্য্যঃ। ভযাদিজ্রশ্চ বায়ুশ্চ, 
মৃত্যু্ণাবতি পঞ্চমঃ ॥” [ বাংল! ] “এই উদ্যত বজ্জেব ভয়ে, 
অগ্নি ভাপিযা উঠিতেছে--হূরধ্য তাপিয়া উঠিতেছে-_মেঘ 
বাযু এবং মৃত্যু দৌডিয়া চলিতেছে ।” এই অগ্নি বেদে 
স্তত হইয়াছে এইরূপ £-_ 

“আ বো রাজানং অধ্বরস্ত রুদ্রং হোতারং সত্যযজং 
রোদস্তোঃ। অগ্নিঃ পুরা তনয়িত্বোঃ অচিত্তাৎ € অচিত্ত= 
অচেতন-ভাব = মৃত্যু ;--পুব1 অচিত্তাৎ=মৃত্যোঃ পুব! ) 
হিরণ্যরূপং অবসে কৃণুধ্বং ॥* খর্েদ। ৪র্থ মণ্ডল। অয 
সুক্ত। 
শীল মৃত্যুর পূর্বেই তোমর। -্বর্গ মর্ত্যের ও যজ্ঞের যিনি 
রাজা, ধিনি অমোঘ-কলদাত! হোঁতা_সেই হিরণ্যমৃদত 


১ম থক্‌ ॥ [ বাংল! ] “বন্ধের ন্যায় সহল। আগমন-. 


সহ 


B. 


১ম সংখ্যা ] 


রুদ্র অগ্নি'কে ভজনা কব” খথেদের আর-এক স্থানে 
আছে--ত্বং অগ্নে কুত্রঃ | তং বাতৈর্‌ অকুণৈ খাসি |” 
৪র্ঘ মণ্ডর। ওয় সুক্ত। ১ম থক্‌ ॥ [ বাংলা] “তুমি, 
অগ্নি; রুদ্র] তুমি অরুণ-বর্ণ বাযুতে' করিয়! গমনাগমন 
কর।” [টীকা ॥ বাযু ধূলি-ধুসরিত হইলে যেরূপ বিবর্ণ হয, 
তাহাকেই এখানে বলা হইয়াছে অরুণবর্ণ তাহা বুঝিতেই 
পারা যাইতেছে । ] 


James Adam মহোদয় তাহার পরে বলিতেছেন 


“Fire, according to Herachtus, is the everchang- 
ing substance to which alone reality belongs.” 


ছান্দোগ্য উপনিষদেব ৬ষ্ঠ অব্যাষের দ্বিতীয় তৃতীষ 
খণ্ডের গোড়াতেই আছে “সদেব সৌম্য ইদং অগ্রে 
আসীদ্‌ একমেবাদ্বিতীয়ং। * * * তং প্রক্ষত 
বহুস্তাং প্রজায়েয় ইতি । তং তেক্গোহহজত 1” [বাংলা] 
“সংই, পৌন্য, অগ্রে ছিলেন একমাত্র অদ্বিতীয় । তিনি 
দেখিলেন-- আমার বহু হওর| চাই-প্রক্জায়মান হৎযা 
চাই’ ; তাই তেপ্র সুষ্টি করিলেন ।” 

এইটি এখানে বিশেষমতে বুঝিয। দেব! চাই যে, ধিনি 
স্বরূপত একমাত্র অস্বতীয় never-changing substance 
কিন। সন, তিনি লহ্ছ হইবার মানসেই তেজ স্পট 
করিলেন; কাজেই তেঙ্ছগ বহরূপী-_ever-changing ; 


. আর এই যে ever-changing তেদ্র--এই ever-chang- 


Ing তেজ never changing সূ হইতে Reality- 
it5elf হইতে -টাট্‌ক|-টাটুকি বাহির হইয়াছেন বলিয়া 
ইহার (অর্থাৎ এই ever-changing তেজের ) realityব 
তুলনায় আর-আর বস্তুর reality realityই নহে। এই 
বেদোপনিষদের অভিপ্রায-নঙ্গত সৃষ্টির গোড়া'ব রহস্তটি 
Heraclitus ন।-জান। ছিল এমন নহে, তাই তিনি 


_ বলিয়াছেন “Fire is the ever-changing substance 


to which alone reality belongs.” James Adam 
মহোদয় তাহার পরে কি বলেন দেখ। বাক ;--একি দেখি ! 
আমাদের শাস্ত্রে যাহ! বলে--এষে দেবি সেই কথাটি 


অবিকল ! তিনি বলিতেছেন - 


“The path of change he (অৰ্থাৎ Heraclitus ) ০ calls 
the ‘way up and down.’ Fue sinks through water 
into earth ; and earth 0555 thiough r into fire.” 


বেদ-মন্্রে দীক্ষিত ঘবন [চার্ধ্য 
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খ 


৬৫ 


আলোতে লালি উপ উপ সত ৮৬৫ লা 


এষে দেখি সাংখ্যের অনুলোম-প্রতিলোম পদ্ধতি 
সাক্ষাৎ মুদ্তিমতী ৷ 11৩780114১এর এই সংক্ষিপ্ত বচনটির 
গাঁত্র হইতে ইংরাজি কোর্ত। পায়জামা ছাড়াইয়! লইয়া 
উহাকে এ দেশীয দুকুল-বস্ু প.রধূন করাইলে উহ। পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন সহজ মৃদ্তি ধারণ করে কেমন দেখ চমৎকার ! 
পু অচলোম ক্রমে অগ্নি জ্লে--জল পৃথিবীতে 
পরিণত হয়। প্রতিলোম ক্রমে-পৃথিবী জলে--জল 
অগ্রিতে নিলীন হয়। 

জিজ্ঞাস্থ 1 ছান্দোগ্য উপনিষদের ষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয়- 
তৃতীয খণ্ড হইতে আপনি যাহ! উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন, 
তাহাতে কেবল পাইতেছি -সং হইতে তেদ্র ব| অগ্নি 
তপন্ন হইয়াছে । কিন্তু 17574011645 পুস্তকের খণ্ড- 
পত্র হইতে ( fragment হইতে ) Adam সাহেব যাহা 
উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে পাইতেছি- অগ্নি জলের মধ্য 
দিষ| পৃথিবীতে অবতরণ করে। এ দুই কথার মধ্যে এক্য 
তে।কিছুই আমি দেখিতে পাইতেছ ন। | 

প্রবোধয়িতা ॥ ও ছুই কথার মধ্যে এঁক্য যংকিঞ্চিং 
যাহ! আছে তাহ। এঁক্যের পূর্ববাভাদ মাত্র_অরুণোদয় 
মাত্র; স্থতরাং তাহাতে তোমার মনের ক্ষোভ ন। মিটিবারই 
কথা। একা কাহাকে ব্লে--তাহার ষদি একটি সের! 
নমুন! দেখিতে চাও, তবে নিয়ে প্রণিধান কর। 

ছান্দোগ্য উপনিষদের যে স্থানটির শিরোভাগ মাত্র একটু 
পূর্ব্বে উদ্ধত করিধ! দেখানে। হইয়াছে, তাহার সমগ্র 
অবয়বের অপরাপর অংশ বাদে ধন্ধ কেবল প্রদর্শনীয় 
ংশগুলির মাল! গীথিয়। পাইতেছি আমর! এইরূপ £-- 

(১) “নং এক্ষত বহু স্যাং। তৎ তেজোহ সুঙ্ত । 
(২) তেঞ্জ ক্ষত বহু স্যাং। তদাপোহস্ুজ্ৰত। (৩) আণ 
এক্ষন্ত বহ্বাঃ স্যাম! ত! অন্নং অনন্ত ( পৃথিবী-লক্ষণং 
ইতি শীক্করভাষ্যে)।৮ [বাংলা] “সং দেখিলেন_ 
আমার বহু হওয়| চাই, তাই তেঙ্গ সুঞ্জন করিলেন! 
ভিজ দেখিলেন_ আমার বহু হওয়া! চাই, তাই জল 
স্বঞ্রনকরিলেন। জ্তল দেখিলেন-_আমার বহু হওয়া 


চাই,” তাই পৃথিবী-লক্ষণাক্রান্ত অন্ন সুজন করিলেন। 


". বেদশাস্ত্রে এই যাহা বল! হইযাছে বেদোঁচিত 
ভাষায়, দর্শনশাস্্রে প্র কথাটিই বলা হইবাছে ছের্শ- 


৬৬ 


প্রবাসী-কাতিক, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


AAAS AAAS ONAN SAOSIN সি ১৫ উরি শত পিটিসি উল সি্টিটিশ সত তা উ সির সি সির সি সিল এলপি সা এ পা লালা অ 


নোচি ত ভাষায়; বন! হইয়াছে-অঙ্গলোম-ক্রমে অগ্নি 
হইতে জল, জ্বল হইতে পৃথিবী ' উৎপন্ন হয়। ওঁ কথাটিই, 
আবার, Heraclitus বলিয়াছেন স্ববনোচিত 
ভাষাম্ন; বলিয়াছেন “Fire sinks through water into 
earth” প্রক্য তে। আর গাছে ফলে না--এক্য ইহারই 
নাম। ইতি প্রশ্নোত্তর সমাপ্ত । 

স্পষ্ট এই তে! দেখিতে পাওয়া াইতেছে ষে, 
বেদেপনিষদের অভিপ্রান্-মতে ভূন্ভুবি-্থঃ১ হবিহব 
ব্ৰহ্ম, হনবই অগ্নি। কিন্তু হায__-পণ্তিতবর James 
Adam. অম্ন-একট। জল্জ্যান্ত এঁতিহাপিক সত্য 
ঘুধক্ষরেও দেখিতে পাইলেন ন|! আর, তাহা 
দেখিতে না-পাঁ গুক্ত্াব্ গুণে (বা দোষে) নিমীলিত- 
চক্ষু শা-মোরোগের ম্তাষ ভয়-শৃন্ হইয। Heraclitus- 
এর অশীগান্ত যৌলিকত! সমর্থন করিবার চেষ্টায় বক্তৃতা'র 
ফোযারা ছুটাইয়াছেন এন্সি-স্ডিচ্ছ,»্প্রল ০শুপ্র 
যে, তাহার তোড়ের মুখে অকৃত্রিম সত্য-কথার দীড়াইতে 
পার! অসাধ্য হইত--মদি সন ত/ বালির বাধ হইত | কিন্ত 
অত্য বজ্জের বাধ! সত্য অটল এবং অজেয়। উক্ত 
ইংরাঞ্জ মহোদয়ের প্রবল প্রতাপাদ্বিত বক্তৃতার তোড়ের 
মুখে, দেখুন তবে, আমি দুইটি অকুত্রিম সত্য-কথ। দাড় 
করাইতেছি আড় হ্বপ্রস্ণুন্য শিনীত েশ্পে। 
দুইটির কোনোটিকে যদি তিনি তিল মাত্রও নড়াইতে 
পাবেন তবে আমার কথ! সর্ব্বেব মিথ্যা! সত্য কথ!-ছুটি 
বিষঘটাই বা কি, আর তাহার সন্ধান পাইলামই বা আমি 
কেমন করিধা--সমস্তই খোল|দ। কব্যি। ভাঙিয়! _বলিতেছি 
শ্রবণ করুন্‌। 

ভারতান্ধ শেণৌর পুবাতত্ব-বেত্বাদিগের দৌকান- 
মাজানিয়। কথায আব্প ন্মিন্নি ভোলেন ভুলুন, আন্মি 
কিন্তু তাহাতে ভুলি না এইজন্য--যেহেতু উহাদিগকে 
আম্মি যেমন চিনি, এমন আর কেহই না। তাই 
উহাদের কথায় আদবেই কর্ণপাত না করিয়।--ফেকথাটির 
প্রতি মিনিট্‌ দশেক ঠাহর করিয়া দেখিযা আমার মন 
বলিল "এইটিই সম্ভবে”, সেই কথাটির সমুচিত প্রমাণ 
সংগ্রহ. করিবার মানসে--করিলাম আমি একটি-অতি 
সুবুদ্ধির কাৰ্য্য £_আমার একজন শ্রদ্ধেম পরম 





বন্ধুৎ, যিনি শান্তিনিকেতনের ক্রোড়স্থিত ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের 
সর্ধপ্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক এবং যাহার মতে! বেদবিদ্যা- 
বিশারদ স্থপণ্ডিত আর একজন খুঁজ্রিয়া পাওয়া ভার, 
তাহাকে বিহিত সৎকারের সহিত পথপ্রদর্শক পদে বরণ 
করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্রের 
দেবতাধিষ্ঠিত নিভৃত গুহায় খালি-পায়ে ভক্তিনতত্র শরীরে 
সসঙ্মে প্রবেশ করিলাম । প্রবেশ করিষা দেখিলাম কী? 
দেখিলাম ষে অগ্নির প্রভাব-মাহাত্ম্যের সম্বন্ধে এমন একটিও 
নৃতন কথা Heraclitu5 বলেন নাই যাহা বেদে বলে না! 
তখন আমি অশ্চর্ধ্যান্বিত হই! বেদবিত্তম সাধু মহাত্মাটিকে 


বলিলাম “দেখিলেন তে! ব্যাপারট1! এখন Heraclitus- " 


এর প্রকল্পিত অগ্নিব্র্ধ-বাদের গোড়ার বৃত্তান্তুটিত্র সম্বন্ধে 
আপনার বিচারে ষ হা সত্য বলিয়া মনে হয় তাহ। আমাকে 
ব্যক্ত করিয়|। বলুন।” তিনি বলিলেন “Heraclitus 
আমাদের দেশের বৈদিক অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন 
তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।” এই গেল প্রথম সংখ্যক 
অরুত্রিম সত্য-কথাটিব বিবরণ বার্ত।। দ্বিতীয় সংখ্যক 
সত্যকথাটির বিবরণ-বার্ত। ইহ! অপেক্ষা আরো আশ্চর্য্য; 
তাহ! বলিতেছি প্রণিধান করুন! 

কতিপষ সপ্তাহ পূর্বে আমি একদিন আনমনে ছান্দোগ্য 
উপনিষদের পাতা উন্টাইতেছি, আর, সময়ে-সময়ে চক্ষের 


সাম্নে যাহ! পাইতেছি তাহার কতক কতক খণ্ডাবয়ব : 


হেলা-ক্রমে আওড়াইতেছি ;--হঠ।ৎ “প্রত্যক্‌ অগ্নিং আচমেৎ 
ন নিষ্ঠী,বং তদ্ব্রতং [ বাংল! ] “ব্রত এই-( সাধক) 


'অগ্নির প্রত্যভিঘুখে আচমন করবেন ন। (স্বাচাইবেন ন! ), 


নিষ্ঠীবন করিবেন না অর্থাৎ থুতু ফেলবেন না)” এই বচনটি 
যেই আমার চক্ষে পড়িল, আর অন্ন Archimedes-এর 
ন্তায আহ্লাদে গদগদ হুইঘ। “পাইয়াছি” বলিয়া লাফাইয় 
উঠিলাম।1 

পুরাতত্ববিৎ ইতরাঞ্জ পপ্তিত-মণ্ডলীর মধ্যে এট! জানেন 
সকলেই__ষে, “অগ্নির প্রত্যভিমুখে কেহ নিষ্ঠীবন করিবেন 
না” এই নিষেধ-বচন[টি পিবাগোরীয় বিধান-শাস্ত্ে বেদবাক্যের 





* সংস্কৃত ভারতীর কারী এবং, কবীর-ভীয়তীর ভাণ্ডারী শ্রীযুক্ত 
» . ক্ষিতিক্নোহন সেন । " 


মত 


1 ছান্দোগ্য উপনিষদের ২য় অধ্ায়েন্ন ১২শ খণ্ডের সর্বশেষের 


ব্চনটি দেখ। 


১ম সংখ্যা ] 
মতে! অলঙ্ঘনীয় ; এটা কিন্তু জানেন না উহাদের এক 
ল্্য/ক্তৰ ও যে, এ নিষেধ-বচন্টি “বেদবাক্যের মতো” 
শুধু না-উহা €বদেলাব5-ই। কিযে শুভক্ষণে 
আমি ছান্দ্যোগ্য উপনিষদের একখানি জরাজীর্ণ পুবাতন 
পুথি হাতে লইয়! বিশেষ-কোনো-কারণ ব্যতিরেকে, শুধু- 
শু তাহার পাতার পর পাত! উন্টাইতে বপিয়া গেলাম 
দৈবের এ লীল। বুঝিতে পারে কাহার সাধ্য! যাহাই 
হোক ন| কেন_এখন-আর আমি পুরাতববেত্বাদিগের 
সভার মাঝখানে একথা বলিতে একটুও ভয় করি না 
যে, পিধাগোবীষ শাস্ত্রে এ নকল বেদবাক্যটি আদল 
" বেদবাক্যেরই এপ্রত্িঞ্ধবন্নি। আমার বেদবিদ্য! বিশারদ 
শরন্ধেয় বন্ধু-মহাত্মাটির মুখের প্রতি সহাস্তবদনে চাহিয়া 
তাহাকে আমি বঙ্গিলাম “এইবার পিথাগোরাস্‌ বমাল-সুদ্ধ 
ধর! পড়িষাছেন! আপনার কী মনে হয়?” 
বলিলেন “দেখিতেছি -আ্যাকা কেবল Heraclitus নহে 
—Heraclitus এবং Pythagoras উভযেই বৈদিক 
অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন--ইহ। একটুও মিথ্যা 
নহে।” সাধুমহাত্মটির এই কথ। শুনিয়। আমাব উৎদাহানল 
প্রজলিত হইঘা উঠিল এপ যে, আমি বলিলাম, 
“পথাগোরীম় শান্্ে আর-একটি নিষেধবচন আছে-_ 
দেইট যদি আপনি বেদের মধ্য হইতে খুজিয়া পাতিগ। 
বাহির করিতে পারেন, তবেই আমি বলিব ষে, 
আপনি যথার্থ ই কাশীতে দশবারে! বংসর গুকুগৃহে থাকিয়া 
বেবাধ্যস্ধন করিয়াছেন ন! যদ পারেন, তবে বলিব ষে, 
আপনার বেদাধ্যম়ন কেবল অধ্যরনই নাব ! নিষেধ বাক্যটি 
সে-মার কিছু ন। “কেহ মাষ-ভক্ষণ (৮৩৪০-ভক্ষণ) করিবেন 
ন!’ শ্রই মাত্র 1” বেদবিদ্যাবিশারদ অধ্যাপক-মহাত্ম। 
বলিলেন “যে-নিযেধবাক্যটির কথা আপনি বলিতেছেন 
তাহা যজুবেদের অমুক অমুক স্থানে আছে ইহা আমি 
নিশ্চিত জানি; দুঃখের বিষয় এই যে, যন্দুর্বেদের পুস্তক- 
খানি আমার কাছে নাই। খুব সম্ভব যে, কলিকাতার 
কোন-ন1-কোনো স্থবিধ্যাত পুস্তকালয়ে অনুসন্ধান করিলে 
তাহ! পাণ্যা যাইতে পারে ।” আমি বলিলাম “তবে 
শুভহ্য শীদ্রং।” অধ্যাপক মহাত্ম! দিন-চারপাচ পরেই 
কলিকাতায় রওনা হইলেন, আর তাহাব ছুই দিন পবেই 





জাতের ভিতর তাঙ্জী-শড়া ও ওঠ নাম। 








তিনি 


৬২ 


পাইপ SANA 


তাহার থলির মধ্য হইতে দুইটি বেদোক্ত নিষেধ-বচন 
বাহির করিযা আমার হর্ষোৎফুল বিস্মিত নয়নের সম্মুখে 
স্থাপন করিলেন ৷ সে-ছুটি বেদ-বচন এই £_- 


“ন মাষাণাম্‌ অঙ্গীয়াদ্‌ অধজ্ঞিয়া বৈ মাধা ১1৮ 


মৈত্রারয়ী সংহিতা ( যনুর্ক্বেদ ) 
১ম অধ্যায় । ৪র্থ স্থানক । ১:ম বচন । 


[বাংলা ] “সাধক মায় ভক্ষণ করিবেন না-মাষ 
অযজ্ঞীয় অর্থাৎ দেবতার্থে ব্যবহার-যোগ্য নহে” 
পুনশ্চঃ 
"ন মাষাণাম্‌ অশ্রীয়াদ্‌ অমেধ্য। বৈ মাঁষাঃ ৷” 


কাঠক সংহিত! ( যন্জুৰ্কেদে )। 
যন্রমান ব্রাহ্মণ । ৩২শ স্থানক । ৭ম বচন! 


[ বাংল! ] “পাধক মাষ ভক্ষণ কবিবেন ন! মাধ 
অমেধ্য অর্থাৎ অপবিত্র 1” 





| ্রঘিজেনরনাথ ঠাকুর । 
৫, ss — 
জাঁতের ভিতর ভাঙ্গা-গড়া 
ও ওঠ|-নামা 


( Emile Senartaর ফরাশী হইতে) 


গোড়া হইতেই আমি পাঠককে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম, 
যে,--বর্ণভেদপ্রণালীর গঠনেব কাঠামটা অপবিবর্তনীয়, 
উহা, অলঙজ্ঘা ছোঁট-ছোট বেড়ার ঘেরে রুদ্ধ, বেশ 
সুবিবেচিত ও স্থদ্মগ্ধদীভূত অংশে বিভক্ত-_যাহীর অক্ষুপ্ 
অধওত। সুনিৰ্দিষ্ট মানমর্ধ্যাদার দ্বারা চির-রক্ষিত--এই যে" 
একটি ভ্রান্ত ধারণ! ইহা যেন কদাপি মনোমণ্যে পোষণ করা 
না হয। আমি এই বিষয়ের আলোচনায় পুনরায় প্রবৃত্ত 
হইলাম। ইতিপূর্বে স্থিরনির্দিষ্ট কতকগুলি লক্ষণের বর্ণনা 
কবায় পাঠকেব ধারণ! ভ্রাস্তপথে নীত হইবার আঁশঙ্ব! 
আছে, ভাই অন্তত এমন কতকগুলি তথ্যের ক্রিয়া-ফল 
দেখান আবশ্যক, যাহ! এই বর্ণভেদতত্ত্রের বিশাল গঠনের 
মধ্যেত-একট।! বৈচিত্র্যের, একটা সচলতার, একটা জীবনের 
পরিচয় দেয়। একদিকে নবীকরণের একটা আন্দোলন 


এই জাতের গঠনটিকে অনবরত নাড়া! দিতেছে,--পবিব্তিত 


করিতেছে; আবার অপরদিকে নিদ্দিষ্ট মর্ধযাদা-সোপান- 
বিন্তাদের যে তন্বটি জাতের মধ্যে অশ্থপ্রবিষ্ট হইয়া আছে) 


AANA 


৬৮ 








A 





তাহা উহার সংবক্ষণ ও স্থায়িত্ববিধানে সহায়ত! করিতেছে। 
এই দুই বৃহৎ প্রবাহ, জাতের উপব দিয়, পরস্পর উপ্ট। 
দিকে চলিযাছে। 
.. যাহার।ই হিন্দুলম।জকে নিকট হইতে নিরীক্ষণ করিয়াছে 
ভাহারাই একবাক্যে স্বীকার করিবে যে, ভিতরের গঠন- 
সম্বন্ধে, পর্মর্ধ্যাদাদৃষ্ক্ধে ব্যবনায়দন্ন্ধে একটা “ঘাঁওঘ।-আসা” 
নিত চলিয়াছে। একজন সুক্মদর্শী এমন কথাও বলিয়াছেন 
যে, উত্তরাধিকারিত্বই ষদি পববর্তী বংশে বিশেষাঁধিকার 
লাভের অন্গৃকুলে একটা যুক্তিসঙ্গত অন্থমানের হেতু 
হব, তৰে ইহা একট। সামান্ত অঙ্মানগাত্র বলিতে হইবে; 
অশেষ প্রকার অবস্থা এই অমুমানকে একটু ববপান্তবিত 
করে, অশেষ প্রকার অবস্থা এই অনুমানের মধ্যে অবরুদ্ধ 
দেখিতে পাওয়া যায়। যে-পকল দলিলপত্র আমাদের 
হস্তাবিগম্য, তাহার যধ্যে যে-কোন দলিল খুলিয়া দেখিলেই, 
প্রমাণহ্রূপ এমন-সৰুন তথ্য, নিদর্শন বা উক্তি পাওয়া 
যায়, যাহাতে করিয়| স্পষ্ট উপগন্ধি হইবে যে, এই পাশা- 
পাণি ও জড়াজড়ি ভাবে অবস্থিত জাতের জগংটাঘ একটা 
যুগন-আন্দে।লন অ.বরাম চলিষাছে -একট। 'ভার্ধন” আর 
একটা ‘পুনর্গঠন’ । 
ব্রাহ্মণ, “রাজপুত, জাট এই জাতি-সাধারণ নামে 
পরিচিত বড় বড় জাতগুল!, আদলে ধরিতে গেলে, 
কতক গুলা জাতের সমষ্টি; বাস্তবিক একতা যাহ! দেখ! যায় 
তাহ! উপব্ভাগগুলির মধ্যে, উপ-জাতদিগের মধ্যে, গে।ঠীদের 
মধ্যে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি--এই বথাট। স্মরণে রাখা 
আবশ্তক £ - 
রাজপুত নামট। একট। সম্মানস্চক নাঁমমাত্র_উহার 
অগ্তভুতি একূস অনংখ্য শাখাঞ্জাতি, ও জাত রহিয়াছে,__ 
যাহারা উত্পত্তির সম্বন্ধে, ব্যবণায়সন্বন্ধে, প্রথাসম্বদ্ধে 
লম্পূর্ণ বিভিন। পঞ্জীবেব জাঠেরা যে খুব ভিন্ন দেশীয় 
লোকের সংমিশ্রণ, ইহা সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। 
কোন জাঠকে জাতের কধ| জিক্সাসা করিলে, তার উত্তরে 
লে তার গোত্রের পরিচয় দেয়। এর্সপ উত্তর দেওয়া 


জাটের পক্ষে অসঙ্গত নহে, কেননা গোত্রই তাহার, 


প্রকৃত দেশ | 
এই উপবিভাগগুলিও আবার খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইযা 


প্রবাসী-_কাত্তিক, ১৩২৩ 


NANI SODA ANA”. 


[ ১৬শ ভাগ, ১য় খণ্ড 


ANANSI AANA NAA NA NAN PANNA PNA সি 


থাকে। নাঁম্গ্তলা ভিন্ন হইয়া যায, ভেদবুদ্ধি নিদ্ৰকাৰ্ধ্য 
চালাইতে থাকে। এইরূপেই বাঙ্গালার হাহ্মণ-বৈদ্য-কাযস্থদের 
মধ্যে, “দল”, “সমাজ”, “মেল”? এই-সব নামে কতকগুলি ক্ষুত্র 





কষুপ্র দল গড়িয়া উঠিয়।ছে; কোন স্থান-বিশেষের নিকটে =" 


গোড়ায় আসিয়াছিল বলিষাই হউক অথবা কোন প্রভাবশালী 
ব্যক্তি উহাদের মধ্যে কোন বিশেষ প্রথা প্রবর্তিত করিয়াছিল 
বলিয়াই হউক, এ-সকল জাত এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত 
হয়, এই দলের লোকদিগের জাতের দিগন্তদীমাট! শীত্রই 
রুদ্ধ হইয়া যায়। এই ছোট ছোট দলের মধ্যেই সঁংস্কারকের, 
নব-প্রবর্তকের একটা উপাদান রহিযাছে--এই উপাদানের 
মধ্যবন্তিতা-যৌগে, ধীরে ধীরে সাবধানে, নৃতন আচার- * 
ব্যবহারগুলা ক্রগশঃ ব্যাপ্ত হই! পড়ে ও সেই সঙ্গে 
পুরাতন সংস্কার ও পুরাতন অভ্যাসগুলা ক্রমশঃ স্বস্থানচ্যুত 
হয়। ইত্যবসরে ইহার প্রথম পরিণামেই উপবিভাগগ্ুল! 
জাতগুল! আরও ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ভাগে ও ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জাতে 
বিভক্ঞ হইয়া পড়ে। এইরূপ কতকণ্ডলা উপবিভাগ গড়িয়া 
উঠে, কিন্তু সংখ্যার হিসাবে উহার! বড়ই দুর্বল ; সকলবকম 
ছোটখাটে। পরিবর্তনের দ্বার এতট। মুক্ত ও বিস্তৃত যে, 
এবপ উপবিভাগস্থাপনের পক্ষে কোন এক ক্ষুদ্র দলের 
মতামতই যথেষ্ট । 

কোন একট! বিশেষ আচাব-ব্যবহার হইতে একট! 
নৃতন জাতের উদ্ভব হইতে পারে। উহার মধ্যে অন্ত 
উপাদানও আছে। প্রথমেই, ভৌগোলিক ভাগ-বণ্টন । উত্তর 
ভারতের জৈনগণ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ায়, উহারা ছয় 
জাতে গড়িয়া উঠিযাছে। উহাদের মধ্যে ব্যবসায়-গত 
কোনপ্রকার ভেদাভেদ লক্ষিত হয নাঁ। স্থানান্তরধাত্রা- 
কালে, আদিম গুড়ি হইতে বিচ্ছিন্ন কোন এক শাখা প্রায়ই 
একটা বিশেষ-জাতে পরিণত হয়। 

স্বকীয় উৎপত্তিসন্বন্ধে যাহারা কতকগুলি স্থম্পষ্ট ও 
সুনির্দিষ্ট স্থৃতিকথা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সেই ব্রান্মণ- 
দিগের মধ্যে এই তথ্যটির যেরূপ স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া 
যায় এমন-আর কোথাও না। সোপানেব সকল ধাপেই 
ইহা সপ্রমাণ হয় । ৃঁ 
" ধর্মও ইহাতে হপ্তক্ষেপ করিযাছে। যদিও ইস্লাম- ' 
প্রবন্িত বিরুদ্ধ চেষ্টাকে দাত ঠেকাইযা বাগিয়াছে, তথাপি 


১ম সংখ্যা] 





» ইহা নিশ্চিত, _ভারত-আক্রমণ করিব! ইস্লামধর্্ম, যে 


সব স্থানে পাকা-রকম আঁড্ড। গাড়িয়াছে, সেইসব স্থানে, 
ইম্লামধর্্দ এই সম্বন্ধে কতকট। চাঞ্চল্য উৎপাদন করিয়াছে। 


পশ্চিমাঞ্চলে অনেক ব্যবনাধী-শ্রেণী, কতকগুলি হিন্দু 


জাতিতে এবং কতকগুলি মুসলমানজাতিতে বিভক্ত হইয়! 
পড়িয়াছে। কেবল শুচিত| বিষয়ক ধারণার পার্থক্য 
ভিন্নধন্মমগ্ুলীর বিশিষ্টতাকে একেবারে রহিত করিতে 
ন! পারুক, তাহার বন্ধন কতকটা শিথিল করিয। দিয়াছে, 
উহাব ভিতরে সত্যকার কতকগুলি বিচ্ছেদ উৎপাদন 
করিয়াছে । আর, এটা বেশ মনে হয় যে মুসলমানের 
ভারত-বিদ্রম, জাতের বন্ধন শিথিল করিষ! দিয়া, কোন 
কোন ক্ষেত্রে যোদ্ধার জাতকে সাদাঁসিধ। শাখ|-জাঁতির 
অবস্থায আনি! ফেলিয়াছে। শিখেব ধর্ম প্রচারও 
অনেকগুলি জাতেব ক্রমবিকাঁখে সহায়তা করিয়াছে 
শিখ-সম্রদায়তুক্ত হইয়া, কোন কোন জাত স্বকীয় সামাজিক 
পদ্মর্ধ্যাদ উন্নত করিবার উপান্ন লাভ করিয়াছে। তাহা- 
দের এইকপ মনে হওয়। স্বাভাবিক, কেনন, শাস্্তঃ শিখ- 
ধর্দের ভিতর বর্ণভেদের কোন প্রকাব ধারণা! নাই। 
তা ছাড়া স্পষ্ট দেখ! ষাষ, জাতেব উচ্চতম দোপানে এইরূপ 
আবোহণ করিবার সঙ্গে-নঙ্জে, যাহ! নীচ ও মর্ধ্যাদাহানিকর 
বলিয়া খ্যাত এইরূপ কতকগুলা৷ কাজ একেবাবেই পরিত্যাগ 
করা হয়। অবশ্য কতকট! ঘ্যায্য বলিয়া ইহা সমর্থিত 
হইতে পাঁবে। অনার্ধ্য জাতিগণের কতকণ্ডল! উপধর্শ্মেবও 
প্রভাব এইক্ষেত্রে দেখ! বায়। সত্য কি না বলিতে 
পারি না, কিন্ত কতকগুলি স্থযোগ্য বিচক্ষণ ব্যক্তি বলেন 
ওঝা-পুরোহিতের কতকগুলি বিভাগকে ব্রাহ্মণ-উপাধি 
দিয়া ব্রাঙ্ষণমগ্ডলীতুক্ত করিষা লওয়া হইয়াছে । যেমন 
মনে কর, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ওঝা-্রাঙ্গণ, আবে! অন্তান্ত 


৯: ব্রাহ্মণ; উহাদের উৎ্পত্তিস্থানটা উহা! অপেক্ষা বেশী 


গৌরবোজ্জ্বল নহে । 

প্রকৃতপক্ষে যাহাকে হিন্দুধর্ম বল! যায, সেই হিন্দুধর্মের 
অন্তর্গত অনেকগুলি জাত ও উপদ্ৰাত, ধর্মসম্প্রদায়ের 
আভ্ন্তবিক কল! বিচ্ছেদ হইতে স্বকীয় বিশেষত্ব ও নিজস্ব 
লাভ করিঘাছে। দাক্ষিণাত্যের লিঙ্গায়ে্ব। টশৈবসম্প্রানাষের 
লিঙ্বপূজাব উপব ভিত্তি স্থাপন কবিঘ। এক বিশেষ শ্রেণী 


জাতের ভিতর ভাঙ্গা-গড়া ও ওঠা-নামা 
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গড়িয়! তুলিয়াছে। লিঙ্গায়েং্র! যে কারণেই পাচ ভাগে 
বিভক্ত হউক না কেন, প্রধান বিভাগ জর্গমেরা ধর্ম সম্বন্ধীয় 
হেতৃবশতই, পৌরোহিত্যের কার্য্য উপলক্ষেই, পৃথক্‌ হইয়। 
পড়িয়াছে ও স্বীয় প্রাধান্য দৃঢ়বূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 

বহুকাল হইতেই ভাবতে ধর্খসম্প্রনাষের প্রচুর বৃদ্ধি 
লক্ষিত হয়। এই উদ্ভিজ্জ-সুলভ প্ৰাচুৰ্য্য রহিত হওয়া দূরে 
থাক, প্রাঘ বং্পবে-ব্পরেই নৃতন সম্প্রদায় গজাইয়া 
উঠিতেছে। তবে একথ! ঠিক্‌, এ-সকল নৃতন সম্প্রদায়কে 
আবার হিন্দুধ্মই উদরদাৎ করিয়া লয়। হিন্দর্মটা বহু 
উপাদানে নির্মিত হইলেও, সনাতন ধন্দ বলিয়া খ্যাত। 
সাধারণতঃ অতি সঙ্ধীর্ণ গণ্তীবিশিষ্ট এই-সকল ধশ্মান্দোলন 
হইতে শুধু কততকগুল! সন্ন্যানীর দল উৎপন্ন হয। কঠোর 
তপস্ত! ও ত্রক্মচর্ধ্য তাহাদের জীবনের ত্রত হওয়ায়, জাতের 
প্রধান নিয়ম মে কুলক্রমিকতা, তাহা বজ্জিত হয়। 
স্বেচ্ছাব্রতী লোকের দ্বারাই এই-একল সম্প্রদায়ের দলপুষ্টি 
হয এবং অন্তপ্জাতেব লোকদিগকেও গ্রহণ করা হয়। 
তথাপি এইরূপ কতকগুলি সম্প্রদায়ের ভিতব স্ত্রীপুরুষ 
উভয়ই থাকায়, খুব সীমাবদ্ধ হইলে উহারা কতকগুলি 
কৌলিক জাতে পরিনত হয়। দৃষ্টান্ত যথা :_-পুনায় 
“অরাদি” ও “ভারাদি”। "বৈরাগী" দলের লোকও 
অনেক , উহার! প্রকৃত জাতেব মতে। কতকগুলি উপ- 
বিভাগে বিভক্ত ; কিন্তু এখনে। ঠিক কৌলিক জাতে পরিণত 
হয় নাই। 

গোপাইদের ভিতর জাতের ক্রমবিকাশটা আর-একটু 
বেশী অগ্রনর হইয়াছে । উহাদের মধ্যে বিবাঁহ-প্রথা 
থাকায় উহার! এক্ষণে রীতিমত আহুষ্ঠানিক জাতে পরিণত 
হইয়াছে। দৃষ্টান্ত যখ! :-পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিকানীয়ারের 


' এক রাজপুত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পঞ্জবেব “বিষ্ণবী* সম্প্রদায়ের 


ন্যায় অন্ত কতকগুলি সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্শদম্প্রদায়ের কোন 
লক্ষণ ব! নিষম আদৌ নাই | কোন নৃতন মতের আধিপত্য- 
প্রভাবে, কতকগুলি লোক স্বকীয় পুরাতন দলকে পরিত্যাগ 
করিয়া কিরূপে স্বায়ত্ত শাসন ব্যবসায়সম্পরদায় গড়িযা তুলে, 
তাহারই এক দৃষ্টান্ত উক্ত সমপ্রদায়গুলি হইতে পাওয়। যায় । 
" জ্লাতেব ভিতব, এই বেসব আন্দোলন উৎপন্ন হইয়া 
জাতেব বর্ঘান অবস্থাকে ক্রমাগত ব্দলাইয়। তুলে, 


G০ 
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এ-সব আন্দোলন হয় ব্যক্তিগত নয, সমাবেতচেষ্টা-প্রস্থত। 


শৃক্তিণালী লোকের আশ্রঘের জোবে, অথবা ছলে কৌশলে, 
মিব্যাবাৰ বা উৎকোচদ[নে কতকগুলি লোক বিভিন্ন 
জাতের মধ্যে কোম-প্রকারে ঢুকিয়া পড়ে; যেখানে জাতের 
নিধমের ততট। কড়াক্কড়ি নাই, ভারতের সেই সীমান্ত দেখে 
বিশেষরূপে এইরূপ ব্যাপার প্রাযই ঘট্টঘ্না থাকে। কোন 
সর্দারের খেষাল অঙ্গনারে সকল জাতের মধ্য হইতেই কতক- 
গুলি লোককে ব্রাহ্মণ করির! লওয়া হয। এইরূপ কোন 
জাত --যাহার ভিতর নিয়মের ততট। আ্বঁটাম্বীটি নাই-_অবস্থা- 
বিশেষে, নব-আগস্ভকফে আপনাদের মধ্যে লইবার জন্য 
সহজেই দ্বার খুলিয। দেয়। এইরূস কতকগুল। যাযাবর বা 
দুরন্ত শাখাঞ্জাতি, কিঞ্চিৎ অর্থ পাইলেই স্বীয় সহচরদিগকে 
আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লয় |. 

নৃানাধিক দৃঢবদ্ধ লোকপমষ্টির দ্বারাই এই-দকল লাক্ষণিক 
পরিবর্তন সংঘটিত হয়। 

এই-নকল পরিবর্তন দুইটি বিরুদ্ধ প্রবাহ অন্ুসরণ 
করিয়। চলিরাছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সামাজিক মর্যাদা 
সোপানের উচ্চতর ধাপে উঠিয়া কোন কোন জাত গড়িয়া 
উঠিয়াছে ; আরও অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক জাত যাহারা 
ঘটনাচক্রে পড়িয়া কয়েক ধাপ নামিয়। পড়িয়াছে, তাহারা 
স্বকীয় অবনতি মাথা পাতিয়া অগত্য। স্বীকার করিয়া 
লইয়াছে। ব্রাহ্মণ্যিক প্রণীলী-অহ্দারে, যেসকল নিয়মে 
জাত নিয়মিত হয়, সেই শুন্ধাচীরের নিষম, পারিবারিক 
নিয়ম ও ধর্মমবিশ্বাসের মধ্যেই জাতক্রপ ধাতার কেন্দ্রকীলকটি 
অবস্থিত--সেই কীলককে বেষ্টন করিয়াই জাতঘটিত সমস্ত 
আন্দোলন ও প্রচেষ্টা চলিয়া থাকে । 

্বল্পসভ্য আদিমনিবাসী লোকেরা ক্রমশ হিন্দু হইয়া 
পড়িতেছে। উহার! যে প্রকরণ-অন্থসারে হিন্দুবর্শ্মের গন্তীর 
ভিতর আস্তে-আন্তে প্রবেশ লাভ করে তাহা লায়াল 
নাহেব বেশ নিপুণভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। আবার 
রিজলীও বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের চারি আদর্শ-ভেদ 
" নিরূপণ করিষাছেন। কতকগুলি দলপত,__ভূদম্পত্তি ও 
তৎসংলগ্ন প্রতিপত্তি অঞ্জন করিযা, ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত 
হইয়া খাকে। ত্রাক্ষণের। উহাদের জন্য একটা বংশ।বলী -.ও 
একট! পৌবাণিক উৎপত্তি স্থান রচন| করিয়া! দেয়! অথবা 


প্রবাসী--ক।ত্তিক, ১৩২৩ 


' [ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড ৷ 


কতকগুলি আদিমবাপী স্বকীয় আদিম নাম পরিত্যাগ" 
করিয়া, কোন হিন্দুবর্মদমপ্রদায়ের ক্রোড়ে আপনাদিগকে 
নিঃক্ষেপ কবে । অথবা কোন সমগ্র শাখা-বংশ, হিন্দুধর্মের 
পতীকাতলে আগিয়৷ একট! নৃতন জাত গড়িয়া তুলে? 
অথব। ক্রমবিকাঁশট। ধীরে ধীরে চলিতে থাকে, এবং নাম 
পরিবর্তনের দ্বার আত্মপ্রকাশ করে। সব ক্ষেত্রেই, 
হিন্দু-উত্সব, হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠান প্রায়শ্চিত্ত ও 
বিবাহের অনুষ্ঠানাদি গ্রহণ এবং স্বীয় বংশের দীক্ষাগুরু ও ' 
পুরোহিতরূপে স্বীকার করিষা ব্রাঙ্গনদিগকে অর্থদান করা 
এই-সমৃস্তই উচ্চতর ধাপে উ ইবাঁর সুম্প্ট নিদর্শন । চারি- 
দিক হইতেই ইহার রাশিরাশি দৃষ্টান্ত গাওয়া ষায়। মধ্য- 
ভারতের “মিনাশ্রা, উত্তর-পশ্চিঘাঞ্চলের “বাগ্রি রা, 
উড়িষ্যার “খোদ” ও "সান্তিয়া"রাঁ-আরও কত আছে কে 
জ্বানে। অনেকগুলি রান্্পুত-গোত্র কি করিয়া অনাধ্য- 
শাখাজাতির নাম গ্রহণ করিল, এইরূপে তাহার একটা 
ব্যাখ্য। পাওয়া যায়; নিশ্চয়ই এইরূপেই উহাদের উৎপত্তি 
হইয়াছে। ভূম্পত্তিলাভে সামাজিক মর্যযাদাবৃদ্ধির সঙ্গে, 
পঞ্নীবের অনেক রাজপুত, গোত্র ও জাতের ধ্বংসাবশেষ 
যে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা! আশ্চর্যের বিষয় নহে। 

হিন্দুদের মধ্যে থাকিয়! যে সকল জাত বহুকাল যাবৎ, 
গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের মধ্যেও এইরূপ ঘটিরা থাকে। 
এইরূপ “আহিরে*্রা প্রাচীন পূর্বপুঞ্ষদের প্রতি অবজ্ঞা 
দেখাইয়া, কতকগুল। সমাজসংস্কার সাধন করিয়া, .রম্ণী- 
দিগকে অন্তঃপুবে বদ্ধ রাখিয়া ও বিধবাবিবাহ রহিত করিয়া, 
একট! বিশেষ জাতে পরিণত হ্ইয়াছে। যে-সকল চাঁমার 
হীন চাম্ডার কাজ পরিত্যাগ কয়িয়| বন্ত্রবয়নের কাজ 
ধরিষাছে তাহার! "জ্বোল।চামার* হইয়াছে । তারা উত্তম 
জোলার সমস্ত অধিকার পূর্ণরূপে উপভোগ করে। কতক- 
গুলি শৃত্র মেতরের কা্জ ছাড়িয়া “মৌরল্লি” জাতে পরিণত 
হইয়াছে। আর অধিক দৃষ্টান্ত নাই। 

আবার অধিক।ংশস্থলে ইহার গতি উণ্টাদিকেই দেখ। 
যায়! উড়িয্যায় করণ-জাতের জারজ সন্তানের একটা 
বিশেষ গোষ্ঠীরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে। এ উড়িষ্যা প্রদেশেই , 
“চত্তব খাই” নামে এক জাত আছে যাহাবা দুর্ভিক্ষের সময় 
দবকাবী সাহাধ্য-পাকশালায় অন্নগ্রহণ করিয়া নিজের 





বধ 


১ম সংখ্যা] 


আানমরধ্যাদ। খোয়াইয়াছিল, দেই বিভিন্ন জাতের লোক এই 
চত্তর ধাই জাতের অন্তকূক্ত। ন্বাগতদিগের পূর্ব-দ্রাত- 
অঙুদারে উহার! শীঘ্রই আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া! 
পড়ে। যনজ্ঞরহ্থত্রর অধিকার ও ব্যবহার সমত্ত বঙ্জায় 
রাধিয়। যেসকল ব্রাহ্মণ অস্পৃষ্ঠ শ্রেণীদিগের পৌরোহিত্য 
কবে তাহারাও নিন্দনীয় হয়। অন্থ ব্রাহ্মণের! তাহাদিগকে 
স্প্শংক্রামক রোগাক্রান্ত রোগীর ন্যায় পৃথক করিয়া 
বাধে । লাঙ্গল ধরিঘা! চাষ কব ব্রাহ্মণের পক্ষে কম 
মারাত্মক ব্যাপার নহে । দেখ। যাষ, “ঠাভি”, “ধুনসার” ও 
ধুন্দারের! যে-উপাধিব বলে বহুদিন মম্মান ভোগ করিয়া 
আনিয়াছিন, এই-সকল নিয়ম লঙ্ঘন করায় তাহার! 

সেই উপাধি পর্যন্ত হারাইরাছে। পঞ্জাবের “টাগা"র। 
্রাহ্মত্তের দাবী করে, তাহাদের রমণীদিগকে অন্তঃপুরে 
বদ্ধ করিয়া রাখে, উপবীত ধারণ করে -এ-সব সত্বেও 
তাহারা চোরের জাত ছাড়া আর কিছুই নহে। বাজপুত 
বণিয়া ও অন্যান্য জাতের মধ্যেও এইকপ অধঃপতন ঘে্‌ 


সহজেই ঘটে তাহা বেণ কল্পনা করা যায়। আর তালিকা - - 


বাড়াইয়া কোন ফন নাই। 
যে-দকল উপকরণে ক্ষুত্র-ক্ষুদ্র দলের মধ্যে পরিবর্তন 


বটে, তাহা হইতে বুঝ. যায় কি-কি প্রধান নিয়মে 


্র্মণ্যক শালনতগ্ন নিয়মিত হইয়। থাকে । এই শাসনতন্ত্র 
হোটখাটে! বিষযেও খুব কড়াক্কড়। তবে ইহ| তেমন অপরি- 
বর্তনীঘ নহে। কোন-কোন প্রদেশে গোড়ায় যে শ্রেণীর 
উৎ্পতিস্থান অন্যব্ধপ ছিল, কোন বিশেষ অবস্থা, বিশেষত 
এতিহাদিক ঘটন! সেই শ্রেণীর কোন অগ্রণীকে শক্তিমান 
করিয়। তুলিষা, দেই শ্রেণীকে উচ্চতব ধাপে উঠাইযা দিয়া, 
সাধারণ নিয়ম-সামর্থস্তের একটু ব্যতিক্রম করিতেও পারে । 
এমন কি পুণার কুনবীরা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়! 


» পরিচয় দেয় । 


কুন্বী জাতের অন্তভূতি শিবান্ধি, যিনি অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে মারাঠ! রাজণক্তির প্রতিষ্ঠাকার্যে মহ! কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করেন, তিনি ক্ষত্রিকবত্বের অভিমান রাখিতেন। কিন্ত 
সমস্ত ধরিতে গেলে,_ বিবাহ, বাহুশুচিতা, ব্যবসায় ও 
আহ্ষঙ্গিক আচার শমুষ্টানসম্বদ্ধে ব্রাহ্মণদিগের যে 
অন্থশাসন, সেই অনুশাসন যে-জাত যে-পরিমাণে পালন 


জাতের ভিতর ভাঙ্গা-গড়া ও ওঠানামা ৭১ 


AANA NAAN সি NA NANA ANA ANA সপাস্পাস্পাত্পাস্সির্ ASA AA AAA AA ANA SN A 





NANA সিট সি সিসি Ns 


করিয়া চলে, সেই পরিমাণে সেই জাতের জি 
সর্বেবৌপরি, ব্যবসায় ও আহাবাদি সহ্বন্ধীয় অশুচিতাই 
কোন নীচ জাতের নীচত্বের মুখ্য হেতু ; এই জন্যই উহারা 
অস্পৃশ্য বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । নীচ অস্পৃষ্য জাতের 
সহিত কোন-প্রকার সম্পর্ক রাখিবে না প্রতিপদে এই 
নিষেধ নিরমট। রক্ষা করিয়! চলায়, প্রত্যেক জাতের সঙ্কোচ- 
বৌঁধট। খুবই সজাগ রহিয়াছে । 

একটা বিশেষ লক্ষণ এই দেখ। যায়,__বিভিন্ন জাতির 
ভিতর সাধারণতঃ একট! অসার গর্বের ভাব রহিয়াছে, 
সকলেই ব্রাহ্মণ্যিক প্রণালীর অস্তভূ্ত ক্ষত্রিয়ের সহিত, 
বৈশ্বের সহিত সন্বন্ব-বদ্ধনের দাবী করে। অথচ এই বন্ধন- 
সত্রের (অন্তত বর্তমানকালে ) কোন-প্রকার বাস্তবতা 
নাই। ইহার মূলে, প্রাচীন প্রথাগত কোন খাঁটি রকমের 
প্রামীণিকত। নাই। সমগ্র পুরোহিত ও শাসনতন্ত্ের স্থায়, 
ইহ! পৌরোহিতিক মতবাদের দ্বার! অনুপ্রাণিত ও গঠত 
হইয়াছে । 
ব্রাহ্মণের প্রাধান্তই যে সমস্ত অহশামনের চূড়ান্ত 
কথা, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। ব্রাহ্মণেরাই যে 
সর্বপ্রকার অধিকাবের স্থবিধা উপভোগ করে, অনেক 
সময় অবথা ও অপঙ্গত সম্মান লাভ করে, তাহা 
অনেকবার বর্ণিত হইয়াছে। ত্রক্ষণজাতের আধিপত্য 
ও মানসন্ত্রমঈই যে হিন্দুধর্দেৰ সুনিশ্চিত পরিচায়ক 
লক্ষণ তাহ। অতিশধোক্তি ন! করিয়া জোবের সহিত বলা 
যাইতে পারে। এই ভাব্ট। এত প্রবল যে, যে-সকল 
জাতের বিকদ্ধে অনেক রকম কুসংস্কার আছে, ধে-সকল 
জাত বিদ্বেষ ও অবজ্ঞ'র পাত্র, তাহারাও এই ভাবটি 
পোষণ করিয়া থাকে; কেননা তাহা রাই সব-চেয়ে ব্রাহ্মণের 
আচার-অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সহিত পালন করে। কতকগুলি 
জাত, যতই নীচ হউক ন! কেন, তাহারা যদি ব্রাহ্মণের 
নিকট যাতায়াত করে, যদি তাহাদের ক্রিয়াকর্থে ব্রাহ্মণ 
পৌরোহিত্য করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে, _ঘাহারা 
ত্রাঙ্মণের' সহিত কোন কারবার রাখে না, তাহাদিগের 
অপেক্ষা উহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়। প্রতিপন্ন হয়। ব্রাহ্মণ এই 
নাঁঘটাই একটা উচ্চ রকমের উপাধি । যে সম্প্রদায়ের 





আাহ্ষণদিগকে, উচ্চ বংশের ব্রাহ্মণের! অবজ্ঞ। করে, তাহারাঁও ' 


৭২ প্রবাসী_কাত্তিক, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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শুণু এই ব্ৰাহ্মণ নামের দরুন, জনসাধারণের নিকট হইতে 
গভীর সম্মান লাভ করিয়| থাকে। ' 

“ভূদেবতাদের” প্রতি এই যে সম্মান প্রদর্শিত হয় 
একমাত্র উহারাই ধর্ম্মগুরু--এই বনিয়। নহে। এই ভক্তি 
এমন সকল শ্রেণীর লোকের প্রতিও প্রযুক্ত হয়-_যাহ!দের 
নিত্য-কর্ বা ব্াবগায় তাহাদিগকে এরূপ কোন-প্রকার 
উচ্চ অর্ধকারের উপাধি প্রদান করে ন।। এই সম্মান, 
ঠিক-মতো বলিতে হইলে-এই ভক্তি সকল-রকমের 
সন্যাসী, ও পণ্ডত, আচার্য্য প্রভৃতির প্রতি প্রদর্শিত হইযা 
থাকে অথ; উহাদের মধো অনেকেই ব্রাহ্মণ নহে। ইহার 
বিপরীতে, যে বিধর্মী সম্প্রনায় অনায়াসেই ব্রাহ্মণদিগের 
হইতে ' আপনাদ্িগকে বিচ্ছন্ন কদ্ধিতে পারে, বাহাদের 
জাত সম্বন্ধে কোন প্রকাব অদ্ধনংস্কার নাই,--সেই 
জৈনেরাও এমন-কি মুনলমানেরও দেই ব্রাক্ষণকে ভক্তি- 
ভাবে প্রণাম করে। উহার! নিজের ধরা নুষ্টানে উহার্দিগকে 
পুরোহিত করিতে চাহে। বৈষ্ণন্ ও শৈবসম্প্রনায়ের 
মধ্যে যে বিরোধ, ব্রা্গণের উচ্চাধিকার সেই বিরোধের 
বছ উদ্ধে বিচরণ করে। ব্রাক্ষণের। শ্বেচ্ছাক্রমে এই-সকল 
বিভাগের প্রতি অবন্ভ! প্রদর্শন করে। 

এই স্মন্ত জটিলতার মধ্যে, উদ্ধদেশ হইতে এক-নজরে 
প্রকৃত দিকৃ-নির্ণয্ন কর! সহমত নহে; অভিগ্ঞতার দ্বারা 
ভুলটুক ক্রমাগত সংশোধন না করিলে চলে না। আমার 
এই নক্‌দাট! শীদ্রই পুরাতন হইতে বাধ্য। আমি যে 
অবস্থার বর্ণনা করিয়াছি তাহাঁরও উপর হয়ত কতকগুল। 
আঘাত লাগিয়াছে। প্রাচ্যদেশন্ুলভ রক্ষণশক্তি ও 
গত! ধতই প্ৰবল হোক্‌ ন! কেন, পাশ্চাত্য সংস্কার, 
৪ পাশ্চাত্য অভ্যাসেব প্রভাবের দ্বার! ভারতের প্রাচীন 
সমাজ আক্রান্ত হইয়াছে। ভাবতেব ইংরেজ সরকার 
ভারতের ক্থশাদন-কল্পে যে-সকল হ্বিবানক: উপায় 
বাছিয়া লইপ্লাছেন, তাহার মধ্যে আতকে ও জাতসংক্রান্ত 
কুনংস্কারকে একেবারেই আমলে আনেন নাই। ইংরেঞ্জ- 
সরকার কেবল ব্যক্তিগত অধিকারের প্রতিই লক্ষ্য 
রাখিয়াছেন। দৈশ্তবিভাগ ও শাসনবিভাগ, সকল শ্রেণীর 
লোককেই ঘনষ্টরূপে পরস্পরের সংস্পর্শে আনিয়াছে। 
এরূপ ঘনিষ্ঠতা ইতিপূর্বে অসহনীয় ছিল। প্রাচীন প্রথার 


ধানিকট| যে ভার্দিবাছে, সে কেবল মতামতের জোরে, * 
কাঞ্জের গতিকে ও ঘটনাচক্রে । 
যে শ্লেচ্ছদিগকে হিন্দুবা অস্পৃশ্য বলিয়। মনে করে, 

সেই শ্পেচ্ছদের প্রতি অতিমাত্র স্বশাসত্বেও, সেই প্রবল 
প্রতাপ প্রভুদিগের প্রতি একটা ভীতিমিশ্র ভক্তির ভাব 

অন্তরে অনুভব ন! কর। হিন্দুদের পক্ষে খুবই কাঠন। 

ইহাবই দরুন তথা-কখিত গ্লেচ্ছদ্িগের অসাধারণ প্রতাপ 

প্রতিপত্তি। সভ্যতায় অধিকতর সমুন্নত এই গ্লেচ্ছদিগের 

সর্বপ্রকার সংঅ্রবে হিন্দুদিগকে প্রায়ই আসিতে হয; 

স্থধু তাহ। নহে, হিন্দুর! ইহ। একট সম্বানের বিষয়, 

গৌরবের বিষর মনে করে। অনুকরণের অপার গর্ব, 

উহাদের চিরাগত নংঙ্কার ও নক্ষোচকে ভিতরে ভিতরে 

ধনাইর| দিতেছে । অনেক ব্রাহ্মণের আহার্যের মধ্যে 

মাংস প্রবেশ কররাহে। “কালাপানি” পার হইবার 

দরুন, ও তজ্জনত বিবিধ অনাচার ও নিঘ়ম্ভঙ্গের দরুন, 

থে অশুচিতা উৎপন্ন হর দে অশুচিতা এখন আর 

তেমন মারাত্মক বলিয! গৃহীত হয় ন|। সকল বিষয়েই 

নিরমের শিথিলত। হইয়াছে, প্রথ। নিরস্ত্র হইয়াছে, এবং 


"অল্লেমল্পে একদল হইতে দলান্তরে সংক্রমণ করিস] 


ক্রঘাভিব্যক্তির কাজ ক্রমশই অগ্রণর হইতেছে । ইংরেজের 
প্ৰণালীবদ্ধ প্রবল শাননেব সম্মুখে, অগত্যা জাতের 
চলংশক্তি অনাড় হইঘ। পড়িয়াছে। বিস্তারের হিসাবে, 
সুনি্দি্তার হিনাবে, শ্রামাণিকতার হিপাবে-সকল 
হিসাবেই জাত ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছে । 

সর্বত্রই এই অবন্তিৰ পরিচয় পাওয়া যায। ইহার 
কার্ধ্যফুল অতিরঞ্জিত করিয়! বর্ননা করিবাব আবশ্যক নাই। 
ইহার প্রবণত| ৪ অব্যবহিত পরিবাম সম্বন্ধে ভুল-বুঝ! 
অসম্ভব । যদি “জল্জ্যান্তে।” জাতটাকে পাকৃড়াও করিয়া 
উপস্থিত কাজে কর্শ্মে তাকে দেখিতে চাও, - তাহার 4* 
আলোচন। করিতে চাও, তাহ। হইলে এই তাঁর সময় । 
অবশ্য, এই যে যুরোগীম ভাব, ফুরোপীঘ অমুকরণ হিন্দু 
সমাজের মধ্যে ভিতরে-ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে ইহ! 
নিতাস্তই বাস্থিক। অবশ্য স্থবিস্তুত জনসাধারণের গভীর 
অন্তন্তলে ইহা প্রবেশ করে নাই। কিন্তু উচ্চ বর্ণগুলি যে 


, নাড' পাইযাছে, তাহ! হইতে অচিরাৎ সমস্ত প্রণালীটাই 


১ম সংখ্যা] . প্রিয-স্মৃতি hi 


NANA SAA 


“বিচলিত হইঘ। উঠিবে। সমস্ত গঠনটার “কৌণিক প্রস্তর” 
হইতেছে -ত্রাহ্মণশ্রেণীর মানসন্রম ও প্রতিপত্তি । উহারই 
দরুন সমস্ত জটলত! একটি একতায় আসিয়া পর্ধ্যবসিত 

স্হইয়াছে। ব্রাহ্মণের ক্রিম্নাকর্শ অনুষ্ঠানে, ব্রাহ্মণের 
আধিপত্যে, এই গোলযোগের মধ্যে একট! সঙ্গতি, একটা 
সামপ্রস্ত আনীত হইয়াছে । 

কিন্তু ইহ! কি নেই আদিবকালের একত।? ব্রাহ্মণদের 
এই জাতর্ূপ গঠনট। কি সমস্ত ব্রাহ্মণ্যিক গঠনপ্রণালীর 
মুলম্বরূপ না, উহার খেষকালীন একটা রূপ মাত্র? এই 
্রশ্নটই সব-চেয়ে প্রধান । এই প্রশ্ন সমাধানের পূর্বে যে-সব 

০ খুটিনাটি বিবরণ প্রদত্ত হইবে, এই আলোচনার জন্য প্রস্তুত 
হওষাই তাহার উদ্দেশ্য ও একমাত্র ওজোর। 

শ্রীজ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকুব | 


রি 


(গল্প) 
[ নিয়লিধিত গলি আরমানীর জাতীয় লেখক রাফির গল্প হইতে 
এ অনুদিত ; তিনি অনেকগুলি উপস্যাস, প্রবন্ধ এবং কবিতা রচনা 
করিয়াছেন। তার অধিকাংশ লেখা এখনও অগ্রকাশিত।- ভীর 
লেখাতে আরমানী জীবনের নিখুঁণ চিত্র পাওয়। বায়। নবীন 
আরমানীদিগকে গড়িয়া তুলিতে তিনি অনেক সাহীষ্য করিয়াছেন। 
জন্ম ১৮৩৭ মৃত্য ১৮৮৮ | ] 

- _ তেহারান হইতে একট! নিজ্জন পথ দক্ষিণে গিয়া এক 
মরু-প্রান্তরে মিশিয়াছে। সেইখানে সমুচ্চ প্রাচীরে ঘেরা 
এক বিস্তীর্ণ ভূমি । সে যেন একট।-মায়াপুরী-_যেখানে চোখ 

পড়ে সেখানে কেবল প্রাচীর, তাহার ভিতরে কি আছে 
কিছুই জানিবার উপায় নাই; গৃহের ছাদ, স্তম্ভ বা মিনার 
কিছুই দ্যাখা যায় না। প্রবেশের পথও নাই। . 
=; বুদ্ধ পারসীকদের মুখে এই স্থান সম্বন্ধে নানা অদ্ভূত 
কাহিনী শোনা যায়। দিনের বেলা প্রাচীরের ওপারে 
শব্দের লেশমাত্র নাই, রাত্রে সেইথানেই . নানা ভয়াবহ 
শব্দ সমুখিত হয়! প্রেতের দল সারা রাত প্রাচীরের ধারে- 
ধারে ঘুরিয়া ব্যাড়ায, জটল্ল! করে। প্রভাতের আগমনের 





স্তরূ-প্রাচীরগুলা কেবল প্রহরীর ন্যায় দাড়াইয়া থাকে । 


১০ 


সঙ্গে-সঙ্গে তারা সব অদৃশ্য হয়, তখন ধু ধু মরু-প্রাস্তরে . 


লালা ০ ত তাপস লা লা পাপা” 
AAA A ASANO A A LAAN 
AANA AMANO AAV ডি ৯৮৯৮৯ 


দিনের আলোতে কোনো পারসীক প্রাচীরের ধারে 
যায় না, আশেপাশে কোথাও জনমানবের চিহমাত্রও 
নাই। দেখা যায় কেবল উদ্ধ আকাশে শকুনির দল 
ঘুরপাক খাইয়া ফিরিতেছে ; তাঁরাই যেন সেই প্রেতের দল 
রজনীর অন্ধকারে যাদের বীভৎস চীৎকার লোকের প্রাণে 
আতঙ্কের সঞ্চার করে ! 

এই জনহীন পুরী হইতে কিছু দূবে মাটির তলে একটা- 
ছোট সর্যাত। ঘর, কবরেব হ্যায় নিরানন্দ ও আলোক 
বঞ্জিত ; এক কোণে একটা উনৃন, তাব মধ্যে কষেকথানা 
কাঠ একটুখানি ,আলে| জাগাইযা রাঁখিয়াছে। 

এই অতি সঙ্ধীর্ণ ঘরের মধ্যে ধিনি বাস করেন তীর 
পরিচ্ছদের একান্ত অভাব | সর্ব্ক্ষণই তিনি আগুনের 
ধারে বসিযা গভীর মনোযোগেৰ সহিত পুস্তক পাঠে বভ। 
তাঁহাকে দেখিলে মনে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও করুণাঁব উদ্রেক 
হয়। মনে হয় যেন অধ্যয়ননিরত ব্যক্তিটি ছুঃখ-ছুর্দশার 
অবতার--জগতে যাহার সব আশা ফুবাইয়াছে, (যে কেবল 
শেষ আহ্বান শুনিবার জন্ত উৎসুক হইঘা কান পাতিয়! 
আছে।) 

আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাস! করিলাম 
এই জন-বিরল মরুপ্রান্তরে তীর অবস্থানের কারণ কি? 
আর এই প্রাচীরের ধারে যেখানে প্রতিরাত্রে প্রেতের 
মেলা বসে, সেখানেই বা তিনি দিন কাটাইতেছেন কেন? 

তিনি আকাশের দিকে চোখ তুলিয়া কয়েকটা কথ! 
উচ্চারণ করিলেন, তার মধ্যে কেবল একটা কথা কানে 
লাগিল--*শরাবানি।”-- | 

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “তার মানে ?” 

তিনি তাড়াতাড়ি সেই সঙ্ধীর্ণ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া 
বলিলেন “আমার সঙ্গে এস ৷» | 

মেই প্রাচীরের দিকেই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 
আমিও সঙ্গে চলিলাম। নিকটে একখানা লম্ব। মই পড়িয়া 
ছিল, সেই মইখানা প্রাচীরের গায়ে দাড় করাইতে বলিলেন। 
মই বাহিয়া আমর উপরে উঠিলাম। ভিনি বলিলেন 
দ্যাখ” 

সেৃশ্ত দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। প্রাচীরের 
মধ্যে সমস্ত স্থানটি শবের অরণ্য, হাজীর হাজার নরকঞ্ধাল 
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এবং অর্ধগলিত শব স্থিব হইয়া দাড় ইয়া অ ছে | সে- 
সমস্তই নগ্ন । 

মনে হইল এ' যেন একটা মন্্মুগ্ধ জগৎ) যা আমার 
সঙ্গী যাদুকর নিমেষের মধ্যে চোখের সামনে ফুটাইয়া 
তুলিনেন। কঙ্কালগুলি দেখিতে পাইলাম স্পষ্ট--ঘ যাদাঘেসি 
দাড়াইয়। আছে । আমার অনতিদুরেই অসংখ্য নগ্ন শবের 
মাথার উপর শিকারী পাখীর দল বীভৎস চীৎকার করিয়া 
উড়িতেছে। মাঝে-মাঝে তারা হুদ্‌ করিষা নীচে নামিয়া 
তীক্ষধাব চঞ্চ ও নখেব আঘাতে ধানিকট! মাংস ছিডিয। 
লইয়! আবার আকাশে উড়িযা যাইতেছে । 

আমার সঙ্গী অভিভূতের মত দ্ীড়াইযা দীড়াইষ| এই 
দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন, তাহার ওষ্ঠ নড়িতেছিল, বোধ হইল 
যেন তিনি প্রার্থনা করিতেছেন | - 

দেখিলাম কগ্কাল ও শবগুলির মুখ পূর্বদিকে ফেরানো 
আর প্রত্যেক বঙ্ধালের বাহুর তলায় একটি করিয়! খুটি 
মাটির মধ্যে পৌতা। খুঁটিগুলির উপর ভব দিয়া কঙ্কাল- 
গুলি শূন্যে ঝুলিতেছে, দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন 
্রাড়াইয়া আছে । 


আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “এর মানে কি?” 

তিনি বলিলেন “শরাবানি।” তারপব বলিলেন “এটি, 
মানুষের বিশ্রীমস্থান ৷” 

“সমাধিভূমি ?” 

হা” 


তিনি বলিতে লাগিলেন “এসব মৃতদেহ এ খুঁটির উপর 
ভর দিয়! ঝুলিতে বাকিবে। শিকারী পাখীর দল ক্রমে- 
ক্রমে উহাদের সমস্ত মাংস খাইয়া ফেলিবে। অবশেষে 
উহাদের অস্থি বিচ্ছিন্ন হইয়া তলদেশের গর্ভের মধ্যে 
পড়িবে । প্রত্যেক মৃতদেহ এইরূপে মাঁটর সঙ্গে মিশিতে 
যতদিন সময় লাগে তাহ! দেখিষা পরলোৌকে উহাদের 
গতি কি হইবে বলা যায়।” 

দেখিলাম একট! বন্তশৃগাল পিছনের পায়ে ভর দিয! 
দীড়াইয়া মুখ বাড়াইযা একটি মৃত মন্থুষ্যের হাত খাইতেছে। 
আমার সঙ্গী বলিলেন “ওর মৃতদেহটা সম্প্রতি আসিয়াছে. 
ও হাত, যা এখন শৃগালের খাঁদা হইয়াছে, উহা এক নির্দোষ 
মানুষের রক্তে কলুষিত ।” নিকটেই একটা মৃতদেহ, তাব 
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ডান কাধের উপব একট। প্রকাণ্ড দাড়কাক বসিয়। চঞ্চু কা " 
মৃতেব চোখ ছুটি ঠোকরাইঘ। খাইতেছিল। আমার সঙ্গী 
কহিলেন “ও চোখ কাহারো উপর কখনো সদয় দৃষ্টি নিক্ষেপ, 
করে নাই।” এইরূপ অনেক মৃতদেহের বৃত্তান্ত তিনি 
বলিলেন। অবশেষে আমার সঙ্গীর দৃষ্টি একটি কঙ্কালের 
উপব পড়িল। স্বর্য্যালোকে শ্বেত অস্থিগুলি উদ্ভাগিত। 
এবার আমার সঙ্গী কথা কহিলেন না, তীর স্নান চোখে জল 
দ্যাখা দিল, তিনি আমাকে ইসার! করিলেন ‘লিড়ি দিয়া 
নামিয়া যাও ।” 

তারপর আমব। তাব দ্বাবে গিষা বসিলাম। সর্ধ্য তখন 
অন্তগামী। মরুর দারুণ উত্তাপ কতকটা সহনীয় হইয়া 
আনিযাছে। যে-কঙ্কালটি দেখিয়া তিনি এত বিষাদগ্রস্ত 
হইলেন তাহার ইতিহাস শুনাইবার জন্য আমি তাহাকে 
বারবার মিনতি করিতে লাগিলাম। অবশেষে তিনি 
বলিলেন 

“কুড়িবার শীতের তুষার দেখিয়া, কুড়িবার বসন্তের 
প্রাণহিল্লোল অন্থভব করিযা আমি বিদ্যালাভের অন্য. 
আমার গুরুর গৃহে গিয়া 'পৌছিলাম। লোকে বলিত 
তিনি জ্ঞানের প্রশ্রবণ, তীর মুখ দিয়া জ্ঞানের কথা মধু ও 
দুধের, ধারার মত ক্ষরিষ। পড়িত। তাঁর কন্ঠার নাম ৮ 
গামার শরাবানি। তিনি পদ্মের চেয়েও কোমল এবং 
গোলাপের চেয়েও স্থন্দর। আমার গুরুর গৃহ যেন স্বর্গ, 
সেখানে কেবল সুখ আর শান্তি। কিন্ত গোলাপের কাছেই 
কাটার উদ্ভব হয এবং সর্ধ্য-সমুজ্জল দিনের মধ্যেই কখনো 
কখনো তীধার-করা মত্ত ঝঞ্চা ছটিযা আসে । আমার গুরুর 


গৃহেও সেইরূপই ঘটিল। 
«নওরোজের উৎসবের দিন বালিকার দল পাহাড়ের 


উপর ক্রীড়া কৌতুকে উৎসব যাপন করিতেছিল। সহরের 
সর্দীর সেদিন শীকারে গিযাছিলেন, ফিরিবার পথে ক্রীড়া- 
মত্ত বালিকাদের উপর চোখ পড়িল, এবং গামারের সুন্দর 
মুখ এবং দেহের লাবণ্য তাহাকে মুগ্ধ করিল । 

“কষেক দিন পরে সর্দারের দুর্গ হইতে দূত আপিল। 
সর্দার সংবাদ পাঠাইয়াছেন-গামারের রূপে তিনি মুগ্ধ, 
তাই তার পাণি প্রার্থনা করেন। গুকুগৃহে যেন বজ্রপাত, 


'হইল। প্রথমে গুরু বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিলেন, পবে সাহস 


করিয়া! বলিলেন, বিধন্দীর হাতে তিনি কন্যাকে দিবেন না । 


চা 
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“এই কথা শুনিয়া সর্দার প্রতিহিংসার বিষে জলিয়! 
উঠিলেন। প্রতিহিংসার সুযোগও শীঘ্রই উপস্থিত হইল । 
কে একটা গুজব রটাইল যে সেই শহরের গাব রু*. সম্প্রদায় 


১০৯, 








মুসলমানের ধর্শমন্দির অপবিত্র করিয়াছে । রাত্রে নাকি 


তাহারা একটা কুকুবের মৃতদেহ মন্দিরের মধ্যে ফেলিয়াছে। 

“বল| বাহুল্য কথাটা একেবারেই মিথ্যা । কিন্ত তা 
হলে কি হয়, মুসলমানের দল সত্য মিথ্যার বিচার না 
করিয়। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সর্দীব নিজে এবং 
মোল্লারাও তাঁদের প্রতি সহামুভূতি দেখাইতে লাগিলেন? 

“গাবরেরা যে পাড়ায় বাস করিত সে পাড়া একদিন 
অন্ধকার রাত্রে মত্ত তুর্কের দলে ভরিয়া উঠিল।. নির্মম 
আগুন ও তরবারির সাহায্যে দলে দলে নির্দোষীদের হত্য। 
চলিতে লাগিল। সেই ভয়ানক মুহূর্তে গামাবের কথা 
আমার মনে পড়িল। গুরুর গৃহের দিকে উন্মত্তের মত 
ছুটিয়া চলিলাম । আগুনের শিখায় স্থানটি দিনের মত 
আলোকিত। গ্রুগৃহে পৌছিযা দেখি গৃহ পুড়িয়া ছাই 
হইতেছে, আর সেই গৃহের সম্মুখে রক্তাক্তদেহে গুরু 
পড়িয়। আছেন। চারিদিক হইতে অসহায় নিপীড়িত 


, মেয়েদের কান্নার শব্দ আসিতেছিল, কিন্তু তার মধ্যে 


গাগারের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম ন।। 

“হঠাৎ একস্থানে দেখি আহত অজ্ঞান গমাঁরকে একট| 
লোক টানিতে-টানিতে সর্দারের কেল্লার অভিমুখে লইয়। 
যাইতেছে । কোমর হইতে চট্‌ করিয়া ছোরাখানা টানিয়া! 
লইয়া লোকটার ঘাড়ে বদাইয়। দিলাম; তারপর গামাঁরকে 
বুকে টানিযা লইলাম । 


“কেমন করিয়া তাকে কীচাইলাম সে কথা নিজেই জানি 


না। কেবল মনে পড়ে যখন জ্ঞান হইল তখন দেখি শহর 
হইতে কযেক মাইল দূরে এক উন্মুক্ত প্রান্তরের মাঝে প্রভাত 
হইতেছে। সেই প্রথম বুঝিতে পারিলাম আমিও কয়েক 
স্থানে আহত হইয়াছি, কিন্তু কৌথায় কেমন করিয়া আহত 
হইলাম ত! মনে পড়িল না। পাশে চাহিয়। দেখি গামীর 
অচৈতন্য , তখন নিজের বেদনা ভুলিয়া. তাহার চৈতন্য 
সম্পাদনে ব্যস্ত হইয়! পড়িল!দ। 
'_ শ্নব কথা তোমায় বল! শক্ত, আমার এ কাহিনী 
* সর্য্যউপানক। এই শব হইতে কাফের শব্মের উৎপন্তি! 





প্রিয়-স্থৃতি . - ৭৫ 


পাস ANANDA AANA 


সুদীর্ঘ ; যদিও কোনো কথাই আমার মন হইতে মুছিয়! 
যায নাই। একজন দরিদ্র পলাতকের কথা ভাবিয়া দ্যাখ; 
মানের পর মাস জনহীন মকুপ্রাস্তর অতিত্রম করিয়া সে 
চলিয়াছে, লোকালয়ের কাছে ঘে সিতে পারে নাই, আর 
তার সঙ্গে এক ক্ষ্ধা-তৃষ্ণ-কাতর অবসন্ন তক্ষণী! 

“তুর্কেরা ভাবে গাবরেরা অশুচি, তাই তারা তাদের 
স্বণা করে, তাদের কাছে ঘেসিতে দ্যায় না। আমরা 
কোনো রাখালের গৃহেও স্থান পাইলাম না, যারা সকলেরই 
আতিথ্য করে। দিনের বেলা ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া , 
থাকিতাম, রাত্রে চলিতাম। প্রায়ই ময়জাত ফল খাইয়া 
ক্ষুধা নিবারণ করিতাম। হঠাৎ কোনো দিন কোনো 
সদয় আরমানীর সঙ্গে দ্যাখা হইলে বিছু ভিক্ষাও 


মিলিয়া যাইত। ৃ 
“এমনি করিয়া ইস্পাহান, ঘুম ও কাশান শহর অতিক্রম 


করিয়া গেলাম। প্রথম-প্রথম আমার সন্ধিনীর মনে সাহস 
ছিল, তখন সে আমার সঙ্গে হাটিত; তারপর যখন সে 
অচল হইয়া পড়িল তখন সেই অমূল্য নিগিকে আমি পিঠে 
লইয়া চলিতাম। সে কাঁদিয়া বলিত--'ববে আমায় 
ভগবান ডাকিয়। লইবেন, তোমার এ কষ্ট আর আমি 


দেখিতে পারি না? 
“তেহারানের পথে চলিয়াছি, শার পদতলে গিয়া 


পড়িব, এই অত্যাচারের বিচার প্রার্থনা করিব ! আমার 
সদ্দিনী দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িতেছে। একদিন তাহার 
প্রবল জর হইল, আমার সামর্থ্যে যতদূর সম্ভব সব করিলাম, 


কিন্তু বৃথা! | 
“আর কয়েক দিনের পথ বাকী । এক গ্রামের ধারে 


এক শস্তক্ষেত্রে রাত্রের মত বসিয়া -পড়িলাম। মাথার 
উপরে নীল আকাশে চাদ ভাসিয়। যাইতে লাগিল । চারি- 
দিকে গভীর স্তন্ধতা, আমার কোলে মাথা রাখিয়া! তরুণী 


দারুণ যন্ত্রণায় অধীর! 
“হেমন্তের প্রভাতের ধখন সবেমাত্র উদ্মেষ হইতেছে, 


নবীন তৃণের মাথায় শিশিরবিদ্দু চোখের জলের মত টলমল 
কবিতেছে, তখন সে চোখ মেলিয়া আমার পানে চাহিল। 
ধীবে ধীবে বলিল--তবে আসি, পরলোকফে আমার 
সদগৃতির জন্য প্রার্থনা কোরো ।” জগৎ যখন জাগিল তখন 
চিরদিনের জন্য তাব জাগার শেষ হইল! - 





৭৬ রঃ প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩২৩ [ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


ANAM NANA NAAN ON" 
“এই অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া আমি তার কথামত তারই কাদা উর পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-পদ-কল্প-তর, * 
(সাঃ পঃ সং) কয়েকটা উদাহরণ তুলিতেছি। ভাঙ- ভুজঙ্গ 
জন প্রার্থন! করিতেছি, দিনরাত তার ওঁ কবরের পাশে শবে ও উচ্চারণে কি ছিল? এখন লিধিলে ভাও কিংবা ভাউ' লেখ! 
থাকিয়া। প্রিয়মিলনের পথে অগ্রসর হইতেছি_ক্রমেই হৃইত। বিদ্যাপতির ‘ভাঙ্‌-বিভঙ্গি-বিলাস’ শব্দ সন্দেহ মোচন করিতেছে। 
অগ্রসর হইতেছি 1” ই পরে থাকিলে পূবস্থিত অকাঁর ঈষৎ ও-কাঁর উচ্চারিত হয়। হেমন = 
Ee হরি-বাঙ্গাল। উচ্চারণে হোরি। বোধ হয়, পূব” কাঁলেও এইরূপ 
হরেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।  ছিল। তখন সোঙরি ব| সঙরি-মোওরি সওরি তুল্য উচ্চারিত 
৯ হইত। চৌগুকি চলয়ে-চোউ'কি চলয়ে (চমকি চলয়ে)! এইর্‌প 
- কোঙর--কোও'র, সাঁউন--শীওন, কাঙর--কাওর, শাঁুলী-__দাও'লী, 








SN ৮ 


আলোচনা শ্বৌ।রি-গৌয়শারি, ইত্যাদি । ড=উ'অ মনে লা করিলে নমুস্তা- 
বদনি ( নগুয়-ব্দনি) বানান আদিত না । 
উ ঞ অক্ষরের উচ্চারণ । এখনরামের ধর্মঙ্গলে একট! বিশেষ প্রমাণ আছে। তিনি ছুই 


শত বদর পূর্বে ছিলেন! নিবাস বর্ধমান অঞ্চলে ছিল। লাউসেনের 
সংস্কৃতি ও এ বরের স্বাতন্্ ছিল না । ক খ গঁঘ বর্ণের মহিত ৪, কনিচা রাণী কানড়া ক হইতে ক্ষ অক্ষরে চণ্ডিকার স্তব করিতেছেন 
এবংচছজ ঝ বর্ণের সহিত এ, যুক্ত হইত। সংস্কতে এমন শব্দ (জাগরণ পালা, বঙ্গবাদীর সং)। ক থগ ঘ অক্ষরের পর, 


পাওয়া বায় না, যে শব্দে ও এ বর্ণ অন্ত ব্যঞ্লনের তুল্য পৃথক স্থান উর উগ্রবিন।শিনী উগ্রচণ্ডা মা। 
পাইয়াছে। তিঙও, লু, লিও প্রভৃতি কয়েকট! শব্দ আছে; কিন্তু, উদ্ধারের বীজ উম! সার সেই পা। 
মে-গ,লা সংজ্ঞার নিমিত্ত রচিত হইয়াছিল, ভাষার ও সাহিত্যের শব্দ ওস্থানেউ। এইব প, এ স্থানে ই; যথা, 

নহে) দে- গুল! সাঞ্চেতিক অক্ষর। তন্ত্র শাস্ত্রে ৪ এ বর্ণ পৃথক ঈধরা ইথযজায়া উধা ইত । 


পাওয়া যাঁয়। কিন্ত, সেখানেও সাঙ্কেতিক । ইদ্ানী ইন্দ্রাণী রাখ নরন-ঙ্গীতে | 


বাঙ্গালায় উ এ অঙ্গরের কি উচ্চারণ, তাহাই এখানে বিবেচ্য । 
লেখক বে প্রচলিত উচ্চারণ ধরি লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ জ 
প্রাচীন বাঙ্গালায় ও এ সংযুক্ত ব্যঞ্জন ব্যতীত অসংযুক্ত ব্যঞ্জন রপেও বরকল জা কিনেছে 


লিখিত হইত। পরে উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। দেখ। যাইবে, 

চন্্রবিনুযুক্ স্বরবর্ণ প্রকাশের নিমিত্ত গু এ লেখা হইত | টা ভি 
বাঙ্গালায় অদ্যাপি উ“্অক্ষরের নাম উ'অ। ক-এর উচ্চারণ যেমন CERT 

ক-স, ও-এর উচ্চারণ তেমন উ-স। উচ্চারণ উ' তুল্য না হইলে প্রাচীন ও বর্তমান ও অক্ষরের যে উচ্চারণ, তাহ! কি নব্য 

নাম উ-স হইত না। যে অঞ্চলে চন্বিন্ু উচ্চারিত হ্য় না, দে অঞ্চলে “বাঙলা”র “বাঙালী”র ৬.তে আছে? পট 


নাম উ-ম বা উ-দা। ঞ বে ইন কপ উচ্চারিত হইত তাহার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। 


কয়েকটা ক্রিয়াপদ দেখা যাউক । প্রাচীন বাঙ্গালায় করো দিঞা, খসাঞ, 
ধাইঞা, পাইঞাছে প্রভৃতির আধুনিক বানান দিয়", 
জাত হঙ প্রভৃতি পাওয়! যাঁয়। কি রকম পড়া হইত? কিংবা, কি খসায়'॥।ধাইয়া, পাইয়াছে। ভূঞা, মিঞা প্রভৃতি এব্দে রা বা ই-আ 


ধ্বনিপ্রকাশের নিমিত্ত € লেখা হইত? করো জা হঙ প্রভৃতি ৫ চার পু 
ফিয়াপদের সময়ে করে প্রণমহে। বা প্রপমহ', বানানও প্রচলিত ie ডি রি সইয়ে 2 
ছিল। জয়ানন্দ (চৈতন্তমঙ্গলে) লিখিক্লাছিলেন কান্ধে চড় নিঞা 2, 0988 নহে! ঘোবাজি নাতি হেগ মুর হা 
ভে গঙ্গতীরে-তীরে । এখানে জাঁড লিখিলেই' চলিত । ডে বানান ১১8 হইৰে। EAE দন মোনা CE 
কির তিনি উচ্চারণ স্পট করিয্নাছিলেন। গত মানের প্রবানীতে উড 555/555555 
হও-ই, ছাপ! হইয়াছে; হইবে হও" বা হউ'। এই করো করে? যত ৪৮77 ও ১ 3 খাঁর বিনু 
প্রসৃতি স্থানবিশেষে করো উচ্চারিত হইত। সেসব স্থানে চক্জবিন্ুর (পাগড়ী) আছে কি? ক অক্ষরে এ র গায়ে বিন্দু? মুভি 
উচ্চারণ প্রসিন্ধ ছিল না। কোন অঞ্চলে বন্দঙ, বন্দোও, বন্দে; সাদৃগ্ আকস্মিক } ণ ন-এর, ন এর মুর্তিতে সাদৃহ্য আছে, বৃত্তিতেও 


কোন অঞ্চলে বন্দ হইয়াছিল। এইরুপ, কহিলু (বা কহিনু) রি a যে 
স্থানে কহিলা পদ আনিয়াছিল। ইহাই অন্ত অঞ্চলে কহিলাম আকার না এ মুর্তিতে সাদৃষ্ঠ স্পষ্ট নহে; বৃত্তিতেও কিছু সাদৃগ্ 
পি 


পাইয়াছে। কৃত্তিবাসে (সাঃ পঃ সং) হইলাহে। পদ আছে। অন্তে ভারতচন্্র হইতে এক আনুবলিক তর্কের উত্তর পাওয়া যার। 


হইব লিখিত ইডিনামের পাকত রর টন সুন্দর পঞ্চাশ অক্ষরে কালিক।র শুব করিয়াছিলেন! তিনি অ হইতে 
লিখিয়াচ্ছেন। অতএব হোঁ ও স্থানে যে ও লেখা হইত, অর্থাৎ ও অং অঃ গশিয়া অং স্থানে বলিবাছিলেন, 


অক্ষরের উচ্চারণ যে ও' উ ছিল" তাহ! সিদ্ধ হইতেছে। .এইরুপ, 


শেরূপ। অংশুসয্রী অংশে কংস অরি। 
করিধু স্থানে করিবাও, এবং স্থান-বিশেবে করিবাম হইয়াছিল। 
বর্বমান বাঙ্গালাভাষা করিলাম গ্রহণ করিয়াছে, করিবাম করে নাই। অংহেতে অঙ্কিত অঙ্গ রী অঙ্গে করি। | 
27 এবং ক্রমে স্থানবিশেষে করুম হইয়াছে। * বোধ হয, “অঙ্গে করি’ স্থানে 'অক্কে করি? হইবে । সে যাহা হউক, 


করো ব! করে॥ হন্ত প্রভৃতি ক্রিয়াপদ প্রচলনের সময়ে কর্তা সে! অং হইতে অঙ্ক, অঙ্গ পাইতেছি। অর্থাৎ আমরা যেমন সংখ্যা সংগ্রহ 
সু যুঞ মুঞি ছিল। নে করো, সূ কর, । মে।, হইতে মো-কে, আকাংক্ষা লিখিতেছি, ইচ্ছা করিলে তেমন অংক, অংগ লিখিতেও 
সের, সর্ষনাম পদ ছিল। পারি। 4 জীযোৌগেশচম্র রায়। 


১ম সংখ্যা ] 
“আগে চল্‌ আগে চল্‌ ভাই” 


মনে উচ্চ অভিলাষ পোষণ করলে মানুষের দ্বারা বড় কাজ 
*ক্করা সম্ভব'হয়। কারণ মানুষ সাধারণত যা ভাবে তার 
চেয়ে বড় কাজ করতে পাবে না। যেমন চিন্তা তেমনি 
কাজ। হাত ঘে কান্দ করে, মন যদি সে কার্জে সাড়া না 
দ্যায়, তবে তা সার্থক হবার নষ। মন যতদূর পৌছেচে 
হাত তার চেয়ে বেশী পৌছুবে কেমন করে”? 
সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে মনকে দি আবদ্ধ করি তবে কর্ম্ম- 
ক্ষেত্রও সঙ্ধীর্ণ হয়ে দেখা দিবে। মন যখন সীমা ছাড়িয়ে 
অনীমের দিকে ধাবিত হয় তখনই কর্মক্ষেত্রের বিপুল বিস্তার 
চোখে পড়ে। সাধারণ মান্তষের মন যে স্তরে কখনো 
কখনো কষ্টেম্ষ্টে ওঠে ম্হাপুরুষের মন সেখানে সহষেই 
বিচরণ কবে। 
উচ্চাভিলাষ একেবাবে মানুষের ক্ন্পাস্তর . ঘটায় । 
উচ্চাভিলাষ যখন আসে তখন মানুষ স্থধস্বাচ্ছন্দ্যের কোমল 
আবরুণ ছিন্ন করে' কঠোর শ্রম ও দারুণ কষ্টকে বরণ কবে? 
নের--ভম ও কুঠঠা তার মন থেকে এক মুহূর্তে দূর হয়ে 
যায়।' অদম্য অভিলাষ চরিতার্থ করবার জন্যে মে তখন 
ঝড়ের মৃত পৃথিবী তোলপাড় করে? ফ্যালে। 
প্রতিদিন প্রবীনের তুচ্ছ বিজ্ঞতার বাঁধি বুলি আমাদের 
কানে প্রবেশ করে’ উচ্চাভিলাষকে খর্ব না করে-__উত্সাহের 
আগুন যেন নির্বাপিত না করে সে সমন্ধে সাবধান হতে 
হবে। ফে-পি'ড়ি কেউ চোখে দেখেনি আশা সেই সিঁড়ির 
ধাপ দিয়ে আমাদের হাতে ধরে? নিয়ে যায়। আশা যা 
দেখায় তা হয়তো পাই না, কিন্তু আশার অন্থধাবন করে' 
আমরা শক্তিলাভই করি, জীবনের প্রসারিত ক্ষেত্র দেখতে 
পাই। আশা যেখানে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সেদিকে যদি 
*- অগ্রসর না হই তোঁ সিড়ির ধাপেব ওপর দিয়ে গড়িয়ে 
তলায় পড়তে বেশী সময় লাগবে না। ষেকাজে লিপ্ত 
আছি সে-কাঁজের উচ্চতম শিখরে উঠতে চেষ্ট! করবো = 
মনের সামনে একটা উচ্চ আদর্শ সর্বদা রেখে দেব, এই হবে 
‘আমাদের প্রতিজ্ঞা । 
"ভূমির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ বেখে উচ্চে উঠতে পারব না। 
উন্নত হযে ওঠ, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস কব, নিজেকে ছোট 





আগে চনু আগে চল্‌ ভাই 
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বলে’ তুচ্ছ বলে’ ভেবনা। অপ্রাপ্ত যা, অজিত যা, ত 
আমাদের জীবনের সমুচ্চ শিখরদেশ নির্দেশ করছে,-- 
যেখানে মৃহাপ্রাণ লোকেরা বিরাজিত। আশাই আশা! 
ফলবতী হবার সম্ভাবনা নির্দেশ করে। অতএব আশা 
হারিয়ো না, আশা কর আশা কর! জীবন যাপন কর 
একাগ্রচিত্তে। কারণ জীবন তো ছেলেখেলা নয়, একটা 
মজার অভিনয় নয়; জীবন মিথ্যা মায়া নয়-জীবন সত্য 
সুন্দর, জীবনের মত বাস্তব আর কিছু (নেই। জীবনের 
কর্তব্য দৃঢ়মনে সম্পন্ন কর? সে-কর্তব্য আকাশের তারার 
ন্যায় অগণ্য ! 

জীবনে এমন সময় আমে খন সম্মানলোলুপতা অপার 
বলে" বোধ হয়, অর্থে আসক্তি থাকে না; পদমর্ধ্যাদী বৃথা 
আর শক্তি অপ্রয়োজনীয় বলে’ মনে হয়; আর বোঝা 
যায় মনে শাস্তি না থাকলে কিছুই কিছু নয়, বাহিরের সকল 
সুবিধা সকল সম্মান অতি তুচ্ছ অতি অকিঞ্চিৎকব। তাই 
সুধী জন নিঃস্বার্থ উচ্চাভিলাষকেই মনে স্থান দ্যান; 
তাতে মনের শাস্তি অটুট থাকে। 

"এশিয়ার অনেক দেশের সন্তোষ ও শাস্তিপ্রিযতা অতি 
তুচ্ছ এবং হীন। যা পাই তা-ই ভালো, কোনোৌবকমে 
দিন গুজরান হলেই হ’ল, এই হ'ল এশিয়ার সাধারণ 
মনভাব। মান্ধাতার আমল হতে যা চলে আসচে 
তা-ই নিয়ে সন্তষ্ট থাক, তার আর উন্নতিব চেষ্টায় মাথা 
ঘামাবার প্রয়োজন নেই! বাধি পথে চল, বাধি বুলি 
আওড়াও, আমাদের অত এতে দরকার কি! শাকারে 
পরিতৃপ্ত হও ! এই ভাব মনে পোষণ করেই আমবা অধঃ- 
পতনের চরম সীমায় এনে পৌছেচি--সকল রকম 
গোলামিতে পাকা হয়ে উঠেছি । 

বড় হতে হলে গোড়ার শিক্ষাটা রীতিমত ব্যাপ্ত এবং 
উদার হও! প্রযোজন। কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে 
বড় হব একপ উচ্চাকাজ্ষার একটু বিপদ আছে। কারণ 
তা নিযে চলতে চলতে কনে! কখনো মানুষ সন্কীর্ণ ও 
একদেশদশর্শ হয়ে পড়ে । শোনা যায় বাল্যকালে ভারুইন 





কবিতা ও সঙ্গীতের খুব ভক্ত ছিলেন) “কিন্তু পরজীবন 


কেবলমাত্র বিজ্ঞান-চ্চায় অতিবাহিত করে’ তিনি দেখতে 
পেলেন নেকৃমপীয়ার তাঁব কাছে নীবস একঘেয়ে হযে 


ছা 


ঠেছে! তখন তিনি দুঃখ করে? বলতেন, জীবনটা যদি 
আর একবার ফিরে আসে তো তিনি প্রতিদিন কবিতা 
ও সঙ্গীত চর্চা করবেন, যাতে এসব মধুর জিনিস 
উপভোগ করবার শক্তি লুপ্ত না হয়। 
"_ - জুলিয়া গার্ড হে| বলেন-_পপ্রত্যেক জীবনেই কিছু 
কিছু ফাঁক আছে। সেগুলি উচ্চ আদর্শ দিয়ে না ভরালে 
চিরদিন শূন্য নিরর্থক হয়েই থাকে ।” আমাদের মনের 
পটে নিরন্তর কত যে ছবির ছাপ পড়ছে তা আর বলবার 
নয়। সে-পটে সুন্দর ছবি না আঁকলে--তা যে কদর্ধ্যতায় 
ভরে” যাবে! 

সম্পাদিত কর্শ্মেব বিভেদ অনুসারে জীবনের বিফলতা 
বা সফলতা নিরূপিত হয় । কেহ হয়তো প্রাণপণ চেষ্টাষ 
সর্বোধ্কৃষ্ট জুযাঁড়ি বা পাকা জুয়াচোর হতে পারে। 
তা বলে তাঁর জীবন কি সফল? সে তার ব্যবসায়ে বড় 
বটে, কিন্তু তার দার্থকত! সাধুব্যবসায়ে লিধ্য যেকোনো 
ব্যক্তির বিফলতারও তুল্য নয়। মনকে চোখ ঠারলে বা 
সমুজ্জল পোশাকে আবৃত করলে নীচ উন্নত হয় না, অসাধু 
সাধু হয় না, মলিন নির্দল হয় না। মানুষের আদর্শ 
যেমন তার জীবনও তেমনি হয়। 

কারে! উচ্চাভিলাষ প্রতিবেশীর চেয়ে ভালে! পরা, 
ভালো খাও, গাড়ী ঘোড়া চড়া। কারো ব[ আকাঙ্ষা 
অজস্র অর্থ ব্যয় করে’ বিড়াল কুকুরের বিবাহ দেও বা 
উপাধির মালা পরা । এসব ভালো নয়। তবে এও 
মূনে রাখতে হরে ভিসরেলি বলেছেন_-“যে উর্দ্ধে দ্যাখে 
না নে দ্যাথে নীচে; মন যাঁর উধাও হয়ে ওড়ে না সে 
হয়ত একদিন ধূলায় ধুসর হবে ।” 

কেমন হও উচিত সে-সম্বন্ধে সকলের মনেই একটা, 
আদর্শ থাকে । উম্মতিকামীর মনে এই আদর্শটি সে-নিজে- 
ঘা তার চাইতেও বড়। তাদের মধ্যে এমন লোক খুব 
অল্প যারা বর্তমান অবস্থাতেই সন্তুষ্ট, তার চেষে আরো 
জ্ঞানী গুনী বা উম্মত হতে চায় না! 

আমরা ঘ! আছি এবং আমব| যা হতে চাই তার 








মধ্যে অনেক ব্যবধান! মাঙষের মনে কত মহৎ আদর্শ 


সঞ্চিত হয়ে রয়েছে! সে-আদর্শ তুলিকাষ বিচিত্র বর্ণে 
চিত্রিত কবা, সৰ্শ্মবের মধ্যে যুদ্ঠিদান করা, সুরম্য নিকেতনে 


প্রবাসী-_কান্তিক, ৯৩২৩ 
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[ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
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ফুটিয়ে তোলা, মনোহরণ সঙ্গীতে ব্যক্ত করা) এবং কাব্য-*_ 
নাটক-উপন্যাস-দর্শন-প্রবন্ধে তাঁর পরিচয় প্রদান করা 
মানুষের প্রকৃতিগত । 

' ফিলিপ স্‌ ব্রকৃস্বলেন- “কোনো যথার্থ ‘মানুষ অর্ধ 
সম্পূর্ণ জীবন নিযে বেঁচে থাকতে পারেন না। অপর অর্ধ, 
উচ্চতর অর্দ্ধের জন্ত তার মন নিরস্তর ব্যাকুল হয়ে থাকে 1” 
জর্জ ইলিয়ট বলেন--“আমরা যতক্ষণ সম্পূর্ণ জ্যান্ত থাকি 
ততক্ষণ আশা আকাজ্ষা ত্যাগ করতে পারি না। 
কতক জিনিস আছে যা আমাদের কাছে বড় সুন্দর বড়ই 
ভালো, সেগুলির জন্তে আমাঁদের লোভের অস্ত নেই ৷” 

আমাদের প্রাণের ইচ্ছাই আমাদের অদৃষ্টের ভবিষ্যৎ 
বাণী। যৌবনের স্বপ্ন জীবনে সম্পূর্ণ সফল হয় না। বর্তমান 
যা প্রতিজ্ঞ! করে ভবিষ্যৎ কখনো সে সমস্তই দিতে পাবে 
ন|। কেননা বিধাতা আমাদের - বেতনের কতক অংশ 
হাতে রেখে দ্যান পাছে আমবা কাজ একেবারে পবিত্যাগ 
করি, একেবারে নিরুদ্যম হয়ে যাই। আমাদের আশা" 
আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অবিনশ্বরতার--অফুরাঁন জীবনের কাহিনী 
সুস্পষ্ট । 

সেই উচ্চাভিলাষই বরেণ্য অপবের মঙ্জরলসাধনেই যার 
সার্থকত। এবং বিশ্বনিখিলের কল্যানকন্ধে যাব নিয়োগ । 


স্থরেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
হরফ. রিপারিক 
(যেদিন) ১ . 
টাইপ মেশিন্‌ আন্লে দেশে হরফ রিপারিক্‌ 


হাফ ছেড়ে সব বীচ্ল হরফ, ফর্শ৷ হ’ল দিক্‌, 
কারো ঘাড়ে রইবে না কেউ সিক্ষবাদের মত 
আকড়ে কোমর পাঁকড়ে গলা--পরাণ ওষ্ঠাগত। 
চ্যাও-দৌল। কেউ কাউকে নিম্নে করবে না এর পর 
বর্ণমালায় থাকবে না আর অর্ধ-নারীশ্বর । 

খবর যেমন গেজেট হ'ল-- ফলেই নজীরের জোরে 
বেরিয়ে এল ডি? ‘এ?’ অজ্ঞাতবাস ক'রে । 
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প্রথম প্রথম থতমত ‘ওয় 1 ‘ই!’ করে 


'গেঞে| ভেবে ছল ধরে সব- হেসে পরম্পরে ; 


গোষাবেব। ঠ্যাঙা উচায ছেলেরা! ভ্যাঙচায়, 
ব্যাঙের মালা গেঁথে ধাঙড়, দিচ্ছে ছেড়ে গায়! 
সকল সয়ে রইল তার!,--বল্লে গো বরং 


- সঙেব আধ! ভি" বটে, নয়কো “৬” সঙ, 


অন্গুনীসিক গোত্র মোদেব, আমর! সবাই বীর = 
‘ন’ ৭ 'ময়ের দাদা যেমন ভীম আর যুধিষ্টির | 
কদব মোদেব বোঝ যদি দেখাব কুদবৎ 

কত বথায করছি বিরাঁজ তিলে তৈলবং। . 
এই ন। বলে ' 'ঞ' শিঙায় দিল ফু 

কাণ্ড দেখে অবাক,-কেউ আর বলেনা ই| হু! 


ক # * * 


র$গে এল গাঙের ফড়িঙ কম্ছঞ উচু করে, 
রাঙা ফুলের মধ্যে ঝি'ঝি শু! ঘোরায় জোবে; 
ডাঞ নী ডেঞে পিঁপড়ে এলেন বুকে হেঁটে হেঁটে, 
উচ্চিঙড়ে উদ্ঘ হলেন গাছের বাকল কেটে; 
ডোভঙায় এলেন কোড! হয়ে গোদাঞ্‌ এবং মিঞা, 
ঠোঙায এল ঝিঙা-ভাজা, ডিঙায় এল টিঞ; 
গোঙ! ছিল কোঙাবেব ঝি টো! উল্টে পড়ে, 
জলটুঙিতে ফেলে এল টাট্‌কা জুঞের গোড়ে; 
খুঙির মাঝে পুথি ছিল--পঞ্হ মিলিন্দের, 

ফুতি এসে ব্যাখ্যা করেন নৃতন কবে ফের; 
মাঙ ন! ঘোডা মো ছিল সাঙায় কদিন আজ 


শিঙের আওযাঁজ পেয়েই সে বাব করেছে ভট্ভাষ ; 


ভূঞার মেয়ে এলিয়েছে চুল লুটিয়ে পড়ে ভূঞে, 
অলক বয়ে স্থগন্ধি জল পড়ছে চ্ঞে চুঞে, 

টাঙি কাধে ভূটিঞ| এলে! রভীন টুপি মাথে 

সঙেব মতন চেহারা তার বীশের.চুঙি হাতে ; 
ভাজা পুলির জন্যে এল নাবিকেলেব ছাঞ্_ 
বিধিলিঙেব ছাত্রপ্তুলোর পেট করে চুঞ চাঞ,; 
চাঞ্জের কাছে খবর গেল চাঞ্‌ তে। রেগে কাঞ, 


কেঞ, চুমিতে কেঞ্জের বাড়া বরের খুড়োর খাঞ,। 


bd কা + ০ 


পাখীর রকমারি { ৭৯ 


হা হা করে এই সময়ে উঠ ল:সকল গাঞি, 

‘আর প্রমাণে কাঞ্জ কি?’ বলে মিঞা আর গোনাঞি, 

ও এর দল যে ভারি বুঝল সকল লোক 

ফ্যালফেলিয়ে লক্ষ জোড়! রইল ড্যাব! চোপ । 

অমুনাসিক পাওুকুলের “৬? যুধিষ্ঠির 

আডঙ রাখা-গায পাগড়ী মাথায় বম্ল সভায় বীর; 

একটি জোড়। মুগুবে ঠেদ্‌ দিষে ঞ-ভীম 

কুক চিতিযে বস্ল এসে আফিেড_ খেষে বিম্‌। 

দেখছ কি আব শুন্ছ কি আর ভাবছ কি আব ধন? 

জয যে তাদেব কায়েম, যাঁদের পক্ষে জনার্দিন ! 

কাঞ-কাঞ্কাঞ বাজে কাশী ভয কিছু নাই আর 

লাগ_বঙা-বঙ বাজায় নেচে বিছুর অনুম্বার ৷ 
শ্রীনবকূমীর কবিরত্ব। 


৭৮ শিপ 


পাখীর রকমারি 


জগতের সকল প্রাণীব মধ্যে পাখী সর্বাপেক্ষা সুন্দর । 
তাহার আঁকার অবধব রীতিনীতি এমন বিচিত্র যে আব 
কোনে! প্রাণীব বোধ হয এমন বিচিত্রত| নাই। ইহাদের 
আকার ছোট উটেব মতন হইতে একটা সুপারীর মতন 
পর্যন্ত আছে। ইহাদের কেহব। স্থলচব, কেহুব। স্থলচর ও 
জলচব, এবং অনেকেই খেচর। অনেক পাখীর দেহ 
ভারী বলিয়া বা ডানা ছোট বলিষ! উড়িতে পারে না, 
অনেক পাখীর মোটেই ডানা গজ।ষ না । ইহাদের পালকেব 
রঙের অন্থ নাই। ইহাদের বাস| গড়িবার ভঙ্গি বিচিত্র ও 
অদ্ুত। এই সুন্দর, বিচিত্র আকাব ও প্রকৃতির প্রাণীর 
কয়েকটি বিশেষ বিষয়েব কৌতুককর বিববণ আমরা এই 
প্রবন্ধে সংগ্রহ করিষা দিতেছি । 

পাখীর জন্ম হয় ডিম হইতে, ং ইহারা দ্বিজ। 
পাখীর পেটের মধ্যে ডিম হয়, সেই ডিম প্রসপবেব পর 
তাহার, মধ্যে ছানা পুষ্ট হয়-_ইহা প্রকৃতিব এক আশ্চর্য্য 
লীলা । ডিম প্রস্থত হওয়ার পর ডিমের খোন্[রভিতবের 
তৃবল পদার্থ কিছুদিন ( মুৰগীব ভিমেব বেল! ১৯ দ্বিন ) 
একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় তাপ পাইলে তাহা পাখীর অবয়ব 
ধরিষ। প্রাণবান হইয়া উঠে। ডিমের মধ্যে ছুটি পদার্থ থাকে, 
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একটি স্বচ্ছ শ্বেতাভ এবং অপরটি হুল্দে। এই হল্দে 
ডেলার মধ্যে একটি চাকতির মতন থাকে, তাহাই জীব- 
বীজ। ভিমের মধ্যেকার অপরাপর পদার্থ সেই জীব- 
বীজকে পুষ্ট করিয়া তুলিবার খাদ্যমাত্র। 

ডিমের খোলাব নীচে একট! চামড়াব মতন আবরণ 
থাকে। তা পাইয়া ডিমের ভিতরকাব বীজ যত পুষ্ট হয় 
ডিমের খোল! হইতে এই চামড়া তত খুলিয়! সরিয়া আসে 
এবং খোলা ও চামডার ভিতবকার জায়গা! বাতাসে 
ভরিষ। যায , সেই বাতাসে পাখীব ছানাব নিশ্বাস প্রশ্বাসেব 
কাজ চলে। এই বাতাস ভিমেব ভিতবে যায ডিমের 
খোলার গায়ের অতি সুক্ষ ছিদ্র দিয়া । 

মুরগীর ডিম ১৬ ঘণ্ট। তা পাইলে ডিমের ভিতরকাঁর 
জীব-বীজের চীকৃতি ছোলঙেব বা পেয়ারার আকার ধরে 
এবং মাঝখানে খাল পড়ে ; তখন ছানার শিরর্দাড়ী এবং 
স্নায়ুমণ্ডল পত্তন হইতে থাকে। দ্বিতীয় দিনের মাঝামাঝি 
স্ব এবং প্রধান রক্তস্থলী প্রস্তুত হয়। সেই দিনের শেষে 
জের গায়ে ছুটি স্বচ্ছ থলি জন্মে, একটি থলিতে জল ভর! 
থাকে তাহ! বাহিরের আঘাত হইতে ভ্রণকে বাঁচায়, এবং 
অপরটি খালি থাকে, তাহাতে ভ্রণ-শবীরের মলমৃত্র গৃহীত 
হয়। তৃতীয় দিনে মস্তি, চক্ষু, সায়ু, ফুলফুল, যকৃত এবং 
অন্যান্য গ্রস্থি আবিভূর্তি হইতে থাকে। এখন ডিমের 
শ্বেতাংশের অনেকখানি রক্ত তৈয়ারীতে খরচ হইবা যায়। 
চতুর্থ দিনে নাক, কান এবং চোয়াল আকার ধরে। বড় 
আল্পিনের মাথার মতন গুটির আকারে পা ও ডানার 
আভাস দেখা দেয়। ২৪ ঘণ্টা পরে এই অবয়বগুলি লঙ্বা 

হয়, কম্ই ও হাটু চেনা যায, এবং আঙ্লেরও ঈষৎ 
আভাস আসে । B 

যষ্ট দিনের আগে ডিমের মধ্যেকার ভ্রণকে পাখী বলিয়া 
চিনিতে পারা যায় না। পাধীর ঠোট গজায় ১২ দিনে, 
তার পর দিনে পায়ের নখ গঞ্জায়। ৯ দিনে জণের 
সৰ্ব্বাঙ্গে ছোট-ছোঁট বোতামের মতন গুটি গুটি পালকের 
আভাস উঠে, ১৩ দিনে সেগুলি লম্বা কাঠির মতন হয় এবং 
শীদ্রই পালকের ঝাঁলরে ছড়াইয়া পড়ে । 

মুরগীর বাচ্চা ১৯ দিনেই ভিম হইতে ফুটিয়া বাহির 
হইবার উপযুক্ত পুষ্ট হয। তখন ডিমের শ্বেতাংশ কিছুই 


প্রবাসী ক তিক, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


AAA AA 








ANANA NANA 


থাকে না, এবং হলদে ভাগও খুব অন্ন ও তরল হইয়া 
নাড়ী-তু'ড়ির ভিতর জম! থাকে। এইজন্য ডিম ভাঙিয়া 
বাহির হইবার পর্‌ বাচ্চার ২৪ ঘণ্ট। কোন খাদ্যের আবশ্তক 
হয়না। 
মাথা করিয়া সোজা হইয়া বসে। তখন তাহার ঠোঁটের 
উপর একটা কড়া শিং গজাষ; তাহার ঠোকোর মারিয়া 
ডিমেব খোলের গায়েব চামড়ার আবরণে ছিদ্র করে 
এবং সেই আবরণ ও খোলাঁব মধ্যেকীব বাতাসে নিজের 
ফুসফুন পরিপূর্ণ করিয়। লয়; ততক্ষণাঁৎ শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতে 
আরস্ত হব এবং যতদিন জীবন থাকে ততদিন চলে। 
তারপর সেই শিং দিয়া সে ডিমের খোলার গাষে ঘা মারিতে 
থাকে এবং খোলা ফাটাইষা বাহির হইয। পড়ে। 

ডিম হইতে ষখন বাচ্চ। বাহির হয তখন ভাহার গা 
ভিজা থাকে। যেমন যেমন তাহার গ! শুকাইতে থাকে 


, অমনি ক্রমে-ক্রমে তাহার পালক ছড়াইয়া পড়ে। 


কোনে! পাখী একটি, কোনে! পাঁখী বা ১২টি পর্য্যন্ত ভিম 


এক-সঙ্গে পাড়ে। প্রায় পাখীর ভিমই সাদা; কোনো . 


কোনো! পাখীর ডিম রঙিন বা চিত্রবিচিত্র হয় । ইপিয়োরনিস 
নামক পাখীব ডিম সর্বাপেক্ষা বড়--এক-একটার বেড় 


দুই ফুটেরও বেশী । তাহার ডিমের খোলে তিন গ্যালন 


জল ধরে। ইহাই বোধ হয় রক-পাথী নামে প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়! উপন্যাসে অমর হইয়াছে। অক্টরিচ পাখীর ডিম 
আকারে খুব বড় বেলের মতন হইলেও ইহার তুলনায় 
তাহা অতি ক্ষুদ্র । 

যে-সব পাখীর ছানা বাসায় পালিত হয় তাদের গায়ে 
জন্ম মাত্রেই পালক গজায় না; যারা। ডিম হইতে বাহির 
হইযাই হাটিয়া বেড়াইতে পারে তাদের গা পালকে, ঢাকা 
থাকে--যেমন মুবগীর ছানা । ডানা ও পুচ্ছে আগে পালক 
গজায়, পরে অন্তান্ত অঙ্গে | : 

বড় পাখী বছরে ছুবার পালক ছাড়ে-_ প্রধান সময় 
নৃতন ডিম পাড়িবার আগে। হাঁসের ডানার সমস্ত পালক 
একসঙ্গে ঝরিয়! যায় ; অন্য পাখীর ক্রমে-ক্রমে ঝরে । 


পাখীর বিশেষত্ব যে তাহার" সর্ব্বা্ পালকে, ঢাকা ।-. 


পাখীর ডানা মানুষের হাতের স্থানীয় অঙ্গ । ব্রিটিশ গায়ে- 
নার হোয়াটুসিন নামক পাখীর সদ্যজাত ছানার ডানায় 


১৯ দিনের দিন বাচ্চ। ডিমের মধ্যে পাশের দিকে, 


ডিমের মধ্যে পক্ষীজাণের করমপরিণতি। 
+ পালকের পাশে-পাশে কতকগুলি আঙ়ল ৪ নখ থাকিতে 
দেখ! যায় । 
দিয়! বড় বড় উচু গাড়! গাছে চড়িতে পারে |. এই 
বড় হইলে তাহাদের ডানার আউল ও নখ মিলাইঘ়। যায়। 


ভাহার। এই ডানার নখ, পায়ের নখ ও ঠোট 


ই ছা 
অনেক পাখী বড় হইলেও খাড়া গাছের ব। দেয়ালের গ! 
ব'হিয়। উঠিতে পারে, তাহাদিগকে ইংরেজিতে 
creepers ও Wall-creepers বলে, যেমন কাঠুঠোঁকর! | 

পাখীর সর্বাঙ্গের হাড় ফাঁপা ও বাতাসে ভরা এবং 


T ree- 


চামড়ার নীচে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাতাসভর! থলি থাকে, এজন্য 


তাহার! সহজে বাতাসে ভানিয়া উড়িয়া বেড়াইতে পারে 
এবং এই জুই পাথীকে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া যার! একরূপ 
অসম্ভব । পাখীর অঙ্গের গড়ন উড়িয়া বেড়াইবার 
উপযুক্ত, নৌকার মতন বাদামী । সাধারণত পাখীর 
পায়ে সন্মুখের দিকে তিনটি ও পিছনের দিকে একটি 
* আঙুল থাকে; একটু উপরে একটি নথ থাকে তাহাই পঞ্চম 
আঙুলের আভাস । অনেক পাখীর সম্মুখে দুটি ও পশ্চাতে 
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ছুটি আঙ্‌ল 'দেখ। যায়। 


'পেখম ধরে । 


জলচর পাখীদের আঙলগুলি 
দিয়। জোড়া থাকে, 
তাহাতে তাহাদের জল টানিন। সাতার দিবার সুবিধা হয়। 


পাতল! সঙ্ক,চনক্ষম চামড়া 


কোনে। কোনে! পাখীর মাত্র তিনট। আঙল থাকে +--ছুট! 
সামনে, একট। পাশের দিকে প্রায় পিছনে । 

পাখীর মধ্যে সব চেটে বড় অষ্টীচ ব। উট পাখী এবং 
টন ও মৌ পাখী । এক জাতের 
মৌচুষকি ভ্রমরের চেয়ে ছোট হয়! 

সকল পাখীর চেয়ে জাপানের ইয়োকোহামা-মোরগের 
ল্যাজ পাখীর শরীরের অনুপাতে লম্বা, মযুরের পুচ্ছের 
চেয়েও ঢের বড়। ময়ূরের পুচ্ছ সকল- পাখীর পুচ্ছ অপেক্ষা 
গোছে মোটা, বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত ও. দেখিতে সুন্দর | 
ময়রের আর-একটি বিশেষত্ব এই যে. পুচ্ছ বিস্তার করিয়া 
পেখম ধরিতে পারে । ময়র্রে ন্তারয় পেরু ও বেহালা-পাখীও 
বেতর্লা-পাধী মাত্র অষ্ট্রেলিয়া দেখা যায়। 
ছাত্র পার্থীও পেখম ধরে, তাহাদের পেখম 'পাঁখার মতন 


সব চেয়ে ছোট ] 
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মুরগীর বাচ্ছ 'উনিশ দিন তা পাইয়! পরিপু্ অবস্থায় 
ডিম ভাঙিয়! বাহির হইবার উপযুক্ত হইয়াছে। 


ব্ৰিটিশ গায়েনার হোয়াটজিন্‌ পাখীর ডানায় আঙ,ল ও নখ। 
এই পাখী ডানা, পায়ের নখ ও ঠোট দিয়া আকড়াইয়া 
ধরিয়। ধরিয়া খাড়া গাছে উঠিতে পারে। / 


+ 


আকার ধারণ করে বলিয়])/ ইংরেজিতে এদের Exh-tail 
বলে, বাংলায় বলে ছ্যর্গ'র পাখী। 

অস্ট্রেলিয়াতে স্বর্গের“পাখী নামে একরকম ছোট ছোট 
অতি স্থন্দর পাখী আছে। এই ্বর্গের পাখীর অনেক 
রকম জাত, ইহাদের বিভিন্ন জাতের পালকের রং, সংস্থান 
ও ধরণ বিভিন্ন প্রকারের । এক জাতের স্বর্গের পাখীর পুচ্ছে 


ও মাথায় খুব সরু সরু তারের মতন বিচিত্র রঙের লম্ব। লম্বা ইয়োকো হামা-মোরগ্ব_ইহাের ছু-রকম জাত হয়-_-সা? 
ও রঙিন, এটি রঙিন জাতের নমুন1। 





পাখীর রকমারি ৮৩ 
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বেহালা-পাখী। 


পালক ৪ শিখ। থাকে । একএক জাতের স্বর্গের পাখীর 
পালক এত প্রচুর ও বিচিত্র যে/দেখিলে একটি গাছের 
ঝোপ বলিয়। মনে হয়। এইুর্পাখী এত হ্বন্দর যে নাম 
হইয়াছে স্বর্গের পাখী, কিন্তু আদলে ইহ্লার্দ। কাকের জ্ঞাতি । 
আমাদের দেশের বন-মুরগীর পুচ্ছ অনেক স্বর্গের 
পাখীর মতন লম্ব। ও সুদৃশ্তা। ন্রুপৌছা পাখীর পুচ্ছে 
একটি পালক-খুব সরু ও লম্ব। হয় বলিয়া! উহার এ নাম। 
গয়েন্। কড়া ব! শা-বুলবুল পাখীর পুচ্ছ হইতে একট! লগ! 
সাদ! পালক ন্তাকড়ার ফালির ম্যায় ঝুলে। অষ্ট্রেলিয়ার 
এক জাতের কুঞ্জপাখীর গায়ে মরিবার ঠিক আগে টকটকে 
জ. লাল পালক গজায়, অন্য সময় তাদের গায়ের পালকের রং 
অন্ত রকম ও অন্ুজ্জল থাকে । 
পাখীর অপর একটি নাম খেচর ; পাখী উড়িতে পারে- 
ন। বলিলে স্ববিরোধী উক্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্ত 
বাস্তবিকই অনেক পাখী মোটেই উড়িতে পারে না, অনেক 
পাখী অতি অল্পই উড়িতে পারে। মুরগী, পাতিহাস, প্রভৃতি 
গৃহপালিত পাখী অতি অল্পই উড়িতে পারে। অক্টরিচ ব। 


উটপাখী জাতীয় পাখীর ডানা থাকিলেও তাহাদের 
শরীর এত ভারি যে তাহারা মোটেই উড়িতে 
পারে ন!। আফ্রিকার অষ্টিচ ৮ ফুট উঁচু হয়; উহাদের 
ডানাও প্রকাণ্ড, কিন্তু তাহাদের প্রকাণ্ড শরীরকে 
বাতাসে ভাপাইয়া রাখিবার মতন প্রকাণ্ড নয়; 
নৌকার পাল তোলার মতন ডান! মেলিয়। উহারা 
খুব জোরে দৌড়িতে পারে। এই দ্রুত দৌড়িবার 
শক্তি থাকাতে তাহার! সিংহ প্রভৃতি হিংজ প্রাণীর 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা! করিতে পারে। ইহারা 
দক্ষিণ আমেরিকার রিয়া পাখীর ন্যায় জেতা ও 
হরিণের দলে চরে ।. পাখীর পায়ে চারটা করিয়া 
আঙুল থাকে, কিন্তু অষ্টিচের আঙুল মাত্র ছুটি, 
তাহারও একটি অতি ছোট, হয়ত অল্প দিনে তাহা ও 
লুপ্ত হইয়া ঘাইবে। 

অস্ট্রেলিয়ার এমু পাখীর ডানা সর্বধাঞ্জের পালকের 
মধ্যে এমন গুধ্য হইয়। থাকে যে দেখিলে বুঝিতে 
পার! যায় না যে তাহার ডানা আছে। মোয়! 
পাখীর ডানা মোটেই নাই । তাহার শরীর ৭ ফুট 
উচু হয়। আপট্টারিক্স্‌ পাখীও খুব উচু, ডানা-হীন। 








স্ব.গর পাখী 
ইহাদের পুচ্ছের সরু সরু পালক তারের মতো । 


নিউ জিন।ণ্ডে কিও, পেঁচ1-টিয়।, ৫৪কা-রেল প্রভূ 
কয়েক প্রকার পাখা আছে যাহার! মোটেই উড়িতে 
ন!। কিওি পাখী দেখিতে অনেকটা সজারুর মতন, 
রাত্রে খুব জোরে কিি-কিটি করিরা চেঁচায়। 
পাখীর 'আর-একটি বিশেষত্ব এই যে তাহার! যে ডিম 
পাড়ে তাহা তাহাদের আকারের চেয়ে বড় দেখায়। 


'মরিশান-ও মা'ডাগাস্কারের প্রাচীন বাসিন্দা, অধুনা 
লুপ্ত ডোডে। সলিটেয়ার পাখী প্রভৃতি উড়িতে পারিত না, 


তাহাদের ডানার আভাস মাত্র ছিল, তাহাতে কোনো কাজ 
হইত'ন|। 

এইসব বড় মেজো ছোট. ন।ন। আকারের পাখীর 
উড়িবার ক্ষত! লোপ পাওয়ার . কারণ খাদের . প্রাচুধা, 
এবং প্রতিযোগিত। ওশক্ররঅভাব। এইরূপ নিশ্চিন্ত আয়েসে 
থাকিয়! উড়িবার আবশ্যক হয় না, এবং অবাবহারে 
উড়িবার অঙ্গ ডান! ক্রমে জড় পদ হইয়। ছোট হইতে হইতে 
অবশেষে লুপ্ত হইয়া! যায়। তখন বাসস্থানের আব-হাওয়ার 


ও ১৬শ ভাগ, ত্র ধু 


পরিবর্তন হইলে বা নূতন শত্রুর ॥ আবিভাব হইলে তাহাদের 
সবংশে উজাড় হইয়া যাওয়। ছাড়া আর কোনো উপায় 
থাকে না। এইরূপে অনেক পাখী উঙ্জাড় পাইয়া! এখন 
নামশেষ হইয়া আছে। 

মেরুনন্লিহিত বরফে-ঢাকা৷ দেশের বাসিন্দা পেঙ্ুইন পাখী 
; জোরে দৌড়িতেও পারে. না। কারণ 
তাহারা অপ্রতিদন্দী অজাত-শক্র হইয়| বাস করে । 
মেরুযাত্রী মানুষ গিয়া তাহাদের এখন উপদ্রব করিতেছে; 


লোকের তাড়া খাইলে তাহার! প! ও ডানা দিন! চারপেয়ে 


উড়িতে পারে না 
সেখানে 





বন-মুরগী 


ইহাদের পুচ্ছ ও পালক নাঁনান্‌ রঙের, কোনে! 
কোনে! জাত পেখম ধরিতেঁও পারে। 


পাখীর পুচ্ছের উপরে একটি গ্রন্থি থাকে, তাহা হই 


বে] 


তৈলক্ষরণ হইয়া পালকগুলিকে মস্থণ ও উজ্জ্বল রাখে; 
জলচর পাখীদের এই তৈলক্ষরৎ বেশী হয় এবং তাহাতে 
তাহাদের গায়ে জল লাগে না। অনেক পাখীর পালক 
আপনা-আপনি গু ড়াইয়া ধূল। হইয়া শরীরে ছড়াইয়। যায় 


৮৬ [ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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ফুকোরের মধ্যে গিয়া বসে এবং 
মদ্দবা পাখী খড়কুটায় কাদ। 
মাখিয়। সেই ফুকোরের মুখ প্রায় 
বন্ধ করিয়! দ্যায়। একটু যে 
ছিদ্র থাকে তাহার ভিতর দিয়া 
মাদী পাখী মাঝে -মাঝে ঠে টি. ৰ 
[ বাহির করিয়! দ্যায় এবং নদ্ধ। ১ 
_| পাখীটা তাহার আহার জোগায়। রর 
| এই পাখীকে দেখিয়াই প্রাচীন- 
| কালের আরব ও ইটালীয়দের 
| মধো ফিনিক্স পাখীর কাল্পনিক 
| গল্প চলিত হইয়াছিল। এই 
পাখী ভারতবর্ষে ও সিংহলে 
প্রচুর । ৮ 
গ--কোদাল-ঠেট-হাসের ঠোঁট । ঘ- ফ্লামি্গে! বকে? ২ হহাদের এক জ্ঞাতি মধ্য ও 
উপর ধিতানে। হুগ্য উদ্ভিদ ও প্রানী ন 1, ET দাক্ষণ আমেরিকায় বাস করে। 
কঠিন। ইহাদের ঠোটের উপর-  ॥া BE: তি ৬ 
কার শিং খুব মোট! হইলেও 
তাহার ভিতর ফাপ] হওয়াতে 
বেশী ভারী হয় না শিং 
ঠোঁট পাখীর আকার কাকের 
মতন হইতে বড় পেরুর মতন 
পৰ্য্যন্ত হয়। এই পাখীর নানা 
জাতের ঠোঁটের উপরকার শিং 
নানা আকারের হয়। কাহারো ঠা 
শিং হয় খড়েগার মতন, কাহারো 
বা হাতুড়ির মতন, কাহারো Fs 
বা বাকা, কাহারো সচলে, | Bie 
কাহারো ভোতা। নেগ ঠালের নু 
শিংঠোঁট পাখীর ঠোঁ্টেগাতের os 
মতন খাজ খাজ কাট! থাকে, 


শীট পা পাছা পছ লান এ লা শাপলা 


ise 


| দের শব্দ রও 
যায় না, তাহার! সমন্ত জিনিষ গিলিয়া খায়। দর. = ইহাদের শরীরের অফ়ুপাতে টং Bo প্রকাণ্ড, - 
ডাক স্ত্রীলোকের বিলাপধ্বনির মতন। ইহারা ১ ১, আগে ঠোটই নজরে পড়ে এবং মনে হয় পাখীর 
ফুকোরে বাসা করে। ডিম পাড়িবার সময় মাঁদী পাখী শরীরের চেয়ে ঠোটটাই বড়। ইহাদের ঠোঁটের কিনার 





পাখীর রকমারি 


০১৯১৯০১৫৯০০ সিভি গিও 0৯৯ রানা 


৪৮7 %] 
প্র ১ | 
So . 


পাখীর নানাবিধ ঠোট 
উপরে ও নীচে ছুই জাতের শিং-ঠোট-পাখীর ঠোট ও মাঝে 
মাছথোর পাফিন্‌ পাখীর ঠোট । 
করাতের দাতির মতন কাটাকাটা, তাহ! দিয়া ইহারা 


খাবার চিবাইয়া খায়। ইহাদের ঠোটের রং উজ্জল ও 
_-হুন্দর এবং তাহাতে বিচিত্র আকৃতির নক্সা কাটা থাকে। 
ইহাদের ঠোঁট প্রকাণ্ড হইলেও বাতাস-ভরা কোষের সমবায়ে 
গঠিত বলিয়! খুব হান্ধ। ৷ 


এ 


কাকের ঠোট কুড়লের কাজ চালাইতে পারে টে, 
কিন্তু কাঠঠোকরার ঠোঁট কাঠ চেলাইতে সকল ঠোটের 
চেয়ে মজবুত । কর! বেশ বুঝিতে পারে কোন্‌ 
গাছের খোল ফৌপর! হইয়! গিয়াছে; সে সেই ফোপর। 
গাছের কঠিন পাশ-দেয়াল ফুট! করিয়া! তাহার মধ্যে বাস! 
করে ও নিরাপদে ডিম পাড়িয়া৷ বাচ্চ। পালে। 

টি কাকাতুয়া, ময়না, লালমন, হীরামন প্রহ্থৃতির 
ঠোট কাতুরী-কাচির কাজ করে; তাহাদের নীচের ঠোট 
থাটো, সামনে আড়া-আড়ি ধার, তাহার উপর উপর-ঠোট 
পড়িয়। চাপ দিলে সহজেই সকল ক্জিনিম কাটিয়া! যায় । 
ইহাতে তাহার! কঠিন খোলার বাদাম আখরোটও কাটিয়। 
খাইতে পারে । 


ঢ্যার'-ঠোট পাখীর ঠে।ট। 

যে-সব পাখী মাংস ছিড়িয়। খায় তাহাদের ঠোঁট ডগায় 
খুব চোখা হয় এবং অনেকের ঠোটের কিনারে সারিসারি 
দাত থাকে। শিক্রে বাজপাখীর ঠোট বঁড়শীর মতন 
বাঁকা চোখা, অধিকন্ত কিনারের তীক্ষধারের উপর একটি 
করিয়! দাত থাকে। 

য্সূর/ ছোট টুন্টুনি পাখী ফুলের মধু পান করে 
তাহাদের ঠোঁট খুব সরু লম্বা! ও ঈষৎ বাকা হয়; তাহার! 
ফুলের মধুকোষে ঠোঁট বিধাইয়। মধু চুষিয়া খায়। ইহাদের 
ঠোট কাটা-কাটা করাতের দাতির মতন, কীট পতঙ্গ 


ধরিবামাত্র পিষিয়। যায়। ইহাদের জিভও খুব লদ্ব।_-চট 


'করিয়! বাহির করিয়। চট করিয়! গুটাইয়! লইতে পারে এবং 
চটচটে খুতুতে ফুলের পোক! আটকাইয়! মুখের মধ্যে লইয়া! 


স্্জা 





৮৮ 
আসে। ইহাদের পুচ্ছের ছুপাশের ছুই গুচ্ছ পালক খুব 
লম্বা হয়। 

ধনেঠা পাখীর ঠোট একজোড়! চামচের মতন, তাহার 
বিশেষ খাদ্য আহরণের উপযুক্ত । হাসের ঠেটও অনেকটা 
এইরূপ। ইহার গুগলি শামুক ঝিনুক ভাঙিয়। খায়, অথব] 
জলের উপর যেসব ক্ষুদ্র প্রাণী বা সুক্ষ উদ্ভিদ জমিয়া থিক- 
থিক করে সেইগুলিকে জল হইতে ছাকিয়। তুলিয়া খায়। 


আফ্রিকার নীল নদের ধারে একরকম বক চরে তাহার | 


ঠোঁট অদ্ভুত রকম চওড়া; তাহাকে সেইজন্য আরবেরা 
জুতো।-মুখে। পাখী বলে; সুদানের আরবের! বলে জুতোর 
জনক ; কেহ ব| বলে আবু মরকব বা জাহাজের হাইল। 
ইহারা সাপ, ব্যাং, মাছ, শামুক, ঝিনুক খায় । 


পপ 





ঠক-ঠকান্‌ পাখী 
কাঠঠোকর! জাতের সর্ববীপেক্ষা বড় পাখী, ঠে।টের ডগ 
হইতে ল্যাজের ডগ! পর্যাস্ত ২ ফুট, কিন্তু ইহার 
ঠোটটাই ৮ ইঞ্চি। ঠোঁট খুব শক্ত 
কিন্তু হাল্কা! । 


অনেক পাখীর ঠোঁট থাকিলেও আহার সংগ্রহে তাহার! 
ঠোটের ব্যবহার করে না। নাইটজার বা রেতের বোতল 
পাখী ঠোট মেলিয়া প্রকাণ্ড ই! করিয়। বসিয়া! থাকে, পোক! 
মাকড় উড়িয়। গিয়া তাহার গলার বোতলে পড়িলে , গিলিয়া 
খায় । এইরূপ অব্যবহারে তাহাদের ঠোট প্রকাণ্ড আকারের 
ও মাথার তুলনায় অতিশয় ছোট হইয়] পড়িয়াছে। . 

অনেক পাখীর ঠোঁটের উপর থোপা হইয়া পালক্‌ 
, গজায়” যেমন রক্তরাঙ! পাহাড়িয়া ময়না । 


প্রবাসী__কান্তিক, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সপ 


ANAS 





জুতে'-ঠোট পাখী । 

অনেক পাখার মাথায় বিচিত্র আকারের পালকের চূড়। 
আমেরিকার কুরাসৌ পাখীর 
মাথায় টকটকে লাল তিন ইঞ্চি শিং গজায়, মাদি পাখীর 7 
কিছু ছোট হয়। 

বর্তমান কালে যত রকম শিকারী পাখী আছে তাহার 
মপ্যে আমেরিকার গ্রীষ্মমগুলের বাসিন্দা ঈগল পাখী সব 
চেয়ে বড়। শকুনি গৃধিনী "ডানা মেলিলে এক ডানার 
ডগা হইতে আর-এক ডানার ডগ| পর্যন্ত মাপে ঈগলের 
চেয়ে ঝড় হইতে পারে, কিন্তু শরীরের মাপে আমেরিকার 


হয়, কাহারও বা শিং হয়। 


পাখীর রকমীরি 


শিংওয়াল। কুর:সে৷ পাখা 
এ 
পাহাড়ে যোরগ। 
ঈগল তাহাদের অংপক্ষ। ঝড়। ফিলিপাইন দ্বীপে এক 
রকম ঈগল পাখী আছে, তাহাদের মুখের ভাব কতকট! 
বানরের মতন ও কতকট। পেঁচার মতন । 


মাত্র বানর মারিয়। খায়। এক ছেখয়ে বানরকে ধরিয়া] 
তীক্ষ নখে তাহার/হৃদপিণ্ড বিণিয়া নিমেষ মধ্যে মাবিয় 


ফেলে। অনের্কে বলেন বানরের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে 
এই হাপি-ঈগল বানরের আকুতি লাভ করিয়াছে। 

দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকায় এক রকম পাখী আছে 
॥ তাহারা! মাথার পালক ছাতার মতন ছড়াইয়া দিতে 
পারে । এইজন্য তা্াদিগকে ছাতা-পাখী বলে। ইহাদের 
গলা হইতে একটা লঙ্কা নল ঝুলে, কাহারও বা নলের 
উপর গলায় একট! চওড়া ঝুলিও থাকে, যেন ব্যাগ-পাইপ 
বাজনা । এই নলের গাঞ্জে পালক থাকে না, চামড়ারই 
রং খুব উজ্জল লাল ও হলদে হয়। এই নলের সহিত 
তাহাদের স্বর-নালীর যোগ থাকে, তাহাতে ইহাদের ডাক 

১২ 


৮৯ 


শানাইয়ের বা ব্যাগ-পাইপের গানের মত খুব “চড়া অথ 
সুমিষ্ট হয়। 

পৃথিবীর শ্রীম্মম গুলে পাখীর প্রকার অসংখ্য। সেখানে 
পাখীর শত্রু অন্যান্য জীবও বনু প্রকারের ৷ সেইজন্য সেখানে 
পাখীর! আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার জন্য যত প্রকারের বায়! 
নিৰ্ম্মাণ করে তত আর কোথাও দেখা যায় না| যেখানে 
গাছ-চড়া পশু ও সাপের ভয় বেশী, সেখানকার পাখীর! 
গাছের ডাল হইতে ঝুলাইয়! দ্যোছুল্য বাসা নিশ্মাণ করে। 


বানরখোর হাপি ঈগল 
ইহাদের মুখে কতকট! পেঁচ। ও কতকট! বানের ভাব। 


ভারতবর্ষে বাবুই পাখী খড় দিয়। কুঠরীওাল! লঙ্ব। লম্বা 


বাসা বুনিয়া শাখা-প্রশাখাহীন লন্ব। তাল-গাছের ডগায় 
ঝুলাইয়া দ্যায়। এই বাসার বুনন অতি পরিপাটি । শক্র 
যাহাতে শীদ্র বাসায় ঢুকিতে ন! পারে এজন্য লক্ষ! স্থড়িপথ 
থাকে ; এবং বাসার পাশে. একটা দরজার মতন ফাক 
থাকে, কিন্তু তাহ! ভিতরে বন্ধ, সে পথ দিয়া বাসার ভিতর" 
ঘরে-যাওয়া যায় না, ইহা শত্রুদের ধোকা দিবার জন্/তেয়ার ৷ 
হয় মাত্র। অতি ছোট টুনটুনি পাখী গুটিপোকার টি 
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বাবল' গাছের উপরে উলুখড় দিয়। চাল ছাওয়ার মতন বাস! বীধিয়াছে। 
‘ 
জানালা দিয়! মাথ৷ বাহির করিয়া! থাকিলে তাহাকেও কেহ 


দেখিতে পায়না ও তাহার মাথায় বৃষ্টির জল পড়ে না । 
মধুঢষকি ব! মৌটুশকি পাখীর-বাসা ভারি সুন্দর, যেন 
ছোট ছোট মনিব্যাগের মতন। কোনো-কোনোট। 
ঝুলি বা থলির মতন। তাহার বুনন আগাগোড়া সমান ও 
সংহত। 
দক্ষিণ আফ্রিকায় চড়ুইপাখীর ন্যায় এক রকম পাখী 
আছে, তাহার! বেশ সামাঁজিক-_গাছের ডালে ঘাস দিয়া 
খুব বড় একটা বাসা বুনে ও তাহার মধ্যে অনেক কুঠরী 
করে, একএক কুঠরীতে একএক জোড়া পাখী বাস করে। 
এই বানা দেখিতে ঠিক মানুষের ছাও! খোড়ো ঘরের 
চালের মতন; যখন তাহাদের গ্রামে নৃতন পাখী আসে 
তখন তাহার জন্য নৃতন কুঠরী যোগ কর! হয়, অপরের বাস- 
করা খালি কুঠরীতে কেহ থাকে না। এইরূপে ক্রমশ 
তাহাদের বাসা বাড়িয়া চলে। 
দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে এক রকম টুন্টুনি পাখী 


আছে তাহার! মাটির সঙ্গে সমান্তরাল (॥০৷iz০n৭!) একটা 
ডাল খুজিয়া তাহার উপর কাদ। দিয় তন্দুরের আকারের 
বাস! তৈয়ারি করে। ইহাকে a পাখী বা কুমোর- 
পাখী বল! যাইতে পারে । ইহাদের বানা এমন এটেল 
মাটিতে তৈয়ারি হয় যে উহা! রোদে শুকাইয় পোড়া ইটের 
মতন শক্ত হইয়! যায়। উহার প্রবেশের পথও এমন প্যাচালে' 
ও দরজার পিছনেই এমন একটা শক্ত দেয়াল খাঁড়া থাকে 
যে দরজার মধ্যে হাত ঢুকাইয়। কেহ যে পাখীর ডিম, বা 
ছানা চুরি করিবে তাহার জো রাখে না। এজন্ত এ পাখী 
তাহার বাস৷! লুকাইবার কোনো চেষ্টাই করে না, বেশ সদর 
জায়গাতেই গড়বন্দি বাসা বাধিয়! বাম করে। 


কুমোর পাঁখীর হাঁড়ির মতে! বাস! । 

ফ্লামিঙ্গে! নামে বক জাতীয় সারস-পাখীর! জলার ধারে 
একএকটা মিছরির কুঁধোর আকারের মাটির চিপি গড়িয়া 
তাহার উপরে ডিম পাড়ে । 

অস্ট্রেলিয়ায় এক-রকম পাখী আছে তাহারা শুকনো! ঘাস 
পাত! জড়ে। করিয়া তাহার উপর ডিম পাড়ে এবং ডিমের 
উপর ঘাস পাতা চাপাইয়া ঢেরি লাগাইয়! দ্যায়। এই 
টিপির বেড় ৪৫ ফুট পর্য্যন্ত হয়। টিপির ঘাস পাতার 
তাতে ডিম ফুটিয়| ছান! বাহির হয়। 

এক জাতের ফিঙে পাখী থুতু দিয়| তুলোগাল! 
বীজ জুড়িয়া জুড়িয়া! বাসা বানায়। অপর জাতের 
কিঙে থুতু দিয়া শেয়াল! জমাইয়। ঠোঙার আকারে 
বাসা করে। অন্ত এক জাতের ফিঙের থুতু এত 
প্রচুর, ও আঠালো! যে তাহার! কেবল মাত্র থুতু 
জমাইয়! বাটির মতন বাসা গড়ে ও সেই বাস! বাড়ীর 


সস 
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দেয়ালের গায়ে ব| পাহাড়ের খাড়া/গায়ে থুতু দিয়া ব্রাকেটের 
মতন আটিয়া দ্যায়। এই র বাসা চীনের! সংগ্রহ 
করিয়া ঝোল র"ধিয়। খায় ; ইহ! তাহাদের ভোজের বিলাস- 
দ্রব্য ; এজন্য ইহ! বাজারে খুব চড়া দামে বিক্রয় হয় এবং 
যেলব জান্লগায় এই পাখী বাসা বাধে সেখান হইতে বাদ। 
সংগ্রহের ইজার!-পন্তনি চড়া খাজনাম় বিলি করা হইয়। 
থাকে । / 

পাখী বাপ! বাধে অন্ত সাধারণ রকমে, কিন্তু প্রিয় 
মিলনের জন্য আলাদ। একটি কুঞ্জ রচনা করে। ইহাদের 
বিভিন্ন জাতের কুঞ্তরচন| বিভিন্ন প্রকারের | কেহ বা কাচা 
পাত! ছিড়িয়! একটি পরিষ্কার জায়গায় গোল করিয়া ছড়াইয়া 
দ্যায় ৷ কেহ ব! শুকনো কাঠি দিনা একটা চাটাই বুনিয়া 
তাহাতে গোল করির| কাঠি খাড়া করিয়া গু'জিয়। দ্যায় ও 
শামুক গুলির ধোল।, সুড়ি, পালক্‌, হাড় রা যেখানে পায় 
কুড়াইয়া/আনিয়া কুঞ্জগৃহ সাজয়। হয চকচকে ধাতু হবা | 








ফিডে পাখীর খুতু-জনানে। বাসা, চীনাদের প্রিয় খানা। 
দিয়া ঘর সাজাইতে ভালোবাসে, এজন্ঠ গৃহস্থের বাড়ী চুরি 
করিতে যায়। কুঞ্জ রচিত হইলে মদ্দ। পাখী ঠোটে একটি 
কাচা'পাতার রুমাল ঝুলাইয়া অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচিতে- 
নাচিতে গান গাহিয়া! প্রিয়াকে আবাহন করিতে থাকে; 
ইহাদের গানের শব্দও অদ্ভুত__যেন ছেঁদাবোজা একট! 
নলের মধ্য দিলা জল ঢালা হইতেছে । এক জাতের কুঞ্জ- 
পাখী একটা সোজ! চারা গাছের চারিধারে মণ্ডলাকারে 
কাঠি পুতিয়া পানের বরোজেব মতন মাথা-ঢাকা কুঞ্জ 
তৈয়ারি করে ও দরজার সামনে কোমল শপ '. ও 
শেয়ালা লাগাইয়। তাহার উপর ফুল পাত! ও রংচ। | 


প্রবাসী__কার্তিক, ১৩২৩ 
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কুঞ্জপাখীর কুঞ্জ রচন। ও কুঞ্জ সজ্জ।। 
পোক! ছড়াইর। বাগান সাজায়; এইসব জিনিন বাসি হইয়া & 


গেলে তুলিয়া কুঞ্জের পিছনে ফেলিয়। দ্যায় ও টাটকা ফুল 
পাত৷ তুলিয়া আনে । অপর এক জাতের গুলী কুঞ্জ 
রচনা করে এইরূপে-_এক জায়গায় পাশাপাশি ছুইট। গাছ 
পাইলে দুইটি গাছের কাণ্ড বেড়িয়া কাঠি' সাজাইয়া উচু 
করিতে থাকে ; কাঠির বরোজ উচু হইয়! দুইটিতে যতক্ষণ 
না ঠেকাঠেকি হয় ততক্ষণ উচু করিতে থাকে। তাহার 
পর ফুল পাতা শামুক ঝিনুক ধাতুখণ্ড পোকা মাকড় 
শেয়াল ফার্ণ দিয়। বরোজ সাজায় । মদ্দ। পাখীরাই স্থপতি 
আটিষ্ট।: সাজানো হইলে গৃহ্পতি আত্মীয় কুটুস্বকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া আনে; অভ্যাগতেরা গৃহসজ্জার খুঁত ধরিয়! 
যদি'একটি পাত! কি ফুল একটু সরাইয়া বসায় অমনি গৃহ- 
পির শৌন্দর্য্যবোধ অপমানিত হইয়া কলহে প্রবৃত্ত হয়। 
এই পাখী বা বরোগ্ুর্গ খী কাকের জ্ঞাতি। ক্যকেরও 
জ্ঞাতিধন্ম অনুনারে চকচকে 'ঁজনিসের প্রতি অতিলোভ, 
আছে এবং সুবিধা পাইলেই চকচকে জিনিস চুরি করিয়। 
লইয়া গিয়া আপনার বাসায় গুজির। রাখে । 
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যে-সব পাখীর বাচ্চা একেবারে ডিম ফুটিয়াই হাটিতে 
পারে তাহার! বান। বাধে ন।; যাহাদের বাচ্চার জন্মের 
অনেক পরে পালক গঙ্গায় ও হাটিবার উড়িবার সামর্থা 
হয় তাহারাই বাসা বাধে । কিন্তু কোকিল প্রভৃতি পরভৃত 
পাৰীর!/নিজের! বাসা বাধিবার ক্লেশ স্বীকার না করিয়া 
অপর পার্থীর বাসায় তাহার ডিম ফেলিয়া দিয়া আপনার 
ডিম পাড়িয়৷ আসে এবং পরকে দিয়! নিজের বাচ্চার লালন 
পালন ক লয়। 

পারখী/দাম্পত্য-প্রেম ও নিষ্ঠা এবং অসহায় সন্তানের 
প্রতি সেহের জন্য বিখ্যাত; এইজন্য তাহাদিগকে অপর 
সকল প্রাণী অপেক্ষ। অধিক মনুয্যধৰ্ম্মী ও শ্রেষ্ট বলা হয়। 

পাখীর মতন স্থমিষ্ট স্বর আর কোনো! জন্তুর নয়; 


গাইয়ে পাখীদের কঠনালী এইজন্য বিশেষ আকারে গঠিত। 


অনেক পাখী মানুষের কথার নকল/করিতে পারে, যেমন__ 
কাকা তুয়া, টিয়!, ময়না । হরুর্বোলা পাখী সকল রকম শব্দ 


নকল করে, 
মর এইসব নানা কারণে কবির কাব্যে বহু 
সমাদৃত । 


চারু । 


দেশের কথা 


্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়ত। প্রসঙ্গে “রংপুর- 
দর্পণ” লিখিয়াছেন-__ 


ছেলেমেয়েদিচকে উপযুক্ত করিতে হইলে 

পিতা-মাতারও উপযুক্ত শক্ষা আব্ঠক। ন্থতরাং 

গৃহ-শিক্ষা কোমলপ্রাণ! নারীদিগের হন্ডেই অর্পিত হয়। 

তাই স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজ্জন। ত্ত্রী-শিক্ষার অর্থ ইহা! 

নহে যে, আমাদের নারীদিগ্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 

উপাধিতে ভূষিত করিতে হইবে। ঠাহাদিগকে এমন 

ভাবে শিক্ষিত করিতে হইবে যে, তাহারা যেন সর্ব 

বিষয়ে পুরুষদি্কে সাহাষ্য করিতে পারেন । গৃহকর্ধু 

ছাড়া এই-দমন্ত বিষয়ে নারীদিগের অভিজ্ঞতা থাক! 

প্রয়োজন ।__( ১) নারীদিগের বাঙ্গল! ভাষার যথেষ্ট 

জ্ঞান খাক। আব্ক। রামায়ণ, মহাভারত জান! 

থাকিবে; দেশের অতীত ও বর্তমান ইতিহাদে যথেষ্ট জ্ঞান থাকিবে: 

দেশের প্রসিন্ধ বাক্তিগণের বিষয় ঠাহার! জানিবেন। (২) ইংরেজী 

ভাষায়ও নারাদিগের অল্প বিস্তর জ্ঞান থাক। আবশ্যক (৩) স্বস্থা 

সম্বন্ধেও মোট।মুটী জান! আবশ্যক ;_first aid to the injured অপ 

বিস্তর দ্রোন থাক! বিংশধ দরকার । (৪) আমাদিগের দেশের স্বীলোক- 

দিগের মোট|মুটী ভাবে তূগে'লে জ্ঞান খাক। আবশ্যক । বাঙ্গল। দেশের 

লোক সংখা' কত? বাঙ্গল৷ দেশ কত জেলায় বিভক্ত ? দেশের ও জেলার 
প্রধান কর্তা কে? দেশের নদনদী কিরূপ ভাবে সন্নিবেশিত হইত্যাদি। 


আমাদের দেশে আজকাল কিছুকিছু স্ত্ীশিক্ষার 
প্রচলন হইতেছে । কিন্তু অন্তান্ত সভ্য-দেশের তুলনায় তা 
নিতান্ত অকিঞ্চিংকর। আমাদের দেশের পুরুষেরা 
সাধারণত শ্ত্বী-শিক্ষার বিরোধী, সেইজন্য যে-সব নারী 
উচ্চশিক্ষা লাভ করেন পুরুষেরা ও দেশের অশিক্ষিত! 
নারীর! তাদের ভালো চোখে দেখেন না। এটা ছুঃখের 
কথ। হইলেও অস্বাভাবিক নয়, কারণ প্রচলিত রীতি বা 
প্রচলিত আদর্শ ছাড়িয়। নূতন আদর্শ গড়িতে চাহিলে বা: 
নৃতন পথে চলিতে চাহিলে সনাতনপন্থীদের হাতে অনেক : 
নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। অগ্রণী যিনি তার গৌরবই 
এইখানে ; তিনি নৃতন আদর্শ স্থাপনা করিতে গিয়। অশেষ 
দুঃখ ও অপমান মাথা পাতিয়! লইবেন পরবর্তীগণের পথ 
স্থগম করিবার জন্য । জগতের ইতিহাস সকল সাধু অঙ্থু- 
ষ্টানের, সকল অগ্রণীদের নিগ্রহের কাহিনীতে পূর্ণ । 
আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত নারীরা যদি কেবল নিজের! 
শিক্ষিত হইয়াই সন্তুষ্ট থাকেন, দেশের সাধারণ নারীদের : 
মতই জীবন যাপন করেন তাহা হইলে দেশ বঞ্চিত হুইল | 
ধার যেমন শক্তি তার সেই পরিমাণে দেশকে কিছু দেওয়া 





ভিজ্ঞত| বাড়িবে না, 
নিয় হইবে... না. অন্তান্ত সভ্যদেশে 
চং পুণা-অঙ্থষ্ঠানের অগ্রণী, তাঁরা 


রের মধ্যে বসি দেশের 
ন খবরের কাগজ পড়িলে 
দেশ-সেবার পথ 


চিতে খাটিয়া' থাকেন। আমাদের 


পর দিয়া পায়ে হাটিতে অক্ষম 1 
হয় যেন পা-ছুখানি দার্জিলিং, 
ছা বাছা শহরের রাস্তা হাটিবার 

যে-সে পথ মাড়াইবার জন্য নয়। 
রা বপজ্ঞানহীন মেয়েদের সমতুল্য । 
গঙ্গান্সানে যাইবার সময় পথ 

যেই কোনো আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ী 
ইল. অমনি গাড়ীর দরকার ৷ 
সংস্কার দূর করিলে তবে 

র1 সম্ভব. হইবে। সমাজের 

র সামনে নারীর স্বাধীনতা 

হইবে কেমন করিয়া? 
প্রতিবৎসর মেয়েরা বি-এ, 


নারীই হইতে বঞ্চিত ত করে, 
বিধেয় । 


কমিটর রিপোর্ট সম্প্রতি নি, 


কর্তৃক অন্থমোদিত হইয়াছে । কমিটি | 


নানি প্রদানের জন্য মত দিয়াছেন। 


কমিটির প্রস্তাব কাজে. পরিণত হইলে হলেন! 0 


আছে I 


আমাদের দেশে দুর্তিক্ষ ভি 


করিয়া নিতে 


“আবহ” বিভাগ হইতে গবর্ণমেন্ট খনার; বর্ষার: 


ঘোষণ। করিলে ভাল হয়। তাহ! হইলে 
সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারে।. « 

সমস্ত লোক সহজে অবগত: হইতে পারে 
প্রত্যেক পুলিশ চেশন দ্বারা | প্রতি গ্রামে ইহা! 


রি 
বৰ্ষা শীঘ্রই ঘটবে তবে শস্ত রোপণ কার্ধ্যও শীস্রই করিতে প 
বর্ষার জল. বিলম্বে আসিবে উকি belie শস্তও বিঃ 
করিতে পারে 1... 








গৃহস্থালির আনন্দ 


ব্রসৰেশের চিত্র হইতে । , 


শপ 


১ম সংখ্যা ] 





কুপের জল ক্ষেত্রে সিঞ্চন করিতে পারে। কিন্তু অনাবৃষ্টি ঘন ঘন 
ঘটে ন! এবং আমাদের দেশ নদী-মাতৃক, এইজন্য উক্ত কূপ খনন 
আবশ্যক না হইতে পারে । 

কোন কোন বিশেষ ধান্ত এরূপ থাকিতে পারে যাহাঁ বন্ত! দ্বারাও 
বিন হয় না কিন্বা যাহা যপাসময়ে যে-কোন স্থানে অল্প সময়ে 
উৎপন্ন কবিব। লওয্ন|। যাইতে পারে। এরূপ ধান্য বাস্তবিক আছে 


কি না তাহ! অনুসন্ধান করিয়! দেখা উচিত। আমাদের দেশে জলি, 


বোরো প্রভৃতি ধান্ত কতক পরিমাণে এই শ্রেণীভুক্ত । কিন্তু কৃষক- 
গণের অজ্ঞ ভাবশতঃ এই-সমস্ত ঘান্যের সর্বত্র চাষ হয় না। 

তাহার পর বৈজ্ঞানিক উপাঁধ অবল্রস্বন ন! করিতে পাবাতেও 
উপবুক্ত পবিমাণে ফমল পাওয়। যায় ন!। কখন কখন কোনও অজ্ঞত 
কারণে ফসল উপযুক্ত পরিমাণে পাঁওয়| ষায় না, কখনও বা পোকায় 
ফসল নষ্ট করিধা ফেলে। কখনও বা উপযুক্ত সার ন! দেওয়াতে 
ভাল ফসল হয় ন|। এই-সমস্ত ক্ষতি যাহাতে ন। ঘটতে পরে তজ্জন্থ 
কৃষকদিগের কৃষিকার্য্য সন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করা উচিত। 
আমাদের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়-সকলে ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষার 
 খ্ষিয়ের মধ্যে কৃষিবিজ্ঞ/ন অন্তহু ক্রু করিয়া দিলে বোধ হয় দেশের 
অধিকাংশ লোকেই এই সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পাবে 
এবং এইঝপ বিধান করিলে ভাল হয় কি না তাহ! গ্রবর্ণমেণ্ট বিবেচন! 
কৰিয়া দেখিতে পারেন। 

এখন অনেক কৃষক ধাম্তের চাষ কমাইর়| পাটের চাষ অত্যধিক- 
বপে বৃদ্ধি কবিতেছে। ইহাতে নগদ টাক! হাতে বেশী মাসে বটে 
কিন্ত ধান্ঠের চাষ লোকবৃদ্ধি অনুপাতে কমিয়! যাওযাতে ধান্তের 
মূল্য অদস্তবরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে। ধাল্তের মূল্য বৃদ্ধি হওযার নগদ 
টাকার বৃদ্ধিতে কোন লাভ হয় না। এজন্ত এখন রেঙ্গুনের চাউল 


দ'মদানী করিতে হয়। পাটের চাষ বত পরিম!ণে বৃদ্ধি পাইবে তত, 


পরিমাণে আমাদিগকে খাদ্যের জন্য বিদেশের আমদানীর উপর নির্ভর 
করিতে হইবে এবং বিদেশ হইতে আমদানী করিতে যে যে অশ্থবিধা 
ঘটে তাহাও ভোগ করিতে হইবে। বদি বেগুন প্রভৃতি স্থানে উপযুক্ত- 
রূপে ফসল ন! জন্মে এবং আমাদের যদি বিদেশের ফলের উপরই নির্ভর 
করিতে হয় তবে তখন কি অবস্থা ঘটিবে ? 

এই প্রসঙ্গে “সুরাজে” প্রকাশিত “ধান বনাম পাট” 
শীর্ষক প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য । নীচে উহার সার সংকলন করিয়া 
দিতেছি 

বাঙ্গলা দেশে পাটের আবাদের প্রসার ক্রমেই বাডিতেছে। এক 
শ্রেণীর শিক্ষিত লোক সর্বদাই বলির থাকেন যে, পাটেব অনুকম্পায 
এ দেশের কৃষিন্গীবী লোকের আর্থিক অবস্থা দিন-দিমই উন্নততর 
হইতেছে। এই বিশ্বাস বা অনুমানের মূলে আদৌ কোন সভা আছে 
কিন! বিশেহভাবে তাহার আলোচনার আবশ্যক ৷ 

লোকের আর্িক অবস্থা ভাল, একথা বলা যায় কিসে? ভাল 
মন্দ অবস্থার মাপকাঠি কি? 

কৃষিপ্রধান দেশমাত্রেই ৫৭ বৎসর পরে এক একবার অজশ্া হইয়া 
থাঁকে। দেশে যতদিন বড়লোক থাকিবে, হুঃখেই হউক আর কষ্টেই 
হউক মুটেসজুরদের দিন একরকমে চলিয়া যায়। কিন্তু কৃষিকার্য্যই 
যাহাদের জীবিকার্জনের একমাত্র সম্বল, ক্ষেত্রে শন্ত না জশ্মিলে 
* তাহাদেরই সর্ববাপেক্ষা অধিক কষ্ট হইয়া থাকে। কৃষিকাধ্যের জন্য 


হাল-দাজল, গরু বাছুর, বীজ, নিড়াইবার ও কাটিবার জন্য অর্থ প্রভৃতি - 


অনেক জিনিষের দরকার হয়। দুর্ভিক্ষের বৎসরে অনেক কৃষকই 
হাল-লাঙ্গল প্রভৃতি বেচিয়! পাইতে বাধ্য হয়, [হতরাং হুূর্ভিক্ষীবসানের 


দেশের কথা 





৯৫ 





পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাব। আর এই-নমস্ত সরগ্রা্ সংগ্রহ করিয়' 
উঠিতে পারে না। তবে কৃষকেরা সুজন্মার বংসবেও যদি কিছু-কিছু 
খাদাশস্ত বা তৎবিকরলন্ধ অর্থ নঞ্চয় করিয়া রাখিতে পাবে, তবে দেশব্যাপী 
দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলেও তাহারা কোনও ক্রমে অনটনের বংসর পাড়ি 
দিতে পাবে। যে কৃষকেব এই সঞ্চযের পরিমাপ যত বেশী অর্থাং 
যাহার ঘবে ষত বেশী বাদ্যশস্ত মণ্তুত থাকে তাহার অবস্থ। তত ভাঁল। 
বস্তুতঃ একমাত্র ইহাই ভাল মন্দ অবস্থার একমাত্র মাপকাঠি । 

বর্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধের প্রথম বংনরে পাটের বান্দার একেবাবে 
মাটী হইযা দিয়াছিল, তাহার ফলে, যুন্ধারস্তের পব একমাস যাইতে ন' 
যাইতেই পূর্ববঙ্গের প্রাধ সমস্ত জেলাব কৃষ কদেব ঘরে ঘরেই হাহাকার 
ধ্বনি উঠিঘাছিল। ইহাব কারণ কি? পাটের আবাদে যদি কৃষকের 
অবস্থা ক্রমণঃই ভাল হইযাই থ[কে, তবে এক মাস মাত্র পাট বেচিতে 
না পারায় তাহাদের এরূপ দুর্দশা হইবে কেন? ইহ! কি অবস্থোন্তিরই 
প্রকৃই পৰিচায়ক ? একথ।কেহ বোধ হয বলিবেন ন! ষে প্র বৎসরে 
বাঙ্গল! দেশে ধান জন্মে নাই, বরং সে বৎসরে ধানের আবাদ পুরাপুরি 
হইয়াছিল বলিরাই আমাদেব বিশ্বাস। পাটের আবাদে যদি লোকের 
অবস্থ। ভালই হইবে অর্থাৎ পূর্বব পূর্বব বংদবে পা বিক্রয় করিয়। লোকে 
যদি কিছু-কিছু সঞ্চয করিক্লা রাখিতে পারিত তাহা হইলে দেশে প্রচুর 
খাদ্যশস্ত মঞ্জুত থাকা সত্বেও জমিদার মহাজনের খপ শোধ তো পরের 
কথ নিজেদের উদরপুষ্তির জন্তই তাহাদিগকে চক্ষে এরূপ সরিষার ফুল 
দেখিতে হইত না। 

পাবনা, সৈষনপিংহ, চাকা ও ফরিদপুব-_বাঙল। দেশের মধ্যে 
সাধারণতঃ এই চারিটি জেল।তেই সর্ব্বাপেক্ষ। বেশী পাটের আবাদ 
হইয়া! থাকে । 

এই-সকল স্থানে গ্লেলে পাটেৎপাদন কারী কৃষকের বাড়ীতে বড় বড় 
টিনের ঘর ও কাঠের খুটা দেখিয়। প্রথমতঃ অনেকের মনেই ইহাদের 
প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একট৷ ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতে পারে। কিন্ত একটু 
অনুসন্ধান করিলেই জানা যাইবে যে এই-সমস্ত বড় বড় টিনের ঘর গাড়ী 
ঘোড়া নৌকা প্রভৃতি সমস্তই মহাজনের নিকট রেহাপাবন্ধ, অধিকাংশেরই 
দেনার পরিমাণ এত বেশী ষে তাহ! কে।নও কালে শোধ হইবে কি না 
সন্দেহ । সুতরাং এই-সমস্ত বাড়ী-ঘরকে কৃষকদের বাড়ী ঘর না বলিয়া 
মহাজনদের বাড়ী ঘর বলিলেই বোধ হয় গ্যায়বিচার করা হইবে। 
পাটের আবাদে একসঙ্গে কতকগুলি টাকা পাইবার কুবিধ! থাকাতে 
মহাঁজনগ্রপ বেশ অনায়াসে কর দিতেছে এবং কৃষকেরাও পাট হইলেই 
মহীজনদেব দেনা শৌধ করিয়া! ফেলিব এই আশায় খুব উচ্চ সুদে কর্জ 
করিতেছে। সুতরাং ইহাতে কৃষকদের কঞ্জ করিবার ক্ষমত! যথেষ্ট 
পরিমাণে বাঁড়িলেও উহাদের অবস্থার কিন্তু কোনও উন্নতি হইতেছে না 
ইহা নিশ্চয্ন। 

সর্বপ্রকার খরচ পত্র বাদে পাট বধান হইতে কত লাভ থাকে 
তাহ। কি কেহ হিদীব করিয়। দেখিযাছেন? ধান বুলি! একবার 
কোনও রকমে নিড়াইকা৷ দ্বিতে পাঁরিলেই কৃষকের সকল কাজ শেষ 
হয়। পরে পাঁকিলে ধীরে ধীরে কাটিরা আনিয়। নিলেরাই মাড়াই 
প্রস্তুতি করিয়| লইতে পারে! সুতরাং ধানের আবাদে নিজেদের 
পরিশ্রম ব্যতীত ধর হইতে খুব বেশী অর্থ ব্যয় করিতে হয় না। কিন্ত 
পাটের আবাদে কি তাই হয়? পাটের বুনানি হইতে বিক্রয় পর্যন্ত 
খরচের অস্ত নাই। অধিকাংশ জমিতেই অন্ততঃ দুইবার নিড়ানি ও 
বাছট দিতে হয়। তারপর পাট কাটা ধোয়া ও শুকান তে। এক 
মহামারী ব্যাপার । একদিন আগ পাছ হইলেই সব নষ্ট হয়-_স্ুতর।ং 
যেরূপেই হউক উচ্চহারে মজুব রাখিয়া এই-সমস্ত কাজ কবা ব্যতীত 
গত্যন্তর নাই। 





৯৬ 


প্রতি বংশর বত কোটা টাকাব পাট বিদেশে রপ্টানী 
হয। পাটের আপিসেব দাবোয়ান হইতে আর্ত কবিষা 
বড়বাবু পর্য্যন্ত সকলেই বেশ ছু-পনস। বোদ্রগাব কবে, অথচ 
যে-কুষক পাট আবাদ কবে সে অন্নাভাবে শুকাইয! মরে? 
কেন এবপ হয তাহা ও "হ্থবাঙ্জ” বুঝাইয়াছেন-_ 


আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকেরই এমন অবস্থা নয় যে বাদ্রার 
নরম দেখিলে ছু'চার দিন পাট ন! বেচিয়াও পু'ভি হইতে সংগা 
চ।লাইভে পারে | আমর! পূর্বেই বলিয়াছি যে অধিকাংশ কৃষকই 
বৈশাখ, জৈষ্ঠ ও আফ।ঢ মাসে অতিরিক্ত সুদে মহাজনের নিকট টাকা 
করজ ব! দাঁদন লইয়! পাটের আবাদ করিয়া থাকে। এই সকল 
মহাজন তীর্থের কাকের মত হ। করিয়। বসিয়া থাকে এবং পাট ধোয়। 
আরন্ত করিলেই ভাহার। চারিদিক হইতে একেবারে পঙ্গপালের মত 
আনিয়! হাঞ্সির হয়। আবাঁচ মাসে জমিদ।রকেও কিছু দেওয়! হয় ন|। 
হৃতরাং জমিদারের গোমত্ত।রাও একেবারে ছুই কিস্তির তাগাদা লইর' 
দেখা দের । এদিকে ঘরে প্রচুর পাট মজুত থাকিলেও, অধিকাংশ 
লোকের ঘরে এক সের চাউলও থাকে না-পাট বেচিবে তবে সুখে 
হাত উঁঠিবে। কুতরাং কুষকদের পক্ষে তখন পাট বিক্রয় ব্যতীত আর 
গতান্তর থাকে ন!। পাটের ব্যবসাধীর। কৃষকদের এই ছুর্বধলত।র থবর 
বেশ ভাল রকমেই জানে । সুতর।ং তাহার! সকলেই কিছু ন। কিছু 
ঢিল কাঁচিতে থাকে । কাজেই বাদ।র অনেকটা! নামিয়। যায়। সুতরাং 
কৃষকের! যে দর পায়, তাহাতেই পাট বেচিয়। ফেলে । দেশীয় মহাজনের! 
রা কোম্পানীর বেতনভোগী ক্রেতা বা কমিশন-এলেন্টেরা এই মময়ে 
খুব অল্প দরে পাট কিনিয়। বাখে। শুধু তাহাই নয়। এই ত্রেতার। 
আবার নান! রকমে শিশ্বাপী ও অভাবক্লিই কৃষকদের নিকট সণকর। 
অন্ততঃ আট দশ সের পাট আদায় করিয। থাকে। পরে এই পাট 
তাহারা উচ্চ দরে কোম্পানীৰ নিকট বিক্রয় করিয়া বেশ ছু'পয়স। লাভ 
করিয়! থাকে। 


মাঝে মাঝে বাংল! দেশেব অনেক জেলা কুষিশিল্স 
প্রদর্শনী খোল। হয। এই-সকল প্রদর্শনীর দ্বাব। বিশে 
লাভ হয বলি! মনে হয ন!। বাংল! দেশেব প্রতি জেলান 
এক সময়ে নানা প্রকার গৃহধিষ্প ছিল। তার উপর নির্ভব 
কবিয়| বহু নবনাবী জীবিক! নিৰ্ব্বাহ করিত। অধুনা গে 
সব গৃহণিল্প লুপ্ত প্রায় বা লুপ্ত । সেগুলিকে আবাব উদ্ধাব 
করার জন্য কোনে! চে্। নাই! এমন অবস্থায় কৃষিশিল্প 
প্রদর্শনীর সার্থকতা! কোথায়? 

বংপুরে একটি রুষিশিল্প প্রদর্শনী খোলা হইবে । 
“রূংপুব-দর্পণ" লিখিয়াছেন__ 


আমর! গুনিয়। সুখী হইলাম, প্রদর্শনী-কর্তৃপক্ষ গৃহশিল-সনূহের জন্ক 
একট স্বতন্ত্র নিভাগ খুলিবার নক্ধপ্প করিয়াছেন । এই বিশাঁগের কাঁধ্য 
প্রদর্শনীর সঙ্গে-সঙ্ধে শেষ হইলে চলিবে না। এই বিভাগের সফলত! 
সাধনের জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত কর! হুউক। পলীগ্রামে কোথায় 
কোন্‌ শির অনাদরে বিলুপ্ত অথবা বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, কি উপায়ে 
উহার পুনরুদ্ধার কর যাইতে পারে, তখিষয়ে কমিটী সমুদয় সংবাদের 


প্রবাসী-_কার্তিক, ১৩২৩ 


TAA উপল সলাত ৭ পাদ পাটি ৫৬৫৯ NN প ৯ AN ৫৯ পাস ৯৮ A A সপ সিপাছি পা পাত পাখি কা পাখি ৩৭৭ 


[ ১৬শ ভাগ, ১য় খণ্ড 
আদান প্রদান করিবেন! উৎপন্ন শিল্পন্র।5 দ্রবা সমূহের বিক্রয়ের 
সুবন্নোবপ্ড করিবেন! ইহাই প্রদর্শনীর সকলতা। 

আমর! ছুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব । রঙ্গপুরে প্রচুর পরিমাপে 
বাশ উৎপন্ন হইয়। ণাকে। এই বাঁশের দ্ব।ব! নানাপ্রকারের শিলদ্রবা উৎপন্ন 
হইতে পারে। জাপানের বংশশিল্প সুদূর যুরোপ ও আমেরিকায়, 
পরন্ধ ভারতবর্ষে, কিরাপ উচ্চমূল্যে বিক্রীত হয়, সকলেই তাহ! অবগত 
আছেন। চেষ্টা করিলে এই বংশশিলমপকে অনেকের ভীবিকোপায় 
নির্বাহের উপযোগী করা যাইতে পারে। এক সময়ে রঙ্নপুরে প্রচুর 
পরিমাণে কাগজ উৎপন্ন হইত। জেলার সম্পূর্ণ অভাব পুর্ণ করিয়া এই- 
সমস্ত কাগজ স্থানস্তরে রপ্তানী হইত। 

স্থানীয় অবস্থ। বিবেচনায় যে জেলায় প্রদর্শনী আত হইবে, সেই 
জেলায় সেই মেই অবস্থায় যে-সমত্ত কৃষিদ্রাত দ্রধা উৎপন্ন হইতে পারে, 
তম্থিষয়েই আলোচন! করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। মুল. কথ! জ্রেলার 
কূধিশিল্পোন্নতির জন্য আমরা একটি স্থায়ী সমিতি গঠিত দেখিতে চাই। 


লি 
লা 


প্রদর্শনীর বায় নির্বাহ কল্পে কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের নিকট হইতে ধর্থ . 


সংগ্রহ করিবেন না--দস্তবতঃ ডিদ্রীক্ট বোর্ডই অধিকাংশ অর্থ প্রঞ্জান 
করিবেন! জেলার এইরূপ একটি ।হিতকর অনুষ্ঠানের জদ্য অর্থবা 
সকলেই অনুমোদন করিবেন । 

স্ু। v 


৮কাঙ্গাল 4 
(গল্প ) ’ 


সে ছিল দরিদ্রের সম্গল, অন্ধের যি । 

শৈশবে মাতৃহারা নে তাব মাকে জানিতই না। 
কি দুঃগী ছিল সে, একটি খেলার সঙ্গী পথ্যন্ত তার ছিল 
ন, ন! একটি ভাই কি বোন। 

তবু সে ঠিক দুখী ছিল ন|, কাবণ সে তার দুঃখ 
অস্থভব কবিতে পাবিত ন।, সকল অভাব পুবণ কব্তি 
তাব সেই বুড়ো বাপ। 

বাপের মত খাটিয়। খাওয়/ইভ, মায়ের মত বুকে 
জডাইয়! ঘুম পাডাইত, আর শিশুব মতই হাস্তমুখর হইয়া 
তাব সাথে খেলিয়া দিন কাটাইত। 

সে যখন বুঝিতে শিখিতেছিল এই পৃথিবী খালি হানিয়। 
খেলিয়া বেডাইবার জায়গা নয়, এখানে মাথার ঘাম পায়ে 
ফেলিয়া দুমুঠো অল্নের যোগাড় করিতে হয +_-এখানে দুঃখ 
শোক সহ করিয়া, মান-অপমান অগ্রাহ্য কবিয়া, সম্মুখের 
দীর্ঘতব কালের £ 'তবুলে যুক্িয়া বাচিযা থাবি তে হয়, 


শত 


এমন একদিনে তাহার বাপকে পৃথিবী হইতে চলিয়া 


যাইবার পরোয়ানা আসিল । বড় দুঃখ যাহাদের, তাহার! 


১ম সংখ্যা] 


পাস 


অত সহজে গেলে সে দুঃখ ভোগ করিবে কে? নিযতির 
অযাচিত করুণীয় বিন! চিকিৎসায় বৃদ্ধ সারিষা উঠিল, 
কিন্ত রোগ তার স্থারক চিহ্ন স্বন্ধপ লইয়া গেল তার 


পসিপাসপাস্পিস্পিস্পাস্পিসিটিসপস্স্িসপাসিপাসিপিস্পিসপাসপ তদ ২ 





১৯২ চক্ষুর জ্যোতিটুকু । 


বৃদ্ধ আর্তম্বরে ভাকিল-ফকির, বাবা, কি উপাষ হবে! 

উপায় আর কি, বারে! বৎসরের বালক বৃদ্ধের হাত” 
ধরিযা পথে বাহির হইল । 

শীর্ণ বক্ষপঞ্জর রুদ্ধস্বাসে কীপিয়া-কাপিয়া উঠিত, অসম্থ 
বেদনায় বৃদ্ধ কাদিষা ফেলিত,--দুলাল, আমার মাণিক ! 
এও আমার কপালে ছিল! 

উপবাদক্রি্ট মুখে হাঁসি আনিয়া বৃদ্ধেব রুক্ষ মাথায় 
আদরে হাত বুলাইতে-বুলাইতে ফকির একটু ধমকের 
স্বরে বলিত ছি, ছেলেমানুষ তুমি বৌঝনা । বাপ কষ্ট 
করেই ছেলেকে খাওয়ায় । 

' তাঁদের ছোট কুটীর দীর্ঘকাল অসংস্কৃত থাকিয়া ভাঙ্গিয়া 
যাইতে লাগিল! ছোট গ্রামথানি, একদণ্ডে সবকয়খান। 
বাড়ী ঘুরিষ! আস! ষায়, এখানে নিত্য পেট ভরে না, নিত্য 
কেহই দিতে চায় ন।। -আর দিবেই বা কি করিষা ? দবিদ্র 
পল্লীর সকলেরই যে এক অবস্থা, একটু উনিশ বিশ মাত্র । 

নিঃসহায় দুটিতে তার! পরস্পরের সহাযস্বরূপ হইয়া, 
বহু কষ্টে বহু আশায় সহরে গিয়াছিল, দীর্ঘ-পথের সুদীর্ঘ- 
যাত্রা বহু অনাহারে বহু অশ্রজলে সমাপ্ত হইয়াছিল; 
কিন্ত তাহাদের সে কষ্ট অবসাদে, সে আশ! মরীচিকায়, সে 
অনাহার--সে অশ্রঙ্জল আরে! বুভূক্ষা আরো হাহাকারে 
পরিণত হইল । 

ছোট পল্লীর কুটীরে কুটারে যাহা মিলিত, বিশাল- 
নগরীর প্রাদাদ-মালায় তাহার একান্ত অভাব । হযত বা 
তেমনি তাহাদের ভিক্ষাভাজন পূর্ণ হইত । কোনো দিন 
বা বেশী পর্যটনে একমুঠো বেশী কিন্তু তেমন তৃপ্তিতে 
তাহাদের চিত্ত প্রসন্ন হইত কই? এখানে যে মমতার 
পরিবর্তে অবজ্ঞা, সাত্বনার বদলে কঢ় ধিক্কাব পাইযা মর্ম 
তাহাদের তিক্ত হইন্না গেল। 

I (২) 

এমনি করিয়া কতদিন কাটিল ; প্রবন শীত, দারুণ 
গ্রীষ্ম -আর প্রলয়ন্ধরী ঝড়-বর্ষাব মাতাল কাল খেলেনা 


১৩ 


কাঙ্গাল 





পাসিপাস্পাসপ্াস্পিিলাসিপাসি্প পপাস্পিপসিপা লালা নানান ক স্পা সা ত 


দিনগুলি লইয়। লোফালোফি করিতে-করিতে চলিযা গেল, 
রাবিয়া গেল সারা-পৃথিবীতে-তাহাদের অনাবৃত পদচিহগুলি 
_ কেহব। সে স্পর্শে সরস সুন্দর হইয়া উঠে, কেহব!| দলিত 
মথিত হইয়| যায । 

একদিন যখন ধনীর দুষারে ধিক্কত বালক উপলব্ধি 
করিতে পারিল সে বালক নয়, পূর্ণাঙ্গ কিশোর; এত 
অনাহারে অধত্বেও সে বলিষ্ঠ কর্ণ স্বাস্থাসুন্দর কান্তিময়,-- 


দে কেন ভিক্ষ। করিয়া খাইবে! আত্মোদর পরিতৃপ্তির 


জন্ত পরের শ্রগার্চ্জিত ধনে সে কেন নিঃসস্কোচে হাত 
পাঁতিবে ? কেন, কোন্‌ অধিকাবে ? 

তখন তাহার চিত্ত আবাল্যের অভ্যন্ত কর্মে নিতান্তই 
বিমুখ হইয! উঠিল। তাহার আগত যৌবনের নৃতন গর্ব, 
নৃতন তেজ, নবতর কর্লিপ্মা, অনাদর-স্কু্্ধ কিশোর 
প্রাণের কফাকে-্কীকে উকি মারিতেছিল। সে ভিক্ষাপাত্র 
ফেলিয়। জী্ণ-বস্তে দৃঢ়রূপে কটি সম্বন্ধ করিল। 

বৃদ্ধ কহিল-_-এ পাগলামি কেন তোর বাব! ? তুই যে 
আমাব মাঘের ঠাইও কেড়েছিস্‌, আমা নিঃসহাধ একেলা 
ফেলে কোথ। যাবিরে তুই? 

নানে ফিবিবে নাফিরিতে পারে না, তবে 
শার্দুল যেগন তাব অপূর্ণাঙ্গ শাবককে মুখে করিয়া 
দেশাস্তরে চলিয়া যায়, সেও তেমনি অত্যন্ত সহজেই এই 
ভার বহন করিবে ;_-তবু তাহাকে কাজ করিতেই হইবে, 
শ্রমের বিনিময়েই সে খাদ্য গ্রহণ করিবে । এতদিন দ্বারে- 
দ্বারে ফিরিয়া ঘে ব্যর্থ শ্রম করিতেছিল, তাহা বৃথায় না 
ফেলিয়া দরদীকে তার ভিক্ষা-দানের মৃল্যন্বরূপ দিবে। সে 
কয়লার খনিতে কাজ লইল | সারা দিনের অক্লান্ত চেষ্টায় 
যে কয়টি পয়দা পাইত, তাহাতেই শ্বচ্ছন্দে তাহাদের দিন 
চলিয়া যাইত 

প্রতিপ্রভাতেই ফকিরের অধত্ব-বিন্তস্ত কেশরাশির 
মধ্যে শীর্ণ অঙ্গুলিগুলি সঞ্চালন করিতে-করিতে, একটা 
দীর্ঘ-শ্বামের সহিত সমস্ত মৌন আশীর্বাদ ঢালিয।, পুত্রকে. 
বিদাষ দিয়া স্থবিব বৃদ্ধ সারাদিন তার কুটারের হারখানিতে 
নীববে বসিয়া থাকে । সন্ধ্যা যখন আকাশে তাব কালে 
আঁচলের ছাযা ছড়া ইরা, ধরণীব অশ্রীন্ত কর্ম্ম-সঙ্গীতে একটি 
শ্বাসপতনের শেষে বিরামের যতি আনিয়া দেয়, তখন সে 





৯৮ 


পাস ANS 





তাহার 'জ্যোতিহীন চক্ষু-তারকাঁর উপর জ্যোতিমণ্ডলের 
অভাব বুঝিয়! গৃহ-দীপথানি জলিবার প্রত্যাশায় কম্পিত- 
বক্ষে উৎকর্ণ হইয়! থাকে । 

(৩) 

- একদিন,-সেদিন বর্ধার ঘনঘটায় আকাশ ধূসর 
ছিল, দিনের নিদর্শন জ্যোতিঃপিত্ডের জালাম্য় শিখা 
সেদিন অন্ধের চৌখে- আলোর মায়া বুলাঘ নাই । এমন 
একদিনে রুগ্ন বৃদ্ধ তার শক্তিহীন দেহের ভাব প্রাণান্ত 
পরিশ্রমে মেরুকেন্দ্রে স্থিব রাখিয়া তেমনি ভাবে ছুষাবে 
বসিয়া ছিল। প্রতি মুহুর্তে যেন উদ্বেগ-চঞ্চল পদশব্দ 
শুনিতে পাইযা আপনাকে অতন্দ্র রাধিবাৰ চেষ্টা সচকিত 
হইতেছিল। 

যখন সে কল্পনায় তার কম্পিত ওষ্ঠে স্লেহমগ্ন তনয়ের 
শ্রমোত্তপ্ত ললাটের স্বখস্পর্শ অনুভব করিতেছিল, তখন 
বাহিরে সহসোখিত কোলাহলের মধ্যে ভয়-ব্যাকুল কাহার 
' স্বর তার সকল' স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া একটা নিদারুণ 
বিভীষিকায় তাহাকে জড় মু বানাইযা দিল । 

কে বলিল--বিষাক্ত গ্যাসে নৃতন নালা ভরিয়া গিষা 
অসাবধান কয়টি ছোকর! মজুরের প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। 

বৃদ্ধ একবার আর্তম্বরে ডাকিল--ফকির, বাবা !--- 

ফকির যখন জনতা ঠেলিয়! ভূলুষ্টিত বৃদ্ধের লোলিত 
মন্তক সযত্বে বক্ষে তুলিয়া লইল, বৃদ্ধ তখন হাসিকাঙ্গার 
পরপারে । 

দুঃসহ বেদনায় উন্মাদ অস্থির যুবক আপনার হৃদপিণ্ড 
ছি'ড়িয়া উপাড়িয়৷ ফেলিতে চাহে ;-_ এমন শোচনীয় মৃত্যু ! 
একটি সান্বনার কথ! বলিবার, একমুহূর্ত সেবা করিবার 
অবসর মিলিল না! তাহারি আশায় প্রতীক্ষ্যমান পিত। 
যে তাহারি জন্য চলিয়া গেল, স্নেহের বেদনায় ব্যাকুল হইয়। 
সকল ল্েহেব বন্ধন ছি'ড়িয়া দিয়া গেল! 

আর তার কি আছে পৃথিবীতে ? কার অন্ত,--কার 
হাসিমুখ দেখিবার জন্য সে ক্ষুধার অন্ন লইয়া ব্যাকুল দ্রুত 
পদে নিত্য সন্ধ্যায় কুটারে ছুটিবে? 

কেহ নাই তার, কোনে। কিছু নাইটক্ানো কিছুর 
প্রযোজনও নাই। নিজেব অন্ত নিজের প্রাণের কি এমন 
দবকার ? দশজন দর্শকেব মমতা-শৃন্ত আশা আশ্বাস 


প্রবাসী--কার্তিক, ১৩২৩ 
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আর সাস্বনার অন্থরোধ তাহাকে আরে! পাগল করিয়া * 


তুলিল। কি চায় ইহারা? ইহাদের মত তাহার কি আছে 
যে তাহা দেখিয়া সে আপন চিত্তকে প্রবোধ দিবে? 

অশ্রু তার বুকের আগুনে শুকাইয়া গিয়াছে, চোখে 
শুধু তার রক্তিমা, সেই শুষ্ক আরক্তিম চোখে সে পাগলের 


* মত অনির্দিষ্ট পাঁদক্ষেপে রাস্তায় ফিরিতে লাগিল । 


একটা! করুণ আর্তনাদ তাহার চিন্তান্নোত বা চিন্তা- 
বিহীন চিত্তের বিপুল বিপ্লব এক নিমেষে থামিয়া গেল। 
ধূলিখৃদরিত| এ - উন্মাদিনী নারীর কাতর চীৎকারে বুঝি 
পাষাণও ফাটি যায! 

ফকিরকে সম্মুখ দেখিয! রমণী আছাড়িয়া পড়িল, _- 
বাব, তোর সপ্দেই ত দে কাজে গিয়েছিল । এনে দে 
আমার আঁচলের মোন।, আমার কাঙ্গালের ধন, এনে দে 


আমায় বাবা! আমার যে আর কেউ নেই, আমি যে 


বড় কাঙ্গাল রে, বড় কাঙ্গাল! 

কি ভীষণ দৃশ্য ফকিরের চোখের সাম্নে পুনরায় 
জাগিয়া উঠিল। হায়, এই বিধবার নিধি যে তাহীরই 
চোখের সামনে বিষের জালায় ছটফট করিতে-করিতে প্রাণ 
হারাইয়াছে। আর সে অতি-তৎপরতাষ আপনাকে রক্ষা 
করিয়া পর মুহূর্তেই সেই অন্ুশোচনায় অনুতপ্ত হইয়াও 
অনহায় বাপের জন্য যে সে কথ ভাবিবাবই অবসর পায় 
নাই। কিন্তু তাহার বাঁচ! অনাবশ্তক হইষাছে। তার 
অনাবশ্তক প্রাণের বিনিময়ে ধদি এই অসহীয়া নাবীর 
সর্বস্ব ধন রুক্ষ। পাইত ! 


কলা 


সপ 


ছুঃখিনী বিধবা! কাদিতেছিল,-বাঁবারে, তুই যে না ' 


খেযে কাজে গিয়েছিলি ! 

মুহূর্তে ফকিরেব মনে পড়িল, এফে নিঃসম্থল, নিরম্ন,_- 
এযে নিরুপায়! জাঙ্গ পাতিয। অশ্র-আগুতকঞ্ঠে ফকির 
ডাকিল-__মা, সে গিয়েছে, আর ফিরবে না; আয মা আয়, 
আমার কাঙ্গালের ঘরে আষ! 


সরযুবাল! সেন। 


সা 


১ম সংখ্যা ] 


উপলখণ্ড 
চিত্রে যাহা অস্বাভাবক তাহা দোষাবহ , কিন্তু যাহ! 


"> স্বভাবাতিরিক্ত তাহা দোযাবহ নহে। উহা মামুযের সৃষ্টি- 


ক্ষমতার পরিচায়ক ৷ 

ধৰ্ম্ম এবং স্বাধীনতার নামে জগতে যথেষ্ট অত্যাচার 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু সেজন্য ধর্দ ব| স্বাধীনতা দায়ী নহে। 
দায়ী_-অদ্ধবিশ্বা। 

ৃস্তকে আশ্রয্ করিয়াই ফুল ফুটিয়া থাকে; বুন্তবকে 
আশয় করিয়াই কলন] বিকাশ প্রাপচ হয়। 

মেঘে ষাহা সলিল, লতায় তাহা পুষ্প; কুস্থমে যাহা 
গন্ধ, নারীর তাহ! স্েহ। 

ধে অপরের চিন্তা এযং হৃদয়কে বর্ধিত হইতে দেয় না 
সেই জগতের শ্রেষ্ঠ অত্যাচারী । 

স্বাধীনতা-_সর্ববন্ধহীনতা নহে। সমাজে মুক্তি নাই। 

ফুল গন্ধহীন হইলেও তাহার বর্ণ বৈচিত্র্য থাকিতে পারে, 
কিন্তু কর্মহীন জীবনের গৌরব করিবার মত কিছুই নাই। 

মেঘের সার্থকতা শুধু দলিল পিঞ্চনে ধরণীর দেহে শ্যাম 
১ শোঁভ। ফুটাইয়া তোলায় নহে; সে বন্ধ দ্বার! ধ্বংসও করিয়। 
থাকে । 

কতকগুলি গাছ গৃহের অন্তরাল ভিন্ন বাচিতে পারে না 
আবার কতকগুলির পক্ষে উদার আকাশের আবরণই 
যথেষ্ট৷ 

তুমি নিজে যে ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ, অপরকেও 
তাহাব ভিতরেই আবদ্ধ থাকিতে হইবে এরূপ আশা করি 
না। -, . ং 

শিমুল ও গোলাপ উভয়েই বরিয়া পড়িবে, কিন্ত 
গোলাপ তাহার স্থৃতি রাখিয়া! যাইবে--গন্ধে , আর শিমুল? 
গলিত পত্রে! 


ধর্মের আবরণে যে পাপ অস্ুঠিত হয় তাহাই সর্বাপেক্ষা" 


ভয়াবহ ৷ BE AE 
জগৎকে তোমার আপন কাজে খাটাইবার মৃত শক্তি 
থাকে--খাটাইও ; কিন্তু জঠংটা শুধু তোমার জন্যই সষ্ট 
হইয়াছে এরূপ মনে করিও না। 
মান্য সহজে কাহাকেও আপনা হইতে বড বলিযা 


উপলখণ্ড 


LNA উপ সা সপ শিপ পি সপ সিল উর সিল অসি AACA আসি পাস সর্প SANANAA NAAN AANA ANA 


৯৯ 








পাস 


স্বীকার করিতে চাহে না, আবার ক্ষমতার নিকট মস্তক 
অবনত না করিয়াও থাকিতে পারে না। 

জড়ত্বেব শাস্তি হইতে দুঃখের চাঞ্চল্য শ্রেয়। 

বৃক্ষকে আলোক ও রস উপভোগ করিতে দীও--ফুল 
আপনিই ফুটিবে। হৃদয়কে জ্ঞান ও আনন্দে পুর্ণ হইতে 
দাও- তাহাকে আপনিই পাইবে। 

দেহের পক্ষে যাহা ছায়া, জীবনেব পক্ষে তাহাই ম্রণ? 
হী পরিবর্তন ?-_বিস্ৃতি ? নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ বা অনাহত 
শাস্তি? 

সাহিত্য যেদিন ভাঁবুকতা এবং দার্শনিকতাকে বাদ 
দিয়া শুধু বাহিরের সৌন্দর্য এবং বাস্তবতাকে লইয়া থাকিবে, 
সাহিত্যের পক্ষে সেদিন নিতান্তই ছুর্দিন। 

ছুঃখ তোমাকে বেদনা দিতে পারে, কিন্তু ধ্বংশ কবিতে 
পারিবে ন।। 

ঝরিযা পড়াই ফুলেব পরিণতি হইতে পাবে, কিন্ত 


মবণই মাঙমুষের চরম পত্িণতি ইহা ভাবিতে ইচ্ছা 
হয় না। 
জগতের প্রাণম্পন্দনের সঙ্গে-সঙ্গেই যেন তোমার 


প্রাণও স্পন্দিত হয় । 

জ্যোত্স| সাগরের হৃদয়কে উদ্বেল করিয়া তুলে, 
সৌন্দর্ধা মানব-হৃদয়ে চাঞ্চল্য আনিয়া দেয়। 

সৌন্দর্য্যস্থট্টিই কাব্য বা চিত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য 
নহে। রস স্থ্টির জন্যই কাব্য; চিত্রও তাহাই। 

গর্বধ মানুষকে অনেক হীনতা হইতে দূরে রাখে । 

, অপরে তোমাকে যে বন্ধনে আবদ্ধ করিতে চাহিবে 
তাহা হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিও, কিন্তু প্রন্কৃতি 
তোমাব জন্য যে বন্ধনের স্থষ্টি করিয়াছে তাহা ছিন্ন করিতে 
চেষ্টা করিও না। 

আমরা যখন উর্দ্ধে চাহিতে ইচ্ছা করি, তখন তাকিয়ায় 
হেলিয়! গৃহের ছাঁদের দিকে তাকাইয়া থাকি । কিরণোজ্জল 
উদার আকাশের দিকে চাহিবার মত শক্তি আমাদের 


কবে হইবে? 
একায়বর্তী প্রথা লোককে পরমুখাপেক্ষী হইতে 
শিক্ষা দেরী 


.শর্ববিষষে সাম্য অসম্ভব । হাতের পাঁচটি আঙ্ুলকে 
কাটিয়া সমান করিতে চেষ্টা করিও না। 


পপ ANAT: 


৬৮০ 





a 


সর্প যেমন হারান মণিকে খুঁজি) বেড়ায় ভারতের 
প্রাণকে সেইরূপ করিয়। খুঁজিতে হইবে । 
সদয় যখন ভাবের আবেগে পূর্ণ হয় তখন নয়, সে 


আবেগ বরং একটু মন্দ হইলেই তাহাকে প্রকাশ করিতে 
চেষ্টা করিও । 


প্রাচীন ভাবত ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্র বলিতে চাহিত না, কারণ 


তাহা বৃহতেবই অংশ, এবং বৃহৎকেও ধারণার অতীতে . 


রাখিয়া দিত না। আমরা ক্ষুত্রকেই বৃহৎ বলিয়| মনে 
করি, এবং জগতে যে বিচিত্র চিন্তা এবং কর্ণ্মধারা নিত্য 
নবনবরূপে বিকশিত হইতেছে তাহাকে নিতান্ত তুচ্ছ 
বলিয়া উড়াইযা দিতে চেষ্টা করি | 

জীবনটাকে উপভোগ কর; জড়ত্ব সাত্বিকতা৷ নহে। 

মানুষ নিজের জন্য নিত্য নৃতন নৃতন সির 
করিতেছে । 

স্বভাবের কোন দৃশ্ট যদি হৃদয়ে গগীর বেখা অস্কিত 
করিম দেয়, যদি সেই শোভীকে কাব্য ব| চিত্রে ফুটাইয়। 
তুলিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যখনই দেখিবে তখনই 
সে চেষ্ট। করিও না; কারণ কল্পনাই শুধু সুন্দবকে আরও 
সুন্দর করিয়া তুলিতে পারে । 

জগতে বৈষম্য আছে, তাই অনেকে কর্মফল মানিয়া 
থাকেন। 

মান্য আপনাকে ভালবাসে - ৪ বেদনা সহ 
করিতে পারে। 

একদিন হয়ত মাঁনবের-মনে তাহার যত্বে রচিত 
মমন্ত বন্ধনরাণি ছিন্ন করিবাব আকাজ্ষ। হইবে। দেদিন 
কি ভয়াবহ কি গৌরবময় ! 

গৃহকে সুন্দর করিতে হইবে, জীবনকে সুন্দর কবিতে 
হইবে, তবেই সুন্দবতমের পরিচয় মিলিবে। 

সামান্য বালির বাধে কখনও নদীর স্রোত বদ্ধ হইবে 
না। 
করিতে পারিবে না। 

মানুষ বন্ধন স্বীকার না করিয়! থাকিতে পারে না। 
দিস্বিঞ্জয়ী সআবটও হয়ত ছুটি উজ্জ্বল নয়নের অথবা ছুটি 
ক্ষুদ্র বাহুপাঁশের অধীন। সমাজ আপন অন্থশাসনের 
অধীন; ষে ক্ষুত্র, সে আপন স্বার্থের অধীন ; বিনি: মহৎ 
তিনি বিশ্বমানবেব অধীন । 


প্রবামী_কান্তিক, ১৩২৩ 
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অনুশাসন কখনও মানবের চিন্তাধারার গতিরোধ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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তুমি মানব বলিয়াই সন্মানেব অধিকারী; সেই 
মানবতাকে অবমানিত হইতে দিও না। 

শূরতা অপরকে ধ্বংস কবিবার শক্তি নহে। আপনার 
সম্মানকে রক্ষা করিবার শক্তিই শুরতা। 

চিন্তাপ্রণালীর পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে প্রকাশের 
পদ্ধতিও পরিবর্তিত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক । 

নৃতনত্বের অন্বেষণ দোষাবহ নহে। যদি তাহাই হয় 
তবে ‘উন্নতি’ শব্দটিকে অভিধান হইতে বাদ দিতে হইবে । 

মান্ব-জীবনে কৃত্রিমতা বৃদ্ধি পাইতেছে ; তবে এ 
কৃত্রিমতাই এখনকার পক্ষে স্বাভাবিক হইযা পড়িতেছে, 

পৃজার প্রবৃত্তি অধিকাংশ লোকের পক্ষেই স্বাভাবিক । 
জগতে Prometheus ছুলভি | 

অনেক বিদেশী গাছ এ দেশের আবহাওয়ায় বর্ধিত 





হইতে পারিবে না; আবার সকলেই যে পারিবে না 
তাহা নয়। 

কর্ম কখনও নিষ্ফল হইবে না চিন্তা কখনও ধ্বংল 
হইবে না। 

সর্ব্বন্ধনহীনতা একমাত্র ধিনি মুক্ত পুরুষ তাহার 
অথব! বর্ধরের পক্ষেই সম্ভবে। ' 


যে নিজকে যত অধিক ভাঁলবাদে পরের প্রতি সে তত’ 
অধক উদাসীন । 

পবের ভাষায় কাব্য লিখিয়। কৃতকার্য হওয়া ছুরূহ ; 
পরেব কলা-পদ্ধতির অন্থকরণ করিয়। সফলতা লাভ 
আবও তুর্হ। 

নৃতন নৃতন রূপে ভাব প্রকাশের প্রচেষ্টা হইতে ভাষায় 
কৃত্রিমতা বৃদ্ধি পাইতেছে। 

তন্দ্রীঘোরে সকলকে ডাকিয়া বলিতেছি--জাগে! 
জাগে! । নিজে ভীলরূপে জাগিয়া পরে অপরকে জাগাইবার 
চেষ্ট। কয়জন করিতেছেন? 

কতকগুলি শব্দ মানবেব নিকট ক্রয়ে অর্থহীন হইয়া 
পড়িতেছে। ভগবান’ শব্দও সেইরূপ একটি ? 

অধিকাংশ লোকই অপরের দ্বারা চালিত হইতে 
ভালবাসে । তাহার কারণ* স্বাধীনভাবে চিন্তা একং, 
কর্ম করিবার প্রবৃত্তি বা শক্তিব অভাব, এবং আলন্ত- 
পবাযুণতা ৷ 


নস 


~~ £ 
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দেশ জড়ত্বের নিপ্রায অভিভূত। ছুই একজন হয়ত 
প্রভাতকিরণ স্পর্শে ধন্য এবং বিহজ-কলরোলে মুগ্ধ 
হইয়াছেন । 

সংসারে তব হইতে কর্শ্মের দাবী অধিক । 

কালিকাঁৰ পক্ষে যাহা স্বভাববিরুদ্ধ ছিল, অঞ্জিকার 
পক্ষে হয়ত তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক । 

মানুষের প্রবৃত্তি স্বতঃই নৃতনত্বেব দিকে ধাবিত হষ, 
তথাপি মানব সহজে নৃতনকে বরণ করিয়। লইতে স্বীকৃত 
হয় না। 

যাহ! অসমঞ্জস তাহাই অন্দর | , 

শান্ত এবং সংযত মন লইয়াই দেবমন্দিরে প্রবেশ 
করিতে হয়। দ্বেষ এবং দাণ্তিকতাকে বঞ্জন করিয়াই 
সাহিত্যের মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইবে। যীশু বলিয়াছেন 
কেহ এক গালে চড় দিলে. অপর গাল ফিরাইযা দিও। 
তাহার শিষ্যগণ বলেন-কাহাকেও এক গালে চড় মারিয়া 
নিশ্চিন্ত থাকিও না, অপর গালেও মারিতে চেষ্টা করিও । 

একৃষ্ণদান আচার্য্য চৌধুরী | 


সক আত 


হীরাবাগ ধর্মশাল। 


পৃজার ছুটিতে অনেকে দেশভ্রমণে বাহির হন, কিন্তু 
বিদেশে ধাহাদের আত্মীয় স্বজন নাই তাহারা গিয়া 
কোথায় থাকিবেন ভাবিযা পান না। দেশীভাবে 
থাকিবার হোটেল সব জায়গায় নাই। আছে ধর্মশীল!। 
কিন্ত ধর্দশালার নাম শুনিলেই মনে হয় যেন অনাথ ও 
দরিক্রদিগের জন্যই উহার একমাত্র স্থষ্টি। সেই ভ্রম দূর 
করিবার জন্যই আমি বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা 
করিস্বাছি। কলিকাতা বোম্বাই বেনারস ইত্যাদির ন্তায় 
জনাকীর্ণ সহরে একা কিম্ব। পরিবার লইয়া আসিলে 


'থাকিবার স্থানের অভাবে কিন্রপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় 


ভুক্তভোগীমাত্রেই উহা! অবগত আছেন। কঠিন রোগের 
চিকিৎসা, সহর দর্শন, বিষক্ব-কম্ম উপলক্ষে -অনেক বড় 


১৪ মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন ঢ্নোককেই সহরে আসিতে হয় 


এবং থাকিবার স্থানের অভাবে তাহাদের শুধু যে কষ্ট 
হয তা নয়, অনেক সময় উপযুক্ত পয়স! ব্যয় করিয়াও 


হীরাবাগ ধর্মমশালা 
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হিন্দুব থাকিবার উপযোগী হোটেল পান না--মধ্যবিত্ত 
লোকে অবশ্য কলিকাতায় আধ্যনিবাস বা বন্বের এম্পায়ার 
হিন্দু হোটেলে রোজ ২২ টাকা ব্যয় করিয়া থাকিতে 
পারেন না । 

অনেকদিন পূর্বে বঙ্বাসীর স্বত্বাধিকারীগণ শিবমন্দির 
ও এইরূপ একটি ধর্মশীল| খুলিবার জন্য প্রযাস পাইয়া- 
ছিলেন কিন্ত কবেন নাই। 

বম্বে সহরে অবশ্ঠ হিন্দু মুসলমান ও পাঁরসীগণের জন্য 
স্বতন্ত্র ধর্মশালা অনেকগুলি আছে; তন্মধ্যে শেঠ হীরাটাদ 
তেমান রায়ের পুত্র শেঠ তারাচাদ কর্তৃক স্থাপিত ধর্দশালা 
একটি উচ্চশ্রেণীর বাদস্থান এবং মফঃসলবাঁসী ধনী ও 
মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন লোক যাহারা বদ্ধেতে ৮১০ দিনের 
জন্য বেড়াইতে বা কোন কাৰ্য্য উপলক্ষে আসেন তাহাদের 
থাকিবার একটি উচ্চ অঙ্গের বাসস্থান । 

" হীরাবাগ সহরের মধ্যস্থলে তুলেশ্ববের নিকট, ট্রাম 
হইতে ১ মিনিটও লাগে না । হীরাবাগে প্রায় ১৫০টি সুন্দর 
ঘর আছে। ঘরগুলিতে বিদ্যুতের আলো আছে--অবশ্ত 
রোজ ১০ পয়সা দিতে হয, সন্ধ্যা হইতে ১২টা পর্যন্ত 
আলো! জালাইবার জন্য; সমস্ত রাত্রি য'দ কেহ বিদ্যুতের 
আলে! ঘরে রাখিতে চান তাহাকে রোজ / করিয়া 
দিতে হয়! 

পরিবারাদি সঙ্গে থাকিলে ২টি ঘর ও একল! হইলে 
সময়ে সময়ে ১টা ম্বতন্ত্র ঘর ও বেশী লোকের আমদানী 
হইলে এক ঘরে দুই জনকে থাকিতে হ্য। রণাধিবার ঘর 
সম্পূর্ণ আলাদা । ঘরগুলিতে ৫1৬টি করিয়া জানালা আছে, 
আলো ও বাতাস যথেষ্ট থাকে। প্রত্যেক মহলের উপর- 
তলাতে ৩1৪টি পাইখানা ও কল ও নাইবার স্থান আছে। 

ধর্শশীল। বলিলেই যেমন অপরিষ্কার, যেমন একট! 
এদো-পড়া পুরান বাড়ী বলিয়া মনে হয় হীরাবাগ তাহা 
নহে। রোজ ঝাড়ু দিবার জন্য মাহিনা-করা ঝাড়ুদার আছে, 
তাহারা ছুবেলা ধর্দশীলা পরিষ্কার করে। উহাদের কাজ 
দেখিবার জন্য ও অন্যান্য তত্বাবধাঁরণ' করিবার জন্য 
একজন পশ্চিমের হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ জমাদার নিযুক্ত আছে 
ও একজন ৫০২বেতনে পরিদর্শক হীরাবাগে নিযুক্ত আছেন । 

ধর্মশালার খাত্রীর্দিগেব আবশ্যক-মত টেবিল, চেয়ার, 
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খাট ও অন্তান্ত আবশ্যকীয় আসবাব. বিছানা বাসন, 
ইত্যাদি হীরাবাগ ধর্মশীলার ভাণ্ডার হইতে দেওয়া হয়_ 
ও উহার জন্য যংদামান্ত ভাড়া আদায় কর! হয়, সাপ্তাহিক 
প্রতি-জিনিসের জন্ত এক পয়সা । বর্তমান পরিদর্শক 
শ্রীযুক্ত ভালচন্ত্র মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ ও অতি সঙ্জন ও 
পরোপকারী। প্রথমে হীরাবাগে আসিলে € টাকা জমা 
লওয়া হয় এ «-২ টাকা! হীরাবাগ ছাড়িবার সমর ফেরৎ 
পাওয়া যায 1! জিনিসপত্র দিবাব জন্ত ছাপান ফরম আছে, 
যে যে জিনিস আবশ্যক পবিদর্শককে ব। তাহার অবর্তমানে 
হীরাবাগের জমাদারকে বলিলে পাওয়া যায় এ ছাপান 
ফরমে লিখিয়া রাখা হয়। 

সাধারণতঃ হীরাবাগে ৮ দিন কাল থাকিতে দেওয়া 
হয়, তবে নেহাত আবশ্যক হইলে অধ্যক্ষের অনুমতি লইযা 
১০।২০ দিন পর্য্যন্ত থাকা যাইতে পারে | হীরাবাগের উপর- 
তলায় একটি ডাক্তারধানাও আছে, সামান্য ব্যয় করিয়া 
উহাতে চিকিৎসিত হইতে পারা যায়, ডাক্তারের ভিজিট 
লাগে না, সামান্য ওষুধের দাম লাগে মাজ। হীরাবাগের 
পরিদর্শক কিছ্ব। অপর কোন চাঁকরদিগকে বকমীস দেওয়া 
নিষিদ্ধ ও তাহারাও কথন পান খাইতে জল খাইতে 
পয়সা চাহিয়া আমাদের দেশের এ শ্রেণীর লোকের মত 
যাত্রীদের জালাতন করে না। 

হীরাবাগের কথা লিখিবার আমীর ছুই উদ্দেশ্য প্রথম 
এই কলিকাতা-বাদী অনেকে কাধ্য বা ভ্রমণ উপলক্ষে 
বন্ধে আসেন বা আসিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের পক্ষে 
হীরাবাগে বাম করা যে হোটেলে থাকা অপেক্ষা সুবিধা- 
জমক এ কথ! উপরিলিখিত বিবরণ পড়িলেই জান! যাইবে 
কারণ বদ্বেতে সহরের ভিতর মাসিক ২০২ টাকার কমে 
একখানি ঘর ভাড়া পাওয়া! দায়, সে স্থলে হীরাবাগে 
বিছ্যৎ-আলো-যুক্ত খানি ঘরের মাসিক ভাড়াই-বোথ হয় 
৪০২ টাকার কম নহে; তারপর আসবাব বাদন বিছান। 
সমন্তই পাওয়া যায় ও সর্ববোপবি . অতিশয় নিরাপদ ও 
পরিষ্কার স্থান; স্থদূর দেশবাসীগণ হোটেলে না থাকিয়া 
হীরাবাগে থাকিলে কম খবচায় থাকিতে পারিবেন এ 
কথা লেখা বাছল্য । তারপর বক্তব্য এই যে কলিকাতা 
মৃত বাঙ্গালী-প্রধান সহরে কোন বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত 


প্রবাসী_কাত্তিক, ১৩২৩ 


পাটি পান্টি EDN পাসিাছি ANS NON ANNAN পাপা SNA NINA NAN ANAS পি পাতা সিপাসিপাম্পিসিপাস্ি্িস্স্পাটি NAN ANNONA 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় বণ্ড 


NANA NA ANA 





এরূপ, কোন ধর্ম্মশালা নাই কেন? ইহ! কি বাঙ্গালীদের * 
খুব গৌরবের কথ।? অবশ্য কলিকাতাতেও হিন্দুদের 
থাকিবার জন্য একটি ধর্মশালা বড়-বাজজারে বীশতলার 
টা হাওড়া স্টেশনের নিকটে আছে; কিন্তু সেখানে 
সুবন্দোবস্ডেব অভাব ও আশঙ্কাতীত অপরিষ্কার । 
লজ্জীর বিষয় যে বাঙ্গালী-প্রধান কলিকাত। সহরে সদয়- 
হৃদয় মাড়োয়াড়ী মহাত্মাগণ এই ধশ্মশালাগুলি প্রতিষ্ঠিত 
ক রয়াছেন। বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দানশীল লোকের 
অভাব তাহ! নয়--কিন্তু কেন যে এই একটা লোক-হিতকর 
কার্যে বাঙ্গালী ধনী সম্প্রদায় অগ্রসর হন না ইহা খুব 
আশ্চর্যের বিষয় ৷ বাঙ্গালীর দেশে মাড়োয়াড়ী-প্রতিষ্ঠিত 
ধর্শশালা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে অথ5 শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালীরা 
এ বিষয়ে সপ্ূর্ণ উদাদীন। কলিকাতা সহরেও বাড়ী দুল ভ 
ও সব সময়ে স্বাস্থাকর স্থানে পাওয়া দুদ্ধর। সুতরাং 
কলিকাত। বা মফ:সলবাসী ধনী ব্যক্তিগণ * আপনাদের 
পিতা-মাতার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য যে ধর্মশীল! 
স্থাপন করিবেন কার্ধ/ব্যপদেশে কলিকাতায় আসিলে 
তাহারাও সেখানে থাকিতে পারিবেন । 
অবশ্য মফঃসলস্থ ধনী ও রাজা জমীদারগণের কলি- 
কাতায় থাকিবার নিজেদের বাড়ী আছে একথা লেখকের 
অজ্ঞাত নহে-_তীহারা সে বাড়ীতে বার মাস বাস করেন 
না--এ-সকল বাড়ী পড়িয়া নষ্ট হওয়া অপেক্ষা ভত্র- 
লোকদ্দিগের থাঁকিবার স্থান রূপে ব্যবহার করিতে দিবার 
মত বন্দোবস্ত স্বচ্ছন্দে তারা! করিতে পারেন । আশা করি-- 4 
কলিকাতার ধনী বাঙ্গালী-সম্প্রদাক্ন হীরাবাগের ন্যায় একটি 
ধর্মশালা কলিকাতা স্থাপন করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতা- 
ভাঞ্জন ও বাঙ্গালীর কলঙ্ক দূর করিতে ঘত্ববান হইবেন । 


বোম্বাই । এ, সি, মুখার্জী । 


কণ্পতক্ু 
(ওকাকুর] ) 


অগাধ পরিখা-বাধা তারি পর-পারে 
. হিমবান শৈলেক্রের বক্ষের তুষারে 

“_ পুষ্পিত অনিন্দ্য তরু শুভ্র নিরাময়, 

- কত জন্ম জন্ম হায় আকুল হৃদয় 
শৈবালে আচ্ছন্ন স্তব্ধ শিলাসন পরে, 
মাষামুগ্ধ তারি পানে স্তব্ধ চন্দ্রকরে 
রব চাহি, গতপাপ কন্ধুদিনে হায় 
তারি পুণ্য-মধুস্বাদ লভিব হিয়ায় ! 

শ্ীপ্রিয়ঘদ! দেবী । 


~~ 


১ম সংখ্যা ] 


AANA ANAL AANA পা্িপা্পিস্িপাস্পাসিপাস্পিসাসিপাটি পা 








কামন। 

(ওকাকুরা ) 
দেখিতেছি তারা এক ; মোর ঞ্বতাঁরা-- 
জানি কোথা চলিয়াছে তরণী আমার 
ভগ্ন হাল ছিন্ন পাল হায় দিশাহারা 
একেলা চলেছি ভাসি সাগর আধার ! 
নিশার শিশির একি কিম্বা অশ্রুধারা 
সিক্ত যাহে একেবারে উত্তরী আমার? 
কোথা সে জোয়ার, ঝড় পাগলের পারা 
যার বলে ভেসে আমি যাব একেবারে 
আমাব কামনা-তীর্ঘে, তোমার দুয়ার? 

শরীপ্রিষস্বদা দেবী । 


পপ 


অন্তিম ইচ্ছা। 
( ওকাকুর। ) 


"আমি মরে গেলে পরে, করতাল বাদ্যভরে 
কোরে] নাকো নগর-কীর্তন, 
উড়াওনা চঞ্চল কেতন ! 
সিক্কৃতীরে, দেবদার-ছায়া-বীথিকাষ 
ভাবের পরশে লেখ! গানগুলি তার 
বক্ষে রাখি সমাহিত করিও আমায় ! 


মরণ-বিলাপ মোর সেথা দিবানিশি ভোর 
আন্মন সমুদ্রের পাখী 
তীক্ষ স্থরে গাহিবে একাকী ! 

সে বিজন শয়নের শিয়্রে আমার 

শ্বৃতিচিহ্ন যদি কোন না! দিলেই নয়, 

বোপিও রজনীগন্ধা শুভ্র সুকুমার ! 


রব আমি আশা করে যবে হিম বাম্পভরে 
ধরণীর সীমা লুপ্ত হবে, 
পূর্ণ তিথি জাগবে নীরবে, 
বিরহ-বেদনা-শ্রান্ত হৃদয় তন্ময় 
শান্ত করি, সে আমার সোহাগপরশে 
শয়ন'করিবে পাশে ত্যজি লাজ ভয়! 


4 শ্রীপ্রিযঘদা দেবী। 


জজ 


পারবেনা ফুল ফোটাতে ১০৩ 


ANNAN ANN লা সিসি EN ENA N NEN পি NEN ৩ উপ ত 


“পারবে না ফুল ফোটাতে” 
রবীন্দ্রনাথের “খেয়া”তে একটি গান আছে 


«তোমরা কেউ পারবে না গো 
পারবে না ফুল ফোটাতে” । 


জীবনের বিজ্ঞতা যতই বেশি হয ততই সহজে এব মানে 
বোঝা যাক । অনেকবাব প্রেমের ক্ষেতে আমরা মনে 
করি প্রেমের পরিচষের চিহ্ন পাওপা ভাল, কিন্তু পেলেই 
আমরা আরও চাই। আম্ব। কখনও তৃপ্তি পাই ন1। 
প্রেমের চিহ্ন পেযে লাভ কি? একজন ইংরেজ কবি 

বলেছেন 

“Never seek to tell thy love 

Love that never can be told.” 


প্রেম একট! ধরবার জিনিষ নয় যে ভাণ্ডারে জমা করে 
রাখ! যাবে। প্রেমের প্রকাশ যদি আমর পাই সেই 
প্রকাশটা আমর! সামগ্রী কবে রাখতে পাবি না। প্রেমের 
প্রমাণ বাহিরে দেখ। যায় না। 'অনেক সময এই বিষয়ে 
পাওযা এবং না-পাওয়। সমান, বরঞ্চ না পাওয়া ভাল; 
কেননা, যদি পাই তবে পরে অনেক অনুশোচনা আসে। 
আমবা বাইরের চিহ্ন চাই, কিন্তু প্রেম একটি আন্তরিক জিনিষ। 

ঠিক এই রকম কর্শ-ক্ষেত্রে। ইউরোপে কাজের 
ফল দেখতে আমর! চিরকাল ব্যাকুল । কাজ করলে পর ফল 
না দেখলে আমর! তৃপ্তি পাই না । কিন্ত আমর এত ব্যস্ত 
কেন? আমাদেরই কর্শের ক্ষেত্রে একজন অমর কর্তা কাজ 
করছেন, তার হাতে সমস্ত কর্শের ফল পাকবে। সেইজন্যই 
ভারতবর্ষের ধার! ধামিক তার! বলেন নিষ্কাম কন্ম ভাল। 
বেশি ব্যন্ত হলে কম্মের ফল নষ্ট হয়ে ষাবে। 

একজন শিল্পী যখন ছবি আঁকে তখন যদি বেশি ব্যাকুল 
হয তার ছবি নষ্ট হয়ে যায । ছবি সুন্দর হলেও অনেকবার 
“আরও সুন্দর চাই” বল্তে বল্‌তে ছবি খারাপ হযে যায়। 

সেইজন্য এই জীবনে ধৈর্য্য খুবই দরকার। সমস্ত 
পৃথিবী বল্ছেন “অপেক্ষা কবো, তুমি অস্থির হযো না, মনে 
শান্তি বাখে!। আমার সমস্ত সৌন্দর্য্য আপনি প্রকাশিত 
হবে!” ভোর বেলার পার্ধীদের গান, সূর্যাস্তের রঞ্চিত 
মেঘ, গাছে আমের মুকুল, বেল-ফুলের স্থগন্ক, পদ্ম-ফুলের 
ফোটা, ও ফলের পাকা সকলই ঠিক সম্যে আসে, কখনও 
অসময়ে আসে না। ঠিক সেইরকম ৫প্রমেব প্রকাশ, 
ভালবাসার চিহ্ন, কাজের সফলতা আপনি হষে উঠে। 
আমর! মিছামিছি ব্যস্ত হব কেন ? কারণ 43 

“কেউ পারবে না গে 
পারবে না ফুল ফোটাতে ।” 


উইলিয়ম পীয়ার্সন। 


১০৪ 


SANNA NAAN INA ANANSI তাস সা পাপা ৪ 


" পুস্তক-পরিচয় 


আদর্শ জননী--*যোগেন্রলাল চৌধুবীর প্রণীত। প্রকাশক 
ভট্টাচার্য্য এও সন, কগিকাতা। আট আন! অষ্টিন স্যর প্রতুলচন্ত 
চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকাসংবলিত । 
গর্ভাধান হইতে আঁরন্ত করিয়! শিশুর লালনপাঁলনের সময় শিশুর 
কিরাপে শারীরিক পরিসর্ধা। কব! উচিত এবং চরিত্রপ্নঠনের জন্য কিরূপে 
কিকি নৈতিক ও মানসিক শিক্কা দেওষ! উচিত তাহ! বিশদরাঃপ সহজ 
ভাষার বর্ণিত হইয়াছে। মাতৃত্বই নারীজীবনের সর্বোচ্চ পদবী ; মাতাই 
শিশুব ধাত্রী শিক্ষপ্রিত্রী; হৃমাত। হইলে হনন্কান হইয়া থাকে; জননী 
শিক্ষিত ও সাধুশীল। হইলে শুধু নিলের যত্বে কিকপে সন্তানকে সুস্থ 
সবল হৃষ্টচিত্ত রাখিতে এবং হুশিক্ষা দ্বারা শিশুর কোমল হৃদয়কে সংপথে 
লওয়াইতে পারেন তাহার উপায় এই বইএ নানা উপদেশ দিয়া নানা 
আদর্শমী তার উল্লেখ ও দৃষ্টান্ত ্বার। দেখানে। হইয়াছে। মাতা ও ভাবী 
জনলীদের এই বইখানি পড়িয়! দেখ! উচিত। 
উত্দস-_ রায় জ্রকৃক্চন্্র প্রহরাঞ্ বাহাহুর প্রণীত । প্রকাশক 
প্রীদাশরধি পতি খিদ্যাবিনোদ , কেশিয়াড়ি -মেদিনীপুর | ১৪৮ পৃষ্ঠা, 
মূল্য ।০ আনা। 
ইহ একথানি প্রবন্ধের সংগ্রহপুস্তক। এই প্রবন্ধগুলি 'ইহাতে 
আছে--অভিষেকোৎসব (সঞ্জাট জর্জের ), তুম্বামিগ্পপণের ভবিতব্যতা ; 
কার্ডিকে সংস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ কেন? ঈতি; অপুর্ব অতিধিসংকার , 
ভাঁষানুবাদ , সানব-জীবনে সুখের স্থান, মেদিনীপুবেব ভাষা, ধর্খুতত্ব- 
পরিশিঃ। s 
কোরক-_-বিঙ্গরমাধব দিত্রের প্রণীত ও প্রকাশিত, ১৪৯৷এ 
কর্ণওয়।লিস ্রাট, কলিকাত!। ১১৬ পৃষ্ট৷! ছয় আনা। 
কবিতার বই | ৪৫টি কবিতা আছে। অল্প বয়সের লেখা। প্রায় 
সমস্ত কবিভাই দেবতার নিকট আত্মনিবেদন। ভাব এখনো প্রস্ষ,টিত 
হয় না । ছন্দ এখনো তাল-লয়-সঙ্গত হয় নাই। তবু কোরকে 
মাধুর্যের নিতান্ত অভাব নাই। একটি কবিতার কয়েকটি লাইন 
আমাদের ভালে। লাশগিয়াছে- 
দেদিন উষার গায় 
পা, পাখী 
পক্ষ টানিয়া বক্ষ বাহিছে, 
হর্ষ-বিডোর আি। 
নীনিমনাথের চুম্বন-চু)ঃত 
'অনুরাধ-রেণুর।শি 
রঞ্জিল দুব পুন্ত-সাগর, 
ব্াঞ্জল তারে অসি । 


কাকলী- _ঈপক্ষযকুমার ঘোষ কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। 
ভও্র ভিল', নড়াইল । বুস্তলীন প্রেসের ছাপা । ডঃ ক্রাঃ ৩২ পেন্সি ৭২ 
পৃষ্ঠা। মূল্য আট আনা, বাধানো দশ আন|। 
কবিতার বই, ভগ্নবৎ-প্রসন্দে রচিত। ছন্দে তাল না৷ থাকাতে 
ধা হয। ২ 
গান কী সেনগুপ্ব-প্রণীত। ভ্ব।শীপুর, 
বীরভূম । আঁট আনা। 
ভবানীপুর গ্রামের ভবানীশঙ্কব কবিবাজ লেখকের পূর্বপুরুষ 
তিনি ভবানীমুষ্ি স্থাপন করিয়া যান। প্রস্থকার পয়াব ত্রিপদী ছন্দ 
গদ্য রচন! করিয়া ভবানীপুর গ্রাম, ভবানীশঙ্কর কবিরাজ, তাহার" প্রতি 
ভবাঁনীর কৃপা ও আদেশে ভবানীর বিপ্রহপ্রতিষ্ঠা, কবিরাজ ভবানী- 





প্রবাসী_ কার্তিক, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


AANA পাপা সি SANA SNA পিপিপি NS পাতা ন্ণ ছিপাছি ANI NANA NAN পিতা A NN ~ 


শঙ্করের বংশাবলী প্রভৃতির বর্ণন। এই গ্রন্থে লিপিবন্ধ করিধাছেন। , 
ভবানীর ব্বপ্নাদেশে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে! গ্রন্থের মুধপাতে 
লেখকের ও গ্রস্থমধ্যে ভবানীমূর্তির ও মন্দিরের ছবি আছে। এ বইএর 
সঙ্গে সাধারণের কোনে! সম্পর্ক নাই; ইহ! একটি বিশেষ গ্রামের বিশেষ 
বংশের কথা লইয়। রচিত। - 
সেবকসঙ্গীত-_খ্ররামকানাই দত্ত কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত 1৮7 

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া । ডিমাই ৮ পেজি ৮* পৃষ্ঠা! মুল্য আট আনা। ব্রহ্ম- 
সন্বৌধনে ও ব্রঙ্গভজ্নায় এবং বিষয়বাসনার অনিত্যতা! প্রদর্শনে রচিত 
কতকগুলি গ্রান। 

কপালকুগুলাতত্ব_-গুনলিতক্ষব বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যার 
এম-এ কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ৭* অখিল মিদ্বীর গলি, কলিকাতা। 
আট আন! । 

বস্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপগ্ভ(সের বিস্ত ত সমালোচনা! । কপাল- 
কুণ্ডলার চরিত্র ও প্রকৃতি এবং উপন্থাসের উপাখ্যানের সহিত দেশী 
বিদেশী কোন্‌ চরিত্র ও উপাধ্যানের সহিত সাদৃ্ভ আছে তাহা তুলনায় 
সমালোচনা কবিয়। সুগম বিশ্লেষণ দ্বার! রচনার রন সৌন্দ্য্য কৃতিত্ব 
বিশেষত্ব অতি বিচক্ষণ পাঙিত্যের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। বাংলা 
সাহিত্যে সমালোচনার বই অতি অল্পই আছে; ইহ। তাহাদের মধ্যে 
একটি শ্রেষ্ঠ আসন পাইবে। সমালোচনা-ব্যবপায়ী বা সমালোচক- 
অভিমানী লোকেদের এই ব্ইখ।নি পড়িয়। দেখ! উচিত কিরুপে শ্রদ্ধার 
সহিত সঙ্গালোচককে বিচার করিতে হয়, রচনার মধ্যে যাহ! গুণপনা ও 
নৈপুণ্য থাকে তাঁহাকেই প্রাধাম্ দিযা দোষেব ভাগকে অতীক্ষ করিতে 
হয । ইহা এইপব গুণ একখানি উৎকৃষ্ট নমালোচন হইযাছে। * 

মণিমুক্তা-_ইরসময লাহা কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত । ৭নং 

জয় মিত্র ষ্্রীট কলিকাত!। ডবল ক্রাউন ২৪ পেজী ৯২ পৃষ্ঠা । মুল্য 
€* আনা। - 

ওর্িএণ্টাল সেমিনারীর হেড মাঠীর জীশৈলেন্সনাণ সরকার “পুর্বব'- ). 
ভাষে” পরিচয় দিয়াছেন --“রসময় এবার 'ছাইভুন্ম’ ছাড়িয়! “সপিমুক্তা”় 
হাত দিয়াছেন; তবে মণিমুক্তাগুলি সবই বিলাতী, কিন্তু পাকা জছরীদের 
সম্পদ--সচ্চা জিনিষ ।......বিদেশী ভাষা ও ভাব স্বদেশী ছাচে কৰি 
এমন হুনিপুপভাবে ঢালিয়াছেন ষে উহ! দেশী বলিয়াই মনে হ্য|...-- 
এই পুস্তকের অনেকগুলি ইংরাজী কবিত। ইচ্কুল-কলেঙ্গ-পাঠ্য পুস্তকে 
পাওয়। যায়, অতএব স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের পক্ষে এই সকল কবিতা 
বিশেষ উপযোগী বলিয়। বোধ হয়।” কবিতাগুলি বিচিত্র ভাব. 
সৌনার্য্ পবিপূর্ণ। দেশী ছাচে ঢালিয়। অনুবাদেও কৃতিত্ব প্রকাশ 
পাইয়াছে। তবে ছন্দ সেকেলে অক্ষর-মাত্রিক, আধুনিক তাল-মাত্রিক 
নহে। এজন্য পড়িতে বাধে, তাঁল কাটে । 

সঙ্গীত-সুধা|--গীখীমং বিজয়কৃ্ক গোস্বাসীজী বিরচিত। 


কিরণটাদ দরবেশ গ্রন্থিত (1)। প্রকাশক গ্রনলিনীব্গ্রন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়। ২৩ পটলডাঙ্গ! স্ট্রীট, কলিকাত|। ২৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ০* ৮৫ 
আনা। 

ইহাতে ভক্ত সাধক বিজয়কৃষ্ণ শামী মহাশয়ের কতকগুলি ব্রহ্ম 
সঙ্গীত ও কৃষ্ণ সঙ্গীত আছে। 

মুরলী- ্রদাবদ প্রসাদ ঠাকুর কর্তৃক রচিত। প্রকাশক 

জে, এন, বোস। ২৯ দুর্গাচরণ মিত্র ষট্‌ কলিকাতা । ৫৬ পৃষ্ঠা, আঁটু 
আনা। 

কৃষ্ণবিষয়ক ৫৬চি গান । 

মুন্রারাক্ষন। 


LL ও শিপ Ban পিসী পএউিলাগ ত্রিশ rar crates ial আরিফা ও নিব শত ও 





“সত্যম শিবম্‌ সুন্দরম্‌ ৷” 
“নায়মাত্বা বলহীনেন লভ্যঃ |” 


১৬শ ভাগ 
২য় খণ্ড 





অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 


| ২য় সংখ্যা 


এস নিসার 








+5 বিবিধ প্ৰসঙ্গ, 

“অতি ব্যগ্র” বিশ্বজনীনভা | 
গত ১লা জুন তারিখে আমেরিকার ন্উইয়র্ক শহরে একটি 
নৃতন রকমের সভার অধিবেশন হইয়া ছল। যাহার! এই 
সভা করিয়াছিলেন, তাহার! প্রসিদ্ধ লোক নহেন। 


কন শহবে একটি গিজ্জা আছে, তাহার নাম সামাজিক 
বিপ্নবের গির্। (Church of the Social Revolution)l 


এই গির্জার প্রাঙ্গণে নানা জাতির জাতীয় পতাকা দাহ, 


করা হয়, এবং সর্বশেষে “সর্ধজ্াতীয় শ্রমজীবীদের পতাকা” 
‘{ The Banner of International Industrialism ) 
তুলিয়া ধর! হয়। i 
'_ পতাকা-দ্াহ অনুষ্ঠানটির পূর্বে গির্াতে উপাসনা হয়। 
উপাসনার পর গিঞ্জার পাদরি হোষাইট সকলকে 
প্রাঙ্গণে সন্মিলিত হইয়া তথায় বিশ্বজ্রনীনতার; জন্ম প্রত্যক্ষ 
করিতে আহ্বান করেন। 
সকলে একত্র হইলে একজন বক্তা বলিলেন, “সমুদয় 
জাতিকে সম্মিলিত করিয়া একটি বিশ্বজনীন সাধারণতন্ 
স্থাপনের ইহা অপেক্ষা শুভ মুহূর্ত আর হইতে পারে না ।” 
তাঁর পর হাইন্রিক্‌ ওয়েবার নামক একজন জার্মেন নিজ- 
দেশের পতাকা পক্লিচ্যাগ কাঁরয়া তাহা অগ্নিতে 
নিক্ষেপ করিলেন। ওয়েবারের পর গ্রেটব্রিটেন, রুশিয়া, 


জাপান, ইটালী, সুইডেন, রুমেনিযা এবং গ্রীসের কোন 
কোন অধিবাসী নিজ নিজ জাতীয় পতাকা অগ্নিতে নিক্ষেপ 
করিলেন। সর্বশেষে এলবার্ট হেস্কেল নামক আমেরিকার 
একজন লোক আমেরিকার পতাকা আগুনে ফেলিয়া 
দিলেন,এবং সার্বজনিক পতাকা খুলিয়! তুলিয়া ধরিলেন। 
এই ঘটনাটির নিষের কোন গৌরবের জন্য ইহ! এখানে 
বিকৃত করিলাম না । ইহা একটি লক্ষণ মাত্র। জাতিতে 


জাতিতে দেশে দেশে হিংসা ঈর্যা বিরোধ আবহমান কাল 


চলিয়া আসিতেছে । তাহাতে কত যে রক্তপাত হইয়াছে 
এবং এখনও হইতেছে, কেহ তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে 
না। অন্ত দিকে নান! ধর্বপ্র বর্তক, নানা কবি, ও অন্তান্য 
অনেক মহাত্মা সকল মানুষের একতা ঘোষণা করিয়াছেন, 
ভবিষ্যতে সকল দেশ এক রাষ্ট্র ও সকল জাঁতি এক মহা 
মানবঙ্জাতিতে পরিণত হইবে, এবং যুদ্ধবিগ্রহের অবসান 
হইবে, ধর! আর নররক্তে প্রাবিত হইবে না, এইরূপ স্বপ্ন 
দেখিয় সাধারণ মানুষকেও সেইরূপ আশ! দিয়াছেন। 
অন্ততঃ পক্ষে সমস্ত ইউরোপকে একটি রাষ্ট্রের মত কেমন 
করিয়া করা যায়, তাহার উপায় এবং ওঁ রাষ্ট্রের মুল 
নিয়মাবলী পৰ্য্যন্ত কেহ্‌ কেহ স্পষ্টন্ূপে নির্দেশ করিয়াছেন। 
কিন্তু তাহার পর পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় ও ভীষণ যুদ্ধ 
চলিতেছে, এবং সকলের চেয়ে “সভ্য” জাতিরাই এই যুদ্ধ 
করিতেছে। তথাপি মানুষ বিশ্বজনীন একতা, স্থায়ী শাস্তির 
আদর্শ -ও আশী ত্যাগ করিতে পারে না ঃ_তাহা মানব- 


১০৬ 
EAE SS SE এট ৩ ভা ৮৩ তা NAS সিপাসিত ছিলি ০৩ ভিটা ও, 


প্রকৃতিতে নিহিত রহ্যাছে। যে ঘটনাটি বিবৃত করিলাম, 
তাহা এই আদর্শ ও আশার একটি বান প্রকাশ মাত্র । 


ইস্লাম-বিরোধী জাতীয়তা । 


জাতীযতা পাশ্চাত্য দেশসকলে যেমন প্রবল, এক 
জাপান ছাড়। অন্য কোথাও তেমন প্রবল নহে। কিন্ত 
জাতীয়তার আড্ডাতেই ষে বিশ্বজনীনতা অন্কুবিত হইতেছে, 
তাহার অনেক লক্ষণ দেখ বাইতেছে। অন্ত দিকে যেখানে 
জাতীয়তার উদ্ভব খুব সম্ভব বলিয! মনে হয় নাই, সেখানেও 
জাতীয়তার উদ্ভব হইতেছে । 

যে-সকল দেশে মুসলমানধর্ম্ম প্রচলিত, তথায় মাহুষের 
নাম, পারিবারিক ও সামান্জিক প্রথা, এবং সভ্যতা অনেকটা 
এক ছণাচের | মুসলমান ধর্ম্ম মান্থুষকে এতটা এক রকমের 
করে, যে, যদি ও ধর্মম পৃথিবীব্যাগী হইত, তাহা হইলে উহা 
" দ্বারা এক মহা 'মানবজাতি গঠনের অনেকটা সাহায্য হইতে 
পারিত। বিশ্বইস্লাম প্রচেষ্টার (Pan-Islamic Move- 
mentএর ) ধারা অনুরাগী কৰ্ম্মী, তারা এইরূপ আশাই 
করেন। কিন্তু ইস্লামধর্শ্ম পৃথিবীব্যাপী হয় নাই, ভবিষ্যতে 
হইবার'লক্ষণও দেখা যাইতেছে না, এবং যে-গকল জাতি 
ও দেশ মুদলমানধর্শ্মের অন্থুসরণ করে, তাহাদেব মধ্যেও 
বরাবর যুদ্ধবিগ্রহ চলিষা আসিতেছে। ' তাহা , হইলেও 
বিদেশী-শ্বধ্মীর অন্য মুসলমান খুব বেশী বেদনা অনুভব 
করে, এবং তাহার জন্ত স্বার্থত্যাগ করে অন্য সব ধর্মা- 
বলম্বীরা ঠিক্‌ এই ভাবে বিদেশী-্বধন্মীর ব্যবার ব্যথী হয় 
না। ভাবতবর্ধীয় অনেক মুসলমানের তুর্কেব সঙ্গে, আরবের 
সঙ্গে যতটা প্রাণের যোগ, ভারতবর্ষবাসী হিন্দুশিখজৈন- 
আদির সঙ্গে তেমন যোগ নাই। মুপলমানের এই যে 
দনেশের-সীমালজ্নকারী ধর্শমূলক স্বাজাতিকতা, ইহা এই 
সম্প্রদায়ের বিশেষত্ব! যে যুগে ইউরোপের সকল দেশের 
খৃষ্টিয়ানেবা ইহুদীদের দেশে আসিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে 
ক্রুসেড সামক ধর্মযুদ্ধ করিয়াছিল, তখন খৃষ্টীয় জগতেও 
এই ধৰ্ম্মমূলক স্বাজাতিকতা ছিল; এখন নাই এখন 


ইউরোপেব সব দেশে ধর্ম্মমতের বন্ধন অপেক্ষা স্বাদেশিকতা! 


প্রবল ১ 
মুসলমান দেশসমূহের মধ্যে ইউরোগীয় তুবস্ধ এখনও 


প্রবাসী-_অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী । এই তুরস্কে তুর্বদের মধ্যে এক 
"সর্ব্ব-তুরানিক প্রচেষ্টার (Pan-Turanian Movement- 


- এব - আবির্ভাব হইযাছে। ইহা কেবল দল তুরানীয়দেব 


প্রতি প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে ভাল হইত; কিন্ত 
ইহাব মূলে আবব-বিদ্বেষ এবং তজ্জনিত ইস্লাম-বিছবেও 
রহিযাছে। বিদ্বেষ বিরোধেব আমবা সমর্থন করিতে 
পারি না। 

এই প্রচেষ্টাটি নিতান্ত আজকালকার নষ। কয়েক 
বৎসর পূর্ব হইতেই ইহার কথা শুনা যাইতেছে । ইহার 
তু্কা নাম “যেনী-তুরান্” অর্থাৎ নব্য তুরান। তুর্ক- 
জাতীয়তা পুনরুজ্জীবিত কর! ইহার উদ্দোস্ত । ইহা তৃর্ক- 
তাত্ার-জাতীয সমস্ত লোককে এরুজাতীয়তাস্থত্রে আবদ্ধ 
করিতে চায়! বুলগেবীয়দিগকেও এই মণ্ডলীভুক্ত বলিযা 
ধরা হইযাছে। এই প্রচেষ্টার নেতাবা ইস্লামের বিরোধী ; 
কারণ, তাহার! বলেন, যে, ইস্লামের প্রভাব স্বাদেশিকতা- 
মূলক জাতীয়তাঁব প্রতিকূল এবং ইসলামের প্রভাবে স্বত্ত 
তুৰ্ক সভ্যতার উদ্ভব হইতে পায় নাই। “নব্য-তুরানে”্র 
নেতারা তুর্ক, জাতির আত্মাকে আরব্য-সভ্যতা ও ইস্লামের 
অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করিতে চান। 

এই প্রচেষ্টার সাহিত্যিক ও রাষ্ট্রনৈতিক এই ছুটা দিক্‌ 
আছে। . সাহিত্যিক বিভাগে তুরানীষ জাতির ইতিহাসকে 
গৌরবাষিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। রাষ্ট্রনৈতিক 
বিভাগে আরবজাতির প্রতি বিদ্বেষ বড় প্রবল । “নব্য 
তুরান” নেতাবা মনে কবেন যে আরবের তুর্কদের 
ভাগ্যাকাশে অশুভ গ্রহেব মত হইযা আছে । তাহার] বলেন, 
তুর্কদিগকে, আরবীয় প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া, খাঁটি তুর্ক 
হইতে হইবে, তাহাদিগকে আরবদের ভাষা ও সামাঞ্জিক 
বীতিনীতি ভুলিতে হইবে, আরবী ভাষার চ্চা ও চলন 
বন্ধ করিষা তাহার জায়গায তুর্কদের ভাষা চালাইতে হইবে । . 

বিলাতী সেণ্ট্যাল নিউস্‌ এজেন্পীব একজন বিশেষ ' 
সংবাদদাতা এইসব খবর দিয়াছেন। তিনি বলেন যে 
জার্মেনী এই নব্য-তুরান গ্রচেষ্টাব আগুনে খুব বাতাদ 
দিতেছে । তাহা সত্য হইতেও পারে । কারণ, আরবদেশ 
তুরস্কের অধীনতা-শৃঙ্খল কাটিযী ফেলিযা স্বাধীন হইয়াছে, 
এবং জার্মেনী তুরস্কের বন্ধু ও ইংরেজ আরবের' বন্ধু। 












রাজন: আছে 1 
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পুষে যেমন এক্যবোধ আছে, তেমনি পাথকা- 
ন্ন ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ভিন্ন মানুষের 
ই হোক না কেন, মোটের উপর সব 
এমন একট। মিল আছে থাহাতে করিয়। 
লিয়া চেন। যায়, অন্ত প্রাণী হইতে পৃথক 
র অন্তরটারও এইরূপ মিল আছে। 
যার আদান প্রদান সম্ভব হইয়াছে । মানুষের 
যুক্কিমার্গ এক রকম বলিয়া একজাতির 
ন অন্ত জাতি নিঙ্জের করিতে পারিয়াছে। 
বাধের ও হৃদয়ের ভাবেরও এইরূপ এ টা 
সেইঞ্জগ্ত একজাতির কাব্য চিত্র 
ন্দ দিতে পারে; একজাতির কাব্য 
| হপ্রাণিত হইয়াছে ও হইতে 





পোষাক, গায়ের রং, মুখের ও দেহের অন্তান্ত অংশের 
গড়ন, প্রভৃতর ভিন্নত। সত্বেও যেমন সকল মাগ্ষকে একই 
শ্রেণীর জীব বলিয়া বুঝা যায়, তেমনি ভাষা, ধন্দমত, 
আচারব্যবহার, বাসস্থান, প্রভৃতির ভিন্নত। সত্বেও অন্তরে 
মান্য যে মূলতঃ এক তাহাও বুঝ। যায়। পার্থক্য অপেক্ষ। 
এই বাহ্‌ ও আন্তরিক এঁক্যই অধিক শিখি | কিন্তু 
পাৰ্থক্যও আমরা ভুলি না, তুলিলে চলেনা। 
কথা আছে, “উদ্দারচরিতানাস্ত বন্ধৈব কুটুম্বকম্‌ "= 
উদ্ারচরিত ব্যক্তির পৃথিবীর সব মানুযকে আত্মীয় মনে 
করেন। কিন্তু ত! বলিয়। যাহার মনুষ্যত্ব আছে সে কখনও 
অন্যের বাড়ী আডড। গাড়িয়া তাহা অন্ন ধ্বংল- করিতে 
প্রবৃত্ত হয় না। সে অগ্গভব করে, যে, ভগবান্‌ তাহাকেও 
হাতপ! দিয়াছেন, চোখ কান দিয়াছেন, দেহের শক্তি ও 
নৈপুণ। দিয়াছেন, বুদ্ধি দিয়াছেন; অতএব তাহার উচিত 
নিজের চেষ্টায় নিজের জাবিকা নির্বাহ করা। শুধু তাই 
নয়। সুস্থ সবল প্রকৃতির মান্য, অপরের চিন্তা ও. ভাবকে &. 
অবজ্ঞা বা বঙ্জন করেন না৷ বটে, তাহাও গ্রহণ করেন, 
কিন্ত তাহা নিঙ্গে মনন কাঁরয়। ও অনুভব করিয়। আত্মসাৎ 
করেন, এবং অধিকন্ত স্ব-তন্ত্ থাধীনভাবেও, চিন্তা করেন 
এবং হৃদয়ে নানা ভাব অন্তুভব করেন। 
ব্যক্তিগতভাবে মানুষের পক্ষে 
জাতিগতভাবেও তাহাই স্বাভাবিক। 
জাতির, ৰবা আমাদেরই দেশের অন্ত কাঁচ 
মাঞ্ষ হুস্থ সবল ছিলেন, উপার্জক হিলে 
ছিলেন, বিদ্বান ছিলেন, চিন্তাশীল ছিলেন, কবি ছিলেন, 
ভক্ত ছিলেন, ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎ যোগযুক্ত 
বলিয়া আমাদিগের আর কাহারও স্বাস 
সাহদ বিদ্যা চিন্তাশীলতা কৰিত্ব ভক্তি বা ব্ৰহ্মসাক্ষাৎ- 










































কারের প্রয়োজন নাই, ইহা কেহই মনে করেন না। 
ী বেদের ঝাবিরা ছিলেন বলিয় kb 
রামানন্দ রামান্ছ নর, কব 






দেবের, শঙ্বরাচার্য্যের 
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করিনা; ব্যাস বান্মীকি কালিদাস জন্মিয়াছিলেন বলিয়া 
তুলসীদাস কৃত্তিবাস কাশীবাম চণ্ডিদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ 
পর্য্যন্ত কবিদের উদ্ভব কেহ অনাবশ্তক মনে করেন না। 

ও বলা ষায না ষে প্রাচীন খষি ও কবিরা যাহা বলিষা 
লিখিয়া গিযাছেন আধুনিকগণ কেবল তাহাবই পুনরুক্তি 
করিয়াছেন, নৃতন কিছু বলেন নাই। 

মান্য যে দেশেব যে জাঁতিব যে কাঁলেবই হউক 
ভগবান যখন তাঁহাকে কলের পুতুল করিয়া পাঠান নাই, 
তাহাকে স্বতন্ত্র আত্মা হৃদয মন বুদ্ধি দিযাছেন, তখন 
তাহার নানা দৈহিক ও আত্মিক শক্তিব বিকাশ সান ও 
স্ব্যবহারের জন্ত সে দায়ী। পূর্বব-পূর্ব-যুগে ধাহাঁবা 
আমাদের জন্য আত্মিক মানসিক এশ্বর্ধ্য রাখিষা গিয়াছেন, 
তাহা ধেমন আমবা সাধন মনন দ্বার! নিজন্ব করিব, তেমনি 
নিজের স্ব-তগ্ন চেষ্ট! দ্বারাও ইকপ এশবর্ধা কিছু উপাঞ্জন 
কৰিব; নতুবা ভগবান মে আমাদিগকে স্বতন্ত্র আত্ম! 
দিয়াছেন, তাহার সার্থকতা কোথায় ? 

ঈবর কেবল ভাবতবর্ষেব, জুডিয়ার, আরব দেশেব 
ব। চীনের কোন কোন মহাত্মাকেই আত্ম। দিযাছিলেন, 
এবং তীহাদিগকেই সত্য দর্শনের শক্তি দিাছিলেন, এবং 
তাহাদিগেরই নিকট আত্ম প্রকাশ করিযাছিলেন, ইহ 
ঠিক ন্ঘ। তিনি কেবল ইউরোপ আমেরিকা ও জাপানের 
লোকদিগকেই রাষ্ট্র কার্ধ্য নির্বাহের শক্তি দিযাছেন, 
অন্ত কোন জাতিকে দেন নাই, ইহা ঠিক নয। তিনি 
কেবল পাশ্চাতাদিগকে এবং প্রাচ্যের মধ্যে জাপানীদিগকে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষমত| ও যন্ত্রনির্মাণপটুতা দিয়াছেন 
ইহ! ঠিক নয । তিনি বর্তমানে বাহার! স্বাধীন সেইনব 
জাঁতিকেই স্বদেশরক্ষার শক্তি ও স্বদেশ প্রাণতা দিয়াছেন, 
ইহা ঠিক নষ। তিনি কেবল প্রাচীন হিন্দু, প্রাচীন গ্রীক, 
৯ আধুনিক জার্শেন, প্রস্ভৃতিকেই দার্শনিক করেন নাই। 
কবিত্ব-শক্তিতে কোন দেশের, জাতির ব। কালের লোককে 
একচেটিয়া অধিকার দেন নাই । লৌন্দর্ধ্যবোধ, সৌন্দর্য্য- 
হাটি, শিল্পনৈপুণা, কেবল কতকগুলি জাতিকেই দেন 
নাই। এমন কোন কাল, ৫দণ, দেশসমৃষ্টি, জাতি, জাতি- 
সমষ্টি নাই, যাহাতে এবং যাহীদের চেষ্টায় মানবের বিচিত্র 


বিবিধ প্রসঙ্গ জাতীয়তা ও বিশ্বজনীনতা 


০৯ পা পি প্রি পরি পরেছি FEN পরি পরি পরি UN FN GN পরি পাটি পা পি পি পি নামি পি পাটি পা পসি পি পি তত পা পিপিপি রস ১:০৯ ৮৯ ৩১১৩৯ ৯ ২ পানি লখি লাম পাতি লও পাটি বাসটি পাছিত 


রামমোহন রাম্কুষ্জের প্রয়োজন ছিল না, আমরা এক্সপ মনে 


শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। মানুষ ধর্শে, জ্ঞানে, 
শক্তিতে, সভ্যতার সকল অঙ্কে আরও উন্নত হইতে থাকিবে, 
এবং এই ক্রমোয়তি প্রত্যেক দেশ ও জাতির সাধনসাপেক্ষ। 
এমন কোন জাতি নাই, এমন কোন মাহুষ নাই যাহার সৃষ্টি 
অনাবশ্যক ৷ সামাজিক প্রথ| ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দোবে 
মনে হইতে পাবে থে কতকগুলি মানুষের জন্ম ও বীচিঘ। 
থাকা একান্ত আবশ্যক, অন্য সকলে না জন্মিলে এবং না 
বাচিয়া থাকিলেও চলিত । কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেকেরই 
কিছু হইবাঁব, কিছু করিবাব, আছে। একজন মাহুষেরও 
যাহা হইবার ও করিবার দে যদি তাহ! না হয় বান] 
করে, আহ! হইলে মানবসমাঞ্জেব অপূর্ণতা কিছু থাকিযা 
যাইবে, মানব-সভ্যতার একটু অভাব দূর হঈতে বাকী 
থাকিবে । 


এইরূস প্রতোক জাতিবও মাঁনব-জীবনের প্রত্যেৰ 
বিভাগে কিছু হইবার, কিছু করিবাৰ আছে। প্রাসীন 
ভারতবর্ষেব, প্রাচীন জুভিযার, প্রাচীন আববের, প্রাচীন 
গ্রীসেব, প্রাচীন বোমের, 'ব। আধুনিক ইউবোপ আমেরিকা 
জাঁপানেব উপর ভাব দ্বিয! ব| ববাত দ্বিযা থাকিলে চলিবে 
না। ধর্ম শ্বাস, ধর্ধ শাধনপ্রণালী, ধন্মানমোদিত অনুষ্ঠান, 
সামাজিক বাবস্থ।, শিক্ষ, প্রভৃতি দেশকাল জাতি ও 
ব্যক্তির উপযোগী হওযা চাই। দর্শন বিজ্ঞান সাহিতা 
শিল্প গ্রভৃতিতেও প্রত্যেক জাতির শ্ব-তশ্র কর্তব্য আছে। 
সকল বিষষেই সকল জাতির মধ্যে আদানগ্রধান চলিবে, 
প্রাচীন হইতে গ্রহণ চলিবে; কিন্তু ধর্মে, সামাজিক ব্যবস্থায়, 
শিক্ষার, শিল্পে, বাণিজ্যে, সাহিত্যে, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে, 
বিজ্ঞানে, দর্শনে, কোন যুগের লোক অন্ত যুগের, বা কোন 
জাতির লোক অন্ত জাতির সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী, অধীন ব। 
দাদ হইবে না; ইহাই জাতীয়তা র পূর্ণাঙ্গ আদর্শ । 

জাভীষত। এই সমুদয় বিষষেই প্রত্যেক জাতিকে 
স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে অনুপ্রাণিত কবে। জ্ঞাতীয়ত! কেবল 
রাঞ্জনীতি-ক্ষেত্রের মধ্যে আবন্ধ নহে, বিম্বা, তাহার উপর. 
দেশী জিনিষ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত “দেশী” প্রচেষ্ট। 
যোগ করিলেই জাতীয়তা পূর্ণাঙ্গ হয় না। কিম্বা যদি 
কেহ তাহাব উপব ধণ্ম ও সমাজবিষয়ে দেশী সাবেক 
চালচলন ও সামাজিক প্রথা অন্বভাবে মানিয়। চলেন 


১১০. 
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তাহা হইলেও জাতীয়তার বিকাশ পূর্ণ হইল না | অধিকন্ত 
যদি কেহ অজন্টার চিত্রাঙ্কণ-পন্ধতি বা রাজপুত চিত্র- 
শিল্পের হুবহু পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন, তাহাও এ কালের 
সজীব জাতীয় শিল্প হইবে না। আমর! যেমন একটা স্বত্ত 
জাতির মানুষ, তেমনি একটা" স্বতন্ত্র কালেরও মানুষ । 
আমাদের অবস্থা ও আমাদের পূর্বপুরুষদের অবস্থা এক 
নয। আমাদিগকে ধর্শো, সমাজে, শিক্ষায়, বিজ্ঞানে, 
দর্শনে, সাহিত্যে, শিল্পে, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়, সব বিষয়ে স্বকীয় 
চেষ্টা করিতে হইবে৷ ইহাঁব মানে এ নয যে আমবা 
পুবাতন কিছু লইব না, বা অন্ত দেশের কিছু লইব না। 
লইব$ মানুষের মত লইব, মানুষের মত বৰ্জ্জন কৰিব; 
কলেব মত নষ। কিন্ত আমাদেরও নিজের কিছু সাধনা 
নিজের কিছু চেষ্টা চাই; নতুবা আমরা নৃতন দেহ ও 
স্বতন্ত্র আত্ম! লইষা জম্মিলাম কেন? 

আমাদের ব্যক্তিগত বা জাতীষ চেষ্টার ফলকে যে 
১ অন্ত ব্যক্তির ব| অন্ত জাতিব চেষ্টাব ফল হইতে সম্পূর্ণ 
পৃথক্‌ হইতেই হইবে, তাহা নয়। সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্তটা 
চিন্তাব প্রধান বিষয় নয়। প্রতোকে স্বকীয় সাধনা, স্ব-তন্ত 
চেষ্টা, করিতেছে কি না, তাহাই ভাবিবার বিষয। 

জাতিতে জাতিতে বিবোধ স্মরণাতীত কাল হইতে 
চলিয়া আদিতেছে বলিয়া এবং অনেক স্থলেই বিদেশী- 
বিদ্বেষ স্বঞ্জাতিপ্রেমেব বেশে আত্মশবিচয় দেয় বলিয়া 
. জাতীয়ত। জিনিষটাকেই অনেকে বিদ্বেষ ও বিরোধের 
ব্যাপার মনে করিযাছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহ! নয । 
আমি যদি আমার মাকে ভক্তি করি ও ভালবাসি, তাহাব 
মানে কি এই যে, আমি অন্তেব মাকে অশ্রন্ধা করি ও 
শত্রু মনে করি? তাহা হইলে আমাদের জ্ননীজ্রন্মভূমিকে 
ডাল বাসিলে অপরের জননীজন্মভূমিকে বিদ্বেষ করিতেই 
হইবে, কে বলিল? অপরের ধন চুবি না করিয়াও, 
অপরকে বঞ্চিত না করিযাও, লক্ষ লক্ষ লোক নিজের 
পবিবার প্রতিপালন করিবার জন্য ধন উপাৰ্জ্জন করে। 
পরোক্ষভাবে বাণিজ্যব্পদেশে অপরের ধনলুণ্ঠন না.করিষাও 
এক-একটা জাতিও এইরূপে নিজের উপাজ্জন দ্বারা 
বেশ খাইয়! পরিয়া বাচিয়া থাকিতে পারে। বর্তমান 
কালের শিল্পে-অগ্রসর জাঁতিদের বড় বড় কারখানার অস্তিত্ব 


_প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 
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[ ১৬শ ভাগ, ১য় খণ্ড 
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পৃথিবীর অধিকাংশ জাতির অবনত দশাঁর উপর নির্ভর 
ব.র বটে; অনেক স্থলে তাহাদিগকে জোর করিয়া অবনত 
কবা ও রাখা হয, অনেক স্থলে তাহাদিগকে স্বস্থবিধা ও 
স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করা ও রাখা হয বটে ; কিন্তু _ 
মানবসমাজের ইহাই চরম পরিণতি বাস্থাধী শেষ দশা 
নহে। শিক্পবাণিজ্যে ৭ অহিংসামূলক জাতীয়তা আসিবে; 
ন! আসিলে প্রলয় ঘটিবে। 

একট। জাতির প্রত্যেক মানুষ সুস্থ শিক্ষিত সচেষ্ট ন। 
হইলে যেমন সমগ্র জাতিটা পূর্ণ সিদ্ধি এশ্বর্য্য ও আনন্দের 
পথে অগ্রসর হইতে পারে না, তেমনি প্রত্যেক জাতি সুস্থ, 
শিক্ষিত, সচেষ্ট ন! হইলে সমগ্র মানবজাতি সার্থকজন্ম। 
হইবার পথে অগ্রসর হইয়! পূর্ণ সিদ্ধি ও আনন্দ লাভ 
করিতে পারে না। এইজন্য দ্গাতীয়ত! র্যতীত বিশ্বজনীনত। 
হইতেও পারে না, থাকিততও পারে না। কিন্ত প্রত্যেক 
জাঁতিব জাতীয়তা অন্য সব জাতির জাতীয়তার অবিরোধী 
হওযা চাই। নতুবা সংগ্রামেই অনেকের সাধনার ক্ষ 
হইবে। 
' কেহ ষদি বলেন যে সমু্ঘঘ মানবজাতি সম্মিলিত ভাবে 
চেষ্ট। করুক ন1? তদ্িষয়ে বক্তব্য এই যে ভবিষ্যতে কোন » 
কোন বড় ব্যাপারে নৈমিত্তিক সম্মিলিত চেষ্টা হইতে , 
পাবে, কিন্ত সব বিষয়ে নিত্য দৈনন্দিন জগগ্ধ্যাপী চেষ্টা 
হইতে পাবে ন|। সমগ্র মানবজাতিব কথ| দূরে থাক্‌, 
একটা গ্রামের সব লোক সব্ধপ্রকার ব্যক্তিগত, গার্হস্থা, 
সামাজিক, ও অন্তাগ্ত কাজ একত্র করিতে পারে কি? 

আমাদের দেশে, ধন্মবিষষেও যে আমাদিগকে নিজের 
স্বতন্ত্র সাধনা নূতন কবিয়া করিতে হইবে, ইহা অনেকে 
বুঝেন না, স্বীকাব কবেন না। কিন্তু অন্য বিষয়েও যেমন 
এবিষষেও তেমনি নবীন, সজীব জাতীয়তা ও তদুপযুক্ত 
চেষ্টার প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় বিষয়ক জাতীয়তা আমাদিগকে 
বাষ্ট্রীষ সর্ববব্ধি কাধ্য সাধনের শক্তি লাঙ করিতে সচেষ্ট করে; 
স্বরাজ লাভ করিতে উদ্ধ দ্ধ কবে। এ ক্ষেত্রে কেহ একথা 
বলেন না, যে, "প্রাচীন- ভারতে অনেক সাধারণতন্ত্র ছিল, 
অশোক, চন্দ্রধ, সমুদ্রণপ্ত, হর্ষবদ্ধন, ধৰ্মপাল ছিন্ন, 
তৎপরে পৃর্থীরাজ, আকবর), শিবাজী, প্রভৃতি ছিলেন, 
অতএব আবার নৃতন করিষ। শক্তিলাভেরই ব। প্রয়োন্তন 
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, কি, স্বরাজলাভট্ষ্টোরই বা দরকার রি এ সব আপনা! 


& পাইতে হইবে । 


আপনিই হইবে” শিল্পবাণিজ্যেব উন্নতি ব্যতীত ভারতবর্ষ 
সুস্থ সবল হইযা বাচিয়া থাকিতে পারে না; সেইজন্ত 
স্বদেশী আন্দোলন করা হইযাছিল, এখনও তাহার কিছু 
জের আছে। এক্ষেত্রে ত কেহ বলেন নী, “ভারতবর্ষ 
পূর্বে এশিষার নান! দেশ ও দ্বীপ এবং রোম গ্রীন মিশব 
বাবিলন প্রভৃতি নান। ভূভাগে কৃষিশিল্পজাত নান! দ্রব্য 
পাঠাইযা ধনী হইত, এই কথাগুলি আওড়াইলেই আমরা 
আবার ধনী হইব ও খুব পেট ভরিয়া খাইতে পারিব।” 
ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি, শিল্প বা বাণিজ্যের চেয়ে সোজ! নয়। 
ইহার জন্ও ব্যক্তিগত স্ব-ন্ত্র সাধনা চাই। আমাদের পূর্ত 
পুরুষেরা সাধন করিয়াছিপেন, আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিযা- 
ছিলেন, সাত্বিক হইযাছিলেন, ব্রহ্মদাক্ষাৎকার পাইযাঁছিলেন, 
বলিয়া আমরা তাহাদের বথাগুলি আওড়াইলেই 
বা কতকগুলি বাহিরের কাজ করিলেই আমাদেব মুক্তি 
হইবে, ইহা মনে করা গুরুতর ভ্রম। কোন বিষয়েই নিজের 
ব্যক্তিগত শ্রম ও সাধনা ব্যতিরেকে সিদ্ধি নাই। 
আমাদিগকে ও সাধনা করিতে হইবে, আধ্যাত্মিক সত্য লাভ 
করিতে হইবে, সাত্বিক হইতে হইবে, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার 
প্রাচীন বলিষাই কোন প্রণালী বর্জনীয় 
নহে, প্রাচীন বলিয়াই শিরোধার্ধ্যও নহে। শ্রন্ধাসহকারে 
বিচার করিষা দেশকালপাত্রোপষোগী যাহা! তাহা গ্রহণীফ ও 
বক্ষণীষ, এবং নৃতন কিছুর, প্রয়োজন হইলে তাহ! 
আমাদিগকেই সাধন! দ্বারা আবিষ্কাব ও উদ্ভাবন কবিতে 
হইবে । 


স্বাদেশিকতার মুল বিশ্বাস। 
মনের ষে ভাঁবটিকে জাতীয়তা, স্বাজাতিকতা, বা 


 স্বার্দেশিকত! বলা হয, তাহার মূলে, আমাদের জ্ঞাতসারে বা 


খ অজ্ঞাতপারে, একটি বিশ্বাস বিদ্যমান আছে। তাহা এই, 


যে, প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক জাতি মোটের উপর অপর 
যে কোন দেশ ও জাতির সমান ছিল, আছে, বা হইতে 
পারে। মানুষ যখন একটি দেশ বা জাতিকে অন্ত কোন 
দেশ বা জাতি অপেক্ষ!*নিকষ্ট মনে করে, তখন হয় 
অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কিছা বর্তমানের প্রতি করে, 


বিবিধ প্রসঙ্_স্থাদেশিকতার মুল বিশ্বাস 
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অথবা অতীত ও বর্তমান উভয়ের প্রতিই দৃষ্টিপাত করে; 
ভবিষ্যতে কি হইতে পারে, তাহ! চিন্তা কবে না। ক 
অনেক দেশের অতীত কিরূপ ছিল, তাহা! আমাদের জানা 
নাই, বর্তমানে কোন্‌ দেশ কতটা উন্নত তাহাও সব স্থলে 
জানি না; ভবিষ্যৎ ত সকলেরই অজ্ঞাত স্থতরাং অঙ্থু- 
মানের বিষয় । অথচ, কেবল-নিজেব জাতির বা দেশেব 
উপব টান থাকার জন্তই যে লোকে মনে কবে, যে, 
"অতীতে বা বর্তমানে আমাদেব দেশ মহিমান্বিত ন। 
থাকিলেও ভবিষ্যতে গৌরব-মণ্ডিত হইবে,” তাহা নয়; 
ইতিহাসে দেখ। যাইতেছে যে অতি অসভ্য জাতি কালক্রমে 
সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছে, এবং ষে জাতিৰ 
লোক স্থবিধা পাইতেছে তাহারাই উন্নতি করিতেছে ; 
উন্নত দেশ অধঃপতিত হইবার পর আবার উঠিতেছে। 
বীরত্বের জন্য প্রাচীন গ্রীসেব লোকেরা, রোমানেরা 
বিখ্যাত ছিল; তাহার। ভাবে নাই যে অসভ্য গল, ব্রিটন, 
টিউটন, প্রভৃতিও এবিষষে তাহাদের সমকক্ষ হইবে । 
রাজপুত বীবদের কথা, অকালী শিখদেব কথা, জাপানী 
সামুরাইদ্দের কথা ত. তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই। 
রোমানেরা যখন সভ্য, তখন ইংলগ্ডের লোকের! নগ্ন চিত্রিত- 
দেহ অরণ্যচারী বর্ধর। তখন কেহ কল্পনা করে নাই যে 
কালে ইংলগ্ডের লে।কের! ইটালীর লোকদের চেয়ে উন্নত 
ও শক্তিশালী হইবে ৷ প্রাচীনকালে গ্রীস ভারতবর্ষের কাছে 
কোন কোন বিদ্যা শিখিয়াছিল, গ্রীসের নিকট বিদ্যার জন্য 
ইংরেজ, জামে'ন প্রভৃতি খণী; এখন ভারতবর্ষ ইউরোপের 
নিকট বিদ্যা শিখিতেছে | এইরূপ যে ঘটিবে তাহা 
প্রাচীনকালে ঠিক্‌ কবিযা কে জ্বানিত? ভারতবর্ষ এক 
সময়ে চীনকে ও জাপানকে ধর্ম ও কল! শিখাইয়াছিল, 
এবং চীনের সভ্যতা জাপানে বিস্তৃত হইয়াছিল; এখন 
জাপান কোন-কোন বিষষে চীন ও ভারতবর্ষ উভযকেই 
পশ্চাতে ফেলিবা গিয়াছে । প্রাচীনকালে ত একথা কেহই 
কল্পনা করে নাই, আমবা যখন বালক ছিলাম, সে ত 
সে-দিনকাঁর কথ!, তখনও কবি হেম্চন্দ্র জাপানকে “অনভ)” 
বলিয়া গিষাছেন। বুদ্ধের সময কে জানিত যে ফীশুধুষ্ 
জন্সিবেন, শঙ্করাচার্য্য জন্মিবেন, কবীর, নানক, চৈতন্ত 
জন্মিবেন? যীশুথুষ্টের সময় কে মনে করিয়াছিল যে 
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মোহাম্মদ জদ্মিবেন ? গ্রীক নাট্যকার সোফোরীসেব সময 
কে ভাবিয়াছিল যে তৎকালে অজ্ঞাত ও অধ্যাত অসভ্য 
ব্রিটিশ দ্বীপে শেক্সপীয়রের মত এমন একজন নাট্যকার 
জন্মিরেন ? 


এইসব ভাবিয়াচিত্তিয়া প্রত্যেক দেশের স্বদেশ-. 


প্রেমিকেব এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে. অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ 
সমুদয় কাল চিন্তা কবিলে তাহার দেশ অন্ত যেকোন 
দেশের নিশ্চযই সমকক্ষ । বাস্তবিক সমকক্ষ যদ্বি এখনও 
না হইয়| থাকে, তাহা হইলেও সমকক্ষ হইবার সম্ভাবনা 
রহিযাছে। কোন্‌ দেশ, কোন্‌ জাতি, কোন্‌ ব্যক্তি কিরূপ 
কাজ করিয়াছেন, তাহা কি ইতিহাসে সব লেখা হইয়াছে? 
লেখা হইযা থাকিলেই বা তাহার খোঁজখবর কষজন 
রাখে? গ্রীসের মারাথন থামেণপিলী বীরবঙ্গ ভূমি বলিষ! 
জগঘিখ্যাত হইয়াছে, কিন্ত রাজপুতানার হলদিঘাট এবং 
আরও কত অপ্রসিদ্ধ স্থান কি সেৰপ গৌরবলাভ করিয়াছে? 
এ-সকলের কথা তবু ত সভ্য জগতে অল্প-স্বল্প জানা 
পড়িয়াছে, কিন্তু আমেরিকার “অসভ্য লাল ইত্ডিযান*্রা থে 
স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রেমের প্রেরণায় গ্রীকের সমান শৌর্য্য 
দেখাইযাছে, তাহ। কয়জ্জন জানে? আমেরিকার বিখ্যাত 
বাগ্মী ও এ ওয়েগডেল, ফিলিপ স্‌ এই “অসভ্য লাল 
ইণ্ডিয়ান”-দের সম্বন্ধে বলিয়াছেন :-- 


“From Massachusetts Bay back to their own 
hunting grounds every few miles is written down in 
imperishable record as a spot where the scanty 
scattered tribes made a stand for justice and their 
right. Neither Greece nor Germany nor the French 
nor the Scotch can show a prouder record. And 
instead of searing it over with infamy and illustrated 
epithet, the future will recognise it asa glorious 
record of a race that never melted out and never died 
but stood up manfully, man by man, foot by foot, 
And fought it uut for the land God gave 10107 ~The 


American Journal of Sociology, September 1916,p.263. 


ওয়েণ্ডেল ফিলিপ স্‌ বলিতেছেন যে লাল ইণ্ডিয়ানরা 
ন্যায় এবং নিজেদের অধিকারের জন্ত যেরূপ যুদ্ধ করিষাছিল, 
তাহা তাহাদের অক্ষয়-কীত্তি -প্রীস্‌ জামেনী ফ্রান্স স্কটল্যাণ্ড 
কোন দেশ তাদের চেয়ে গৌরবজ্জনক ইতিহাস দেখাইতে 
পারে না। ভবিয্যৎকালে ইহা স্বীকৃত হইবে যে ইত্ডিয়ান্তা 
মেষের মত মাছির মত মরে নাই, তাহারা, প্রত্যেকে, 
মানুষের মত, তাহাদের ভগবদাত্ত এক-এক হাত জমির 
জন্য প্রতি হাত জমিতে লড়িয়াছে। নে 


প্রবাী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 


২৫৯৫ কচ কা পতল ঘপ ১৩৯ প৯প পাত ৯৫৯ এ পর প্রানি পাস পাসি্াসটি পা পা AN পিপি 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


অথচ এই বীরজাতিদের কথা আমরা সামান্ই জানি। , 

পৃথিবীর সমস্ত বীরপুরুষকে ইকি আমর! চিনি? অনেক্ষের 
নাম পধ্যস্ত ইতিহাসে উঠে নাই। যাহাদের নাম উঠিয়াছে, 
ভাহাদেরও অনেকে সমুচিত্‌ যশ ও পৃজা লাভ করেন নাই। 
নেপোলিয়নেব যোদ্ধ! বলিয়া খুব খ্যাতি আছে; কিন্ত 
নিগ্রো নেপোলিয়ন টুনা লুভ্যারভিয়্যার ( Toussaint 
L’Ouerture) প্রায় অক্জাতই রহিয়াছেন। অথচ তিনি 
খ্র্জাতিপ্রেমে ও প্রকৃত শৌধ্য ও মন্নষ্যত্বে ইউরোপের 
নেপোলিষন অপেক্ষা মৃহত্তর ব্যক্তি ছিলেন । 

এইরূপ কত সাধু, কত মনম্বী, অজ্ঞাত রুহিয়া 
গিয়াছেন। 

কোন দেশ, কোন জাতি, কোন যুগ, কোন ব্যক্তি, 
ঈশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র নহে। আমবা সকলের কাছেই 
ধণী ও কৃতজ্ঞ, কিন্তু ধৰ্ম্মে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে, 
রাষ্ট্রীয-ব্যাপারে কোনও যুগের দেশের বা জাতির অপর 
কোনও যুগেব দেশের বা জাতির চির-অধীন চির-দাস 
থাকা অবশ্থস্তাবী বা একাস্ত গ্রযোজনীষ নহে। সমাঁন- 
সমানভাবে পরস্পরের উপর সব-জাতি নির্ভর করিবে । 
ইহাই জাতীয়তা, স্বাজাতিকতা, বা স্বাদেশিকতাব মূলমন্ত্র 
ও মূলবিশ্বাস। 


বাঙালী কি লুপ্ত হইবে? 

আমরা আশ্বিন মাসের প্রবাসীতে বলিয়াছি যে ১৯১৫ 
খৃষ্টাবে বঙ্গে যত মানুষ জ্ন্মিয়াছিল, তার চেয়ে বেশী মাম 
মরিষাছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এইরূপ ঘটিয়াছিল; তারপর 
গত ব্সর ঘটিযাছে। গত বৎসর জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর 
সংখ্যা ৪৬৯৩৯ হইযাছিল ; সুতরাং প্রায় সাতচল্লিশ হাজার 
মানুষ ১৯১৫ স:লে কমিয়াছে। হঠাৎ এইরূপ ঘটে নাই। 
আগে আগে যত মানুষ যরিত, তাব চেয়ে অনেক বেশী 
জন্মিত। কিন্তু গত পাচ বৎসরের হিসাব লইলে দেখা যায় 
যে মৃত্যুর চেয়ে জন্মের সংখ্যার এই যে আধিক্য তাহ 
ক্রমশঃ কমিয়া আদিতেছিল, এবং শেষে জন্মের চেয়ে 
মৃত্যুরই সংখ্যা বেশী হইয়াছে । ইহা নীচের তালিকায় 
দেখান হইতেছে । মৃত্যু অপেক্ষা জন্মের আধিক্য + চিহ্ন 
দ্বারা এবং জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর আধিক্য _- চ্ছ্ি দ্বারা 
সূচিত হইয়াছে । 


সর 





২য় সংখ্যা] 
বৎসর আধিক্য বা ন্যনত। 
১৯১১ "+ ৩৬:৬০৭ 
১৯১২ শ ২৫০৫৫৬ 
১৯১৩ 4+ ১৯৮০৫৩ 
১৯১৪ + ১০৩৯৯২ 
১৯১৫ সপ ৪৬৯৩৯ 


এই তালিকা দেখিলে এরূপ মনে হয না বে ১৯১৫তে 
জলপ্নাবন ব। ছুর্ভিক্ষেব জন্য মৃত্যু বেশী হওয়ায় কেবল এ 
বৎসর দেশে দুর্গতি আরম্ভ হইয়াছে । এসব কাবণে 
দুৰ্গতি একটু বেশী বাড়িয়া থাকিতে পারে; কিন্তু দুর্গাতিট। 
আগেও ছিল এবং তাহা ক্রমশঃ ব।ডিতেছিল, তাহাতে 


সন্দেহ নাই। 
১৯১৫ সালে বঙ্গের ২৭টি জেলার মধ্যে ১২টিতে মৃত্যুব 


চেষে জম্ম বেশী হইযাছিল, এবং ১৫টিতে জন্ম অপেক্ষা 
মৃত্যু অধক হুইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, সমগ্র দেশ 
ধরিলে জন্ম অপেক্ষ! মৃত্যু অধিক হইযাছিল। কোন্‌ জেলায় 
মৃত্যু অপেক্ষ। জন্ম বা জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু হাজাবকরা কত 


অধিক হইয়াছিল, তাহা নীচের তালিকায় দেখান 
যাইতেছে। 


হাজারকর। জন্মের চেয়ে 


হাজারকর! মৃত্যুর চেয়ে 
ছেল! জন্মের আধিক্য মৃত্যুর জাধিক্য 
বর্ধমান ৮৪৮ A ৯৬২ 
বীরভূম ২৭৩৭ 
বাকুড়া oa ৪১৭ 
মেদিনীপুর ০৪ ৮ 
হুগলী 4 ৬:৮৬ 
হাবড়া ১৫৮ Eo 
২৪ পরগণা! ১৫৩ 
কলিকাতা ১০০৫ 
নদিয়া ১০৮৫ 
মুৰ্শিদাবাদ ১২৬৩ 
যশোর নী ৯০৭ 
খুলনা ৭৪৬ ১৪৪ 
রাজশাহী ANE ৩০৬ 
দিনাঙ্রপুব ২:৭০ 
জলপাইগুড়ী ২৮২ 2 
দারজিলিং ২০৮ 
রংপুর Ee ৬৪৫ 
বগুড়া পা ১০৩৬ 
পাবনা 


বিবিধ প্রসঙ্গ__বাঙালী কি লুপ্ত হইবে? 


SANA NAN ANAS ANNA ANNAN NA NANANI SAAN SATAN ON ১৩ 
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হাঁজ্জারকর! মৃত্যুব চেষে হাজ।রকরী জন্মের চেয়ে 











জল! জন্মের আধিক্য মৃত্যুর আধিক্য 

মালদহ যু ৬৯০ 
ঢাকা ১৪১ oc. 
মৈমনসিং '৯৯ 

ফরিদপুব "৮৮ 

বাখরগঞ্জ ৮'৪২ - 
চট্টগ্রাম ১৪:১৪ 

নোয়াখালী ১৬২৪ 

ত্রিপুব। ১০৯৬ 

সমগ্র বাংলা দেশ ১০৩ 


মাচ্ষ বাঁচিয! থাকিলে তবে ত দেশের উন্নতির বথ! 
আসে। বাঁচিয! থাকা, এবং সুস্থ হইয়! বাচিয়। থাকাটা! 
সকলকাব গোড়ার কথা । অতএব, এই যে বঙ্গেব অতি 
শোচনীষ দশা উপস্থিত হইয়াছে, ইহাব প্রতি, ' বিশেষভাবে 
এবং সকলেৰ চেয়ে বেনী করিযা, দেশের লোকদের এবং 
গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক হইযাঁছে। 

দেশে ষে মানুষ এত মরিতেছে, তাহার কারণ 
অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমেই গবর্ণমেপ্টের কৈফিয়তের 
উপর দৃষ্টি পড়ে। বাংল|-গবর্ণমেন্ট বলিতেছেন এই 


অত্যধিকসংখ্যক মৃত্যু হইতেছে “the result largely 
of widespread cpidemics of cholera and 
small pox, which caused altogether 163,464 
deaths, and partly also of reduced vitality 
consequent on the adverse econdmic condi- 
tions and bad agricultural seasons of this 


and previous years.” “বেশী মানুষ মরিয়াছে ওলাউঠা 
ও বসন্তের মড়ক হওযায়, অর্থাভাব-বশতঃ জীবনীশক্তির 
হাস হওযাঁষ,। এবং এ (১৯১৫) বৎসর ও পূর্বপূর্বব 
বৎসর ফসল ভাল না হওযাঁষ |” 

ওলাউঠা ও বসন্তের মড়ক কেন হয়? ওলাউঠার 
মড়ক সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের স্বাস্থ্যবিভাগের রিপোর্ট হইতে 
কতকগুলি তথ্য ও মন্তব্য উদ্ধত করিতেছি। 


“The increased mortality in Dacca is said to be due 
to want of good water-supply which becomes scanty 
in the rural areas in the dry season, 2697 deaths 
being reported in March, 3995 in April and 2144 in 


. December or 82886 out of 11728 deaths in the whole 


year. The Civil Surgeon of Rajshahi says that the 
association between drought and cholera is remark. 
able, and that there can be little doubt that the one 


~ 
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is definitely related to other. In fact outbreaks of 
cholera must be counted upon as annual events as 
long as the majority of sources of water-supply re- 
Inain subject to gross contamination as they do at 
present.” 

‘Regarding the very-high trate in Mymensing the 
Civil Surgeon says :— 

‘During the flood, due to pollution of the water- 
Supply a most severe form of cholera epidemic broke 
out in the Tangail sub-division, Jamalpur becoming 
gradually badiy affected with it. In August when 
u large part of the district was under water dead 
bodies of cholera patients were thrown into the flood 
water which carried the gerins and spread the dis- 
ease far And Wide... i 


স্মৃতবাং দেখা যাইতেছে জলের অল্পত।, এবং ওলাউঠায় 
মৃত রোগীর শব দ্বার৷ ও অন্তান্ত প্রকারে দুষিত জল 
ব্যবহার, এই মড়কেব কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । . 
কূপ শোধন করিলে যে মড়ক হইতে পায না ৰব! কমে 
তাহা নিম্বোদ্ধৃত বাক্যগুলি হইতে বুঝা যাইবে: 
‘‘Except in the Rajshahi division wells are not 
much resorted to as a source of drinking water-supply 
in this Presidency. Butas a precautionary measure 
most of those that are situated in localities where 
cholera broke out were disinfected with permangan- 


ate of potash. This precaution was generally at- 
tended with good results.” 


যে-ধে জায়গায় জলের কল আছে, তথায় যাহার! 
নলের জল ব্যবহাব করে, তাহাদের মধ্যে ওলাউঠা কম 
হয় বলিয়া নিয়োদ্ধত অংশে মন্তব্য প্রকাশ কর 
হইয়াছে £__ 


“A serious outbreak of the disease also occurred in 
Berhampore. In this case special investigation 
brought to light the fact that the disease was con- 
fined to those classes of the population who still per- 
sist in drinkiug unfiltered water brought from the 
river instead of making use of the pipe-water Supply. 
It was reported that no case of cholera occurred in 
any house provided with a house connexion. These 
facts emphasise the value of a pipe-water supply as a 
preventive of cholera.” 


বিশুদ্ধ পানীষ জপের ব্যবস্থা করা, কূপ পুষ্ষরিণী বা 
অন্য জলাশয়ের জল শব-নিক্ষেপ মল-নিক্ষেপ বস্ুপ্রক্ষালন 
ইত্যাদি দ্বাবা দূষিত ন! করা, দূষিত না করিতে শিক্ষা 
দেওয়া, দূষিত করণ নিবারণ করা, এবং যেখানে বিশুদ্ধ 
জল পাওর়। যাষ লোককে তাহাই পানের জন্য ব্যবহার 
করিতে অভ্যান করান, এইগুলি ওলাউঠার মড়ক নিবা- 
রণের উপায়। দূষিত জল ব্যবহার এই রোগ সংক্রামিত 
হইবার প্রধান কারণ হইলেও, কদর্য, পচা বা অন্ত-প্রকারে 
দুষিত খাদ্য ব্যবহার করিলেও বে ইহা সংক্রামিত হইতে 
পারে, তাহা মনে রাখা কর্তব্য। লোকে অনেক "সময় 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 
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[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





ANSON NANA পাস সি 


অন্ঞতাবশৃতঃ, কিন্ত অধিকাংশস্থলে দারিজ্যবশতঃ এইরূপ 
খাদ্য খাইয! ব্যাধি গ্রস্ত হয়। 

ওলাউঠা নিবারণের জন্ত যে যে উপায় অবলম্বন কর! 
আবশ্যক, তদ্বিষধযে সর্বসাধারণের, জমিদরি ও অন্ত ধনী 
লোকদের, মিউনিসিপালিটী ও ডিগ্রি্উবোর্ডগুলির, এবং 
গবর্ণমেপ্টের গুরুতর কর্তব্য রহিয়াছে। 

সব জেলাতেই এই পীড়া ১৯১৫ সালে দেখা দিয়াছিল। 
ইহার সকলের চেষে বেশী প্রকোপ হইয়াছিল মৈমনসিং 
জেলায়; তাঁর পর মালদহ, পাবনা, ঢাকা, নোয়াখালী, 
রূৎপুব, বাখরগঞ্জ, বগুড়া, যশোর, ফরিদপুর, হাবড়া ও 
খুলনা । 

বসস্তেব মারী কেন বাঁড়িয়াছিল, তাহার কারণ সম্বন্ধে 
সবকারী রিপোর্টে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। টীকা 
দেওয়! ন! দেওনা সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য আছে মাত্র। 
বসন্তরোগে মৃত ব্যক্তির শব ক্লে যাহাতে নিক্ষিপ্ত না 
হয, তাহার উপায় কর! উচিত। বসন্তরোগীর বস্তাদি 
কোন ভরলাণষে ধৌত যাহাতে ন! হয, তাহাও দেখা, চাই। 
অন্য নানা উপায়ে ইহা সংক্রামিত হয! তাহা নিবারণ 
কর! কর্তব্য এক-একট। ছোট ছোট ঘরে আনক 
লোকের বা, দেহ অপরিদ্কার রাখা ও ময়ল। কাপড় পরা, 
অপরিষ্কার জাষগায় ও ঘরে বাস করা, নর্দমা আদি 
অপরিষ্কার রাখা, এইসব কারণেও এই ব্যাধির আবির্ভাব 
হ্য়। 

দারিদ্র্য ও কৃষির ছুরবস্থ। | 

বাংলা-গবর্ণমেপ্ট আর্থিক দুর্ঘশাঙনিত জীবনীশক্তির- 
হাস ও কৃষির দুরবপ্তা, অত্যধিক মৃত্যুর এই ছুটি কারণেরও 
উল্লেখ করিয়াছেন। সৌঙ্জা কথায় বলিতে গেলে, বলিতে 
হয় যে, দেশের লোক বড় গরীব, চাষের উপরই তাদের 
প্রধান নির্ভর, ১৯১৫ সালে চাষ নানা কারণে অনেক 
জারগায় ভাল ন। হওষায়, লোক মরিয়াছে। কিন্তু সরকারী 
কর্মচারীরা! এই দারিদ্র্যের কথাট! স্পষ্ট ভাষায় স্বীকাব 
করিতে বা বলিতে দিতে চান ন!। অন্নাভাবে বা অন্নকষ্টে 
কেহ মরিয়াছে, তাহাও স্বীকার পারত পক্ষে করেন না।, 
বলেন উদ্নরাময়ে বা হংপিণ্ডের স্কার্য্য বন্ধ-হওয়ায় বা 
আর কোন রকমে মরিয়াছে। কিন্তু উদরাময়ট! হয় 


হয সংখ্যা]. বিবিধ প্রসঙ্গ-হুদ্ধ এবং পীড়ানিবারণীর্থ ব্যয়ের হাস 








কেন? হৃৎপিণ্ডের কাঁজই বা থামে কেন? অন্মের 
দুপ্রাপ্যতা কি কারণ হইতে পারে না? 

আর্থিক ছুরবস্থাবখতঃ লোকের জীবনীশক্কির হাঁস 
বন্ধ করিতে হইলে, সাধারণ শিক্ষা ও শিল্প শিক্ষা দিয়! 


স্ব এবং নানা উপাযে পুরাতন শিল্পের পুনরুজ্দীবন ও নূতন 


5৫. 


শিল্পের প্রবর্তন দ্বারা লোকের কৃষি ছাড়া অন্য উপার্জনের 
উপাধ করিয়া দিতে হইবে । তা ছাড়া কৃষিরও উন্নতি 
করা চাই। আমেরিক! প্রভৃতি সভ্যদেশে কত কৃষিকলেজ, 
কৃষির কত উচ্চ মধ্য ও প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। 
আমাদের দেশেও সেইরূপ ইওঘা চাই। কেবল বৃষ্টির উপর 
নির্ভর করিলে চলিবে না! খাল প্রভৃতি খনন করা 
আবশ্যক! বাঁকুড়া জেলাষ যে এত দীর্ঘকালব্যাগী ছুর্ভিক্ষ 
হইয়া গেল, কিন্তু পুরাতন খালের সংস্কার বা নৃতন খালের 
খনন কোথাও সরকার বা ডিস্রিক্টবোর্ড করিয়াছেন বলিয়। 
আমরা সংবাদ পাই নাই। বাঁধ খনন হইয়াছে বটে; 
তাহ! প্রশংসনীয় । 


বঙ্গের সর্ববাপেক্ষ। মারান্মকব্যাধি। 


১৯১৫ সালে বাংল। দেশে ওলাউঠ| ও বসস্তের প্রাছুর্তাব 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু এ বৎসর বা অন্ত কোন বৎসরই এ 
দুই রোগে সকলের চেয়ে বেশী লোক যাবা পড়ে নাই। 
১৯১৫ সালে হান্রারকরা ৩২৮৩ মৃত্যু হইয়াছিল। তার 
মধ্যে ওলাউঠায় ২.৮৮, ব্সন্তে ,৭২, কিন্তু জরে ২৩,৪৭ । 
এইরূপ ১৯১৪ সালেও ওলাউঠার ১.৯৬, বসন্তে .২১, কিন্ত 
জরে ২৩.৪০ মরিয়াছিল। ১৯১০ হইতে ১৯১৪ পর্য্যন্ত 
৫ বংসরেব গড়ে ওলাউঠায় ১.৯৮, বসস্তে .২০, কিন্ত জরে 
২১.১৩ মরিবাছিদ। জরই বাংলাদেশের সকলের চেয়ে 
ভীষণ ব্যাধি! মৃত্যু ত সকল রোগের চেয়ে ইহ| হইতেই 
বেশী হয়; অধিকস্ত যাহারা বাঁচিয়া থাকে, তাহার! নিজে 
বারবার রোগাক্রান্ত ব। অন্য রোগীর সেবায় ব্যতিব্যস্ত ও 
ব্যয়ভারে জ্রেরবার হওযায, সকল দিকে দেশট। ক্কপ্তিহীন, 
নিস্তেজ, নিবার্ষ্যয উৎসাহহীন, বিমর্ষ, এবং মানসিক ও 
দৈহিক আমে অক্ষম হইষ। থাকে। ; 

মাঁছুষকে নিকীর্ধ্য কবিবাব চেষ্টা ম্যালেরিয়! বীরভূম 
জেলাতেই সর্বাপেক্ষা অধিক করিয়াছিল । ১৯১৪ ও ১৯১৫ 
ছুই বৎসবই বীরভূমে জরের প্রকোপ অন্ত সব জেলার 


চেয়ে বেশী হইছিল, তৃতীয় স্থানীয় তার নীচে মুর্শিদাবাদ ৷ 


১৯১৫তে ছিল বংপুব। তাহার পর দিনাজপুর, বগুড়া, 
নদ্য়া, রাজশাহী, মালদহ, প্রভৃতি । এই বৎসরের সরকারী 


শর বিপোর্টে ম্যালেরিয়ার কারণ ও তাহা নিবারণের উপায় 


* সমন্ধে বিশ্যে ক 


ছু লেখা নাই। কুইনাইন বিতরণেব 
উল্লেখ আছে, ফলাফল সম্বন্ধে মন্তব্য নাই। বন্যার জলে 
গ্রামের মাঠঘাট ডুবাইয়া দিলে নাকি ম্যালেবিয়া দূব হয; 


১১৫ 


NANANA NANA 





এই উপায় কোথাও কোথাও আগামী বংসর (১৯১৬) 
অবলস্বিত হইবে বলিয়া! লেখা হইযাঁছে। রোগের একটি 
কারণ সম্বন্ধে একটু আভান একটি মন্তব্যে পাওষা যায়, 
যদিও তাহার গুরুত্ব কমাইবার চেষ্টাও সেই সঙ্গে সঙ্গে 
আছে । কাবণটা রেলওয়ের বিস্তার । যথা := 


“Among rural areas Gokarnao in Murshidabad 
which stood second 1886 year now heads the list with 
a ratio of 69°58 against 5306. The Civil Surgeon 
says tliat this thana contiuues to be notorious for 
returning the higbest death-rate under the head fever, 
the health of the locality going from bad to worse 
since the 00231020610 of the B. A. K. Railway. 
Although there is evidence of there having been a 
definite fncrease of malaria in tbe country traversed 
by this line, since its construction, data are not yet 
available to show what proportion of the deaths 
returned from this area as due to fever 15 really to 
be ascribed to malaria.” 


যুদ্ধ এবং গীড়ানিবারণার্থ ব্যয়ের হাঁস । 


বার্ষিক স্বাস্থা-রিপোর্টের উপব গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যের 
একাধিক স্থানে বল! হইয়াছে যে যুদ্ধের জন্য আর্থিক 
অসচ্ছলতা উপস্থিত হওয়াষ ষথেষ্ট ব্যয কবিতে পাবা যায 
নাই। কিন্ত যখন যুদ্ধ থাকে না, তখনও দেশের স্বাস্থোর 
উন্নতির অন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যঘ করা হয় নাঁ। যুদ্ধ কিম্বা অন্ত 
কোন কাবণে আর্থিক অসচ্ছলত| উপস্থিত হইলে অন্য সব 
রকমের ব্যয় কমাইযা মাঙগষেব প্রাণ বাচাইবাব জন্য এবং 
বালকবালিকদিগকে শিক্ষ! দিবার জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে 
থাক! উচিত। কারণ, রোগঞ্জনিত মৃত্যু যুদ্ধ শেষ হইবাব 
জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে না, সে বাধা না পাইলে নিজের 
শিকার লইযা যাইবেই যাইবে; এবং মাজ্ষ একবার মরিয়। 
গেলে যুদ্ধেব শেষে চিকিৎসিত হইবার জন্য ফিবিষা আসিবে 
না! শিক্ষা সম্বন্ধেও এ কথ|7_যুদ্ধের জন্য বালক- 
বালিকাদের বয়সবৃদ্ধি থামিয়া থাকিবে না, বয়স বাড়িতেই 
থাকিবে; এবং কাহারও শিক্ষার সময় পার হইয়া গেলে, 
যুদ্ধের পর আবার তাহা সেকাল ফিরিয়। আপিবে না; 
কিম্বা কাহারও কুশিক্ষা, কুঅভ্যাস, ও আলস্ত বদ্ধমূল হইয়। 
গেলে যুদ্ধ থামিস্না গিবাছে বলিয়াই যুদ্ধের পর তাহ! দুর 
করা স্থসাধ্য হই ন।। 

জার্মেনী ব্রিটিখসাআজ্যের ভীষণ শক্র, তাহাকে 
পবাদ্রিত কর! নিশ্চয়ই দরকাব ; কিন্তু জর, ওলাউঠা ও 
বসন্ত আদি পীড়াও কম শুক্র নহে । জার্সেনীর শক্রতা ১৯১৪ 
সালেব আগষ্ট মাসে আবস্ভ হইয়াছে, এবং আর ২1১ 
বং্সরের মধ্যে নিশ্চয়ই তাহাব অবসান হইবে , কিন্ত 
ম্যালেরিঘাব শক্রতা বহুকাল পৃব্ব হইতে আরস্ত হইয়াছে, 


"অবসান হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না, বরং 


বাড়িয়াই চলিতেছে । প্রতি বৎসর শুধু বাংলা দেশেই দশ 
লক্ষ লোক জবে মরিতেছে ৷ অন্তান্ত বোগেও আবও চারি 


১১৬ 








লক্ষের উপর শীষ মরিতেছে ; জার্মেনীকে জব্দ করিবার 
জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিছিন্নি ছয্ম চোটি 
টাক! খরচ করিতেছেন; এবং তাহা কর| খুবই উচিত! কিন্ত 
জববাস্থরকে বধ করিবার জন্য শ্বতুজনেে ছক 
কোটি ক্ি্বা তাহাল শতাংশ ছক 
ক্ষ ও খবচ করা যায় ন! কি? ১৩২২এর বৈশাখের 
গ্রবাদীতে ডাক্তার নীলবতন সরকার একট| অনুমান 
করিয়াছেন যে জরেব জন্ত মৃত্যুতে বসবে বাংল। 
দেশেব বার কোটি টাকা লোক্সান হয়। এই ক্ষতি 
নিবা শের জন্য কি কর! হইতেছে? 
“মৃত্যু ঈখরের ইচ্ছা ।” 

একগ্রকার অলস নিকদ্যম তথাকথিত দার্শানকত। 
আছে, তাহাতে মানুষকে এই বলিতে প্রবৃত্ত করে, 
যে, “মৃত্যু দৈব ঘটনা, উহার উপর মানুষের হাত 
নাই!” কিন্ত এরূপ যুক্তির অঙ্গদরণ করিলে কোন 
রকম আধিব্যাধিরই প্রতিকারের চেষ্ট। করা উচিত নব । 
কারণ, যা কিছু ঘটে, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছ।, বলিয়া, বসিয়। 
থাকিতে হর। কিন্তু বাস্তবিক অজ্ঞতা দারিদ্র্য বোগ 
অকালমৃত্যু এগুলিকে ঈশ্ববের ইচ্ছ। বলা ঠিক্‌ নয়, 
এবং আমরা স্বভাবতঃ তাহ। মনে করিও ন!, কারণ, 
নিজের-নিক্গের পবিবারে অজ্ঞতা দারিদ্রা বোগ দূব 
করিতে, এবং অকালমৃত্যু যাহাতে না ঘটে, তাহার উপাৰ 
করিতে, আমরা চেষ্টা করিষা খাঁক। এক-একটি জাতি 
ও দেশ কতকগুলি পবিবার ও গৃহস্থালির সমষ্টিমাত্র। 
অজ্ঞতা দারিত্র্য বোগ অকালমৃত্যুর বিরুদ্ধে সমগ্রজাতি 
এবং দেশব্যাপী সংগ্রাম হওদাই স্বাভাবিক । এইকপ 
সংগ্ৰাম দ্বার। সুনভা,দেশ-সকনে নিরক্ষর লোকের সংখ্য। 
খুব কম্যানে, দুর্ভিক্ষ আব হয় না, অনশনে মৃত্যুব কথা 
বড় শোনা যার না, রোগ ক্রমশঃ অল্প, হইতে অল্পতর 
লোকের হইতেছে এবং মোঁটেব উপর মৃত্যুদংখ্যাও কমিয়! 
আলিতেছে। “দৈব” বলিয়| চুপ করিযা থাক! কাপুরুষেব 
লক্ষণ । আমাদেরই দেশের প্রাচীন নীতিকার উপদেশ 
দিয়াছেন, “দৈবং নিহত্য কুক্ক পৌরুষম্‌ আত্মশক্যা, 
দৈবকে বিনাশ করিয়া আত্মশক্তি দ্বাব| পৌরুষকে প্রতিষ্ঠিত 
কর, এবং শেষ কথা এই বলিযাছেন, “যত্নে কৃতেহপি 
যদি ন সিধ্তি কোহত্র দেবঃ,” যত করিয়াও যদি 
সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহাতে দোষ কি? 

পাশ্চাত্য স্ভ্যদেশদকলে মৃত্যুর হাব আয্বুদ্ধি, মুর্ক্ব- 
জনীন শিক্ষা, স্বাস্থারক্ষার স্থব্যবন্থ। এবং চিকিৎসাব 


স্থবন্দোবস্তেব দরুন এত কনিয়াছে, তথাপি এখন যত . 
লোক মবে, তত মৃত্যুর ৪ অনেক অংশ তাহাদের স্বাস্থ্য-" 


বিষ্যক প্রামর্শদাতাব! নিবার্যয মনে করেন। অধ্যাপক 


উইন্স্‌লে৷ (0. E. A. Winslow) আমেরিকার নিউইঘর্ক 


প্রবাধী- অগ্রহায়ণ, ১৩২৬ 
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শহরের স্বাস্থ্যবিভাগের শিক্ষাকর্স্নাধ্যক্ষ ( Educational 
Director of the New York Department of 
Health)| আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে (U.S. A.) 
একটি “জরাতীঘ জীবনীশক্তি সংরক্ষণ কমিটি” ( Com- 
mittee on Conservation of National Vitality ) 
আছে । এই কমিটি এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে সশ্মিলিত- 
রাষ্ট্রে বসবে যে ১৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে, তাহার 
শৃতকর! ৪০টি স্বাস্থাবিষয়ক জ্ঞানের স্থ প্রযোগ দ্বার! নিবারিত 
হইতে পাবে। এই-মত কন্ষ্টা ক্টিভ, কোয়াটার্লী নামক 
ত্রৈদানিক কাগজে পূৰ্ব্বোক্ত অধ্যাপক উইন্দ্লে! কর্তৃক 
উদ্ধৃত হইযাছে। অধ্যাপক মহাশয় দেখাইয়াছেন যে 
নিউইয়র্ক শহবে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠ ২০০ শিশুর মধ্যে 
১৪৪টি ম্রিযাছিল ; স্ুশিক্ষার দ্বাব। ও স্বাস্থ্যের নিয়ম 
জারী করার ১৯.৪ সালে এই সংখ্যা কমিয়া ৯৪ হইয়াছিল। 
ডাক্তার হোণ্ট দ্রিজ্ঞাসা করিয়াছেন £-- 


“Does God fix the death rate? Once menu were 
inught so, and death was i1egarded as an act of 
Divine Providence, often inscrutable. We are now 
coming to look upon a high infant mortality as evi- 
dence of human weakness, ignorance and cupidity, We 
believe that Providence works through human 
agencies and that in this field, asin others, we reap 
what we 80w—no more and no less.” 


ইহার তাৎপর্য্য এই যে বিধাতা মৃত্যুর হার ঠিক্‌ 
করিধ। দেন নাই । মাচুষের ছূর্ববপত।, অজ্ঞতা ও লোভে 
শিশ্তমৃহ্যর সংখ)। বাড়ে । ভগবান্‌ মাছবের হাত দির। 
কাজ করেন; মাচ যেমন বীজ বপন করে তেমনি ফল 
পার,-বেশীও নষ, কমও নয় | 

আমেরিকায় টাইফয়েড জরে মৃত্যুর হার কুড়ি বৎসরে 
প্রতি লক্ষে ৪৬ হইতে ১৬তে পরিণত হইয়াছে । তথায় 
বসবে ক্ষযবোগে যে দেড়লক্ষ মৃত্যু হয়, তাহার এক 
লক্ষ নিবা্ধ্য বলিয়। তখাকার ডাক্তারদের ধাবণা। তাহারা 
বলেন ৪৫এব উর্ধ বয়গেব লোকেরা য'দ প্রতিবসর 
একবার করিয়]। বিচক্ষণ ভাঁক্তারেব দ্বারা দেহ পরীক্ষা 
করান, এবং, ওঁষধ সম্বন্ধে নয, খাদ্যমবিশ্রামাদি সম্বন্ধে 
ব্যবস্থা লন, ত হা হইলে গড়ে পাঁচ ব্সর করিয়। পরমাযু 
বাড়িতে পারে । - 

দেশময় স্বাস্থাবৃদ্ধির জন্য খুব চেষ্ট। হওয! দরকার । 
“্ব্বান্থা-লমাচারের” মৃত কাগজের খুব আদর হওষা উচিত। 


বাঁকুড়া-সন্মিলনীর ছুর্ভিক্ষ-ফণ্ড। 


দেশে অন্নাভাব কতক পরিমাণে আছেই। এই 
অভাবেব মাত্র! খুব বাড়িলে তাহা 
বীকুড়ায় ছুর্ভিক্ষ বংসরাধিক কাল লাহ্যু্ছিল +এখস-দরাঃ 
ভাবেব মাত্র! কমিষ! সচরাচর যেকপ থাকে, প্রায় সেইরূপ 
দীড়াইযাছে। দারিদ্র্য দূৰ করিবার চেষ্টার প্রযোজ্রন 


দুর্ভিক্ষে পৰিণত হয় fe 


রর 


হয় সংখ্যা ] 


আগে যেমন ছিল, এধন ৪ সেইরূপ আছে। কেবল দুর্ভিক্ষ- 
ক্লিট লোকদেব উপবান নিবাবণের প্রষোঞ্জন কমিয়াছে। 





লেইজয ঝাকুড়া-দশ্মিলনীর দুতিক্ষ ফণ্ডে সম্মিলনী আর - 


টাকা লইতেছেন না। ভাঁহাদেব হাতে_উদ্বত্ত যে টাক! 
আছে, তাহ! হইতে খুব গৰীব কতকগুলি লোককে শীতবস্ত 
দেওঘ। হইবে । যে-সকল দঘাধর্তী ভদ্রমহিলা ও দয়ালু 
ভদ্রলোক ফণ্ডে অর্থপাহায্য ক্রিয়া সম্মিলনীকে শতশত 
লোককে অন্নবস্ত্র দিতে সমর্থ করিবাছেন, তাহাদিগের নিকট 
কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিতেছি । 
প্রযুক্ত হৃদয়নাথ চৌধুরী আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে 
ভাগলপুরের উকীল শীযুক্ত চন্দ্রশেখব সরকার মহাশযের 
পত্নীর অশ্বিকানগর অঞ্চলে যে জমীদারী আছে, তথাকার 
দুর্তিক্ষরিষ্ট প্রঞ্জাদিগের মধ্যে তিনি প্রায্ সাড়ে ছয় হাজাব 
টাকার চাউন বিতবণ করিয়াছেন, তাহাদেব চাষের জন্য 
যত টাকা ও ধান আবশ্যক তাহ| ধার দিয়াছেন, এবং 
খাঞ্জনার টাকাব সুদ প্রভৃতি মাফ করিয়া ও বীধপুদ্ধরিণী 
আদি খনন করাইষা লোকের যথেষ্ট সাহাষ্য করিয়াছেন। 
এরূপ কর্তব্যনিষ্ঠা ও সহদয়তা প্রনংসনীয়। 
লোকমান্য বাল গঙ্গাধর টিলক | 
মহারাষ্ট্রে শ্রীযুক্ত বাপ গঙ্গাধর টিলক অপেক্ষা অধিক- 
ংখ্যক লোকের অন্বাগ ও শরদ্ধাভাজ্জন ব্যক্তি কেহ নাই। 
তিনি দেশেৰ হিতদাধনার্থ অনেক স্বাৰ্থত্যাগ করিয়াছেন ও 
£কাবাবাস আদ অনেক কেপ ভোগ ক'রয়াছেন। সমুদয় 
কষ্ট তিনি চরিত্রের: দৃঢ়তা প্রযুক্ত অঞুষ্টিতচিত্তে সঙ্থ 
করিয়াছেন। গত ২"শে জুলাই তাবিখে তাহার যাটবংসর 
বয়ংক্রম পূর্ণ হয়। তদুপলক্ষে, উ.হাকে যাহার! ভালবাসেন 
ও অস্কা কবেন, তীহাবা তাহাকে একলক্ষ টাক। উপহাব 
দিতে সংকল্প করেন। আমাদের দেশে খুব ভাল কাজের 
জন্ও এক লক্ষ টাক! সংগ্রহ করা কঠিন। কিন্তু তিনি 
এমনই লোকপ্রধ যে এই একনক্ষ টাকা সংগ্রহ খুব শীঘ্রই 
হইয়। গিধাছিল। টিলক মহোদধ এই টাক! নিজের জন্য 
গ্রহণ ন! করিয়। দেশের সেবার জন্ত গ্রহণ কবেন, এবং 
বলেন ঘে সাধ্যান্থনারে তাহার নিজের টাকাও ইহাতে 
যোগ করিয়৷ লোকহিতসাধনে তৎপর থাকিবেন। 

*. তাহার জন্সেৎসবেব দিন বোহ্বাই-গবর্ণমেণ্টের আদেশ 
অনুসাবে পুনার একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মগরী তাহার 
নামে এই নোটিশ জারী করেন যে, তিনি একব্সর 
নিবপরাধ থাকিবার জামিনপকপ কেন নিক্জে ২০১০০* টাকা! 
জম! দিবেন না, এবং আরও ২০১০০০এব জন্য দুজন 

*তৃভূ দিবেন না, তাহার কাধণ তাহাকে দেখাইতে হইবে। 
ভাহাব নীমে ভক হইবাছিল যেতিনি বক্তৃতা দ্বাবা 
রাজদ্রেহ অপরাধ কবিয়াছেন। পুণার মাজিষ্টরেটের নিকট 
তিনি নোটিস্‌ অঙ্্যযী কাধণ দেখাইভে হাজির হন; 


বিবিধ প্রসঙ্গ__বঙ্জের ও বিহারের তাধা 


১১৭ 
মাজিষ্টরেট তাহার নিকট ২০,০০০ টাক! জামিন লন, এবং 
তিনি যদি এক বংমরের জন্য “ভাল ছেলের* মত স্থব্যবহার 
ন। করেন তাহা হইলে প্রত্যেকে ১০,০০০ টাকা করিয়া 
দিবেন এরূপ দুঙ্গন প্রতিভূও তাহাকে দিতে হয়। তিনি 
মাজিষ্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করেন। 
হাইকোর্ট বলিয়াছেন যে তিনি বিরক্তিকর এবং মাঞ্জিত- 
রুচিবিগর্হিত কথ। কোন কোন বক্তৃতায় বলিয়াছেন বটে, 
কিন্ত রাজপ্রোহস্থগক কোন কথ! বলেন নাই। স্থতরাং 
তিনি জামিনমুক্ত হইয়াছেন । ইহা! আনন্দের বিষয় । 

শ্রীযুক্ত টিলক নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু। তিনি টাইম্সের 
ভারতবর্ষস্থ সংবাদদাত। সার ভ্যালেটিন কিরলের বিরুদ্ধে 
মানহানির যোকদ্দম। চালাইবার জন্য বিলাত যাইবেন। 
ইহাতে সমাদ্রভন্নভীত অনেকের সমুদ্রযাত্রার পথ প্রশস্ত 
হইবে। বিসাতের লোকদিগকে নিশ্চক্পই তিনি বুঝাইতে 
চেষ্ট। করিবেন যে ভারতবর্ষের ও ব্রিটিখপাত্ত্রাজ্যের মঙ্গলের 
জন্য ভারতবানীদিগকে হোমরূল বা স্বরাঁজের অধিকার 
অবিলম্বে দেওয়া উচিত । 

মৃহারাষ্ট্রে টিলকপ্রমুখ দেশভক্তদিগের উদ্যোগে স্বরাঞ্জ- 


?" লাভের জন্ত হোমক্ধল লীগ স্থাপিত হইয়াছে । এই সমিতির 


চেষ্টায় শ্বরাজসমর্থক নান! পুস্তিকা মুদ্রিত ও বিতরিত, 
এবং নানাস্থানে বক্তৃত। হইতেছে । -মান্দ্রীজে শ্রীমতী 
এনি বেশাণ্টও হোমন্ধল লীগ স্থাপন কবিয়া এইরূপ কাজ 
করিতেছেন; ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে ইহার শাখা 
স্থাপিত হইয়াছে । 

গতমাসেতেুল। টিলক মহোদয়ের একখানি 
ফোটো গ্রাফ হইতে আমরা ছবি প্রস্তুত করাইয়া মুদ্রিত 
কবিলাম । 


বঙ্গের ও বিহারের ভাষা। 

কয়েক বংদর পূর্বে ভাগলপুবে বঙ্গীষ সাহিত্য-সশ্মি- 
লনের অধিবেশন হইযাছিল; এবার বীকীপুরে হইবে 
উভয় স্থানই বিহারের অন্তর্গত। বিহারে যে-সকল বাঙালী 
স্থায়ী ব! প্রায় স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছেন, তাহাদের 
উদ্যোগে নশ্মিলনের এই অধিবেশন হ'তেছে। অনেক 
বিহারীও বাংলা বুঝেন; তাহাদের মধ্যে সম্ভবতঃ কেহ কেহ 
সভাস্থলে উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু তাঁহারা কেহ কর্শ্ব- 
কর্তাদের মধ্যে পরিগণিত নহেন। কিন্তু যদি বাকীপুরে 
হিন্দীসাহিত্যসম্মেলনের অধিবেশন' হইত, তাহ] হইলে 
তথাকার' শিক্ষিত বিহাগী ভদ্রলোকেরাই উদ্যোগী কর্মী 

হইতেন। কারণ, বিহারের কেতাবী ভাষ! হিন্দী । 
- বিহাঁবের “সাধু” ভাষা হিন্দী হইলেও তথাকার কথিত 
ভাষা রশৃহন্দী অপেক্ষ। বাংলার সহিতই সাদৃশ্য বেশী |, 


তির: 


* “The dialects spoken 08108771010 he [Dr 
Giieisun] distiuguivshes 09115355015 as Bihar, 2 
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‘‘In declension, it [Bihari] partly follows Bengali 
and partly Eastern Hindi, but an the most important 
oint, the formation of the oblique base, it follows the 
ormer aud bears 200. resemblance to the latter. In 
conjugation, it differs altogether from Hindi and close- 
ly follows Bengali.”t 


এই সাদৃশ্য আগে আরও বেশী ছিল। সেইদ্রন্য বিদ্যা 


পতিকে বিহারী ও বাঙালী উভয়েই আপনাদের কবি 


বলিয়। দাবী করেন, এবং মিথিলার হস্তাক্ষর ও বাংলার 
হস্তাক্ষর এক । এই অক্ষর মিথিলার. পুবাতন পু'থিতে 
পাওয়া যায়, এবং এখনও মিথিলার ব্রাহ্মণের ইহা ব্যবহার 
করেন। 

কোন তৃধগড ঘ্দি নিক্ের ভাষায় সাহিত্য স্থষ্টি করিতে 
পারে তভাল॥ নতুব। তাহাকে কোন প্রতিবেশীর নিকট- 
সংপৃক্ত সাহিতকেই নিঞ্জের সাহিত্য বলিয়। গ্রহণ করিতে, 
হয়৷ বিহারের কথিত ভাষ। হিন্দী ও বাংলা হইতে 
কতকট। পৃথক হইলেও আধুনিক স্বতন্ত্র বিহারী সাহিত্যের 
হৃষ্ট হয় নাই। বিহারে আদালতে ও আগ্র-অষোধ্যার 
ভাষ। বাবহৃত হইতেছে, কেতাবী ভাষাও হিন্দী ব| উ্দি, 
হইয়াছে । অথচ কথিত ভাষ! হিন্দী অপেক্ষ। বাংলারই 
বেশী কাছাকাছি বলিয়া এবং আধুনিক হিন্দী সাহিত্য 


_ অপেক্ষ। আধুনিক বাংল! সাহিত্য উংকৃষ্ট বলিয়া, বিহারের 


কেভাবী ভাষ! বাংল! হইলে, এবং বিহারীর। বাংলাকেই 
আপনাদের সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে তাহ। অধিকতর 
স্বাভাবিক হইত | কিন্তু তাহা হইল ন! কেন? এই 
বিষয়টির আলোচন! বাঁকীপুরের সাহিত্য-ম্মিলনে কোন 
বিহারপ্রবাসী ষোগ্য বাঙালী কবিলে ভাল হয়। তাহাকে 


বিহাবী ও বাংলা ভাষার সাদৃশ্য এবং বিহারী ও হিন্দীর' 


পার্থক্য দেখাইতে হইবে। মিথিলার ৪ বাংলার অক্ষরের 
এক্য এবং মিথিলার ও নাগরী অক্ষরের প্রভেদও দেখাইতে 
হইবে তাহার পর, সম্ভবত: কি কি কারণে বিহারে 
বাংলার বিস্তার না হইয়া হিন্দীর বিস্তার হইল, তাহার 
আলোচন! করিতে হইবে । 

ভাপাভানা ভাবে দেখিলে মনে হয়, বাংল। ও বিহার 
যখন এক স্থুবাভুক্ত ছিল, তথন বিহারে বাংলাই ত চল! 


derived from the Magadbhbi Prakrit, which is also the 


parent of Bengali, Oriya and Assamese, aud it is to 
these languages that Biblari is most closely allied, 
and with which it t3 accordingly grouped.” ‘pr. 
Grierson has now shown that the Bihari dialects not 
only canuot be treated as appertaining to the samc 
language as those uf Oudh and Bundeflhbanud, but 
that they do uot even belong to the saiuc linguistic 
25100 

t The sigu of the future Lense iu Bengali and 
Bihari is ‘Db’, that of the past 11 and that of the pre- 
sent definite ‘chhi’ The uunubers are used, not,to 
distinguish between singular and plural, Dut 68 show 
respect or the reverse, and the distinction between. the 
conjugation of transitive and intransitive verbs has 
disappeared.” 13013881] Ceystus Repost, 1901, p. 315. 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 
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উচিত ছিল। কিন্ত আঁসামও এক সময় বাংলার সঙ্গে” 
যুক্ত ছিল। . কিন্ত প্রধানতঃ ও প্রথমতঃ মিশনরীদের 
চেষ্টায় ও প্ররোচনায় আদামী একটি স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া 
গণ্য হইয়াছে; যদিও আসামের ভাষার সঙ্গে বাংলা “সাধু” 


ভাষার যে প্রভেদ, চট্টগ্রামের কথিত ভাষায় ও কেতাবা 


বাংলায় তার চেয়ে বেশী প্রভেদ নাই, এবং পুরাতন 
আসামীয় কাব্য প্রাচীন বাংলা কাব্য অপেক্ষা আমাদের 
পক্ষে বেশী দুর্বোধ্য নহে। যেরকম কারণে ও চেষ্টায় 
বাংল! ও অসমিয়া স্বতন্ত্র হইয়াছে, বিহারের ভাষাকে স্বতন্ত্র 
করিবার জন্ত পেরূপ কোন মিশনরী বা সরকারী চেষ্টা 
হইয়াছিল কি না জানি না; কিন্তু আমাদের মনে হয় বাংলা 
ও বিহার এক শাসনের অণীন হওয়াতে, সরকারী কর্শ্মচারী 
ও প্রথম প্রথম রেলওয়ে ষ্টেখনের কর্মচারী বেশী পরিমাণে 
বাঙালী হওয়াতে, বিহাঁরীদের মনে ষে ম্বাভাবক 
বিরক্তি, অসস্তোষ ও দঈর্য্যার আবির্ভাব হইয়াছিল ( যাহা 
এখনও আছে), তাহাই বিহারে বাংল। ভাষা ও সাহিত্যের 
গ্রনারের অন্ততম অন্তরায় হইয়! থাকিবে । প্রদেশজদিগের 
সহিত ব্যবহারে প্রবাসী বাঙালী মাত্রেরই সৌজন্তের অভাব 
আগে ছিল বা! এখনও আছে, এন্সপ বলিলে মিথ্যা কথ! 
বল! হইবে ; কিন্ত কতকগুলি প্রবাসী বাঙালীর ব্যবহারে 
ওন্ধত্য ও অশিষ্টতার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। 
এই দোষ বিহারীদের অসন্তোষ, ঈর্ধযা ও বিরক্তি 
বৃদ্ধি করিয়! থাকিবে । যাহাব প্রতি মনের ভাব এইরূপ, 


তাহার ভাষা ও সাহিত্য কেমন করিয়া গ্রহণীয় ও আদরণীয় ৮ 


হইতে পারে? - 

বিহারে বাংলার আদর ন! হইবার হয় ত আরও একট! 
কারণ ছিল। বাঞ্গালীদের ভীরু বলিয়া একট! অপবাদ 
আছে বা ছিল। অপবাদট। সত্য হোক ব। মিথ্যা হোক, 
তজ্জন্য বাঙালীকে “ভাত খাউআ,” ও “ভূখা” বলিয়া অনেক 
খোট! অবজ্ঞা করিতেন; এখনও করেন কিনা, জানি না । 
যে অবজ্ঞার পাত্র, তাহার ভাষা ও সাহিত্য আদৃত ন। 
হইবারই কথা। 

আমরা বে-ছুটি কারণ অনুমান করিলাম, তাহ! সত্য 
কি না, বলা যায় না; অন্ত কারণও থাকা সম্ভব। যাহাই 
হউক, এখন বাংল। বিহার আলাদা হইযা গিয়াছে । অনেক 
বিহারী শিক্ষিত হইঘ। চাকরী পাইতেছেন, বিহারে পৃথক 
হাইকোর্ট হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ও পৃথক হইতেছে । 
নিতান্ত নির্বোধ ব্যতীত আর কেহ এখন আব সাহসে বিহারী 
বাঙালীর চেয়ে শেষ্ঠ মনে করিয়া বাঙালীকে অবজ্ঞ! করিতে 
পারে ন।। বাংলাকে বিহারের কথিত ভাষ! ক্রি 
চেষ্টা করিতে আমরা বলি না; ] রব 
সম্ভাবনা নাই, যদিও স্বাভাবিক কারণে বাংলা-বিহারেব 
সীমাস্তদেশে কোথাও কোথাও বিহাবীৰ পরিসত্ডে . বাংলা 


চি 


২য় সংখ্যা ] 


ANAM NANA AAA A. 





‘চকু হইতেছে।* কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রচার বিহায়ে 
হইতে পারে। কি প্রকারে হইতে পারে, তাহার আলোচনা! 
বাঁকীপুর বঙ্গীয় মাহিত্য-সম্মিলন করিলে ভাল হয়। 
যে ভাষ। ও সাহিত্য যত বেশী লোকের দ্বারা- ব্যবহৃত 
ও আদৃত হয়, তাঁহার উন্নতি ও শক্তি তত বেশী হইবার 
সম্ভাবনা! তা ছাড়া, সাহিত্যের বন্ধন প্রেমের বন্ধন। 
আমর! যদি বিহারীকে বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়! 
আনন্দ দিতে পারি, তাহা হইলে বঙ্গে বিহারে একত। বুদ্ধি 
পাইবার সম্ভাবনা । দৃষ্টান্তন্বর্ূপ বল! যাইতে পারে, 
ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি ও গদ্যলেখকেরা আমাদের যেরূপ 
প্রীতি ও অন্ধাভাজন, অন্য কোন ইংরেজ তেম্ন প্রীতি ও 
শ্রদ্ধার পাত্র নহেন। 


বিহারে বাঙালীর আদর । 


“আম্রা ভারতবর্ষের প্রধান জাতি হইয়া বসিয়। 
থাকিব, জ্ঞানে ধর্শ্মে শক্তিতে কেহ আমাদের সমকক্ষ 
হইতে পারিবে না, এরূপ ভাব পোষণ করা কোন 
প্রদেশের লোকেরই উচিত ন্য। কিন্তু কোন বিষয়ে 
কাহারও অবস্থা মন্দ থাকিলে, তাহাতেও সন্তষ্ট থাকা 
উচিত নয়। ভারতবর্ষের উন্নতিব জন্য আরও একটি 
বিষরে দৃষ্টি থাক! আবশ্যক । ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই 
অন্য প্রদেশের কতকগুলি লোক স্থায়ী ও অস্থায়ী 
ভাবে বনবাম করে। এই প্রবাসীদের মধ্যে অনেকে, যে 

এ প্রদেশে বান করেন তাহার হিতচেষ্ট! করেন। প্রবাসী 
বলিয়া সেই নেই প্রদেশে ইহাদের অনার হওয়া উচিত 
নয়। গুণ ও ষোগ্যত। অনুসারে গ্রদেশজদের মতই ইহাদের 
আদর হইলে বুঝা যায় যে সমগ্র ভারতব্যাপী জাতীয়তার 
দিকে আমরা অগ্রদর হইতেছি। বিহারে বিহারী ও 
বাঙালীর মধ্যে মনোমালিস্তের কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি 
ও শুনিয়া ব্যথিত হইয়াছি। সংপ্রতি রায় বাহাদুর পূর্ণেন্দু 
নারায়ণ সিংহ মহাশয় বিহারের ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি 
নির্বাচিত হওয়ায় আনন্দিত হইলাম ৷ তিনি এক দিকে যেমন 
বাংল! সাহিত্যেব ও বাঙালীর জাতীষ জীবনের সঙ্গে যোগ 
রাখেন, অন্যদিকে তেমনি বিহারের হিতসাধনেও তৎপর। 
আব একটি স্থলক্ষণ জাতীযতার বৃদ্ধি স্থ5না করিয়া আমা- 

* দ্িগকে আনন্দিত করিষাছে। বিহারের ছাত্রেরা গ্রতি- 
বৎসর সভা করিয়। আপনাদের কর্তব্য নির্ধারণ করেন, 
এবং বিহারে শিক্ষা বিস্তাবের উপাষ আলোচন] করেন। 








* North of the Ganges, however, Bengali has in- 

ded Bibar territory, and in theportions of Purnea 
an hich lic tag the east of the Mahananda 
river, the language in common tse is Bengali, and 
not Hindi.” Bengal Census Report, 1901, p. 315. 
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এবার দারভাঙ্গা় এই আলোচনা-সভাব অধিবেশন হইয়া 
ছিল, এবং বিখ্যাত এ্রতিহাসিক অধ্যাপক যদুনাথ সরকার 
মহাশয় ইহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। 


বাঙালীর নিশ্চেষ্টভা । 


বাংলা বোশাই মান্দ্রার্জ এই তিনটি প্রদেশকে ভারত 
বর্ষের সর্বাপেক্ষ। অগ্রনর প্রদেশ মনে কর! হয় । মান্দ্রা ৰ 
প্রতি বৎসর রাজনৈতিক ও সামাজিক সমিতির অধিবেশন 
হয়, জেলার জেলায় বার্ধিক আলোচনা-সমিতি বসে। কিছু 
দিন হইতে এ প্রদেশে হোমরূল লীগের খুব বশ্দিষ্ঠত। দেখা 
ষাইতেছে। বোম্বাই প্রেসিডেক্সীতে সম্প্রতি আহমেদাবাদ 
শহরে রাজনৈতিক, সামাজিক ও শৈক্ষিক সভার অধিবেশন 
হইয়া গিয়াছে। তা ছাড়া, মহারাষ্ট্রে হোমরূল লীগের বেশ 
উদ্যোগিত। দৃষ্ট হইতেছে । অনগ্রসর প্রদেশগুলির মধ্যে 
আগ্রা-মষোধ্যা প্রদেশে সম্প্রতি রাজনৈতিক, সামাজিক ও 
শিল্পব(ণিজ্যিক আলোচনাসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে । 
তাহার আগে এ প্রদ্দেশকে মন্ত্রীনভা ন! দেওয়ার বিরুদ্ধে 
সভা হইরাছিল, মিউনিপিপাল বিলের বিরুদ্ধে সভা হ্ইয়া- 
ছিল, শিক্ষাবিষয়ক নানা প্রশ্নের আলোচনার জন্য সভা 
হইয়াছিল, এবং হিন্দু নভার অধিবেশন হইয়াছিল । মধ্য- 
প্রদেশ ও বেরার আগ্রাঅঘোধ্যা অপেক্ষাও পশ্চাৎপদ 
বলিয়া পরিগণিত । সেখানেও সম্প্রতি রাজনৈতিক 
আলোচনা-সভার অধিবেশন হইয়| গিয়াছে। 

বাঙালীর বাক্যবাগীশ বলিযা বদনাম আছে। আমরা 
কথায় কথায় বলিতাম, “কথা ঢের হয়েছে, এখন কাঁজ কর,” 
“এখন আর কথার সময় নাই, কাজের সময় এসেছে” ; 
কাঙ্জের জন্যও যে কিছু কথার দরকার তাহা ভুলিয়া 
যাইতাম। যাহাই হউক, এখন কথ! ত বন্ধ হইয়াছে; 
কাজ হইতেছে কি? কোন্‌ দিকে কাজ হইতেছে, অন্ততঃ 
অন্তান্য প্রদেশের চেয়ে, যাহারা এখন কথা বলিতেছে 
তাহাদের চেয়ে, কি বেশী কাজ হইতেছে, তাহা জানি না; 
জানিতে পারিলে সুখী হইব | 

বাঙালী কি নীরব সাধনা ও তপস্থার দ্বার! শক্তি 
সঞ্চয় করিতেছেন? সকলে ভাবিয়। দেখুন ও অনুসন্ধান 
করুন। 


শিবপুর কলেজের ধর্মঘটের পরিণাম । 


শিবপুর কলেজের ১৮* জন ছাত্রের ধর্মঘট কর! 
অপরাধে নাম কাটা গিয়াছিল। তার পর উহাদের অভি- 
ভাবকদিগকে একটা চিঠি দেওযা হয় যে যাহারা ছেলেদের 
আবার ভর্তি করিতে চান, তাহারা দরখাস্ত করিবেন। 
প্রা ধকল ছাত্রই দরখাস্ত করে। দরখান্তগুলির উত্তরে 
কলেজের শাসকসমিতি যে যে সর্ে ছাত্রেরা ভর্তি হইতে 
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. প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
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পারিবে, ভাহা স্থির করিয়! দিযাছেন। তাহাতে দেখা 
যাইতেছে যে কোন ধর্ম্মঘটকারী ছাত্র সরকারী ছাত্রবৃত্তি 
পাইবে না, ন্যন বেতনে কেহ ভর্তি হইতে পারিবে না, 
প্রত্যেককে বার্ষিক ১০ হইতে ১৫ টীকা জরিমানা দিতে 
হইবে, বেসব ধর্ম্মঘটকারী ভর্তি হইবে না তাহাদিগকে 
কলেজ-নার্টিফিকেট দেওয়া হইবে না, ধর্শঘটকারীদের 
যাহারা কেতাবী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াছে, তাহাদিগকে 
কাৰ্য্যত (Practical) অর্থাৎ হাতে-হাতিযারে শিক্ষা 
দেওয়া হইবে না, ইত্যাদি। এই হুকুষগুলির মধ্যে 
কোথাও স্নেহ মমত| বিবেচনার বাম্পও নাই; কেবল 
দমনের চেষ্টা দেদীপ্যমান। কলেজের শানক-সমিতিব 
( governing body) যেসব সভ্য - এইসব হুকুম 
দিয়াছেন, তারা সকলেই বিদেশী; কাহারও নিজেব, 
আত্মীয়ের বা বন্ধুবান্ধবের ছেলে শিবপুর কলেজে পড়ে 
না, কখন পড়িবেও না, স্থতরাঁং দরদ কোথা হইতে 
আসিবে? দবদ না থাক, শুক্ষ বিচার.ও ত হওয়া উচিত 
ছিল। তাহাও হয় নাই। ধশ্মঘটকারীদের কি বলিবার 
ছিল, তাহা শোনা হয় নাই। তাহা শুনিয়। পরিমিত 
শান্তি দিলে আপত্তির কারণ ততটা থাকিত না । কলেজের 
শানকসমিতির ন্তায়পরতার অভাব ও অবিবেচনা অত্যন্ত 
ক্ষোভের বিষয়। শান্তি মাত্রা ছাড়াইয়। গেলে তাহাকে 
লোকে কেবল নির্ধ্যাতন মনে কবে। কিন্তু আমাদের 
একথা বলাও বৃথা ; কারণ, লোকে অর্থাৎ দেশী লোকে 
কি বলে ব। ভাবে তাহা কলেজের শাসকসমিতির স্ভ্যদের 
নিকট সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ অবজ্ঞার ও তাচ্ছিল্যের জিনিষ। 
দেশের লোকের কাছে তীহাদ্দের কোন দায়িত্ব নাই 
বলিয়াই ত এইব্প অতি কড়া হুকুম দেওয়! সম্ভব হয়। 
তাহার। নিজেদেব ছেলেদের ছুরস্তপন। যে চোখে দেখেন, 
আমাদের ছেলেদের বেলায় সেটা মনে থাকে না; কারণ, 
তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের হদ্ধের যোগ নাই। এর! যে 
বিজিত জাতির কতকণ্ুল! উঠতি-বয়সের প্রাণী মাত্র, 
স্থতরাং ইহাদের সম্বন্ধে দমন করিবার চিন্তাটাই আগে 
আসে; কি করিলে কল্যাণ হইবে, তাহা কে ভাবে? 
কলেজের শীদকসমিতির হুকুমই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বলিযা 
গৃহীত হওয়া উচিত নয। গবর্ণমেণ্ট পুনবিচার করিলে 
ভাল হয়। 


রবীন্দ্রনাথ কানাডার মাটা মাঁড়াইবেন না। 


, জাপানে কিছু কাল থাকিয়। শ্রীঘুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
আমেরিকার সশ্মিলিত-রাষ্ট্রে গিয়াছেন।, কানাডার টরোণ্টে। 
শহরের ভেলী ষ্টাব কাগজে যিষ্টার ভি, জেমীসন লিখিযান্ছেন 
যে রবীন্দ্রনাথকে কানাডার ভ্যাঙ্কভার শহরে নামিবীর্ জন্য 
নিমন্ত্রণ করা হয়। তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই, 


কানাডায় অবতরণ করেন নাই। তিনি ওঁ দেশে ইহা* 
প্রকাশ করিয়া সকলকে জানাইতে বলিয়াছেন যে ষত দিন 
তাহার স্বদেশবাসীর্দিগকে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় অবজ্ঞা ও 
নির্যাতন করা হইবে ততদিন তিনি তাহাদের মাটী 
মাঁড়াইবেন না; এসব জাতিব মনের গতি ন! ফিরিলে৮- 
তাহারা ভাবতবাপীর সহিত ভাল ব্যবহার কবিবে বলিয়! 
তিনি আশা করেন ন!। 


ভারতবর্ষের অস্তিত্ব লেপ। 


আমেরিকার সন্ষিলিত-রাষ্টে এশিয়ার লোক যাহাতে 
আব অবাধে যাইতে না পারে তাহার জন্য যখন একটা! 
আইনেব খসড়া প্রস্তুত করা হয়, তখন তাহাতে অন্তান্ত 
নিষিদ্ধ জাতির মধ্যে জাপানীদেরও নাম ছিল। জাপানের 
দূত চিন্দা ইহাতে আপত্তি করেন, এবং এই বলিয়া ক্রোধ 
প্রকাশ করেন যে “ইহা অত্যন্ত অপমানেব বিষয় যে ভারত- 
বর্ষের সঙ্গে জাপানের না করা হইয়াছে ।” জাপানের 
অনেক লোক ভারতবর্ষকে বড়ই হেয় জ্ঞান করে । ডাক্তার 
দাঞ্ো এবিনা নামক একছন জাপানী থুষ্টিয়ান পাত্রী 
“শিঞ্জিন* নামক কাগজে লিখিঘাছেন £ “To attempt to 
classify Japan with India is a mistake, for 
Japan is to be classed only with such 
countries as Britain, Geimany and France: 
that is, with modern nations.” “দাপানকে ভারত- 
বর্ষের শ্রেণীতে ফেলা তুল, জাপানকে কেবল ব্রিটেন, 
জার্মেনী, এবং ফ্রান্সের মত দেশের, অর্থাৎ আধুনিক জাতি- 
দের, সঙ্গে এক শ্রেণীতে ফেলা উচিত |” 

সম্প্রতি জাপানের একটি কাগঞ্ে লেখা হইযাছে যে 
পৃথিবীর মধ্যে লোকসংখ্যা জাপান পঞ্চমস্থানীয় দেশ 
প্রথম চীন, দ্বিতীষ রুশিষ।, তৃতীষ আমেরিকার সম্মিলিত- 
রাষ্ট্র, এবং চতুর্থ জামেনী। অবধ্য ভৌগোলিক হিসাবে 
চীনের নীচেই লোকসংখ্যায় ভারতবর্ষের স্থান; কিন্ত 
ভারতবর্ষেব স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব নাই বলিযা জাপানীব। 
উহাকে গণনার মধ্যে আনে নাই। 


জাপানে চীন দেশের ছাত্র । 


জাপানে এখন ৮১৪ জন চীনদেশের ছাত্র আছে ।-4 
সর্বাপেক্ষা বেশী ছাত্র শিল্প শিখিতেছে। ২১০ দ্রন তোকিওর 
হায়ার টেক্লিক্যাল কলেজে এবং ৩০ জন ওসাকার হায়ার 
টেক্রিক্যাল কলেজে । ত! ছাড়া ২৮ জন বাণিজ্য 
ধিখিতেছে, ৫১ জন চিকিৎসা শিখিতেছে, এবং ৮৫ জন 
শিক্ষকতা শিখিতেছে। 


আজকালকার 'দিনে জুড” 
টিকিবার উপায় চীনদেশের যুব | 
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প্লেটো-_মোক্রাটাসের আত্মসমর্থন 
( মূল গ্রীক হইতে অনুবাঁদিত।) 
সোক্রাটান।. 

হে আথেন্সবাদী নরণণ, আমি জানি না, আমার 
অভিযোক্তারা তোমাদিগের চিত্তে কি ভাবের উদ্রেক 

করিযাছে। তবে আমি নিজে কিন্তু তাহাদিগে 

বাকা-মোহে আপনাকে প্রা ভুলিয়াই গিযাছিল(ম,_- 
তাহাব। এমনই আপাঁত-মনোহর ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছে । 
তবু তে তাহার। বলিতে গেলে সত্য কথা একটি ও উচ্চাবণ 
করে নাই। কিন্তু তাহাব। যে অসংখ্য মিথ্যা কৰা বলিয়াছে, 
তগ্মধ্যে তীহাদিগেব এই কথাতেই আমি সর্বাপেক্ষা অধিক 
বিস্মিত হইয়াছি--তাহার! বঙ্গিয়াছে যে আমি আশ্চর্ধা 
" ৰক্ত।; অতএব তোমাদিগেব সতর্ক হওসু! কর্তব্য যে আমি 
ঘেন তোমাদিগকে বিভ্রান্ত না করি। যখন দেখা যাইবে, 
যে, আমি মোটেই আশ্চর্য বন্ত। নই, তখন তাহাদিগের 
উক্তি আমি অবিলম্বেই মিথ্য। বলিমা প্রতিপন্ন করিব; 
সুতরাং তাহারা যে এমন কথা বলিতে লজ্জাবোধ করে 
নাই, এইটই আমার নিকটে তাহাদিগের চরম নিল্্জতার 
+ কাৰ্য্য বলিষা প্রতীঘমান হইতেছে । তবে, যে সত্য 
বলে, তাহাকেই যদি তাহার! আশ্চর্য্য বক্তা বলিয়। অভিহিত 

করে, মে স্বতগ্র কয! | যদি ইহাই তাহাদিগের অভিপ্রায় 
হয, তবে আমি নিজেই স্বীকার করিতেছি, যে, আমি 
তাহাদিগের অপেক্ষ। ভিন্ন-প্রক্কতির বক্ত।। এখন, আমি 
বলিতেছি, যে, তাহারা সত্য অল্পই বলিয়াছে, অথব। কিছুই 

বলে নাই; কিন্তু আমার নিকটে তোমবা সমগ্র সত্য 

শুনিতে পাইবে । হে আবীনীয় নরগণ, তোমর] নিশ্চয়ই 

আমার নিকটে উহাদিগের মৃত পল্পবিত পদবিন্যাসশোভন 

অলঙ্কার-পরিপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রুত হইবে ন|। কিন্ত আমার 

এ মনে বিনা আযাসে যখন যে-কথা- উদিত হইবে, আমি 
সেইরূপ কথাদ্,। ন! ভাবিয়া না চিন্তিয়া, আমার বক্তব্য 
বলিয়া ষাইব। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, যে, আমি 
যাহ! বলিব, তাহ! ন্যাধ্য। অতএব তোমরা আর কিছুই 
কৃরও না। কেননা, হে বন্ধুগণ, আমার 

এই বয়সে. তরুণ যুবকের মত পল্পবিত ভাষা মিথ্যা 
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তর্কজাঁল লইযা তোমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া কখনই 
শোভন হইবে ন!। কিন্ত, হে আধীনীয় নববৃন্দ, আমি 
একান্তচিত্তে একটি বস্তু তোমাদিগের নিকটে ভিক্ষা 
চাহিতেছি ও প্রার্থনা করিতেছি । তোমর। অনেকে 
বাজারে, মহাজনদগের গর্তে ও অন্যত্র আমার কথাবার্তা 
শুনিযাছ। এই সকল স্থানে আমি- ধে-ভাষায বাক্যালাপ 
করতে অভ্ন্ত হইধাছি, যদি আন্মপমর্থন করিবার কালে 
আমি ঠিক সেই ভাষায় মনের ভাব বাক্ত করি, তবে 
তোম্র। তাহাতে বিস্মিত হইও না, কিংবা আমাকে বাব! 
দিওন]'। কেনন, প্রকৃত অনস্থাট। এই--আমাব বস 
সন্তর বংসরেব অবিক্ক হইয়াছে; আমি এই প্রথম 
বি5ারাসষে উপস্থিত হইয়াছি ; স্থতরাং আমি এখানক।ব 
ব্লিবার রীতির সহিত সম্পূর্নকূপে অপরিচিত । আমি 
যদি বান্তব্ই অপরিচিত বিদেশী হইতাম, তবে, আমি 
যে প্রদেশে লালিতপালিত হইযাঁছি, তথাকার ভাষাম ও 
রীতিতে কথা বলিলে তোমর! আমাকে নিশ্চয়ই মার্জনা 
করিতে । অতএব আমি তোমাদিগের নিকটে এই ভিক্ষা 
চাহিতেছ--মামাব তে। বোধ হয এই ভিক্ষা গ্যাঁয়পঙ্গত _ 
তোমরা আমার বলিবার রীতি উপেক্ষা করিও; উহ! 
হয়তে। ভোম্দিগের রীতি অপেক্ষ] মন্দ, হযতো। তদপেক্ষ! 
ভাল _কিন্ত তোম্র! শুধু ইহাই দেখিও এবং ইহাতেই 
মনোনিবেশ করিও, যে, আমি যাহ! বলিতেছি, তাহ! ন্যায্য, 
কি ন্তায্য নহে। ইহাই বিচারকের গুণ, যেমন সত্য-কথন 
ব্যবহারাজীবের গুণ । 

২। হে আধেন্সবাঁপী নরগণ, আমাৰ পক্ষে ইহাই 
বিশি-সক্গত যে আমার পুবাতন অভিষে।ক্রার1 আমার বিরুদ্ধে 
প্রথমে ষে-সকল মিগ্যা অভিযোগ রাষ্ট্র করিয়াছে, আমি 
পূর্বে তাহার প্রত্যুত্তর দিব, এবং তৎপরে পরবর্তী অভি- 
-ষোক্তাদিগের বর্তমান অভিবোগপ্তলি হইতে আত্মসমর্থন 
করিব । কারণ, বহুকাল পূর্বব হইতে বহু বৎসর ধরিয়া 
বহুঙ্গন তোমাঁদিগের নিকটে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ কবিযা 
আনিতেছে। কিন্তু তাহাবা সত্য কথা একটিও উচ্চারণ 
করে না! । আম্থযাটল ও তাঁহাব . সহচবগণ অপেক্ষা আমি 
ইহী্রিগকেই অধিক ভষ করি; ষদিচ উহারাও ভীষণ বটে । 
কিন্তু, হনে বন্ধুগণ, এ প্রথমোক্ত ব্যন্তি রা ভীষণতর; তাহারা 


১২২ 
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তোমাদের অনেককে বাল্যাবধি হস্তগত করিয়া বুঝাইয়। 
আসিতেছে ও আমার বিরদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ 


করিতেছে _সোক্রাটাদ নামে একজন লোক আছে, সে 


জ্ঞানী, সে. নভোমগ্ডলের ধ্যানে নিমগ্ন থাকে, তৃগর্তস্ 
যাবতীয় পদার্থের তত্বাস্থদন্ধ'ন করে, এবং কুযুক্তিকে সুযুক্তি 
বলিষা প্রতীতি জন্মাইতে পারে। হে আধেন্সবাদিগণ, 
ইহার! আমার এই প্রকার -অধ্যাতি রটনা করিতেছে 
ইহারাই আমার ভীষণ অভিষোক্ত।) কারণ, তাহাদিগেব 
কথ। শুনিয়া লোকে ভাবে, যে, যাহার! এই-সকল অনুসন্ধানে 
তৎপর, তাহার! দেবত।তেও বিশ্বাস করে না! তারপর, 
এই অভিযোক্তার! সংখ্যায় বহু, এবং তাহারা বহুকাল 
ধরিয়। অভিযোগ করিয়। অ।সতেছে; অধকন্ত, তাহার! 
এমন বসে তোমাদিগকে আমার দোষের কথা বলিয়াছে, 
যধন তোমাদিগের পক্ষে উহ! বিশ্বান কবা খুবই সম্ভব ছিল; 
কেনন।, তোমরা তখন বালক, এবং অনেকে কেবল শিশু 
ছিলে । তাহার! বস্তুতঃ এমত অবস্থাঘ আমার বিরুদ্ধে 


অভিযোগ করিয়াছে, যাহাতে আমার পক্ষে একটি কথ। 


বলে, এরূপ কেহই নিকটে বর্তমান ছিল না। আর, 
এক্ষেত্রে সর্বধাপেক্ষ* অসঙ্গত ব্যাপার এই, যে, আমি 
ভাহাদিগের নামও অবগত হইতে সমর্থ হই নাই। 
ইহাদ্রিগের মধ্যে একজন ব্যঙ্গনাট্যকার আছে, ইহা ভিন্ন 
আমি তাহাদিগের সম্বদ্ধে আর কিছুই বলিতে পারি ন|। 
কিন্তু যাহারা ঈর্য্যা ও বিদ্বেষবশতঃ তোমাদিগকে আমার 
প্রতি বিরূপ কবিয়। তুলিতেছে; আবার যাহার। নিজের! 
আমার নিন্দায় বিশ্বাস করে বলিষ। অপরকেও উহ! বিশ্বাস 
করাইতে প্রানী হইযাছে; নেই-সকগ লোকের সঙ্গে 
পারিন। উঠাই দর্ধাপে ক! কটন । কারণ, আমি তাহাদিগের 
কাহাকেও এখানে সাক্ষ্য দিবার জন্য আহ্বান কিংবা প্রশ্ন 
করিতে সমর্থ নই; বস্তুতঃ আমাকে আত্মলমর্থন করিতে 
যাইয়া বাধ্য হইয়াই যেন ছায়ার সহিত যুদ্ধ করিতে 
হইতেছে; এবং আমাকে এমত প্রশ্ন করিতে হইতেছে, 
যাহার প্রত্যুত্তর দিবার জন্ত কেহই উপস্থিত নাই ।”অতএব, 
আমি যেমন বলিতে ই, তোমবা মানিয়া লও, যে আমার 
অভিযোক্কবর্গ দ্বিবিধ; একদল অধুন! আমার সিদ্ধ 
অভিযোগ করিয়া আসিতেছে; অপর দল পুরাতন; ' আমি 
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তাহাদিগের কথ! বলিয়াছি। তোমরা! স্থির কর, যে, *. 
আমি প্রথমে ইহাদিগের বিরুদ্ধেই আত্মননর্থন করিব; 
কেননা, তোমরা তাহাদিগের অভিষোগই পূর্বের শুনিয়াছ; 
এবং তাহাবা পরবর্তী অভিযোক্কা্দিগের অপেক্ষা সংখ্যায়... 
অনেক অধিক । ১ 
যাক্‌। হে আথীনীযগণ, আমাকে আত্মদগর্থন করিতেই 
হইবে; এবং তোমব! বহুকাল অবধি আমার্‌ বিরুদ্ধে যে 
কুভাব পোষণ করিয়। আপিতেছ, তাহা দূর করিতে হইবে 
-তাহাও আবার এত অল্প সময়েত্র মধ্যে । যদি তোমাদের 
ও আমার পক্ষে ইহাই বাঞ্ছনীয় হয়, তবে, আমি আশা 
করি, আমি এই কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিব, এবং 
আত্মপমূর্থন করিয়া! সফনকাম হইব । কিন্তু আমি বিবেচন! 
করি, ষে, কাঞ্জটিকঠিন; কত কঠিন, তাহা আমার অজ্ঞাত 
নয়। ঈশ্বরেব যাহ! অভিপ্রেত, ফল তাহাই হউক; 
আমাকে বিধিপালন ও আত্মপমর্থন করিতেই হইবে । 

৩। তবে আমরা প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া দেখি, যে, 
সেই অপরাধটি কি, যাহা হইতে আমার প্রতি এই কুভাবের 
উৎপত্তি হইয়াছে; এবং যাহার উপরে নির্ভর করিয়া মেলী- 
ট্স আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে । 
আচ্ছা, আমার নিন্ুকেরা আমার কি নিন্দা রাষ্ট্র করিতেছে ?. -৮- 
তাহারা ষে অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে, ভাহার লিখিত 
প্রতিলিপি পাঠ করা কর্তব্য --“সোক্রাটীদ পাপাচরণ ও অযথা 
সকল বিষয়েই হস্তার্পণ করিতেছে; সে তৃগর্ডে ও অস্তরীক্ষে 
যাবতীয় পদার্থের তত্বান্থসন্ধান করে, কুযুক্তিকে সুযুক্ছি 
বলিয! গ্রতীতি জন্মাইতে পারে, এবং এই-সমুদায় অপরকেও 
শিক্ষা দেয়।” তাহাদিগেব অভিযোগ এইকূপ একটা কিছু ৷ 
তোমরা নিজেরাও আরিষ্টফানীসেব একটি ব্যঙ্গনাটকে 
দেখিয়াছ, যে, সৌক্রাটান নামক একটা লোক একটা 
দোলায় ছুলিতেছে, ও বলিতেছে, যে, সে আকাশে বিচরণ 
করিতেছে, এবং এইব্বপ আরও কত বিষযে কত প্রলাপ ৫ 
বকিতেছে, যাহার সম্বন্ধে আমি ভালমন্দ কিছুই বুঝি না। 
যদি কেহ এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে, তবে আমি 
যে সেই জ্ঞানের প্রতি অশ্রন্ধাপ্রদর্শন করিয়া এই কথ! 


বলিতেছি, তাহা নহে; মেলীটদ যাহ রর 


অভিযোগ কখনও না আনিতে পারে । কিন্ত, হে আথীনীয় 


২য় সংখ্যা | 


পাপা সত লালন উপ স্পা দালাল সি ন 


নরগন, প্রক্কত কথা এই যে আমি এই-সকল ব্যাপারের 
মধ্যে নাই। তোম্বা অনেকেই এবিষয়ে আমার সাক্ষী । 


তোমাদের মধ্যে যাহার! কখনও আমার কথাবার্ভা শুনিষাছ, ' 


তাহাদিগকে আমি অনুরোধ করিতেছে, তোমর! পরস্পরকে 


[ একথ| বল ও বুঝাইয়া দাও। তোমরা এমন বহু জনই' 
তো বৰ্তমান আছ, তোমরা তবে পরম্পরকে বল দেখি," 


ঘষে, তোম্র! কখনও আমাকে এইরূপ বিষয়ে_-অন্পই হউক 
কি অবিকই হউক -বাক্যালাপ করিতে শুনিয়াছ কি না: 
তাহ। হইলে তোমর। জানিতে পাবিবে, যে, লোকে আমার 
সম্বন্ধে আর যাহা যাহা বলে, তাহাও এইকপ মিথ্যা। 

৪। কিন্ত প্রকৃত কথা এই যে এই সকল কাহিনীর 
এক্কটও সত্য নয়, এবং যদি তোমর। কাহারও নিকটে শুনিয়া 
থাক যে আমি লোককে শিক্ষ। দিতে ব্যস্ত এবং তজ্জন্য অর্থ 
গ্রহণ করিনা থাকি, তাহ।৪ সত্য নহে। আমি যে অর্থ 
গ্রহণ কর! দোষের বিয়য় বিবেচন| করি, তাহ! নয; কেননা, 
য্দি কাহারও লোককে শিক্ষ। দিবার সামর্থ্য থাকে, তাহা 
আমার নিকটে উত্তম বলিষাই 'বোঁধ হয়! যেমন, 
লেয়টি-নিবাদী গর্গিয়াপ, কেয়সবাসী প্রডিকান ও এলিসনি- 
বাণী হিপ্লিান শিক্ষাদানে সমর্ধ। কারণ, হে বন্ধুগণ, 
ইহার! প্রত্যেকেই ' যে-কোন নগরে যাইযা যুবকর্দিগকে 
আপন আপন সহবাসের জন্ত আকুল করিয়। তুলিতে 
পারেন। এই যুবকের! বিনাবায়ে ইচ্ছানুকূপ স্ব স্ব নগরের 
ধে কোন অধিবাসীর সহবাস কবিতে পারিত; কিন্তু ইহা- 
দিগের প্রভাবে তাহার! তাহা ত্যাগ করিছা ইহাদিগের 
সহবাস করে ও তঙ্জগ্ত তাহাঁদগকে অর্থ প্রদান করিয়! 
অধিকম্ত আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকে। 
এতদ্ব্যতীত, এখানে পারসবাদী আর-এককজন জ্ঞানী 
লোক আছেন ; আমি শুনিরাছি তিনি এই নগরেই বাস 
করিতেছেন ।- কারণ, হিপ্পনিকসের পুত্র কাল্লিয্াসের সহিত 
আমার্‌ দৈবাৎ সাক্ষাৎ হইধাছল; এই ব্যক্তি একাকী 
সমবেত অপর সকলের অপেক্ষ! জ্ঞানীদিগের জন্য অধিক 
অর্ধ ব্যয় কবিযাছে। এই হেতু আমি তাহার সহিত আলাপ 
আরম্ভ কবিলাম। তাহার দুই পুত্র; আমি বলিলাম, হে 
“ফাল্লিয়ান, তামাব পুত্ৰ চুইট মি গোবঙ্ম কিংবা অশ্ব- 


শাবক হইত, তবে আগৰ! তাহার্দিগেব জণ্য বেতন দিম! . 
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এমন শিক্ষক নিযুক্ত করিতাম, যে, তাহাদিগকে স্বধর্শ্ম- 
পালনের পক্ষে সর্দ্াঙ্গহন্দর করেয়া গড়িয়া তুলিতে যত 
কবিত; সেই শিক্ষক হইত কোনও অশ্বপাঁল কিংবা কৃষক । 
কিন্ত এক্ষণে তাহার! যখন মানুষ, তখন তুমি কীহাকে 
শিক্ষক নিযুক্ত করিতে চাও ? এমত কেহ তে! যে মানবধ্শ্ম 
ও রাষ্ট্রধর্ম অবগত আছে? কারণ, আমি বিবেচন1 করি, 
যে, তুমি পুত্রদিগের হিতকল্পে এ বিষয়ে অবশ্যই চিন্তা 
কবিমাছ। আমি প্রিজ্ঞাস। করিলাম, এরূপ কেহ আছে, 
না নাই? সে বলিল, নিশ্চয়ই আছে। আমি বলিলাম, 
মেকে? কোথা হইতে আসিয়াছে? কত বেতন লইয়া 
খিক্ষ। দেয়? সে বলিল, সোক্রাটান। তাহার নাম এষুঈনস ; 
সে পাবলবাদী, বেতন পাঁচ মিনা । তখন আমি ভাবিলাম, 
এযুঈনন ধর্দি সত্য সত্যই শিক্ষাকৌখল আয়ত্ত করিয়া 
এমন স্থচাক্ুক্্পে শিক্ষা দিতে পারগ হইয়! থাকে, তবে সে 
ধন্য। আমি নিঞ্জে যদি এই সমুদায় জানিতাম, তবে 
অহস্কারে স্কীত ও গর্বিত হঃতাম। কিন্তু হে আথীনীয়গণ, 
প্রকৃত কথ! এই যে আমি এ বিষযে কিছুই জানি ন|। 

৫1 এখন, তোমাদের মধ্যে কেহ হয়তে| প্রত্যুত্তর 
করিতে পারে, "আত্ছ, সৌক্রাটীল, তোমার কাজটা তবে 
কি? তোমার নামে এই-নকল নিন্দা কেন রাষ্ট্র হইতেছে? 
কেননা, যদি তুমি অপরেব অপেক্ষা অদাধারণ একটা 
কিছুতে ব্যাপৃত না থাকিতে, অর্থাৎ সাধারণ লোকে যাহ! 
করে, তদপেক্ষা! স্বত্ত্ব কিছু ন! করিতে, তবে তোমার 
এমনতর খ্যাতি ও তোমাকে লইঘ। এত কথা কথনই হইত 
ন[। অতএব, অমাদিগকে বল দেখি, তোমাঁব কাট! 
কি, ষাহাতে আমাদিগকে অজ্ঞের যত ন! জানিয়া শুনিয়াই 
তোমার বিচাব করিতে ন! হর” যে এরূপ বলে, আমার 
বোধ হয় সেন্তাষ্য কথাই বলে; স্থতরাং কিসে আমাব এই 
নাম হইয়াছে, এবং আমার এই নিন্দার মূল কি, তাহা 
আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। তোমরা তবে শুন। 
তোমরা কেহ কেহ হযতে| মনে করিবে, আমি তামাস! 
করিতেছি) কিন্ত তোমরা নিশ্চয় জানিও, তোমাদিগকে 
যাহা বলিব, তাহা সমস্তই সত্য। হে আধীনীয় নরগণ) 
রা জ্ঞানের জন্তই এই নামের অধিকারী 
হইয়াছি। সেকি প্রকার জ্ঞান? যে জ্ঞান হযতো নকল 
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মানবেরই আবত্ত। আমি হয়তো প্রকৃতই এরূপ জ্ঞানে 
জ্ঞানী বলিয়া গণ্য হইতে পারি। কিন্তু আমি এইমাত্র 
যাহাদিগের কথ! বলিষাছি, তাঁহারা মানবীয় জ্ঞান অপেক্ষ। 
মহত্ব কোনও জ্ঞানে জ্ঞানী; অথব। আমি উহা বর্ণনা 
কবিতে অক্ষম । কেননা, আমি নিঞ্জে উহার কিছুই জানি 
ন[। যেকেহ বলে, যে, আমি জানি,পে মিথ্যাবাদী, সে 
আমার নিন্দা! করিবার উদ্দেশ্তেই এইক্ূপ বলে। হে 
আখীনীষ নরগণ, ভোমরা আমাকে বাঁধা দিও না, যদি 
তোমাদের প্রতীতি হয়, যে আমি, গর্ব করিতেছি, তথাপি 
বাণ! দিও না। কেনন।, আমি যাহা! বলিব, তাহা! আমার 
কথ। নয; কে এ কথ! বলিয়াছেন, তোমাদিগকে তাহ! 
বলতেছি; তিনি তোমাদিগের অন্ধার্‌ পাত্র । যদি আমার 
কোন প্রকার জ্ঞান থাকিয়া থাকে, পে জ্ঞান যে প্রকারই 
হউক না কেন, তাহাব সাক্ষীকূপে আমি ডেল্ফীর 
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতাকে উপস্থিত করিতেছি । তোমরা বোধ 
করি খাইরেফোনকে জান। সে বাল্যকাল হইতে আমার 
সঙ্গী ছিল। নে ত্রিংশন্নায়কের শাননকালে তোমাদ্বিগের 
জনতন্ত্রের সহিত নির্ব্বাদিত হয়, এবং পরে তোমাদিগেরই 
সহিত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। খাইবেফোন কি 
প্রকৃতির মানুষ ছিল, তাহা৪ তোমর! জান; সে কেমন 
ছুর্দমনীয় আবেগে আপনার লক্ষ্যপানে ধাবিত হইত। 
এই জন্তই দে একবার ডেলফীতে যাইয়া আপলে। দেবকে 
এই প্রশ্ন জিজ্ঞপা করিতে সাহদী হইধাছিল-_বন্ধুগণ, আমি 
যাহাই বলি না কেন, তাহাতে বাধা দিওন।--সে গ্রিজ্ঞান! 
করিল, আমার অপেক্ষ। জ্ঞানী কেহ আছে কিনা । আপলো! 
দেবের হোত্রী উত্তর করিলেন, আমাব অপেক্ষ। জ্ঞানী 
কেহই নাই। খাইরেফোন ইহলোক ত্যাগ করিযাছে; 
তাহার ত্রাত। এখানে উপস্থিত আছে, নে ইহার সাক্ষ্য 
প্রদান করিবে। 

৬1. এখন দেখ, আমি কেন তোমাদিগকে এই-সকল 
কথ। বলিতেছি। আমার নিন্দার উৎপত্তি কোথায়, তাহা 
তোমাদিগকে বুঝাইয়। দিতে চাই। আমি এই দ্লৈববাণী 
শুনিয়া এইবপ ভাবিতে লাগিলাম-__দেব্তা কি বলিতেছেন? 
এবং এই সমহ্যার অর্থ কি? কেননা আমি নিজে বেশ জানি, 
যে অল্পই হউক কি অধিকই হউক, আগি মোটেই ক্রানী 
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নহি; তবে তিনি যে বলিতেছেন, আমি সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, 
ইহাব তাৎপৰ্য্য কি? যেহেতু, তিনি কখনই মিথ্যা কথা 
বলেন নাই ; কারণ, তাহার পক্ষে ইহ! বৈধ নহে! তিনি 
যাহা বলিতেছেন, তাহার অর্থ কি, বহুকাল পর্যন্ত আমি 
তাহা বুঝিতে পাবি নাই ; পবিশেষে আমি. একান্ত অনিচ্ছা”. * 
পূর্বক ইহাব অনুসন্ধানে এই প্রস্কাবে প্রবৃত্ত হইলাম । 
বাহাবা জ্ঞানী বলির! পরিচিত, আমি তাহাদিগের মৃধ্যে 
একজনের নিকটে গমন কবিল।ম ; আমি ভাবিলাম, যে, 
যদি কোথাও সম্ভব হয, তবে এইখানে আমি দৈববাণী মিথ্যা 
বলিয়া প্রমাণ করিব; আমি দেবতাকে দেখাইয়া দিব, 
"আঁপনি বলিষাছিলেন, আমি সর্ব্বাপেক্ষ। জ্ঞানী; কিন্তু এই 
ব্যক্তি আমার অপেক্ষ! অধিকতর জ্ঞানী ।” অতএব, আমি 
তাহাকে পরীক্ষা! করিলাম-_-তাহার নাম বলিবাব .আবশ্তক 
নাই, সে একজন রাজনীতিজ্ঞ ছিল_হে আধীনীয় নরগণ, 
তাহাকে পরীক্ষা! করিষা আমি এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
কবিলাম ; আমি তাহার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিলাম, 
যে যদিও সে অপর বহুলোকের নিকটে, বিশেষতঃ আপনার 
বিবেচনায়, জ্ঞানী বলিয়। গণা, তথাপি সে জ্ঞানী নহে! 
তখন আমি তাহাকে দেখাই! দিতে প্রয়ানী হইলাম, যে, 
যদিও নে আপনাকে জ্ঞানী বিবেচনা করে, তথাপি দে 
জ্ঞানী নহে। ফলে আমি তাহার ও উপস্থিত বহঙ্জনের 
বিদ্বেষভা্জন হইলাম। সে যাহ! হউক, আমি তথা হইতে 
প্রস্থান করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, “আমি এই 
ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী, কেননা, আমাদিগের 
উভগ্নের মধ্যে কেহই বোধ করি মহ ও মুঙ্গলের তত্ব 
অব্গত নহে; কিন্ত এই ব্যক্তি না জানিয়াও মনে করিতেছে 
যে সে তাহা জানে, আব আমি উহা বাস্তবিক জানিও না, 
এবং জানি বলয় মনেও করি না। অন্ততঃ দেখ। যাইতেছে, 
যে, এই ব্যক্তি অপেক্ষা, আমার এইটুকু জ্ঞান অধিক আছে, 
যে, আমি যাহা! জানি না, তাহা জানি বলিয়া মনে করি না|” 
তৎপরে, যাহারা এই প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষাও অধিকতর 
জ্ঞানী বলিয়া পরিচিত, আমি তাহাদিগের মধ্যে একজনের 
নিকটে গমন করিলাম , কিন্তু আমি এ একই ফল লাত 


করিলাম এবং সেখানেও আমি তাহার ও অপর অনের্” 
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নিকটে গগন কবিতে ল।গিলাম; আমি লোকের বিদ্বেষভাজন 

হইতেছি, ইহা অনুভব করিমা- দুঃখিত ও ভীত হইলাম 

কিন্তু তধাপি আমি বিবেচনা করিলাম, বে, ঈশ্বরের 
 ন্ঘাদেণকে দর্ধ্োপরি শিঝোধার্ধা করিতেই হইবে । স্থতরাং 
দৈববাণীর অর্ধ কি, তাহ! পবীক্ষ। করিবার উদ্দেষ্যে যাহারা 
কিছু জানে বলিয| বোধ হইল, তাহাদের নকলের নিকটেই 
আমাকে যাইতে হইল । হে আথীনীয়গণ _-তোমাদিগকে 
সত্য বলা কর্তব্য__কুন্ধরের শপথ করিয়া. বলিতেছি, 
ইহাতে আমার এইরূপ ফললাভ হইল। আমি দেবতার 
আদেশে এই অনুনন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়। দেখিলাম, যে, যাহা- 
দিগের জ্ঞানের খ্যাতি সর্বাপেক্ষ। অধিক, জ্ঞানের. অভাবও 
ভাহাদিগেরই. প্রায় পরিপূর্ণ; পক্ষান্তরে যে-দকল লোক 
নগন্য বলিনু। পরিচিত, তাহারাই শিক্ষালাভের পক্ষে অধিক" 
তর উপধুক্ত। এ*ন, দৈববাণী যাহাতে অভ্রান্ত বলিনা 
প্রতিপন্ন হয, তহন্দে:ষ্য হীরাক্লীনের শ্রমের মত আমাকে 
যত শ্রমদাধ্য পরিভ্রমণ করিতে হইয়াছিল, তোমাদিগের 
নিক্কটে তাহ! বৰ্ণন! কর! কর্তব্য । রাজনীতিজ্ঞগণের পরে 
আমি শোকাজ্মক কাব্যকার, ডিয়নীসসের জয়-সঙ্গীত- 
(রমিত! €বিদিগের নিকটে গমন করিলাম; অভিপ্রায় 
এই, যে, নেখানে আমি সন্য-সদ্য আপনাকে তাহাঁদিগের 
অপেক্ষ। অধিকতর অজ্ঞ বলিয়া বুঝিতে পারিব। এজন্য, 
তাহাদিগের যে কবিতাগুলি আমার বিবেচনায় তাহারা 
অশেষ শ্রম করিয়া লিবিয়াছে, তাহা হাতে লইয়া! আমি 
তাহাদিগকে জিক্াস! করিলাম, তাহারা উহাতে কি বলিতে 
চাহিয়াছে ; আমি তাহাদিগের.নিকটে কিছু শিক্ষা করিব, 
এই উদ্দেশ্যেই এইকপ দ্রিজ্জাস! করিয়াছিলাম | . হে বন্ধুগণ, 
তোমার্দিগকে সত্য কথ! বলিতে আমি লঙ্/ বোধ রুরি- 
তেছি, কিন্তু তথাপি উহ! বলিতেই হইবে। তাহারা 
নিজেরা যাহা লিধিযাছে, বলিতে গেলে উপস্থিত প্রায় 
সকলেই তাহা্দিগের অপেক্ষা তাহার অর্থ স্পষ্টতররূপে 
বুঝাইয়া দিতে পারিত। অতএব, আমি অল্পকালের 
মধ্যেই কবিদিগের সম্বন্ধে এই তত্ব অবগত হইলাম, ষে, 
তাহের! ফেলকল কবিত। রচনা করে, তাহা জ্ঞানের সাহায্যে 
লঘ, কিন্তু এক প্রকার গ্রকৃতিদত্ত শক্তি ও অঙুপ্রাণনা 
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সাহায্যেই রচনা করিয়া থাকে। তাহারা দ্রৈবজ্ঞ ও 
ভবিষ্যদ্বক্তার মত; কেননা, ইহারা অনেক ভাল কথা বলে, 
কিন্তু যাহা বলে, তাহার অর্ধ জানে না। আমার নিকটে 
কবিদ্িগের অবস্থাও এই প্রকার বলিয়া প্রতীয়মান হইল। 
আমি আরও অনুভব করিলাম, যে, তাহারা আপনাদিগের 
কবিতার জন্ অন্যান্ত বিষষেও আপনাদিগকে লৌক-সমাজে 
সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করে,_কিন্ত তাহারা 
বাস্তবিক অপরের অপেক্ষা জ্ঞানী নহে। স্থৃতরাং আমি 
এই ভাবিতে ভাবিতে তথ। হইতে প্রস্থান করিলাম, যে, 
আমি রাঙ্জনীতিজ্ঞদিগের মত ইহাদিগের অপেক্ষাও এক 
বিষয়ে শ্রেষ্ঠ । 

৮। পরিশেষে আমি শিল্পকারদিগের নিকটে গেলাম; 
কারণ আমি নিজে বেশ জানিতাম, যে, আমি বলিতে গেলে 
শিল্প সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কিন্ত আমি দেখিতে পাইব, যে, 
ইহার! বহু উত্তম বিষ শিক্ষ। করিয়াছে । এ ক্ষেত্রে আমার 
ভুল হয় নাই; কেনন|, আমি জানি না, এমন অনেক 
বিষর তাহারা জানে; স্থতরাং এ বিষযে তাহারা আমার 
অপেক্ষ! অধিকতর জ্ঞানী। কিন্তু, হে আঘীনীয় নরগণ, 
আমি দেখিলাম, যে, কবদিগের যে দোষ, নিপুণ 
শিল্পীদিগেরও নেই দোষ ; তাহার| প্রত্যেকেই বিশ্বাস 
করে) যে, যেহেতু তাহারা স্ব স্ব শিল্পকর্শ্মে নিপুণ, 
অতএব তাহারা মহত্তম অন্যবিধ কার্ধেও জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা 
লাভ করিয়াছে। তাহাদিগের এই ভ্রান্তি তাহাদিগের শিল্প- 
জ্ঞানকেও মলিন ক'রয়াছে; স্থতরাং আমি দেববাণীর পক্ষ 
হইয়া আপনাকে জিজ্ঞান। করিলাম, তাহাদিগের জ্ঞানে 
জ্ঞানী ন। হইয়। ও তাহাদিগের অজ্ঞত। হইতে মুক্ত থাকিয়া 
আমি যেঘন আছি তেমনিই বাকিতে চাই, না তাহাদিগের 
জ্ঞান ও অজ্জঞানতা, এই উভয়েরই অধিকারী হইতে 
আকাঙ্ষা করি? আমি আপনাকে ও দৈববাণীকে প্রত্যু- 
স্তর করিলাম, আমি যেমন আছি, সেইরূপ থাকাই আমার 
পক্ষে জেঁয় । 2 

৯। হে আখীনীয়গণ, এই পরীক্ষানিব্ধন আমার 
একান্ত নিদারুণ ও ভীষণ রহু শত্রু সঞ্জাত হইয়াছে; তাহার! 
আমার অদংখ্য অপবাদ রাষ্ট্র করিয়াছে, এবং তাহাতেই 
আমার এই নাম হইয়াছে, যে, আমি জ্ঞানী। কারণ, 
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পার্শ্ববত্তী লোকের বিবেচনা করে, যে, আমি যে বিষয়ে 
অপরের ভ্রম প্রদর্শন করি, সে বিষয়ে আমি জ্ঞানী । কিন্ত 
হে বন্ধুগণ, আমার বিবেচনায় প্রকৃত প্রস্তাবে এক ইঈশ্বরই 
জ্ঞানী, এবং এই দৈববাণীর দ্বার! তিনি ইহাই বলিতেছেন, 
যে, মানবীয় জ্ঞানের মূল্য অত্যন্প, অথবা কিছুই নহে। 
আমার বোধ হইতেছে, তিনি এমত বলেন নাই, যে, 
সোক্রাটান জ্ঞানী, কিন্ত তিনি আমাকে দৃষান্তস্থলে উপস্থিত 
করিয়া আমার নাম ব্যরহার করিয়াছেন, ষেন- তিনি 
বলিতেছেন, “হে মানরগণ, তোমা দগের মধ্যে যে সোক্রা- 
টাসের মত জানে ঘে বাস্তবিক তাহার জ্ঞানের মূল্য কিছুই 
নহে, সেই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী |” এই অন্যই তো আমি 
নিয়ত [স্বদেশী ও বিদেশী যাহাকেই জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা 
করি, ঈশ্বরের আদেশে তাহাকেই জিজ্ঞাসা ও পরীক্ষা 
করিয়া বেড়াইতেছি ; এবং যখনই আমার প্রতীতি হয়, 
যে, সে জ্ঞানী নহে, তখনই ঈশ্বরের পক্ষ হইয়া দেখাইয়া 
দিই, যে, সে জ্ঞানী নহে। -এই প্রকার অনবসরবশতঃ 
আমার রাষ্ট্রীয় কার্য্যে উল্লেখযোগ্য অবকাশ ঘটে নাই, এবং 
আমি গৃহধশ্মেও মনোনিবেশ করিতে পারি নাই; বরং 
ঈশ্বরের এই সেবার জন্য আমি পরিপূর্ণ দারিত্র্যেই বাস 
করিতেছি । 

১০। তারপর, যুবকেরা স্বেচ্ছাক্রমে আমার অন্ুগমন 
করে; তাহার! ধনীর সন্তান এবং তাহাদিগের যথেষ্ট অবসর 
আছে; ষ্ধন আমি প্রশ্ন করিয়। লোককে পরীক্ষা! করি, 
তখন তাহারা সেই পরীক্ষ। শুনিয়। আনন্দ লাভ করিয়া 
থাকে; এবং তাহারা আমার অনুকরণ করে ও পরে 
অন্যের পরীক্ষা করিতে প্রয়াদী হয় । আর, আমার মনে 
হয়, তাহারা এই পরীক্ষাতে প্রবৃত্ত হইয়া বহুল ও প্রচুর 
পন্লিমাণে এমত লোক দেখিতে পায়, যাহার! ভাবে, যে 
তাহারা যথেষ্ট জানে, কিন্ত জানে অল্পই, অথব। কিছুই 
জানে না । ইহাতে, যাহারা এই যুবক্দিগের দ্বারা পরীক্ষিত 
হয়, তাহারা ইহাদিগের উপরে ক্রুদ্ধ ন! হইয়া আমার 
প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, এবং বলে যে সোক্রাটান নামে এরুটা অতি 
জঘন্ত লোক আছে, সে যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছে । 
যখন. কেহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করে, “সোক্রাটান এমন 
রি বিডির ও কি শিখাইতেছে, যাহাতে সে যুবর্কদিগকে 


প্রবাপী-- অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 
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- বিপথগামী করিতেছে”, তখন তাহাদিগের বলিবার কিছুই , 


থাকে না; প্রত্যুত নে দম্বন্ধে তাহার! কিছুই জানে না; 
কিন্তু পাছে কেহ মনে করে, যে, উহার! প্রশ্নটির উত্তর 
খুঁঞ্জিয়। পাইতেছে না, এজন্য তত্বজ্ঞানীর (Philosopher) _ 
বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি তাহা্দিগেব কণ্ঠস্থ আছে, তাহাই 
তখন বলিতে আরম্ভ করে--যথা; আকাশে ও ভূগর্ডে 
যাবতীয় পদার্থের তত্থান্থসন্ধান, দেবতা অবিশ্বাস ও 
কুষুক্তিকে স্ববুক্তিন্ূপে উপস্থিত করিতে শিক্ষা দিয়া 
মোক্রাটান যুবকদিগকে বিপথগামী করিতেছে । কারণ, 
আমি বিবেচনা করি, যে, তাহারা এই সত্য কথাটা বলিতে 
চাহে না, ষে, স্পষ্টই দেখ| যাইতেছে, তাহারা জ্ঞানের ভান 
করে বটে, কিন্ত জানে ন! কিছুই । অতএব আমার মনে 
হয়, এইঞন্যই তাহার! বহুকালাবধি আমার ঘোরতর 
অপবাদ রাষ্ট্র করিষা তোমাদিগের কর্ণ পূর্ণ করিতেছে; 
তাহারা উৎদাহী, দুর্দমনীয় ও বহুসংখ্যক ; স্থগঠিত দল- 
বদ্ধ হইয়! মনোমুগ্ধকর ভাষার তাহার! আমার নিন্দা 
প্রচার করিয়। আসিতেছে । ইহারই ফলে মেলীটস, 
আম্যটদ ও- ল্ুকোন আমাকে আক্রমণ করিয়াছে। 
মেলীটস কবিবৃন্দের, আঙ্ক্যটন শিল্পী ও রাঁজনীতিজ্ঞগণের 
এবং লুকোর বক্তাদিগের পক্ষে রুষ্ট হইয়াছে । এই জন্যই. 
আমি প্রারস্তেই বলিয়াছি যে, আমার বিরুদ্ধে যে কুভাব 
এখন বিপুলাঁয়তন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যদি এত অল্প 
সময়ের মধ্যে আমি তোমাদিগের চিত্ত হইতে বিদুরিত 
করিতে সমর্থ হই, তবে আমি নিজেই বিস্মিত হইব। 
হে আধীনীক্স নবগণ, তোমাদিগের নিকটে যাহা উপস্থিত 
করিলাম, ইহাই সত্য ; আমি তোমাদিগকে যাহা বলিতেছি, - 
তাহা, হইতে অল্প ব! অধিক কিছুই গোপন-করি নাই, 
কিংবা কিছুই অন্তরালে রাখি নাই। তথাপি, আমি 
বেশ জানি, যে, আমি এই স্পষ্ট কথা দ্বারাই লোককে 
আমার শক্ত করিয়া তুলিতেছি। কিন্তু ইহাতেই প্রমানিতর্ত 
হইতেছে, যে, আমি সত্য কথাই বলিতেছি ; এবং আমার 
বিরুদ্ধে কুভাব ও উহার কারণ, আমি যেরূপ নির্দেশ 
কবিতেছি, উহা প্রকৃতই সেইরূপ । এখনই হউক, আর. 
পরেই হউক, বখনই তোমরা এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করনা 
কেন, তোমরা উহ সেইরূপই দেখিতে পাইতে ! 


২য় সংখ্যা ] 


১১। আমার প্রথমোক্ত অভিযোক্তাদিগের অভিষোগ- 
গুলি সম্বন্ধে আমার এই আত্মপমর্থনই তোমাদিগের পক্ষে 
যখেষ্ট। অতঃপর আমি শ্রেষ্ঠ স্বদেশভক্ত মেলীটস ( সে 
নিজেকে এইক্সপেই অভিহিত কবিয়া থাকে) ও পরবর্তী 

২অভিযোক্তাদিগের অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। 
তাহারা দ্বিতীষ শ্রেণীর অভিযোক্ত, এইরূপ ধরিয়া লইয়া 
আমরা আবার তাহাদিগের অভিযোগের প্রতিলিপি পাঠ 
করি। উহ! এই প্রক্ার-_-প্রতিলিপি বলিতেছে, যে, 
দোক্াটাদ অরর্মাচরণ করিতেছে, কেননা, সে যুবকর্দিগকে 
বিপথগামী করিতেছে; পুরবানীরা যে-সকল দেবতায়ু বিশ্বাস 
করে, সে তাহাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না; এবং -সে 
অপর নূতন দেবত। স্থষ্টি করিয়াছে । ইহাই অভিযোগ । 
আমর। এক এক করিয়া ইহার প্রত্যেক ধারা পরীক্ষা করি। 
মেলীটস বলে, যে, আমি যুবক'দগকে বিপথগামী করিষা 
অধন্মাচরণ করিতেছি। কিন্ত হে আখীনীয় নরবৃন্দ, আমি 
বলিতেছি, যে, 'মেলীটই অর্থন্মাচরণ করিতেছে? যেহেতু 
সে তুচ্ছ কারণে লোককে বিচারালয়ে উপস্থিত করিয়া 
গম্ভীর ভাবে একটা কৌতুক করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; এবং 
সে যে-দকল বিষয়ে মুহুর্তের জন্তও কিছুমাত্র শ্রমস্বীকার 
করে নাই, নেই-সকল বিষয়ে সে যেন কতই উৎসাহী ও 
ব্যস্ত, এইরূপ অভিনয় করিতেছে। আমি তোমাদিগকে 


দেখাইয়া দিতে চেষ্ট। করিতেছি, যে, আম যাহ! বলিলাম, 
তাহাই ঠিক । 
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ক্রমশঃ ৷. ৷ 
্রীরজনীকান্ত গুহ । 


ও 


চীনাদের জীবনযাত্র! 


পিকিঙ-অঞ্চলে গ্রীক্ম ীলে যেকপ গরম, শীতকালে সেরূপ 
ঠাণ্ডা । শুনিতেছি নদী তখন জমিযা যায়, সমুদ্রবন্দরেও 

স-জাহাঞ্জের গতিবিধি স্থগিত থাকে। অথচ ভাদ্রমাসে এত 
গরম ষে পশ্চিমখোল। কাম্রায় দিবাভাগে বনসিয়! থাকা 
অনস্তব। ইহার মধ্যে ছুএকদিন' বৃষ্টি হইয়া গেল- বৃষ্টির 
পরেই অনেকট। আমাদের কলিকাতার পৌষমাস পাইতেছি। 
ইয়োরোপ-আমেরিকান বন্ধুগুণ এইরূপ দিনকে "delightful, 
magnificent» বলিয়া থাকেন । 


চীনাদের জীবনযাত্র। 
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জাপানে করেকটা প্রসিদ্ধ বাগান দেখিযনাছি। পিকিডে 
একটা দেখিবাব সুযোগ পাওয়া গেল! চীন! বাগানের 
অন্থকরণেই জাপানী বাগানের উৎপত্বি__স্থতরাং জাপানী 
বাগান দেখা থাকিলে চীনা বাগান দেখিবার প্রয়োজন হয় 
না। বস্তুতঃ চীনের সকল জিনিষই জাপানে আছে--তবে 
জাপানী হাতে সেগুলি অধিকতর স্থন্দর ও লাবণ্যময় 
দেখিতে পাই। অধিকন্তু বর্তমান যুগে জাপানী সমাজ 
জীবন্ত জাতি-_-এজন্ত তাহাদের প্রাচীন বস্তুসমূহ সুরক্ষিত 
স্থসংস্কৃত এবং স্থানে স্থানে সংশোধিত ও সম্মার্জিত হইতে 
পারিয়াছে। কিন্তু চীনার! বর্তমান কালে মৃতপ্রায় খবসন্ন- 
প্রাণ ভাবে কৌনরূপে দিনপাত করিতেছে । নৃতন জ্ঞান 
বিজ্ঞানের চর্চা চীনে আরন্ধ হইয়াছে মাত্র, তাহার সফল 
কবে ফলিবে এখনও বলা কঠিন। আর প্রাচীন জীবনের 
ধারা নিতান্ত ক্ষীণ ও পশ্কল ভাবে বহিয়া যাইতেছে । 
তাহাতে প্রীণসঞ্চার করা সম্ভবপর কিনা সন্দেহ হয়। 
অস্ততঃ তাহ! দেখিলে মৃত্যুর পূর্ববলক্ষণ মাত্র বুঝ! যায়। 

মাঞ্চুবংশীয় শেষ সম্রাটের শেষ মন্ত্রী এই উদ্যানের 
অধিকারী ছিলেন । এক্ষণে ইহাতে রিপারিকের সেনাপতিগণ 
একটা ক্লাব স্থাপন করিয়াছেন । ইহার মধ্যে কৃত্রিম পাহাড, 
নদী, সরোবর, সেতু, বক্রপথ, Ki০5% বা বিশ্রাম-গৃহ, 
ইত্যাদিও আছে। 

পিকিঙের রাস্তাগুলি দ্বেখিলে চীনাদিগকে যত 

অপরিষ্কার মনে হয়, কোন উচ্চ বা মধ্যবিত্বশ্রেণীর লোকের 
গৃহে প্রবেশ করিলে সেরূপ অন্গমান করিবার কারণ থাকে 
ন।1 ধনী এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের গৃহ বাহির হইতে 
অনেকট! কাৰ্য্য ও অস্বাস্থ্যকর মনে হইবে। কিন্তু ফটক 
পার হইয়া প্রাচীরের ভিতর প্রবেশ করিলে আর সে ধারণা 
থাকে না। স্বাস্থযজ্ঞান, সৌন্দর্যজ্ঞান, পারিপাট্য ইত্যাদি 
চীনাসমান্জে যথেষ্টই আছে। ভিতরের সঙ্গে বাহিরের 
এইরূপ প্রভেদ খানিকটা ভারতবর্ষেও দেখিতে পাওয়া যায়। 
কিন্ত মোটের উপর জাপানীর চীন! ও ভারতবাসী অপেক্ষা 
অধিকতর*সৌন্দর্যপ্রিয় বলা যাইতে পারে । বিনা আড়ম্বরে ' 
সৌন্দর্য্য ভোগ জাপানী সমাজ্জে যেরূপ, সেরূপ বোধ হয় 
জগতে আর কোথাও নাই।- 

‘চীনাদের স্বদেশী হোটেল কয়েকটা দেখা গেল। 
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ভারতবর্ষে হোটেলের রেওযা এক: রর নাই বলিলেই 
চলে। গোয়ালন্দ দায়ুকদিষা ইত্যাদি ষ্টেশনে ষ্টেশনে 
কতকগুলি ভাতের দোকান আছে সন্দেহ নাই। তাহাতে 
শুইবার থাকিবারও ব্যবস্থা! হইতে পাবে _হইয| থাকেও। 
কিন্তু এই ধরণের হোঁটেলও ভারতবামীর 'মজ্জায় বসে 
নাই__নিতান্ত দাষযে না পড়িলে কোন ব্যক্তি হোটেলে 
আহার নিদ্র। করিতে প্রবৃত্ত হয না! ঘরের আরাম 
হোটেলে পাওয়া অসম্তব--ইহাই ভারতবাসীর ধারণা! 
বল। বাহুল্য ইয়োর প-আমেরিকাঁ জনগণের ধারণা উল্টা 
_ বরং ঘর অপেক্ষ। ক্লাবে হোটেলেই খাওয়া থাকার সুখ 
বেশী অথচ খরচ অত্যন্ত অধিক নয | জাপানে সরাইগুলিও 
জাপানের খাটি স্বদেশী জিনিষ । সরাইয়ে বাস করিতে 
আনিয়া জাপানীর' গৃহবাসের স্থথই ভোগ কবে। জাপানীর। 
দরিদ্র জাতি, ইযৌরোপ-আমেরিকানদের সমান অর্থব্যয় করা 
ইহাদের পক্ষে অসম্ভব-_ইহাঁদের অশনবসনাদিও ভারতীয় 
মাপকাঠিতে উচ্চ অঙ্গের বিবেচিত হইবে ন।। কাজেই 
অল্প খরচে সরাইওয়ালীর! অতিথিগণকে গৃহবাসের আরাম 
প্রদান করিষা থাকে । যে শ্রেণীর মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র 
ভারতবাসী গোয়ালন্দের হোটেলে আহারাদি করিয়া থাকে 
নেই শ্রেণীর জাপানীদের জন্তই জাপানে সরাইযের ব্যবস্থা 
" রহিয়াছে । অথচ আমর! হোটেলে বাস নরকষস্ত্রণার মত 
বিবেচনা করি-কিস্ত জাপানী সরাইগুলিকে লোকের! 
নিজের ঘর বিবেচনা করে। বস্তুতঃ হোটেল জিনিযট! 
ভারতবর্ষে বসে নাই। 
গাছতলা রায়! করিস, অথবা নৌকার পাটাতনের নীচে 
উন্ন ধবাইযা কিম্ব। গকর গাড়ীর ছাধায হাড়ি চড়াইয়! 
দেশ ভ্রমণ করিতে অভ্যন্ত । এই বিষযে আমাদের চবম 
আবিষ্কার “র্ম্মশালা” নামক পাস্থনিবাস। আক্জকালকার 
“মৃহৎ আশ্রম” ইত্যাদিব নামোল্েখ এই ক্ষেত্রে অনাবশ্যক, 
কারণ এই ধরণের অতিথিশালা আমাদের নিজস্ব নয় 
কাজেই চীনা ও জাপানীদেব স্বদেশী সরাইযের সঙ্গে এই- 
সমুদ্রয়ের তুলনা চলিতে পারে না। 

জাপানী ও চীনাদের পায়খানা আমাদের হর 
পায়খানার অঙ্থুক্ূপ । পাশ্চাত্য কমোড, বা চেয়ারাকতি 
ব্যবস্থা এশিয়ার কুজাপি নাই। বড় বড় চীনা হোঁটেলেও 


১/ ঠা ৩৫ পারত রে 


প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 
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আমর! চটি’তে, মুদীথানাষ ও - 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


এইরূপই দেখিতেছি। ডেনেব পায়খানা জাপানেও নাই, রর 
চীনে৪ নাই! এমন কি জলের কলই পিকিঙে আঁরন্ধ 
হষ নাই! সুতরাং কলিকাতার বাসিন্দার। মফঃ্বলে 
ছুএকদিনের জন্য বেড়াইতে গেলে দুর্গন্ধময পায়খানা. 
ও নদী পাতকুয়ার জল দেখিয়! যেরূপ ভাবিষা থাকেন 
তাহারা চীনাদেব স্বদেশী হোটেলে অথবা বন্ধুগৃহে বাঁস 
করিলে ঠিক সেইক্রপই ভাঁবিবেন। বাঙ্গালী জানে যে, 
কলিকাতার “কলের জল এবং বালাম চাউল” পেটে 
পড়িলে দরিত্রেব ভবিষ্যৎ শোচনীয় হয। ' বাস্তবিকপক্ষে 
বর্তমান জগতের নৃতনতম আরামদায়ক ব্যবস্থাগুলি সবই 
এইক্ূপ জলের কল ও বালাম চাউল |” একবার এই- 
সমুদয়ের মর্শ্ম বুঝিলে আর মফঃমলে বাস অনস্তব হয। 
এই জন্যই ভারতবর্ষে পলীসমূহ উজ্জাড় হইয়া যাইতেছে - 
কে ইহাব গতি বন্ধ করিতে পারে? সমস্ত ভার্তবর্ষকে 
কলিকাতার “কলের জ্বল ও বালাম চাউল” ন। দিতে 
পারিলে পল্লী-সংস্কার সাধিত হইবে না। , সেইরূপ চীন, 
জাপান, ভারতবর্ষ, পারস্য, মিশর ইত্যাদি এশিয়ার যে- 
কোন দেশের কথাই ধরি না কেন, লণ্ডন, নিউইয়র্ক, বার্লিন 
ইত্যাদির “জলেব কল ও বালাম চাউল” সর্বত্রই আমদানি 
অবশ্যস্তাবী। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে স্বাস্থ্বুক্ষা » 
ও শরীরপালনের ে-সকল উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে 
সেগুলি দুনিয়ার সর্বব্রই ছড়াইয়| পড়িবে- যতদিন ছড়াইয়। 
না পড়ে ততদিন দুনিয়ার অবশিষ্ট অংশকে ইয়োরোপ- 
আমেরিকা মফঃম্বলর্ূপে স্বণা করিবে_ইহা নিশ্চিত। 
জাপান স্বাধীনভাবে এই-সমুদয় প্রবর্তন করিতেছেন - সুখের 
কথা৷ ভারতবাদীর সে ক্ষমতা নাই--চীনাদেব ক্ষমত! 
আছে কি না, তাহার পরীক্ষা চলিতেছে । 

বর্তমান যুগে স্বাস্থ্য-জ্ঞান এশিযাঁবাসীকে ইয়োরোপ- 
আমেরিকা হইতেই আমদানি করিতে হইবে সত্য । কিন্ত 
ইহাও জানিয়া রাখা কর্তব্য যে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্তর্শ 
দুনিয়ার কোথাও আজকালকার আরাম পাওয়। যাইত ন!। 
কিয়োতে!, মুক্ডেন, প্রিকিউ, মুর্শিদাবাদ, লক্ষৌ, বাগদাদ, 
কাইরো ইত্যাদি নগরের কুত্রাপি ইয়োরোগের নগরপুঞ্জ 
অপেক্ষা নিয়শ্রেণীর রাশ্ু/ঘাট; ঘরবাড়ী, পানীয় জল" 
পায়খানা ছিল নাঁ। মধ্যযুগের ইয়োরোপ কোন কোন 


২য় সংখ্যা ] চীনাদের জীবনযাত্রা ১২৯ 
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"_, বিষয়ে এশিয়ার শিষ্য ছিল, গুরু কোন বিষয়েই নয়। আঙ্গ বহিতেছে ইত্যাদি । কলিকাতায কুট্ধগৃহে “তব” পাঠাইবার 


একশত বৎসর ধরিয়া এশিয়া ইয়োবোপ-আমেরিকার শিষ্য, 
কিছুকাল এই শিষ্যত্ব থাকিবে । নব্য ইয়োরো প-মামেরিকার 
সমকক্ষ হইতে এশিয়ার এখনও- দেরি আছে। কাজেই 
আমাদের এখন অনেক ক্ষেত্রে “ছোট মুখে বড় কথা ন! 
বলিয়া” বুদ্ধিমানের মত নীরবে সাধনা করা কর্তব্য । 
পিকিঙেব বড় বড় দোকানে প্রবেশ করিয়। জিনিষ- 
পত্র দেখ! যাইতেছে । এক পেয়ালা করিষা দুপ্ধহীন 
চিনিহীন চা পান সর্বত্রই ঘটিতেছে। কিন্তু মৌজন্য 
শিষ্টাচারে জাপানীদেৰ স্বভাব যত মধুর, চীনাদের যেন সেরূপ 
নষ। অতিথি-সৎকারে চীনাদের ধরণ-ধারণ অনেকটা 
ভারতবাঁনীর মত। আমরা মুদনমানধ্ম্মীদিগকে আদব- 
কায়দা সম্বন্ধে অতিশম্‌ মনোযোগী ভাবিয়! থাকি। কিন্ত 
এ বিষযে জাপানীর! মুদলমাঁনদিগকেও পরাজিত করে । 
স্থতরাৎ জাপানের মধুরতা চীনে দুর্ভি। আমরা ঘরে 
লোক আসিলে হু'কা-কন্ধে ও একখিলি পান প্রদান করিয়া 
থাকি। চীনারা সেইরূপ চ1"ইচ্ছা* করিতে বলে। এই 
পর্য্যন্ত । কিন্তু জাপানীদের রকম-মকম দেখিলে অতিমাত্রায় 
মিষ্টতার পরিচয় পাওয়া ঘায়। ইয়োরোপ-আমেরিকানের! 
জাঁপানকে এইন্জন্ত দালস্থলভ নআতার দেশ বিবেচন। 
করিয়] নিন্দ! ও স্বণ। করে। আমি পূরবী লোক--জাপানী 
ভাবভঙ্গিতে গোলামি ন! দেখিয়া আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্য 
অনুভব করিয়াছি । | 
চীনাদের ঘরবাড়ীগুলি ভারতীয় ধরণের! একটা 
উঠানের চারি ভিটিতে চারিখানা গৃহ নির্শ্মিত হয--উঠানের 
" আকাশে চন্দ্র স্বর্য্য গ্রহ নক্ষত্র ও পবনদেবের স্বাধীন গতিবিধি 
লক্ষ্য করিতে পাবি। খোলাব ছাদ--পাথরের মেজে-- 


ইট বা পাথরের দেওয়াল; কাঠের ব্যবহার অল্প। অবশ্ঠ' 


প্রায় গৃহই প্রাচীরবেষ্টিত। 

রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে দেখলাম ছুই সারি 
লোক রঙিন পোষাক পরিয়া কোন উদ্দেশ্যে চলিতেছে । 
কাহারও সঙ্গে নৃতন জামা কাপড়, কাহারও সঙ্গে বাক্স 
পেটারা তোরঙ্গ ইত্যাদ্ি। কষেক জনে একটা সুবৃহৎ 
খাট বহিয়া লইতেছে। কষেকজনেব কাধে টেবিল, 
আলমারি, আয়না ইত্যাদির বাক। হ বিছানা 


১৭৪ 


দৃশ্ব চোপেব সম্মুখে উপস্থিত! দোভাষীকে জিজ্ঞাসা 
করিলাম--“এযে একটা বিরাট শোঁভাবাত্র। দেখিতেছি । 
ব্যাপার কি?” দোভাষী বলিলেন_-“বরগৃহে কন্তাপক্ষ 
যৌতুক পাঠাইতেছেন। বিবাহোৎ্দব ছুএকদিনের মধ্যেই 
অনুষ্টিত হইবে । কন্াদানের পূর্ব্বে অভিভাবকেরা কন্ঠার 
জিনিষপত্ত স্বশুরবাডীতে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন৷” 


পণ 





চীনা সঙ্গত । 


চীনে বিবাহপ্রথ। পাশ্চাত্য ধবণেব নষ-_জাপানেও 
নয়। মোটের উপব ভারতীয় ব্যবস্থাই এই-সকল দেশে 
দেখিতে পাই। বিবাহের পূর্বে বর কন্যাকে চিনে না, 
দেখেও না-কন্যাও বরকে চিনে না, দেখেও ন|। অসংখ্য 
যুবকঘুবতীর মধ্যে পবম্পব আনাগোনা এবং ভাববিনিম্য 
নব্য ইযোরোপ-আমেরিকার খান আবিফার। স্বানীনভাবে 
নিজেব পছন্দসই স্ত্ী-নির্বাচন ও, স্বামী বাছাই জগতের 


১৩০ 
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আর কোথাও নাই। চীনেও নাই। এখানে পিতামাত। 
ও অভিভাবকগণই “বিবাহের সম্বন্ধ স্থিব করিয়া থাকেন। 
ঘটক, গনক ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা চীনাসমাজে 
প্রচলিত আছে। বাপদাদাদের 'নামখাম চরিত্র ইত্যাদির 
সংবাদ না লইয়া বরপক্ষ অথবা কন্তাপক্ষ বিবাহে সম্মত 
হয় না। বিবাহের পর স্ত্রী ও স্বামীর ভবিষ্যৎভ্রীবন স্থখময় 
হইবে কি না তাহা গণকের! কোট্টি বিচার করিয়া বলিবার 
জন্য নিমস্ত্রিত হন। শুভদিনে শুভলগ্নে বিবাহকার্ধ্য অনুষ্ঠিত 
হইয়া থাকে। স্থতরাং চীনে ও ভারতবর্ষে এ বিষযে 
কোন প্রভেদ নাই। 

শুনিলাম_-পূর্ব্রে বর কন্যাকে তাহার পিতৃগৃহ হইতে 
নিজের বাড়ীতে লইয়া আপিত। বিবাহোঁৎসব বরের 
গৃহে সম্পন্ন হইত। ইহাতে ব্বপক্ষের অর্থব্যয় যথেষ্ট. 
এজন্য আজকাল কন্তাপক্ষ নিজেই স্বামীগৃহে কন্য।কে 
পাঠাইয। দে । বিবাহ বরের গৃহে অনুষ্টিত হয। কাজেই 
একমাত্র কন্যাষাত্রীর দল চীনে দেখ। ষায়__বরষাত্রী হইবার 
নিমন্ত্রণ চীনা সমাজে আর নাই। | 

বিবাহবেশে কন্যা পান্ধীতে করিয়া বরের গৃহে উপস্থিত 
হইলে বর স্বয়ং আসিযা পা্বীর দ্বাব উন্মোচন করে। 
- এই তাহাদের প্রথম দেখ। বা *শুভদৃষ্টি” | তাহার পর 
উভয়ে যথাস্থানে গমন করিয়া উন্মুক্ত আকাশের তলে 
প্রজ্লিত বাতির সন্মুখে হাটু পাতিয়। বসে । এইখানে 
একজোড়া রাজহংস ও রাজহংসীর সম্মুখে বব জল ঢালিতে 
থুকে। চীনাদের বিবেচনায় এই পক্ষীযুগল দাম্পত্যপ্রেমেব 
শেষ্ঠ নিদর্শন । এইজন্য কন্ত। পিতৃগৃহ হইতে এই যুগলকে 
সঙ্গে লইয়া আদে। ইহাদেব সম্মুখে বর ও কন্তা পরস্পরের 
নিকট চিরজীবনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। তাহার পর 
বরের সম্মুখে কন্ঠ! হাটু পাতিয়া মস্তক অবনত করে--বরও 
শেষে কন্তার নিকট হাটু পাতিয়া মস্তক অবনত করে। 
স্ত্ীস্বামীর সাম্য এইক্সপে প্রদর্শিত হয় । 

চীনাবিবাহের শেষ অনুষ্ঠান পিতৃপুকুষগণের সমাধি- 
মন্দিরে অথবা ম্বৃতিফলকের সম্মুখে সম্পন্ন হইয়া থাকে । 
বরের পিতা হাটু পাতিয়া পূর্ববপুরুষগণকে জানাইয়া দেন 
যে পরিবারের ভিতর এক নৃতন ব্যক্তির আমদানি হইল। 
অবশেষে বব ও কন্তা স্বৃতিফলকের সম্মুখে হাটু পাতি 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 
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বসে। বিবাহের চারি পাচ দিন পরে স্বামী স্ত্রীকে লইয়া * ? 
শ্বগুরগৃহে যায়--তখন কন্যার পিতা এক ভোজ দিয়া থাকে। 
চীনা রমণীর আদর্শ একখানা! প্রাচীন চীনাগ্রস্থ হইতে 
উদ্ধৃত করিতেছি । “The Spirit of the Chinese. 
2৩০1৩” গ্রন্থে অধ্যাপক কু-হুংমিঙ, এই আদর্শ বিবৃত 
করিয়াছেন । নব্য ইয়োরোপ-মাষেরিকার নবীনতম সমাজে 
রমণীর আদর্শ যাহা, তাহা হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত । 
ভারতবর্ষের লোক কু হুং-মিঙের বিবৃত প্রাচীন চীনা আদর্শ 
সহজেই বুঝিতে পারিবে--যে-কোন প্রাচ্য মানবের পক্ষেই 
ইহা বুঝা সহজ | এমন কি ইয়োরোপ-আমেরিকাঁর 
লোকেরাও কিছুকাল পূর্ব পর্য্যন্ত র্মণীজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে 
অনেকটা এইরূপ ধারণাই পোষণ করিত--বস্তুতঃ বর্তমান 
কালেও পাশ্চাত্যদেশের বহু নরনারী এই ধরণের রমণীই 


পছন্দ করিয়া থাকে! ূ 
কু-ছঙ-মিঙের চরম মত নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে £-- 
“The chief end ofa woman in China is not 








to live for herself, or for society ; not to be 
a reformer or to be president of the* Woman's 
Natural Feet Society” ; not to live even as a 
saint or to do ৪০০৭ to the world ; the chief, 
end of a woman in China is to-live as a good 


daughter, a good wife and a good mother,” 

জার্মান অধ্যাপক মুন্ষ্টারবার্গ জার্শ্মান সমাজে প্রচলিত 
রমণীক্জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে অনেকটি। এইরূপ মতই প্রচার 
কবিগ্নাছেন | জার্শ্মানেবা রমণীকে প্রধানত 1781090210৮ 
( housewife) বা গৃহকর্জী ভাবে দেখিতে পছন্দ করে। 
এই হিসাবে আমেরিকার নবীন রমণী-সমাদ্র জান্মান 
সমান্দের বিপরীত ! 

" কু-হুঙ-মিঙ, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর একখানা চীনা 
গ্রন্থ হইতে রমণীজীবনের কর্তব্য প্রদর্শন করিতেছেন 
হান্রাজবংশের আমলে প্যান্কু নামক এতিহাসিকের 
ভগ্নী Lady [55০ এই গ্রন্থ রচনা করেন। পুস্তকের 


নাম “J essuns for Women I> অধ্যাপক কু বলিতেছেন 
“The Chinese feminine ideal, as it is handed 
down from the earliest times, is summed up 
in ‘Three Obediences’ and ‘Four Virtues.’ 


২য় সংখ্যা ] 


শস্পীসিরাসিাসসপিপাসিপাস্সিপিসপতি সিসি PAD PNAS 


৯৬. গ্রন্থকর্ীর মতে চারি প্রকাব লক্ষণ সমস্থিতা হইলে 
নারীকে গুণবতী বলা ধায় । এই চারিগুণের নাম 
(১) Womanly character বা! নারীস্থলভ নম্রতা 
ও সংযম 
Womanly Conversation ব। নারী-শোভন 
শিষ্টাচার 
Womanly appearance ব| নারী শোভন 
বেশবিন্যাস - 
(8) Womanly work ব। নারীস্থলভ গৃহকার্ধয 
আদর্শ রমণীর আর তিন প্রকার লক্ষণ সম্বন্ধে গ্রন্থক্তী 
নির্দেশ করিয়াছেন" When a 


married, she is to live for her mother, when 


(৩) 


woman is un- 
married she is to live for her husband, and as 
a widow she is to live for her children.” 
ভারতবাসী এই আদর্শে নিজের মন্থুর ব্যবস্থাই পাইবে 
এবং চীনা জাতিকে নিজের অন্তবঙ্গ আত্মীয় বিবেচনা 
করিবে সন্দেহ নাই । 


চীনীসমাজে- বিখব|-বিবাহ প্রচলিত নাই | ভাবতে ও - 


চীনে এই বিষয়েও এঁক্য আছে। 

-এ  সমাজজীবন আগামী ২০১ ২৫ ব ৫০ বৎসবের ভিতর 
ইয়োবোপ-আমেরিকার এবং এশিষার কোন্‌ দিকে অগ্রসর 
হইবে তাহা আলোচনা করিতেছি না। সমাজ, পরিবার, 
বিবাহ, রমণীজীবন, ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন্‌ আদর্শ শ্রেষ্ঠ তাহাও 
আলোচন! করিতেছি না। মোটের উপর, এই মাত্র 
বুঝিতেছি যে, ভাষার পার্থক্য সত্বেও চীনারা এবং ভারতীয় 

- ন্রনীরী একই পবিবারের অন্তর্গত। আমাদের ত্রিশ কোটি 
লোক এবং চীনের চল্লিশ কোটি লোক বিগত ছুই হাজার 
বংসর ধরিয়া একই আদর্শে দুনিয়ায় চলাফেরা করিয়াছে । 
সহজভাবে চীনা ও হিন্দুদের জীবনযাত্রা নিরীক্ষণ করিলেও 

৯৮* কোটি নরনারীকে এক সভ্যতার অন্তর্গত বিবেচনা 
করিতে বিশেষ কল্পনার আবশ্যক হয় না। 


শ্রীবিনয়কুমার সরকার । 


০০ 


বাকুড়ায় ইংরেজীশিক্ষার প্রথম প্রবর্তনের বিবরণ 
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বাকুড়ায় ইংরেজীশিক্ষার ওথম 


প্রবর্তনের বিবরণ 


অনেক প্রাচীন বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়। না থাকিলে, 
কালক্রমে লুপ্ত হইয়া যায়! বাকুড়াতে ইংরেজী শিক্ষা 
কিরূপে প্রথমে প্রবর্তিত হয়, তাহা আমার পিতৃদেব 
৬ হরিচরণ দাঁস মহাশয়ের নিকট শুনিষাছিলাম। আমি 
কেবল তাহা শুনিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলাম না: ' সঙ্গে-সঙ্গে 
তাহার নোট করিয়াও লইয়াছিলাম। নোটগুলি ক্রমে 
বিনষ্ট হইয়! যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় তাহ! “প্রবামী”তে 
প্রকাশিত করিলাম। আশ। করি, বাঁকুড়াবানীগণ সাগ্রহে 
এই বিবরণ পাঠ করিবেন “প্রবাদী”র পাঠকসাধারণও 
ইহা পাঠ করিয। অশতিবর্ষপূর্ব্রে বাঙ্গলাদেশের একাংশে 
লোকশিক্ষার কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা জানিতে পারিবেন। 

এস্থলে পিতৃদ্দেবের যৎসামান্য পরিচয় দেওয়া নিতান্ত 
অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তাতৎকালিক বর্ধমান জেলার 
অন্তর্গত কোতুলপুর গ্রামে ১২৩৫ সালের মাঘমাসে 
(ইং-১৮২৯ ধৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ) ইহার জন্ম হয়। 
কোতুলপুর এখন বীকুড়া জেলার অন্তর্গত ও বাঁকুড়া সহরের 
পূর্বদিকে প্রায় ১৬ ক্রোশ দুরে অবস্থিত। ব্যবসায় উপলক্ষে 
ইহার পিতা ৬ ঠাঁকুরদাঁস দাস বীকুড়াসহরের পশ্চিমপ্রাস্তে 
নৃতন-চটা গ্রামে আনিয়া বাস করেন। এই গ্রামের পূর্বভাগে 
অনতিদূরে বর্তমান ওয়েস্লিয়ান্‌ মিশন কলেজ্জ অবস্থিত । 
অষ্টম বর্ষে পিতৃদেব কোতুলপুব হইতে বাকুড়ায় আসেন। 
কোতুলপুরেই ইহার বিদ্যার হয়; পরে বাকুড়ায় আসিয়া! 
ইনি কিছুদিন গৃহে জনৈক শিক্ষকের নিকট বাঙ্গল| ও ফার্সি 
পড়েন, এবং একটি টোলের ছাত্রের নিকট মুগ্ধবোধ 
ব্যাকরণের কিয়দংশ ও অমরকোষ অভিধান অভ্যাস 
করেন। তৎ্পরে বীকুড়ার বাঙ্গালা স্কুলে কিছু দিন পড়িষা, 
নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজী স্ুলে প্রবিষ্ট হন। ইং ১৮৫০ ৫১ 
খৃষ্টাব্দে ইনি জুনীয়ার স্কলারশিপ্‌ পরীক্ষায় সমুত্বীর্ণ হইয়। 
ও _বৃত্তিলভি করিয়া সিনীয়ার স্কলারশিপ্‌ পরীক্ষায় 
উপস্থিত হইবার জন্য কৃষ্ণনগর কলেজে চারি বৎসর 
অধ্যয়ম করেন। তৎ্পরে, বাঁকুড়া গভর্ণমেপ্ট স্কুলের 
শিক্ষক নিথুক্ত হইয়া প্রায় পনর বৎসর কাল যোগ্যতার 
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হরিচরণ দাঁস। 
সহিত শিক্ষকত! করেন। ইহার অনেক প্রসিদ্ধ ছাত্রের 
নিকট ইহার চমৎকার অধ্যাপনা-প্রণালীর প্রশংসা শোনা 
যায়] দেপপ্রসিদ্ধ ডাকার স্তব রাসবহারী ঘোষ মহাশয়ও 


ইইাব অন্যতম ছাত্র ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয 
গ্রতিষ্ঠিত এবং জুনীষার ক্কলারশিপ্‌ পরীক্ষা পরিবর্তে 
এণ্টান্স পরীক্ষা প্রবন্তিত হইলে, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইনি রাস- 
বিহারী-প্রমুখ পবীক্ষার্থী ছাত্রগণকে সঙ্গে লইয। হুগগীকেজে 
গমন কবেন। পথে ষাইতে-যাইতে ছাত্রগণের সহিত 
পরীক্ষার্থীক্রপে এণ্টান্স পরীক্ষা উপস্থিত হইতে ইহাব 
সঙ্কল্প হয। ইনি ছাত্রগণকে ইতিহাদ পডাইতেন না; 
স্থৃতরাং এই বিষয়টি তাঁহার ভাল জান| ছিল ন|। 
রাসবিহারী বাবু শিক্ষক-মহাশয়েব অভিপ্রাঘ অবগত হইয! 
পথে যাইতে-যাইতে ইহার নিকট ইতিহাসের প্রধান-প্রধান 
ঘটনাগুলির আবৃত্তি করেন। পরে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত 
হইয়া কলেজের অধ্যক্ষেব'অহ্থমৃতি লইষা, ইনি ছাত্রগনের 
নহিত পবীক্ষ। দিতে বসিযা যান 


প্রবাপী- অগ্রহায়ণ 





৷ এই পরীক্ষায় ইনি প্রথম - 
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বিভাগে সমুত্তীর্ণ হন। পরে ইনি শিক্ষকরূপে এফ-এ ০৫ 


পরীক্ষাতেও উপস্থিত হইয়া প্রথম বিভাগে সমুত্তীর্ণ হন। -' 
বি-এ পরীক্ষাব জন্যও ইনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্ত 
কোনও অনিবার্ধা কারণে পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারেন. 
নাই। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি ইহার এরূপ প্রগড় অনুরাগ” 
ছিল যে, পেন্শ্যন্‌ লইযাও বুদ্ধবয়সে ইনি অবসরক্রমে 
পুস্তক পাঠ করিতেন । পড়িয়া-পড়িয়া ইহার দৃষ্টি ক্ষীণ 
হইযা গিয়াছিল। কোনও নূতন ইংরেজী সাহিত্য গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইলেই তিনি তাহা আনাইতেন। ১৮৮৮ ধৃষ্টাবে 
আমি ষখন বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হই, তখন পিতৃদেব 
পেন্শ্ঠন্‌ লইয়া বাড়ীতে ছিলেন৷ তিনি আমাকে একদিন 
বলিয়াছিলেন “আমার বি-এ পরীক্ষাটা দেওয়া হয় নীই।- 
যদি কর্তৃপক্ষেরা আমাকে পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে অনুমতি 
দিতেন, তাহা হইলে আমি তোমার সহিত বি-এ পরীক্ষা 
দিতাম 1” বৃদ্ধ বয়সেও ইনি এমনই বি্যাছরা্সী ছাত্র 
ছিলেন ! 

বাকুড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলে রি কবিতে-করিতে ইনি 
স্থলসমূহের ভেপুটা-ইন্স পেক্টীর নিযুক্ত হইয! মেদিনীপুরে 
যান। সেখানে কয়েক বৎসর কার্ধ্য করিয়া কিছুদিনের 
জন্য বর্ধমানে ষান। বর্ধমান হইতে আবার মেদিনীপুরে « 
আনেন। সেখান হইতে বদলী হইয়া রাচিতে প্রায় দশ 
বসব কাল থাকেন। মের্দিনীপুরে থাকা কালে ইনি 
সাওতালী ভায়ায় ও রাঁচিতে থাক। কালে ইনি কোল 
মুণ্ডারী ওরাও প্রভৃতি অনার্ধ্য ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন 
হইয়াছিলেন, এবং - এই-সমস্ত অনাধ্য জাতির মধ্যে শিক্ষা 
প্রচারের জন্ প্রভৃত যত ও চেষ্ট। করিয়াছিলেন। ইহারই 
উদ্যোগে এই অনাধ্যজাতিগণকে শিক্ষাপ্রদীনের নিমিত্ত, .. 
গভর্ণমে্ট কর্তৃক শত শত পাঠশালা স্থাপিষ্ড হয়। ইনি উক্ত 
ভাষাসমূহে অনর্গর্প কথা.কহিতে পারিতেন | ইংরেজী ভাষা 
এবং সাহিত্যে ইহার অদাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইহার, পর্ণ 
ইংরেজী আবৃত্তি শুনিলে চমৎকৃত হইতে হইত। ইংরেজী 
উচ্চারণও এন্প বিশুদ্ধ ছিল যে, স্তর হেন্রী হবারিশ্যন্‌ ঘখন 
স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টর ছিলেন, তখন ইহার সহিত একদিন 
আলাপ করিয়া বলিয়াছিলেন “But for your ০০৫৪ 
siona! hesitations, one who hears you would 


২য় সংখ্যা | 


বাকুড়ায় ইংরেজীশিক্ষার প্রথম প্রবর্তনের বিবরণ 


১৩৩ 


ািস্প্৮১৮৯৮৮ শি ৮৯৮ ৯৮৯৮ পিঈপইপউািপ UU ASUS AU 


N tale you for an Englishman.” ইং ১৮৮৬ খৃষ্টাবে 


পেন্স্টন্‌ লইয়| ইনি কাৰ্য্য হইতে অবদর গ্রহণ করেন। প্রায় 
২৪ বৎসর কাল পেনশন ভোগ করিয়! ইনি ৮২ বৎসর বয়সে 
১৩১৬ সালের ৪ঠ| অগ্রহাযণ তারিখে পরলোকগমন 
কবেন। ইনি বালাকাল হইতেই সদাচারী, মিতাচারী, ও 
হ্বধর্ম্মনি্ঠ ছিলেন, এবং পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠ॥ মন্দির প্রতিষ্টা 
প্রভৃতি নানা ৎকার্ষের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মৃত্যুর 
কয়েক বংসর পূর্বে ইহার স্বাস্থা ভগ্ন হইয়াছিল বটে ; কিন্ত 
সত্তব বৎসর বয়সেও ইনি গ্রীষ্মকালে একদিন অস্বপৃষ্ঠে ৩০ 
মাইল পথ অতিক্রম করিষাছিলেন! 

ইহার বাঙ্গযকালে কাকুড়া-জেলায় লোকশিক্ষার ,অবস্থা 
কিরূপ ছিল, তংসম্বন্ধে ইনি প্রায়ই গল্প করিতেন। তাহাতে” 
তাহার বাল্যকাহিনীও কীত্তিত হইত। তিনি তাহার ছাত্র- 
জীবনের বৃত্তান্ত আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা যথা- 
সম্ভব তাহারই কথায় নিলে লিপিবদ্ধ হইল £__ 

“কোতুলপুরে আমার জন্ম হয়। ইহা একটি গণ্ডগ্রাম 
ছিল। ব্ৰাহ্মণ কায়স্থ ব্যতীত, এখানে অনেক গন্ধব্ণিক 
বাস করিতেন। সেকালে লেখাপড়ার চচ্চা বেশী ছিল 
না। ছেলেরা পাঠখালায় কেবল সামান্য লিখিতে পড়িতে 


ও অঙ্ক কসিতে শিখিত। কেহ কোনও হস্তলিখিত - পুঁথি 


পড়িতে পারিলেই বিদ্বান্‌ বলিয়া গণ্য হইত ৷ 

“আমি কোতুলপুরে শ্রীশ্রীঠরাধারমণ জীউর মন্দিরের 
মণ্ডপে শিবু-সরকারের পাঠশালাষ বিদ্যাশিক্ষা আরিস্ত করি। 
তখন মুদ্রিত পুস্তক ছিল না। ভূমিতে খড়ির সাহায্যে দাগা 
বুলাইযা আমাদের অক্ষর-পরিচয় হইত । মাটিতে দাগা 
বুলানো শেষ হইলে, আমর! তাঁলপাতায় “ক খ’ লিখিতাম। 
পরে স্কি স্ব’ ও তৎপরে ‘সিদ্ধিরস্ত অ আ ই ঈ' লিখিতাম। 
তালপাতায় হাতের লেখ। পাকা হইলে, আমবা কলাপাতায় 
লিখিতাম এবং সর্বশেষে কাগজে লিখিতাম। তখন ক্লে 
২৮ছিল না। তক্তিতে আমর! অঙ্ক কসিতাম । একটা লোহার 
কলমে কালী মাখাইয়া তক্তিতে লিখিতাম। ছোট অঙ্ক 
হইলে, তক্তিতে-বা-পাতায় তাহা কসিতাম। বড় অঙ্ক 
হইলে, মাটিতে খড়ি পাতিয়া তাহা কস! হইত | 
*" “পুস্তকের মধ্যে আমাদিগকে 'অষ্টশর্বী' শিবন্বস্ত' ও 
পরে “অমরকোষ' পড়িতে হইত । এই-দকল পুস্তক পড়া, 


হইলে ‘রামায়ণ’ ‘মহাভারত’ ও ‘কবিকঙ্কণ-চণ্ডী’ প্রভৃতি 
পড়া হইত। মুদ্রিত পুস্তক ন! থাকায, হস্তলিখিত পু'থিই 
পড়িতে হইত । যাহার পু'থির প্রয়োজন হইত, গুরু- 
মহাশয় তাহাব জন্য পুথি লিখিয়া দিতেন, এবং পু'থির 
আকারাম্সারে দুই আনা কিম্বা চারি আনা পয়সা পারি- 
শ্রমিক লইতেন। 

"বান্যকালে আমাদের মাথায় ঝুঁটি বাধা থাকিত। 
আমর! পাত-তাড়ি বগলে করিয়া এবং দক্ষেণ হস্তে দোয়াত 
ঝুলাইয়া পাঠশালায় যাইতাম। আমাদের বদিবার আদন, 
চট বা! মাঁছুর, পাত-তাঁড়ির সঙ্গে জড়ানো থাকিত। যাহাদের 
বাড়ী নিকটে তাহারা বাড়ীতে জলখাবার খাইতে যাইত; 
যাহাদের বাড়ী দূরে, তাহারা ' জলপান,, অর্থাৎ মুড়ি, চিড়ে 
ও গুড় প্রভৃতি বাধিয়্। আনিত, এবং জলখাবারের ছুটি 
হইলে তাহা থাইত ৷ 

“বাল্যকাল হইতেই আমি অঙ্ক কপিতে ভাল বাসিতাম। 
মানসান্কেও আমি নিপুণ ছিলাম ৷ সন্ধ্যার.পর গুরুমহাশয়ের 
পাঠশালায় গিযা আমর! মৌখিক অঙ্ক অভ্যাস করিতাম। 
ইহাকে তাৎকালিক ভাষায় ‘ডাক-বলাবলি’ বলিত । এক- 
জন একটি অঙ্কের প্রশ্ন করিত । - অমনই অপর সকলে মনে 
মনে সেই অঙ্ক কসিয়! তাহার উত্তর বলিত। 

"সেকালে কোতুলপুর অঞ্চলে ডাকাত ও লেঠেলের 
অতিশয় ভয় ছিল। কোতুলপুরের নিকটেই বড় বড় 
মাঠ। এক-একটি মাঠ তিন ক্রোশ চারি ক্রোশ দীর্ঘ । 
এই মাঠগুলিকে ‘তিন ক্রোশী মাঠ চার ক্রোশী মাঠ’ 
বলিত। সেই মাঠের মধ্যে বা নিকটে কোনও লোকালয় 
ছিল না। দিনেব বেলাতেই কোনও ব্যক্তি একাকী 
সেই-সমস্ত মাঠ পার হইতে সাহস করিত না। দক্থ্যবা 
পথিককে একাকী পাইলে, তাহার প্রাণসংহার করিয়া 


সর্বস্ব কাড়িয়া লইত। ভাগবত খায়ের দীঘী নামে 


এখনও একটি বড় দীঘী আছে। দন্থ্যরা সেই দীঘীর 
চারিদিকে চাপ-জাঁল লইয়া মাছ-ধরিয়! বেড়াইত'। পথিক 
তাহাদিগকে জেলে মনে করিয়া দীঘীর ঘাটে নিশ্চিন্ত 
মনে বনিযা খাবার খাইত, এমন সময়ে মহসা কোনও 
জেলে মাছ ধরিবার ছলে নিকটে আসিত এবং পথিক 
একটু অতর্কিত থাকিলে, চাপঙগালে তাহাকে চাপিয়া 


১৩৪ 
মারিয়া ফেলিত। জালে ধের্ূপ কাতলা রুই প্রভৃতি 
বড় বড় মাছ ধর! ও মারা পড়ে, দ্্যরাও সেইরূপে 
জালদ্বারা মানুষ মারিয়। ফেলিত। এই কারণে, দস্থ্ 
কর্তৃক কোনও মান্য নিহত হইলে, লোকে এ অঞ্চলের 
তাৎকালিক ভাষায় বলিত, “কাতলা পড়িবাছে ” “কাতলা 
পড়া'র কথা শুনিলেই লোকে শিহরিয়া উঠিত। একদিন 
আমরা সন্ধ্যার পর গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বসিয়া ভাক- 
বলাবলি করিতেছি, এমন সমযে অদূরে একটা মাঠের 
দিক হইতে এক ভয়ানক আর্তনাদ শুনিতে পাইলাম । 
‘বাপরে, মলুম্রে? শব্দ শুনবামাত্র আমাদের গায়েব রক্ত 
জল হইয়া গেল। আমর! সকলেই নীরব ও উৎকর্ণ 





হইয়া সেই দারুণ আর্তনাদ শুনিতে লাগিলাম । কিয়ৎক্ষণ- 
পরেই আর্তনাদ থামিম়া গেল । গুরুমহাশর বলিলেন 


“মাঠে একটা কাতলা পড়ল রে!’ আমরা সকলেই সেই 
কথা শুনিয়া ভয়ে হতজ্জান হইলাম ও তৎক্ষণাৎ বাড়ী 


চলিয়া গেলাম। পরদিন প্রাতে কৌভুহলপরবশ হইয়া 


কতিপয় বালক ও লোকের সহিত সেই মাঠে গিয়াছিলাম | 
গিয়া দেখি, একটি প্রকাণ্ড জোয়ান মাঠে রক্তাক্তদেহে 
ম্রিয়া পড়িদ্। আছে। বেচারা ডাকাতদের সঙ্গে যে 
অনেকক্ষণ যুবিয়াছিল, তাহ! মাটিতে তাহাদের পদচিহ্ন 
দেখিয়াই বুঝ! গিয়াছিল। কিন্তু সে কতক্ষণ একাকী 
জড়িবে? গ্রাম নিকটে থাকিলেও কেহই তাহার সাহাষ্যার্থ 
অগ্রসর হয় নাই | মাঠে আর্তনাদ শুনিলেই লোকে ভয়ে 
নিম্তন্ধ হইত, এবং দ্বার রুব্ধ করিয়া গৃহের মধ্যে যাইত ! 
সেকালে পথিকগণের জীবন এইরূপ বিপদসক্কুল ছিল। 
“আমার পিতা বাকুড়াতে থাকিয়! ব্যবসা করিতেন । 
তাঁহার নিকটে আমার বড়দাদা এবং মেজদাদাও ছিলেন। 
বড়দাদার জরবিকারের সংবাদ পাইয়। জননীদেবী আমার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া ' বীকুড়ায় ষান। আমি 
কোতুলপুরের বাটাতে পিসীমার কাছে থাকিলাম। মা 


বাকুড়ায় গিয়া আর কোতুলগুরে আসিলেন না। তখন . 


আমাকেও বীকুড়ায় লইয়া! যাইবার জন্য লোক আসিল । 
যখন আমার বয়ন আট” বৎসর, তখন আমি বীকুড়ায় 
আসি। | . 

“নৃতনচটী গ্রামে তখন পাঠশালা ছিল না।: এই 


প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 





কারণে, আমাদিগকে গৃহে পড়াইবার জন্ত পিতাঠাকুর 
মহাশষ জনার্দন সরকার নামে একটি কায়স্থকে নিযুক্ত 
করিলেন । সকলে ইহাকে 'দনাই সরকার” বলিয়া 
ডাকিত। তাৎকালিক বিদ্যার হিসাবে, ইনি পণ্ডিত ব্যক্তি. 


ছিলেন। বাঙ্গালা ভাষা ছাড়া ইনি ফার্শি ভাষাতেশ রি 


বুৎপন্ন ছিলেন। ফার্শি না জানিলে সেকালে কেহ সন্াস্ত 
বলিয়া গণ্য হইতেন না। আদালতেও ফারশিভাষা 
প্রচলিত ছিল। উকীল মোক্তারেরা ফার্শিতে বক্তৃতা 
করিতেন; ফার্শিতে আঙ্ফি, জবাব, জবাব_উল জবাব ও 
হদ্দ জবাব লিখিতেন ; এবং হাকিমেরাও কার্শিতে রায় 
লিখিতেন। স্থৃতরং সেকালে ফার্শি না জানিলে, বিষয়- 
কর্ণ পরিচালনা করা ছুরহ হইত । আমরা দনাই সরকারের - 
নিকট বাঙ্গলাভাষা ও অঙ্কশান্ত্র শিক্ষা করা ব্যতীত 
ফার্শিভাষাও শিক্ষা করিতাম। মেজ্রদাদ৷ ও আমি 
গোঁলেম্তা পর্য্যন্ত পড়িম্বাছিলাম। দনাই সরকারের নিকট 
আমরা চারি সহোদর ব্যতীত গ্রামের আরও দুই চাঁরিটি 
বালক পড়িত। দনাই সরকার আমাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা 
দেওয়া ব্যতীত. আমাদের কারবাঁরের খাতাপত্রও 
লিখিতেন।- | 

“নাই সরকারের নিকট পড়িতে-পড়িতে আমি স্বহস্তে 
অনেক পুথি লিখিয়াছিলাম। তন্মধ্যে দাতাকর্ণের পালা 
ও 'প্রহ্লাদ-চরিত্রে'র উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
এই পুথিগুলি তাঁহার নিকট পড়িতাম। পিতাঠাকুর . 
মহাশয় আমাকে ব্যবসায় শিক্ষা দিবার জন্ত যত্ব করিতে 
লাগিলেন; কিন্তু ব্যবসা আমার ভাল লাগিত না। 
আমাদের গ্রামের একটি ব্রাহ্মণ-যুবক বীকুড়ায় টোলে 
পড়িতেন। আমি তাঁহার নিকট বসিয়া তাহার পাঠীভ্যাঁস 
শুনিতাম। তিনি যাহ! অভ্যাস করিতেন, আমিও তাহা 
অভ্যাস করিতাম। এইরূপে আমি মুগ্ধবোঁধ ব্যাকরণের 
কিয়দংশ ও অমরকোষ অভিধান মুখস্থ করিয়াছিলাম | 
কিন্তু বাব! এসব পছন্দ করিতেন না। 

" "দনাই সরকারের নিকট পাঠ সমাপ্ত হইলে, আমি ও 
আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামগোপাল বাকুড়াতে সীতানাথ 
চক্রবর্তীর গভর্ণমেপ্ট-সাহাঘ্য-প্রাপ্তু পাঠশালা বা বাঙ্গলা"' 
স্কুলে পড়িতে ষাইভাম। স্কুলটি আমাদের বাড়ী হইতে 


২ 


টা 


২য় সংখ্য। ] 


এক মাইলেরও অধিক দূরে অবস্থিত ছিল। নৃতনচটী ও 
বাঁকুড়া সহরের মাঝে রাস্তার উভয় পার্থে যে বড় বড় 
মাঠ আছে, তখন সেই মাঠগুলি শাল অর্গলে পূর্ণ ছিল। 
মাঝে মাঝে জঙ্গল হইতে বন্য জন্তও বাহির হইত ; এই 
জন্য স্কুলে যাইতে আসিতে আমাদের বড় ভয় হইত । 

* “আমরা প্রাতঃকালে উঠিয়া! স্কুলে যাইতাম। সঙ্গে 
খাবার লইয়৷ যাইতাম। বেল! দশটার সমযে স্কুলের ছুটি 
হইলে, আমবা পুকুবের ধাবে বসিষা খাবার খাইযা বাড়ী 
আদিতাম। আবার ভাত খাইয়! চারিটার সময় স্কুলে 
যাইতাম। বৈকালে আমাদিগকে চিঠিপত্র লিখিতে শিক্ষা 


দেওয়া হইত। এই বাঞ্গলা স্কুলেই মুদ্রিত পুস্তক প্রথম 


পাঠ করি। সেই পুস্তকের নাম ‘মনোরঞ্জন’ স্কুলে সেই 


পুস্তক ও বাঙ্গলা ব্যাকরণ পড়িতাম। বাঙ্গলা স্কুলে বেঞ্চ 


ছিল না। আমরা বাড়ী হইতে -নিজ নিজ আদন লইয়া 
গিয়া স্কুলে বসিতাম। 

“বাকুড়ার স্থবিখ্যাত ডাক্তার চীক্‌ (Dr. Chee) 
ও জজ. গোল্ডস্বারি. (17. G০ld5bূry) সাহেবের যত্বে 


_ বীকুড়ায় একটি ইংরেজী ফ্রী স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। 
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যাদবেন্ মুখোপাধ্যায় এই স্থল আরম্ভ করেন। মাজিষ্ট্রেট 
জৰ্জ্জ লক্‌ (0০০৪০ Locke) ফ্রী স্কুলে প্রত্যহ এক ঘণ্টা 
করিয়া পড়াইতেন। তখন আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষ। 
প্রচলনের জন্য ইবে ঈ্গ রাজপুরুষগণেব এমনই যতু; চেষ্ট। 
ও আগ্রহ ছিল! আমি গণিতে বিলক্ষণ নিপুণ ছিলাম । 
বান্ধল! স্কুলে যাইবার আসিবার সময় ইংরেজী স্কুলের ছাত্রেবা 
আমাকে ধরিত ও অঙ্ক কসিতে বলিত। আমি কঠিন কঠিন 
অন্কও কপিয়। দিতাম! কিন্ত একদিন একটা অঙ্ক কসিতে 
তুলিযাছিলাম বলিষ! সীতানাথ চক্রবর্তী আমাকে অতিশয় 
প্রহার করিয়াছিলেন । 

“কিছু দিন পৰে বান্ধল! স্থল a অনিচ্ছাসত্বেও 


৮ আমি ব্যবসা শিখিতে লাঁগিলাম। কিন্তু তাহা আমার ভাল 


লাগিত না। সানবান্দা-গ্রামবাসী ঘধুস্দন মুখোপাধ্যায় 
আমাদের গ্রামে তাহাদের কারবাবের কুটাতে থাকিয়! ফ্রী 
কুরে পড়িতেন। মধুস্থদন যখন ইংরেজী পড়িতেন, তখন 


“আঘি তাহার কাছে বপিয়া তাহা শুনিতাম ; কিন্তু কিছুই 


বুঝিতে ন। গাবিয়া অতিশষ ক্ষুদ্ধ হইতাম। তিনি-যাহ। 


বীকুড়ায় ইংরেজীশিক্ষার প্রথম প্রবর্তনের বিবরণ 
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পড়িতেন তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কিছুই 
বলিতেন না। কখনও কখনও বিরক্ত হইয় তিনি বলিতেন 
‘তুমি ইহার কি বুঝিবে হে? আমি বলিতাম ‘ভাই, তুমি 
যদি বুঝিতে পার, তাহা! হইলে আমি পারিব না কেন? 
কি পড়িতেছ, তাহা তুমি আমাকে বুঝাইয়া বল না? 
একদিন মধুস্থদন আমার আগ্রহ দেখিয়া বলিলেন “হরি, 
তুমি ইংরেজী পড়িবে? আমি বলিলাম 'পড়িব। সেই 
দিন মধুসুদন আমাকে ডাক্তার চীক্‌ সাহেবের কাছে লইয়া 
গেলেন। চাঁক্‌ সাহেব আমার বধস জিজ্ঞাসা কবিলেন! 
আমি বলিলাম “বার তের বৎসর হইবে ।* সেই দিনেই 
আমি ইংরেজী স্কুলে ভঙ্তি হইলাম ৷ 

“আমি ইংবেজী স্থুলে প্রবিষ্ট হইযাছি শুনিযা বাব! 
ভযানক ক্রুদ্ধ হইলেন। যাহাতে আমি ব্যবসা শিক্ষা করি, 
তার জন্যই তাহার চেষ্টা। কিন্তু লেখাপড়া শিখিবার অন্য 
আমার আগ্রহ দেখিষা, তিনি আমাকে তখন বড় একটা 
কিছু বলিলেন না। পরন্ত আমাকে নিরম্ত করিবার জন্য, 
পুস্তক ক্রয়ের প্রয়োজন হইলে তাহার মূল্য দিতেন না, 
এবং ছুটির -সময়ে আমাকে ব্যবসা শিথিতে বলিতেন। 
দিনের বেলায় আমি তালবনের মধ্যে লুকাইয়া থাকিয়া 
পুস্তক পড়িতাম, এবং রাত্রিতে সকলে নিত্রিত হইলে 
প্রদীপ জালিয়! পাঠ অভ্যাস করিতাম। রাত্রিতে উঠিয়! 
পড়িবার সময় অত্যন্ত ঘুম পাইত | যাহাতে আমি ঘুমাইয়! 
না পড়ি, তঙ্জন্য মাথায একটা টিকি রাখিয়া ঘবের মট্ুকার 
সহিত সংলগ্ন একটি দড়ির সহিত তাহা বাধিয়া রাখিতাম । 
যখন ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতাম, তখন টিকিতে টান পড়িত, 
আর অমনই ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত! 

_ “আমাদের ইংরেজী প্রথম পুস্তকের নাম ছিল 
Murray’s Spellinz 1 আমি মধুর কাছে পড়া. বলিয়া 
লইতাম ও পরিশ্রম সহকারে তাহা অভ্যাস করিতাম। 
তখন ফ্রী স্কুলের হেডংমাষ্টার ছিলেন কালীচরণ দত্ত, ও 
সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলেন শ্তামলানন্দ মুখোপাধ্যায় । ময়না- 
পুরের তারিণীচরণ মুখোপাধ্য।যের পুত্রের], অর্থাৎ বরদানন্দ 
গঙ্গানন্দ এবং মহেশানন্দ ও ফ্রী স্কুলে পড়িতেন। আমাদের 
সঙ্গে সীতানাথ চট্টোপাধ্যায় এবং গঙ্গানারায়ণ বারিক পড়ি- 
তেন] নফর পণ্ডিত আমাদিগকে হিতোপদেশ পড়াইতে ন। 
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“ইং ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়ায় গভর্ণমেপ্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত 


হইল । এই স্থুল প্রতিষ্ঠাব কিছুদিন পরে ফ্রী স্থল ভাঙ্গিয়! 
গেল। ফ্ৰী স্থলে আমি দুই তিন বংনবে সেকেন্ড ক্লাস 
পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম। পুস্তকাভাবে আমি কোনও সহ- 
পাঠীর পুস্তক চাহিয়া আনিতাম, এবং. সমস্ত - রাত্রি 
জাগিয়া তাহা পড়িয়া ফেলিতাম, অথবা নকল করিয়া 
লইতাম। সকলে গভর্ণমেন্ট স্কুলে ভন্তি হইলে, আমিও 
সেখানে ভর্তি হইলাম ৷ . গভর্ণমেপ্ট স্কুল সর্বপ্রথমে সিপাহী 
_ হাসপাতালে স্থাপিত হয় । আমাদিগকে মাসিক আট আনা 
করিয়া বেতন দিতে হইত। স্কুলের হেভ্-মাষ্টার হইলেন, 
নবীনরুষ্ণ সরকার । ইহার পরে বাঁটুসন সাহেব (M1. 
Beetson ), ওয়াট্সন্‌ সাহেব (817. ৬95০) ও স্পীয়ার 
সাহেব ( Captain Spear ) হেড্মা্টার নিযুক্ত হুন। 
আমি গভর্ণমেণ্ট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছিলাম, 
এবং প্রায় তিন বৎসর পড়িয়াছিলাম। স্পীয়ার নাহেব 
স্থপপ্তিত ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু অতিশয় মদ্যপান করিতেন। 
তিনি জাহাজের কাণ্চেন ছিলেন। 

“ডাক্তার জন্সনের একটি ছোট অভিধান আমার 
একমাত্র সম্বল ছিল । আমি এই অভিধানটি মুখস্থ করিয়া 
ফেলিয়াছিলাম। আমি যখন স্কুলে ভর্তি হই, তখন ক্লাসের 
সকল বালকের অপেক্ষা আমীর বয়স অধিক ছিল। এই 
কারণে আমি ভয়ানক পরিশ্রম করিয়া নিজ ক্লাসের পাঠা- 
ভ্যান কর! ব্যতীত উপরের ক্লাসেরও পুস্তকগুলি কাহারও 
নিকট হইতে চাহিয়া লইয। পড়িয়া ফেলিতাম। আমি 
অনেক রাত্রি জাগিয়া পড়িতাম। অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য 
আমার শিরঃগীড়া উপস্থিত হয়। শিরঃগীড়ায় মাখায এরূপ 
ভয়ানক যন্ত্রণা হইত যে মনে হইত তাহা যেন ফাটিয়া 
যাইতেছে । আমি একখান। চাদর কপালে শক্ত করিয়া 


বাধিতাম এবং সেই ভয়ানক যন্ত্রণা সত্বেও পড়িতাম। বাম 
হাতে আমি কপাল টিপিয় ধরিয়া ভাত থাইতাম। 
“আমাদের সঙ্গে কাক্‌ট্যার ষদুনাথ, রায় ইনি পরে 


ইঞ্জিনীষার হইযা গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে 'রায় বাহাদুর’ 
উপাধি পাইয়াছিলেন ), রমেশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় (ইনি পরে 
হাইকোর্টের 187518001  হ্ইয়াছিলেন ), গঙ্গানারায়ণ 
বারিক (ইনি পরে বীকুড়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলের শিক্ষক 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 
হইযাছিলেন ), ছুর্গাপতি বন্দ্যোপাধ্যাষ (ইনি পরে 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


কলিকাতার C০]le৫t০r এবং “বায় বাহাদুর’ ও C. 1. E. 
উপাধিলাভ কবিষাছিলেন ), হাড় মাসড়ার গদাধর রায় . ও 


/ 


নন্দকুমাব রায় প্রভৃতি পড়িতেন।' আমরা যখন থার্ড 


ক্লাসে পড়ি, তখন স্থল ইন্মপেষ্টার লজ সাহেব (Mr. E. 
Lode ) স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়।ছিলেন। দুর্গাগতি, 
গদাধর ও নন্দকুমার ইন্স পেক্টার-সাহেবকে দেখিয়! ক্লাসে 
থুথু ফেলিয়াছিল ও হাসিয়াছিল। তাহাতে সাহেব অতিশয 
ক্রুদ্ধ হন এবং ইহাদের পরীক্ষা করিয়া অসম্ভষ্ট হন। গবে 
ইহাদিগকে 00018100011) (বে-আদব_) বলিষা স্কুল 


হইতে তাড়াইয| দেন। তিনি ইহাদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য 


প্রকাশ করিযাছিলেন, তাহা আছ ও আমার বেশ স্মরণ 
আছে। তিনি বলিযাছিলেন “These boys should be 
weeded out from the School." স্কুল ছাড়িয়! দুর্গাগতি 
গৃহে পাঠ করিয়। পরিশেষে বিলক্ষণ উন্নতিসাধন 
করিয়াছিলেন। গদাধরও উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
“আমি ক্লাদের পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ হইতাম, এবং অনেক 
মূল্যবান্‌ পুস্তক পুরস্কার পাইয়াছিলাম | Dr. Richard- 
son's Selections from British Poets নামক দুই 


ভলুম্‌ পুস্তক ও Addison's Spectator ও অন্তান্ত ০৮ 


অনেক পুস্তক পুবস্কার পাইয়াছিলাম। আমি পুস্তকগুলি 
আগা-গোড়া পড়িয়। ফেলিয়াছিলাম | 

“বীকুড়ার গভর্ণমেণ্ট স্থুল প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে প্রথম 
ব্যাচে (2869) যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, মধুস্থদন মুখোপাধ্যায় 
এবং বরদানন্দ ও গঙ্গানন্ব মুখোপাধ্যায় জুনীয়ার স্কলারশিপ, 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পর বৎসর, আমি যখন দ্বিতীয় 
শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমি দ্বিতীয় শ্রেণী হইতেই উক্ত 
পরীক্ষায় উপস্থিত -হইবার জন্ ব্যস্ত হই। হেভ.-মাষ্টার 


আমাকে আর এক বৎসর পরে পৰীক্ষা দিতে উপদেশ 


দিয়াছিলেন; কিন্ত আমার আগ্রহাতিশয্যে তিনি পরিশেষে 
আমাকে পরীক্ষা দিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। আমি 
হেড, মাষ্টারের পরামর্শ গ্রহণ করিলে ভালই করিতাম। 
কেনন। আমি দেড় নম্বরের জন্য পৰীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে 


পারি নাই। সেই বৎসর মহেশচন্্র চৌধুরী (ইনি পরে হাই:* 


কোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল হইয়াছিলেন ) এবং হাঁরানচন্ত্র মৈত্র 


পা 


২য় সংখ্যা | 


শি পা সর্প লেপ সপ সর্প স্পা সিট উপ সত পা পাতি সত কলাপাত ঘৰ উ৩উর্প সত স্পা ০ সির সি ও 


ও (ইনি পরে মুর্শিদাবাদের নবাবের হাই স্কুলের প্রসিদ্ধ হেড 


মাষ্টার হইয়াছিলেন ), কেবল এই দুইটি ছাত্রই পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৮:০-৫১ 
খৃষ্টাব্দে যে পরীক্ষা হয়, সেই পরীক্ষার আমি-উত্তীর্ণ হই ও 
প্রথম স্থান অধিকার করি। আমার সঙ্গে যদুনাথ রায়, 
রমেশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এবং পূর্ণ/নন্দ মুখোপাধ্যায়ও পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আমি মাসিক ৮৯ টাকা করিয়া 
বৃত্তিলাত করিয়াছিলাম। 

“জুনীরার স্বলারশিপ_ পরীক্ষায়, নিপ্নলিখিত ুস্তকগুলি 
মামার্দের পাঠ্য ছিল। যথা £-_ ইংরেজী সাহিত্যেব কোনও 
বিশেষ পুস্তক নির্দিষ্ট ছিল ন| বটে, কিন্তু আমরা 3০1৭- 
smith’s Essays and Vicar of Wakefield, Addi- 
Son's Spectator and Dr, Richardson's Selec- 
tions from ‘British Poets এই পুস্তকগুলি পড়িয়া- 
ছিলাম ৷ ব্যাকরণের মধ্যে Lennie’s Grammar পড়া 
হইত । ইতিহাসের মধ্যে Goldsmith's History of 
Rome, History of Greece and History of 
England, Marshman'’s History of India, and 
Stewart’s History of Bengal এই পুস্তক গুলি 
৯গড়িয়াছিলাম। Crombe’s Etymology 
3৮705 পড়া হইয়াছিল । অঙ্কের মধ্যে Arithmetic 
জ্যামিতির First 5ix Books এবং 
Property of Numbers এইগুলি পাঠ্য ছিল। বাঙ্গল। 
সাহিত্যের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় তর্কপঞ্চানন প্রণীত 'প্রবোধচন্ত্রিকা!’ 
নাম্‌ক পুস্তক আমাদের পাঠ্য ছিল। 

“আমি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়। সিনীষাব স্কলারশিপ 
পড়িবার জন্য ব্যগ্র হইলীম। কলিকাতায় হিন্দুকলেজ, 
হুগলীতে হুগলী কলেজ, এবং কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণনগর কলে্গ 
এই তিনটি কলেজই তখন প্রসিদ্ধ ছিল৷ কলিকাতার 
সস্থাস্থ্য তখন ভাল ছিল না। চারিদিকে খোলা ড্রেন; 
তাহা হইতে এক বিজাতীয় দুর্গন্ধ বাহির হইত ও সর্বত্র 
মাছি ভন্ভন করিত । রাত্রিতে মশারও ভয়ানক উপদ্রব 
ছিল। বিশুদ্ধ পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা না থাকায়, 


and 


Algebra up to 


আমাদের দেশের লোকের! গঙ্গার লবণাক্ত জল পান, 


করিয়া উদরাময রোগে আক্রান্ত হইত ও অনেকে মারা 


১৮-৫ 


পরশাছা 


১৩৭ 


eA A AA A ANA A ANAS PAN AA A Pe উল সি 


পড়িত। এই কারণে কলিকাতার হিন্দুকলেনে পড়িতে 
যাওয়ার মত হইল ন|। যে-কাঁরণে কলিকাতায় হাওয়া 
হইল না, সেই কারণে হুগলিতেও যাওয়া হইল না। অগত্যা 
কৃষ্ণনগর কলেজেই অধ্যয়ন করিবার সঙ্কল্প করিলাম । 

“গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর বাকুড়া হইতে বহুদূরে অবস্থিত। 
বাকুড়। হইতে ক্রমাগত ৭1৮ দিন হাঁটিয়া গেলে, তবে 
কৃষ্ণন্গরে উপস্থিত হওয়! ঘাইত। তখন রেলপথ প্রস্তুত 
হয নাই। যানের মধ্যে কেবল গো-যান ও পাক্কী। 
পান্ধী চড়িয়। কৃষ্ণনগরে যাওষ| আমাদের অবস্থার 
বহিভূ্তি; গোযানেরও ভাড়া অত্যধিক ছিল। বিশেষতঃ 
গোষনি ভাড়া পাওয়া যাইত না, কেনন! কোনও গাড়োয়ান 
এত দূরদেশে একাকী যাইতে চাহিত না। পথে দ্থ্যতয় 
ছিল, এবং পথও সর্বত্র পাকা ও ভাল ছিল ন।। অগত্যা! 
আমর! পদত্রজেই কৃষ্ণনগর যাইতাম। কাক্ট্যাতে গিয়া 
ষছুনাথ রায়কে সঙ্গে লইতাম। আমাদের প্রত্যেকের 
সঙ্গে এক-একজন মুটিয়া থাকিত। মুটিয়া আমাদের 
বিছানাপত্র ও পুস্তকের মোট মাথায় বহিয়া লইয়া যাইত। 
আমরা বাঁকুড়া হইতে বর্দমানে যাইতাম। সেখানে 
কৃষ্ণনগর কলেজের জনৈক সহপাঠীকে সঙ্গে লইয়। অধ্বিকা- 
কালনায় উপনীত হইতাম | এই স্থানে গ্ সমুতীর্ণ হইয়! 
আমর! কষ্ণনগরে উপস্থিত হইতাম ॥” 

পিতৃদেব অতঃপর ঘাহ! বলিম্নাছিলেন, তাহা বর্তমান 
গ্রসঙ্গের বহিভূতি বলিয়া, আমি এই স্থানেই প্রবন্ধটি 
সমাপ্ত করিলাম । 

শ্রাঅবিনাশচন্ত্র দাস । 


পদ 


কে বড় 


ভক্তিভ্তরে ঘড়ী বলে “সেলাম তোমায় ভাই সময় ! 
তোমার জন্ত আমার জন্ম, পুজেত তোমায় ইচ্ছে হয়।" 
শ্কও কি কথা 1” বলে সময়, “কেবা জান্ত মোর কদর ? 
(সবাই) তেমোয় দেখে আমায় চেনে, তুমি আমার নওকো পর 1” 
আবু ছালে সৈয়দ মোহাম্মদ মৌফাথ ধার হোসেন চৌধুরী । 


পপ 


১৩৮ 


পরগাছা 
(৩৫) 

রাখাল ও মণিমাল! পাহাড়পুরে ফিরির। আসিষা দেখিল 
যে রাণী জগদ্ধাত্রীর এক. -দূর-সম্পর্কের ভাই আসিয়। কর্ত। 
হইঘ। জীকিয়া বসিযাছে, তাহীব নাম বঙ্কবিহারী। সে 
- আফিং গাছ! গুলি চরস প্রভৃতি নেশ। সযত্নে অভ্যাস 
করিয়াছিল; এক্ষণে দিদির দৌলতে সেইগুলির চচ্চায় সে 
বিশেষ রকম মনোযোগ দিয়াছে । রাজবেশে ফিটফাট হইয়! 
সে নেশার চর্চা আর খুব লম্বা লম্বা হুকুম করে। সমস্ত 
জ্রমিদারীর সেই কর্তা হইয়া বসিয়াছে। এবং তাহার স্ত্ৰী 
চন্দনমণি অন্দরের কর্ত্রী, সেই রাণী; রাণী জগনধাত্রীর 
বেনামিতে অন্বরের সমস্ত কর্তীত্ব সে-ই করিয়া! থাকে । আর 
তাহাদের দুজনের মাঝখানে তাহাদের ছেলে কুবেরকে দাড় 
করাইয়া তাহারা তাহার এক হাত দিয়া সমস্ত জমিদারী ও 
অপর হাত দিয় রাণী জগদ্ধাত্রীর পুত্রন্মেহ বেদখল করিবার 
চেষ্টায় আছে। 

রাঙ্গা ধনেশ্বর মবিতে-না- মরিতে বঙ্কবিহারী পুত্র-কলত্র 
লইয়া আপনার জীর্ণ ভাঙা তালপাতায়-ছাওয়া' একমাত্র 
কুঁড়ে ঘরখানির মায়! একেবারে ত্যাগ করিয়া ছুটিতে-ছুটিতে 
আসিয়া পাহাড়পুরে জমিয়! বসিয়াছে। অভিলাষ পুত্র 
কুবেরকে পোষ্যপুত্র করিয়। দিয়া তাহারাই রাজার জনক- 
জননী হইয়া গ্রতৃত্ব করিবে। 
_ রাজ] ধনেশ্বর মরিবার পূর্বে রাণী জগন্ধাত্রীকে দত্তকপুত্র 
লইবাঁর এক অনুমতি-পত্র দিয়! গিয়াছেন বলিয়া বন্কবিহাবী 
ঘোষণ| করিয। দিয়! পুত্রের ওসি হইয়া নিজেই রাজা হুইয়। 
বসিয়াছে। তাহার বীরত্বে এখন পাহাড়পুরের জমিদারী 
যাষযায়। 

রাজা ধনেশ্বরের মৃত্যুর পর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট খবর 
লইতে আমিলেন রাজার কেহ ওয়ারিসান আছে কি না, 
রাজার কোনো উইল আছে কি না, জমিদারী কে চালাইবে 1 

বঙ্কবিহারী রাজা ধনেশ্বরেব পরিত্যক্ত কিংখাবের 
পোষাক পরিল, মাথায় জরির তাজ চড়াইল, পাযে জরির 
জুতা দিল, কানে বীরবৌলী, গলায় হার, হাতে বালা 
পরিল। কিন্তু কোনোটাই ঠিক মানানসই হইয়] গায়ে 
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বসিল না। তা হোক, নে স্বাধীন বৃপতি ! সাদাসিধা 
পোষাক ত সে পরিতে পারে ন! ! কিন্তু তাহার মহ! সমস্ত! 
উপস্থিত হইল, স্বাধীন নৃপতির তুচ্ছ ম্যা্জিষ্রেটের তাঁবুতে 
গিধা দেখ! কর! উচিত কি না। দেওয়ান রাজনাথ তাহাকে 
বুঝাইল যে ম্যাজিষ্ট্রেট যখন তাহার রাজ্যে অতিথি, তখন 
তাহাব সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাহার সৌজন্তই 
প্রকাশ পাইবে, মানহানি হইবে ন|। 

বন্ধবিহারী খুসী হই! বলিল-_&। হা» যর্থার্থ বলেছেন 
মন্ত্রীমশায়। রাজমনত্রী ! রাজবুদ্ধি! হবে না কেন? কিন্ত 
রাজকায়দায় যেতে হবে মন্ত্রীমশায় ! সম্মুখে দুজন দৌবারিক 
লাগা তরোয়াল নিয়ে যাবে, পার্থে দুজন আঁপা-বরদার 
চলবে, পশ্চাতে দুজন শরীররক্ষী গোলন্দাজ্জ যাবে; আর 
আমার সঙ্গে-সঙ্গে দক্ষিণ দিকে আপনি মহামাত্য যাবেন, 
আর বাম দিকে খাস খানসামা! ঘনশ্তাম ওরফে ঘিস্থ সোনার 


.ফুরসীতে মুক্ঞর-ঝালর-দেওযা জড়োয়া সরপোয চড়াইয়া. 


বহিয়া লইয়! চলিবে | 

এই স্বাধীন নৃপতির অদ্ভুত বেশভূষা ও গ্রামভারী চাঁল- 
চলন দেখিয়া ম্যাজিষ্রেটের হাস্য রোধ করা অসম্ভব হইয়া 
উঠিল। সাহেব তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া 
জিজ্ঞাস! করিলেন__ আপনিই কি স্বগীয় রাজার জামাই? 

বঙ্কবিহারী বুক ফুলাইষা গৌপে চাড়া দিয়া বলিল 
না, আমি জামাই নহি, আমি রাজশ্যালক, রাণীর ভ্রাতা! 

আমি জ্বানতে চাই যে রাজা কোনো উইল. রেখে ' 
গেছেন কি না। যদি উইল না থাকে তবে রাজার মেয়েই 
ত রাণীর মরণোত্তর উত্তরাধিকারী হবেন! তা হলে রাণীর 
অভিভাবক তার জামীতাই হবেন ত? 

_সে কখনো হতে পারে না। এ স্বাধীন নৃপতির রাজ্য ! 
কন্তাকুলে রাঞ্যয যেতে পারে না! রাজার অন্মতিপত্র 
আছে, রাণী দৃত্তকপুক্্ নেবেন । আমার ছেলেই দত্বকপুত্র 
হবে, এবং সে সাবাঁলগ না হওয়া পত্যস্ত আমিই তার ভ্তায়- 
সঙ্গত অভিভাবক, আমিই রাজ্য রক্ষা করব! 

-_রাণীর কি মত আমি রাণীর নিজের মুখ থেকে শুনতে 
চাই। আপনারা এইখানে থাকুন, রাঁণীকে খবর ঠা 
দেন, আমি তার সঙ্গে দেখা কর্ব। 

বঙ্কবিহারী উষ্ণ হইয়া বলিয়া উঠিল--সে কখনো হতে 


২য় সংখ্যা ] 


পারে না! স্বাধীন নৃপতির ভার্ষ্যা, স্বাধীন নৃপতির 
ভাবী মাতা, কখনো পরপুরুষের সন্মুখে বাহির হতে 
পারেন না! 
ম্যাজিষ্ট্রেট হাসিয়। বলিলেন_-তিনি দরজায় পরদা 
ফেলে ওপারে থাকবেন, আমার মেম তাঁর কাছে থাকবেন, 
আমি এপার থেকে শুধু তাঁর মুখের কথা শুনে যেতে চাই । 
বঙ্কবিহারী রাজনাথকে জিজ্ঞাস! করিল-_মন্ত্রী, আপনার 
অভিপ্রায় কি? 
-_আন্তে, হুজুর য| বলছেন তাতে দোষ দেখি না। 
বঙ্কবিহারী ক্রুব্ধ হইয়া গঞ্জন করিয়া উঠিগ--হুজুর ! 
এখানে আমি ছাড়া আর কে হুজুর আছে ! 
রাজনাথ প্রমাদ গণিল। সে তাড়াতাড়ি ম্যাজিস্ট্রেটকে 
ইংরেজিতে বলিল--মাপ করিবেন,, ইহার নানাবিধ নেশ। 
করিয়া মাথার একটু গোলমাল হইয়াছে । 
বঙ্কবিহারী হুঙ্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল--অমাত্য, 
'ফ্লেচ্ছ ভাষায় কি বললেন.? 
রাঞ্জনাথ কষ্টে হাসি গোপন করিয়! বলিল-_হজুর, আমি 
বললাম যে সাহেব যখন রাজ্রতৃত্য তখন প্রভু তাকে 
অন্তঃপুরে যেতে দিতে অস্বীকার করবেন না। 
= বঙ্কবিহারী হাসিয়।হাসিয়া গ! ছুলাইয! বলিল-_-অমাত্য, 
আপনার বুদ্ধির তারিফ করি.! রাজতৃত্য, রাজভৃত্য ! 
রাণীব সঙ্গে তৃত্যের দেখা করতে দোষ কি! হা, সাহেব 
আপনি মেম-নাহ্বেকে ফুঙ্গে নিয়ে চলুন তবে । 
ম্যাজিষ্ট্রেট মেমকে রাণী জগদ্ধান্রীর কাছে পাহাঁর। 
রাখিয়। তাহার মুখ হইতে বঙ্কবিহারী যাহা বলিয়াছিল 
" তাহাই শুনিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট রাজা ধনেশ্বরের অমুমতি- 
পত্র লইয়া রাণী জগদ্ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিপেন_- এই 
সই কি স্বর্গীয় মহারাজের । 


ND, 





রাণী জগন্ধাত্রী ঢোক গিলিযা কম্পিতকে বলিলেন - 


হা 

ম্যাজিষ্টেট বাজা ধনেশ্ববের স্বাক্ষরিত অপর কাগজের 
সহিত অন্থুমতি-পত্রেব সই মিলাইয়া জিন্রাপা করিলেন-- 
এই দলিলের সইএর সঙ্গে অন্ুৃতি-পত্রের সইএর মিল 
নেই বোধ হচ্ছে! এব কারণ কি? 

বঙ্ববিহারী তাড়াতাড়ি বলিয| উঠিল-_পীড়িত... 


গরগাছ। 





১৩৯ 


ম্যাজিষ্রেট ধমক দিয়া বলিলেন--আপনি চুপ করুন| 
আমি রাঁণীকে জিজ্ঞাসা করছি । 

রাণী বলিলেন--তখন তিনি পীড়িত ছিলেন । 

_আপনি ঠিক জানেন এ সই তার নিজের হাতের ? 

রাণী জগদ্ধাত্রী ক্ষীণম্বরে বলিলেন__হা1। 

তখন সাহেব ভাবী পোষ্যপুত্রকে দেখিতে চাহিলেন। 
অযনি বঙ্কবিহারী ' বলিয়া উঠিল-_দৌবারিক, যাও 
মহারাজকে নিয়ে এস । 
' কুবেরও খুব জমকালো জরির জামা ও টুপি পরিয়া 
আসিল। সে আপিয়া দাড়াইতেই বদ্কবিহারী উঠিয়া 
ঈাঢ়াইধা তাহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল 
মহারাজের আদতে আজ। হোক্‌ ! সাহেব, ইনিই মহারাজ ! 

কুবেবের বয়স বছর বারে। তেরে! ৷ ফস রং হইলেও 
পাড়াগেঁয়ে দৌরাত্ম্য একটু কটাসে রোঁদপোড়া হইয়া 
গিয়াছে; চেহারাটা পাকাটে ; তামাকে দম কথিয়।-কষিয়া 
ঠোট ছুটো। কাঁলিবর্ণ। হাত পা নলি-নলি, হাঁড়-বেকুনো, 
শিরা-ওঠা। 

সাহেব তাহাকে দেখিয়া বলিলেন_-এ যতদিন সাঁবালগ 
না হয় ততদিন এই ষ্টেট কোর্ট-অব-গীঁভসে থাকবে, 
এবং ইহার শিক্ষা! সহবতের জন্ত একজন শিক্ষিত লোককে 
নিযুক্ত কবতে হবে । 

বঙ্কবিহারী মাথা ঘুরাইয়৷ বলিষা উঠিল_সে কখনো 
হতে পারে না। এর অভিভাবক আমি! কার সাধ্য এ 
রাজ্যে হস্তক্ষেপ করে ! যদি করে, বিষম সম্রানল প্রজলিত 


হবে! _ 
সাহেব হাসিয়া “পাগল!” বলিয়! প্রস্থান করিলেন । 


কিছুদিন পবে একজন ইংরেজ 'ষ্টেটের ম্যানেজার 
নিযুক্ত হইয়া! আসিলেন। বঙ্কবিহারী বুক ফুলাইয়া গৌপে 
চাড়া দিয়া আস্ফালন করিয়া বলিল-_ 


“তীক্ষ সুচি-অগ্রদেশে ধরে যত ভূমি, 
বিনা যুদ্ধে পাঁওবেরে নাহি দিব আমি 1” 


যে এ ম্লেচ্ছ ইংরেজটার শির আনতে পারবে সে পাচশত 
মূত্রা পুরস্কাব পাবে! | 

জম্দারী-সরকারে গুণ লাঠিয়াল পোষ! থাকে; 
পাঁচশত টাকাব লোভে অনেক লাঠ চঞ্চল হইযা৷ উঠিল । 
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কিন্তু দেওয়ান রাজনাথ ঠিক সময়ে সতর্ক ও সাহায্য 
করাতে, সাহেব ম্যানেজার মাথা লইয়৷ পলাইয়া বাচিল। 

বঙ্কবিহারী ও রাণী জ্রগদ্ধান্দীর নামে ম্যাজিষ্টেট 
ওারেণ্ট জারি করিলেন । 

এই বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই রাখালের ডাক 
পড়িয়াছিল। 

পুলিশকে ঘুষের উপর ঘুষ চাপাইয়। গারেণ্ট এডাইসস| 
রাখ! হইতেছিল। কিন্তু আর বুঝি বাঁচানো যায় না। 
স্বয়ং পুলিশ-দাহেব সশস্ত্র পুলিশ লইয়া বাড়ী ঘেরাও 
করিতে আসিতেছেন। 

রাখালকে ডাকিয়া আন] হইয়াছে, কিন্তু বস্কবিহারীর 
প্ররোচনায় রাখালকে কেহ পুছে ন!; রাখাল নিজে 
হইতে কোনো পরামর্শ দিতে গেলে বঙ্কবিহারী বলিয়া 
উঠে__-তোমার পরামর্শ শুনতে পারি না বাবাজী; তুমি 
আমাদের বিরুদ্ধ-্বার্থের লোক ! 

অন্দরে মণিমালাও মায়ের কাছে পর হইয়। উঠিয়াছে I 
চন্দনমণি সদাদর্ক্বদা জগদ্ধাত্রী দেবীকে আগলাইয়।- 


আগলাইয়া ফিরিতেছে, মণিমাল। যাহাতে কখনে। একল! ' 


মায়ের কাছে না থাকিতে পায়; চন্দনমণি কুবেরকে সর্বদ। 
রাণীর কাছে-কাছে রাখে, পাছে ভূপাপের উপব রাণীর মায়! 
বসিয়। ধার | রাণী জগন্ধাত্রী বিধবা হওয়ার পরই পুলিশ- 
হাঙ্গামায় পড়িয়া কেমন হতভম্ব জবুখবু হইয়া গিয়াছেন, 
কাহারও সহিত কথ! বলেন না, ভালো করিয়! খান না, 
ঘুমান না, থাকেন-থাকেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়। বলেন-- 
শেষে এও কপালে ছিপ, রাজরাণী ছিলাম, জেল থেটে 
মরব! 

ম্ণিম।ল। একদিন রাখানলকে বলিল-_-এখানে দেখছি 
আমাদের এরা চাষ না, আমাদের এখানে দরকার নেই। 
চল আমরা আমাদের বাড়ীতে ফিবে ঘাই। 


রাখাল বলিল-_ দে কি হয় মণি। একের 'দরকার 


না থাক, আমি দেখছি এখানে আমাদের দরকার আছে। 


এই বিপদের সময়ে ফেলে চলে যাওয়া মাম্ুষের কাজ 
হবে না। 

_শেষকালে আমাদের একুল ওকুল ছুকুল যাবে । 
ততোষীন চাকরীটি গেলে তখন আমাদের কি'উপায হযে? 


প্রবাসী-_অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 





পিসি 








[ ১৬শ ভাগ, ২ থণ্ড 
--তখনকার ভাবনা তখন ভাবব। এখন অন্ত ৮ 
ভাঁবনাই অনেক ভাববার আছে। 
--অন্ুমতি-পত্র তুমি দেখেছ? 
-দেখেছি। এ 
মণিমালা একটু ইতস্তত করিয়! বলিয়। ফেলিল-_ 
বাবার সইটা ত বাবার বলে বোধ হয় না! 


রাখাল বিরক্ত হইয়া ঘোর দিয়! বলিয়া উঠিল মা 
বলেছেন সে সই শ্বশুর-ম্শায়েরই। এখন অন্ত ভাবন! 
ছেড়ে দিয়ে মাকে অপমান থেকে বাঁচাতে হবে । 

মণিমাল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল। 

রাখাল অগদ্ধাত্রী দেবীকে লইয়া পাহাড়পুর হইতে 
পলায়ন করিয়া কোথাও লুকাইয়| থাকিবে স্থির করিল! 
মৌকদ্দমা শেষ হইলে ও তখন ওারেণ্টের ভয়না থাকিলে 
ফিরিয়ু। আসিবে । 

রাখাল আপনার সঙ্কল্প রাণী জগগ্ধান্্রীকে জানাইল 
তিনি উদাসভাবে বলিলেন--যা হয় কর, আমি কি জানি? 
হায় কপাল! শেষকালে আপনার বাঁড়ীঘর ছেড়ে চোরের 
মতন পালাতে হবে ! 

বঙ্কবিহারী রাখালকে বলিল--কাপুরুষ নরাধম ! পৃষ্ঠ- 
প্রদর্শন ! এই কি বীরধর্ম্ম ! 

রাখাল বিরক্ত হইলেও কৌতুক অঙ্থভব করিয়া হাসিয়া 
বলিল--পৃষ্টপ্রদশন ন! করবেন ত কি মেয়েমাহুযকে জেন 
থাটালে বীরধ্ম্ম রক্ষা হবে? 

বঙ্কবিহারী সগর্কে বলিয়া উঠিঘ_কেন? মেয়ের! 
জলস্ত অগিতে প্রাণ বিসঙ্জন করুক । আমরা সন্মুখ সমরে 
প্রাণবিসঙ্জন করি। 

রাখাল হাসিয়! বলিল--আপনি ততক্ষণ সম্মুখ সমর 
করুন। সেই অবসরে আঁমি মাকে নিয়ে পলায়নই করি । 

বঙ্কবিহারী--কাপুরুব! ভীক !--বলিয়া রাখালকে 
গালি পাঁড়িতে লাগিল। 


(৩৬) 


পলায়ন করিতে হইবে । কিন্তু পান্ধীর বেহায়া পাওয়া 
ধাঁয় না৷: যাহাকে বলা যায় সেই বলে--এক পেট ভাতে 
জন্যে কে জবান দিবে? 


Nat 


NN 


২য় সংখ্যা] 


ANNAN NN 


যাকে অনুরোধ করা যায় সেই বলে, কোম্পানির রাজ্য 
হইয়া গিয়াছে, তাহারা আর কাহারও প্রজা নহে, কাহারও 
চোখ-রাঙানি ধমকানির ধার তাহারা আর ধারে না। 

তধন অগত্যা ঠিক হইল হাটিয়াই পলাইতে হইবে | 





৮ আজই গভীর রাত্রিকালে। 


সন্ধ্যাবেলা পুলিশ আসিক্। বাড়ী ঘেরাও করিল । 

রাখাল গিযা পুলিশের দারোগাকে বলিল--পাড়ার 
তিন চার জন মেয়ে বেড়াইতে আসিয়া আটক পড়িয়াছে, 
ঘি তিনি দয়া করিয়া তাহাদের বাড়ী চলিয়া! যাইতে দ্যান । 
দারোগা গম্ভীর হইয়া বলিল-কিছু পান খাইতে পাইলে 
বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। 

নিন পান খাইবার অন্য হাজার টাক! দিতে 


রা জগদ্ধাত্ৰী ও মণিমালা প্রস্তুত হইয়া! চন্দনমণিকে 
ডাকিল! চন্দনমণি বলিল--পোৌড়াকপাল! আমি কেন 
যেতে গেলাম ! আমি গেলে কুবেরের এইসব ধনসম্পত্ভতি 
আগলাবে কে? ্ ৮ 

রাখাল বন্ধবিহারীকে ৰলিল- আপনি সম্মুখ-সমরের 
জন্যে থাকছেন ত? 

বঙ্কবিহারী বলিল -দিদি যখন পালাচ্ছেন তখন আমি 


"কার জন্যে লড়ব? আমিও দিদির সঙ্গে যাব, তাকে রক্ষা 


করতে হবে ত! 

রাখাল হানি চাপিয়। বলিল--তবে আপনি শিগগির 
মেয়ে-গাঙয সেজে নিন। 

বঙ্ধবিহারাী স্বীলোকের মতন কাপড় পরিয়। ঘোমটা 


. দিয়া পাড়ার মেয়ে সাজিল। এই. বিপদের সময়েও 


তাহাকে দেখিয়া রাখাল ও মণিমাল! না হাসিয়া থাকিতে 
পারিল না। 
তখন রাখাল সকলকে বলিল--যে যত পার গহন। 


পরিয্না লও, তোড়া ভরিয়া টাকা আর মোহর কোমরে 


৯বাধিয়া লও, টাকার দরকার হইবে । 


চন্দনমণি চীৎকার করিতে লাগিল--ওরে বাপরে! 
আমার কুবেরের টাকা! সব নষ্ট করনে! বাপরে সব 
লুটে নিলে! আমি চেঁচিয়ে এখনি পুলিশ ডাকব ! 


" রাখাল কিছু ন! বলিয়া চন্দনমণির দিকে একবার কটম্ট 
ঘরিযা চাহিল। 


পরগাছা 
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২ পোপাসিপাসিপাসিপাস্পাউপাসিপাস্পিস্পাস্িপিসিপসিপাসিপাউি AP 


বঙ্কবিহারী চীৎকার করিয়। বলিয়া উঠিল_-“বিপদে 
পড়িলে বাঘ হরিণের পা চাটে 1» চন্দনমণি সয়ে থাক ! 
এর শোধ নেবার দিন আসবে ! 

যে বাড়ীতে বিবাহের বধূ আদিয়া রাণী হইয়া এতদিন 
ছিলেন সেইবাড়ী হইতে এতদিনে রাণী জগদ্ধাত্রী অসহায় 
অকুলে ভাসিলেন। 

অসংখ্য ঘাসদাসীর মধ্যে সঙ্গ লইল শুধু ইনামসিং 
জমাদার, ঘিস্ত খানসামা, বিতাড়িত বৃদ্ধ! দাসী ইচ্ছা । 
চারজন বেহার! ফুলটাদ, ঝুমকা, ঝড়, ও কাছুয়া একখানি 
ডুলি আনিয়া কাদিয়া বলিল- অনেক দিন রাণীমায়ের 
নিমক খাইয়াছি; তিনি হাটিয়া পথ চলিবেন ইহ! আমর! 
প্রাণ থাকিতে দেখিতে পারিব না; রাণীমা ভুলিতে উঠুন । 

রাণী জগন্ধাত্রী ভূপালকে কোলে করিয়া ভুলিতে 
চলিলেন আর সকলে হাটিয়া চলিল। মণিমালার বাপের 
বাড়ী এখন পরের বাড়ী বলিয়াও বটে, আর মাতা 'ও 
স্বামীর সঙ্গে-দঙ্গে থাকিবার জন্তও বটে সেও পলাতকদের 
সঙ্গে গেল । 

বর্ষাকাল ৷. মাঠ ঘাট জলে তির! গিয়াছে। ধরা 
পড়িবার ভয়ে পথ ধরিয়| যাইবার জে। নাই । রাত্রিকালে 
মাঠেমাঠে জল ভাঙিয়া চলিতে হয়; দিনের বেলা কোন 
গ্রামে লুকাইষা থাকে । যাহারা না চিনে তাহাদিগকে 
পরিচয় দ্যায় তাহাদের বাড়ী বিকড়গাছিতে, তাহার! 
জগন্নাথের তীর্ঘযাত্রী। মণিমালা পিতার মৃত্যুতে দুঃখিত 
হইলেও মনে করিয়াছিল এবার তাহাদের দুঃখ ঘুচিল। 
কিন্তু বিধাতা যে তাহার জন্ত নৃতনতর দুঃখ স্থজ্রন করিয়া 
রাখিয়াছিলেন সে তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই। দে এই দুঃখে 
একেবারে অিয়মাণ হইয়। মুষড়িয়। পড়িয়াছিল। 

ঘুরিতে-ঘুরিতে এক গ্রামে গিয়া সকলে পৌছিল, 
সেই গ্রামে রাজনাথ দেওযানের বাড়ী। তাহার নিকট 
সাহাযা, পাইবে আশা করিয়। রাখাল ভাহার বাড়ীতে 
গিয়া আশ্রয় লইবার প্রস্তাব করিল । 

- শুনিয়া বঙ্কবিহারী বলিল -হ'। অমাত্য-প্রধান অতীব 

সুঞ্জন! উত্তম সঙ্কর ! | 

প্রস্তাব শুনিয়া রাজ্জনাথ স্পষ্ট বলিল সে কোর্ট-অব- 
ওাডলে চাকরী বাহাল রাখিবার প্রত্যাশ। রাখে, অতএব 
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প্রবাসী--অগ্রহীয়ণ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খন্ড 





তাহার দ্বারা কোনো রকম সাহায্য প্রত্যাশা কর! মিথ্যা। 
সে এই পধ্যস্ত করিতে পাবে যে সে ধরাইয় দিবে না। 

সেই দিনের মতো আশ্রম চাহিলে সে নিতান্ত অনিচ্ছায় 
তাহার বাগানের মধ্যে একখানা ভাঙা ঘর দেখাইয়া দিল। 

ইচ্ছা-বুড়ি গিয়া বলিল--দেয়ানজি, মুনিবম1 একটু 
শোবেন, ষ্দি একট! বিছানা আর বালিশ দেন। 

রাজ্জনাথ মুখ খিচাইরা বলিল্--আর বিছানা বালিশ 
নেয় না। দুদিন বাদে জেলখানায় ইট মাথায় দিয়ে শুতে 
হবে, এখন থেকে অভ্যেদ করতে বলগে। 

ইচ্ছার মনের ইচ্ছা ভগবান পূর্ণ করিলে সেই নিমক- 
হারাম লোকের জিহব। তখনই খপিয়া গড়িত, তাহার 
মাথায় সমস্ত আকাশ ভাঙিয! ব্জাঘাত হইত। 

ঘুরিতে-ঘুরিতে রাখাল রাণী জগস্ধাত্রী প্রভৃতিকে 
লইয়া গোনাইগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইল । আজ মণি- 
মালার আনন্দ ও গর্ব আর ধরে না। এক'দন এমনি 
অসহায় অবস্থায় তাহার মাতা তাহাকে নির্বাসিত করিযু।- 
ছিলেন, আজ্জ মাতাকে তেমনি অনহায় অবস্থায় তাহারই 
আশ্রয়ে আসিতে হইয়াছে । এ তাহার আপনার গৃহস্থালি, 
এখানকার কর্জা সেই । 

মণিমালা গাঁয়ে পা দিয়াই ছুটিয়! পরসাদী ও বিন্দিকে 
, দেখিতে গেল। প্রসাদী হাসিতে গিষা কাদিল; বিন্দি তাহার 
স্বভাবসিদ্ধ রঙ্গভরে গাহিল-_ 

“তুমি আমার দোহাগ-পাথা, আমি রে তোর পিজা, 

আমায় ছেড়ে যাবে কোথায় ওরে কালো ভোমরা । 


যে অবধি গেছ তুমি হয়ে আছি কাতবা, 
হৃদয়খানি দেখ খুলে হয়ে গেছে বাঝর]।* 


গাহিতে-গাহিতে আঙ্গ বড় আনন্দে বিন্দিও সকলের 
সামনে মন খুলিয়া কাদিল। 

গা ভাঙিয়। আসিল রাণী দেখিতে ; তাহার! রাক্জকন্তা 
দেখিয়াছে, রাণী কধনো৷ ত দেখে নাই। এবারও তাহার! 
হতাশ হইয়া! ফিরিল। 

বাস্তবিক রাণীর রাণীত্বও ত কিছু ছিল না; তিনি এখন 
ওারেপ্টের পলাতক আসামী । মেষের বাড়ীতেও রাণীর 
দুদিনের বেশী থাকিতে সাহ্‌দ হইল না। ফরাসী রাজ্য 
চন্দননগরে গিযা থাকা স্থিব হইল। 


(৩৭) 
সকলকে চন্দনন্গরে রাখিয়া রাখাল পাহাড়পুরে ফিরিয়া 
গেল । 


সে গিষা দেখিল কোর্ট-অব-গাডপ জম্দীরীর ভার, 


এল 


লইয়া বপিয়াছে। চন্দনমণি অন্দরে জাকিয়া বসিয়া নবাবী .. 


চালে রাজার মা-গিরি ফলাইতেছে ; এবং ভাবী রাজা 
কুবের একট! চাবুক লইয়া অকাবণে যাঁকে-ভাকে মারিয়া- 
মারিয়া আপনার প্রতুত্ব অভ্যাস করিয়া ফিরিতেছে। 
রাখাল 'ম্যাজিষ্রেটের সহিত দেখা রিয়া তাহাকে 
একজন সন্ত্ান্ত মহিলার বিরুদ্ধে ওাঁরেণ্ট প্রত্যাহার করিতে 


মিনতি করিয়। অন্থরোধ করিল | নে কারণ দেখাইল যে, 


রাণী স্ত্রীলোক, তিনি যে ম্যানেজার সাহেবকে খুন করিবার 
হুকুম দিবেন ইহা বিশ্বাস হয় না; মোকদ্মা হইলে আদালতে 
প্রমাণ হওয়াও সন্দেহস্থল ; এক্ষেত্রে তিনি ও!রেপ্ট প্রত্যাহার 
করিলে তাহার মহত্ব প্রকাশ পাইবে । 

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন-__আচ্ছা বাবু, এই সর্তে আমি 
ওারেণ্ট প্রত্যাহার করিব ঘে সেই পাগল! ব্দমায়েস বন্ধ- 
বিহারী আসিয়। ধরা দিবে। আমি তাহাকে বেশ একটু 
শিক্ষা দিয়া ছাড়িথা দিব। 


রাখাল তাহারও জন্তু অনেক অন্থনয় করিল। কিন্তু 
ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার-উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া ছিলেন, কোনো 


ফল হইল না। 

রাখাল ফিরিয়া আসিয়! সমস্ত কথা রাণী জগদ্ধাত্রীকে 
বলিল। তিনি শুনিয়। দীর্ঘনিশ্বাম ফেলিলেন। বঙ্কবিহারী 
শুনিয়! বলিপ্লা উঠিল--এ কখনো হতে পারে না। এ 
ইংরেজের অবিচার ! এক অপবাধে দুঙ্গ:নর দুরকম ব্যবস্থা 
হতে পারে না। - 

বাখাল ধমক দিয়া বলিল--তা হলে কি আপনার ইচ্ছে 
যে আপনার সঙ্গে মা সুদ্ধ জেল খাটুন গিষে। তা হলেই 
ইংরেজের সুবিচার হবে! 

বন্ধবিহারী বলিল-ন| তা নয়! এতে তোমার কিছু 
কারসাঙঞ্জি আছে! তুমি আমাকে কারাগারে পাঠিয়ে নিজের 
স্বার্থসিদ্ধি করবার অভিলাষ করেছ। 

রাখাল বিবক্তি চাপিয়া বপিল--আপনার জেল যাতে 
না হষ তাব জন্তে উকিল ব্যাবিষ্টাব লাগিষে হাঁ-কোর্ট পৰ্য্যন্ত 


২য় সংখ্যা ] 
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দেবেন চলুন। আমি বলছি আপনাকে আমি জামিনে 
খালাস করে আনব ! 

বন্ধ বিহারী গম্ভীর হইয়া মাথা নাড়িয়া-নাড়িয়া বলিল 
এখন আমি অপহায় ! যা ইচ্ছে কর। কিন্ত এর প্রতিফল 
আমি সময় পেলে হাঁতে-হাঁতে চুকিয়ে দেবো! 

রাখাল হাসিষা বলিল__আপনাকে আমি ফণী করে 
রাখব না। স্থদেআসলে আপনি খণ শোধ করবেন, 
আমি আপত্তি করব না। . 

রাখাল একরকম জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়। 
ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে বস্কবিহারীকে হাঙ্জির করিল। ম্যাঞ্জিষ্ট্রেট 
জামিন যঞ্চুব করিবেনই না; অনেক বল! কহাতে রাখালের 
ঝুঁকিতে আমিন মঞ্জুর করা হইল। রাখাল ওারেপ্টের 
আপারমীকে লুকাইয় রাখিষাছিল বলিয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাব 
সম্মতি লইয়া একদিন হানতে আটক রাখিয়া তাহাকেও 
জামিনে খালান দিলেন । মকদ্দম। চলিতে লাগিল । 

রাণী জগদ্ধাত্রী এইবার নিরাপদ হইয়া দেশে ফিরিবেন। 
চন্দননগর হইতে গোসাইগঞ্জে আসিয়া গ্রামদেবতা রাধা- 
কান্তের খুব সমারোহ করিয়া পুঞ্জাভোগ দিলেন; সমস্ত 
মীমের ভদ্র ও চাষ! মেয়ে-পুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়া! খাওয়ানে! 
হইল । রাখাল, মণিমালা!, প্রসাদী ও বিন্দি ভোর হইতে 


অর্থরাত্রি পর্যাস্ত লোকের পরিচরয্যা করিয়া বেড়াইল। বৃন্দা- 


বনের ও নারাণদাসীর সম্মান গ্রামে চতুগুর্ণ বাড়িয়া গেল। 


মণিমাল! মাকে দিয়। নারাণদাসীকে চেলী ও গহনা; 


গৌরকে মোহর ও পোষাক, বৃন্দাবনকে গরদের জোড় ও 
* মোহর দেওয়াইল। নারাণদাপী খুসী হইয়া বলিল__হাঁ! 
এতদিনে টের পেলাম যে নাতবৌ আমাদের রানার মেয়ে 
বটে! 

গ্রামের ঘরে-ঘরে গরদ চেলী বিলি হইল; গরীব 
দুঃখীরা যে যাহা চাহিতে লাগিল বাণী জগদ্ধাত্রী তাহাকে 
তাহা দান করিতে লাগিলেন। 

কাঙালী আসিয়া রাখালকে ধরিয়া বসিল--তোমার 
শীশুড়ীকে বলে যদি আমার একট! চাকরী করে দাও 
রাখাল ! ৮ 

রাখাল রাণী জ্রগদ্ধাত্রীকে গিয়া বলিল--কাঙালী-দাদা! 


পর্গাছ। 
ও লড়ব। এন মাকে বাচীবার জন্তে আপনি একবার ধরা 
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আমার পরম উপকারী বন্ধু, সেই আমার চাকরী অরে 
দিয়েছিল। তাকে যদি একটা চাকরী দ্যান। 

জগদ্ধাত্ৰী বলিলেন--পাহাড়পুরে ওকে নিরে চল। কি 
চাকরীর যোগ্য তুমিই ঠিক করে দিয়ো। 

-ওকে ইংরেজি সেরেস্তায় হেডক্লার্ক করে দিলেই হবে, 
হেডক্লার্ক একজন দরকার আছে। 

তাহাই ঠিক হইল। কাঙালী আশাতীত সফলতায় 
উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। 

কাঙালী রাখালকে দিয়! চাকরী জোগাড় করিয়া লইযাই 
বঙ্ধবিহারীর সঙ্গে রাজামামা সম্পর্ক পাতাইয়া তাহার মনো- 
রঞ্চনে লাগিয়া গেল। কারণ কাঙালী বুঝিয়াছিল রাখাল 
এখন আর পাহাড়পুরের কেউ নয়, বঙ্কবিহারীর দলই প্রধান 
ও প্রবল। , ৃ 

মণিমাল! একদিন রাখালকে বলিল-_দেখ, মা বঙ্কমামার 
সঙ্গে ফিরে যান, তুমি আর পাহাড়পুরে যেও না। ভুমি 
উনাউ যাও। 

রাখাল বিরক্ত হইয়া বলিল__না, তা কি হয়। গুনের 
পৌছে ঠিকঠাক করে দিয়ে আসি । তারপব যা হয় করা 
ষাবে। 

_-ভা.হলে তুমি যাও, আমি এখানে থাকি। 

_না না, তা হলে' মা কি মনে করবেন ? মনে করবেন 
যে আমরা কুবেরের হিংসে করছি । তোমাকেও যেতে 
হবে। . 

আবার বিদায়ের পালা । এবার মণিমালা হাঁসিতে- 
হাসিতে বিদায় লইয়া বলিল - ভাই ঠাকুরঝিরা। এবার অর 
কান্না নয়, ধুলো পায়ে লগ্ন, যেমন যাওয়া অমনি ফেরা । 
আমি শিগগির ফিরব । নু 

তাহাই বিশ্বাস করিয়া বিন্দিও এবার আনন্দের গান 
গাহিল-_ 

“শুন শুন ওহে পরাণ পিক্া, 
চিরদিন পরে পাইয়াছি শ্যাম, 
আর ন! দিব ছাড়িয়া।- 
বন্ধু, আর কি ছাড়িয়া দিব, 
হিয়ার মাঝারে - . যেখানে পরাণ 
| সেখানে রাখিয়া থোব। 


১৪৪ 


অগাধ প্রেমের নিগড়ে বাধিয়। 
রাখিব চরণারবিন্দ। 
কেব। নিতে পারে নেউক আপিমা 
পীজ্বরে কাটিয়া সিদ্ধ ॥” 
, (৩৯) 


বিচারে বঙ্কবিহারীর ছযমাদ দেল হইল? আবার 


মৌকদ্দম! মোশন করা হইল; সে যে ম্যানেজ্জার- 
সাহেবকে খুন করিবার হুকুম দিয়াছিল ব। কেহ তাহার 
হুকুম অমুদাবে ম্যানেঞ্জারকে খুন কবিতে গিয়াছিল ইহার 
যথেষ্ট প্রমাণ ছিল না; প্রধান সাক্ষী রাজনাথের কথায় 
অনেক পরম্পর-প্রতিবাদী উক্তি বাহির হইয! পড়িল। 
বঙ্কবিহারী অব্যাহতি পাইযা গেল। 

এই মোকদ্দমাজয়ের উৎসব শেষ হইয়া গেলেই 
মণিমালা৷ রাখালকে বলিল--এইবাঁর বাড়ী চল, এখানে 
এরা ত এখন নিশ্চিন্ত হল। 

রাখাল বলিল -ফাড়াও, আগে পৌঁষ্যপুত্র নেওয়া-হয়ে- 
টয়ে যাক। 


মণিমালার বাব! তাঁহার সম্পত্তি কন্যাকে দিয়া যান: 
নাই ইহ। যদি সত্য হয়, তাহার ম! ইচ্ছা করিলে সে 


সম্পত্তি তাহাকে দিতে পারেন যদি তিনি পোষ্যপুত্র না লন; 
পোষ্যপুত্র লওয়া' নাঁলওয়া তাহার ইচ্ছাধীন; পোষ্যপুত্র 
লইতে তিনি যে খুব ব্যস্ত বা ইচ্ছুক তাহাও মনে হয় 
না; অথচ তাহার ভ্রাতা ও ত্রাতৃবধূ পুত্রকে পোষ্যপুত্ররূপে 
গছাইয়া দিবার যে চেষ্টা করিতেছিল তাহাও ত তিনি 
প্রতরোধ করিতেছিলেন না । মণিমালা চোখের সামনে 
নিজের হকের ধন পরের হস্তগত হইতে চলিয়াছে 
_ দেখিয়! সহ করিতে পারিতেছিল না-_তাহার নিজ্জের জন্য 
নহে, তাহার ভূপাল রাজার দৌহিত্র হইয়াও গরিবের ছেলে 
হুইয়াই যে থাকিবে এই দুঃখ তাহার অসহ বোধ 


হইতেছিল। কিন্তু রাখাল বুঝিতে পারিতেছিল ন! মণিমালা , 


কেন তাহার বাপের বাড়ীতে মায়ের কাছে থাকিতে কষ্ট 
বোধ করিতেছে। মে কেবল ইহাই দেখিতেছিল যে 
এতবড় জমিদারীটার একটা পাক! বন্দোবস্ত না করিয়া 
দিয়া তাহার কোথাও নড়। উচিত নয়; পাছে তাহার 
শ্বাশুড়ী আবার কোনে! বিপদে পড়েন । 


প্রবাসী-_অগ্রহাত্বণ, ১৩২৩ 


৯৮ ৯পািপিসিপাসিপ সিসি NONI AAD ৫০৯ ANN পি ANON পিপাসা পির SOS SAAS ৫৯ NANA NDNA 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


SAN ৫৯ পাটি পাপা NINN NANA NAN ANA SAN NS 


রাখালের পিনশ্বস্তর শ্রীক্ব্চ পাহাড়পুরে আসিয়া 
রাখালকে বলিলেন বাবাজী, নিঙ্রের পায়ে নিজ্জে কি 
এমনি করেই কুড়ল মারতে হয়? কোবাকার কে একটা 


টোঙর এসে তোমার শ্বশুরের সম্পত্তি দখল করে বসছে ২. 


তুমি চুপ করে তাই দেখছ? ইনাম-সিং জমাঁদারকে বল 
দুহাতে বন্ধা আর কুব বার গর্দীন! ধরে পাহাড়পুর থেকে 
দূর করে দিক! 

বাখাল বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল-_-পিসে-মশায়, 
আপনি আমাকে অধশ্ম করবার পরামর্শ দিতে এসেছেন! 
আমার শ্বশুরের পোষ্যপুত্র নেবাব অঙ্থমতি-পত্র পাওয়। 
গেছে! এক পোষ/পুত্র অবর্তমানে পাচটি পর্যন্ত পোষ্যপুত্র 
নেবার অন্্মৃতি আছে। 

-_ও অমুমতি-পত্ম ত জাল, বন্ধার তৈরি। 

-_ম| বলেছেন সই মহারাজার। আর নাই হোক 
সই মহারাজের ; মহারাজ অবর্তমানে সম্পত্তি মায়ের হয়েছে, 
তিনি যাকে খুসী তীর সম্পত্তি দেবেন.। মা ইচ্ছা করলে 
পোষ্যপুত্র ন! নিষে মেয়েকে নাতিকে বিষয় দিতে পারতেন; 
কিন্ত তারও সে-রকম ইচ্ছের কোনো পরিচয় পাওয়া 
যাচ্ছে না । তবে এক্ষেত্রে বিষয় নিতে হলে আমাকে হয় 


চুরি করে শশ্ুমৃতিপত্র নষ্ট করতে হয়, নয় ঠেডাড়ে হয়ে 


একে একে পাঁচ-পাচট। পোষ্যপুত্রের মাথায় লাঠি মারতে 
হয়, নয় শাশুড়ীর বিরুদ্ধে আদালতে জালিয়াতির নালিশ 
করতে হয়। আপনার কি ইচ্ছে আমি এইসব করি! 
আমাকে কি এমনি অধার্শিক মনে করেছেন! আর 
যাকে পোষ্যপুত্র নেওয়া হচ্ছে সেত যে-সে পর নয়, 
সে আপনার পিসির সম্পত্তি পাবে--ম। আর পিসি-মাসিতে 
কি খুব তফাত? i 

শ্রীকু্ণ বলিলেন--ওণ্ডুলির মধ্যে একটিও করতে হয 
না-কেবল এইটুকু মান প্রমাণ করতে হয় যে উইলটা 


জাল এবং রাণী করেননি। তিনি যে রাজার সই স্বীকার খ 


করেছেন তা 075 influence বশত: বা ভাইকে 
বাচাবার জন্তে। সেটুকু করতে পারলে অধশ্ম করা তো! 
হবেই না, বরং অধর্দের নিবারণই হবে। তুমি যা বলছ 


তাতে ধর্শজ্ঞান কতটুকু প্রকাশ পাচ্ছে বলা যায় না, কিন্ত 


কাওন্ঞজানের একাস্ত অভাব প্রকাশ পাচ্ছে । 


রত 


El 


নি সংখ্যা 2. 





“রাখাল চটিয়া বলিয়া উঠিল-_আপনি আমাকে প্রলোভন 
দেখাতে এসেছেন? আমি আপনার কোনো পরামর্শ 
শুনতে চাইনা । 

+" এইকথার পর শ্রীক্ব্চ রাখালকে আর কিছুই বলিতে 
পারিলেন না। তিনি মুখ কাচুমাচু করিয়া রাখালের 
কাছ হইতে অন্দরে ম্ণিমালার কাছে গেলেন। 

মণিমালাকে বলিলেন__মণি, ঘরে আগুন লাগাচ্ছে 
আর দাড়িয়ে-দাড়িবে, দেখছিন? মাকে পুধ্যিএড়ে নিতে 
বারণ কর না। 

- মণিমালা দৃ্ঘভাবে বজিল-_পিসে মশায়; কেঁদে মান 
আর যেচে সোহাগ? দে আমার চাইনে। 

- তোর ভূপালের কি অবস্থা হবে? 

-ভূপাল বেঁচে থেকে লেখাপড়া যদি শিখতে পারে 
ভালোই, নয়ত মাথায় মোট বয়ে রোজগার করবে । 

-রাজার নাতির পক্ষে সেটা কি খুব গৌরবের 
হবে মণি। 

নিজের পরিশ্রমে নিজের - উপাঙ্জন খাওয়া যদি 
গৌরবের না হয তবে কি ভিক্ষা করে পরের অনুগ্রহ 
পাওয়া গৌরবের হবে পিসেমশায় ! 

৯4 রাজা! ধনেশ্বরের ভাণ্ডারে লক্ষ টাকা নগদ জম! 
ছিল। জামাই ইচ্ছে করলে- সেটা ত নিতে পারে। 
নে টাকাটা ত এখন জামাইয়ের হাতেই আছে ! 

--পিসেমশাক়, আমার স্বামী চোর নন! 

শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘনিশ্বদ ফেলিয়া ভাবিলেন রাখালের হাতে 
পড়িয়। মেয়েটার সুদ্ধ মতিগতি বিগড়াইয়া গিয়াছে 
দেখিতেছি! তিনি মনঃকষপ্ন হইয়া আস্তে আস্তে প্রন্থান 
করিলেন । 

(৩৯) 

৯ মহানমারোহ করিয়! পুত্রেষ্টি যাগের আযোজন হইতে 
লাগিল। ভাটপাড়া নবদ্বীপ ও কাশী হইতে পণ্ডিত, 
কলিকাতা! হইতে যাত্রা থিয়েটার বাজি, লক্ষৌ হইতে নহবৎ, 
ও নানাদেশ হইতে দ্রব্যসম্ভার আসিয়াছে, পাহাড়পুরে মেল! 
বস্যা। গিয়াছে। স্থানে স্থানে বড় বড় চাল। ঘর করিয়া 

_ বহু তাবু ফেলিয়। নিমস্ত্রিদের বাস! দেওয়া হইয়াছে। 
ডিভিত্রনের কগিশনর, জেলার ম্যাজিষ্রেট ও পুলিশ সাহেব 


১৯৪-৬ 


প্রুগাছ। 
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১৪৫ 
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বড় ঝড় 


SAN পিতা NN 


নিমন্িত হইয়। আনিয়া গোলাপবাগের মধ্যে 


ভাবুতে আছেন। 


যাগের আগের দিন রাখাল বঙ্কবিহারীকে বলিল 
আজকে একবার কুবেরকে নিয়ে কমিশনার সাহেবের 
সঙ্গে দেখা করে আস্থন । 


বঙ্কবিহারী বলিল--স্বাধীন নৃপতির ওসকলের 
কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। আমি এদমন্ত অবিচারক অত্যা- 
চারীদের মুখদর্শন করি না। 


আসল কথ! বস্কবিহারী স্বাধীন নৃপতিব চাল চালিতে 
গিয! যে বিষম দায়ে ঠেকিষা গিয়াছিল তাহারই ভযে সে 
সাহেবদের কাছে ধেঁষিতে আপত্তি করিল। 

রাখাল হাসিয়া বলিল-_স্বাধীন নৃপতি হয়ে থাকলে 
নৃপতি শিগগিরই গঞ্জতুক্ত ১০০০০ আপন না 
যান আমি নিয়ে ষাঁব। 

বঙ্কবিহারী আর আপত্তি করিল না; রাজনাথের 
বিশ্বাসঘাতকতায় ঠেকিয়। শিখিয়া সে এখন তাহাকে ত্যাগ 
করিষা ছোট দেওয়ান দীনদয়ালকে আশ্রয় করিয়াছে। 
বঙ্কবিহারী দীনদয়ালকে বলিতে লাগিল_এ সমস্তই 
রাখালের হিংসা ! কিসে স্বাধীন নৃপতিকে অপমান করবে 
তারই চেষ্টা! আচ্ছা, আচ্ছা, এ সমস্তই তোল! থাকছে! 

কুবের ও ভূপালকে লইয়া রাখাল কমিশনর প্রভৃতির - 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। কুবেরকে চন্দনমণি খুব 
জাকজমকের পোষাক পরাইয়া দিযাছিল; তাঁহার কুশ 
চেহারার উপর সেই দামী পোষাক যেন তাহার পৈতৃক 
দারিদ্যাকে ও তাহার অনভিজাত্যকে বেশী করিয়া ঘোষণা 
করিতেছিল, যেন সে যাত্রার দলের ছোকরা! আর 
ভূপাঁলকে মণিমালা নিতান্ত সাদাসিধা পোষাকে দাঁজাইয়া 
দিয়াছিল, তাহাতেই তাহাঁব কমনীয় প্রিষদর্শন শ্রী ফুটিয়া 
উঠিয়াছিল। রাখাল তাহাদিগকে লইয়! ঘাইতে-ঘাইতে 
শিখাইতে লাগিল--দেখ, সাহেবদের কাছে গিয়ে প্রথমে 
নমস্কার করবে; সাহেবরা হাত বাড়িয়ে দিলে তোমরাও 
হাত বাড়িয়ে দেবে; বেশ শান্ত হয়ে বসে থাকবে, 
ছটফট করবে না ৷... | 

রাখাল প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করিল; 
তাহার সহিত তাহার পূর্বকার পবিচয় ছিল; তিনি 
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সম্মান করিয়া রাখালকে অভ্যর্থন! করিলেন। রাখালের 
অভিপ্রায় শুনিয়! ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে সঙ্গে কবিয়া 
কমিশনরের কাছে লইয! গেলেন। 

কমিশনরের সম্মুখে গিষা শিশু ভূপাল হাত জোড় 
করিয়া! কপালে ঠেকাইধ] নমস্কার করিল। কুবের করিল 
না, আড়ষ্ট হইযা দীড়াইযা বহিল। কমিশ্বনর তাহা লক্ষ্য 
করিলেন। কমিশনর হাঁসিবা তাহাদের দিকে হাত 
বাঁড়াইস্স। দিলেন, ভূপাল হাত বাড়াইল, কুবের হাত 
বাড়াইল না। কষিশনব তাহাদিগকে বসিতে বলিলেন । 
" ভূপাল স্থির হইয়া! বসিল। কুবের বসিল না, সে একবার 
চেয়ারের উপর পাতা লোমশ চামড়াখানা তুলিয়া দেখিল; 
তাশ্বুর কোণে একটা পিয়ানো ছিল, দৌড়িয়া গিযা 
তাহাতে দুবার টুংটাং করিল) তারপর রাখালের ধমকে 
মুখ গৌঁজ করিয়া ফিরিয়া আসিযা চেয়ারের হাতা ধরিয়া 
দীড়াইয়া-দাড়াইয়! মুখ বিকৃত করিয়া নাক খু'টিতে লাগিল । 

কমিশনার ভূপালকে দেখাইয়। বলিলেন_ রাণী বুঝি 
এই ছেলেটিকে পোষ্যপুত্র নেবেন ? 

-_-আজ্ঞে না, এ আমার ছেলে ।_বলিয়া রাখাল 
কুবেরের দিকে ঘুরিয়া নাক হইতে তাহার হাত টানিয়া 
নামাইয়! দিয়া বলিল--এইটি রাণীর ভাইযের ছেলে, রাণী 
একেই পোষ্যপুত্র নেবেন ! 

নিজের মেয়ের এমন সুন্দর ছেলে থাকতে রাণী 
পোষ্যপুত্র নেবেন কেন? 

_স্বর্গীয় রাজার হুকুম আর রাণীর নিজের খুনী । 

--পোষ্যুত্র যদি নিতেই হয় তবে নিজের মেষের এমন 
সুন্দর সভ্যভব্য ছেলে থাকতে অপরের ছেলেকে পোষ্যপুত্র 
নিচ্ছেন কেন? | 

--মাজ্জে আমাদের হিন্দু আইন অনুসারে মেষের 
ছেলেকে পোষা পুত্র নেওয়া যায় না। আরও, আমার ছেলে 
হয়েই ও জন্মেছে, আমার ছেলেই ও থাকবে। 

--আমি আপনার পরিচয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে 
পেয়েছি । উনাউএর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রাইলী 'আপনাকে 
নিজে ডেকে নিয়ে গিয়ে চাকরী দিয়েছিলেন তাও শুনেছি। 
মিঃ রাইলী আপনাকে যে স্বতঃগ্রবৃত্ত হয়ে প্রশংসাপত্র 
দিয়েছেন, ম্যাজিষ্ট্রেট আপনার কাছে তা দেখেঙ্ছন 


~ 


প্রবাসী-_অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 
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বলছিলেন । এখন আপনাকে দেখে আর আপনার সঙ্গে 
পরিচষ হয়ে আমি বিশেষ মুগ্ধ হলাম। পাহাড়পুর রাজ" 
সংসারে দেখছি একমাত্র আপনিই লেখাপড়া জানা লোক; 
ভাবী পোষ্যপুত্রের বাবা শুনেছি আধপাঁগলা বড় বদ লোক । ₹- 
আমাঁদেব ইচ্ছে যে আপনাকেই আমর! রাণীর পোষ্যপুত্রের 
টিউটার গার্জেন নিযুক্ত করি । আপনার কি মত? 

-আপনার। যদ আমাকে উপযুক্ত মনে করেন, আমি 
যথাসাধ্য কর্তব্য করব । আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর ছেলেকে 
শিক্ষিত করা ত আমার কর্তব্য বলেই মনে করি । 

- আপনাকে যদি আপাতত আড়াই শত টাকা বেতন 
দেওয়া হয়... 

-মাপ করবেন, আমি বেতন নিয়ে কান্দ করতে 
পারব না। আমি অমনই করব-_এ আমার শ্বশুরের পুত্র- 
স্থানীয়, তাকে শিক্ষণ রক্ষণের জন্তে আমি বেতন নিতে 
পারব ন|। 

- তা হলে আপনাদের একট! মাঁসহারা ব্যবস্থা করে 
দেওয়া দরকার হবে। 

. -আপনারা সে সন্বদ্ধেও কোনো চেষ্টা না করলে আমি 
অন্থগৃহীত হব। আমি কারো কাছ থেকে জোর করে বা 
ভিক্ষে করে কিছু নিতে পারব না।' 

--তা হলে কি মেয়ে জামাই বিষয় থেকে একেবারে 
বঞ্চিত হবে? 

-*সে কথা রাণী নিজে বিবেচনা করবেন। 

সাহেবেরা রাখালের নিঃস্বার্থ তেজন্বী স্বভাবের পরিচয় 
পাইয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। রাখাল তাহাদের অমুগ্রহের 
জন্য তাহাদিগকে কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইয়! বিদায় হইল-। 

পথের ধারে একঙ্গন লোক পথের দিকে পিছন ফিরিয়। 
বপি্কা তামাক খাইতেছিল। কুবের তাহার কাছে আমিষ! 
হঠাৎ তাহার পিঠে লাথি মারিল; সে বেচারা উচুবীধা _ 

পথের নীচে পগাবে গড়াইয়া পড়িয়া গেল। K 

রাখাল ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইয! কুবেরকে বলিল--তুমি ত 
ভারি বদ ছেলে! ওকে শুধুপ্তধু মারলে কেন? 

কুবের গৌজ হইয়া বলিল- আমি রাজা! আমার 
সামনে তামাক খাচ্ছিল, আমাকে দেখে উঠে দাড়াল না! 

রাখাল আর রাগ চাপিতে পারিল না, কুবেরের কান 
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মলিয়া দিয়া বলিল-_এরই মধ্যে রাঁজাগিরি ফলাতে আবস্ত 
করেছ ষ্টপিড । এমনি করে তুমি প্রজ্জাপালন কববে? 

কুবের রাখালের ভয়ে চুপ করিয়া রহিল; কিন্তু মনে 
যনে বলিল- আগে রাজা হই, তারপব কানমলার মজা 
টের পাইয়ে দেবো! 

পরদিনই সে রাজার ছেলে হইয়া গেল। ভবিষ্যতে 
তাহার রাজা হওয়! রদ করিবার সাধ্য তখন এক যম ছাড়া 
আর কাহারও রহিল না। এখন হইতে কুবেরকে তাহার 
পিতার নাম রাজা ধনেশ্বর চৌধুরী বলিতে হইবে, 
-বক্ষবিহারী মজুমদার তাহার পিতৃপদ হইতে খারিজ হইয়া 
গেল। 

রাজার দৌহিত্র বিষয়ের অধিকারী হইবে বলিয়া যাহার 
নাম রাখা হইয়াছিল ভূপাল, সে এখন নিঃসম্বল দরিন্র 
আর দরিদ্রের কুঁড়েঘরে যাহার জন্ম হইলেও নাম পাইয়াছিল 
কুবেব, সে ঘটনাচক্রে ধনেশ্বরের উত্তরাধিকারী হইয়া 
তাহার নাম্টাকে সার্থক করিযা তুলিল! ইহাঁকেই 
বলে ভাগ্য ! 





্পাস্িপাসিাসিিসি 








(ক্রমশ) 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 


—————____ 


প্রাচীন ভারতে বর্ণভেদ 


বর্তমানের আলোকপাত ব্যতীত অতীত কালের বর্ণভেদ 
বুঝ! জুকঠিন। এক্ষণে তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া 
যাইতেছে। আমাদের সম্মুখে যুগল-সমস্তা উপস্থিত : 

খঁতিহাসিক যুগে, হিন্দুবর্ণদমূহের পূর্বতন অবস্থ! 
কিরূপ ছিল? 

প্রারস্তকাল মাত্রই অন্ধকারে আবৃত হওয়ায়, এ অন্ধ- 
কারের ভিতর দিয়া, এই প্রতিষ্ঠানটির মূল-উৎসে আরোহণ 
করা কি সাধ্যায়ত্ত ? 

অতএব, প্রথমে এঁতিহ হইতে বণভেদ সম্বন্ধে বি 
জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা আমর! বিশ্লেষণ করিয়া! দেখিব; 
প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণ হইতে ও সাহিত্যিক প্রমাণ-পত্রাদি হইতে 
আঁমরা পরীক্ষা করিব। অতীতের সম্বন্ধে এন্থলে শুধু একট। 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য । লাক্ষ্যসমূহ্র 


প্রাচীন,ভারতে বর্ণভেদ 
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পরিসর ও লক্ষণাদি ঠিক নির্দেশ কর!-ইহ! একটা দুরহ 
কাৰ্য্য; এই পথে অতীব সতর্কতার সহিত, অতি সন্তর্পণে 
অগ্রসব হইতে হইবে। . 

বিচারের হিসাবে, হিন্দুর সামাজিক জীবন কতকগুলি 
গ্রন্থের দ্বারা নিযমিত হইয়া থাকে । এই-সকল গ্রস্থের 
রচনাকাধ্য সেই-সকল মুনিঞ্চষির প্রতি আরোপিত 
হয় যাহার! ন্যনাধিক পরিমাণে পৌবাঁণিক কাহিনীর অন্তর্ভুত 
_ মৃহ্থ, যাজ্ঞবন্ধ্য, বশিষ্ঠ, প্রভৃতি । তাহারা সামাজিক গঠন- 
পদ্ধতি ও অপরাধের দগুপদ্ধতিকে যে আসনে স্থাপন 
কবিয়াছেন, তাহ! হইতেই উহা! ব্যবস্থা-শাক্ম,_-অথবা 
আরও ঠিক করিয়া বলিতে গেলে "ধর্শ-শাস্ত্র« এই আখ্যা 
প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ধর্ম্মশান্বের ভিতর আইন-সংহিভার 
অন্বেষণ করিবার আবশ্যকতা নাই। এই আইন-সংহিতাঁর 
না আছে উৎপত্তিস্থান, না আছে রূপ, না আছে প্রামাণি- 
কত! | সমাজের প্রাচীন গঠনাদি প্রা সর্বত্রই গোডায় 
পারমার্থিক ভাবে অনুপ্রাণিত, হইয়া থাকে; পরে তাহা 
হইতেই লৌকিক পদ্ধতি প্রশ্ষ,টিত হইয়| সেই পারমার্থিকের 
স্থান অধিকার করে। কিন্ত ভারতবর্ষে পাঁরমার্থিকের স্থান 
লৌকিকের দ্বারা ততটা অধিকৃত হয় নাই হিন্দুসমাজ 
ধর্মসন্দ্ষীয় প্রথার দ্বারাই নিয়মিত হইথ। থাকে। মূখ্যতঃ 
ধর্দশাস্ত্র ধন্মোপদেশেরই সংগ্রহ মাত্র। আইন প্রণয়নের 
অসদ্ভাবে, এবং ব্রাহ্মণদিগের চির-বিবর্ধমান আধিপত্যের 
প্রভাবে, উক্ত উপদেশগুলি অবশেষে রাজনরকার হইতে, 
ও জনসাধারণ হইতে একপ্রকার মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয়। এই 
মঞ্জুরী বিলম্বে আসিপ্লাছিল--এবং কতকগুলি নিয়মের দ্ব'রা 
সীমাবদ্ধ যে হঘ নাই তাহাও নহে। উহাদিগের ইতিহসে 
ইহা একটা গোৌণকল্পের ক্রমবিকাশ । আদিম লক্ষণগুলি 
যে স্থনিশ্চিতরধপে বিলুপ্ত হইয়াছিল এরূপ বলা যায় ন!। 

উহারই সমাস্তরাল-রেখায় মহাকাব্যগত এতিহের 
প্রবাহও প্রবাহিত হইতেছে। উৎপত্তির হিসাবে অতীব 
প্রাচীন, ও প্রতিসংস্করণের দরুণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক-_ 
এই এতিহ, অস্পষ্ট-নির্দিষ্ট অথচ অভিবিস্তত এক্টা 
কাল-বিভাগ অদিকার করিয়া রহিয়াছে। স্বরূপতঃ: এই 
এঁতিহৃ, অধিবাসী লোক হইতে ভিন্ন অপর কোম এক অংশ 
হইতে সমুখিত হইয়াছে । তথাপি, উহার বিশাল কাঠাদের 


১৪৮ 


প্রাপ্তি স্পা পাপা পাস্িপাস্িপি সির 


মধ্যে শুধু যে এ্রতিহাসিক ব। পৌরাণিক বিবরণগুলি গৃহীত 
হইয়াছে তাহা নহে, মতবাদদংক্রান্ত উপদেশের জন্তও 
উহার দ্বার উম্মুক্ত রাখা হইষাছে। তা ছাড়া, এই এতিহ্‌ 
এমন যুগে গড়িয়া উঠে যখন ব্রাহ্মণের প্রীধান্ত, ত্রাহ্মণপ্রদত 
উপদেশের প্রামাণ্য, সর্ধপ্রকারে দৃঢরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিল। প্রতিসংস্করণের দ্বারা এই এঁতিহ্থ প্রত্যক্ষভাবে 
আবার ব্রাঙ্ষণে গিয়াই পৌছিয়াছে, ব্রাহ্মণের অব্যবহিত 
প্রভীবে গিয়াই পৌছিয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত উহার 
অসংখ্য সাদৃশ্য --অনেক সময় আক্ষরিক সাদৃশ্ট__পবিলক্ষিত 
হয়। ধৰ্ম্মশাস্ হইতে, বিশেষত: মনুসংহিতা হইতে, অনেক 
বচন উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়। মহাকাব্যের বিষয়টা 
যণ্দ৪'স্বাজাত্যমূলক, উহার ভাষা যদিও “পণ্ডিতী” ভাষা 
তথাপি উহার উক্তি সকল-লোকের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত 
হইয়াছে । যদিও সামরিক কাহিনী হইতেই মুল বিষয়টা 
গৃহীত হইয়াছে তথাপি পৌবোহিতিক এঁতিহোর সহিত 
মহাকাব্য খুব মাখামাখি ভাবে মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। 
ক্ষেত্রটা এত বৃহৎ, বর্ণনা এত ‘বিচিত্ৰ, যে উহার মধ্যে 
কিছু কিছু অনংগতি অলক্ষ্যে প্রবেশ না করিয়া থাকিতে 
পারে না। সব ধরিতে গেলে, ষেসব নিয়ম পরিঘোধিত 
হইয়াছে, যে পদ্ধতি স্বীকৃত হইয়াছে, যে প্রামাণিকতা 
গ্রাধান্ত লাভ করিয়াছে সে সমস্তই ছুই পক্ষেই অনেকটা 
সমান । le 

ছোটখাটে। অনৈক্যগুলি ধর্তব্যের মধ্যে আনিয়াও, 
কোন গুরুতর অনৈক্যের আশঙ্কা না করিয়া, স্বত্ত দুই 
পর্ধ্যায়েব দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে যে চিত্র আমাদের 
নিকট উম্মুক্ত হইয়াছে, সেই সমগ্র চিত্রটি আমরা এক 
নজরেই দেখিয়া লইতে পারি। 

উহ! হইতে যে মতবাদ বাহির হইয়াছে তদমুসারে 
আমরা দেখিতে পাই, একটি সমাজ, পরম্পর-বিচ্ছিন্ন কতক- 
গুলি বর্ণে বিভক্ত, এবং বর্তমানকালের বর্ণভেদের যেদকল 
নিয়ম,_-অনেকটা সেই-সকল নিয়মের দ্বারাই পরিশীসিত। 
প্রত্যেক জাতের জন্ যে কর্শ্ম নিদিষ্ট হইযাছে তাহ! বিভিন্ন 
গু সীমাবদ্ধ । 

বিবাহের নিয়ম খুব যত্বের সহিত নির্ধারিত হইয়াছে। 
' সবঙ্গাতের অন্তর্গত কেবল একটিমাত্র পত্নী, পারিবারিক 





প্রবাসী---অগ্হায়ণ, ১৩২৩ 
অনুষ্ঠান ও যজ্ঞাদিতে স্বীয় বব 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় ধণ্ড 


সেই পত্নী হইতেই পুত্র, পিতার সমান পদমর্ধ্যাদা নিশ্চিন্ত- 
রূপে প্রাপ্ত হয়। তেমন উচ্চ জাতের নহে এমন কোন 
মাতাব গর্ভে জন্মিলে সেই পুত্র, মাতার যে জাত সেই. 
জাতে পতিত হয়। পিতৃধনের ভাগ তার হিস্সায় কম 
হইয়। পড়ে। অতএব অন্তত প্রথম পত্নী, পতির যে-জাত 
সেই জাতেরই হওয়া উচিত। তাছাড়া পিতৃগোত্রে কিংবা 
মাতার নিকট-সম্পর্কের কাহারও সহিত সেই পুত্রের বিবাহ 
নিষিদ্ধ। খাদ্যের সম্বন্ধে যে-সকল সামগ্রী সেব্য ও যে- 
সকল সামগ্রী নিষিদ্ধ তাহা সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। 
মাদক দ্রব্য সেবন, প্রায়শ্চিত্ত-বিহীন পাতকসমূহের মধ্যে 
ধৃত হইয়াছে । কোন অস্পৃশ্ত জাতেব এক দৃষ্টিমাত্রেই 
ভোজনেব দ্রব্য কলুষিত হয। তবে কখন কখন যে 
তাহার হাত হইতে থাদ্যসামগ্রী' গৃহীত হৃষ.সে নিতীস্ত 
ব্যতিক্রমস্থলেব হিসাবে, উপেক্ষা-দৃষ্টির ফলে।. তাহার 
হাতের দান পর্য্যস্ত-_( এই নিয়ম্টা, সত্য কথা বলিতে কি, 
অনেকটা বাঁকিয়া-চুরিযা ফেলা হইযাছে ) কঠোরভাবে 
প্রত্যাখ্যান কর! ব্রাহ্মণের কর্তব্য । বিশেষ বিশেষ কতকগুলি 
প্রথা ব্রাঙ্গণ পুণ্যকর্শ্মের সামিল করিয়া তুলিয়াছে £_-ঝতুমতী 
হইবার পূর্বেই কন্তার বিবাহ দেওষা কর্তব্য ; বিধবার = 
পুনৰ্বিবাহ নিষিদ্ধ । | 

জাত হইতে বহিষ্করণই সর্ব্প্রধান দণ্ড। . সাধারণত 
ইহা পুনর্তিচার-বিরহিত নহে। সমাজে আবার ফিরিষ। 
আসিবার জন্ত ধাপে-ধাপে প্রীষশ্চিত্তের বিধি আছে। কিন্তু 
“পাতক ও উপপাতক” (যাহার দ্বারা পতন হয়) এই 
গুরুতর অপরাধের নামেই বুঝা যায়, স্বজাত হইতে পতনই 


- উহার স্বাভাবিক ফল। 


দেখা যায়, বর্তমানকালের পর্যবেক্ষক, জাত-সম্বন্ধে যে- 
সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সহিত প্রাচীনকালের * 


তথ্যাদির আশ্চর্য্য মিল আছে। কিন্তু উহার. মধ্যে খুব € 


একটা বড় রকমের প্রভেদ আছে। বর্তমান ভারতের 
বান্তবজীবনে যেটা খুব চোখে পড়ে সেটা এই-_জাতের 
সংখ্যা অগণা, উহাদের মধ্যে -সাহ্বধ্য ও বিশৃঙ্খল মিশ্রণ 
খটিযাছে। শাস্ত্রের কথা অনুসারে চারিবর্পের অধিক বর্ণ 
নাই :- ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুদ্র। দাঁসশ্রেণী শৃল্রেরা 


২ সংখ্যা | 


NAAN ANAS ANS” 








৷ "সর্বপ্রকার নীচ কাছে প্রবৃত্ত । বেদের অধ্যযন ও 
অধ্যাপনা, যজ্ঞাহষ্ঠান, দান ও প্রতি গ্রহ ছাড়া ব্রাহ্মণের আর 
কোন কর্তব্য নাই। প্ৰভুত্ব করা, প্রক্জাপালন কর।, ব্রাহ্মণের 
২৬/ দারা বঙ্ানুষ্ঠান এবং বেদাধাযন ইহাই ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য । 
বৈশ্যের কর্তব্য--গেপালন, ভূমিকর্ষণ, বাণিজ্যব্যবসীয়, 
ভিক্ষাদান। তবে, ধর্খানুষ্টান ও শীস্তাধ্যয়নগ বৈশ্যের 
অবহেলার জিনিস নহে। শুজ্দের প্রধান কাজ উচ্চতর 
বর্ণদমুহের সেবা কব।। এই কাঠামের বাহিরে, কতক- 
গুলি বর্বর ও অস্পৃশ্য লোক আছে যাব! ধর্ম্মামুষ্ঠান করিতে 
পারে না, ব্রাহ্মণ্যিক সমাঙ্গে প্রবেশ করিতে পায় না; 
আর আছে কতকগুলি বৈদেশিক ভ্লেচ্ছ। 

. কার্যত এই অঙমুশাসন-ব্যবস্থার মূল্য কি? প্রাচীন 
" প্রথার প্রামাণ্য ও মর্্বামুদরণই এই প্রশ্নের মূলে বর্তমান। 

প্রথমে একট! কথা বলিযা রাখি । এই অন্থশাসনগুলি 
ধর্মমত-মূলভ দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত হইলেও, নিয়মপদ্ধতির 
সাজে সজ্জিত হইলেও, সহজেই দেখ| ষায় কতকগুলি 
খু'টিনাট উক্তির দ্বারা উহাদের অনেকগুলি অনিশ্চয়তা, 
অনেকগুলি রন্ক্‌, ঢাকিয়া রাঁখা হইয়াছে | গপণ্ডির বাহিরে 
যাইবে ন। এইরূপ একটা “জোর - হুকুমের” আবরণে 
» প্রামাণিকতার দূর্বলতা ও ব্যবহারিক শৈখিল্যকে গোপন 
করা হইয়াছে । ভারতবর্ষ ছাড়া অন্তত্রও এইরূপ লক্ষিত 
হয়। এই-নকল মন্ুশাপনের মঞ্জুরী 'ভাম।-ভাঁপা রকমের, 


তেমন ঠিক্‌ করিয়া কিছুই বল! হয় না। আরও গুরুতর, 


দোষ-পরস্পরের মধ্যে অদঙ্গতি। প্রত্যক্ষ অথবা 
গৃঢ়ভাবে, বচন হইতে বচনীস্তরে, এই-দকল অনঙ্গতি 
প্রচুররূপে দৃষ্ট হয়। 

এই জাতিতস্ত্রে চার জাতের কথাই আছে। চারিজ্রাত 
ছাড়া পাঁচ জাত নাই আমর। নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছি। 
ঘতপ্রকার মিশ্রণ সম্ভব কল্পন। করিষা, এই-সকল 
> জাতের মিশ্রণ হইতে নূতন নৃতন মঙ্কর জাত বাহির করা 
হইয়াছে। উচ্চতম জাতের রমণীর সহিত নিম্নতম জাতের 
পুরুষের সংসর্গেব ইতর:বিশেষ অনুদাবে প্রত্যেক জাতের 
নিয্নতার ধাপ নির্ণীত হইয়াছে । শুধু ইহাই নহে! একই 
আঁতের অন্তভূ'্ত দম্পতির সন্তান হইলেও, অবশ্যপালনীয় 
ক্রিয়াকশ্মের অগুষ্ঠান না ফরিলে তাহারা পতিত হয়। 


প্রাচীন ভারতে বর্ণভেদ 
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তাহার! এক-একটা ব্রাত্য শ্রেণীরূপে গড়িয়া উঠে। কন্ত 
ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা! বৈশ্য হইতে নির্গত হইলে তদস্ুলারে 
ব্রাত্যগণ স্থবিস্তত্ত শাখাপ্রশাখায় প্রসারিত হইয়া কতক- 
গুলি পৃথক্‌ জাতে পরিণত হয়। এই নিয়মপদ্ধতির মধ্যে 
একটা কৃত্রিম অন্ুশাসনের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়। এই 
প্রত্যেক উপবিভাগের এক-একটা, পৃথক নাম দেওয়া 
হইয়াছে ; প্রত্যেকেরই পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্যবসায় । 

উহারা কতকগুলি নমুন মাত্র সন্দেহ, নাই । এই শিশ্রণ 
হইতে, এই জটিলতা হইতে বুঝ যায়,_-যাহাদের নাম করা " 
হইয়াছে তাহা ছাড়। আবও অনেক উপবিভাগ আহছ। 
কোন শ্বতি-সংহিতায যে উল্লিখিত হইয়াছে, এইরূপ 
উপবিভাগ অনংখ্য--সে কথা নিশ্চয়ই যুক্তিসিদ্ধ। (১) 

শান্বচনের সরলতা হইতে দেখ আমরা কতটা নূরে 
চলিয়! গেছি! 

আব কিছু ন। হউক, চারি জাত অন্তত তাহাদের বিশেষ- 
বিশেষ কাজের মধ্যে কঠোরভাবে বদ্ধ থাকিতেও পাঁর। 
কিন্তু তাহার মধ্যেও দেখ কত ক্রটি-পূরণের ইদিত! 
্রাঙ্মণ্যিক সমাজতন্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে, প্রত্যেক উচ্চ 
জাতের জীবনযাত্রাব এক-একট। নির্দিষ্ট নিয়ম আছ। 
কিন্তু উচ্চ জাতের পক্ষে নিষিদ্ধ কোন কাজ করিলে ষে 
অপমান হয়, “আপদ্ধ্শ্মের* উল্লেখ করিয়া সেই অপমানকে 
সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে । তুল বুঝিও না; এটা একটা! 
নিদান পক্ষের কথ! নহে, ব্যতিক্রম স্থলের কথা নহে, ইহ 
খুব সচরাচর জীবনের কাজে পরিলক্ষিত হয়। শাস্তরবচান্র 
মান বঙ্জায্ন রাখিবার জন্ত ইহ! একট! পষ্টাপ্টি ছল মাত 
মাল-বোঝাই শাস্ত্রের নৌকা ডুবি হইলে আবার উহকে 
কোনপ্রকারে উদ্ধার করিবার চেষ্টা । শ্রান্ধের ভেজে 
যাহাদিগকে নিমন্ত্রণ কর! নিষিদ্ধ, তাহাদের তালিকা পাঠ 
করিয়া দেখ! যাক :--চোর, কসাই, ভৃত্য, গায়ক, ্য়া- 
খেলাব আড্ডাধারী, এবং আরে! অনেক ব্যবসায়ের লোক, 
সাধারণত: এই তালিকাভুক্ত | । স্পষ্টই দেখা ' যাইতেছে, 
আমাদের' কালের ন্যায় তখন৪ ব্রাহ্মণদের মধ্যে অসংখ্য- 
প্রকার উপজীবিকা ছিল। “ব্রাহ্মণ যে-কোন কাজে নিযুক্ত 
হউক না কেন, ত্রাঙ্ষণকে ভূদেবভা বলিয়! বিব্তেনা 





(১) “বিষ্ণুস্বৃতি, ১৩1৭ 


১৫০ 
করিবে*_এই কথা ঘোষণ। করিনা মনু ৪ ও বিজ্ঞতার 
পরিচয় দিয়াছেন। 

আদর্শ জাত হইতে যেসকল ব্রাহ্মণ বহিষ্কৃত হইত, 
তাহার আঙ্কালের মতোই, অন্ততঃ তাহাদের মধ্যে 
অর্ধিকাংশ, কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ জাতে বিভক্ত । 
মনে হয় মন্ত্র এ-সমন্ত ক্কিছুই জানিতেন ন! | এই-লকল জাত 
সম্বন্ধে তিনি একটি কথাও বলেন নাই ৷ অতএব তিনি সমস্ত 
তথ্যগুলি জড়ে। করিয়া একটা সমগ্র চিত্র দিবেন এরূপ 
গর্ব তাহার ছিল না । একটা কাল্পনিক সমগ্রত। বজায় 
রাখিয়া জাতের মূল-আদর্শটা দেখাইয়াই তিনি ক্ষান্ত 
ছিলেন। 

ত্বজাতের লোক ছাড়া আর কাহারও সহিত রীতিমত 
বিবাহ হইতে পারে ন। | কিন্তু, কতকগুলি বিবাহ-অন্ুষ্ঠানের 
জন্ত, উত্তরাধিকারের প্রতি লক্ষ্য করিষ। কতকগুলি সম্ভাব্য 
ঘটনার জন্য, নিম্নতর জাতের রম্ণীকে অন্ততঃ শাপ্রের গৌণ 
নিয়মাঙ্গসারে বিবাহ করিবার সম্মতি দিবার উদ্দেশে যেসকল 
নিয়ম প্রচারিত হইয়াছে, নেই-নকল নির্যম হইতে এবং 
সপ্ধরজাতিসংক্রাস্ত সমস্ত মতবাদ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন 
হয় যে, ব্যবহার-কাঁলে সাধারণ নিয়মটাও তেমন কড়াকড়ি 
সহিত সমান ভাবে প্রযুক্ত হইত না। : 

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রির়ের মধ্যে শূৃদ্রীর সহিত বিবাহ বারংবার 
দৃঢ়তার সহিত নিষিদ্ধ হইয়াছে । তথাপি ইহাতেও স্পষ্ট 
দেখা যায়, অনেকটা রফা-রফি' করিয়া নিয়ম্লঙ্ঘনের 
স্থবিধা করিয়া দেওয়া হইযাছে। . আহারের নিয়ম সম্বদ্ধে 


ত এইরূপ উপদেশ থাকিবাব আরও যুক্তিদদূত হেতু 


আছে। 

- পরিপেষে কতকগুলি বিশেষ স্থল ছাড়া, সাধারণত 
মাংস আহারের নিষেধ-নিরমটা উপেক্ষিত হইয়! থাকে । 
যে স্থুরাপান অন্য অন্ত স্থলে খুব জোরের সহিত নিষিদ্ধ 

- হইয়াছে, সেই বিষয়ে আবার কোন কোন স্থলে পুরুষার্থ 
লাভের পক্ষে ভাল এইরূপ একটা! সাদাসিধা ডিভি 
দেশ মাত্র প্রদত্ত হইয়াছে ।- 

চিরাগত' প্রথ| দৈবপ্রামাণ্যেব দ্বাবা সমাঁবৃত হইলেও 
তাহা ভার্গিবারও কতকগুলি নিয়ম -আছে। স্থতরগুলি 
মনে হয যেন একেবারে অনতিক্রমণীয় ; কিন্তু * অনেক 


প্রবাসী-__অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 
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স্থলে, সেই স্বত্রগুলিই আমাদের জানাইয়া দেয়. যে, আসল 
নিষম ব্যবহারের মধ্যেই অবস্থিত প্রত্যেক ধর্মের বিশেষ- 
বিশেষ ব্যবহার, প্রত্যেক জাতের বিশেষ-বিশেষ ব্যবহারই 
প্রকৃত নিযম, প্রকৃত আইন; এই-সকল' ব্যবহার অহ্সারেই , 
আইন ও পরোয়ানা জাহির কর। ধর্শশীল রাজার -কর্তব্য। 
অনেক পরিমাণে আজিকার দিনেও এই কথা সত্য বলিয়া 
মনে হয়৷ সমস্ত অতীত ভাবত এই লক্ষণে লক্ষপাক্রান্ত 
ছিল ঃ--ধাহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে সেই-সকল 
বিচক্ষণ ব্যক্তি এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন; এবং 
তাঁহাদের কথাটাই ঠিকৃ। ( মণ্ডলিকের গ্রন্থ দ্রষ্টব্য )। 
“বিশুদ্ধ আচরণ হইতেই উচ্চ বংশের পরিচয় পাওয়া 
ষায়*_-এইক্সপ বচনের অভাব নাই! বর্ণসঙ্কর সমস্ত 
উত্তর-বংশকে তমপাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে। ( মহাভারত 
বনপর্ব, শাস্তিপর্বব )। পূর্ববর্তী উন্নততর যুগে জাতের 
নিয়ম ঠিক্‌ রক্ষিত হইযাছিল,--এ কথাও অন্য কতকগুলি 
লোক অস্বীকার করেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, বাস্তব 
পক্ষে শাস্ত্রীয় নিয়ম কতটা স্থিতিস্থাপক ছিল । 
মহাকাব্য হইতেও এইরূপ ধারণা হয়। ধর্ম্মশান্তরের 
ন্তাষ মহাকাব্যেরও ঠিক একই রকমের অসঙ্গতি লক্ষিত হয়। 
বিষয্ট। বড়ই কৌতুহলজন্ক। বিশেষতঃ মহাকাব্যাদির ৮ 
বিবরণে, এমন অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আমাদের চোখে পড়ে 
যাহা প্রচলিত মতবাদের বিরোধী ৷ সকল ব্যবসায়ের মধ্যেই 
অলজ্ঘ্য প্রভেদ বিদ্যমান এই কথাই আমরা শুনিয়া 
আদিতেছি, তথাপি মহাভারতে দেখা ধায় সকল জাতের 
লোকই যুদ্ধে যোগ দিতেছে ,_ ব্রাহ্মণ হইলেও দ্ৰোণ এই 
যুদ্ধের একজন প্রধান নেতা, গোপালপুত্র হইলেও কর্ণ 
একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি । শুত্রবংশজাত হইলেও যযাতি 
ও বিছুরের সন্মান কম নহে। ক্ষত্রিয় ত্রাহ্মণের- মধ্যে, 
বড় লোক ও খুব নীচ জাতের লোকের মধ্যে, বিবাহ হইতে 
প্রায়ই দেখা যাঁয়। ক্ষত্রিয় যুবকেরা যাহারা সচরাচর 
ধৰ্শ্মশিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহাদিগকে সেই উপদেশাঙ্গ্যাষী 
কাঙ্গ করিতে বড় একটা দেখ! যায না। ঘোদ্ধবর্গের মধ্যে 
মদ্য মাংস সেবনের নিষেধ-নিয়ম পালন করিতেছে এরূপ 
দৃষ্টান্ত কম দেখা যায়। অথচ. নিয়ম কাহারও অবিদিত 
নাই। অনেক সময়ই তৎসম্বদ্ধে শাস্্োক্ত নিষেধবাক্য ও 








২য় সংখ্যা ] 
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নিন্দাবাদ আখ্যানের মধ্যে বিকৃত হইয়া থাকে । তাহা হইতে 
সপ্রমাণ হয় যে উ-দক্ল নিয়ঘলজ্ঘন প্রায়ই হইত। ইহার পর 
আমরা আর বিস্মিত হইব না-যদি দেখি রাজাদের মধ্যে 





NAAN NA“ 


৬ সকল জাতের লোকই আছে। এমন কি মনু নিজেই 


বলিয়াছেন, শূত্র, রাজার ক্ষমতা! পরিচালন করিতেছে, 
এক্লুপ ঘটনা! অসভ্ভব নহে, অবাস্তব নহে। (মুর 
ধর্শশাস্ত্ )। l 

ক্ষত্রিয়-শ্রেণীর স্বার্থের প্রতি ম্হাকাব্যের এরূপ স্বভাব- 
সিদ্ধ পক্ষপাতিতা যে, যে-প্রাধান্ত ধন্দশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের জন্ত 
খুব সতর্কতার সহিত সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহ! মহাকাব্য 
ক্ষত্রয়-শ্রেণীর প্রতি স্বেচ্ছাপূর্ধক আবোপ করিয়াছে। 
সময়-বিশেষে মহাকাব্য ব্রাহ্মণের মাহাজ্ম্যকীর্তনও কম করে 
নাই। মাতন্গের ইতিহাস দেখ। মাতর্সের বিশ্বাস, সে 
্রান্মণসন্তান। বাস্তবপক্ষে তাহার জন্মদোষ ছিল; 
শৃদ্রের রসে তাহার জন্ম হন; আসলে নে জাতের বাহির! 
অলৌকিক উপায়ে তাহার জন্মবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়।, 
নিজ পদমর্ধ্যাদ! ফিরিয়। পাইবার অন্য সে কঠোর তপস্তায় 
প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু শত শত বসব তপন্তার কষ্ট সহ 
করিয়াও কোন ফল হইল ন। | বৃথাই শত বৎসর কাল সে 


»-এক.পায়ের উপর দাঁড়াইয়া রহিল। ইন্দ্রের টনক্‌ নড়িল। 


ইন্দৰ দৌড়িয়! তাহার নিকট আসিযা ভাল ভাল বর দিতে 
চাহিলেন। কিন্তু অনুতপ্ত ব্যক্তি যে-একটি মাত্র বর চাহিল 
তাহা ইন্দ্রের পক্ষে দেওর। অসম্ভব ! কোটি কোটি পুনর্জনের 
ফলে তবে কোন নীচু জাত হইতে উচ্চ জাতে ওঠা যায়। 
শৃদ্র নিষিদ্ধ তপস্তায় প্রবৃত্ত হওষার রাম তাহার শিরশ্ছেদ, 
করেন। এইরূপ একটা উদ্ধত্যের কাজ সমস্ত সমাজ- 
শৃ্খলাকে বিচলিত করিতে পারে। স্থতরাং প্রত্যেক 
জাতের নিজস্ব অধিকার রক্ষা কর। নিতান্তই আবশ্যক। 
জাতের আনোচন|-ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আমাদের চেষ্টা 
একটা এঁতিহাপিক শৃঙ্খল স্থাপন করা; এইজন্য আমর! 
প্রাচীন তথ্যাদি হইতে সাক্ষ্য সংগ্রহ করিষা তাহা হইতে 
প্রাচীন ভারতের প্রকৃত মামাদ্িক অবস্থার একট! খাটি 
চিত্র দেখিতে চাই। এক্ষেত্রে এইরূপ আলোচনা করিবার 
আমাদের কি অধিকার আজ্ছে? কি মহাকাব্যগত এঁতিহ, 
কি শাস্ত্রীয় উপদেশ ও অঙন্গশাসন--উভয়ের মধ্যে নিয়ম 


প্রাচীন ভারতে বণঙ্েদ 
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পদ্ধতি একই । এক্ষেত্রেও নানা-প্রকার অনিশ্চয়তা ও 
অমহ্তির মধ্য দিয়। যাত্রা করিতে হইবে। কিন্তু এই-সক্কল 
অনিশ্চয়তা ও অসঙ্গতি একপ্রকার কবুল-জ্রবাবের কাজ 
করে। সকলেই বলেন, এই নিরম-পদ্ধতিট। কৃত্রিম শুধু 
তত্ববিচারমূলক। উহ! তথ্যের পত্বনভূমির উপর স্থাপিত 
নহে। প্রতি মুহূর্তেই, তথ্য বিপরীত সাক্ষ্য দেয়, তণ্যের 
সহিত শাস্ত্রের বিরোধ হয়--তথ্য শাস্বকে ছাপাইয়া উঠে? 
শান্্ও এ বিষয় সম্বন্ধে বেশী কিছু দাবী করে না। শান্তর 
উচ্চতর নিয়মাদিকে ব্যবহারের হাতে, প্রথার হাতে, 
রাখিয়া দেয়। পরিশেষে শান্্, তথ্যমূলক বিশেষ-বিশেষ 
অবস্থার হেতু প্রদর্শন করিযা জটিলত! ও অসঙ্গতি নিরাবরণ 
করিবার চেষ্টা করে; এবং এক-একটা কাল্পনিক আদর্শ 
খাড়া করিয়! তুলে । | | 

জাতিপাঙ্কর্ধের ব্যাখ্যা কাহারও ভ্রম জন্মাইতে পারে 
নাই । (Vax Muller, Chips) তাহার মধ্যে এত অসম্ভব 
কথা আছে যে তাহা সহজেই চোখে পড়ে । 

এত অপংখ্য জাতের সম্মুখে চতুবর্ণের নিয়মট। টেকা 
ভার। তাই সঙ্করঞ্জাতির অস্তিত্ব সমর্থন করিবার এত 
চেষ্টা। এই চতুবৰ্ণ হইতেই সঙ্কর জাতির আরম্ভ ও 
উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ মত প্রকাশ কর। হয। চতু্ব্ণ 
হইতেই এই কতকগুলি জাতের প্রথম. উৎপত্তির ব্যাথ্য। 
যুক্তিনঙ্গত ভাবে একবার মাত্র ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে 
কিন্ত তাহার পরে আরও যেসকল জাত উৎপন্ন হইয়াছে, 
তৎসম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্য। নিশ্চরই যথেষ্ট নহে; উহাদের 
মধ্যে অনেকগুলি জাত যে-নকল ভৌগোলিক নাম ধরণ 
করে প্রথমে তাহ! হইতেই ত এই উৎপত্তির ব্যাখ্যাটা মিথ্যা 
হইয়। দাড়ায় কিন্তু শ্রেণীবন্ধনের দিকে হিন্দুদের যে-একট! 
প্রবল ঝৌক আছে, সেই ঝোকের মাথায় হিন্দুরা এই-সকল 
সন্ধোচকে আদৌ আমলে আনে না। তাছাড়া বাস্তব 
অবস্থা হইতে হিন্দুদের এই চেষ্টা একটু বল প্রাপ্ত হয়। 
অনেক সময় এইরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখ। যায় যে, কোন এক 
নল জন্মনৌষে দুষ্ট হওয়ায় পৈতৃক আত হইতে বহিষ্কৃত হইয়া 
সামাজিক সোপানের নিম্ন ধাপে নামিয়া পড়িয়াছে এবং তাহ! 
হইতে আবার একটা নৃতন জাত গড়িয়া উঠিয়াছে। এবং 
এই জাতের নিয়ম, হিন্দুর স্বভাবসিদ্ধ অন্যান অঙ্গপারে খুব 


১৫২ 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সর্ট পপাসপিস্পি্পি্পসপাসি্াস্পা্পান্িসি ANANSI ANA ONAN AUN AU NOUN NAAN OANA AAA Ne 


কড়ান্ধড় ভাবে রক্ষিত হওয়ায় এই বনিয়াদের উপর নির্ভর 
করিয়া, তাহারা অসন্দিগ্থভাবে উহাকে একট! বৈধ জাতের 
যধ্যে ধরিয়া লইয়! অসস্কোচে একট! পাকা রকমের সিদ্ধান্ত 
স্থাপন করে। ৪: 788 

ইহা হইতে ভারতের স্মার্তবাগীখেরা একটা সাম্রস্ত 
স্থাপনের লোভ সম্ববণ করিতে পারেন না। যে তন্বট 
সমাজগঠনের মুলে অবস্থিত সেই মুলতত্ব হইতেই সেই 
মূলোচ্ছেদী গোলযোগপ্তল৷ বাহির হইয়াছে তাঁহার! 
এইরূপ দেখাইতে চাহেন। 

এই প্রবণতা এত প্রবল ছিল যে, অনেক প্রকাবে উহা 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্বষং মনু কি বলেন নাই ষে, 
ক্রিযনাকর্ম্ম বাঁদ দেওয|, ও ব্রাহ্মণের প্রতি' অবজ্ঞ! প্রভৃতি 
দোযে কতকগুলি ক্ষত্রিয় শূত্রের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে 
যথা পৌণ্ ক, ফোড, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন শক, পারদ, 
পহলব, সীন, কীরাত, দরদ, অর্থাৎভারতের সমস্ত অ-হিন্দু 
জাতি, অথবা বৈদেশিক, দ্রাবিড়ীয়, চীন, পারস্তিক, গ্রীক 
সীথিয় ও আদিমনিবাসী লোকসকল ? ঠিক্‌ ধরিতে গেলে 
্রাঙ্মণিক সমাজ-গঠনের সহিত তাহাদের উৎপত্তি-সংক্রান্ত 
কোন যোগ-্থত্র নাই। অথচ পূর্বনির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতির 
মধ্যে, অনুশাননের মধ্যে, যেন-তেন-প্রকারেন উহার্দিগকে 
প্রবেশ করান চাই! 

সঙ্করজাতিসন্বন্বীষ মতবাদ প্রথমেই ত এই নিয়ম- 
পদ্ধতিরূপ প্রাচীরের একটা অংশ ভাঙ্গিয়। দিযাছে। কিন্তু 
এই চারিটি প্রধান বর্ণ সম্বন্ধে কি বলিবে ? 

শৃত্রেরা কতকগুল! দাসের সমষ্টি মাত্র_-এই কথ! 
শুধু যে একটা খামখেয়ালী কথ। তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই। কতকগুলি শাপ্দীয় বচন, রাষ্ট্রপন্ততির মধ্যে 
উহাদের ধে অবস্থা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে, তাহাতে উক্ত 
কথার দুর্বলতা প্রতিপন্ন হয়। তিন উচ্চতর জাতির দৃঢ় বদ্ধ 
একতা, জমাটভাব, স্ুনিয়ন্্রিততা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, 
ও তাহার চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহ! কি বিশ্বাস করা 
যাইতে পারে? ত্রা্গণ জাতির বর্তমান পরিণাম ত আমাদের 
চোখের সামনেই রহিয়াছে । তাহাদের এখন কিরূপ 


অবস্থা? আমরা ব্রাহ্ধণকে যাহা দেখিষাছি তাহা-একটি. 


প্রকৃত জাতরূপে নহে, পরস্ত কতকগুলি জাতের সমৃট্টি- 


রূপে। তাহাদের অধিকার সমান নহে, তাহাদেব সামাজিক 
পদমর্য্যাদ! সমান নহে এবং তাহার! বিপুল দুরত্ব-ব্যবধানে 
পরস্পর হইতে বিচ্ছিম্ন। পুরাকাল হইতে অবনতি গ্রস্ত 
ও পতিত ব্রাহ্মণের একট! দীর্ঘ তালিকা চলিষা! আসিতেছে । 
অতএব যে সময়ে ধর্শাস্ত্রের প্রতিসংস্করণ হয় তখনও ইহার 
অন্তথ। হয় নাই। আর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের কথা যদি বল, 
কষ্টেমষ্টে তাহাদের নামের চিহ্নটুকুমাত্র রহিয়া গিষাছে ; 
যেখানে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের নাম প্রকাশ পায সেখানে দেখা 
যায়, কোন বিশেষ দলের ্বেচ্ছাক্কত দাবী সমর্থনার্থ 


আধুনিক কালকে পুরাকালের ভিতর টানিয়। লইয়া যাওয়া, 


হইয়াছে । ইহার কতকগুলি প্রামাণিক দৃষ্টান্ত আমর! 
পাইয়াছি। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামে স্বতন্ত্র ও প্রামাণিক জাত 
বলিয়া কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। জাতিবাঁচক 
একট। সাধারণ নাম মাত্র পাই--তাহার মধ্যে প্রকৃত ক্ষত্রিয় 
ও বৈশ্বের সংখ্যা যদি কিছু থাকে ত সে নিতান্তই অণু; 
পরিমাণে । সম্প্রতি" হিন্দু নাট্যদাহিত্যের আলোচনা 
উপলক্ষে আমি দেখাইয়াছিলাম, কতকগুলি ওঁপপত্তিক 
সিদ্ধান্ত স্থাপন করিবার জন্য হিন্দুরা কিরূপ প্রণালী অবলম্বন 
করে। শ্রেণীবন্ধনের প্রতি অচ্থরাগ, তথ্যের প্রতি অবজ্ঞা, 
আমরা ঘাহাকে যুক্তিশান্ত বলি সেই যুক্তিশান্ত্রের প্রতি 
উপেক্ষা, সুত্রবচনেরু প্রতি অযথা ভক্তি--এই সমস্ত মিলিয়। 
একটা কৃত্রিম নিক্মম-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, অযোগ্য 
সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য হিন্দুর্দগকে প্রণোদিত করে । 
যে-কথা সাহিত্য সম্বন্ধে সত্য, তাহা ধৰ্ম্ম ও ব্যবস্থা নিয়মের 
পক্ষেও কম সত্য নহে। কোন, তত্বকে একট! সাধারণ 
নিয়মের মধ্যে আনিয়া ফেলতে হিন্দু ইতস্তত করে না। 
যেসকল সীমানির্দেশ আমাদের চোখে অপ্রিহার্ধ্য, 
হিন্দুর! তাহ! লইষা মাথ! ঘামায না। ইহার শত শত 
দৃষ্টান্ত আছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। 
যে-ত্রাহ্মণ, জাতের কর্তব্য, নিষ্ঠার সহিত পালন কবে 
তাহার চারিটা! অবস্থা বা আশ্রম আছে। শিক্ষানবীশের ন্যায় 
তাহাকে শাস্ত্র ও যক্ঞানু্ঠানের নিযম-সকল অধ্যয়ন করিতে 
হইরে ও কিয়ৎকাল পরে সে বিবাহ করিবে এবং সম্তান, 
উৎপাদন করিয়! পারিবারিক ক্রিয়াকর্শ্মের ধারাবাহিকতা রক্ষা 
করিবে। একটা অবস্থা আছে যখন সে বনে গমন করিয়া 


A! 


মহাকাব্য পুনঃ পু আন্ষণের 
বিশেষাধিকার সমর্থন করিয়াছে । 
ধর্ম্মশাস্তর শুধু যে ব্রাহ্মণের জন্তু সমস্ত ও 
সমস্ত অনুগ্রহ পৃথক করিয়া রাখিয়াছে তা 
তাহা ছাড়! দণ্ডের ধাপ.পরম্পরাও এমন ক 
করিয়াছে যাহাতে ব্রাহ্মণের পক্ষে স্থবিধা হয়। 
দেখ। গিয়াছে কিরূপে জাতের পঞ্চায়ে্, 
নিয়োজিত দলপতির পরিচালনাধীনে,.আভ 
কাজ করে, আবশ্যক-মত অপরাধীকে জাত 
টি করিয়। বেড়ায়, তাহ। হইলে নিশ্চয়ই. করে, এবং অর্থদণ্ড আদায় করিয়া অপরাধীর 
রে পড়িব ! ধর্মমশান্তের প্রতিসংস্করণ- উপায় করিয়। দেয়। এ সহ্বন্ধে মঙ্গু ও যাজ্ঞবন্ধ 
ত্রা্মণপরিষদেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ত্র 
বিস্তারের সহ্বল্প এস্থলে স্পষ্টই লক্ষিত হয়; তা 
একালে ৪ দেখ। যায়, একজন ব্রাহ্মণ একাকী 
| পঞ্চায়তসভার সহযোগিতায়, এই-সকল নিষ্প 
দ্বার। নকলের অবশ্যপালনীয় বলিয়। ঘোষণা প্রধান কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
আমরা কি দেখিতে পাই না যে, নাট্য- ব্রাহ্মণের উচ্চাকাজ্ষ। অগ্ুপ্রবিষ্ট, সমস্ত * 
[রিকেরা কোন একটা বিশেষ নাটকের দারা অনুপ্রাণিত; আমাদের চিত্রিত সমাজ- 
স্থলেই ব্রাহ্মণের দ্বার। অনুরঞ্লিত।. 
বলিয়া কৃত কথ| হাতে রাখিয়া বলা হইয়াছে 
সাহিত্যিক এঁতিহই সাক্ষী ৷ 
লি খ। বাইতেছে, এই-নকল ধর্শাস্্-প্রণে তার! এই এ্ঁতিহ্য হইতে সরিয়। বর্তমান, 
নীতিবাদীর। হিন্দুমনের যে প্রবণতাটি খুব প্রবল ও পর্যায়ক্রমে একবার কাছাকাছি আইনে এ 
[বিক, সেই প্রবণতা অন্থারেই কাজ করিয়া থাকেন। দুরে চলিয়৷ যায় । রা 
তা ছাড়া, তাহাদের সকল কাজে একটা স্বার্থবুদ্ধি প্রকাশ এই জাতের আলোচনা হই ত একট! ত 
যাহাতে করিয়া শাস্তের প্রামাণিকতার মাহাত্ম্য তাহা! আমাদের নিকট প্রকাশ পায় যে, কত 
নারিত হয়। সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণের প্রাধান্ত রক্ষ। মূলতত্বের কাধ্যফল সমান চলিতেছে, অথ! 
দের ব্রাহ্মণের মহিমা কীর্তনের গঠনাদির পরিবর্তনও হইতেছে। এই ব 
সার জন্য তাহাদের বিশেষ আগ্রহ। নহে। যেসকল কারণ হইতে এই পরিবর্তন 
রস বাহির টি তাহা কার্ধ্য বহু শতাব্দী চলিতেছে। 
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ই রেখাগুলি এখনকার মতে এক রকমেরই। কেবল 
অন্তান্ত বিষয়ের ন্যায় জাতের গঠনের মধ্যেও কতকগুলি 

 ছোটখাটে। সম্ভবপর পরিবর্তনের অবকাশ রহিয়া গিয়াছিল। 
এইরূপ পরিবর্তন না হইয়। যায় না। পু 
"মোটকথা, সিদ্ধান্তের দ্বারা! তথ্যাদির বর্যখ্যা হয় না, এ] 
তথাদির দ্বারাই সিদ্ধান্তের প্ররুত স্বরূপ জানা যায়, 
সিদ্ধান্তকে উচিত সীমার মধ্যে আনিতে পারা যায় । 


₹__ এনিয়ার প্রায় সকল দেশেই প্রাচীনকালে মা য় টি 
ল। ইহাদের মধ্যে ভারতবর্ষ, চীন ও জাপান , 


প্রাচীন টিকির মোহ একেবারে ত্যাগ করিতে পাত 


Ec মাথায় এক হইতে পাঁচ 
রাখার প্রথ| প্রাচীনকালে ছিল। সেই 
চিহ্বরূপে পরিবত্িত হইয়। সংখ্যায় ও আক? 
এবং বঙ্গদেশ হইতে উহা প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়া 
চীনে মাকুজাতির অধী নতার চিহ্নরূপে চী 
রাজার আদেশে প্রবর্তিত হয়। চীনার! রাজ মির. 40 = হি 
. দামত্বের ধ্বজ। টিকিরও উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে। কিন্তু এখনও রী... SS 
পাড়াগীয়ে প্রাচীনপন্থা ছু-একজন লোক in f : 
_ চিরাগত প্রথার অন্যান বলিয়। টিকি ত্যাগ ক 


 পারিয়াও তাহা ত্যাগ কর৷ অননবুদ্ধি ও দুর্ববপচিত্ত মৰ্য্যাদ! প্রকাশ পাইত-_পঞ্চম শ্রেণীর 


০ তদ তে 
কঠিন হয়। Me A ক দরবারীর! পরবর্তী শ্রেণী সাদ! ও সাধারণ রাজকর্শ্মচারীর! লাল 
| বলে দায়াজিক, নৰস্থার তারতনা ও বিশেষ বিশেষ, পেশা সৃতা রিয়া টা বিনাইত। এই টিকি সটান খাড়। হইয়! থাকিত বলিয়া 
 বুঝাইবার জন্য মতি প্রাচীনকাল হইতেই টিকি J নাম হইয়াছিল চা-ঘেটন। নিয়শ্ৰেণীর সাধারণ লোকে 
₹ ছিল। অতি প্রাচীন কালে জাপানীর লঙ্ব। চুল র! পা চুল কামাইয়। পিছন দিকে এক গুচ্ছ লক্ব। চুল 
নিধি করিয়া! ছুই ভাগে দুই কাধের উপর দিয়। চুল ছাড়ির ডি দিয়া বাধিয়া রাবিত। পুরোহিত ও চিকিৎসকের 
_ অথব! দুই কানের কাছে দুইটা! ঝুটি বাধিত । উৎদ মাথ৷ কামাইয়। নেড়া হইত । কাষাকুর! যুগের গৃহ-বিবাদের 
পল্লব চুলে গুজিত অধব! পাতার মাল৷ গাখিয়া মাখ। বেড়িয়া পরিত। তকুগাওা যুগ দীর্ঘ শান্তি উপভোগ করিয়াছিল। সেই সময় টিকি 
ছয় শতকের মাঝাম।ঝি সম্রাটের আদেশে উচ্চ রাজকর্মচারীদিগকে চুল রাখার রীতি বহ-প্রকারে পরিবর্তিত হইয়৷ বিচিত্র হইয়। উঠিয়াছিল। এই 
_ বিনানি করিয়া! মাথার চাদির উপরে উ'চু করিক্া খোপা বাধিতে হইত | সময় টিকি ও খোপার মাঝামাঝি রূপ ধরিয়! মাথার চুল বিবিধ আকারের 
. কামাকুর! যুগে এই বেপার আকার একট। বড় হাতুড়ির মতন হইয়! শিরোভূষণে পরিণত হইয়াছিল। মাথার লঙ্ব। চুল মাথার উপরে ফাপাইয়, < 
. উঠিক।ছিল। তকুগাওাবুগে মধ্যবিত্ত ও নিয়শ্ৰেণীর লোকেরাও কোপা ছড়াইয় দিয় ক্রমশ হৃচলে! করিয়া! চাদি ও পিছনের সন্ধিস্থলে চোখ। 
_ বধিতে আরম্ভ করে, কিন্ত এই খোপ! রাজকর্চারীদের মতন মাথার. করিয়া বাবিয়। রাখা হইত। ছোট ছোট ছেলেদের সামনের চুলও 
ও 'র উপরে না হইয়। মাথার পিছনে দড়ি দিয়। বাধিযা.ঝুলাই্ক! দেওয়া নান! বিচিত্র মাকারে ঝুট বাধিয়! সাজান হইত; কিন্তু তাহার! বড় হইয়া 
| জাপানের গৃহুন্ধের সময় যোদ্ধার! মাথার চাদিতে লক্ব। খাড়। উঠিলেই সামনের চুল কামাইয়া পশ্চাতে টিকি রাধিত। ১৭৭২ সাল 
খোপ। বাধা অহ্থবিধ। দেখিয়। মাথার সামনের অর্ধেক চুল একেবারে হইতে এই টিকি খুব লম্বা হইয়া উঠিল এবং সেই টিকিকে সুন্দর সুদৃগ্য 
কামাই॥। ফেলিয়! পশ্চাতে এক-একটি ছোট টিকি রাখিতে আর্ত করে। করিয়। সাঁজাইবার দিকে খুব ঝোক পড়িয়া গেল। সাধারণ লোকেরা 
ক্রমে এই মাথা-কামানে। রীতি রাজদরবারেও প্রবর্তিত হয়,কিন্তু পিছনের চিকি আস্তে আন্তে উপরের দিকে সরাইয়! লইয়া যাইতে লাগিল 
দরবারীরা মাখার পিছনের টিকি ঝুলাইয়া ন! রাখিয়। কড়া বিনানি করিয়া এবং শেষে সেই টিকি পিছন হইতে সামনের দিকে উণ্টাইয়া কামানে| 





ln 


J জাপানী টিকি। 
১) জাপানের গেনরোকু যুগের বালকদের চুলের ভঙ্গি; সেই সময়ের 
বয়ন্ক পুরুষদের চুলের ভঙ্গি; মাঞ্জি যুগের ভঙ্গি । (২) মাপ্লি 
যুগের ক্ষত্রিয়-যুবকদের চুলের ভঙ্গি । (৩) আনয়েই যুগের 
ক্ষত্রিয়দের । (৪) প্রাচীন ‘কালের । (৫) প্রাচীন 
আমীরের । (৬) মেইজি যুগের অব্যবহিত 
পূর্বের ক্ষত্রিয়ের। (৭) চাঁজেন বা 
চা-ঘেটন চুলের ভঙ্গি । (৮) যোদ্ধ, 
যুগের শিল্পী ও বণিকের। 
(৯) ছেলেদের বিবিধ প্রকারের টিকি। 


চাদির উপর চেপ্ট। করিয়া! শোয়াইয়া রাখিত। মাথার সামনের চুল 
কামানোরও বিচিত্র ভঙ্গি ছিন। কেহ মাঝে মাঝে চুল রাখিয়। 
ফুলের গাছের কেয়ারীর মতন করিত, কেহবা বাগানের পথের মত 
এ করিয়া চুল কাদাইত, কেছব। সামনের অনেকখানি কামাইয়! ফেলিত, 
কেহব। অর কামাইত। বণিক, কারিগর, যোদ্ধ। প্রভৃতি সকলেরই 
টিকি ও খোপার ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি হওয়াতে এই সময়ে চলিশ পঞ্চাশ 
রকমের চুল রাখার রীতি প্রচলিত হয়। মজুরদের চেয়ে বণিকদের 
টিকি লন্ব। হইত এবং টিকির পু'টে খুব বড় হইত; কারিগরের! লম্বা 
খাটে! গোছে মোট। টিকির মাঝধানট। দড়ি দিয়া জড়াইয়। মুড়ে! বাটা 
ঝকুচির মত করিয়া রাখিত । বাড়ীর চাঁকরের! সমস্ত মাখার চুল 
খুৰ খাটে। করিয়া ছাটিয়া ফেলিত। এবং মাথার ঠিক পিছনে একটা! 
লঙ্ছ। অট বিনানি টান করিয়া রাখিত। নেইজি যুগ প্রবর্তিত হইলে 


মধো একটু মদ আর কিছু মাছ উপহার পাইয়া মেয়েটিকে তাহ! 


১৫৫ 
কর! হয়, কিন্তু কেহই সহজে টিকি কাটিয়। অসভ্য প্রতিপন্ন হইতে 
স্বীকার করে নাই। এখনও পাড়াগায়ের অনেক লোক প্রাচীন 
কালের মতন নান! রকমের টিকি রাখে । কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও 


সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গেসঙ্গে ক্রমশ কমিয়! আসিতেছে । 


টিকি কাহার এবং কোন্‌ টিকিতে কি পদমর্ধাদ! প্রকাশ পায় হা 


জাপানীরা এখন ভুলিয়া! গিয়াছে; কেবল থিয়েটারের বেশকারের! প্রাচীন : 


যুগের অভিনয়-সজ্জার জন্য এখন পর্যন্ত টিকির কুলজী মুখস্থ করিয়া 
রাখিয়াছে। পেশাদার পালৌয়ানের! তাহাদের ব্যবসার চিহ্নর্ূপে মাথার : 
মাবখানে চূড়ার আকারে টিকি বাধিয়া রাখে। এইসব টিকি 
পুরুষেরাই রাখিত স্ত্রীলোকদের কবরী সজ্জার রীতি স্বতন্ত্র । 


“a 
[ot বা « 


হিরোশিম! অঞ্চলের জুনিগাউর! গ্রামের জেলের! নিজেদের মেয়ের 


সঙ্গে অপর গাঁয়ের ছেলের বিয়ে হওয়া অপমানের ব্যাপার বলিয়! মনে 


করে। যখনই তাহার! জানিতে পারে যে তাহাদের গ্রামের কোনো! 


মেয়ে অপর গ্রামের কোনে! ছেলেকে ভালবাসিয়! তাহাকে বিবাহ: 


সঙ্চলল করিয়া নিজের গ্রামের ছেলেদের কাছে অপরাধ করিয়াছে « 

সেই গ্রামের ছেলের! দল বাধিয়। একট! পিপের মধ্যে করিয়৷ খানিকটা 
মাকে মদ ও কিছু মাছ নেই বিশ্বাসহস্ত্রী মেয়েটিকে উপহার দেয়। এই . 
প্রথাকে তারুইরে অর্থাৎ পিপেতে রাখ বলে। মস্ত একটা পিপের মধ্যে 
অতি সামান্ত তুচ্ছ উপহার দিয়! তাহারা অপরাধিনী মেয়েটিকে বিজ্ঞপ ও 
অপমানিত করে। নে বেচারার এই অপমান এইখানেই শেষ হয় না। 
কেহ কাহারও কাছে কিছু উপহার পাইলে তাহ! দেবতাকে নিবেদন 
করিয় গ্রামের সকল লোককে দেখাইতে বা ভাগ দিতে হয়। পিপের 
গ্রাম-দেবতার মন্দিরে যাইতে হয় এবং বেদীর সম্মুখের ঢাক সণ 
গ্রামের সকল লোককে খবর দিতে হয়। সকলে আদিয়| মন্দিরে 
জড়ে৷ হইলে নে তাহার বিবাহের সন্মান বা! অনন্মানসুচক যে 
তুচ্ছ উপহার পাইয়াছে তাহ। সকলকে বীটয়৷ দ্যায়। গ্রামের 
লোকের! এই বিবাহ-ব্যাপারে খুব খুনি হইবার ভান করিয়া! আনন্দ 
উৎসব করে। ইহাকে তাহার! অর্থাৎ পিপে থে 
উৎসব বলে। এই উৎসবে ভোজের সমস্ত বায় মেয়েটির ভাবী. 


_জোগাইতে হয়। এজন্ত অপর গায়ের কোনে! ছেলে এই গাঁয়ের কোনো! 


মেয়ের পাণি-প্রার্থী খুব সহজে হইতে চায় না। এই ভোজ হইয়া গেলে : 
তখন তাহাদের বিবাহে আর কোন বাধা থাকে না, কিন্তু যদি এই ভোজ, 
না দেওয়া হয় তাহ। হইলে সেই দম্পতি সমাজে ঘৃণিত ও নির্ধ্যাতিত হয় ॥ 
কখনও কখনও বিবাহ হইতেই দেওয়! হয় না:এবং গাঁয়েরও কোনো! ছেলে 
সেই মেয়েকে বিবাহ করিতে চায় না। এই প্রথা প্রচলনের কারণ-_ 
দূর দেশের যুবকের! সমুদ্রতীরে আনিয়া জেলের মেয়েদের সঙ্গে 


ঘনিষ্ঠতা ঘটাইয়৷ ছুগার দিন বাদে চলিয়। যাইত এবং জেলেদের অপমান 


ও লজ্জার কারণ ঘটত। তাহাই রোধ করিবার জন্তু এই প্রথার 
প্রবর্তন |" নত 
শিরানে! জেলার সেইনাইজি গ্রামে বিবাহের সময় কনে যখন 
কন্াযাত্রীদের সঙ্গে বরের বাড়ীতে বিবাহ্‌ করিতে যায় তখন কন্যা- 
যাত্রীদের প্রত্যেকেই এক হাতে একট! সাকে মদের বোতল ও অপর 
হাতে একট! বাটি লইয়। রাস্ত। চলিতে-চলিতে মদ খাইতে খাইতে যায়। 








হার মুখ দেখিতে দেয়; তখন কন্তাযাত্রীর। বেড়া ভাঙিয়। 





পাঁরে। এইরূপে এক-এক বেড়ার আটক সরাইতে বিশ 
[গে এবং এক পোয়া পথ চলিতে দুঘণ্ট। কাঁটিয়। যায়। 
মদ খাওয়া চলিতে পাকে এবং এক-এক বিবাহে যে 
হয় তাহার পরিমাণ দেখিলে আশ্চর্য্য হইয়। যাইতে 
হে ধত মদ খরচ হয় সেই বিবাহ তত জাকের। 
লার এক গ্রামে বিবাহের সময় গাটছড়া বাধা হইলে ও 
হইলে পর কনে বরের দিকে সলজ্জ ও সপ্রপয কটাক্ষ 
তে বরকে বলে, “প্রিয়তম, অবশেষে আমি তোমার কাছে 
জগতে তুমিই একমাত্র আমার নির্তরের লোক।” তখন 
লোকের! বর ও কনের মাঝখানে আসিয়া হাততালি 
তে থাকে, “ঠিক কথা, ঠিক কথ|।” : এই প্রথাকে 
॥ বলে। বর এই প্রথম কনের কথ৷ শুনে এবং এই 
বনের স্মরণীয় ও সাস্বন! হইয়া থাকে । 
ই নহরের বিবাহের সময় যখন ভোজ হইতে 
ত লোকেরাও যে-সে বিন! নিমন্ত্রণ চার 
বাড়ীতে আসিয়। উপস্থিত হয়। এই চার 
1লের মামুরাই বা যোদ্ধা সাজিয়া আসে 
ক,নকল তরোয়াল এবং মুখের উপর পাউডারের 
এমন কিভুতকিমাকার করিয়া তুলে যে কেহই 
তে পারে না, তাহাদের একজন সেই বুড়ে। 
বং অপর ছুজন তাহার চাকর সাজে। সেই চার 
ন ভাবে গিয়া নিমস্তরিতের মতন বেশ সপ্রতিভ ভাবে 
যার। তাহার! নবৰম্পতিকে কাগজে মুড়িয়া কিছু 
দর কাঠের বাক্সে ভরিয়া মুড়মুড়ে করিয়া ভাজ! শুকরের 
হল নাকে মন দিয়। আশীর্বাদ করে। ভোজের সময় 
ইইর| থাকে এবং তাহাদিগ্নকে খুব সমাদর করিয়া 
ভাজের পর মদ থাইতৈ-খাইতে তাহাদের গ্রাসতীর্যয 
৷ খানেক ধরিয়। নাচিয়! গাহিয়। তাহার! বিদায় 
সময় তাহাদের টাকা ও সাকে মদ দ্বিগুণ করিয়া ফিরা- 
এবং কাঠের বাক্সটিও পিঠায় ভরিয়া ফেরত দ্যায়। এই 
রচিতের আশীর্বাদ বলে ; যত দল অপরিচিত লোকই 
কন লকলকেই সমাদর করিতে হয় এবং কাহারও সমাঁদরের 
হইলে তাহার। চিরজীবন নেই বরকনেকে খোঁটা দিতে 
নেই: বরকনে সমাজে নিন্দিত হইয়। কুঠিত হইয়া বাস 












































দেশের হামাদ! জেলায় যে- বাড়ীতে বিবাহ হয় সেই 
র্‌ সমন ছেলেদের দেবতা ভিজে! বা যণ্ঠীদেবীর অনেক- 

মুৰ্ত্তি আনিয়া দরজার কাছে রাখ! হয় এবং যে-সমস্ত 
ৃঁ সানিয়! হাজির করে তাহারা খুব জোরে হাততালি 
কে আশীর্বাদ করিতে থাকে ; এই প্রথার অন্তর- 
ম্পতি তাহাদের ভিটায় পাথরের মুতো কায়েম 





















যুবতী রুমালে মুখ লিগ । ঘোড়ার লেজের মতন খড়ের আটি কোমরে প্র 
বাধিয়া ঝুলাইয়। বরের সঙ্গে-সঙ্গে চলে । যখন কনে রে বাড়ীতে 
পৌছে তখন পা স্থানীয়া নব মেয়ের! অ « 








য্খেই সাজসজ্জ। কি নববৎসরে পিতামাতাকে প্রণাম করি ডং j 
তখন তাহাদের স্বামীদিগকে চাকরের বেশে স্ত্রীর ব 











আস কর। হয় এবং সমস্ত রাত্রি বাপিযা 
কুড়ি দিন বাপের বাড়ী খাঁকিয়। মেয়ে স্বামীকে 













জাপানে ্ানোকেরেকি কখনো পুরুষের আগে-আগ্নে: নত পায় ন ৮এ 
একটি দিন তাহাদের আজীবন দাদীপনার শোধ দির বানীকে হা 
বানাইয়া লয়। 

বুড়াবুড়ীরা অনেক সময়েই তরুণ-তরুণীর রর 
না; নে রকম অবস্থায় হরণ ব| পলায়ন ছাড়া তরুণ-তরুণীর আর 
গতি থাকে না। বুজেন প্রদেশে নাগাহামাউর। গ্রামে বাপমায়ে মেয়ের 
মনের মতন লোকের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে অন্বীকার ব 
ছেলেটি তাহার বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মেয়ে চুরী করে এবং 
শ্বশুরশ্বাশুড়ীর অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তাহাদের মেয়ে ফিরাইয়! দেয়. 
না। ইয়ামাশিরে। প্রদেশে উমেগ্নাহাতা অঞ্চরেও : এইরূপ প্রথা প্রচলিত * 
আছে। 













আক সব 
bd 


জাপানের ক্রীড়া কৌতুক 


সকল দেশেই গশুপাখীর লড়াই লাগাইয়া কৌতুক দেখার নীতি 
প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে মুদলমান-আামলে হাতীর, মহিষের, বীড়ের, 
মোরগের ও তিতিরের লড়াই খুব সমারোহ করিয়া হইত। এখনও 
মোরগ, তিতির ও বুলবুলের লাই পশ্চিম হিনুস্থানে হইয়া থাকে । 
যুরোপে, বিশেষ করিয়৷ স্পেনে মধ্যযুগে ধাড়ের লড়াই খুব প্রচলিত ও 
প্রসিদ্ধ ছিল। জাপানে খাড়ে বাড়ে লড়াই লাগাইয়া কৌতুক দেখার 
রীতি এখন পর্যন্ত প্রচলিত অছে। পাহাড়-ঘেরা কোনো নিরঞ্জন মাঠে 
এই লড়ায়ের রঙ্গতুমি স্থির কর! হয় এবং পাহাড়ের গায়ে গায়ে ধ 
করিয়া দর্শকদের বাসবার স্থান করা হয়? লড়াইয়ের নির্দিষ্ট দিনে শত 
বাড় লইক়। তাহাদের মালিকের। উপস্থিত হয় 1: প্রত্যেক ষাড়ের 
একটা কাপড়ের পেটির উপর সেই বাড়ের নাম ভা যা 










মাসে হিরোশিমা অঞ্চলে কচ্ছপ নাচের উৎসব হয়। কাঠের 

য় কচ্ছপের মূঠ গড়া হয়। তাঁহার চার পায়ে এবং 

গয়দ। লাগাইয়া ভারী কর! হয়। সেই কাঠের কচ্ছপটি বড় 
রাখিয়। দশ পনর জনে মিলিয়। খুব জোরে পাখা দিয়া 

থাকে এবং চীৎকার করিতে থাকে, “কচ্ছপ নাচে, কচ্ছপ 
[র বাতাসের তাড়নায় কাঠের কচ্ছপ মেঝের উপরে 
এবং প্রত্যেক লোকেই বাতাস দিয়! তাহাকে নিজের দিক 
অন্ঠের দিকে দরাইয়। দিবার চেষ্টা করে। বাহার কাছে গিয়। 
যী যায় তাহার হার হয় এবং তাহাকে ঘরের মধ্যে সকল 
তিনবার কচ্ছপের মতন হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে হয়। 
মহিলা প্রাণপণ শক্তিতে কচ্ছপের গায়ে বাঁতাদ দিতে 
৭ কচ্ছণের মতন হামাগুড়ি দিতে তাহারা লজ্জ। বোধ 
কিন্তু ভাগ) তাহাদের প্রতি প্রায়ই বিমুখ হইয়| বসে এবং 
মি ঠাটার মধ্যে তাহাদিগকেও ঘরের মধ্যে কচ্ছপ-নাচ 
তে হয়। এই খেলায় ধনী ও ভদ্র সমপ্রদায়েরাই অধিক 

॥ কারন যাহারা চাষাতুষে। ছোটলোক তাহা 

জর জন্য অনেক সময় হামাগুড়ি দিতে হয়; খেলায় হারিয়! 

ওয়াট! তাহাদের কাছে তত বিসদৃশ ব। লজ্জার ব্যাপার 


কলে ছুই দল ছেলে পশ্চিম ও ূর্বমুখে হইয়। ২৪০ ফুট 


য়া দাড়ায় । পশ্চিমদিকের একগন ৫ ইঞ্চি বেড়ের একটা 

বাল! বিপক্ষের দিকে ছুড়িয়া ফেলে; পূরব্বদিকের দলের একজন 
কট! বাশের লাঠি দিয়! সেই বালাটি ধরিতে চেষ্টা করে এবং যদি 
বিপক্ষের দিকে ছুড়িয়! ফিরাইয়। দেয়। এইরূপে 

ছাড়া ভুড়ি চলিতে থাকে এবং যাহার হাত হইতে বালা 

সে মোড় হয়। যে পক্ষের যত অল্প মোড় হয় মেই 


১৫ই আগষ্ট চন্ত্র-উত্মব উপলক্ষে পোনের যোল 
সরের ছেলেরা জম! হইয়। ছুই দলে দড়ি-টান।টানি খেলা করে । 

_ আফিহোনৌরা গ্রামে যুবকের| ৭ই জুন সমুদ্রের বড়বানলের 
সন্মানের জন্য উৎসব করে। সেইদিন বন্দরের সমস্ত জাহাজ ও নৌকার 
উপরও সমুদ্রের ধারে মাদুর বিছাইয়! গল্প আলাপ, খান বাজনা, ভোজ 
_ প্রস্তৃতিতে আনন্দ-উৎদব জমিয়া উঠে। জাহাজ ও নৌকার মাঞ্তলে- 

আস্তে টন ই মাজানে। হয়; ন'ট। রাত্রের সময় গ্রামের বৌদ্ধ 


নানাবিধ অদভুত কিনিষ খুজিয়া বাহির 

কথনে। এই ঝোল হইতে টিকটিকি, বেউ, 

হয়। এইজন্য এই উৎদবের আর-এক নাম । 

অর্থাং কাহার ভাগ্যে কি খাবার জুটবে তাহা C 
হোকাইদো অঞ্চলে এপ্রেল মানে বরফ গুলি 

যুবতী প্রত্যেকেই ফুল লইয়' বৌদ্ধ মন্দির প্রন 

দিনে ছোট ছোট মেয়েরা ও দ্বিতীয় দিনে যুবত 


সম্ভব, কিন্তু এক্ষণে ইহার নহিত গুজ। ব। ধর্ক্ের কোনে 

এখন কেবল মাত্র আনন্দ-উতদবে পরিণত হইয়া 
আবির্তাবে দেশ যখন বরফ হইতে মুক্ত হইয়৷ পুষ্পণ 
আনন্দিত হইয়। উঠে তখন তরুণীরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ হন 
সঙ্জিত হইয়! ফুলের সাজি ল 
হইয়। বেড়ায়। এই সময়ে 

এবং তখন অনেক মন দেওয়া-নেও 


তীর বীরের সাহস পরীক্ষ। 


পরলে কগত এডমিরাল ইতো সাংসম! 
কালে সাংহুম। অঞ্চলে 'বারেদের নাহল 
বলিতেন। মধ্যযুগে নাংসুমা যুবকের। অদম্য বীরত্ব 
কঠিন ব্যায়াম ও নিয়ম পালন করিত। লেকালে: 
প্রাণদ্ড হইতই; প্রাণদণ্ডের পর সেই মৃতদেহ যুবকদদি' 
চালনা শিক্ষা করিবার জন্ত দেওয়া হইত। মানু 
বিদ্ধ করিবার সময় কোন্‌ অঙ্গে কতখানি জোর 
যোদ্ধার শরীরে ও মনে কি রকম ভাব জাগে তাহ! নি! 
দরকার বলিয়া বিবেচিত হইত। ক্ষত্রিয় যুবকেরা । 
প্রাণৰণ্ড হইবে অমনি তাহার! উৎসুক ব্যগ্র হং 
করিত, এবং সেই দিনে নিজের নিজের 
নাচিতে-নাচিতে বধ্য স্থানে ছুটির গ্িয়। ন 
তাহাদের তরবারি চালনার কৌশল পরীক্ষা এবং মনে 
শক্তি পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়া যুব 
ঘাতকের তরবারির আঘাতে দর্ডিত ব্য 
সেই রক্তাক্ত ও দর্বাঙ্গের আক্ষেপে কম্পান্বিত দেহ 
জন্য সমস্ত যুবক হুড়ামুড়ি করিয়া সেই দেহের উপর গনি: 
তাহাদের মধ্যে সেই দেহ লইয়। কাড়াকাড়ি পড়ি যাই 
তাহা ধরিতে-নাঁধরিতে আর-একজন ছিনাইয়। ' 
নারিকেল লুটের মতন কেহ একজন সেই দেহকে বুনে 
আকড়াইয়। পড়িত এবং শত শত যুবক তাহার উ 
তাহার হাত হইতে সেই মৃতদেহ ছিনাইয়! লইব 
থাকিত। তখন নমবেত যুরুবিবরা ও যুবকদের গুরুজ 
উপর হইতে এক-একটাকে টানিয়া-টানিয়! সরাইয়া দি 
যাহার হাতে সেই দেহ পাওয়। যাইত তাহা তাহারই অধিক 
হইত । তখন সেই যুবক গৰ্ব্বে ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া 
এবং সর্বা্গে রক্ত মাবিয়া বীতৎম যুদ্তিতে সকলের বিশ্ব 
দৃষ্টির সম্মুখে মনের আনন্দে সেই মৃতদেহের উপর তরোয়াং 
খোঁচা মারিয়া শত্র“্বধের ফস ও আনন্দ অভ্যাম করিত 





১৫৮ 


রা ৯৯৯৯ 


কর্মক্ষম কৃত্রিম হাত-_ 

বর্তমান যুদ্ধে যুরোপের সকল দেশেরই অনেক লোঁক মার! 
পড়িতেছে। যাহার! বাচিয়া থাকিবে তাহাদের অনেকেই জখম ও 
মঙ্গহীন হইয়! থাকিবে । যাহাদের হাত কাট! পড়িভেছে তাহাদের 
দেই অভাব পূরণ করিয়! তাহাদিগকে কর্ম্মক্ষম করিবার জন্তু নানান 
দেশে নানাবিধ কৃত্রিম হাত প্রস্থ তের চে! চ লিতেছে। ইহার একাধিক 
বিবরণ পূর্বে প্রবাদীতে আমর! সংগ্রহ করিয়া দিয়াছি; সংপ্রতি 
ভিয়েনার মেডিট্‌শিনিশে-ক্লিনিক্‌ নামক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকায় 
মধ্যাপক ডাক্তার সাওয়্যারক্রিক্‌ তাঁহার নিজের ও ডাক্তার স্টোডোল! 
নামক জুরীক্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রবিজ্ঞানের অধ্যাপকের উদ্ভাবিত এক 
কৃত্রিম হাতের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই হাত নুলোর বাহুতে 
জুড়িয়। দিলে সেই বাহুর পেশীর চালনায় স্বাভাবিক হাতের মতন সমস্ত 





চিমটার মতন কৃত্রিম হাত । 


কাজই করিতে পারিবে। অবশ্য এই হাতের কাগ্জ করিবার ক্ষমত! 
বাক্তির নিজের অভাস বুদ্ধি ও কৌশলের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর 
করিবে সন্দেহ নাই। সকল অব্য়বের মধো হাতের কাজই অত্ন্ত 
কৌশলময় এবং কৃত্রিম আঙ,লকে স্বাভাবিকের মতন খেলাইতে পারা 
শতান্ত কঠিন। উক্ত ডাক্তার নান! জন্তর উপর পরাক্ষ! করিয়! বুঝিতে 
পারেন যে কোনে! অঙ্গের কতকট!, কাটিয়। ফেলিলেও সেই অঙ্গের 
অবশিষ্ট অংশে যে স্নায়ু শির! ও পেশী থাকে তাহাদের দ্বারাই গতিবিধি 
ও সমন্ত কাজের জোর উৎপন্ন করা যায়। তখন তিনি যুদ্ধে আহত 
সৈনিকদের জখমি অঙ্গ ছেদন করিয়া তাঁহার পরীক্ষার সফলতা প্রমাণ 
করেন। জখমি অঙ্গ ছেদনের সময় স্নায়ু শিরা ও পেশী যাহাতে যথা- 
সন্তব সঙ্কুচিত হইয়! নুলে! হাতট। যাহাতে খুব আটালে৷ ও নিরেট হয় 


[ ১৬শ ভাগ, ১য় খণ্ড 
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স্বাভাবিক হাতের হ্যায় কর্মক্ষম কৃত্রিম হাত। 


(১) হাত মুড়িয় মুঠ করার ছবি। (২) হাত ঝুলাইয়! রাখার 
ছবি" (৩) মুঠি খুলিয়া হাত বাকাইবার ছবি। বাহুর 
সঙ্গে এই কৃত্রিম হাত বাধা থাকে, ও বাহুর পেশীর 
চালনাতেই সমস্ত হাতের কাজ হয়। 
তাহার দিকে তাহার লক্ষ্য খাকে। এই আটালে! সুলো অঙ্গের দীর্ঘপেশী 
দেড়বা ছুই ইঞ্চিতে সঙ্কুচিত করিয়! বাইশ পাউণ্ড ভারী জিনিষ তুলিবার 
ক্ষমতা পাওয়! গিয়াছে। অন্্রবিদ্‌ ডাক্তার সাওয়্যারঞ্রিক্‌ সুলো হাতের 
শিরা স্বাযু ও পেশী মন্কুচিত ও সংযত করিয়। তুলিলেন এবং ষন্ত্রকৌশলী 
অধ্যাপক গ্লেডোল। দেই হুলো হাতের শক্তিতে চালনক্ষম কৃত্রিম হাত 
গড়িলেন। এই হাতের আঙুল এক সেট কপিকলের ক্রিয়ার দ্বারা 
চালন কর! যায়। প্রত্যেক আঙুলকে চালাইবার কপিকল স্বতক্ত 
থাকাতে এবং একের অবস্থানের উপর অপর আঙলের নির্ভর ন' 
থাকাতে এই কৃত্রিম হাতের আড,ল দিয়া যে-কোন আকারের এবড়ো- 
খেবড়ো জিনিষও চাপিয়া ধরিতে পারা যাঁয়-__জিনিষের,যেখানট! যেমন 
উচু নীচু আঙ,লগুলাও ঠিক তেমনি ভাবে চাপিয়! পড়ে। এতদিন 
পথান্ত একএক বাবদায়ের জন্য বিশেষ-বিশেষ রকমের হাত তৈয়বরী 
হইতেছিল। তীর কাজে মাকু ঠৈলিবার জন্য অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী 
একবার জোড়! ও আর-একব।র খোল! দরকার হয়; অতএব: নুলে! 
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ভাতীর জন্য যে হাত তৈয়ারী হইত তাহাতে অঙ্গু ও তর্জনীর স্থানে দুটা 
হুক থাকিত যাহা ইচ্ছ-মত জোড়! ও খোলা যায়। এই নূতন হাতের 
স্থবিধা এই যে তাঁহার দ্বার সকল রকম ব্যবদায়ের কাজই অনায়াসে 
চলিতে পীরিবে। অধিকন্তু ইহার আকার স্বাভাবিক হাতের ন্যায় 
হওয়াতে অঙ্গহীনের মনে যে প্রদন্নতা গাসিবে তাহার মূলা নাই। 

চারু। 


কফ 
চি 


চিনির গৃহ__ 

কোন মানুষ কিম্বা: কোন গৃহের অবিকল প্রতিকৃতি আমর! 
সচরাচর চিত্রে দেখিতে পাই । কিন্তু চিত্রশিল্পী ভিন্ন অন্তান্ত শিল্পীরাও 
এ বিষয়ে কম পটু নছেন। তাহাদের কেহব৷ মৃগ্ময় প্রতিমূর্তি, কেহবা 
ধাতব প্রতিমূর্তি, কেহব! প্রস্তরখোদিত প্রতিমূর্তি নির্বাণ করিয়। 
অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আবার কেহব! শ্বেতচুণে (Paris 
Plaster) নির্টিত শুত্র সুন্দর মূর্তি গঠন করিয়! বশোভাজন হইয়াছেন। 
বিল।তের এফ এণ্ড কোম্পানী, বহার! লণ্ডনের কৃষ্টাল প্যালেদে আতদ 


“যোগ্যতার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ১৫৯ 


সুসজ্জিত কাঁচনিৰ্দ্বিত আধারে অথবা! কক্ষ-বিশেষে সযতে রক্ষিত হইয়। 
নে গৃহের শোভাবদ্ধন ও শিল্পীর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান 
করিতেছে। | 

পাঠক পৃথিবীর যাবতীয় শিল্পীর মধো আজ পর্য্যন্ত কি এমন কোন 
ব্যক্তির নংবাদ পাইয়াছেন যিনি চিনি দ্বারা কোন ব্যক্তি ব! গৃহের 
প্রতিকৃতি নিৰ্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন ? সম্প্রতি রয়াল মাঞ্াজিন 
(Royal Magaz:ne নামক কোন ইংরেজী মানিক পরে চিনি-নির্ষিত 
একটি সৌধের রুথা পাঁঠ করিয়। বিস্মিত হইয়াছি। এই মাসিক পত্রিক! 
নিতান্ত ছিন্ন অবস্থায় আমার হস্তগত হওয়ায় উহ! কোন্‌ মাস ও বংনরের 
তাহ। জানিতে পারি নাই। বল! বাহুলা এরূপ ঘটনার কথা আর 
কোথাও অবগত হইতে পারি নাই । তাই আজ অশ্রতপূর্ব ও বিচিত্র 
শিল্পের কিঞ্চিং বিবরণ এখানে প্রদান করিতেছি। 

পূর্বোক্ত পত্রিকার প্রকাশ যে ইংলণ্ডের অন্ুগঁত ত্রাইটন নগরে 
১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রাজ! ৪র্থ জর্জ কর্তৃক একটি সুরমা ভবন নির্সিত 
হইয়াছিল। সেই প্রাসাদের একটি চিনি-নি্্মিত প্রতিমূর্তি ত্রাইটন 
নগররস্থ কোন দোকানের বাতায়নে রক্ষিত হইয়াছে । এই মুর্তি 
গঠনে ছুই জন লোক নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা প্রত্যেকে ২১* ঘণ্টা 


বারী প্রদর্শন করিয়। যণনবী হইয়াছেন তাহার!, অনেক খ্যাতনাম! ব্যক্তির পরিশ্রম করিয়! উহার কার্য! সমাপন করে। পাঠক শুনিয়া আশ্চর্ধা 
অপ্রিময় প্রতিকৃতি ও বহু প্রশিন্ধ ঘটনার অগ্নিময় চিত্র প্রদর্শন করিয়া হইবেন যে এই চিনির গৃহ ১২টি ডোম, ৩৪টি চূড়া, ১১টি জানাল! ও 
সকলকে মোহিত করিয়াছেন। ইহার! দিজী-দরবারের সময় আমাদের ২৫*** রৌপা-গোলক দ্বার! সুশোভিত কর! হইয়াছে এবং উহার অন্তর্গত 
ভারতবর্ষে আনিয়া দিল্লী কলিকাত! প্রভৃতি নগরে আমাদের সম্রাট প্রতি কক্ষে. বৈহাতিক আলোকের বাবস্থা থাকায় সন্ধাকালে এ খৃহ 
প্রভৃতির অগ্নিময় প্রতিমূর্তি প্রদর্শন করিয়া যথেষ্ট অর্থ ও খ্যাতি লাভ আলোকমালায় উদ্ভাসিত হুইয়। উহার যেরূপ শোভা হ্য় তাহা অতীব 


করিয়! স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। 


চিনির,বাড়ী। 

আমাদের ভার চবর্ষেও এই-দকল শিল্পীর অভাব .নাই। কৃষ্ণনগ্ররের 
কুস্তকারগণ ও আগ্রার প্রস্তরশিললীগণ তাহাদের অসামান্য কর্ম্মনেপুণো 
জগতে প্রনিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। করেক বংনর হইল বোম্বাই-নিবানী 
জীধুক্ত গণপতি কাশীনাথ ক্মাত্রে শ্বেতচৃর্ণে (1১715 11851) নির্শ্মিত 
সুন্দর সুন্দর মূর্তি নির্খাণ করিয়! স্বদেশে এবং বিদেশে সমধিক খ্যাতি 
লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি বিনায়ক পাঙুরং কারম।রক।র নামক আর- 
একজন মহারা শিল্পী শ্রীমতী আনিবেসান্ত, শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়, 
স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতির শ্বেতচর্ণ নির্শ্মিত 
মূর্তি গঠন করিয়! শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেরই সুপরিচিত ও ধন্তবাদ- 
ভগন হইয়াছেন। দেশদেশান্তর হইতে যে-সকল নরনারী তাঁজ- 
মহল দেখিবার জন্য আ গ্র! নগরীতে প্রতিনিয়ত সমবেত হইয়! থাকেন 
তাহাদের অনেকেই তথ! হইতে তাজমহলের ক্ষুত্র মর্দ্র-প্রতিূর্তি ক্রয় 
করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। সেই-দকল মূর্তি এখনও কত গুহে 


টি 


.. উপভোগা। এই মুর্তিটির দর্শন লাভের জ্রন্য দলে দলে কত লোক যে 


ত্রাইটন নগ+স্থ পূর্বেবোক্ত দোকানের বাতায়ন-নিয়ে 
সমবেত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নির্দেশ কর! অমন্তব। 
দর্শকগণের এতানৃশ অনুরাগ হইতে নুর্ভিটির স্বাভাবিক 
ও শিল্পীর কৃতিত্ব সমুন্পটরূপে বুঝিতে পার! যায় । 
এবস্বিধ চিনির গৃহ বা মনুষামূর্তি অন্যত্র কেহ 
গঠন করিয়াছেন কি না কিন্ব৷ বর্তমানে এই শিল্পের 
কতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা আমরা সমাক্‌ 
অবগত নহি। কিন্তু এই শিল্প-যে ক্রমে অন্যান্য শিল্পের 
ন্যায় জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে ও আমরাও যে 
সকল মুর্তি দেখিবার সৌভাগ্না লাভ করিতে।পারিব 
ইহা নিশ্চয় আশ! করিতে পারা যায় । 
জ্রীনির্দমলচন্দ্র মল্লিক | 
চা 
চি 


বিমান-চারীদের যোগ্যতার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা 


মাধারণতঃ _যে।গাতা যেরূপই থাকুক, অন্ুরোধ-পত্রের জোরেই 
অনেক সময় চাকরী মিলে । কিন্তু যে-সব কার্যো কোনে! জাতির জীবন- 
মরণ নির্ভর করে, তাহাতে শুধু প্রশংসাপত্র দেখিয়! চাকরী দিলে চলে 
না। এর মধো যুদ্ধবিভীগ অন্ততম। ডাক্তার যদি পরীক্ষ! করিয়! 
কাহাকেও নামরিক শ্রমনাধা কার্ধোর উপযুক্ত বিবেচন! করেন, তবেই . 
সে সামরিক কার্যে নিযুক্ত হয়, নচেৎ নহে । 

যে-কোনে! সবল বাক্তিই সামরিক স্থলনৈন্তবিভাগে প্রবেশ করিতে 
পারে, কিন্তু বিমান-বিভাগে আরে। বেশী'যোগ্যত! চাই । এই বিভাগে 
দৈহিকবলের সঙ্গে বুদ্ধিবল ও স্নাযু, দৃষ্টি, স্পর্শ, শ্রবণ প্রভৃতির. অনু 
খুৰ তীক্ষ ধাঁক! আবগ্যক। ইংলণ্ডে সাধারণতঃ ডাক্তারে 
দৈর্ঘা, ওজন, বুকের বেড়, হৃংস্পন্দন, ফুসফুসের আকার ও চক্ষুর তীক্ষত| 


রঃ 





১৬০ প্রবাসী অগ্রহায়ণ, নি [ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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নিজ তাহ! প্রকাশ Ry পরী- 
্ষাীর এক দেকেণ্ডের একশত ভাগের 
কত ভাগ সময় লাগিয়াছে। কীটাটি 
যদি ৬ ঘর যাইয়া থাকে তবে ৰুঝিতে 
হইবে যে এক সেকেণ্ডের একশত 
ভাগের ৬ ভাগ সময় লাগিয়াছে। যদি খ্য 
১৭ ঘর যাইয়া থাকে তবে এক 
মেকেণ্ডের ১** ভাগের ১৭ ভাগ; 
ইত্যাদি। 

স্পর্শ নুভুতিও এই বস্ত্র দিয়াই দেখা 
যায়। পূৰ্ব্বে কিছু না বলিয়া ডাক্তার 
পরীক্ষার্থীর মাথায় বা হাতে হাতুড়ীটি 
দিয়া মুদুভাবে আঘাত করেন। 
শেষোক্ত ব্যক্তি স্পর্শ অনুভব করা 
মাত্রই চিমটা চাপিয়া ধরেন__কীটা 
বন্ধ হইয়া যায়। দর্শনানুভূতির 
পরীক্ষাও এই প্রকারেই হয়। ডাক্তার 

দা আসোভাল কর্তৃক উদ্ভাবিত ক্রনোস্কোপ ৷ হাতুড়ীটি একটু দূরে টেবিলে ছোঁয়ান, 
বামদিকে হাতুড়ীটি ডাক্তারের হাতে ও ডানদিকের চিমটাটি পরীক্ষার্থীর হাতে খা:ক। দেখিব!মাত্র পরীক্ষার্থী চিমটা চাপিয়া 





পরীক্ষা করেন ও বিশেষ কোনে! খৃৎ না পাইলে তাহাদিগকে “কা ক্ষন 
বজিয়। মত দেন, এবং তাঁহার! বিমীন-বিভাগে প্রবেশ করে। কিন্তু 
মানুষের অন্ুভবশক্তি ও বিগারশক্তি নীমাবন্ধ, স্থতরাং অনেক সময়ে 
অন্থুণবুক্ত লোকও ‘উপযুক্ত’ বলিয়! গৃহীত হয়, এবং কয়েক মান পরে 
“আকর্প্ণ/' বলিয়। বিতাড়িত হয়, চাই কি নিজের ও দেশের বিপদ 
ঘটাইয়। বসে । 

পক্ষান্তরে ফ্রান্দে এই পরীক্ষাকার্য। বর্তমানে যন্ধদ্বররাই সম্পাদিত 
হয়, আর সে-পরীক্ষ! যেমনই সুল্ম, তেমনি অল্রান্ত। দুইজন ডাক্তার 
মাদিয় ঞঁ। কাম! ও মাদিয় নেপার এই যন্ত্রের উদ্ভাবয়িতা, ও তাহারাই 
এই যন্ত্র পরীক্ষাকার্যে প্রয়োগ করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই 
পরীক্ষায় প্রথমতঃ দেখ! হয় যে কর্ম প্রার্থী দর্শন, শ্রবণ, বা স্পর্শের অনুভূতি 
কত সময়ের মধ্যে প্রকাশ করিতে পারে। দা আনো ।লের উদ্ভাবিত 
ক্ৰনোস্কোপ নামক একট! যন্ত্রে ইহ! নিণীত হয়। এই যস্ত্রে ঘড়ীর মুখের 
মত একট! অঙ্গ আছে। ঘড়ীর মুখট। যেমন ৬* ভাগে বিভক্ত, ইহ! 
তেমনি ১০* ভাগে বিভক্ত । একট! কাটা এই একশত দাগের উপর 
দিয়। এক সেকেণ্ডে একবার ঘুরিয়। আইদে। এই যন্ত্রটি তার দিয়! 
একট! ছোট হাতুড়ীর সঙ্গে সংলগ্ন থাঁকে। হাতুড়ীটির মধ্যে বিছ্বাৎ- 
চুম্বকের ( electro-magnet ) এমন একট! কল বদানো থাকে, যে, 
হহাদ্বার| কিছুতে আঘাত করিলেই পূর্ব্বোক্ত কাটাটি চলিতে আরম্ত 
করে। পিত্তল-নির্দ্মিত চিমটার মত আর-একটি যন্ত্রও তার দিয়! মূল 
যস্ত্রের সহিত সংলগ্ন থাকে। এই যন্ত্রের পিত্তল-ফলক দুটি যদি চাপিয়। 
ধরিয়। উভয়ের মধ্যে সংস্পর্শ স্থাপন করা যায়, তবে কাটাটি তৎক্ষণাৎ বন্ধ 
হইয়া যায়। হাতুড়ীটি ডাক্তার নিজে লইয়া, পরীক্ষাধীন ব্যক্তির হস্তে 

দেন। 

প্রথমে শ্রবণানুহূতির পরীক্ষা । ডাক্তার পরীক্ষার্থীকে’ বলিয়া ছেন 
যে সে যেন শব্দ শুনিবামাত্র চিমটার মুখ চাপিয়া ধরে; এই কথ! বলিয়। 
ডাক্তার হাতুড়ীটি দিয়া একটা টানের বাক্সে আঘাত করেন, কাটাটি 





অমনি চলিতে আরম্ভ করে । আবার পরীক্ষার্থীও শব্ধ শুনিয়! চিমট। রিশুলভার আওয়াঞ্জ করিয়৷ পরীক্ষার্থীর স্নাযুশক্তি পরীক্ষা! 
চাপিয়া ধরিতেই তাহা বন্ধ হইয়া যাঁয়। এই দুই কার্ষোর মধ্যে কাটাটি কর! হইতেছে। বুকে নিউমোগ্রাফ, ডান হাতে 
যতগুলি ঘর অতিক্রম করিয়া যায় তাহার সংখ্যা দেখিয়াই বুঝ! যায় শব্দ সিসমোগ্রাফ ও বাঁ হাতে নাড়ী পরীক্ষার যন্ত্র। 


২য় সংখা] - পঞ্চণন্ত_-বিমান-চারীদের যোগ্যতার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা 


পরীঙ্গার্থীর অযোগ)তার সাঙ্গা। শারদ! যোগচিহ্নটি যে-সময়ে 

রিভলভার আওয়াজ কর! হয় তাহাই দেখাইয়! দিতেছে। 
মকলের উপরে শ্বাসপ্রশ্বামের গতি । তাঁর নীচে নাড়ীর 
গতি। তার নীচে হাতের কম্পন। এই চিত্রে 
সবগুলিই খুব অ-সম। ইহ! হইতে বুঝ! যায় 
যে পরীক্ষার্থী খুব চমকাইয়! গিয়াছে, 
সুতরাং তার স্নাযুশক্তি কম। সকলের 
নীঠেক।র দাগগুলি সেকেও বুঝায়। 


পরীক্ষার্নীর ক্লান্তি-নহত! পরীক্ষ! বর! হইতেছে । J 
আ'নুল বাঁকা করিলেই টেবিলের পায়ার কাছের ভ!রটি ওঠে | !াঁক্তির 
উপর পরীক্ষার্থীর ক্লান্তি লেখ! হুইয়! যায়। 


ধরেন, কাটা বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে কত সময় লাগিল তাহা পূর্বে 
আপ্রকারেই নিরূপিত হয়। যীহারা শব্দ ও স্পর্শের অনুভূতি ৯০ দেকেণ্ডে, 
এবং দর্শনানুডৃতি ১3; সেকেণ্ডে, 'প্রকাশ করিতে পারেন, হারাই 
যোগ্য বলিয়া গৃহীত হন। এর চেয়ে বাহাদের বেশী সময় লাগে তাহার! 
বিখান-বিভাঁচগ প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেন না। তাহাদের 
প্পর্ণানুতূুতিতে সাধারণতঃ বর হইতে ১১ সেকেও, শ্রবনান্বভৃতিতে 
এফ হইতে ১৪ সেকেণ্ড, এবং দর্শনাভূতি ১৯৮ হইতে এঁর সেকেও 
লাগৈ। যঃ-নাহায্য ভিন্ন এরূপ স্ুগ্র-বিচার অসম্ভব। 

পরীক্ষার আর,ঃএকট। বিধয়, কর্ম্প্রার্থীর স্রাযুশক্তি। সকলেই 
জানেন, বীহাঁদের স্রাযুমণ্ডলী দুর্বল, তাঁহার! কৌন উচ্চ শব্দ শুনিলে 


২১-৮ 


পরীক্ষার্থীর যোগ্যতার দাক্ষ্য। 
রিছলভারের শব্দ শুনিয়াও নে খুব বেশী 
চমকায় নাই, প্রমাণ তার শ্বাস প্রশ্থানের গতি, 
নাড়ীর গতি, ব! শরীরের কম্পন 
কোনটাই বেশী আ-লম নহে। 


খুব চমকাইয়া উঠেন, জোরে নিশ্বাস পড়িতে থাকে, হৃৎকল্প উপস্থিত 
হয় ও হাত পা কপিতে খাকে। এরূপ লোক বিমানবিভাগের পক্ষে 
সম্পূ আযোগা। এই পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীর বুকে নিটমোগ্রাফ 
k ( pneumograph ) নামক একটি যন 
পরাইয়। দেওয়া হয়; ইহাতে নিশ্বাদের 
গতি ধর! যায়। বাম হস্তের তর্ল্জনী 
ও মধ্ামায় অন্য একটি যন্ত্র পরাইয়া 
দেওয়া হয়, ইহাতে নাড়ীর গতি ও 
হংপিণ্ডের ক্রিয়া বুঝ! যায়। সস্পানের 
গতি ধরিবার জন্ত পরীক্ষার্থীর ভান 
হাত 'নিসমো গ্রাফ? ( seismograph— 
যাহা দিয়! ভূমিকম্প ধর| যায়) যন্ত্রে 
সংলগ্ন করিয়া! দেওয়' হয়। এই তিনটি 
যন্তরই একট! একটা লেখনীর (style) 
নহিত সংলগ্র থাকে, এবং লেখনীগুলির 
মুখ একটা ভূষামাথা চোজের (cylin- 
der) গায়ে ঠেকিয়া থাকে । হঠাৎ 
একট! ব্িভলত।ার আওয়াজ করিয়া, বা 
মাগনেশিয়ম্‌ আলো ন্বালিয়া, ব তুষার- 
শীতল এক খণ্ড বস্তু, পরীক্ষার্থীর গায়ে 
ফেলিয়া দিয়! তাহাকে চমকাইয়।' দেওয়া 
হয়, চঙ্গে সঙ্গে ভুষামাথা নলটি ঘুরিতে 
থাকে ও তাহার লেখনীগুলি পরীক্ষার্থীর 
সাযুশক্তির কপা লিখিয়। দেয়। 


পরীক্ষার্থীর হাত ও বাহু সহজেই ক্লান্ত হইয়। পড়ে কি না, ইহাও দেখ! 
আবশ্যক ৷ একটা যন্ত্রের উপর পরীক্ষার্থী ডান হাতথান! চিত করিয়! 
রাখিয়। একট! আংটীর মধ্যে তর্জনী প্রবেশ করাইয়! দেয়। যন্ত্রটিতে 
এরূপ বন্দোবস্ত আছে যে এ অবস্থায় আঙ্গুল বাঁক! করিলেই একটি 
ছোট ভার (১/৫181):) উপর দিকে উঠিবে ও আঙ্গুল সোজা করিলেই - 
তাহা আবার নামিয়। যাইবে। পরীক্ষার্থী ক্রমাগত আঙ্গুল বীকা-সোজ। 
করিয়। এই ভারটি উঠাইতে-নামাইতে থাকে । প্রথমে বেশ তাড়াতাড়ি 
হয়, 'পরে যতই আঙ্গুল ক্লান্ত হইয়। আইসে উহার বেগও ততই 
কমিয়া যায় । এই ক্লান্তি একখান! ভুষামাখা চাকতির উপর লিপিবদ্ধ 
হয়। খে সহজেই ক্লান্তিতে অভিভূত হইয়| থামিয়| পড়ে, সে বিমান- 





্রীলোকেরা খড়ের টোকা প্রস্তুত 
বৃহৎ পিপার মত মরাই। ধনীর 


নৌকার সারি । "যাত্রী ব্যতীত যাহারা 
রবে তাহারাও নদীতটে বিরাজমান | 
য কতকগুলি বস্ত। গড়েন ঘাটের ধূলা- 
পড়িয়া ছিল। কেহ সেই বস্তা-পৃষ্ঠে বসিয়া 
তছে, কেহ বড় পাথরটার উপরে দাড়াইয়া 
ছে, কেহ নৌকারোহী আত্মীয়কে ডাকিয়। 
বলিতেছে নৌকার বাতায়ন হইতে মুখ * 
উত্তর প্রদান করিতেছে । কয়জন বালক- 
হঁতে না পাইয়া তারস্বরে রোদন করিতেছে । 
বার কিছুই নাই, অনর্থক একট! কোলাহল 
ওপারের জঙ্গল কীপাইতেছে। 
লানের বেজায় আনন্দ। মা-পানের সহিত সে 
য় যাত্রী। দেই ণৌকাতে মং-মৌএর, ও তাহা- 
কাতে তাহার নিজের যাইবার কথ! হইয়াছিল। 
 মৎমৌ তাহার সহিত নৌকা বদল 
[খায় রেশমী রুমাল বাধিয়া দুই উরু 
গান নি তাহার জননী লাঠি হস্তে 


না হইতে নিষ্কান্ত হ্যা ভাষার 
উপবেশন করিল। * ফো-লোন্্‌কে দেখিয়! 
নয়নে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সজোরে ক্ষেপ' 
সেও স্বীয় অপান্গের কোণে উত্তর লিখি 

“পেছনে চেয়ে দেখো বাবা, 
খেলছে 1” 


বামে জাথেইয়ং গ্রামের ঘাট tf 

বোঝাই হইতেছে। | 
“তোমরা কবে বেরুচ্ছ হে?” 
“বুধবার সকালে |” 


“তার ঘর পুড়ে গেছে রি 
il ? 


প্রায় জা । আদীজীরে জঙ্গল দেখা যায় ছুই 
ধারেই গিরিমাটির মত অসমতল ধানক্ষেত । « ্‌ 











অধকক্ষণ নিদ্র। হওয়ায় ম।-প।ন্‌ বাহরে নঙ্গ;রর কাছে 
আসিয়া বদিল। রজনী জ্যোৎস্সাষ্য়ী। বা 
ম।-পান্‌ আপন মনে এই গানটি গাহিতে লাগিল-_ 


তাল স্ুশীতল 


( বাঙ্গাল! উচ্চারণে লিখিত )-__ 


ঈকন্তাঃ তুঃ ময়! থে লোক্‌ 
ক্যোন্‌ মা কা-ইক্‌ বায়ে 
ক্যোন্‌ ম! মানে নাইং মা! থাইং নাইং 
লোক্‌ ফোক বায়ে 
কে! মং মংয়ে 
যাগ তাত: ভেক্‌ গ! লে খাইক লে! 
পান ম্যাঃ ফোয়েং স' লোঃ 
শেং গে! চেইত, ধেঃ ম! আলো।ম্‌ তায় 
আউকৃ-মে বায়ে। 


(অনুবাদ ) 


এভুবনে কোনো ঠাই, হেন ভালবাসা নাই 
তোমারে যত গে। আমি বামি। * 

টধরধ ধরিতে নারি, তোমার মূরতি হেরি 

তোমা পানে চেয়ে শুধু হ।সি 


বহি:ছ মলয় বাহ, অলি গুন্‌ গুন্‌ গান, 
ফুটিয়াছে ঘুল রাশি রাশি। 
হোম! তরে এ জীবন, করেছি করেছি পণ 
তোমারেই শুধু ভালবাসি ॥ 
ফো-লোন্‌ আপিয়। কহিল “কিছু টাকা হাতাবার বেশ 
একটা ফন্দী ঠাউরেছি।” সাতনলের কথ| মা-পান বিশ্বত 
হইয়াছিল। ফো-লোনের কিন্তু তাহার জন্য আহার নিদ্র| 
ছিল না। “ফন্দীট। শুন্বে ?” 

বালক জননীকে সহপাঠীর কথ কিছু বলিতে চাহিলে, 
ভাতের ফেন গালিবার সমগ্র জননী যেমন' অন্যমনস্কভাবে 
তাহাকে বলিতে আজ্ঞা করেন, মা-পান্‌ সেইরূপ ভাবে * 
বলিল “বল ।” 

“গুদামে যখন বাবার ধান মাপা হবে--মাপব ত' 
আমিই--সে সময়ে রেকের মধ্যে হাত পুরে দিয়ে-ঝোড়া- 
পিছু কিছু-কিছু ধান কেটে নেরে! | বাবাও খুনী হয়ে ছু-চাঁর 
টাকা কোন্‌ না দেবেন্‌।” 


বর়ুর দোদ্ুলামান 


এই মন্দরছ্ পাহাড়ের মাথায় এক্ট ন্ড 
এই শিলাখণ্ড খাঁতালে দোলে, অথচ এমন তারদাম্য 


শিলাখণ্ডের অ 


উল্টাইয়! নীচে পড়িয়া যায় না; চার 
বর্দার সাম্পান নৌকার মতন্‌ বলিয়! মন্দিরটির নাম 
সাম্প'ন পাগে।ড; মন্দিরে যাইতে হইলে 
প্রধান পাহাড়ের মাথা হইতে মই দিয়া 
শিলাখণ্ডে উঠিতে হয় । এই মন্দির 
সমুন্রতল হইতে ৩৬৫* ফুট 
উচুতে অবস্থিত । 
ধরা পড়িবার ভয় দেখাইয়! মা-পান্‌ তাহাকে সে সঙ্ল্প 
পরিত্যাগ করিতে বলিল। কিন্তু যখন কৌশলটি তাহাকে 
তালরূপে বোঝানো এবং গহনার কথা উল্লেখ করা হইল 
তখন সে ফো-লোন্কে প্রশংসা করিয়া বলিল--“ছুজনে 
চুপিচুপি বাজারে গিয়ে সাতনল কেনা যাবে ।” 
ত্রয়োদশী রজনীর তৃতীয় প্রহর । শিলাদৈত্যের পৃষ্ঠে 
আরোহণ করিয়। নিশানাথ হাস্তবর্ষণ করিতেছেন । 
মৎস্তরাজকুমারী তাহার গলায় বরমাল্য নিক্ষেপ করিয়। 
লজ্জ।তরে সলিলতলে পলায়ন করিতেছে । ওপারে, 


বনস্পতির সহিত দ্রুতলয়ে,ক মিশাইয়। বিল্লীকুল বিঁঝিট 
রাগিণীতে যশকীর্ভন করিতেছে । 


বন্দীর পুরোহিত । 
জোয়ারের স্পর্শে নৌক। দুলিতে থাকিলে, ম্বু! 
মহাশয় জাগরিত হইলেন । অনিচ্ছানত্বেও তিনি দাড়ীদের 
জাগাইয়া দিলেন । দশ পনর মিনিটের মধ্যে নৌকাগুলি 
নিঃশব্দে গ্রাম অতিক্রম করিল। 
গ্রাতে একস্থানে নৌকা লাগাইয়! রন্ধন ভোঞ্জন করিতে 
হইল। জোয়ার আনিলে নৌকাগুলি পুনরায় বেসিন 
অভিমুখে ছুটিল । 
বিস্তৃত নদীবক্ষে পর্বত প্রমাণ ঢেউ তুলিয়। একট! মহা; 
কায় জাহাজ পাগরমুখে ছুটিতেছিল। মা-পান্‌ পিতাকে 
চাপিয়া ,ধরিয়! প্রতিমুহূর্তে নৌকাসহ ডুবিবার আশঙ্কা 
করিতে লাগিল। 
* তব” 
বড়! 'একজন প্রৌঢ় শ্বেতাঙ্গ । জাহাজের পশ্চান্তে 





বন্মার ফুঙ্গি বা পুরোহিতের পাঠশালা ও ভিক্ষু ছাত্র। 


রেলিং ধরিয়া দাড়া ইয়া, মুখ নীচু করিয়া নৌকা দেখিতে- 
ছিলেন। 


 শ্দগোবে খোয়া মেলে_এদিকে--কোথায় যাচ্ছ 
হে?” 

“পাত্যেইং থোয়ামে_-এই বেসিনে” বলিয়াই মং-বুযু- 
মহাশয় একগাল হাসিলেন। সশব্দে বাপ্পীয় পোত দূরে 
চলিয়। গেল । সগর্বন্তে একবার চারিদিকে চাহিয়! 
তিনি বসিয়া পড়িলেন। 

" মা-হেন্‌ প্রশ্ন করিলেন 
আছে না কি?” 

“বিশেষ আলাপ! উনি মস্ত বড় লোক,_-ওর সঙ্গে 
এক টেবিলে খেয়েছি । ও'র নামটা কি ভূলে যাচ্ছি 
এইইই--বড় ভাল লোক, সেদিন উনি আমার সঙ্গে 
“শেক্হ্যাণ্ড করেছেন্‌, বেদিনে থাকেন ।” 

বাকের মুখে বেসিন নগরীর কলের চিমনি ও সুউচ্চ 
প্যাগোডা। দেখা গেল। ক্ৰমে অনেকগুলি জাহাজ ট্টামার 
মধুরপঙ্খী সাম্পান নৌকা, বয়! ও জেটি অতিক্রম করিয়া 
মৌকাগুলি ধীরে-বীরে একটি স্থবৃহৎ গুদামের সম্মুখে 
আসিয়। নগর করিল। তীর হইতে নৌকা পর্যান্তু ঘোলাজলে 
ধান ভাঁসিতেছিল, জলে বড়বড় তক্তা ভানানো হইল। 


“ও'র সঙ্গে তোমার আলাপ 


উঠিলেন। 


সহ রক 


দলের জনকয়েক বত পাঠাইতে 
নৌকার উপরে রহিল, অন্ত সকলে 
গুদামে ধান মাপিতে অথব। অন্য কাজে 
চলিয়া গ্রেল। মা-পান্‌ ফো-লোনকে 
লইয়া কলকারখানা দেখিতে চলিল। 
মং-ব্যু মহাশয়ের ধানমাপা শেষ 
হইয়াছে এমন ময়ে সর্ববাঙ্গে ধূলা 
মাখিয়। মাপান্‌ ফিরিল। কলের 
ইঞ্জিনীয়র সাহেব তাহাদের সর্বত্র 
যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। ইঞ্জিনের 
অদ্ভুত কাধ্যকারিতার প্রশংসা! মা- 
পানের মুখে আর ফুরায় না। 
মিষ্টর থপি ব্যন্তভাবে সেইদিকে 
কোথায় যাইতেছিলেন। মা-পান্কে 
দেখিয়া! থামিলেন। এ 
খবুযু-_-"আমারই মেয়ে। আপনার কল ঘ্যোতে 


_ গিছলো।” 


“তোমার মেয়ে ? তোমার নাম কি সুন্দরী? মা-পান্‌ 
_ কুস্থম? বেশ নাম!” 

মা-পানের মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। 
হইবে বালিকা খুঁজিয়া পাইল ন|। শুধু বলিল “আজ্ঞে হ্যা” 

উত্তর শুনিয়া থুপি সাহেব হো৷ হো করিয়৷ হাসিয়া 
মা-পানের পিতামাতাও সেই সঙ্গে যোগদান 
করিলেন। ফো-লোন্‌ একটু স্নান হাসি হাসিল । 

“সহর কেমন দেখ লে ?_ খুব ভালো ?- আচ্ছা আমার 


বাড়ী দেখবে?” 


মা-পানের চক্ষু দুইটি ডাগর হইম্া উঠিল । মাতার 
দিকে চাহিল। 

“আপনার দয়া--ও যাবে ।” 

“আচ্ছা” বলিয়া সাহেব চলিয়া 
বড় ব্যন্ত। 

দিনের চেয়ে সন্ধ্যাকালে গুদামের ভিতর জনতা বেশী । 
প্রকাণ্ড ঘরের একরকম সমস্তট! জুড়িয়াই রাশীকৃত ধান। 
ধূল! উড়িয়। বিদ্যুতের আলোককেও নিপ্রভ করিয়া 
তুলিয়াছে। "এক কোণে মংমৌ ও ফো.লোন্‌ মংলেট, 


গেলেন। 


/ 


কি বলিতে--- 


ভিনি 





২য় সংখ্যা ] ্রহ্মপল্লীচিত্র ১৬৭ 


স*.স৯./৯/৯.০৯৯১৯,/৯-৮৯:7৯./৯,৯/৯:০৯০৯-০-৫ 





১৬, প্রবাসী--অগ্ৰহায়ণ, ১৩২৩ 


লা 


বর্দার হুন্দরী। 

মহাশয়ের ধান মাপ করিতেছে। 
ট্টগ্রামবাসী বৃদ্ধ আব্দুল লতিফ 
মহাশয় থাতা পেন্সিল লইয়া ঝু 
হসাব -বাখিতেছেন। সবে মাত্র 
ঘুমভাঙ্গার পর এই হাঙ্গামা, সুতরাং 
ফেো-লোনের চুরির দিকে তাহার নজর 
নাই। 

চুপি-চুপি মং-মৌ বলিল “আর নয় 
ধর! পড় বে ।” 

“চেপে যাও, কোনো ভয় নেই ৷” 

পশ্চাতে দীড়াইয়৷ একজন কম্মচারী 
সব দেখিতেছিল। থপি সাহেবকে 
(সংবাদ : দিবামাত্রই তিনি আসিম! 
জিজ্ঞাস। করিলেন “কে ?” 
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[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


AN AAA AAS AAMAS 


“ওই ছোক্‌্র!-_-আমি দুবার দেখেছি ।” 

অবিলম্বে মং মৌএর কর্ণমূলে এক প্রবল চপেটাঘাত ! 
মং-মৌ সাহেবকে আক্রমণ করিলে, সাহেব ধাক্ক। মারিয়া 
তাহাকে ধানের উপর ফেলিয়া দিলেন। “আমি নয়” + 
বলিয়া সে চীৎকার করিয়! উঠিল। 

“ও নয় মশাই-_” কর্মচারী ফো-লোন্‌কে দেখাইয়া দিল। 

বামহস্তে ফো-লোনের কব্জি ধরিয়া সাহেব বলিলেন 
“তুই জেলে যাবি না মার খাবি?” 

সকাতরে মং-লেট, মহাশয় বলিলেন “দয়া করে ছুঘা 
মেরে ছেড়ে দিন।” 

বেত্রাঘাতের সঙ্গে-সঙ্গে ফো-লোন্‌ তারম্বরে ক্রন্দন 
করিতে লাগিল। জনমগ্ডলী নির্ববাক বসিয়া রহিল। 

অনেক রাত্রে ফোলোন্কে কইয়া তাহার পিতা 
নৌকাতে ফিরিলেন। মংমৌএর সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় 
শোয়েটুন্‌ বলিল, সে আর ফিরিবে না বলিয়৷ কোথায় 
চলিয়া গিয়াছে । নিদ্রার পূর্বে মং-লেট, মহাশয় স্থির 
করিলেন, পরদিন ফো-লোন্‌্কে গোট! দুই টাক! দিতে 
হইবে। 

মং-মৌ যখন গুদাম হইতে বাহির হইয়াছিল, তাহার 
জ্ঞান ছিল ন|। পথে সাহেব অথবা ফো-লে'ন্‌কে পাইলে সে 
খুন করিত। আলোকিত রাজপথ ধরিয়া সে ভ্রতপদে 





বৰ্ম্মার সওয়ারী গরুর-গাড়ী । 





“ন! জানি কারে দেখিয়াছি, 


চিত্রকর শ্রীযুক্ত চারণ্চন্র রায়ের মৌজন্যে। 


৬ ৪৪৪ & Om, 98077 


২য় সংখ্যা ] 


ত্ৰহ্মপল্লী চিত্ৰ 


১৬৯ 


স্পাইসি সি লালসা পান্টি সপ এল স্িিকসিপিসি সিপাসিিস্পাস্পিস্পিস্পস্পিাস্িপাসিপাস্পপাসির সিসি সা সিপিস্িস্পপাাস্প্লিসিাস্পাস্প সি সা পাপা লাসলাসিলা সলা খলা সলাসলা সলা তলা মলা লাস বাপ 


মুানিসিপাল বাজারের সম্মুখে গেল। গিপাঁসায় কণ শুষ্ক। 


মোড়ে একটি মদের দৌকান। টাকে হাত দিয়া দেখিল, 


পয়সা নাই। যাহা হউক চীনাম্যান্‌ পরিচিত। ধারে 


চলিতে পারে। দোকানটির সন্মুখভাগ খোল! । ভিতরে; 


বেঞ্চের উপর বনিয়া কয়জন জাহাজী গোর! মদ 
খাইতেছিল। সাদরে যংযৌ নিমস্ত্রিত হইল । প্রথম ছু 
এক গ্লামে মং-মৌ। হিসাব রাখিয়াছিল। ক্রমে আট কি 
আঠারো গ্লাস তাহার স্থিরতা রহিল না। 
প্রাতে যখন তাহার চেতনা ফিরিল--দে থানাতে। 
সঙ্গে একজন সেলর্-নিক্রিত। কনষ্টেবলের ভাত জল 
থাইয়! মন্তিকভীর কতকট! লাঘব হইল । 
ম্যাজিষ্রেট সাহেবের কাছে প্রথম গোরার বিচার সে 
বুঝিল না। দেশী ভাষ!য় তাহাকে কাঠগড়ায় দাড়াইতে 
আদেশ হইলে সে উঠিল । 
"তুমি কাল মাতলামি করেছিলে ?” 
প্হ্য| হুজুম ।” 
“মারামারি করেছিলে?" 
“হতে পারে, মনে নাই ৮ 
সাহেব সমস্তই শুনিলেন। অত্যন্ত পিপাসার বশে মদের 


এ দৌঁকাঁনে যাওয়া, গোরাদের সাদর নিমন্ত্রণ-গান_আর- - 


এক গ্লাসের অনুরোধ -আর স্মরণ নাই। হ্যা, সে জঙ্গলী 
মানুষ ;-বোকা। না, ইতিপূর্বে পুলিশে আসে নাই। 

তাহার সততায় সন্তষ্ট হইয়া সাহেব তাহাকে বিনাদণ্ডে 
অব্যাহতি দ্রিলেন। বাহিবে আসিয| দে দেখিল গোরাটি 
একজন মুদলগানের সহিত বাক্যানাপে নিযুক্ত । তাহাকে 
ডাকিয়া মুদলমান বলিল “সাহেব বল্ছে তোমরা বেকস্থর 
খালাস পেলে অতএব এখন একটু ফুর্তি করা উচিত ৷" 
ইঙ্গিতে মদ্যপানের অস্তিম ফল জানাইযা মৃ-মৌ নদীর 
দিকে চলিল। 

এদিকে জননীসহ মা-পান বড়ই ব্যস্ত । গতরাত্রে 
বাজার হইতে তাহারা রেশমী লুঙ্গী, চাদর ও জামা কিনিয়া- 
ছিল। সেইপ্রলি ও হার, চুড়ি, আংটি প্রভৃতি গহনা পরিয়া, 
ঘনকৃষ্ণ কেশস্তবকে ফুল গু'জিয়া, মুখে চন্দন মাধিয়া, পান 
থাইয়া, কষ্টিমুকুবে স্বীয় রূপ্রে দর কষিয়া, লাল মখমলের 
চটি-জুতা পায়ে দিয়া, আধ হাত লঙ্বা ‘শালে’ চুকুট হাতে 


লইয়। সাহেবের গৃহে, তাহারা উপস্থিত হইল! সাহেব 
তখন নীচের অফিস-ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। 
তাহাদের উপরে লইয়া গেলেন। 

মা-পান এরূপ বাড়ী কখনও. দেখে নাই। কার্পেটে 
মোড়া ঘর, নানাবিধ আসবাব-পত্র, ঘোড়া কুকুরের ছবি, 
দরঙ্জায় চুকিতে সাদা ঝালর, বারাপডায় স্কল-গাছের টব, 
আর কত কি | মা-পানের মাথা গরম হইয়া উঠিল | 

মার্কেল পাথরের গোল টেবিলের সম্মুধে পাশাপাশি 
চেষারে তিনজনে বসিধাছিল। সাহেব মধ্যে। বয়, 
তিনগ্লান বরফ-লিমনেজ দিয়া! গেল। মা-পান কখনও 
বরফ খায় নাই। মুখভঙ্গী যথাসাধ্য অবিকৃত, রাখিয়া বরফ 
খাইতে হইল মাঁ-হেন্‌ কয়টি চুরুট সাহেবকে দিলেন । 

“বেশ চুরুট ! কুস্থমই বোধ হয় তৈরী করেছে ?” 

মগর্কের মা-হেন্‌ বলিলেন “আজ্ঞে হ্যা। ওর মৃত চুকট 
করুতে কেউ পারে না! 

“আমার জন্য কতকগুলি তৈরী করবে ?” 

সলজ্জ মাঁপান্‌ চুরুট পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইল। 
মাত! বলিলেন “দেড় টাক! শ।” মা-পাঁন্‌ মাতার দিকে 
চাহিল। কিছু বলিতে সাহস করিল না। সাহেব বলিলেন 
“এ ত অতি মন্তা ! এক হাজার চুরুট চাই।» 

ভোঞ্রনের ব্যবস্থাও গুরুতর । প্রত্যেকের জন্য পৃথক 
পাত্রে রুটী, মাখন, পুডিং, জেলি, মষ্টা্ড, মাংস, মুরগী, 
নানাবিধ ফল! রূপার মত কাটা চামচ, ! 

আহারাস্তে বৃহৎ একটি মুন্ুরের সমক্ষে পাঁচ মিনিট অঙ্গ- 
ভঙ্গী কবিয়া মা-পান্‌ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল “আমাদের 
এমন মারসি নেই!” ঈধং হানিয়া সাহেব বলিলেন 
“তোমা মত সুন্দরীর ছবি যদি এই আবদিতে রোজ 
পড়ত। আপনি কি সে অনুগ্রহ করবেন !” 

কি বলিতে যাইয়া! সাহেব থামিয়া গেলেন । 

বারাগডার বেঞ্চে তিনজনে বসিয়া আছে। চি হাতে 
সাহেব অন্যমনস্ক | 

মাপ্নন্‌ বলিল “কেমন চমত্কার বাগান। আমার 
বড় থাকৃতে ইচ্ছে করে ।» 

' চিন্তিতভাবে সাহেব প্রশ্ন করিলেন ৪ এখানে 
থ ত:চাও ? 


১৭০ প্রবাসী_ অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ ৷ [ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ANAS NA NNN, 


সকলে নীরব । কিছু পরে ম'-হেন্‌ কহিলেন “আপনার সেই অর্থে একট। মন্দির পন্থত হইবে। কায়িক পরিশ্রমে 
আজ অনেক কাজ। আমরা যাই, একবার বাঁজাব গ্রামবাসীরা যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছে। মংমৌএর 








NANA" 








ANA ANA 


যেতে হবে” সারাদিনে একদণ্ডও বিশ্রাম নাই। স্থির করিয়াছে কয়জন 
উঠিবার সময় সাহেব বলিলেন “সুন্দরী, চুরুট চীনামিপ্তি আনাইয়া মাসখানেকের মধ্যে কার্য্য সম্পন্ন 
নিয়ে অ।স্বে ত ?* করিবে। সকলে প্রফুল্ন। একে এত বড় মন্দির গ্রামের 
“ও নিজে নিয়ে আন্বে ৷” গৌরবশ্বরূপ, তদুপরি একজন ধনী শ্বেতাঙ্ধ গ্রামের 
মা-পান্‌ এক-বাক্স চকোলেট উপহার পাইল। . জামাতা । কো-মং মে মহাশয় আশা - করেন সাহেবের 


গুদামের সন্মুখে মংযৌ তাহাদের সম্মুখে পড়িল। কৃপায অচিরে তাহার একটা উপাধি লাভ হইবে । 
তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, দীর্ঘ কেশরাশি এলোমেলে। | সবে. সকলেই সুখী । কেবলমাত্র ফোলোনের জননী পুত্র 
মাত্র ঘাটে সান করিয়! নৌকায় শয়ন করিতে যাইতেছে | শোকে অর্ধমূতা । মং লেট, মহাখয়কে দেখিলে তাহার 
চকোলেট-মুখে মা-পান্‌ বলিল "আমর! সাহেবের বাড়ী বিশেষ কোনও দুঃখ কষ্ট আছে বলিয়া, অনুমান হয় না । 


থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে আনছি ।* কিন্তু তাহার গৃহিণী আজ অন্ধ এায়। আজ তাহার অঞ্চলের 
মাথা নাড়িয়া মং-মৌ চলিয়া গেল। . | নিধি থাকিলে মন্দির-নির্মাণে সাহায্য করিয়। জন্ম সার্থক 
মা-হেন্‌ বলিলেন “সাহেবরা -কখন৪ মাতলামি করিতে পারিত। অতি কষ্টে পেরেক লইয়! তিনি মিত্রিদের 
করে না|” যোগান দেন। 
মা-পান্‌ বলিল “চুরিও করে না। ধরা পড়ে মার. সেদিন প্রধান মহাশয় আবার বুঝাইয়া বলিলেন, ফো- 
খাওয়ার চেয়ে নদীতে ডুবে মরা ভাল |” | লোনের জন্ত কোনও চিন্ত! নাই। দন্থারা কখনই তাহাকে 


গ্রামে ফিরিবার কালে মং-বু-মহাশয় ফো-লোন্কে হত্যা করিবে না। গভর্ণমেপ্ট ডাকাত ধরিবার জন্য পুলিশ 
নিজ নৌকাতে ডাকিয়া লইলেন। চরিত্র সংশোধন নিযুক্ত করিয়াছেন । অচিরে সকলেই ধরা পড়িবে। মং-ব্য 
করিতে অনেক বুঝাইয়! বলিলেন। মা-পান্‌ জানাইল, বলিতেছিলেন তাহার জামাতাকে বলিয়া ফো-লোন্কে _ 
দেও পূর্বে তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল। রাত্রিকালে বিনাদ্ডে অব্যাহতি দিবার বন্দোবস্ত করিয়। দিবেন। 
উভয়ে যখন নৌকার হালের নিকটে গিয়া বসিল, ফো-লোন্‌ ফেঁলোনের কোষ্ঠীতে আছে, বর্ষার পূর্বে শনির দশা 
বিবাহের কথা উত্থাপন করিল। মুখ ফিরাইয়া মা-পান্‌ কাটিলে সে গৃহে ফিরিয়া আবে । 


শয়ন করিতে চলিয়া গেল । গর প্রাতে মাঁসে উঠানে রা আগুন পোহ।ইতে- 
গ্রামে ফিরিবার পরদিনই সংবাদ আসিল, পার্থের ছেন, একটি বালিকা হাফাইতে-হাফাইতে দৌড়াইয়া আসিয়া 

গ্রামে ডাকাত পড়িয়াছে। সম্ভব সেই দিনই ম্যুখিট্‌ জানাইল, ফো-লোন্‌ আমিতেছে। 

আক্রান্ত হইবে । অবিলম্বে সকলে টাকাকড়ি লইয়া জঙ্গলের 

মধ্যে পলায়ন করিল। 
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“এই দেখ দিদি তোমার ছেলে। এর জন্য তোমার 


নাওয়! খাওয়। বন্ধ ৷” 
অপরাহ্থে বিকট চীৎকার করিতে-কবিতে ডাকাতের “এখনও ভাকাতেব সর্দার, পোষাক দেখ ৷” 


দল গ্রাম আক্রমণ করিল । বিশেষ কিছু স্থবিধ| হইল না। "আমি তখন বলিনি ফো-লোন্‌ এর পব কত টাক! নিয়ে? 
ফোলোন্‌ ভালরূপে আত্মগোপন করিতে পারে নাই। বাড়ী ফিরবে?” 
জঙ্গল-পথে ডাকাতের! তাহাকে বন্দী করিল। “দেখ, ভাই গায়ে কিরকম দত্যি ও বাঘের উদ্ধি 
টু ME পরা।” 
এক মান অতীতি। মা-পানের সহিত থুপি সাহেবেব  ফো-লোন্‌ বলিল “মা, চটপট খাবার বন্দোবস্ত কর, বড় 
বিবাহ হইয়াছে। সাহেব মা-হেন্কে ৪০০, টাকা দিয়াছেন | ক্ষিদে পেয়েছে_-এই তোরা সব ভাগ, সাম্‌নে থেকে ৷” 


রড 


২য় সংখ্যা ] 


শোয়ে-টুন প্রশ্ন করিল “যুদ্ধট। কি খুব বড় গোছের 
হয়েছিল?” 

“বড় হতে পেলে কই? কুত্তাবা তাড়াতাড়ি পালিয়ে 
গেল আমরা কিন্তু মনেক মেরেছি। আমি দলেব কর্তা 
ছিলুম__সর্দারের মন্ত্রী সেনাপতি দুইই । তিনি নিজে যুদ্ধ 
কর্তেন না। তারই বন্দুক নিয়ে আমি একগুলিতেই 
কঙ্নকে সাবাড় করেছি ৷” 

মা হেন্‌ প্রশ্ন করিলেন “কত টাকা পেয়েছ ?” 

“টাকাকড়ি গহনাগাটী নিয়ে একট! হাতীতে কবে 
অনেক মাল আনছিলুম। একদিন রাত্রে সর্দার ভেম্বী- 
বাজীতে সবই ভূতেদেব জিম্মায় পাঠালেন। সকালে 
মাল কোথি গেল, মাল কোথা গেল, খোজ পড়ল ।__সর্দার 
বল্পে ভূতেদের জিম্মায় আছে, ভবিষ্যতে ভাগ পাবে। 
নইপনে দেখতে কত টাক! আনা যেত। যাক্‌, এব পর 
আস্বে।* | 
. "“সদ্দার কি আবার এ গীয়ে পড়বেন্‌ 1” 

“ভার ইচ্ছে হয়ত আস্নেন, না ইচ্ছে হয়ত না 
আস্বেন। তবে আমার মত না নিয়ে আস্বেন না 
বোধ হয়|” - 











৯৮ মহমৌ বলিল এথুব ধাপ্নী দিচ্ছ যা হৌক্‌।” 


t 


— 


সভয়ে পাচ জনে মংংযৌকে অমন কথা মুখে আনিতে 
নিষেধ করিল! রে 

“তুমি আমাদের হয়ে তাঁকে আম্তে বারণ কোরো । 
তুমি মনে করলেই হবে।” অনেকেই মংবুযু মহাশয়ের 
কথায় সায় দিল । 

“আচ্ছ। দেখা যাবে । তবে আমার বোধ হয় বছরাস্তে 
একটা! চৌথ. ফৌত্‌ আদায় না করে তিনি ছাড়বেন না” 

প্রধান মহাশয় এতক্ষণ সমস্ত শুনিতেছিলেন। . ক্রোধ- 
ভরে ছুই জন মাঁতব্বর ব্যক্তিকে ডাকিয়] চলিয়া গেলেন । 
£-লেট মহাশয় ডাকাতির কথা-কহিতে পুত্রের কানে কানে 
নিষেধ করিষা দিলেন। 

ব্যাপারটা এই ৷ ফো-লোন্‌কে বন্দী কৰিয়া দহ্থয- 
সদ্দার বো-তা প্রথমে তাহাকে মোটবাহীরূপে নিযুক্ত 
কবে। ক্রমে তাহার “সেনাপতি অর্থাৎ বন্দুকধারী 
চেলার পদে উন্নতি হষ। সত্যই সর্দার 'নিজে যুদ্ধ 


ব্রহ্মপন্লী চিত্র ১৭১ 





কবিত না। আক্রমণকালে মালবাহী হাতীৰ সঙ্গে গভীর 
অরণ্যে লুকাইয়া থাকিত। যুদ্ধ অর্থে চীৎকার করিতে- 
করিতে গ্রাম আক্রমণ এবং গ্রামবাসীর দুরে পলাযন। 
অনিচ্ছাসত্বেও বন্দুকধারী ফে|-লোন ছিল নেতা। শেষে 
একটি গ্রাম লুষ্ঠনকালে? তাহার! পুলিশ কর্তৃক আক্রান্ত 
হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাষন করে। সেই সময়ে দলের 
কয়জন পুলিশ-হস্তে নিহত হয। পুলিশের কেহই হতাহত 
হয় নাই। জঙ্গল-মধ্যে-বনফলে ছুই দিন উদর পূরণ 
কবিয়া ঘরের ছেলে আজ ঘরে ফিরিয়াছে। 
__ অপরাহে কয়জন সন্তান্ত ব্যক্তির সহিত প্রধান মহাশয় 
আসিয়া বলিলেন “ফোলোন্‌কে পুলিশের হন্তে প্রেরণ করাই 
কর্তব্য। তবে তাঁহারা তাহাকে জেলে দিতে ইচ্ছা করেন 
না। একমাত্র উপায় আছে।” 

ফো-লোন্‌ একখানি পত্র লইয়া অবিলম্বে বেসিনে 
পুলিস-নুপারিপ্টেণ্ডেপ্ট মহাশয়ের নিকট যাউক। চিঠিতে 
থাকিবে, 'ফো-লোন্‌ অতি সৎছোঁকরা।' তাহার মত 
সচ্চরিজ্ যুবক গ্রামে দেখা যায না। মায়ের অস্থগত | 
কোন্ওরূপ নেশাভাঙ, নাই। আপামর গ্রামবাসীব 
নিবেদন তাহাকে একটি কনষ্টেবলের কাধ্য দেওয়া হউক ৷ 

পরবর্তী শুভদিনে কো-মংগ্নে মহাশয়ের লিখিত 
ইংরেজী চিঠি লইয়া ফো-লোন্‌ বেসিন যাত্রা করিল। 

ক রঙ ৰ a 

একটা বাগান-বাড়ীর ফটকের বাহিরে, সেতুর 
প্রাচীরের উপরে বিয়া ফে!-লোন্‌ পান চিবাইতেছে, এমন 
সময়ে পশ্চাৎ হইতে একজন কর্কশকণ্ঠে কহিল “এই 
ওখান থেকে উঠে যা, সাহেবের ঘোড়া তোকে দেখলে 
ভয় পাবে |» ৃ 

চম্‌কিয়া ফোলোন্‌ পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল--মা-পান্‌ ! 

"যা তুমি ফোঁলোন্‌ !” মা-পান্‌ নিশ্চল । “তোমাকে 
না ডাকাতে ধরে নিযে গিছল ? তুমি ভালো আছ ?” 

মাপান্‌ আঙ্গ সে মা-পান্‌ নাই। ব্ূপযৌবন গা 
ফাটিযা 'বাহির হইতেছে । মূল্যবান রেশমী পরিচ্ছদ, 
হীরার-ফুল, সোনার নেকলেস চুড়ি ! পড়স্ত রৌদ্র লাগিয়া : 
পাছে মাথা ধরে তাই বাম হস্তে রেশমী ছাতা খোলা! 

“আমি এখন পুলিশের লোক 1” 


১২ 
কিস্পর্ধ।! সহরস্থন্ধ সকলে যাহাঁকে সম্মান করে 
তাহাকে ওরূপ তুইতোকারি করা ! 

, তুমি এখানে কিজন্তে ?” 

"সহরের এ অংশটা আমার ভাবে ।” 

হায় হায়! চাটগেঁয়ে কুলি চুলৌয় যাঁক্‌, একটি ছাগলও 
পর্য্যন্ত রাস্তায নাই যে প্রভুত্ব দেখান যায়! 

“তাহলে আমার বাগান থেকে যদি কেউ ফুল চুরি করে 
তুমি:ধোরে|। সাহেব বলছিলেন পুলিশের বড় সাহেবকে 
লিখবেন ! তুমি কতদিন চাকরি করছো ?” 

‘দুদিন । আচ্ছা ১০০০০০৪০০০০ 
যাও?” 

“না, চাকরেরা যাঁয়। আমি এখন, ওই-যে বড় বাড়ী 
দেখা যাচ্ছে, ওখানে মাপিনের কাছে যাচ্ছিলুম |” 

তাহার হীরার আঁংটর উপরে রৌদ্র পড়িয়া 
ফো-লোনের চক্ষু ঝলসিয়! দিল । 

"তোমার খুব বরাত মা-পান্‌ !” 

"মামাকে তোমার সেই ছেলেবেলার সাথী বলেই 
জেনে !--আচ্ছ| তুমি বড় চাকরি চাও? সাহেবকে 
তোমার কথ! বল্ব ?” 

“তাহলে বড় ভালো-_” আরও কি বলিতে গিয়া যুবক 
চুপ করিল। তাহার শিরায় শিরায় একটা বিদ্যাৎ- 
প্রবাহ ছুটিল। | 

“মাঝে-মাঝে আমার বাড়ীতে এসে দেখা কোরো। 
তৰু গীয়ের খবর পাবো 1” | 

“আমি- যাই |” 

ফো-লোন্‌ চলিষা গেল। 

“হ্যা_আবার কারুর সঙ্গে কথা কইচ দেখলে 
ইনস্পেক্টর সাজ! দিতে পারে 1৮ 

রঙ | # ফা 

“এযাজা থাকিন্‌ খুব সেরে গেছেন, আমার ভয় 

হয়েছিল বাঁচবেন না 1” 

“সামান্য জরে কেউ মরে না সুন্দরী !” 

“খুব বেশী জর হয়েছিল। ওব্যায়যামে অনেক 
লোক মারা গেছে ।” 

স্যাকালে বারাঙায় একটি আরাম.কেদারা টি 





প্রবা্ী-_-অগ্রহায়ণ, ১৩২৬ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





সাহেব বৃক্ষশীখার পাকা আম দেখিতেছিলেন। মা-পানের 
সম্মুখে, গোলাপ ফুলের মত ঘুমন্ত শিশু। ডাক্তারের! 
সাহেবকে অবিলম্বে বিলাতগমনের উপদেশ দিয়াছেন। 
রোরদ্যমান'পুত্রকে কোলে তুলিয়া জননী বলিল “আহা, 
বাবা ষাবে বলে খোকা কাদ্ছে।” 

“বোধ হয় পিঁপড়ে কামড়েছে বলে কাদছে। 
দেখো দেখি ?* 

* সভয়ে কাতরে ঘাড় হইতে পিপীলিকা ছাড়াইয়া 
তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া, * খোঁকাকে কাধে ফেলিয়া 
চাপড়াইতে চাপড়াইতে জননী বলিল--“খোকাবাবু বাবার 
জহ্যে কাদ্‌ছে 1” 

- "আমি গেলে তোমার কষ্ট হবে?” 

“হ্যা প্রভু--বড়ই কষ্ট হবে। আটমাস পরে যখন 
ফিরুবেন আমাকে আনবেন» 

“তুমি বাড়ী যাবে নাকি ?” 

“গীয়ের সবাই আমার. টম্‌কে দেখতে চেয়েছে ।-- 
সেদিন মা আমাকে আপনার কথাবার্তা শিখতে বলেছে। 
একটু একটু শিখেছি, না? এই সেদিন কি বল্পেব্-্যা, 
টম্‌ আমাদের ইঙ্গলিস্‌ সন! লুকিংগা-লাস্‌ লুংপি । আচ্ছা 
টম্‌ ইংরিজি বল্‌তে পারবে ?” 

“তুমি ছেলে নিয়ে বাপের বাড়ী গিয়েই থেকো ।* 

“হ্যা যাবো । এমন ছেলে সেখানে কেউ দেখেনি। 
কেমন টকৃটক্‌ করছে রং দেখো । আমাকে সবাই 
ফরসা বলে, আমি ওর চেয়ে ঢের কালো ।” 

গর্বিতা মাতা থোকাবাবুর কপোল বার-বার আন্রাণ 
করিতে লাঁগিল। 

“দেখ দেখ; আবার কুকুর দেখা হচ্চে! আপনি টম্‌কে 
ন! দেখে কুকুরই দেখ চেন ।৮ 

“টম কথা কইতে শিখুক্‌, তাকেও দেখবো 1” 

“কুকুর বুঝি কথা কইতে পারে ?” 

“পারে বৈকি। এই আমায় বলে মা-পানের কোলে 
যে বড় ইছুরটা রয়েছে ওটাকে মেরে ফেল্বো ?” 

ক বর্শিরা ম্বহণ্ডে কোনও প্রাণী হত্যা করে না। তবে মৃতাবন্থায় 
পাইলে সাঁংলাদি আহার করিতে বাঁধা নাই | ব্যাধ ও জেলেরা বর্শ্মি- 
সমাজে ইতর শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। লেখক। 


পিটটা 





nee 


২য় সংখ্যা | 


ঘর 
TMA AA IFT. 


সভয়ে স্বামীর বক্ষে পুত্রকে রাখিয়া মা-পান্‌ বলিল 
“এবার কুকুরকে বলুন টম্‌ আপনার ছেলে, ইতর নয়” 
“টম্‌ বন্দী ছেলে। বড় হলে ফুলি গুরুর পাঠশালে 
_/ ‘কান্ত’ খা-গোয়ে'* পড় বে ; উন্বৃতে উদ্ি_” 
সভয়ে বাধা দিয়া মা-পান্‌ বলিল “না, না|” 
“মাথায় ঝুঁটি রেখে রুমাল বীধবে। লোকে বল্বে 
বৰ্ম্মী ছেলেটি” 
“না, না৷” 
“তবে লোকে ফিরিঙ্গী ‘কাবেয়া’ বলুক, সেই কি 
ভালে £” 
মা-পান্‌ পুত্রকে স্বীয় কোলে তুলিয়া লইল। 
“আমি গেলে বোধ হয় আমাকে ভুলে যাবে? তোমার 
মা সেই লোকটার কি নাম বল্ছিলো-স্থ্যা, মমৌ 1” 
“মৃং-মৌ, সেই ছুতোর ! যাকে সেদিন এই বাড়ী 
সারতে হুকুম দিয়েছিলুম ?--আমি তাকে বিয়ে করব? 
কক্ষণ ন! !” 
ম্যাঝিষ্টরেট-পত্বী মা-প্যিনের পরামর্শমত পরদিন প্রাতঃ- 
কালীন, আহারের পর মা-পান্‌ আটমাসের খোরাকী স্বরূপ 
মোট ২৫০ টাকা পাইবার বায়না ধরিল। 
"থাকলে নিশ্চয় দিতুম, বাস্তবিক বলছি আমার কাছে 
কিছুই নেই!” 
“আপনি আমাকে ভোলাচ্চেন 1” 
“সত্যি নেই। বরং দুমাসের মাইনে আগাম নিয়ে খরচ 
করেছি? 
“এই বছরখানেক আগে মাকে চারশ টাকা 
" দিয়েছেন ?* 
"সেই জন্তই ত’ হাতে কিছু নেই!” 
মা-পান্‌ নিৰ্ব্বাক । 
“এখন দিতে পারুলে বড় ভালো হত। ফি-মাসে কে 
এখানে টাকা নিতে আন্বে ?* 
সাহেব পুবাতন বস্ত্রগুলি দেরাজ হইতে মাছুরের উপরে 
রাখিতেছিলেন। ধীরে-ধীরে বলিলেন “তোমাদের আস্তে 
ইবেনা, আমি সব বন্দোবস্ত,করে যাব 1৮ 


* বর্ম পড়ু্াছেলেদের ‘আ'কড়ীৎলা ক’ “আনাগোনা খ। 
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“আমার বড় ইচ্ছা ছিল আপনি কতবড় লোক 
সকলকে একরাঁর দেখাই ।” মা-পান্‌ কীদিয়া ফেলিল। 

আচ্ছ! দেখি কি করতে পারি ।” 

“মুং-লেট কাকা আজ বিকেলে বাড়ী যাবেন। মনে 
কর্ছিলুম সেই সঙ্গে যাব 1” 

“আচ্ছা একটু পরে বল্বে! ৷” 


ক bd নয লি 


মাপানের জিনিষপত্র গোছানো হইল। আরসিটি 
চাহিলে সাহেব বলিলেন, এত বড় আরসি লইয়া গেলে 
সকলে ঠাট্টা করিবে । বুরুশ, চিরুনি, লঠন প্রভৃতি 
কয়েকটি দ্রব্য পাওয়া গেল! বিদাক়কালে সাহেব বলিলেন 
“আমি এলে তুমি আবার এসো 

“দয়াকরে খবর দেবেন। আমি আপনার দাসী ।” 
তাহার চক্ষু অশ্রভারাক্রাস্ত। 

ছেলে-কোলে মা-পান্‌ নৌকাতে উঠিল। খোকার 
কপোল আঙ্রাণ করিয়া * তাহাকে নাচাইতে-নাচাইতে 
মলেট বলিলেন “তোমার কি স্থন্দর ছেলে মা_কেমন্‌ 
খোকা, কেমন্‌ খোকা!” 

'দেলাম করিয়া! কুলি ছুইজন প্রস্থান করিল। 

মা-পান্‌ বিছানা পাতিয়া পুত্রকে শোয়াইয়া দিল। 

ভাটার-টানে প্রবলবেগে নৌকা চলিয়াছে। যে সুন্দর 
প্রাসাদে মা-পান দেড় ব্সরকাল সর্ববময়ী কক্রারূপে বিরাজ 
করিয়াছিল' সে প্রাসাদ আর দেখা যায় না। রমণীয় 
বেসিন্‌ নগরীও জঙ্গলের অস্তরালে--কিস্তু তাহার মানস- 
পটে সমুদয় ঘটনাই বায়ক্কোপের চিত্রের মত অহরহ ফুটিয়া 
উঠিতেছে। একি স্বপ্ন! এত আদর যত্ন বিষয় বিভব 
মুহূর্তের মধ্যে উড়িয়া গেল। 

কাহারও সঙ্গে তাহার কথা বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল 
না। অনেক সাধ্যসাধনার পর আহার হইল। এক সময়ে 
মংলেট মহাশয় বলিলেন “ফো-লোনের খুব উন্নতি হয়েছে । 
সবাই বল্ছে সে শিগৃগির জমাদার হবে 1» . 

'হ্যা'তার জন্তে আমি সাহেবকে বলেছিলুম। রাস্তায় 
টম্টমে যেতে-যেতে তাকে রাস্তায় পাহারা দিতে অনেক 





* এদেশে চুম্বন প্রথা নাই ।--লেখক | 


৯৭৪ 





সপ্াসিপাস্পপিসপিসি পাতি স্পা পিসি পাটির AANA AAAS 


দিন দেখেছি। ছু একবার গাড়ী থামিয়ে তার সঙ্গে 
কথা কয়েছি ৷” 

“সবাই বল্ছে তাঁব নিজের গুণে সে এতবড় হয়েছে। 
ডাকাতের সর্দার বোৌ-তাকে সেই ধরিয়ে দিয়েছে, তাই 
এত উন্নতি ৷” 

প্রাতঃকালে একটা ঘাটে নৌকা বীধিয়া বন্ধনের 
আয়োজন হইতেছিল। একদল মেয়ে স্নান করিতে 
আসিল। সকলেরই মুখে টমের প্রশংসা ৷ তাহাদের সঙ্গে 
সাতার কাটিয়! স্নান করিতে কয়জন যুবতী মা-পান্কে 
বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিল] মা-পান্‌ বলিল “বাথ রুমে’ 
সান করা তাহার . অভ্যাস। ম্যাজিষ্টেট-পত্বী 0 

বলেন অসভ্যেরাই নদীতে স্নান করে। 

. পিত্রাপয়ে মা-পান্‌ সুষ্পূর্ণৰূপে স্বাধীন হইল। . সাহেব 
, তাহাকে কঠোর শাসনে রাখেন নাই সত্য, কিন্তু কোনও 
যুবকের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পূর্বের স্বামীকে তাহার 
পরিচঘ দিতে হইত এবং আফিসের কোনও কর্মচারীর 
সহিত বাক্যালাপের অন্মতি ছিল না। সেই হিসাবে 
পিত্রালয় সুখকর বটে। প্রথম-প্রথম আহারকালে তাহার 
কানন! পাইত। একদিন তাহার বাঁটীর ব্যবস্থা শুনিয়া মাতা 
বলিলেন "ইচ্ছে হয় খাও, না ইচ্ছে হয় ফেলে দাও__রেলা 
ভাল লাগে না!” 

গ্রীষ্মকাল একরকমে কাটিল। বর্ষার দিনে হাঁস 

মুরগীর' সহিত ক্ষুদ্র ঘরে থাকা অসহ্থ। সহরে কোথাও 
যাইবার অভিলাষ হইলে সহিসকে খবর পাঠাইলেই হইত, 
অবিলম্বে বাঁরাগ্রীয় গাড়ী আসিয়া দাড়াইত। এখানে 
অবিতআন্ত বৃষ্টির সময়ে গ্রাম-মধ্যে এক কোমর জল দীড়ায়। 
আবশ্যক হইলে নৌকা-যোগে ভিজিতে-ভিজ্িতে এ-বাড়ী 
সে-বাঁড়ী যাতায়াত করিতে হয়। ছেলেবেলার মত এখন 
আর বাঁরাণায় বসিয়া খেলানার খড়ের মন্দির ভাসাইতে 
ইচ্ছা করে না। তা ছাড়া এই সময়ে তাহাদের লেন্ট, বা 
ব্রত উপবাদ অপতপের কাল। লেণ্টের তিনমাস বিবাহ, 
কর্ণবেধ বা কোনও প্রকার আমোদ প্রমোদ করা" নিষিদ্ধ । 
প্রৌঢ় স্বীপুরুষেরা সকলেই দিবসে একাহারী হইয়া সাবাদিন 
মাল৷ দ্রপেই অতিবাহিত করেন বাকী সকলে রানির 
কুড়ি ঘণ্টা নিদ্রাতেই কাটায় । Fs 


চি 


প্রবাসী-_অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মেধ কাটিয়া সূর্য্য উঠিলে মাঠে লাঙ্গল রি বীতি। 
সৰ্ব্বাঙ্গে কাদ! মাখিয়া সন্ধ্যাকালে সকলে বাটীতে প্রত্যাবর্তন 
করে। আহারের পরেই শয়ন ও নিদ্রা? যে স্ত্রীলোকেরা 


NASA 








দিনমানে গৃহে থাকে, তাহারা সাংসারিক কাধ্য লইয়াই _ 


ব্যস্ত । ফলতঃ বেসিনবাপীর তুলনায় সকলেই অত্যন্ত 
দরিদ্র ও অসভ্য । 

একদিন ছোট ভগ্নীর সহিত মা-পানের একটু বচসা 
হইল। 

"আমাদের আস্তাবলও তোদের বাড়ীর চেয়ে ভালো ৷” 

“একশ বার! এ বাড়ী ঢের খাবাপ! কিন্তু কি কর্বে 
দিদি বল। দিন-কতক পরে ত আবার সেখানে যাবেই, 
তবে মিছিমিছি মন খারাপ করা কেন ?” 

স্বামীর পত্রপ্রাপ্তির আর আশা নাই। বড় ইচ্ছা ছিল, 
একদিন তাহার পত্র আসিলে পাঁচজ্জনে তাহাকে ঘিরিয়া 
পত্র শুনাইতে বলিবে। সে সাধ মিটিল না! একদিন 
মাতা বলিলেন, “তিনি কি গরজে পত্র লিখিবেন ? সব টাকা- 
কড়ি ত' কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া দিয়াছেন!” 
- শীতে ধান কাটিবার পালা । সে মাঠে যাইত বটে 
কিন্তু টম্‌কে কাছ-ছাড়া করিত না। ধৃলা রৌদ্র লাগিয়া 


চেহারা খারাপ হইয়া যাইবার ভয়ে সারাদিন চালা-ঘরে-_ 
' থাকিত। প্রথর বৌন্রের সময় কেহ কেহ কান্ডে হস্তে | 


একটু বিশ্রাম করিতে আসিয়া ছুই চারিটি কথা কহিত 
মাত্র । মংমৌ মাঠে আসে না বে খোকাবাবুকে কাধে 
করিয়া বেড়াইবে বা খড়ের গহনা নিৰ্ম্মাণ করিযা সাজাইবে। 
মা-পানের সহিত সে বেশী কথা কহে না। মাঁঁপানের 
আগমনকালে সে তাহাকে আনিতে ঘাটে গিয়াছিল, কিন্ত 
মা-পান সামান্য স্থত্রধরের দিকে ফিরিয়াও দেখে নাই । 

তু 


শশিকলার ম্যায় টম্‌ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন 


সে মাতার লুঙ্গী অথব1 মংমৌর অঙ্গুলি ধরিয়া দীড়াইতে 


পারে | হামা দিয়া কক ধরিতে যাঁয়। সুবিধা পাইলেই কাদার 


উপরে গিয়া চাপড় মারে। মা-পানের মুখ হইতে চুরুট'- 


কাড়িয়! লইতে গেলে তিনি বলেন, বয়স না হ’লে ইংরেজের 
ছেলে চুরুট খাঁয় না। ঠীকুরদাসা একদিন তাহাকে চুরুট 
খাওয়াইতে গিয়া মেয়ের কাছে অপমানিত হইয়াছিলেন। 


শি 


~ 


২য় সংখ্যা ] 


শুভরিনে মাল-বোঝাই নৌকা লইয়া অনেকে গ্রাম 
পরিত্যাগ করিল । শত অনুরোধ সত্বেও মা-পানের কথা 
রহিল না; সকলেই বলিলেন, অধাচিত ভাবে যাওয়া যুক্তি- 
_ সিদ্ধ নহে। বাটীতে ফিরিয়! মা-পান্‌ ভগ্নীকে বলিল "এবার 
" যদি শুনি তিনি ফেরেন্নি, খোঁকাকে তোর হাতে সঁপে 
দিয়ে আমি সন্্যাসিনী হব।» 
“কি বল্ল দিদি ! ও-মা-মাগো-[ নিশ্চয় তোর মাথা 
খারাপ হয়েছে!” 
“দেখিস্‌ তুই, বেপিনের কুমোর-পাড়ায় ষে সরাইখান। 
আছে মাথ। মুড়িয়ে সেখানে গিয়ে থাক্বে|। ঘর ঝাট 
দেবো আর ছত্তরে জল যোগাব 1? 


পি 








তখন সন্ধ্যা | মং-ৰ্য মহাশয় গ্রামে ফিরিলেন। ছেলে, 


কোলে মা-পান্‌ নদীতীরে তাহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতে- 
ছিল। তীরে উঠিয়াই তিনি বলিলেন “অনেক কথা আছে, 
তোমরা এস ৷” | 

বাশঝাড়ের তলায় আপিয়। চুকট ধরাইতে-ধরাইতে 
বলিলেন “সাহেবের বদলি একনন নৃতন সাহেব এসেছে । 
তিনি বল্লেন সাহেবের শরীর সারেনি। একজন আত্মীয়ের 
»সফৃত্যুতে তিনি অনেক টাকার মালিক হয়েছেন। ব্যস্ত 
হয়োন।--আরও খবর আছে। তারপরে তিনি মা-পান্‌কে 
কিছু টাকা পাঠিয়েছেন ।” 

মা-হেন্‌ প্রশ্ন করিলেন “কত টাক! এসেছে ?” 

উত্তর না দিয়া তিনি কন্যার দিকে দেখিলেন। জনতা 
হইতে বাহির হইয়। ম-পান্‌ সন্ধ্যার আধারে মিশাইয়া গেল। 

কয়দিন সে বাটী হইতে বাহির হয় নাই। কেহ 
আনিলে বিছানায় গিয়া শয়ন করিত। . 

একদিন বৈকালে, ম-মৌএর সহিত পথে তাহার 
সাক্ষাৎ হইল। মং-মৌকে দঁড়াইতে অনুরোধ করিয়া মা-পান 
-বলিল “থোকা তোমার কোলে যেতে চাইছে। আজ 
কাল ত’ আর তারদিকে ফিরেও দেখো না।” 

খোকাকে কাধে বসাইয়া মংমৌ ধীরে-ধীরে প্রশ্ন 
করিল “কোখেকে আস্ছ ?” 

“ফে!লোনের মা টম্‌কে দেখ তে চেষেছিলেন 1 সেখান 
থেকেই আস্ছি ণ 


ব্রহ্মপল্লী চিত্র 





১৭৫ 


“ফোঁ-লোন্‌ কবে আস্বে কিছু শুন্লে ?” 

“শিগগিরই বুঝি আস্বে, আমি জিজ্ঞেস করিনি । 
আমি তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলুম ৷ শুনেছ বোধ হয় 
একটা চটা তৈরী করাবো। তোমার পরামর্শ চাই ৷” 

ম-মৌ থোকাকে তাহার মাতার কোলে দিতে গেল | 

“কাধে করে আমার সঙ্গে নিয়েই এসনা। ও 
তোমাষ বড় ভালবাসে |” 

বাটার নিকটে আসিম্বা মা-পান্‌ বলিল “অনেক দিন 
তুমি আমাদের বাড়ী আসনি। মাথা খাও কবে আস্বে 
বল । তোমার পরামর্শ ছাড়া কাজে হাত দিতে পার্ব ন|। 
আমার দিব্যি আজ রাত্রে এসো)।% 

সা ন |) # 

“বেনেলে মায়েঃ লা--কিহে কেমন আছ ?” 

“মা-বায়েঃ_ভাল আছি। আশা করি আপনাদের 
কুশল? ৯৬ প্রকার ব্যাধি হইতে মুক্ত আছেন ?* * 

“হ্যা বাবা। তুমি এখন বাড়ী ষাও ৷» 

ফে-লোন্‌ চলিয়। গেলে প্রধান মহাশয় বলিলেন 
“দেখচেন ছোকরার কেমন উন্নতি হযেছে। কিরকম 
জ্ঞানীর মত কথাবার্থা শুনলেন ?” 

“সত্যবটে রূপেগুণে ওর মৃত গ্রামে কেউ নাই । তবে 
একটা জিনিস আমার নজরে বাধ্ল। পয়সা খরচ করে 
কালা মাঝির নৌকাভাড়। করে আস্বার আর মোট বইবার 
জন্য অতগুলে! মুটে নিয়ে আস্বার কি দরকার ছিল? 
গ্রামের কারুর নৌকা কি যাতায়াত করে না ?” 

“ভাই হে লক্ষ্মীদেবী সাবানাৎ্এর কৃপ। হলে সবই হয় 1” 

আহারকালে মাতা ফো-লোনকে বলিতেছিলেন 
“মা-পানের সঙ্গে একবার দেখা করুবি না কি? সে তোর 
কথা জিজ্রেস্‌ করুছিল।” 

“সত্যি [* 

“সত্যি বল্ছি। অনেকবার ছেলে কোলে এসে তোর 
আস্বার কথা জিজ্ঞেম্‌ করেছে |” 

“কিছুই আশ্চৰ্য্য নয়। হু’ বড়ই দৰ্প হয়েছিল। আচ্ছা 
তুমি ঠিক্‌ দেখেছ আমি যখন আসি সে আমায় দেখেছে ?” 





* পত্র. লিখন অথবা কখোপকথনকালে ব্রহক্মবাসীদের মধ্যে নমস্কার 
প্রভৃতি অর্ভিবাদন প্রথা প্রচলিত নাই। লেখক । 


১৭৬ 








“সে আড়ালে দাড়িয়ে ছিল আমি দেখেছি ।” 

হাঁসিয়। ফোঁলোন্‌ ভাবিল নৌকাভাড়ার টাকা নী 
তবে বৃথা যায় নাই। 

সেদিন সন্ধ্যাকালে ফো-লোনের ব|টাতে নিমন্ত্রণ ৰা 
গ্রামের সকলেই স্বীকার কবিয়াছিল সেরূপ ভোজ সে- 
গ্রামে ইতিপূর্বে হয নাই। জ্যাম, বিলাতী-দুপ্ধ-মিশানো! 
চাঁ, বিস্কুট, নানাবিধ ফন, সাদা-পিপীলিকা-মিশিত বাঁশের 
গোড়ার সশশড়ি, কুমীরের কালিয়া,আরও কত কি! 
ফো-লোনের - আদর-সম্ভাষণ ও মং-মৌএর পরিবেষণে 
সকলেই ধন্য-ধন্য করিয়াছিল । আহারান্তে গ্রামের কয়জন 
যুবক যুবতী কর্তৃক “বুদ্ধদেবের পরিণয়' গীতাভিনয় হয়। 
বাটী যাইবার কালে মং-মৌ টমের জন্য কয়খানি বিস্কুট ও 
একবাক্স লঙ্জঞ্জুম চাহিয়া লইয়া গে 

পরদিন সকালে আটটার সময় ফো-লোনের প্রাতঃ- 
ভ্রমণের ইচ্ছা হয। বিলাতী কোট বুট টেরিতে শোভিত 
ফো-লোন্‌ সাহেব ন্দীতীরে গুন্গুন্‌ করিয়া গান গাহিতে- 
ছিল। ঘাটে মা-পানের সহিত সাক্ষাৎ। পূর্বদিবদও 
উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিন্ত ফো-লোন্‌ কথা কহে 
নাই। আজ নিজেই কথ। পাড়িয়া সে টমের প্রশংসা 


করিতে লাগিল। 
ফো-লোনের প্রশ্নের উত্তরে মা-পান বলিল “নাঃ, এ 


বিস্কুট মং-মৌ আজ সকালে খোকার জন্যে মাকে দিয়ে 
গেছে। আমর! কেউ কিনিনি ॥” - | 

“কাল রাত্রে এগুলি আমার বাড়ী থেকে চুরি যায়। 
- আমি তাকে জেলে দেবে| 1” 

বিরূপ শুনিয়া মা-পাস্‌ও হাসির উঠিল। 

“তুমি জানো আমি এখন কে?” 

হাসিয়া মা-পান্‌ বলিল “মং-মৌও সকালে মাকে .তাই 
বলছিল ।” 

“তোমার কাছে সে ঘন-ঘন বায়, না ?” 


“হ্যা, টম্‌ তাকে বড় ভাল বাসে ।” 

“বেসিনে যেতে তোমার ইচ্ছে করে ?* 

“না, দেশই ভালো ৷” 

নিলেন রিজাল 
সেখানে বড় সাহেবের নজরে থাকা যায় । সাহেব যে রকম 
ভালবাসে, শিগগিরই হয়ত ইনাস্পেটার হ'ব * 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 
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“তা হলে বেশ হর > 

“হ্যা, তবে দ্বায়িত্ব বাড়বে ।» 

“তোমার বাড়ী এসে আনন্দ হচ্ছে ?” 

হ্যা, মাকে দেখবার জন্যে মনটা বড় অধীর 
হয়েছিল।” 

“অনেক বন্ধুবাক্কবও ত আছে ।” 

"কাল একজনের সঙ্গে বিকেলে দেখা হয়েছিল। সে 
দৃক্পাতই করেনি ।” ূ 

“হযত ভেবেছিল তুমি কথা কইবে না” 

“মুংংমৌর সঙ্গে তোমার বিয়ে হলে খবর দিতে 
তুলো না৷” 

"আহাহাহা-আর আধিখ্যেত। করুতে হবে না ৮. 

“সকলেই বলে। এই তুমি বল্লে সে তোমার বাড়ী 
ঘন-ঘন যায় 1” 

“ও১_-আমি সরাই করাব সেই জন্তে 1” 

“তা হলে রাত্তিরে যাব নাকি ?” 

“বারণ করুতে পারি না৷” : মা-পান্‌ ভ্রুতবেগে প্রস্থান 
করিল। 

সাজসজ্জ। করিয়া ফোলোনের জনক জননী মংব্যু 
মহাশয়ের গৃহে বিবাহের দিন স্থির করিয়। আসিলেন |... 
কোর্ঠী গণনা করাইয়া রাঁজজযোটক মিল হইয়াছে । মংশ্লেট্‌ 
মহাশয় শোয়েটুনের হস্তে পাঁচটি টাকা দিয়া অন্য গ্রামের 
ভালে! একদল ধাত্র ও পুতুল নাচের বায়না করিয়া আসিতে 
বলিলেন | ." | 

শুভ দিবসের প্রত্যুষে মনোমত বেশভূষ। করিয়া, একটি 
গরুর গাড়ীর অগ্রে অগ্রে জ্রীমান ফো-লোন্‌ বিবাহ-যাত্রা 
করিল। শোয়েটুন্‌ গাড়ীর চালক। বর রেশমী ছাঁত 
খুলিয়া পথ দ্বেখাইযা চলিল। গাড়ীর উপরে শধ্যা-জুব্য, 
বস্ত্র, বাক্স, পানের ভিব|, পিক্দানি প্রভৃতি ঘর-বনতের 


দ্রব্যাদি । বারাণ্ডা হইতে প্রতিবেশীরা বরকে আশীর্বাদ ৬৮ 


করিতে লাগিল। মা-সে নিজ্ত সম্পত্তি হইতে কিছু টাক! 
খরচ করিয়া সম্যানীদের জন্য বেশ বড় একটা সিদে পাঠাইয়া 
দিলেন। 

মংব্যু মহাশয় নর “আপনারা অন্গমতি করুন 
বাবাজীকে নিয়ে যাই । অন্ন প্রস্তুত 


~~ 


২য় সংখ্যা | 


বারাণ্ডার দাওয়ায় স্ত্রীলোকের! নৃতন কাঠের পান্রে 


পায়সান্ন রাখিয়াছিলেন। বরকন্া তাহার সম্মুখে উপবেশন 
করিল। 
প্রধান মহাশয় বলিলেন-_-“এবার দুজনে আহার 


করে! | ছিঃ মা, লজ্জা! করে না।” 
রাত্রির প্রারস্তেই বাসর-ঘরের ছাদে বৃষ্টিধারার ন্থায় 








প্রস্তর বর্ষণ হইতে লাগিল। দম্পতিষুগল তখন ফুলশঘ্যায় 
শয়ন করিষা কথোপকথনে নিযুক্ত । হাসিঘা মা-পান্‌ বলিল 
“আইবুড়োরা এসেছে।” 

“অনেকদিন ভেবেছি আমিও একদিন এই বাড়ীর ছাদে 
ঢিল ছাড়বো ৷” 

শ্যাঃ।” 


রাস্তায় মং-ংমে বলিল “আর নয ছাদ ভেঙ্গে যাবে। 
গ্রামভাটীট। আদায করে চল আমার বাড়ী গিযে দুবাজী 
খেলা যাক !”* 
(সমাপ্ত ) 
ভশ্রশচন্দর চট্টোপাধ্যায় । 


আলোচন! 
মীরাবাঈ। 


গত আঁশ্বিন সংখ্যা প্রবাদীতে প্রযুক্ত যাঁমিনীকাস্ত সোম মহাশয় 
“মীরাবাঈ” শীর্ষক নিবন্ধে এ ভক্তিমতী হিন্দুনারীর জীবনবৃত্তান্ত 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । “ভক্রমাল” এবং অঙ্ক হুঃএকখানি বৈষ্ণবগ্রন্থে 
সামান্তভাবে মীরাবাঈ-এর জীবনেতিহান বিবৃত হইয়াছে বটে, 
কিন্তু সোম-মহাশয় যেরূপ বিশদভাবে তাঁহার আলোচন!। করিবার 
প্রয়াস পাইয়াছেন, দুঃখের বিষয়, আমরা অন্তত্র সেরূপ প্রয়াস দেখিতে 
পাই না। ইহাতে তিনি সকলেরই ধশ্যবাদভাজন হইয়াছেন । 

বলা বাহল্য, প্রবন্ধটি অতি মনোষোগ-সহকারে পাঠ করিয়াছি এবং 
তাহাতে বখেই আনন্দ পাইক্সাছি। কিন্তু কএকটি স্থলে ভক্তমালে বর্ণিত 
ঘটনা-পরম্পরার সহিত অনৈক্য দেখিতেছি। অবশ্য, কোন্‌ ঘটনাগুলি 
সত্য এবং কোন্গুলিই ব| পরবর্তকীলের লেখকবর্গের কল্পনা প্রস্থত, 
তাহ বর্তমানক্ষেত্রে স্থির নিরূপণ করা! একবপ অসম্ভব। কিন্তু এই 
, অনৈক্য নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে বলিয়। তাহাদের উল্লেখ কর! কর্তব্য-বোঁধ 


7 করিতেছি । 
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Upper Burma” নামক সুবৃহৎ আন্থ হইতে এই গ্রন্পটির অধিকাংশ 

উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি-- 

বর্িঃ পালি, সংস্কৃত ও বাংল! ভাষার হুপত্ডিত_মোলমিন্-নিবাঁসী শ্রসণ 

যুক্ত অগ্রবশে বিদ্যা বিনোদ মহাশয় এই গল্পটি পাঠ এবং অনুমোদন 

. করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন । মৌলিক বর্শিগান দুইটি ও 
পত্রখাদির অস্থ আমি তাঁহার নিকট ধ্রণী। লেখক। 


২৩১৩ 


আলোচনা 





১৭৭ 

(ক) সোম মহাশয়ের প্রবন্ধে শীর।ঝাইঈ-এর |জন্স্থ!ন কুড়কী গ্রাম 
বলিয়া! লিখিত হইয়াছে। 'ভক্তমালে' দেখিতেছি, মীবাঁবাঈ-এর জন্ম- 
স্থানের নাম মেরতা গ্রাম । 

(থ) সোম-সহাশয়ের প্রবন্ধে লিখিত আছে যে উ্দাগিরিধর 
লালজীকে দেখিতে চাহিলে, মীরাবাঈ-এর আকুল-আহ্বানে তিনি 
তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন । মহলে পরপুরুষ প্রবেশ করিয়াছে 
সংবাদ পাইয়া জুদ্ধ রাণা মীরাবাঈকে অশেষপ্রকার ভ্দনা করিয়া 
তাহার প্রেমাম্পদকে দেখিতে চাঁহেন। নৃসিংহমুর্তিতে প্রকটিত 
মীরার ইষ্টদেবের দেখ পাইয়! মুঙ্ছিত হন। এবং সেই রজনী হইতেই, 
সর্প, বিষ প্রভৃতির দাঁহাষ্যে মীরার প্রাণ নাশ বরিবার ভন বহু ঝর্থ 
চেষ্টা করেন। 

কিন্তু ‘ভত্তমালে’ আছে যে 'প।ৎসা আকবর তাঁনসেন সহ বৈষৎবেশে 
বাঈজীর গৃহে আসিয়া তাঁহার গান শুনিয়া মোহিত হন। তিনি 
নগর ত্যাগ করিলে প্রকাশ পায় যে মহলে পব-পুরষ প্রবেশ করিয়াছিল? 
ইহাতে রাণা 


স্পা 


বধূ ত্রষ্টা হৈল বলি ক্রোধাবিষ্ট হৈয়া। 
ছুটিয়। কাটিতে গ্নেল! তরবারি লৈয়া। 


+ * 
বিষ-আদি খাওয়াইল, কিছুই ন! হয়। 
হরির ভকতঙজ্দনে বিশ্ব কে করয়! 
এবং ফলে 

বৈষ্ণব আসিতে যবে বারণ করিল। 
বাইঈজী অন্তরে কিছু ক্ষোভিত হইল! 
গৃহ হৈতে নিকাশিল! গেল! বৃন্দাবন 
(গ) নোস-মহাশয় লিথিয়াছেন যে বৃম্বাবন-ধামে মীরাবাঈ 
শ্রীতীবগো স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। 'ভক্তমালে? আছে, মীরাবাঈ 
্রক্টরূপগোম্বামীর সহিত এরূপ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাহাই 
যুক্তিযুক্ত এবং সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে । 
বৃন্দাবনে শিয়। বাই আনন্দে মগন । 
বাঞ। হৈল শ্ৰীক্প গোস্বামী দরশন £ 
প্রমন্মঘ-সথন সরকাঁর । 


মীরাবাঈ ও জৌনপুর-প্রলঙ্গ । 


আব্বিনের প্রবাদীতে সীরাবাই প্রসঙ্গে (৫৭৫ পৃঃ ওয় প্যার। ) আছে 
“১৫৪৫-১৫৬৪ সম্বতের মধ্যবত্তী সময়ে সীরাবাঈর জম্ম হয়” আবার 
শেষ প্যারায় (৫৮১ পৃঃ) আছে “৫৬ বংসর বয়সে ১৬২০-১৬৩০ ময্তের 
মধ্যবর্তী সময়ে মীরাবাঈ দেহত্যাপ্র করেন” ১৫৫৫-৬০ মধ্যে জন্ম 
হইলে ১৬২০-৩. পৰ্য্যন্ত ৬০-৭৫ বৎসর হয! 

বিক্রমজিত বেশী দিন সীরাবাইকে কষ্ট দিতে পারেন নাই। রাণ! 
সংগ্রাম ১৫৩* খৃষ্টাব্দে দেহত্যাপপ করেন। তাহার বহু অপত্যের মধ্যে 
প্রথম ও দ্বিতীয় তাহার জীবিতাবস্থায়ই মারা যান। তৃতীয় রত্ব সিংহ 
অল্পকালই রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন । পরে চতুর্থ বিজ্রমজিত রাণা হন । 
ফরিস্তার মতে ৯৩৮ হিজরায় (ডিসেম্বর ১৫৩১---দানুয়ারি ১৫৩২ খ্রীঃ ) 
গুর্জরাধিপৃতি বাহাছুর শাহ চিতোর ধ্বংস করেন। প্রবন্ধে প্রকাশ 
যে চিতোব ধ্বংস মীরার নির্বাসনের পর । অতএব বোধ হয় মীরা 
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অত্যাচাঙ্সী ও নিষ্ট,র দেবরের ভয়ে বিভ্রমের সিহীসন- 
প্রাপ্তির পরই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছার চিতোর ত্যাগ করেন। অকবর 
চিতোরে , মীরার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন ন! -প্রথমতঃ চিতোৌর 
তাহার প্রধান শক্রর বাজধ।নী, হ্িতীয়তঃ মীরা যখন চিতোবে তখন 


১৯৭৮ 


প্রবাশী- অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


AANA MANOA NOE PASIAN ASLAN স্পাসিপখ FIONN EE সির ET NN পাসি ই পাস লচ + ত দিও সালা লাখ তা সখি 


অৰুবরের লম্মই হয় নাই । মীরার শেষ জীবনে, বৃন্দাবনে, অকবরের 
সহিত সাক্ষাৎ সম্ভব বটে কিন্তু সাক্ষাতের কোন প্রমাণ নাই) তানসেন 
" অকবরেব চাকরী ৯৮১ হিজরা (১৫৭৩ খৃঃ) কাছাকাছি কোন সময়ে 

পান। মীরার তুলদীদাসের উপদেশ গ্রহণ সম্ভব নহে। কবিতার 
ভাবে বোধ হয় চিভোর ত্যাগ কন্পিবার পূর্ব্বে তুলসীর মতামত জিজ্ঞাস 
করিতেছেন, কিন্তু তুলসীর জন্ম ১৫৩২-৩৩ খ্রীঃ) অর্থাৎ চিতোর ধ্ব"সের 
এক বংসর পরে , তথন মীবার বযস ২৯ ৩* বংদর। 

জৌনপুর প্রসঙ্গে আছে (৫৮৫ পৃঃ ৩য় প্যারা) “শাকী বংশের 
প্রতিষ্ঠাকাল ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দ । অকবরের রাঞ্জত্বকালের পুর্ব পথ্যন্ত 
প্রায় শত বর্ষক।ল-_-এবংশ বরাবর স্বাধীন ছিল।* ১৩৯৭" হইতে 
অকবরের সিংহাসনপ্রাপ্তি (১৫৫৬ খ্রীঃ) ১৫৯ বংদর হয়। ফরিপ্তার 
মতে মহমুদ্র তৌগ লক্‌ ৭৯৬ হিজ্রায় (১৩৯৪ প্রঃ) আপনার পিতার 
প্রধান মন্ত্রী খোঁজ! সরবরকে থান-জাহ্‌। ও পরে মলিক-উশ-শর্ক ( পূর্ব 
দেশের রাজ!) উপাধি দিয় আপনার রাজ্যের পূর্ববাংশের শসনকর্ত। 
করেন। খোজা, প্রভুকে দুর্বল দেখিষ! স্বাধীন হয়। ১৩৯৯ গ্রী্ান্দে 
তাহার মৃত্যুর পর তাহার পালিত পুত্র মুবারক রাজ হয় ও এই বংশ 
১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করে। ১৪৭৬ খৃঃ সিকন্দর লোদী হুসেন 
শকীকে তাঁড়াইয়। রাজ্য কাঁড়িযা লয়েন। »৭২ হিজরা ( ১৫৬৪-৫ ) খৃঃ 
অকব্র জৌনপুব গিয়াছিলেন। সেই দমযে আপন সেনাপতি মুনজম খাঁ 
খান-খানাকে একটি পুল প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করেন। 

মুননদম থা] ( মূযী ৰা নহে) যে পুল প্রস্তুত করেন তাঁহার গায়ে 
তারিখ-লেখ৷ একটি কবিতা আছে। ইহাতে জানা যায় ৯৭৫ হিজর! 
(১৫৬৭-৮ খৃঃ ) পুল শেষ হয়। এই যুনজম থ। বাঙ্গালীর ইতিহীদের 
প্রসিদ্ধ খান-খান"।| ইনিই দাউদের নিধনকর্ত। ও বঙ্গবিজেতা। 


আনমৃতলাল শীল। 
নমঃশূদ্রের উচ্চশিক্ষা । 


কার্তিক মাসের প্রবাসীতে “নমঃশুত্রের উচ্চশিক্ষা” শীর্ষক মন্তব্যে ' 


নমঃশৃদ্র ছাত্রদিপের পাঁশের সংখ্যা, যাহা "নসঃপুদ্র-হিতৈধী” হইতে 
উদ্ধত করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। এবংসর যে-সকল নমংশূত্র ছাত্র 
পাশ করিয়াছে তাহার সংখ্য প্রবেশিক] পরীক্ষার ৩৯ জন; আই, এ 
৭ জন; আই, এস্‌, সি ১ জন; বি-এ, ৪ জন; বি, এস, সি ১ জন; 
এতস্তিম এম, এও ১ জর পাশ করিয়াছেন। 


আযাদবচন্তর দাস, 
চাদসী ডাক্তার। 


“বিরহ ভাবিয়া কান্দে দুহু দোহ।' কোলে” 

দেখা-ভিক্ষ। দিতে তুমি যখন আস প্রিয়া 

বিরহেরই ভয়ুভাবনায় ভরে সকল হিয় 
নিমেষ-পাতের আগেই বুঝি স্বপন যাবে টুটে, 
আবার দেখা এই জীবনে জুটেই কি না জুটে; 
খিলন-ক্ষণে বিরহেরই ব্যথায় ভরে বুক, 

হাসতে গিষে কায়া আসে এ বড় কৌতুক ! 

শ্রীল 


তিন্বতরাজ্যে তিন বৎসর 


তৃতীয় অধ্যায় | 
তিব্বতীয় নিষ্ঠুরতার পূর্ববাভাষ । 
আনি যখন দাঞ্জিলিংএ সাবদুংলামার নিকট তিব্বতী- 
ভাষ। শিক্ষ। করিতাম, তথন তাহাব নিকট তিব্বতের এক 
সাধুলামার জীবনের করুণ কাহিনী শুনিয়াহিলাম | সাবছুং 
লাম! তিব্বতে এই ব্যক্তির নিকট বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা 
করিতেন; তার নাম ছিল, সেংচিন দোরজিচান। 
এই ব্যক্তি দলাইলামার সহকারী লামার শিক্ষক ছিলেন। 
সমুদায় তিব্বত রাজ্যে এই সাধু ব্যক্তির ন্তায় আর কেহ 
জনদাধারণের অধিক ভক্তির পাত্র ছিল না। বন্ধুবর 
শরৎচন্দ্র দাস তিব্বতে এই ব্যক্তির শিক্ষাধীনে কিছুকাল 
ছিলেন। শরত্বাবু ব্দিও এই লামার সংশ্রবে অধিক দিন 
আসেন নাই, কিন্ত তাহার এই পরিচয়ের ফল বড়ই 
শোচনীয় হইয়াছিল। শরত্বাবু তিব্বত হইতে আসিবার 
অব্যবহিত পরেই তিব্বতরাজ্যে রাষ্ট্র হইল যে শরত্বাঁবু 
ইংরেজের চর হইয়। তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছিলেন । 


সপ 


এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র যে তিন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা_/ 


পরোক্ষভাবে শরংবাবুর সহায়তা করিয়াছিলেন তাহাদের 
কয়েদ করা হইল। এই তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন 
তাহাকে রাহাঁদান সংগ্রহ করিয়। দেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি 
শরত্বাবুকে গৃহে স্থান দেন, তৃতীয় এই সাধুলামা । 
ইহাকে কারাগারে দিযাই নিরত হয় নাই--এই নিরপরাধ 
সাধু ব্যক্তিকে মিথ্যা অপবাদে অতি নিষ্টূরভাবে হত্যা কর। 
হয়। আমার বন্ধু সাবছুংলামার নিকট এই ম্হাত্মার 
জীবনের বিষয় শ্রবণ করিয়! যথার্থই আমি মুগ্ধ হইয়া 
গিয়াছি। ইহার বৌদ্ধধর্ধে যে কিপ্রকার বিশ্বাস ও ভক্তি 
ছিল তাহা বলিয়া শেষ কর1 যায় না । ভক্তি প্রীতি যদি 
কাহারও প্রতি উচ্ছ সিত হয় তবে এই ব্যক্তির প্রতি হইতে 
পারে। যে-ভাবে এই মহাত্মা নিদারুণ মৃত্যুকে বরণ 
করিষাছিলেন, তাহা বাস্তবিক দেবোচিত। সাবদুংলামার 
নিকট আমি যাহা শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা নয়। 
আমি যখন ছদ্মবেশে লাসায় ছিলাম তখনও বিশ্বস্ত 


আলি” 


২য় সংখ্যা] 


AACA SANNA ANA OA NSA 


ব্যক্তিদের মুখে এই কাহিনী শুনিয়াছি। শরৎবাবু তিব্বতে 
গিয়াছলেন, এই গুজব রাষ্ট্র হইবামাত্র লামা সেংচিন 
দোরজিচান বুঝিলেন যে তাহার মৃত্যু সন্নিকট। তাহার 
_বন্ুর! তাহাকে বলিতে লাগিল, “শরৎবাবুর সহিত সংশ্রব- 
হেতু আপনি ঘোব বিপদে পতিত হইলেন, আপনি কি 
করিয়া রক্ষা পাইবেন জানি না» তিনি উত্তর করিলেন, 
“প্রাণ যায় যাবে, আমি আমার কর্তব্য পালন করিঘাছি, 
বৌদ্ধধন্প্রচার আমার জীবনের ব্রত; আমি কি তিব্বতের 
লোক ছাড়া আর কাহারও নিকট আমার ধর্মের কথা 
বলিব না? বিদেশীর নিকট বলাতে দোষ কি? শরত্বাবু 
‘চর’ কি “বৌন্ধন্মচোর জানি না। যাহা আমার 
উচিত বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহাই করিয়াছি ।” বাস্তবিক 
এই বৌদ্ধদাধুর প্রাণের একান্ত বাসনা ছিল, যে, যাহাতে 
দেশবিদেশে বৌদধন্ম প্রচারিত হয। বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি 
ভারতবর্ষে-এই ধর্মের বিলয় কেন হইল স্মরণ করিয়া 
কত ক্ষোভ করিতেন, এমন কি তাহার কয়েক জন শিষ্যকে 
ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে ঘুম্পাল মন্দিরের 
তিব্বতী লামা আমার শিক্ষক মহাশষ অন্ততম। জাপানে 
প্রচারোৎসাহী ধর্মাত্ম। অনেক আছেন; তিব্বতে এভাব 
একান্ত বিরল। বাস্তবিক সাম্প্রদায়িক ক্ষুদ্রতা ইহার 
প্রাণে ছিল না । ইহার উদাব মত তিব্বতের অভিজাত 
কুলেব বড় প্রীতিকর ছিল না।--ইহার শক্ররও অভাব 
ছিল না,। ছিদ্রান্বেষী শক্রগণ ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া 
ফিরিতেছিল। এই সময় শরতবাবু-সংক্রাস্ত কথ! তাহাদের 
বড় মনোমত বোধ হইল। সেংচিন দৌরজ্িচানের বিপদ 
ঘনাইয়া আসিল। শরতবাঁবুর তিব্বত-বাঁস প্রচারিত হইবাঁ- 
মাত্র সেংচিন দোর্জিচানের প্রতি প্রাণদপ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হয। 
১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের এক দিবসে সাধুলামাকে হত্যা 
করা হয়। তাহাকে কনবোব ( তির্বতে ব্রহ্মপুত্রের অপর 
-*নাম) জলে নিমজ্জিত করিবার আজ্ঞা প্রচারিত হয়৷ 
আমার বন্ধু সাবদুংলামা এই করুণ দৃশ্যের বর্ণনা করিতে- 
করিতে চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেন, সেই দৃশ্য আমার 
চক্ষে 'আজও ভাসিতেছে, আমিও বড়ই ক্ষোভের সহিত 
সেংচিন দোরজিচানেব মৃত্যুর বথা স্মবণ করিতৈছি। সে 
দিনের কথা স্মরণ করিলে আজও আমাব প্রাণ ব্যথিত হয় 


তিব্বতরাজ্যে তিন বৎসর 





১৭৯ 


LANA AANA AAA AN NAN বাসি সিসির সরা সি ANNA 


যেদিন ব্র্ধপুত্রের (কনবোর ) কুলে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরের 
উপর শান্ত সমাহিত ভাবে উপবেশন করিয়া লামাশ্রেষ্ট ধর্শ্ম- 
পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন, চারিদিকে রোরুদ্যমান 
ভিব্বতবাসী তাহাকে ঘিরিয়া, হাহাকার করিতে লাগিল। 
সে সাধুব কোনদিকে জক্ষেপ নাই-ধ্যানী বুদ্ধের স্তায় 
প্রশাস্ত মনে তিনি ধ্যানস্থ। মৃত্যুর সময় নিকট হইলে 
তিনি ঘাতকর্দিগের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমি প্রস্তুত 
হইয়াছি, এইটুকু পাঠ করিয়া, আমাব এই অঙ্গুলি উর্দ্ধে 
তুলিয়া তিনবার সঙ্কেত করিব, অমনি তোমরা আমায় 
নদীর জলে নিক্ষেপ করিবে ।* ঘাতকেরা সুদৃঢ় রজ্জু দিয়া 
তাহার দেহ বন্ধন করিল! চারিদিকে দর্শকগণ ব্যাকুল হইয়া 
উঠিল, তাহার! ভীষণ তরক্গাপ্মিত কনবোর ফেনিল জলের 
দিকে তাঁকাইয়! হাহাকার করিয়া উঠিল, চক্ষের জলে 
তাহার! ক্রমে দৃষ্টিশক্তি হারাইল, সেই ভীষণ দৃশ্ঠ দেখিবার 
শক্তি আর থাকিল নাঁ। তাহাদের সকলের পুজনীয়, 
সকলের নমস্য সাধুর জীবনের এ শোচনীয় পরিণাম 
তাহাদেব প্রাণকে দগ্ধ করিতেছিল। লাম! যেই উর্দ্ধে হাত 
উত্তোলন করিলেন, অমনি তাহাদের ক্রন্দনের রোল গগন 
ছাইয় ফেলল, "হায় এখনই ত সব শেষ হইবে!” “হায় হায় 
কি হইল ?” এই রব সকলের মুখে। ঘাতকদিগের আজ হাত 
কাপিতেছে, তাহাদের পাষাণবক্ষ ভেদ করিয়া আজ অশ্রু 
চক্ষে দেখা দিয়াছে, আজ তাহার! কর্তব্য সম্পন্ন করি.ত 
কাতর,_ সেংচিন দোরঞ্জিচান স্থিরকঠে আবার বলিলেন, 
“আর কেন তোমর। 'বিলম্ষ করিতেছ, আমারও সময় 
হইয়াছে, ত্ববায় আমাষ জলমগ্ন কর ।” তাহার! অশ্রুসিক্ত 
মুখে কর্তব্য পালন করিল, লামার পৃষ্ঠদেশে প্রকাণ্ড এক 
প্রস্তর বাধিয়া দড়ি ধরিয়া জলে নিমজ্জিত করিল । কিয়ৎক্ষণ 
পৰে তাহার মৃতদেহ জল হইতে উঠাইযা লইল- সকলে 
সবিস্বয়ে দেখিল প্রীণবায়্‌ তখনও বহির্গত হয় নাই । আবাব 
তাহাকে নদীর জলে ডুবাইযা দিল। আবার তুলিয়া দেখে 
তখনও তাহার প্রাণ ষাঁষ নাই। এই সময় দর্শকবৃন্দ 
কোলাহল “করিয়া উঠিল, "এ সাধুব মৃত্যু নাই তোমরা 
আর ডুবাইতে পাবিবে না, ছাড়িয়া দাও ছাড়িয়। দাও” 
ঘাতকের! কিংকর্তব্যবিষ্ঢ হইয়া দাড়াইয়া রহিল। কি 
আশ্চধ্যেঘ্ধ ব্ষষ তখন লামা কিঞ্চিৎ প্রকুতিস্থ হইযা ধীরে 





১৮৪ 





ANA 


ধীরে বলিতে লাগিলেন, “তোমরা আমার জন্ত শোক করিও 
না, আমার পৃথিবীর কার্ধ্য শেষ হইয়াছে, আমি আনন্দের 
সঙ্গে মরিতেছি, আমার শুভদিন আসিয়াছে, তিব্বতে বৌদ্ধ- 
ধর্শ্মের জয় হউক, আমি আর কিছু চাই না, এইবারে আমায় 
ডুবাইয়া দাও আর দেরী করিও না।” 

এইবারে ঘাতকেরা দেহ তুলিয়া দেখে যথার্থই তাহা 
প্রাণহীন হইযাছে। তখন তিব্বতী প্রথানুসারে মৃতদেহ 
খণ্ডবিধণ্ড করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া সকলে কাদিতে- 
কাদিতে গৃহে ফিরিয়া গেল । আমি ঘেদিন সাবছুংলামাঁর 
মুখে এই কাহিনী শুনিলাম, সে দিন হইতে ইহা আমার 
প্রাণে গাথা আছে। আমি যে তিব্বতযাত্রী। আবার 
আমার জন্যই বা এমন করিয়া কাহাকে জীবন দিতে হয়, 
কেজ্জানে? 


চতুৰ্থ অধ্যায় 
ছলনা যাত্রারস্ত। 


১৮৯৮ সালের প্রথম দিবসে সুপ্রভাতে উঠিয়া আমি 
যথারীতি ধর্শপুস্তক পাঠে এবং ধ্যানে কাটাইলাম। 
আঙ্জিকাব দিন আমার সার্থক হউক-_-এই আমার প্রার্থনা । 
জাপানের জঘ হউক । জাপানের মহিমান্বিত সম্রাট এবং 
সম্ীজ্বীর দীর্ঘ আযু, এবং সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করিয়া 
আজিকার দিন ধন্য করিলাম । সমুদায় বৎনরট। ভিব্বতীভাষা 
শিক্ষার অতিবাহিত করিলাম । বংসরান্তে দেখিলাম, কি 
লিখিত, কি চপিত-_তিব্বতীভাষা আমি একপ্রকার আয়ত্ত- 
করিয়া লইষাছি -অতএব তিব্বতযাত্রায় আর বিলম্ব করা 
উচিত নয়। যাত্র/-বিষয়ে স্থিরংকল্প হইলাম। এখন 
কোন্‌ পথে যাতা! শেফ সেই বিষয় লইয়া শরত্বাবুর সহিত 
পরামর্শ চলিতে লাগিল। দাবজিলিং হইতে তিনটি পথ 
দিয়! তিব্বত-বাঁজ্যে গমন করা যাষ। প্রথম খামুবু রোং 
অর্থাৎ পীচ উপত্যক। দিষ!, দারজিলিং হইতে নরাটং 
দিয়া পূর্বে কাঞ্চনজজ্ঘ।র অপর দিক দিয়া। তৃতীয় সিকিম 
দিয়া কামলাজোৎ দিযা বরাবর একেবাবে লায়া। এই 
তিনটি পথেই তিব্বতের সীমানায় সশস্ত্র প্রহরী দিবারাত্র 
পাহারা দিতেছে; সুতরাং প্রবেশ অসম্তব। শরৎবাবু 
বলিলেন নরাটঘ্পথে গিয়া প্রহরীকে অনুনয় .বিনয় 


প্রবাসী-__অগ্রহায়িণ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


করিয়া বলিলে সে হয়ত জাপানী ধশ্মশিক্ষার্থী বলিয়া আমাকে 
ছাড়িয়া দিতে পারে। কিন্তু এ-প্রস্তাব আমার মনঃপূত হইল 
না। আমি স্থির করিলাম নেপালের পথ দিয়! তিব্বতে 
প্রবেশ করিব। নেপাল ভগবান বুদ্ধের চরণ-রেখুলাভে 
পবিত্র দেশ,_বৌদ্ধ-স্থৃতিপূর্ণ,_বৌদ্ধগ্রস্থের অমুল্য- ৮ 
ভাগ্ডার,-সেই রমণীয় নেপালরাজ্য আমার গন্তব্য 
স্থান হইল। কিন্তু হঠাৎ কি করিয়া দারজিলিং ত্যাগ 
করি। দাঁরজিলিংএ বিস্তর তিব্বতীর বাপ, তাহারা 
সকলেই শুনিয়াছে তিব্বতযাত্রার জন্য আমি তিব্বতীভাষা 
শিক্ষা করিয়াছি । তাহারা ষদি ঘুণাক্ষরে জানিতে পারে 
আমি ভিব্বতে যাইতেছি, তাহা হইলে হয় আমায় হত্যা 
করিবে, না হয় আমার তিব্বতে ধরাইয়া দিয়! প্রচুর 
পুরস্কার লাভ করিবে । অতএব যে-কোন প্রকারে হউক 
তাহাদের চক্ষে ধূলি দিতে হইবে। ইহা স্থির করিয়া 
যাত্রার পূর্বে দারজিলিংএ প্রচার করিয়া দিলাম “দেশ 
হইতে সংবাদ আসিয়াছে আমার এখনই জাপানে ফিরিয়! 
যাইতে হইবে ।” এই বলিয়া সকলের নিকট বিদায় 
লইলাম। শরৎবাবু ভিন্ন প্রকৃত কথ! কেহ জানিত না। 
যাত্রার পূর্বে আমার স্বদেশী বন্ধুগণ, হিগো! ইতো প্রভৃতি 
আমায় ৬৩৪ টাকা পাঠাইয়া দিলেন। তাহাই আমার পথের _, 
সম্বল হইল। 





শ্রীহেমলতা দেবী । 


লা পাশা 


শোধবোধ 


(মোপানার গল্প হইতে ) 


আমি পোনর-বচ্ছব ভিরলঞে যাইনি । সেখানে আমার 
বন্ধু স্যাবভালের বাড়ী; প্রুসিয়ানেরা যখন ফ্রান্স আক্রমণ 
করে তখন তাব বাড়ী ভেঙে দিয়ে গিয়েছিল; সে এখন 
আবার তা সারিয়ে নিয়েছে। তাব বাড়ীতে. গিষে <" 
শীকার করে বেড়াবার জন্তে আমায় সে নিমন্ত্রণ করেছিল; 
তাই আবার এখানে এসেছি । 

এই জায়গাটার সঙ্গে আমার খুব ভালবাসা হষে- 
গিয়েছিল। এক-একটা জায়গায় এমন একটা মোহিত- 
কর! সৌন্দর্য্য থাকে যে লোকে যে-আবেগের সহিত তার 


তয় সংখ্যা ] 


NANA সিপিস্পাস্সিা 


প্রের়সীকে ভালবামে সেইসব জায়গার ওপরও ঠিক সেই- 
রকম টান হয়। যে-সব লোককে প্রকৃতির সৌন্নধ্য এই- 
রকমে মুগ্ধ করে, এক-এক জাধগার হয় একটা ঝরণা 
নয় একটা বন কিম্বা একটা জলা অথবা একটা পাহাড় 


সদ ঠিক যেন একটা আনন্দ-উৎসবের স্মৃতির মতন কোমল- 


ভাবে জড়িরে তাদের মনের মধ্যে জমা হয়ে থাঁকে। 
কবে কখন একদিন উজ্জ্বল আলোকের মোহিনী মায়ায় 
সঙ্জিত, হয়ে একটা পুষ্পিত বন বা নদীর ঘাট চোখে 
পড়েছিল কিন্তু তার ছবি মনে আকা হয়ে থাকে এবং 
সময়ে-সময়ে বার-বার তার কথা মনে পড়ে । যেমন পথে 
ঘাটে বা মেলায় কোনো অচেনা সুন্দরী কোনো এক 
বসন্তের প্রভাতে চোখের উপর আনন্দ বুলিয়ে মনের 
মধ্যে অতৃপ্তি জাগিয়ে হঠাৎ মিলিয়ে যায, কিন্ত তার 
স্মৃতি কধনে! ভোলা যায় না । 

ভিরলঞের সকল-কিছুই আমার ভালবাসার ছিল-_ 
তাঁর ছোট-ছোট বনের ভিতর দিয়ে সরু সরু পৌভাগুলি 
শিরা ধনীর মতন জমিতে ক্ষেতে রসরক্ত জুগিয়ে ফেরে । 
জলায়-জলায় কত মাছ, কত পাধী। চমৎকার! 

আমি আনন্দমনে পাখীর মতন উড়ে চলেছিলাম, 
আমার কুকুর ছুটি আগে-আগে শীকার খুঁজে ফিরছিল এবং 
বন্ধু স্তারভাল আমার ডাইনে কিছুদ্ুরে রসুন ক্ষেতের 
ভিতর দিয়ে চলছিল । একটা বনের মোড় ফিবেই আমার 
চোখে পড়ল একটা পোডো বাড়ী। 

তখনই আমার মনে পড়ে গেল এই বাড়ীটার ষে ছবি 
আমি ১৮৬৯. সালে দেখেছিলাম-_লেপাপ্পোছা ঝকঝকে 
পরিষ্কার? বাগানঘেরা দরজার সামনে মুরগী হাস পারা 
চরছিল। পোঁড়ো বাড়ী তার ভাঙাচুরে! কঙ্কালসার দেহ 
নিয়ে দাড়িযে আছে এর চেয়ে শোকাবহ দৃষ্য আর কিছু 
নেই। আমার মনে পড়ল একদিন আমি যখন অত্যন্ত 
= ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তখন এই বাড়ীর গিপ্প আমায় আদর 
করে কফি তৈরি করে খাইয়েছিল। সেইদিন স্তারভালের 


কাছে এদের পরিচয় শুনেছিলাঘ__বাঁড়ীর কর্তা চোরা 


শীকারী ছিল, চুরি করে শীকার করতে গিয়ে পুলিশের 
গুলিতে মারা পড়ে ; তাদের ছেলেটিকে আমি দেখেছিলাম, 
ঢেঙা একহারা কোয়ান,-_দু'দে চোরা-শীকারী বলে তারও 


শোঁধবোধ 
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খ্যাতি রটে গিয়েছিল; এইজন্ত তাদের লোকে বলত 
বুনো । . 

আমি স্তারভালকে ডাক দিলাম । সে তিন টপকে 
আমার কাছে এলে আমি তাকে বুনোদের কথা জিজ্ঞাসা 
করলাম । তখন নে এই গল্পটি বললে ।- 

জারমানীর সঙ্গে ফ্রান্সের যখন লড়াই বাধল, বুনে! 
ছোকরার বয়স তখন তেত্রিশ । সে মাকে বাড়ীতে একলা 
ফেলে নৈন্যদলে ভন্তি হয়ে যুদ্ধে চলে গেল ৷ বুড়ীর জন্যে 
কেউ বড় একটা বেশী আহা করলে না, কারণ লোকে 
জানত যে তার অবস্থা বেশ সচ্ছল গোছালো। বুড়ী 
গায়ের এক টেরে বনেব ধারে নিরালা বাড়ীতে একলাই 
থাকত। এতে তার ভয় লাগত না, তার বাড়ীর মরদদের 
মতন তারও মুরদ কম ছিল না; টেঙা! একহারা পোক্ত 
রকমের জোরালো মেয়েষানুষ সে, সে কারুর সঙ্গে 
রসিকতাও করত না, কারুর রপিকতা৷ বরদাস্ত করত না । 
গেঁয়ো মেয়েরা হাসি-তামাপার অবসর পায় না, সেটা 


" পুরুষদের কাজ; মেয়েদের একঘেয়ে কষ্টের জীবন তাদের 


ম্লান আর সন্কীর্ণ করে তোলে, তাইতে তাদের মুখ কঠোর 
হয়ে ওঠে এবং হাসিতে তাদের মুখ একটুও উজ্জ্বল হয় না । 

বুনো বুড়ী একলাটি তার দিন গুজরান করত । হপ্তায় 
হ্যায় হাটের দিন খাবার-দাবার কিনতে একবার মাত্র 
গায়ে টুকত। শীত পড়াতে চারিদিক বরফে ছেয়ে গেল; 
নেকড়ে বাঘ বেরিয়েছে বলে শোনা যেতে লাগল । বুড়ী 
হাটে-মাঠে যাবার সময তার ছেলের চোরা-শীকারের সঙ্গী 
একটা মচেধরা ক্ষয়া-কুদোর বন্দুক হাতে করে নিয়ে যেত! 
সেই লম্বা বলিষ্ঠ কঠোর প্রকৃতির বুড়ীকে একলাটি গম্ভীর 
মুখে বরফের উপর দিয়ে আস্তে-আস্তে বন্দুক নিয়ে যেতে 
দেখলে গাটা কেমন ছমছম করে উঠত। 

একদিন গাঁয়ে জারমানরা এসে পড়ল ৷ তার! ভাগ করে 
গীয়ের লোকের বাড়ী বাড়ী বাসা নিলে, যার যেমন অবস্থা 
আর যার বাড়ীব যেমন ওসাব তাঁর বাড়ীতে তত জন। 
বুনো-বুড়ীব অবস্থা ভালে! বলে তার ভাগে পড়ল চার জন 
_ লম্বা চওড়া জৌধান, ধপধপে ফরসা, মুখ-ভর চাপঘাড়ি, 
নীল চোখ এবং যুদ্ধের হয়রানি হটরানি সত্বেও দিব্যি মোটা 
মোটা; সদ্য-জয়-করা দেশে এসেও তাদের ব্যবহার বেশ 
শান্ত মিষ্ট রকমেরই। তারা তাদের বুড়ো আশ্রয়দাত্রীর 
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খুব খাতির করেই চলত এবং যতটা পারত তার মেহনত 
ও খরচ বাঁচাতে চেষ্টা করত । 


তাদের চারজনকে প্রায়ই দেখা যেত সেই ঠাণ্ডা কন্‌ 
কনে বরফজমা দিনেও কুয়োর ধাবে দাড়িয়ে খালি গায়ের 
উপর বরফের মতন ঠাণ্ডা কন্কনে জলের আছড়া দিয়ে 
স্বান করছে, ঠাণ্ডা লেগে গা এমন লাল হয়ে উঠত যে 
মনে হত তাদের গোলাপী রঙের চামড়া ফেটে এখনই 
যেন রক্ত বেরুবে ৷ কখনো বা তাদের দেখতে পাওয়া যেত 
কেউ রান্নাঘর নিকুচ্ছে, কেউ কাঠ চেলাচ্ছে, কেউ তরকারী 
কুটছে, কেউ কাপড় কাঁচছে--যেন চারটি সুবোধ ছেলে 
বুড়ো মায়ের ঘ্রকন্নীর নকল কাজ করে দিচ্ছে। 

পরের চার ছেলেতেও বুড়ীব নিজের এক ছেলের 
অভাব পোঁরাতে পারেনি, বুড়ী সদাই তার ছেলের কথ! 
ভাবত--সেই শালের কৌড়ার মতন ঢেঙা ছেলে, তার 
বাশীর মতন নাক, কটা কটা চোখ সদাই বুড়ীর মনে 
পড়ত। সে যখন-তখন থেকেথেকে তার অতিথি 
চারজনের কাউকে না কাউকে জিজ্ঞাসা করত-_“হ্যাগা, 
তোমরা কি জানো তেইশ নঘ্ধর পণ্টন--ওর নাম কি, 
ফরাশীদের পলটন্_এখন কোথায় আছে? আমার 
"ছেলে সেই পলটনে আছে ।” জবাবে তারা ভাঙা-ভাঙ। 
ফরাশী ভাষায় বলত “ন! জানি না ত; জানি ত না” 


ঘরে তাদের নিজেদের মায়ের কথ! মনে করে তার! 
বুড়ীর দুঃখ বুঝত এবং তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে তার 
সেবায় দ্বিণ উৎসাহে লেগে যেত। যদিও তারা শত্রু 
তবুও বুড়ী তাদের ভালবাসতে স্থ্রু করেছিল। সাধারণ 
লোকের! দেশের শত্রু বলেই লোককে দ্বণা করতে পেরে 
ওঠে না; পেট। উচ্চ শ্রেণীর লোকদের বিশেষ ক্ষমত। | যারা 
নিয়শ্রেণীর আর গরীব, সকল লেঠার হেপ। পোহায় বেশী 
করে তারাই ; দাঙ্গা ফনাদে তারাই আগে মারা পড়ে, 
কামানের মুখে আঁগে তারাই ঘায়,যুদ্ধের নৃশংসতায় তারাই 
" সব চেয়ে বেশী ভোগে, তাদেব দারুণ দারিদ্র্য নৃতন নৃতন 
চাপে দুঃসহ হয়ে ওঠে ; কারণ তাবা দুর্বল, তারা "অবোধ, 
তাঁরা বাধা দিতে অক্ষম; কিন্তু তারা কিছুতেই ঠিক করে 
বুঝে উঠতে পারে না বড়লোকদেব লড়াইয়ের মানে, 
তাদের ঠুনকো গৌরবের মহিমা আর পবিত্র পলিটিক্যাল 


প্রবাসী-__ অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পাটি সত 


দায়িত্বের চুলচেরা হিসাব যার হেরফেরে পড়ে ছ'মাসের 
মধ্যে দু'দুটো জাতকে-জাত জয়ী আর জিত উভয়েই 
সমানভাবে একেবারে জেরবার হয়ে যায়। 








গায়ের লোকেরা বুনো-বুড়ীর জারমান চারজনকে 


উদ্দেশ করে বলত --ওরা বুড়ীর মায়ায় বাঁধা পড়েছে । 

একদিন সকাল বেলায় বুড়ী যখন একলা বাড়ীতে ছিল 
তখন নে দেখলে একটা লোক গাঁয়ের দিক থেকে মাঠ পার 
হয়ে তাঁর বাড়ীর দিকে আনছে। ঠাওরে ঠাওরে দেখে 
সে বুঝতে পারলে আসছে যে সে ডাকপিয়াদা। ভাকহরক্র1 
এসে তাকে একখানা চিঠি দিয়ে গেল। ভাঙা খাপ থেকে 
ভাঙা চশমা বার করে সে চিঠি পড়লে 

“ঠীকরুণ, 

এই চিঠি আপনাকে দুঃসংবাদ দিতে যাচ্চে । আপনার 
ছেলে ভিক্তর, কালকে মার! গেছে, একট! কামানের গোলা 
তাকে দুটুকরো করে ফেলেছিল। আমি তার কাছেই 
ছিলাম, আমরা এক পলটনেরই লোক, যদ কিছু ভাল-মন্দ 
ঘটে তাহলে আপনাকে খবর দিতে সে আমাকে বলেছিল। 
আমি তার পকেট থেকে তার ঘড়ীট। নিয়ে রেখেছি তার 
স্মর্ণচিহ্ন যুদ্ধ শেষ হলে আমি নিজে গিয়ে দিযে আসব। 


প্রঃ সীজাব রিভো, তেইস নম্বর পলটনের সেন] 1” = 


চিঠিতে তিন হপ্তা আগেকার তারিখ ছিল। 

সে কাদলে না, আড়ষ্ট হয়ে দাড়িয়ে রইল; এমন 
আঘাত তাঁর লেগেছিল, সে এমন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল যে 
তখন তার বেদনাবোধ ছিল না। খানিক পরে ভার 
মনে পড়ল ভিক্তর মারা গেছে । তখন আসন্তে আস্তে ভার 
চোখ জলে ভরে উঠল এবং ব্যথায় তার সমস্ত প্রাণ ছেয়ে 
গেল। একে একে তার কত কথাই মনে হতে লাগল, সে 
কথার কি তীব্র জালা !-সে আর কখনো তাঁর ছেলেকে 
কোলে করতে পাবে না! পুলিশের গুলিতে বাপ মারা 
পড়েছিল; জারমাঁনরা তার ছেলেকে মেরেছে, কামানের 
গোলায় ছুটুকরো হয়ে কাটা পড়েছে ! মায়েব চোখের সামনে 
সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য ফুটে উঠল ; সে ষেন দেখতে লাগল, তার 
বীর ছেলে গায়ে গোলা লাগতেই দারুণ রাগে লম্বা গৌপ 
কামড়ে পরেছে, ভার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে, তারপর 
ভার মাথা চলে পড়ছে । 


bo 
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ওরা তাঁর দেহটাকে নিয়ে করলে কি! যদি তারা তার 
ছেলেকে তার কোলে ফিরিয়ে এনে দিত, যেমন সে একদিন 
তার স্বামীকে ফিরিষে পেয়েছিল__-কপালের* মাঝখানে 
/ গুলির ঘায়ে রক্ততিলক আঁকা ! 

হঠাৎ সে কথার শব্দ শুনতে পেলে; তার জামান 
অতিথিরা গা থেকে ফিরছে । সে চিঠিখান। চট করে পকেটে 
লুকিয়ে ফেলে চোখ মুছে অবিগলিতভাবে দাড়িয়ে রইল। 
তারা চার জনেই পরম খুসিতে খুব হাসতে-হাসতে এসে 
হাজির হল, তাঁরা একট। থখরগোস চুরি-করে শীকার-করে 
এনেছে এবং ইসারায় তাই দেখিয়ে আজকের খোরাকটা! 
বেশ জুতনই হবার সম্ভাবনা বুড়ীকে জানিয়ে দিলে। বুড়ী 
অমনি খাবারের জোগাড়ে লেগে গেল; কিন্তু খরগোসটাকে 
মারতে গিয়ে তার হাত আর উঠল না, যদিও একাজ এই 
তার নৃতন নয়। তখন জারমানদের একজন মাথার ওপর 
এক কিল মেরে খরগোসটাকে নিকেষ করে দিলে । 

থরগোসটা মরে গেলে বুড়ী ছাল ছাড়াতে বসল । কিন্ত 

তার হাতে রক্ত লাগতে দেখেই সে শিউরে উঠল--তাজ। 
_ গরম রক্ত তার হাতের ওপর ঠাণ্ডা হয়ে জমে যাচ্ছে 
অমুভব করে তার পা থেকে মাথ! পর্য্যন্ত শিউরে উঠল ।এই 
»পখরগোসের মধ্যে সে দেখছিল তার নিজের ছেলেকে, সেই 
তার লম্ব। জোয়ান ছেলে দুটুকরো হয়ে কাট! পড়েছে, 
মর্বাঙ্গ তার রক্তারক্তি, এই খরগোসটার মতন হয়ত সেও 
ধড়ফড় করছিল । 

সেজারমানদের সঙ্গে খেতে বসল, কিন্তু এক গ্রাসও 
সে মুখে তুলতে পারলে না। তারা তার দিকে লক্ষ্য না করেই 
মনের আনন্দে গোট! খরগোসটা গিললে। বুড়ী চুপ করে 
গুম হয়ে বসে একএকবার তাদের দিকে আড় চোখে চাচ্ছিল 
আর কি ভাবছিল। হঠাৎ সে বলে উঠল, "আমরা একসঙ্গে 
, এক মান হল আছি । আমি কিন্ত এখনে] তোমাদের নামও 
জানি না” 








অনেক করে যখন তারা বুঝতে পারলে সেকি বলছে . 


তখন তারা তাকে নিজের-নিজ্বের নাম বললে। কিন্ত 
তাতেই তার হল না, সে তাদের নাম আর বাড়ীর ঠিকানা 
কাগন্জে লিখিয়ে নিলে ; তারপর তার চোখা নাকের উপর 
চশমা চড়িয়ে বুড়ী একবার সেই কাঁকড়া-বিছের মতন 


শোধবোধ 


৮৮৯ পাসিপাস্পাসিপাস্পাস্িস্পা পাপা 
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অবোধ্য লেখার ওপর চোক বুলিয়ে নিয়ে কাগজখান! 
ভাজ করে পকেটের মধ্যে ফেচিঠিথানা তাকে তার 
সি এনে দিয়েছিল তারই গায়ে রেখে 
৮ 2 
খাওয়া শেষ হলে বুড়ী তাদের বললে--“আমি 

তোমাদের জন্যে একটা মজ্জা করছি রোসো।” এই না 
বলে সে যেখানে জারমানরা শুতো সেখানে বিচুলি বয়ে 
নিষে যেতে লাগল। 

সে এত কষ্ট করছে দেখে তার! যখন আশ্চর্য্য হচ্ছিল 
তখন সে তাদের বুঝিয়ে দিলে যে এতে তাদের বেশ গরম 
হবে। তখন তারাও, বুড়ীর সঙ্গে বিচুলি বইতে লেগে 
গেল। আঁটির পর ভাটি বিচুলি সাজিযে-সাজিযে চাল পর্য্যন্ত 
উচু করে তুললে এবং ঘরের মধ্যে বিচুলির দেয়াল- 
দেওয়া! আর-একট। ঘর বানিয়ে তুললে । সেই গরম ঘরে 
বিচুলির মিষ্টি গন্ধ শুকে তার! খুব কনে ঘুম দেবে। 

রাত্রে খাবার সময়ও তাকে কিছু খেতে না দেখে 
জারমানদের একজন দরদ জানিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা কবলে । 
সে বললে তার পেট ব্যথা করছে। আগুন পোহাবার 
জন্যে সে বেশ গনগনে আগুন জাগিয়ে -তুলেছিল ! 
জারমান চারজন মই বেয়ে মটকার নীচে ওপর-ঘরে শুতে 
চলে গেল। 

দরজা বন্ধ হতেই বুড়ী আন্তে-আন্তে মইটি সরিযে নিলে । 
নিঃশব্দে বার-দরজা খুলে রান্নাঘর থেকে আরও বিচুলি 
আনতে বেরিয়ে গেল। বরফের ওপর দিযে খালি পায়েই 
সে আনাগোনা করছিল যেন একটুও শব্দ না হয়; মাঝে- 
মাঝে সে থমকে দাড়িয়ে জারমান চারজনের পাল্প। দিয়ে 
নাক ডাকানোর শব্দ শুনছিল। 

সব ঠিকঠাক করে এক ঘাটি বিচুলি এনে সে আগুনে 
ধরলে আর জলে উঠতেই ঘবময় বিচুলির গাদায় সেই 


আগুন ছড়িয়ে দিলে । তারপর নে বেরিয়ে এসে দেখতে 
লাগল । 


কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ঘরের ভিতরট1 আলোয় 
আলে! হয়ে উঠল । দেখভে-দেখতে ঘরের ভিতরটা প্রকাণ্ড 
তন্দুরের মতন দাউ-দাউ আগ্তনে গন-গন করতে লাগল, 


আর তার আলো জানলা দরজা দিয়ে বাইরে বরফের উপর 
ছড়িয়ে পড়ল। 


-১৮৪ 


NINN NANG 


হঠাৎ বাড়ীর মটক! ফুঁড়ে উচ্চ চীংকার আকাশ বিদীর্ণ 
করে দিকে-দিকে ছড়িয়ে গেল__-ভয়ের "আর জালার হাত 
হতে পরিত্রাণ পাবার জন্যে মাস্থুষের ব্যাকুল আর্তনাদ ! 
চাল ভেঙে ঘরের মেঝের এসে পড়তেই মটক! ফুঁড়ে 
আগুনের শিখ! উদ্ধে লক-লক করে উঠল) সমস্ত বাড়ীট। 
একটা প্রকাণ্ড মশালের মতন তখন দাউ-দাউ করে 
জলছিল। 

আগুনের শে শে” শব্দ, আড়া খুঁটি পড়ার শব্দ, আর 
মাট ফাটার শব্দ ছাড়া৷ আর কারুর কোনো সাড়া-শব শোন। 
যাচ্ছিল না। সমস্ত চালটা ধসে পড়তেই আকাশময় বিস্তৃত 
কালো ধোয়ার গায়ে আগুনের হাজার ফুলকি ছড়িয়ে গেল 





যেন একটা প্রকাণ্ড পাখী সলমাচুমকি-আ্রাটা পেখম মেলে. 


নৃত্য করছে। চারিদিকে বরফে-ঢাক৷ মাঠ আগুনের 
আভায় লাল-মিনার-কাঁজ-করা ক্লপার একখান! প্রকাণ্ড 
থালার মতন সুন্দর দেখাচ্ছিল । - | 

দূরে একটা ঘড়ী বেজে উঠল। 

বুনো-বুড়ী তার ঘরের শ্মশানের সামনে তখনও বন্দুক" 
হাতে করে দাড়িয়ে ছিল--তার ছেলের বন্দুক--তার ভয় 
পাছে জারমীন চারজনের কেউ পালিয়ে বাঁচে । 

যখন সে দেখলে সব শেষ হয়ে গেছে তখন সে বন্দুক- 
 ঈকে ছুড়ে জারমানদের চিতার আগুনে ফেলে দিলে ; অমনি 
একটা গুলি আওয়াজ হয়ে গেল। | 

এখন লোক জড়ো হতে আরস্ত হয়েছিল,_-পীয়ের 
চাষারা আর জারমানরা | তারা এসে দেখলে বুড়ী খুসি হয়ে 
একটা গাছের গুঁড়ির উপর চুপ করে বসে আছে। 

একজন জীরমান অফিসার চোস্ত ফরাশী ভাষায় তাকে 
জিজ্ঞাসা করলে “তোমার সিপাইরা কোথায় ।” 

সে হাত বাড়িয়ে পোড়া বাড়ীর দিকে দেখিযে চেঁচিয়ে 
বলে উঠল “এ ওখানে !” 

সকলে তাঁকে ঘিরে দাড়াল । জারমান অফিসার তাকে 
জিজ্ঞাসা করলে “আগুন লাগল কেমন করে?” 

সে বললে “আমি নিজে লাগিয়ে দিয়েছি।” ' 

কেউ তার কথা বিশ্বাস করলে নাঃ মনে করলে দুর্ঘটনায় 
বুড়ীর মাখা বিগড়ে গেছে । তখন নে মকলকে আগাগোড়া 
সমস্ত ব্যাপার-_-ছেলের মরার খবরের চিঠি আসা থেকে 


প্রবাসী- অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


S/S 


বেড়া-আগ্তনে গড়ে বেচার! জারমানদের কাতর আর্তনাদ 
পৰ্য্যন্ত যা যা ঘটেছিল ও সে ষা যা করেছিল সমস্তই খু টিয়ে- 
খুঁটিয়ে বর্ণনা করে শোনালে। 

যখন তার বলা শেষ হল তখন সে পকেট থেকে দুখান! 
কাগজ টেনে বার করলে এবং কোন্থানা কি ভালো করে 
দেখবার জন্যে চোখে চশমা লাগিয়ে নিভস্ত আগুনের সামনে 
মেলে ধরলে । তা থেকে একখানা বেছে সকলের দিকে 
দেখিয়ে বললে “এতে ভিক্তরের মরার খবর এসেছে!” তার 
পর আর-এবথানা দেখে বললে “এতে ওদের নাম ঠিকানা 
লেখা আছে, তোমরা! ওদের বাড়ীতে খবর দিতে পারবে।” 

জারমান অফিসার এসে তার ঘাড় চেপে ধরেছিল। সে 
শান্তভাবে তার দিকে ফিরে বললে “ওদের মায়েদের লিখো, 
আমি ভিক্তর সাইমনের মা, যাকে লোকে বুনো-বুড়ী বলে 
সেই আমিই তাদের মেরেছি। কেমন করে মেরেছি সেটা 
বলতেও ভুলো না যেন ।” 

অফিমার জারমান-ভাষায় চেঁচিয়ে কি একটা হুকুম 
দ্িলে। অমনি জার্মান সৈম্তেরা এসে তাকে ধরলে আর 
বাড়ীর তপ্ত.লাল দেয়ালের গায়ে ধাক্কা! মেরে তাকে ফেলে 
দিলে । ' বারো জন সৈন্য কুড়ি কদম দূরে চকিতে সার দিয়ে 
দাড়িয়ে বন্দুক উচিয়ে ধরলে। বুড়ীও একটুও নড়ল না. 
সে বুঝতে পেরেই চুপ করে অপেক্ষা করছিল। 

"আবার এক হুকুম হতেই সব-কটা বন্দুক একসঙ্গে ” 
একবার আওষাজ হযে গেল, তারপর একে একে পর পর 
বারো বার। 

বুড়ী হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ন!; যেন তার পা ছুটে 
কেটে দেওয়া! হয়েছে এমনি ভাবে আন্তে আন্তে নীচে নেবে 
গেল। - j 

জারমান অফিসার তার কাছে এগিয়ে গেল । বুড়ী প্রায় 
দুখানা হয়ে কেটে গেছে, কিন্তু তখনো সে ছেলের মরার 
খবরের চিঠিখানা মুঠোর মধ্যে আকড়ে ধরে আছে, তাতে, 
বুক্ত মাখামাখি । 

আমার বন্ধু ক্কারভাল বললে “জারমানরা এর শোধ 
তোলবার জন্তে আমার বাড়ীটা পুড়িয়ে দিয়েছিল ।” 

কিন্তু আমি ভাবছিলাম যারা এই বাড়ীতে দঞ্ধে মার! 
গেছে .সেই চার বেচারার মায়েদের কথা; আর সেই আর- 





চি 


হয় সংখ্যা ] 








এক মাঘের কথ। যে এই নৃশংস ভয়ানক প্রতিহিংল! নিযে 
ওঁ দেয়ালের গায়ে গুলি খেয়ে মার। গিয়েছিল। | 
আমি আগুনেপোড়। একটুকর! পাথর মাটি থেকে 
কুড়িষে নিলাম 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 
সাহিত্য 

সাহিত্য কথাটা যতই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হউক না কেন 
এই ব্যাপকতা একট।| নীম! আছে, এই .সীমাবোধ সাধারণ 
পাঠক বা. সমালোচক সকলের মনেই স্বতঃই উদয হ্য। 
পুস্তকমাত্রেই কি সাহিত্যের অন্তর্গত হইবে ?-কোথাষ 
সাহিত্যের সীমাবেখ।? এই গম্বাটব ব্থাযথ উত্তর দে এয়া 
বড় কঠিন। রেলওষে গাইড ( Railway Guide ) বা 
পাক-প্রণালীকে' আমর! যথার্থ সাহিত্য বলিতে পারি না, 
মেঘনাদ-বধ কপালকুণ্ডলাকে আমরা বেশ জোর করিয়! 
সাহিত্য বলিতে পারি | এইরূপ.কতকণ্ডলি পুল্তক-বিশেষের 
সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ সম্ভব হইলেও আইন. করিয়া 
সাহিত্যের সীম! নির্দেশ কর! স্থকঠিন। কারণ এমন 
অনেক কেতাব আছে যেগুলির সন্ধে “হা” “না, কিছুই 


সঠিক বল। যায় না। সেইগ্ুলিকে লইয়াই গগ্গোল। 


পঞ্িকা,ডাইরেক্টরী অথবা বিজ্ঞান-জগতের কোন একট! 
তত্ব লইয়া যে সক পুস্তক লিখিত হয়, দে-সকলকে অনেকে 
সাহিত্য বলিতে চান না। চিকিৎন বিজ্ঞান, ধর্মমশাস্র, 
দ্যোতিষশাস্্ব এসকল অনেকেব মতে সাহিত্যের গণ্ডীর 
মধ্যে আসে, অনেকের মতে আসে না। সাহিত্যে আমরা 
খুঁক্দি কি? ভাবের গরিমাব সহিত ভাষার পারিপাটয, 
জ্ঞানের গভীরতার সহিত ভাষার সরলতা, জ্ঞানানন্দের সহিত 
একটু সৌন্দ্ধ্যবোধাত্মক রল। সাধাবণ সাহিত্যে কোন 
রে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ না থাকাই ভাল । বিষষ্টিও যেন 
সাধারণের মনযোগ আকর্ষণ করিতে পারে-। ভাব ও ভাষা 
. ছুই-ই সাহিত্যের লক্ষ্য বলা যাইতে পারে । ভাবপ্রকাশের 
জন্যই ভাষ! ৷ চুল-খাড়া-করিয়া, ছেঁড়া-স্থাকড়া-প্রিয়া, তেল- 
না-মাখিয়া' বেড়াইলেই সন্ন্যাসী হম না। - তবে যদি তুমি 
ভাবের ঘোরে পোষাকের দিকে লক্ষ্য রাখিতে ভুলিয়া থাক 
তাহাতেই বা দোষ কি? 


২৪--১১ 


সাহিত্য 
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ভাবটিকে মানুষ ও ভাষাটিকে পোনাক বলিতে পাবা 
যায়। মানুষ প্রাকৃত অবস্থায় উলঙ্গ ; আধ্যাত্মিক চরম 
উন্নতিতে ও তাহার খোলস খসিয়া পড়ে। কিন্ত যতদিন 
তাহা ন! হয়, ততদিন সভ্য সমাজে বিচরণ করিতে হইলে 
পোষাক চাই, নচেৎ যাদুঘরে স্থান লইতে হয়। এখানে 
কৃত্রিমত! খাটিবে ন।। লোকচস্ষু পরছিত্র অন্বেষণে বিশেষ 
জাগ্রত। তবে পোষাকের আড়ম্বরের সহিত জ্ঞানের 
দৈন্য মানুষকে সুন্দর ৪ঠকর। দুরে থাকুক, হেয় করে। 
সাহিত্য-জগতে ও এই নিয়মই বর্তমান ৷ 
শেক্দ্পীমরেব প্রথম জীবনের নাটকের . নহিত 
মধ্য-জীবন ও শেষ-জীবনের নাটকের তুলনা করিলে এ 
বিষয়টি বেশ বুঝ! ষাম। রবীন্দ্রবাবুর মৃত “খুনী তোমার 
ফুটে উঠে শরত আকাশে” লিধিতে হইলে প্রথমে তাহার 
মত নিজের মনে 'খুপীকে ফুটান? চাই। 
সাহিত্য সমাজের দর্পণ স্বরূপ হওয়া চাই। সাহিত্যের 
ভিতর দিয়াই আমর! সমাজের সর্তোমূখী ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস প্রাপ্ত হই। সাহিত্যের একট! জীবন আছে। 
স্তরাং সাহিত্যের অন্বেষণ করিতে গিয়া আমর! যেন শব্- 
বিজ্ঞান ব। অলঙ্গার-শাস্তর ব! ছন্দের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া 
নিন্দেকে সিদ্ধকাম মনে ন। করি । 
সাহিতোব সৃষ্টি হইল কিকপে ? 
মানুষ সামান্দিক জীব, সে কেবল নিজের জন্ত ভাবে না, 
পাঁচ জনের ভাবন! তাহার মধ্যে থাকে । আবার নিজের 
চিন্তা ও ভাবগুলি সে নিজের মধ্যে গোপন করিয়া রাখিতে 
পাবে ন। পেনিজের বিষয়ে ব| পরের বিষয়ে/ষাহা ভাবে 
তাহা প্রকাশ করিবার জন্ত ভাষাব সাহাষ্য লয়। আর 
সমাজের এবং নিজের আদর্শ-মতে এই ভাষার পারিপাট্যের 
দিকে, সৌন্দধ্যেব দিকে লক্ষ্য রাখে। ভাষার সৌন্দর্যের 
দিকে লক্ষ্য না রাখিলে সাহিত্য বিকলাঙ্গ হয--আর সমাজের 
দিক দিয়! বিচাব করিতে হইলে ইহা নীতিবিক্ষদ্ধও বটে। _ 
সাহিত্যের বিষয় । | 
(১.) ব্যক্তিগত জ্ঞান, নিজের সম্বন্ধে চিন্তা, কল্পনা। 
(২). মানবের মানব সম্বন্ধে জ্ঞান, চিন্তা এবং কল্পনা! 
‘ যথা-জন্ম, মৃত্যু; পাপপুণ্য ও তাহাদের পরিণাম । ' 
পরমেশ্বরের সহিত সম্বফ্ধ, জগতের সহিত সম্বন্ধ ইত্যাদি। 


১৮৬ 





ANA AAS 


(৩) সমাঙ্গ সম্বন্ধে চিন্তা ও কল্পনা । 

*যৃথ।--উন্নতি, অবনতির কারণ, ইতিহাস; সমাজের 

ভবিষ্যৎ সম্বস্কে কল্পনা । 
(৪) প্রকৃতির সহিত সাহিত্যিকের সম্বন্ধ, সাধারণের 
সম্বন্ধ, তাহার সৌন্দর্ধা, কার্ধ্যকারিতা ইত্যাদি । 
সাহিত্যিক ফে-ভাবে প্রণোদিত হইয়। লেখেন; সেই 
ভাবটি যদি-তাহার ভাষার মধ্য দিয়। পাঠকের হৃদয়ে ফুটাইতে 
পারেন, সেই ভাবটি তাহার হৃদয়ে যেরূপ অন্ভূতির 
উদ্রেক করিয়াছিল, সেই অন্থৃভৃতিটি যদি পাঠকের হৃদয়ে 
জাগাইতে পারেন; প্রকাশকালে ফে-ভাষ| বা ছন্দের সাহায্য 
লইয়াছিলেন, তাহা যদি মনোরম হয়, তবে না তিনি 
সাহিত্যিক? এবং ভাষ। যাহাতে সাধারণের মনরঞ্জন করিতে 
পাবে সেই জন্যই না ব্যাকরণের স্থষ্টি? 
সাহিত্যে ব্যক্তিত্ব । 

. সাহিত্যকে সকল সময় ঠিক সমাজের দপণস্বরূপ বলিতে 
পারা যায় না--কারণ তাহাতে সাহিত্যিকের চশমার রংএর 
ছাপ পড়ে! সেইজন্য অনেক সময় সাহিত্যকে সাহিত্যিকের 
দর্পনন্বরূপ বলিলেও বলা যাইতে পারে । সাহিত্যিক অনেক 
সময় জগতটাকে নিজের ছাচে ঢালিয়! গড়িয়া-পিটিয়। নৃতন 
একট। স্থষ্টি করিতে চেষ্টা করেন। অথবা জগতের কোন্‌ 
অজানা কোণে কোন্‌ অনমুভূত সৌন্দর্য্য) লুক্কায়িত ছিল, 
তিনি তাহ! বাহির করিয়া দেন--ইহাতেই না তাহার 
ব্যক্তিত্ব? / 

সাহিত্যের উপকারিতা ৷ 

ইহা! আমাদের ' কৃপমণুকত্ব হইতে উন্নার করে, 
ঘরে বসিয়। আগতের বাহিরের এবং ভিতবেব, ম্যাপ 
দেখিতে পাওয়া যায়। নিজেকে জগতের ছাচে ঢালিযা 
মানানন্ই করিধা লইতে পারা ষায়। ব্যক্তিত্বের অভিমান 
দুর হয়--আবার জগতকে নিব্ের ছাচে ঢালিয়া আমিত্বের 
প্রসার করিতে পারা যায়। 

সাহিত্যে ভাষার ধার]। 
আন্রকাল অনেকের ধারণ! হইয়াছে যে ভাষার খুঁটিনাটি 
সম্বন্ধে ভাবিবার প্রয়োজন সাহিত্যিকের নহে, সেট! 
বিশেষজ্ঞের । এট একটি মারাত্মক ভ্ম। যেমন দেহতত্বটি 
বাদ :দিলে. মনস্তত্বটি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না, সেইরূপ 
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(পরিভাষা ও ভাষার অতিগৃঢ় দিকগুলি বাদ দিলেও) 
ভাষার যে একটা ধার! আছে সেটার দিকে (তাহার 
পরিবর্তন, সৌন্দর্য্য, অবনতি, উন্নতি) লক্ষ্য না রাখিলে 
তাহার মধ্য দিয়! মান্বজীবন ও সমাজের যে পরিবর্তনশীল : 
প্রবাহ গিয়াছে, তাহার অন্থেষণেও সম্যক কৃতকার্ধ্য হইতে 
পারা ধায় না । সকল বড় বড় সাহিত্যিকেরই ভাষাব একট! 
বিশেষ ধারা আছে । আবার প্রর্ত্যেক যুগের ধারারও একট! 
বিশেষত্ব থাকে। নেইটিও তাঁহার বা সেই সময়ের জীবন- 
নদের প্রবাহের একট! দিকনি্ণয়-যস্র । আমরা অনেক 
সময পড়িভে-পড়িতে দুই একটি অংশ প্রাপ্ত হই যাহার 
সম্বন্ধে নিঃসস্কোঢে বলিতে পারি যে “এটি অমুকের লেখা,” 
হযরত আমরা কি কারণে এরূপ ধারণা করিলাম তাহ! 





_ ধরিতেও অনেক সময অক্ষম হই, কিন্তু তবুও যেন ইহ! 


নিতান্ত পরিচিত জনের কথার মৃত কানে বাঞ্জে--শব্দ-বিন্যাস 
বাকাগঠন-প্রণ।লী ও ছন্দের মধ্যে তিনি ধরা পড়েন-_ভাবটি 
যতই সাধারণ হউক ন! কেন, ভাবটিকে তিনি ভাষার ঘে 
ছাচে ফেলেন সেই ছাঁচটি যে কাহার মুখের ছাচ তাহা! 
আমাদের বুঝিতে বাকি থাকে না। 

ভাষাকে ভাবের পোষাক বলিলেও একটু ভুল থাকিয়া 


যায়, কারণ আমর! একটি পোষাক খুলিয়া আর-একটি 


নির্ক্বিস্ে পরিতে পারি। কিন্তু ভাষায় লেখকের ফে-ছাপ 
থাকিয়! যায় তাহা মূছ! যায় না। খেক্স্পীমরের ভাষ। 
পরিবর্তন করিয়া শেক্স্‌্পীয়রকে উপভোগ করিতে পার! 
যায় না। কালাইল এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন "Style 19 
not the Coat of a writer, but his Skin.” 
লিখিবার ভদী লেখকের জামা নয়, তাহা তাহার গায়েরই 
চামড়া । কিন্তু যাহার বাস্তবিক বলিবার নিঙ্রস্ব কিছু 
আছে তাহার বপিবার ধারাটিও একটু নৃতন ঠেকে। 
“Every spirit builds its own house.” প্রত্যেক 
মূন তার নিজের আবাস গড়িয়া লয়! 

ভাষার বিশেষত্বের ভিতরে লেখকের মুখের বিশেষ- 
বিশেষ রেখাগুলি পর্য্যবেক্ষণ কর! সাহিত্যের আনন্দ-রসের 
একটি প্রধান প্রশ্তরবণ | ( This means that literature 
152. fine art — ইহ! হইতে বুঝা ষায় যে সাহিত্যও একটি 
সুকুমার শিল্প কলা )। 


২য় সংখ্যা ] 


AANA 





পাসিপাস্পাসিপাসিপাস্পাসিত SAAN 


সাহিত্যে কাঁব্য। 
কাব্য কি?_ প্রশ্নটির উত্তর এ পথ্যস্ত সঠিক কেহ দিতে 


পারেন নাই। তবে চেষ্টা করিতে৪ কেহ ছাড়েন নাই । - 


সেন্ট আগষ্টাইন জিজ্ঞাসিত হওয়ায় বলিয়াছিলেন__“য্দ 
আমাকে জিজ্ঞাসা কর তাহা হইলে আমি জানি না, যদি না 
জিজ্ঞানা কর তাহা হইলে আমি জানি ।”» এই উত্তরটি ঠিক 
ভগবান সম্বন্ধে ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলে যে উত্তর পাওয়া 
যায় তাহাই। ইহা অপেক্ষা সঠিকভাবে - নির্দেশ করিতে 
যাওয়া উভয় ক্ষেত্রেই ফাজিলামি ৷ 

কেহ বলেন “কাব্য ছন্দবিশিষ্ট রচন।”, কেহ বলেন 
“সত্যের কঠোর রূসকে কল্পনার ভিয়ানে ফেলিয়া! মিষ্ট 
করিয়া লওয়া।” কেহ বলেন “ভাবের অকষ্টপ্রস্থত 
উচ্ছলি ফেচিন্তার ও ভাষার সাহায্য লইয়া প্রকাশ হয় সেই 
চিন্তাময়ী ভাষাই কাব্য ৷” 

মেকলে-সাহেব বলেন “সেই শব্ববিস্তাস-শিল্পকে আমর 
কাব্য বলি যাহা শব্দের বিস্যাসের সাহায্যে কল্পনাবাজ্যে এরূপ 
মোহ আনিয়া দেয় যে তখন কল্পনীতে সত্য ভ্রম হয়-- 
চিত্তরকরের] রংএর দ্বারা যেরূপ চিত্রে বাস্তবতার মোহ 
আনিয়া দেয়--সেইরূপ ৷” 


৮. কোলরিজ্‌ সাহেবের মতে- “ইহা বিজ্ঞানের বিপরীত, 


আনন্দই ইগর লক্ষ্য, সত্য ইহার লক্ষ্য নহে!” 

পর্ডস্গার্থের মতে “ইহ! সকল জ্ঞানের সুস্মতত্বগুলি 
এবং বৈজ্ঞানিক সত্য গুলিরই ভাবময়ী উচ্ছাস ।” 

এইরূপ নানা উপায়ে কাব্য কি তাহা বলিবার চেষ্টা 
হইয়াছে, কিন্তু কেহই সম্পূর্ন কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিয়াছেন 
বলিষা বোধ হয় না। 

কাব্যের উপাদান। 

মুষ্য-দ্রীবনের প্রশ্ন গুলির মীমাংসাই সাহিত্যের কাজ, 
, যদি এরূপ বিশ্লিষ্টভাবে বলা সম্ভব হয়.তাহা হইলে বলা যায় 
যে ভাবরাজ্যের এবং কল্পনারাজ্যের মধ্যে যে জীবন, তাহার 
মীমাংদাই কাব্যের কাজ; চিন্তারাজ্যের মধ্যে যে জীবন 
তাহার মীমাংসাই বিজ্ঞানের ফাজ। 

কিন্তু শুধু ভাব এবং কল্পন। লইয়াই কাব্য হয় না। 
কাব্য একটা শিল্প বটে। সেই শিল্পের বাহিক একটা 
সৌন্দর্য্য আছে। সেটার স্থান ছন্দে | 


সাহিত্য 
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পাখনা পপ সনাছল সা 


ছন্দ যেখানে ভাব এবং বকল্পনীতে মিলিত হয় সেই- 
খানেই হইল কাব্যের হুষ্টি। 

কবির কথায় বলিতে গেলে-এই যে ছন্দের এবং 
ভাবের মিলন-_-এটা নিতাস্ত স্বাভাবিক হওয়া চাই। নায়ক. 
নায়িকার মিলনের মৃত, জীবাত্মার পরমাত্মার মিলনের মত, 
রূপ এবং গুণের মিলনের মত, উল্লাস এবং হাস্তের মত, দুঃখ 
এবং জ্রন্দনের মিলনের মৃত এটা সম্পূর্ণ শ্বাভাবিক হওয়া 
চাই। এ-মিলন ষেন তাহাদের পরস্পর আকর্ষণে ঘটিত 
হইয়া থাকে, এমিলন বাঙ্গালী হিন্দুর বিবাহ-ঘটিত মিলনের 
মত নহে। তবে না ইহা কাব্য? 

ছন্দকে কাব্যের পোষাক বলিতে পারা যায় ন!। মনন্ততব- 
বিৎগণের নিকট ইহা জানা যায় যে ছন্দ, স্থর বা সঙ্গীত, 
কাব্যের মধ্যে যে-ভাবটি নিহিত থাকে, চষ্চাকালে আমাদের 
মধ্যেও সেই ভাবপুপ্তকে ম্থিত করিয়া, আমাদিগকে 
কাব্যের রাঞ্জ্যে আনাইয়া দেয়, এবং একটি অপূর্ব মেহি 
উৎপাদন করে। ছন্দপাঁত করিয়া কাব্যরসাস্বাদ করিতে 
যাওয়া আর মুক্তাধবল শিশ্রিরবিন্দু-দকলের অঙ্গে হস্ত 
প্রয়োগ করিয়া সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে যাওয়া একইরূপ 
কৃতকাধ্যতা আনয়ন করে। 

কাব্যে সততা । 

বিজ্ঞান আমাদিগকে বস্তবিষয়ক জ্ঞান দান করিয়াই চুপ 
করিয়া বসিষা থাকে; কিন্তু কাব্য--এসকল বস্তু বিষয়ক 
জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত হইয়া কিরূপ ভাবের 
উন্মেষনা করে, কিরূপ কল্পনার তরঙ্গ উত্থিত করে তাহাই 
দেখান । 

কাব্যের সর্বাঙ্থীন সার্থকতার ও সততার মাপ করিতে 
হইলে কবির বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান যথার্থ কি না এবং তাহার 
হৃদয়ে প্রতিফলিত উঁচ্চ বিষয়ের ছবিখানি এবং এ বিষয়- 
জাত, হৃদযোখিত তরঙগমাল! প্রাকৃতিক না কৃত্রিম, সে 
বিষয়েও পৰীক্ষা চলিবে । 

মনুষ্য-সমাজে কবির স্থান। 

কেহ কেহ বলেন--ঘরের যেমন কার্নিন--বাড়ীর যেমন 
বাগান, কবিও সমাজের তেমনই একটি অঙ্গসোষ্ঠবের 
সামগ্রী মাত্র। কিন্ত তাহা নহে। কবি আমাদের সৌন্দর্য্য 
উপভোগ করিবার চক্ষু ফুটাইয়া দেন । এই বান্তব-জগতে 


ঘ 


১৮৮ 


অতিজ্রিয়ের সংবাদ আনিয়া দেন। জীবর্জগত বাম্তবকে 
ঘে-শাস্তির আশায় যুগের পর যুগ আকড়াইয়া ধরিতেছে ও 
বিজলমনোরথ হইতেছে কবি তাহার ভগ্নহদয় জোড়া 
লাগাইবার জন্ত অভিজ্দ্িয়ের রাজ্য হঈতে আনীত শান্তির 
ধারা প্রবাহিত করিতেছেন। 
থাকিতেও অদ্ধ নয়? কান থাকিতেও কালা নয়? 
সাহিত্যে নাটক এবং উপন্তাস। 

আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় স্থানাভাবের জন্যও বটে 
আর নাটক এবং উপন্যাসের সম্বন্ধের নৈকট্যের জন্যও বটে, 
এই দুইটি একত্র আলোচিত হইল। উভয়ের সাদৃশ্য এবং 


Ka সম্বদ্ধে বিবেচনা করিলেই উভয়েরই স্বরূপ প্রস্ফ টিত 
{ ৮ 
মাঙ্গুষ নিজেকে জগৎ হইতে শ্বতন্ত্ভাবে ভাবিতে 


আনে, নিজের সমালোচনা! করিতে গেলে জগতের সমা- 
লোচনা আসে; এমন কি মানুষ নিজের বিষয় প্রথমে 
ভাবিতে বিশে না, তাহার পান্রিপার্থিক ঘটনাবলীর 


ভাবনাই তাহাকে শেষে আত্মচিন্তায় লিপ্ত করে, ইহাই 


মনস্তব্ববিংগণেব মৃত। মানব এই ভাবনার অভিব্যক্তির 
জন্যই যুগের পর যুগ সাহিত্যের সাঁহাধ্য, লইয়া আসিতেছে। 
সাহিত্যের শিল্পের দিকটা সঘাজের রুচি এবং স্থবিধার 
পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে যুগে যুগে এক একট] নৃতন আকার 
ধারণ করে । মহাকাব্য, নাটক, উপস্কাস--এই শিল্পের এক- 
একট। আকাঁব। নাটককে ঠিক সাহিত্যশিল্প বল্‌! যায় না 
কারণ ইহা বাস্তবের অমুকরণরূপ রঞ্গমঞ্চের সাহায্য লয়। 
উপন্তাসই এই আকারগুলির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণাবয়ব! 


উপন্তাকে মেরিঅন ক্রফর্ভ ( Marion Crawford ) 


পকেট-নাটক নামে অভিহিত করিয়াছেন। 
. উপন্াসের উপাদান । 

(১) ঘটনা -_অর্থাৎ যে-সকল কাৰ্য্যকলাপ অবলম্বনে 
ইহা রচিত হইয়াছে । 

(২) চরিজর-যাহাদিগকে লইয়া এবং যাহাদের 
সপ্ঘদ্ধে এই-সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে | ' 

(৩) চরিত্রগুলির কথোপকথন_এইটিকে একটি 
পৃথক বিভাগ না বলিয়া দ্বিতীয় বিভাগের অঙ্গ বলা যাইতে 


পারে । ০৯ 


প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 


পা পাসি পাসিপাসিপাসিলাটি পার্স NINN পিপল পরি পাপা CANAAN AN পাস প্্পিসিপাস্িপাস্সিপাস্িপিাসিপাসিপাসিপাসিপান্্৫ ANNA ONAN AON 


জগতে কয়জন লোক চক্ষু: 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় বণ 





(৪) দৃশ্য এবং কাল-যে-সকল স্থানে এবং যে-ষে 
সময়ে ঘটনা পরম্পরা ঘটিয়া গিয়াছে । 

(৫) ভাষ।। 

এই পাঁচটি বিভাগে উপন্তাসকে. হি বিশেষণ » 
করিতে পারা ষায়। 

উপন্ঠাসের আর-একটি অঙ্গ আছে যাহা! উঠ 
জিনিষ নয, যাহা ন্বেখকের জ্ঞাতসাঁরেই হউক বা অজ্ঞাত- 
সারেই হউক উগন্যাসক্ষেত্রে বর্তমান, এইটি হচ্ছে 
মহুয্যনমাজের কতকগুলি দিকের সম্ালোচনা--কতকগুলি 
তত্বের নির্দেশ ও সমাদান- লেখকের জগৎ ও সমাজ 
সম্বন্ধে ধারণা । 


নাটককে ও মোটামুটি এই কয় ভাগেই বিশ্লেষণ করিতে 


» পার! ষায়। তাহাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে 
পারে না, নিজের বিষয় ভাবিতে হইলেই জগতের ভাবন। . 


(১) নাটককে সম্পূর্ণভাবে সাহিত্য বলা যায় না 
ইহাকে রঙ্গমঞ্চের নির্দিই সীমার মধ্যে থাকিতে হয়, এবং 
রঙ্গমঞ্চের পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে ইহারও অবক্ষবের - 
পরিবর্তন সমাধিত হইয়া আদিতেছে। 

(২) ব্যক্তিত্বহীনতা -উপন্থানে লেখক প্রকাশ্ঠভাবে 
বা অবান্তরভাবে চরিত্র, ঘটনাবলী, দৃষ্য প্রভৃতি সম্বন্ধ নিজ 


মতামত প্ৰকাশ করিয়া ঘটনাবলীর খজুতা সম্পাদন করিতে 


সক্ষম। নাটকে ঘটনাবলী ও: চরিত্রের স্বতঃবিকাশ 
হইতেই আমাদের যাহা কিছু ধারণী-করিয়া লইতে হইবে 
লেখক কোন নাহাষা করিতে পাইবেন না ( অন্ততঃ £ গীটাৰ 
না দিয়) | 

* (৩) উপন্তানের অবয়ব লেখকের ইচ্ছামত বৃহৎ 
হইতে পারে, কারণ তাহা কোন নিদ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই 
পাঠশেষ করিতে হইবে এইরূপ নিষম নাই। পক্ষান্তরে 
নাটকের অভিনয়ের সময় খুব সংক্ষিপ্ত হওয়ায় ইহার অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গগুলিকে ছাটিযা-ছুটিয়াী লইতে হয়। এই কাধ্য 
অনেক সময় রল্গমঞ্চের সাহায্যেই সম্পাদিত হয় ( এবিষয়ে 
শেকৃস্পীয়রের ম্যাকৃবেথই চরম দৃষ্টান্ত । আকারে কত ক্ষুত্র 
হইয়া! সাহিত্য-জগতে উহা কত বৃহৎ স্থান অধিকারি- করিয়া 
আছে ।: ম্যাবৃবেথ ও তাঁহার পত্নী সাহিত্যজগতে সর্ধবা- 
পেক্ষা প্রাণময-_সর্ধাপেক্গা 'বৌতৃহলোদ্দীপক সৃষ্টি অথচ 
বত সংঙ্গেপ! বয়টি বায় গড়া! 


২য় সংখ্যা ] 


সাহিত্যে প্রবন্ধ ৷ 

প্রবন্ধ বহুমুখী । ইহার অবয়ব ও উদ্দেশ্য অনির্দিষ্ট | 
সেই কারণে ইহাকে এখনও সাহিত্যের একটি স্বাধীন এবং 
২৬ সম্পূর্ণ বিভাগ বলিতে পারা ষায় না। 

বঙ্গসাহিত্যে প্রবন্ধ রচনার দিকে খুব অল্প সাহিত্যিকই 
অনুরাগী । 

বেকনের প্রবন্ধকে ‘অতি সংক্ষিপ্ত জ্ঞাননিধ্যাসঃ 
বলা যাইতে পারে। মণ্স্কের প্রবন্ধ__ চিন্তা প্রবাহ, অন্ত 
পুথি হইতে প্রামাণিক উল্লেখ এবং উদ্বাহরণের একটি 
খিচুড়ি বিশেষ । 

লকের প্রবন্ধ Human Understanding ত দার্শনিক 
চিন্তায় ঠাসাঠাসি একটি বৃহদাকার গ্রন্থ । মেকলে, 
ম্পেনসারের প্রবন্ধগুলি এক একখানি পুস্তক । পাশ্চাত্য 
ম্নস্বীগণের প্রবন্ধক্ষেত্রে এইরূপ বিরোধী অবস্থা হইতে 
আমরা প্রবন্ধের স্বরূপ এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন 
স্ুমীমাংসায় আসিতে পারিলাম না। . ্ 

শব্দার্থ-নির্দেশ-ধুরদ্ধব জনসনের ব্যাখ্যান্থলারে “চিন্তা-” 
রাশিকে হজম হইবাব পূর্বীবস্থায় যদি বমন করা 
হয় তাহ! হইলে তাহাকে প্রবন্ধ কহে”--তাহাতে ভাত, 
২ম্ডাল তরকারি সবই থাকে । তাহার মতে ত ইহা তবে 
সাহিত্যের রোগ-বিশেষ। 

আমাদের ভাষায় 895)কে প্রবন্ধ বা রচনা এবং 
Treatiseকে পুস্তিকা” বল! যাইতে পারে। | 

প্রবন্ধেব বিষয় একটি; নিয়মের বাধাবাধি বিশেষ কিছুই 
নাই; ভাবের সম্পূর্ণ পরিস্কটন বা চিন্তার উদ্দাম-লহরী 
প্রবন্ধে থাকিবে না । আকার নাতিবৃহৎ (২-১০ পৃষ্ঠা )। 
Treatise লেখক নিরপেক্ষভাবে) ব্যক্তিত্বের ছায়াপাত 


পর্যন্ত ন! করিষা নির্দিষ্ট বিষযট আলোচনা করিবেন ।- 


কিন্ত [১5৪১তে-_লেখক যথেচ্ছ! নিজ মতামত প্রকাশ 
' করেন ইহাই অভিপ্রেত। 
সাহিত্যে ক্ষৃত্র বা চুট্‌কি গল্প ৷ 
চুট্‌কি-গল্প দিন-দিন সাহিত্যের প্রিয়তম অঙ্গ হইয়া 
দাড়াইতেছে। ইহার কাঁটৃতির কতকগুলি কারণ দেখা 
যায। 
(১) এই ভীষণ জীবন-সংগ্রামের দিনে সাধারণ পাঠক 


সাহিত্য 


শাস্তি লালা পালাল সি সিরাত লালা সপ সত উর্প ৫ ৯৫ কল পল সি সিট সির পরিস্পর্সি উঠ ৩ ০০ স পিসি ৯ সর্প ১ 
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হোমিওপ্যাথিক ডোজেই সাহিত্য পছন্দ করেন। ইহা ত 
স্বাভাবিক । 

(২) মাসিক-পত্রিকার উড এগুলি না 
থাকিলে তাহার এত প্রচলন সম্ভব হইত ন! | 

(৩) কেহ কেহ বলিতেছেন, ইহাই উপন্তাসের বর্তমান 
সংস্করণ। এবং উপন্তাসের চরম পরিণতি ইহীতেই। 
একথাটা একেবারেই ঠিক নয়। তাহার কারণ উপন্যাসের 
ন্যায় ইহ! নানা ঘটনাবলী মধ্য দিয়া সমাজের অভিব্যক্তি 
দেখাইতে পারে না, পরস্ত ইহা একটি ঘটন| বা একটি 
চরিত্রের অভিব্যক্তি লইব্া৷ কৃতার্থ। 

চুট্‌কির দোষ । 

(১) হর দোষ এই যে ইহ! একটি ভাবের ব! 
কল্পনার স্বতন্ত্র বিকাশের ভিতর দিয়! তাহাব চরযোতকর্ষ 
ফুটাইতে চেষ্টা করে। ভাবপরম্পরাব সংঘর্ষের মধ্যে যে 
ভাববিশেষের জীবন) তাহাই, উপভোগ্য ; চুট্‌কিতে তাহার 
স্থান নাই৷ 

(২) চরিত্রগুলির একট। দিক আমরা দেখিতে পাই 
পরন্ত বিভিন্ন সমষে বিভিন্ন সংঘর্ষের মধ্যে তাহাকে না 
চিনিলে ত চেনাই হইল না--চুট্‌কিতে তাহার ব্যবস্থা নাই। 

ইহ! হইতে বেশ বুঝ। যাইতেছে যে উপন্যাসের 
পরিণতি চুট্‌কিতে হইতে পারে না। চুট্‌কি একটি স্বতন্ত্র 
সৃষ্টি । 

: চুট্‌কির বিশেষত্ব! 

(১) ইহ! ক্ষুদ্াকারে উপন্াস নয়।, 

(২) বিষয়টি এবং চরিত্রগুলি যেন তাহার নির্দিষ্ট 
সীমার মধ্যে লস্তোষজ্গনক পরিণতি লাভ করিতে পারে। 

(৩) ইহা একটি নির্দিষ্ট চরিত্র বাঁ চরিত্রের নির্দিষ্ট 
একট! দিক বা ঘটনাবিশেষ ব! সময়বিশেষ বা ভাব- 
বিশেষ বা- আদর্শরিশেষকে লক্ষ্য করিয়। চলিবে। এই 
কেন্দ্রটি স্থির থাকিবে । পরিধির স্থিবতার দরকার নাই 
(The centre is fixed, circumference anywhere) | 
উপন্তাসে "এরূপ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। চুট কিতে 
একটি মূল উদ্দেশ্য এবং তাহারই পরিণতি থাকিবে । অপর- 
গুলি তাহার আবরণ বা সৌষ্ঠব ব। পরিবল্পনারূপে ব্যবহৃত । 
ইহ] অত্যন্ত বঠিন কাজ ? বাঁমা-খামার কর্ম নয়। সমা- 
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লোচকেরা এইজন্ত চুট কি লেখাকে উপন্যাস লেখার চেয়ে 
কঠিন কাঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 

(৪) ইহাতে চরিত্রগুলির কথোপকথন থাকিতে পারে, 
নাও থাকিতে পারে ; অথবা শুধু কথোপকথনের দ্বারাই ইহা 
পরিণতি প্রাপ্ত হইতে পারে। 

চুট কি-গল্প-গঠন-প্রণালী । 

(১) .একটি চরিত্রকে লক্ষ্য করিয়া তদমুযায়ী ঘটনাবলী 
স্বষ্টি করা। 

(২) একটি ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া তদনুযায়ী চরিত্রের 
সষ্টি। 

(৩) একটি দৃশ্যের কল্পনা করিয়া লইয়া তদন্যায়ী 
চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ | 

উপন্তাদ যে-সকল উপাদানে গঠিত, চুট.কিও সেই-দকল 
উপাদানে; স্থতরাং স্বতন্ত্র উল্লেখ নিক্প্রয়োজন | * 

'শ্্ীগঙ্গাদীস চট্টোপাধ্যায় ৷ 
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দেয়ালি 


আঁধার রাতি উদ্দার করি উজ্জল হল দিশি; 
দীপের মাল! পরিস্। গলে রূপনী আজি নিশি । 
হৃদয়ভরা নবীন অন্থরাগে, 
আধারে আজি দেবতা! মম জাগে, 
দয়িতে আছি পুজিতে চাহি প্রণয়-শতদলে, 
আধার রাতি উজার করি অধুত বাতি জলে । 
আকাশে আজি আসেনি শশধর,-_ 
চাদিনী নিশি হাসেনি মনোহর, 
- দীপের ছায়া আকাখ-পটে তারকা হয়ে ফোটে, 
আধার রাতি উদ্জীর করি হরষ-ধার! ছোটে । 
নিঙাঁড়ি লয়ে চাদের যত আলো,-_ 
ধরার পরে ঢালো গো আঙ্গি ঢালো, 
পথের ধারে আলোর মালা পরায়ে দিল সিঁথি 
সগরি রাতি জাগরি রহ দেয়ালি আজি তিথি | 
সরবৃবালা সেন। 


৪৯4৪৯২৬৪২৪২ টিলা 
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দেশের কথা 


. দেশের কথ! বলিতে গেলেই দুর্ভিক্ষ, মহামারি, শিক্ষার 
অভাব এইগুলোই মনে পড়ে--আশার কথা বড় একটা মনে 
পড়ে না। বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষের প্রশমন হইয়াছে, আপাতত 
এইটিই একটু আনন্দ-সংবাদ । “বাকুড়া দর্পণ” লিখিয়াছেন-- 

ভবিষ্যৎ যতটুকু লক্ষ্য হইতেছে তাহাতে দেশের হুর্গতি দুরীকৃত 
হইবার আশ। উদিত হয়। অন্নাভাবের মহৎ দুঃখ দিল দিন কিয়া 
আমিতেছে। আশুধাম্ত গৃহজাত হইতেছে। তন্বারা অনেক দীন 
দরিজের উদরাম্নের সংস্থান হইবে। হৈমপ্তিক ধাম্যও প্রচুর পরিমাণে 
উৎপন্ন হইবে আশা হয়। অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি উভয়ই কৃষিকার্যের 
পক্ষে ক্ষতিকর! প্রতি বৎসর এখানে গড় যে পরিমাণে বৃষ্টি হয় 
তাহা অপেক্ষা ৮ ইঞ্চি বৃষ্টি অধিক হইয়াছে। আশ্বিন মাসে মহা 
হুর্ধোগ । 

বাকুড়। জেলার অবস্থ। যেমন একটু শোধরাইল অমনি 
অষ্যান্ত জেলার দুরবস্থা আরস্ত হইল । দেখা ষায় হরেদরে 
আমাদের দেশের অবস্থা সেই একপ্রকারই থাকে৷ এমনি 
আমাদের দুর্ভাগ্য! এবারে অতিবৃষ্টি.ত অনেক স্থানে 
অব্পবিস্তর পস্য-হানি ঘটিযাছে। বন্যায় শুঁহষ্ট ও কাঁছাড় 
জেলার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। শিলচর . হইতে প্রকাশিত. 
“ন্থুরমা” সংবাদ দিয়াছেন__ 

গ্রতবংসরের অপেক্ষাও এবার শ্শিলচরে প্লাবনের মাত্রাধিক্য, _ 
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ঘটাইলেও, এমনভাবে শস্তহীনি করিতে পাবে নাই । তখন বর্ষাকালের 


১ বন্তাবিনষ্ট শত্তক্ষেত্রে কৃষকের। আবার নুতন ধান্তের বীজ বপন করিয়! 


প্রচুর শ্ত লাভ করিয়াছিল! এবার “পাকাধানে মই" পড়িয়াছে। 
যেখান জলসাঁৎ হইয়াছে তাহা আর জাসিবে না) কৃষকের! 
প্রাণপাঁত করিলেও এবার মাঁঠে ধান ফলিবে না| বিগতবর্ষের বন্যায় 
হাইলাকান্দি সবডিবিননের অত্যল্স স্থানই জলমগ্ন হইয়াছিল । এবার 
শিলচর সদরের এলাকার মত হাইলাকান্দি সহকুষার ফসলও সমূলে 
বিনই হইয়াছে। যে দিকে তাকাও, কাছাড়জেলার বড় বড় ধাস্তক্ষেত্র 
পূর্ণ হাওরগুলি অপার জলরাশি বুকে লইয়া ধু খু করিতেছে। এবীর- 
কার বন্তা চাক্ষেত্রের অনিষ্ট সাধনেও কাপণ্যপ্রকাশ করে নাই। 
বন্যা ও বৃষ্টির ফলে এ যাত্র! চা'এর শোচনীয় ক্ষতি ঘটিরাছে। পরস্ত 
দেশে পোগ্রাস নাই। গোয্রাসের অভাবে গ্রধাদিপশুর দারুণ বিপত্তি 


A 


দেখা দিয়াছে। খ্মহিবগুলি ক্রমেই অস্থিচদ্ুদার হইতেছে এবং ৬ 


দেশব্যাপী প্নো-মড়কের আশঙ্কা ঘনাইয়া আসিতেছে । 
এবারে বর্ধমান জেলাতেও পুনরায় বস্তা জ্যাজ | 
“ব।কুড়া-দর্পণে” প্রকাশ 


অজয় নদীতে বঙ্তা হওয়ায় বর্ধীম(ন জেলার অন্তর্গত তেনিয়া রী 
৫* খানি গ্রামের ২* বর্গ মাইল স্থান ভীষণরূপে প্লাবিত হয়। ২৩শে 
সেপ্টেম্বব অকম্মাৎ এই হর্ঘটন1 ঘটায় গ্ন্ল বাছুর অনেকে রক্ষা করিতে 
পারে নাই, কেবল আপনাপন প্রাণ লইয়া পলাইয়াছে। প্রায় সমস্ত 


২য় সংখ্যা ] 


গৃহই ভূদিদাৎ হইয়ছে। কেহ কেহ বলিতেছেন যে ১৯১৩ সাল 
অপেক্ষা জল ৩ ফুট বেশী উঠিয়াছিল। 

ইহা ছাড়া ঢাকা নোয়াখালী ত্রিপুর। প্রভৃতি স্থানেও 
জল-প্লাবন ঘটিয়াছিল, তবে সুখের বিষয় শশ্তহানি বিশেষ 

হর নাই | কাথির খবরও বিশেষ আশাপ্রদ নয়। “নীহার” 

লিখিয়াছেন-- 

এবংসর আবাদের প্রথমাবন্থায় অতিবৃষ্টি ও পরে বৃষ্টির অন্তাবে 
চাষের কার্ধ্যের নানা বিদ্ল ঘটিয়াছিল, তবুও লোকে প্র।ণপাত পরিশ্রমে 
যে-আবাদ করিয়াছিল, তাহার অবস্থ। দেখির। সকলেই এবার বেশ 
সুফসল জম্মিবার আঁশ! করিয়াছিল ; কিন্তু ভাদ্রদাস হইতে প্রবল 
বৃষ্টি হইতে থাকায় অন্যদিকে জল-নিক।শের অভাবে মাঠের জল অতি- 
মাত্রায় বুদ্ধি হইয়া স্থান-বিশেষে ফসলের অল্পবিস্তর ক্ষতি করিয়াছে। 
বৃষ্টি বাতাসেও অনেক ধান্তের শীষ আখড়া মারিয়া এবং জলে পড়িয়া 
নষ্ট যাইতেছে। 

পথধাট, বাধ, বোঁশা ও উচ্চ স্থানাদি স্থায়ীভাবে জলদগ্র থাকায় 
প্রবাদির খাদ্য তৃণ সমূলে নট হইয়াছে। এনঞ্জন্ত গ্রবাদির ধাদ্যাভাব 
ঘচিয়াছে। তারপর জলে কাদার থাকিয়া গবাদি নানা রোগে আক্রান্ত 
হইতেছে । ইহাতে অনেক গরু বাছুর মারাও যাইতেছে। 


“মোহাম্মদী” স্বীয সমাজের দোষ ক্রট দেখাইয়া দিয়া 
সর্বদাই সমাজের উন্নতিব জন্য সচেষ্ট । এমনিই হওয়। 
ঘরকার। নিজের দোষ না দেখিলে ব! তাহা সংশোধন 
না করিলে উন্নততর আশ। কোথায়? আমার ষা আছে 
তা-ই ভালো, কোনো কিছুরই পরিবর্তন বা সংশোধন 
এস প্রয়োঞ্জনীয়, এভাব জাতীয় উন্নতির পক্ষে মারাত্মক। 
মুমলমানের বর্তমান শিক্ষাহীনতার কথা উল্লেখ করিয়া এবং 
হিন্দুর সঙ্ধে মুদলমানের ও স্মতালে অগ্রসর হওয়া উচিত 
এই অতি প্রয়োজনীয় কব! স্মরণ করাইয়া দিয়া "মোহাম্মাদী” 
ভালোই করিয়াছেন! আমর! সানন্দে “মোহাম্মাদী"র উক্তি 
উদ্ধৃত করিলাম। এই প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন শ্রীযুক্ত আহমদ 


আলী । 
মুমলমানের যে'মন্তক জ্ঞানবিজ্ঞান ও উন্নত ধ্যানধারণার কেন্ত 
ছিল, আজ তাহ! সঙ্ধীৰ্ণতা, দ্বেষহিংসা, পরগ্রকাতরতা ও কুচিস্তার কেন্দ্র 
হইয়াছে । একমাত্র ইয়োরোগপীয় তুকীদিগকে ছাড়িয়। দিলে অস্ত 
কোথাও তাহার জীবনীশক্তির সাড়া পাওয়া যায় না, সকলেই যেন 
মৃত, ছুনিয়। যেন আর সে সরা টানিতে অক্ষম । শিক্ষা, সভ্যত! ও প্রান 
বিজ্ঞানের উৎস আরব-ভুমি আজ ঘুর্খতার লীল-নিকেতন। পারস্ত 
এখনও বিলাসে নিমগ্ন এবং পিরারি পিক্লারি মিঠি মিঠি বুলির ভিতর 
হাবুডুবু খাইতেছে। ম্পেনের কথা বলিবার আবশ্যক নাই। 
মধ্য এশিয়ার দশ! আরবেরই অমুন্প। আফ্রিকার মুসলমান রাজ্য 
ও জনপদসমূহ বিভিন্ন প্রবলল্লাতির লীলা-নিকেতনে পরিণত। 
টিউনিন, আলজেরিয়। ও মরোকে! প্রহৃতি স্থান হত্তান্তরিত। চীনের 
সংবাদ রাখে কে? ভারতবর্ষ ধর্মব্যব্দায়ীদিগের বাজারে পর্যযবসিত। 
ধাহাদের এব্বয্যের একটি অংশ পাইলে ছুনির। উদ্ধার পাইভ, আজ 
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তাহাদেরই ভ্রাতা ভগ্মীর। দুটী অন্নের জন্ত লালায়িত ! ফলতঃ যে-দেশের 
মুদলমানদ্িগের শতকরা ৯৫ জন মুর্খ, তাহাদিগকে লইয়া যে 
ধৰ্ম্বব্যবসায়ীর! ছিনিমিনি খেলিবে তাঁহাতে বিচিত্র কি? 

ভারতের মুসলমানকে চিরদিন হিন্দুর সহিত এদেশে বসবাস করিতে 
হইবে, সুতরাং ছিন্ন, এক পা! বাড়াইলে তাহাকে ছুই পা বাড়াইতে 
হইবে, যেহেতু সংখ্যায় সে হিন্দু অপেক্ষা অনেক কম। কিন্তু সু পা 
বাড়ান ত দূরের কথ, হিন্দু কোথার চলিয়! গিয়াছে সে-খবরও সে 
রাখে না। এমতাবস্থায় সেকি করিয়া! হিন্দুর সহিত প্রতিযোগিতায় 
আস্সরক্ষা করিবে। সংসারে জীবিতের সহিতই জীবিতের বন্ধুত্ব সন্তাব 
হইয়া থাকে! অনুগ্রহ করিয়। কেহ মর! লাশ মাথায় বহন করে না, 
করিলেও দুই এক ঘন্ট। পরে সমাধিস্থ করে । দেশের মঙ্গলের জন্য শ্বায়ত্ত- 
শানন স্বরাজ চাইই, এবং গবর্ণমেণ্টও তাহ! ছুদিন অস্ত্র পশ্চাৎ দিবেন । 
তাহাতে বাধা দিবার সাধ্য কাহারও নাই, দিলেও তাহা কেহই শুনিবে 
না। তখন মুসলমানের অবস্থা কিরূপ হইবে? হিন্দুর সহিত সব 
বিষয়ে সমকক্ষ ন! হইলে, নিজের প্রাপ্য কি করিয়। তাহার! বুঝিয় 
লইবে। তখন ধর্পাব্যবসায়ীরা স্বিয়৷। ফতোয়া দিয়া কিছু করিতে 
পারিবেন কি? ফল কথ, বাচিয়া থাকিতে হইলে, এখনই কর্মনেত্রে 
ঝাপ দিয়৷ পড়িতে হইবে, নাতির উষ্ঠারের পন্থ! আবিষ্কার করিতে 
হইবে। শিল্প বাণিল্য, জ্ঞান বিজ্ঞান, একতা সম্প্রীতি, সমবেত শক্তি- 
গঠন ইত্যাদি বিষয়ে বদ্ধপরিকর হইতে হইবে । 

থাদ্য-্রব্য ও পানীয় জলের বিশুদ্ধতার উপর আমাদের 
স্বাস্থ্য সম্ূর্ণদূপে না হইলেও অনেকাংশে নির্ভর করে। 
দুঃখের বিষয় দুধ, ঘী, সরিষার তেল প্রভৃতি প্রধান প্রধান 
আহার্ধ্য দ্রব্যেই আর্জকাল যথেষ্ট পরিমাণে ভেজাল মিশ্রিত 
হইতেছে। এ সম্বন্ধে “২৪ পরগণা বার্তীবহ* যথার্থই 
লিখিয়াছেন-- 

কলিকাঁতার খাদ্য-রব্যসমূহে ভেঙ্জাল ও কৃত্রি্তার মাত্রা প্রায় 
চরম সীমায় উঠ্িয়াছে। কলিকাঁত। বাণিজ্যের প্রধান কেপ্রস্থল বিধায় 
অধুনা প্ীপ্রামেও সেই ভেজালের ঢেউ শিয়া পৌছিরাছে। তাই 
অধুন। “সুরে ব্যারাম” সেই অয্ন অঙগীর্ণ প্রভৃতি রোগ্ন পল্লীবানীকেও 
আক্রমণ করিয়াছে । ছুই বৎসর পূর্বে আটা ময়দ! প্রভৃতি কোন 
কোন ্রব্য থাটী পাওয়! বাইত, অন্ততঃ চাউলের গুঁড়া ব্যতীত অন্ত 
কোন বস্তু ইহাতে মিশ্রিত হইতে পীরে বলিয়া লোকে অনুমান 
করিতে পারিত ন।। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে ঘে আট। ও ময়দাতেও 
দুর্বৃত্ত ব্যবনায়ীপণ খুব বেশী পরিমাণ ভেজাল চাঁলাইতে আরম্ভ 
করিয়াছে। আট! ময়দার সহিত আব্দকাল একরকম কোমল প্রস্তর অতি 
সুক্্ভাবে চুপ করি মিশ্রিত করিয়। দেওয় হইয়া থাকে ! 


ভেজাল-মিশিত কোন খাদ্যদ্রব্যই যাহাতে বাজারে 
বিক্রী হইতে না পারে, মিউনিসিপালিটা হইতে তেমন 
আইন প্রবর্তিত হওয়া আবশ্যক | 

“রাজ” পল্লীগ্রামের পানীয় জল দুষিত হওয়ার একটি 
প্রধান কারণ নির্দেশ করিয়াছেন । 


সকলেই জানেন, পাট গাছ বিশেবরূপে ন! পচাইতে হইলেও 
উহ্‌! দীর্ঘকাল যাবত জলে ডুবাইয়৷ রাধিতে হয়। কৃষকগণের ভাষাতে 


১৯২ 


এই ক্রিয়াকে পাটের ‘জাগ’ দেওর। বলে; বলাই বাহুল্য, যে-জলে 
পাট জাগ দেও! হয়, তাহ! বিশেধবপে পটিয়া থাকে। এই পচা 
জলকে যদি অন্য জলের সহিত সর্বপ্রকার সংস্রব ন। করিয়! রাখা 
যাইতে পারিত, তাহ! হইলে পাটের জাঞ্ধে পানীয় জলের দুষিত 
হইবার বিশেষ আশঙ্কা ছিল না! কিন্তু যাহার! পল্লীসমূহের সামান্ত* 
মাত্র খবরও রাখেন, তীহীরাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য 
হইবেন যে বাঙ্গলা দেশে ইহ! আদৌ সম্ভবপর নহে। আধষাঁঢ আঁবণ 
মাসের ঘন বৃষ্টি ও নদীদমুহের উচ্ছ সিত জলে বঙ্গপজীর পথ ঘাট মাঠ 
নদী নাল! ডোবা, বিল পুকুর_-সমস্তই একাকার হইয়া যায়, 
তখন আর ইহার্দিখকে একটি প্রকাণ্ড জলাশয় ব্যতীত নার কিছুই 
সনে হয় না! সুতরাং কোনও কারণে এই অখণ্ড জলাশয়ের একাংশে 
জল দুষিত হইলে, এ দোষ যে সহজেই উহ্থীর অস্ভান্ত অংশেও অল্প- 
বিস্তর ছড়াইয়। পড়িবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? বস্তুতঃ পাট- 
পচা জলের দ্বারাই এই দেশের সর্বপ্রকার জল দু'ষত হইতেছে। 


যেখানে-সেখানে পাট-পচানো৷ নিবারণ কবিতে হইলে 
কর্তৃপক্ষকে এ মর্খে একটি আইন জাবি করিতে হয়। 
তবেই পল্লীবাসীর প্রাণবক্ষ! হয় । 
হু 


ভারতপ্রাণ ভারতীর যবন-দেশে 
যবনীবেশ 


পৃজারী পণ্ডিত James Adam যবনী-বেশৃধারিণী 
ভারতী দেবীর পদপ্রাস্তে হিরাক্লিটাঘ তত্বজ্ঞানের 
( Heraclitean philosophy ) নৈবেদ্য সাজাইয়াছেন 
দিব্য পছন্দ-সই ইংরাজি ঢঙে; পরস্ত সেই যাবনিক 
তত্জ্ঞানের নৈবেদয-সজ্জার মধ্য হইতে ভারতীয় তব্বজ্ঞানের 
পুণ্য গন্ধ নিংশ্বপিত হইতেছে কেমন যে চমংকার, তাহা 
তিনি মূলেই জানিতে পারেন নাই; জানিতে পারিবেনই 
যা কেমন করিয়া? আমার কিন্তু প্রাণে তাহ! ছাপ। থাকিতে 
পারে ন! এইঅন্য__যেহেকু দেশীর শাস্মোদ্যানের ফলপুষ্পের 
প্রাণনদুড়ানিয়া সিন্ধ সৌরভ আমার অনেক কালের 
পুরাতন বন্ধু। তবে কিনা__নৈবেদ্যের ভালি-গুলাব 
আকৃতি এবং গঠন ষবন দেশীয়; আর সেইজন্য--আধার- 
পাত্রের হ্যাপায পড়িয়া আধেঘ, দিশী সামগ্রীগুলিও দর্শক: 
গণের চক্ষে যবন-দেশীয় বলিয়। প্রতীয়মান হওয়া “কিছুই 
আশ্চর্যের বিষয় নহে। আমি তাই 4990) মহোদয়ের 
প্রকল্পিত নৈবেদ্য-সজ্জার আদ্যোপান্ত শু কিমা দেখিয়া যে যে 
স্থান হইতে দেশীয় শাস্ত্রোদ্যানের যে যে ফলফুলের সুগন্ধ 


প্রবাশী--অগ্রহীয়ণ, ১৩২৩ 


শ্া্পাস্পতা্পিস্পািতাস্পিসিপাসিপািপাসিপিসি ANAND পি AUN পাপ ANNAN AANA ANAND পাসিপাপাস্পিস্পিসিপইপস্পিস্পিস্পাসিপাি 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


NA NAAN 


নিঃশ্বমিত হইতেছে, সেই সেই স্থানে সেই সেই ফলফুলের 
নামের ছাপ বপাইয়া দিতেছি।_-তাহা হইলেই দর্শকগণের 
ভ্রমের দ্বারে কপাট পড়িয়া যাইবে । পণ্ডিতবর বলিতেছেন 

“The God-head in Heraclitus is the crea- 
tive Bower [ জগজ্জননী শক্তি] or 
[ জগমিধান “প্রশ্বান’ কিন মূলপ্রকৃতি] which at 
definite intervals [কল্পে কল্পে] evolves itself 
[পরিণত হ'ন ] into a world, and in course of 
time [প্ৰলয়কালে ] absorbs all things again... 





substance 


cee... The universe itself as well as each 
individual part of it, 
ward and downward’ road [ প্ৰতিলোম এবং অম্ু- 
লোম মাগ ]. 


road, Heraclitus insists, is one and the same 
[ দাংখ্যাচাৰ্য্যদিগের মভেও it is one and the same ; 


must traverse the ‘up- 


But the upward and downward 





upward road downward road 





প্ৰতিলোম 
অরি অগ্নি 
জল জগ 
চি 
পৃথিবী পৃথিবী 
8৪৮১ Road <; direction দুই] ;-and we 
have finally to consider the Godhead 


[জ্রগন্জননী শক্তি ০৫ মূল প্রকৃতি aforesaid ] as the 


harmony ' transcending every opposition 
[৪5 ৮৩ ত্রিগ্তণের ছন্বাতীত সাম্যাবস্থা]. Io Heraclitus 
the whole world [ গুণ-টবষয্যে আপাদমস্তক ওত- 
প্রোত ব্যক্ত প্রকৃতি ] 15 ০ne gigantic battlefield 
of adverse powers forever waging internecine 
£0d [ সাংখ্যশাস্ত্রেও তাহাই বলে--বলে যে, সত্ব রজো * 
এবং তমোগ্ুণেব মধ্যে ঝুঁটাপাটি চলিতেছে বিশ্বব্রহক্মাওড 
ভুড়িয়া দিনরাত্রি অনবরত ]...... The doctrine of the 
ux [ চলাৎ তু প্রক্কৃতিং প্রাহঃ’ (বাংলা) প্রকৃতির 
নামই চলা,-_:এই doctrine *] is only another 


* সহাভারতের শান্তিপর্ধের ৩১৮ অধ্যায়ে দেখ | 





২য় সংখ্যা ] 


4 ANNAN ONS AA NI ANA NANA NANA 


way of expressing this universal warfare [ viz,; 
সত্ব ৮e৮5ঘ5 বজা--যেমন সুখ 581505 দুখ ; রজ্রঃ versus 
তম্‌ঃ-যেমন উদ্যম 81505 অবসাদ; সত্ব 59905 তমো 

যেমন আন ৮5585 মোহ], T০.sum up : In Hera- 
clitus the three conceptions, [১০৪০5 [ “মহান্‌? বা 
হিরণ্যগর্ত ], Fire [ লোকাদি অগ্নি ] and G০৭ [অপর 
ব্ৰহ্ম বা ব্ৰন্মা ] are fundamentally the same, 
Regarded as the Logos, God [ হিরণ্যগর্ভ ] is 
the omnipresent Wisdom [ বিশ্বব্যাপী গহতী বুদ্ধি 
ব! মহান্‌ ] by which all things are steered [ সর্ব্ব 
জগতের কাণ্ডারী ]; regarded in-his physical 
(অবোধাত্মুক ) aspect, that is to say as Fire, 
he is the substance which creates [ জগৎপ্রসবিত। 
সবিতা--লোকাদি অগ্নি]; and in both these aspects 
(in both বোধাত্মক and অবোধাত্মক aspects ) he 
is everchanging fire [ অবোধাত্মক বহুরূপী তেজ ] 
and yet forever changeless unity [ বোধাত্মক 
অদ্বিতীয় সৎ ]......‘the one is all, and the all is 
০7৩১৮ [শেষের এই মহা-বাক্যটি শুনিয়! দিব্যধামবাসী 

সপপ্রন্গজ্ঞ ধধিরা বলিলেন “ও” কিন। “Amen” ]. পণ্ডিতবর 
James Adam এইরূপে হিরাক্লিটসের প্রচ্ছন্ন সাংখ্যবাদের 
( অর্থাৎ যাবনিক ভাষার পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন সাংখ্যবাদের ) 
গুণগানের পালা সাঙ্গ করিয়া তাহাব কিয়ৎংকাল পবে 
জগদ্বিখ্যাত প্লেটো”র প্রচ্ছন্ন বেদাস্তবাদের গুণ-গানের 
পালা আরস্ত করিতেছেন এইরূপ ২ 


“Passing over the minor Socratical schools, 





1 propose to devote the remaining lectures to 
Plato তত, We shall find, IT think, that the 

_famous allegory of the Cave in the Republic 
15 a convenient starting point for our investi- 
৪45০7.” -অতঃপর যাবনিক ভাষার অবপ্ুঠনেব আড়ালে 
ভারতী দেবীর মুখচন্দ্রে কলঙ্কাকৃতি চন্দনের ছাপ (অর্থাৎ 
বাংলা অক্ষর-পাঁতি) ' মানাইয়াছে কেমন সুন্দর, তাহা 
আখি ভরিয়া চাহিয়া দেখিবার বিষয়; অতএব দেখা 
হোক £-_পণ্ডিতবর বলিতেছেন, 


২৫-১২ হি 


ভারতপ্রাণা ভারতীর যবন-দেশে যবনীবেশ 


১৯৩ 
ANANSI ANA NANA A 


“We are first invited to conceive a number 
01 prisoners [ একদল বন্ধ জীব ] immersed ina 
long and gradually sloping subterranean 
chamber [ মনোম্য কোষ হইতে প্রাণময় কোষে, 
প্রাণময় কোষ হইতে অস্নম্র কোবে-_স্থুল হইতে স্থুলতরে 
ক্রমশ পরিণমমান gradually sloping’ অবিদ্যার 
গুহাগারে নিমজ্জিত ]. They are so firmly bound 
that they cannot move head or limb ; they see 
nothing either cf themselves or one another, 
the necessity of their situation compelling 
them always to direct their gazeon the wall 
in which the cave ends. At some distance 
above and behind the prisoners, a fire is 
burning [ আভাস-চৈতন্ত বা জীব-চৈতন্ত জ্বল্‌জবদৃ 
করিতেছে ] and between them and the fire is 
a transverse path [ প্রাোণ-ক্ৰিয়া-পকলের চলা-ফেরা- 
কাধ্যের গুধপথ--সংক্ষেপে প্রাণময় কোষ ]. Along 
this roadway carriers are continually passing 
with all kinds of implements and images 
upon their heads [ with ই্দিযরপী implements 
and স্থলশরীর-রূপী images upon their heads ]— 
statuettes of men and other animals, wrought 
in wood and stone and every sort of material, 
The wall skirting the path-way intercepts of 
course, the shadows of the carriers [ of the 
প্রাণময়-কোবের গুপ্তপথে চলাফেরাকারা প্রাণ-ক্রিয়া-রপী 
বাহক্ৰৃন্দ ] but the ০৮৪০9 [ অক্মন়-কোষবরূপী বা 
স্থুল-শরীর-রূপী জ্রড়-মূণ্ডি-নকল ] which they carry 
overtop the wall, and are reflected by the 
[by the light of the 
আভাস-ভৈতনম্য ] upon the end wall of 
the dungeon. Thus it happens that the 


light of the fire 


prisoners see only a constant succession of 
shadow-shapes that ‘come and go,’ and having 


never seen anything besides, they naturally 


১৯৪ 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ANA ANANAN PDN ৮৯টি পাটি সি উিাছিতা ঘা উলখ৮৮ পাপী টিপিপি উরি িপস্িিপ্রািরা পাটি SAAN FANON OA ANA NDNA ANA সি 


suppose these moving phantoms to be the 


sole next division of 


realities......... The 
the simile deals with prisoner’s release from 
bondage. When the chains aie inloosed 
and he is suddenly compelled to stand erect, 
and turn round and walk, and raise his eyes 
towards the light, he is at first dazzled, and 
perplexed, and in“his bewilderment would 
fain still cherish the delusion that after all 
there is more light and truth in the shadows 
he formerly saw, than in the originals he 
now beholds. Finally his guide succeeds 
in dragging him forth into the upper world, 
away from the sun-illumined lantern [ away 
হি) আভাস-চৈতন্ত ] into the actual sunlight 
[into কৃটস্থ চৈতন্য]. Slowly his eyes become 
accustomed to brightness. Atfirst he-discerns 
only the shadows and images [ আবছায়| এবং 
প্রতিমা ] of what we in this world call real [ of 
বৈজ্ঞানিক তত্ব ]; afterwards he is able to look 
- upon the originals [ গোড়ার তত্ব] from which 
they come, and so on progressively from 
higher to yet higher [ from মনোময় কোষ ০ 
বিজ্ঞানময় কোষ, £০ বিজ্ঞানময় কোষ £০ আনন্দময় 
কোষ; প্লেটোর ভাষায়-_?ি০ ০pini০n-রাজ্্য অর্থাৎ 
from অবিদ্য।রাজ্য to 10০৪-রাজ্য অর্থাৎ £০ তত্ব-রাঙ্য, 
from 199৪-রাজ্ম্য to 119110079-রাজ্য ] until at last 
he endures to gaze upon the sun [upon 
সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ] and see him as heis in his own 
domain [in his আপন মহিমা1--এস্বে মহিয়ি’ ]*. 

প্লেটো তাহার গুহা-রূপকটির. উপসংহার-স্থলে এ যাহা 
বলিয়াছেন, ইহ! আমাদের নিকটে কিছুই নৃতন নহে আমাদের 
দেশের সকল সম্প্রদায়েরই বেদাস্তবিৎ আচার্যেরা যাহা এক- 
বাক্যে বলিয্না থাকেন__তাহাই তিনি বলিয়াছেনঃ--কি? না 
বর্ষের সাক্ষার্কার-লাভই মন্থয্যের পরম পুরুঘার্থ। প্লেটোর 


বেদান্তবাদ এইবপ সর্বববাঁদি-সম্মত প্রশস্ত বেদাস্তবাদ ; আর 
সেইজন্ত, তাহা শক্রাচার্ষের স্বমতানুষায়ী বেদাস্তবাদের 
সহিত সর্বাংশে মেলে না। শঙ্করাঁচাধ্যের বেদাস্তবাদ 
অদ্বৈতবাদ শুধু ন_তাহা অতি-অন্বৈতত্বাদে।» 
অদ্বৈতবাদ যে, অমূলক, তাহ! আমি বলি না; উন্টা আরো 
আমি বলি এই যে, তাহা পরাকাষ্ঠা সত্য-মূলক ; কেননা, 
বাস্তবিকই একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য সমস্ত জগতের সার 
সর্ববন্ধ। সেই সঙ্গে এটাও কিন্ত বলি যে, রাজ্যাত্র্ই রাজা 
যেমন নামে রাঁজা__কাজে নিঃসন্বল পথের ভিখারী, দৈত- 
ভ্ৰষ্ট অভি-অদৈতবাদ তেয়ি নামে অদ্বৈতবাদ কাজে শূন্ত- 
বাদ। এটা অবশ্য আমি স্বীকার করি যে, চলিবার সময় 
যেমন একই মুহূর্তে দুই পা এক সঙ্গে বাড়ানো অসম্ভব_- 
ভাবিবার সময়.তেমনি একই মুহূর্তে দৈত এবং -অদ্বৈত 
উভয় তত্বে ভরপুর মনঃদমাধান করা অগস্তব; কিন্ত তা 
বলিয়া এটা আমি অস্বীকার করিতে পারি না যে, রাত্রিকালে 
ভরপুর বিশ্রাম এবং. দিনমানে ভরপুর শ্রমশীলতা। যেমন 
উভয়ে উভয়ের .পরম উপকারী; তেমন, ভঙ্গনকালে 
পরমাত্মাতে চিত্তের ভরপুর তন্ময়ীভাৰ এবং সাধনকালে 
সাংসারিক কর্তব্য-অনুষ্ঠানে ভরপুর তৎপরতা উভয়ে 
উভয়ের পরম উপকারী । প্রেটোর বেদাস্তবাদ শঙ্করাচাষ্যের্ড 
মতানুষায়ী বেদান্তবাদ না হইলেও তাহা শ্েেদোস্ত- 
তল্রাছে তাহাতে আর তুল নাই;--তাহা সর্ববাদিসম্মত 
সাধু বেধান্তবাদ, আর, সেইজন্য তাহ| সাধুসজ্জনগণের 


সাধুবাদের পাত্র । 


প্লেটো" শাস্ত্রের সহিত দেশীয় শাস্ত্র এত এত স্থানে 
এত এত রকমের মিল রহিয়াছে যে, সমস্ত মিল-গুলি সৈন্ত- 
সাজাইবার মতো করিযা পাঠক মহোদয়ের নেত্রের সম্মুথে 
কাতারে কাতারে সাঙ্গাইয়। দাড় করানো সহজ্জ ব্যাপার 
নহে। তাহা মন্ত একজন ভীমতুল্য ক্ষত্রিয়-বীরের কাধ্য 
হইতে পারে, পরস্ক আমার ন্যায় দ্বিজাধমের পক্ষে 
একপ্রকার অনাধ্য-সাধন। তবে এক্টি কাশ 
আমি করিতে পারি--ভারত-প্রাণা ভারতী দেবী যাবনিক 
ভাষার অবগুঠনে মুখ ঢাকা দিয়া যবন-বিদ্যা-মণ্ডপের 
( Academy র ) উদ্যান-বীথিকায় চলা-ফেরা! করিতেছেন 
ক্কেমন আশ্চর্শ্য অপল্লিতভ্তাতভভ্ভানে, 


২য় সংখ্যা | 


AA NANO NAAN A 


তাহার নিদর্শন-স্বরূপে দেবীর সুন্দর স্থন্দর চারি-পীচটি 
চরণ-চিহ্ন তাহার ভক্ত সেবকগণের নয়ন-গোঁচরে নিবেদন 
করিতে পারি; ভাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে । 
(১) জ্ঞানের মুলতত্ব। 
Republic-of-Plato'র প্রণয়ন-কর্তা R. Li 
Nettleship বলিতেছেন 


“Both to ordinary people and the philo- 





AS 


sophers among the Greeks the good meant 


the object of desire, that which is worth 


having, that which we most want. 

তাহা যেন বুঝিলাম; কিন্তু সজ্জন-পণের সেই যে 
পরম প্রীর্থনীয় বন্ত--কী সে বস্তু ? যে-সকল অস্থায়ী 
বস্তুর প্রলোভনে অবোধ লোকের অসংযত চিত্ত আকৃষ্ট 
হয়, তাহাই কি? না আর কোনো কিছু? কঠোপনিষদের 
১ম অধ্যায়ের ১ম বল্লীর ২৫শা২৬শ ঙ্গোক দুটিতে এ 
প্রশ্নেব সমুচিত উত্তর দেওয়া হইয়া চুকিষাছে অনেককাল 
পূর্বে । সে-দুটি শ্লোক এই :- 

ঘমরাজা[ যে যে কাম! দুর্লভ! মর্ত্যলোকে, সর্কান্‌ ॥ 
কামান্‌ স্ছন্দত; প্রার্থযন্ব। ইমা রামাঃ সরথাঃ সত্য 
২২নহীদৃশা লন্তনীয়া মন্য্যঃ। আভি মপ্রত্তাভিঃ পরিচারয়্ব ৷ 
বাংলা ॥ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যেসকল কামনার বস্তু মর্ত্যলোকে 
দুর্লভ, তাহার মধ্যে, যাহা তোমার প্রাণ চায়, প্রার্থনা কর। 
- এই যে-দকল দিব্য স্ত্রী, দিব্যরথ, দিব্যবাদিত্র, এমন-সকল 
সামগ্রী পৃথিবীর মন্থষ্যেরা পায় না৷ বহুজন্ম সাধ্যদাধনা 
করিলেও--সমস্তই দিলাম আমি তোমাকে-এই সকল 
নইয়! পরম সুখে জীবন ধাপন কর। 

নচিকেতা শ্বোভাবো মর্তস্ত যদস্তকৈতৎ সর্বে- 
জিয়াণাং জরয়স্তি তে; | অপি সন্পৎ জীবিতং অল্পমেব । 
তবৈব বাহাস্‌ তব বৃত্যগীতে ॥ বাংল1॥ মর্ত্যজ'বের এই 
শ যে ক্যাল্ক্কেল ভাবন।, এই কাল্কের ভাবনা 
ভাবিয়া ভাবিয়া তাহার সমস্ত ইঞ্জিয়ের তেজ জর্জরিত 
হইতে থাকে; তাহাতে.আবার, জগৎস্থন্ধ জীবের সমস্ত 
পরমীযু একনঙ্গে জোড়া দিলেও তাহ! বুদ্বুদের গ্ভায় 
ক্ষণস্থামী। অতএব তোমার অশ্বরথ তোমারই থাকুক_- 
তোমা নৃত্যগীত তোমারই থাকুক্‌। 








ভার্তপ্রাণ! ভার্তীর ষবন-দেশে যবনীবৈশ ১৯৫, 


নচিকেতার এই মর্শ্মভেদী প্রত্যুত্তর শুনিয়া-কে-এমন 
হত-চেতন যে না মুক্তকণ্ঠেশ্বীকার করিবে যে, ইন্জিয়- 
রোচক অস্থায়ী ভোগ্য সামগ্রীকল বাস্তবিকই কোনো 
জ্ঞানবান্‌ জীবের পরম প্রার্থনীয় বস্তু নহে। কী তবে 
মন্্ুষ্ের পরম প্রার্থনীয় বস্তু ? বেদাস্তশীন্ত্রে বলে 
জন্মমৃত্যুবিহীন অটল ক্রুব বন্তই মন্তুষ্যের পরমঞ্রার্থনীয় 
বস্তু; আর তাহারই নাম সমু । এমতে পাইতেছি £-- 
সংস্নিত্যবস্ত-পরমার্থপরম অর্থ-্পরম প্রার্থনীয় 
বস্ত "8৩ 3০০, । আমাদের দেশের প্রচলিত আট- 
পহুরিয়। ভাষাতেও সৎকর্ম ৪০০৫ deed, সদাচার = 
good 0910851001১ সংসঙ্গ 0০০০ 
ইত্যাদি। অতএব এ-কথা একটুও মিথ্য। নহে যে, দেশীয় 
শান্ে যাহার নাম “স২৮_ প্লেটো"র শাস্ত্রে তাহারই 
নাম 9৩ 6০০৭’। এই গেল সহ; তাহার পরে 
আসিতেছে চিত । 

এই সাদা সাতের আঁটি যে, লেখ্য কাগজের 
এ অঙ্গের সামিল তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে । 
শ্রী আর এটাও বেশ, বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, 
প্র সাদ সপ্থাঙ্কটি লিখিত হইবার পূর্বেও উহা কাগজের 
ঠিক্‌ ওঁ স্থানটিতে বর্তমান ছিল--তবে কিনা অনুস্ঠা- 
ভাতেবে। দসপ্তান্ধের এরূপ অদৃশ্য সাদা মৃত্তি সাদা 
কাগজের সকল স্থানেই বর্তমান আছে। লেখক যখন 
সাদা কাগজে কোনো-একটি কালো অক্ষর বিষ্যাস করেন = 
করেন তখন তিনি আর কিছু না-ও কালো অক্ষরটির 
যেঁএকটি অদৃশ্ত সাদা মূর্তি লেখ্য কাগজে পূর্ব হইতেই 
বর্তমান রহিয়াছে তাহারই উপরে দাগা বুলা'ন্‌। তিনটি 
বিষয় এখানে পরে পরে দ্রষ্টব্য 
প্রথম স্রষ্টব্য। 

সাঘ। কাগঞ্জে কালো! অক্ষর ষখন যাহা আবিভূ্ত হয় 
তাহা ষেষন বাঁগজেব অন্তর্গত কোনো-একটি অদৃশ্য সাদা 
অক্ষরের স্নৃশ্য প্রতিলিপি, তেমনি, জ্ঞানগোচরে লক্ষ্যবস্তু 
যখন যাহ *মাবিভূ্তি হয় তাহা জ্ঞানের অন্তর্গত কোনো 
একটি.অব্যক্ত তত্বের স্থব্যক্ত প্রতিন্বপ ৷ 

দ্বিতীয় ত্রষ্টব্য। 
ভিন্ন ভিন্ন কালো অক্ষরের মূলস্থিত ভিন্ন ভিন্ন সাদা 


Ed 


company, 


১৯৬ 


. অক্ষর অদৃশ্ঠ হইলেও--সকল অক্ষরের মুলস্থিত একমাত্র 
দৃষ্বস্ত যেমন লেখ্য কাগজ নিজে, তেমনি, ভিন্ন ভিন্ন'লক্ষ্য 
বস্তুর মূলস্থিত ভিন্ন ভিন্ন তত্ব অব্যক্ত হইলেও -সকলের 
মূলস্থিত একমাত্র স্থব্যক্ত তব-তভীন্ন স্বস্মৎ । 


তৃতীয় ত্ষ্টব্য। 


লেখ্য কাগঞ্জ যেমন আপনার অন্তর্বর্তী সমস্ত অদৃশ্য 
সাঁদা অক্ষরের এবং আপনার পৃষ্ঠবর্তী সমস্ত দৃশ্যমান 
কালো অক্ষরের একমাত্র গোড়া”র ক্ষেত্র, জ্ঞান তেমনি 
আপনার অন্তর্বর্তী সমস্ত অব্যক্ত সত্যের এবং আপনার 
সম্ষুখবর্তী সমস্ত স্ব্যক্ত সত্যের একমাত্র গোড়া'র সত্য। 


এখন দেখিতে হইবে এই যে, গোড়া'র ' ক্ষেত্র .সেই- 


যে, লেখ্য কাগজ, তাহা যেমন তাহার পৃষ্ঠবর্ভ 
অক্ষর-সকলের অধিষ্ঠান-ভূমিকূপে প্রকাশমান, তেরি, 
গোড়ার সত্য সেই যে, জ্ঞান, তাহা সম্মুধস্থিত 
বস্তদকলের বাস্তবিক-সত্তারূপে প্রকাঁশমান। বাস্তবক- 
সত্বা যে; কিরূপ সত্ব, তাহা কাহারো অবিদিত নাই। 
আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানে যে, তাহা হাতি নয় অথচ 
হাতির মূলে আছে; ঘোড়া নয় অথ5 ঘোড়া'র মূলে আছে; 
স্বপ্ন নয় অথগ স্বপ্নের মূলে আছে; নিদ্রা নয় অথচ নিদ্রার 
মূলে আছে। এক কথায়__বাস্তবিক-সত্ত। সকল-বস্তরই 
গোড়। ঘেঁসিয়া জ্ঞানের সহিত মাথামাধিভাবে চিরবর্ততমান.। 
বাস্তবিক-সত্বা'র আরেক নাম ক্রুব-সত্য এবং তাহা সংশয়- 
শৃষ্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের সহিত একেবারেই একীভূত । এমতে 
পাইতেছি 
সত্য = জ্ঞানের সহিত একীভূত বাস্তবিক সত্ব! 
= বাস্তবিক সত্তার সহিত একীভূত জ্ঞান 
= ভি; তবেই হইতেছে যে, 


সত্যি । 
এইজন্য বলি যে, দেশীয় শাস্ত্রে যাহার নাম চিৎ - প্লেটো'র 
শাস্বে তাহারই নাম ১০ 186. এই গেল চিৎ; 
তাহার পরে আসিতেছে আনন্দ । | 

এই স্থানটিতে কবি-5৪5এ লস Endymion- 
কাব্যের শিরস্থানীয় প্রথম পংক্তিটি আমার মনে পড়িতেছে , 


তাহা এই ৫:4৯: 03072 of beauty is a Joy 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
ইহাতে এইরূপ বুঝাইতেছে যে, ‘the 


Beautiful = নিত্য আনন্দ । 

জিজ্ঞান্থ ॥ সৌন্দৰ্য্য পদার্থটা কি? 

প্রবোধয়িতা ॥ আমি যদি তোমাকে বলি ষে “তোমার 
জিজ্ঞান্ত বিযয়টির সম্বপ্ধে আমি একটি পুস্তক রচনা করিয়া 
তোমাকে তাহা উপহার প্রদান করিব,” বলিয়া_-তৎ- 
পরতা"র সহিত তাহা রচনা করিতে বসিয়া যাই, তাহা 
হইলে তাহা যে কত বৎসরে শেষ হইবে তাহার কিছুই 





for ever” 1 


স্থিরতা নাই; তবে এটা স্থিব যে, দশ বৎসরের কমে না 


অভএব ওরূপ একট! অপরিমেয় বৃহৎকার্ধ্যে কোমর বাধিয়া 
প্রবৃত্ত হওয়া আমার ন্তায় ত্রিকালোত্ব্ণ লোকের পক্ষে 
নিতান্তই একট! বিসদৃশ কাধ্য । আবার তা’ও বলি-- 
তোমার প্রশ্নের উত্তর-প্রদানে বিরত হওয়াও আমার পক্ষে 
শোভা পায় ন! । অতএব, যাহ! সবিস্তরে পৰ্য্যালোচনা 
কবিতে গেলে পু'ধি বাড়িয়া মাইতে থাকে ক্রমাগতই-- 
শেষ হইতে চাহে ন! কিছুতেই, সেই অপার এবং অনি- 
ক্চনীয় বিষয়টি আমি তোমাকে যত পারি সংক্ষেপে 


ঠারেঠোরে ইঙ্গিত ইসারায় -বলিরা খালাস হইতেছি ৮ 
প্রণিধান কর । 
(১) জীব-মাত্রেরই প্রাণ তাহার শরীরের মর্শস্থানীয় 


কতকগুলি আটপহুরিয়া ব্যাপারের সৌনামঞ্জস্তের উপরে = 
ভর দিয়া ঈাড়াইয়া থাকে । < 

(২) আমাদের প্রাণের গোড়া-ঘ'্যাস। অব্যক্ত 
সৌসামঞ্জস্তের ব্যাপারটিকে যখন আম রা কোনো সম্মুখস্থিত 
বস্তুতে স্থ্ব্যক্ত দেখি, তখন, নেই বস্তটিতে আমাদের 
প্রাণকে যেন আমর! সাক্ষাৎ মৃত্তিমান্‌ দেখিতেছি-_ 
আমাদের মনোমধ্যে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হয়; আর 


সেই কারণে তাহাকে আমরা স্থন্দর বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করি। 
(৩) এমতে পাইতেছি - 
সুন্দর বস্তু = প্রাণের প্রতিমা = দ্বিতীয় প্রা । ws 


(৪) আমাদের প্রাণ'কে আমরা অন্তরে অনুভব করি, 
আর, তাহা আমাদের অতিশয় প্রিয় বস্ত। সেই অনুভুয়- 
মান প্রাণকে আমরা যখন আবার প্রত্যক্ষবৎ উপলব্ধি 
করি, তখন আমাদের আনন্দ ধরে না। তাহাকে প্রত্যক্ষ 


উপলব্ধি করি ক্কোখানক্ ? ন! হন্দব বস্তুর অদ্রপ্রত্যঙ্গা- 
দির দৌদাম্দ্রস্তে ৷ 


হয় সংখ্যা] 


(৫) অন্তরে প্রাণের অধিষ্টান-মান্রে যদি আমাদের 
আনন্দ হয়, তবে বাহিরে প্রাণকে প্রত্যক্ষবৎ মৃদ্তিমান 
দেখিলে তাহ! অপেক্ষা আরো কত ন! আনন্দ হইবার 
২৮ কখ|? জন্দর বস্তু দেখিলে তাই আমাদের আনন্দ উথলিয়া 
উঠে। অন্দর বস্ত-আনন্দের খনি। 

(৬) প্রকৃতি পরমাত্মার প্রাণের প্রতিমা, আব সেইজন্ত 
পরম! হুন্বরী। প্রক্কৃতির সৌন্দর্য্য পরমাত্মার আনন্দ 
॥ ইতি কথোপকথন সমাপ্ত ॥ 

তৈত্তিরীয় উপনিষদের তৃতীয় বল্লীর ষ্ঠ অন্ুবাকে 
লেখে “মানন্দান্ধোব খবিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন 
জাতানি জীবস্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্য ভিসংবিশস্তি” ॥ 
বাংল।॥ “আনন্দ হইতেই এই সকল ভূত উংপক্থ হয়; 
উৎপন্ন হইয়। আনন্দ দ্বারা জীবন ধারণ করে; আর, 
তাহার পরে আনন্দের মধ্যে প্রবেশ করে 1” এ উপনিষদের 
২য় বল্লীর ৭ম অন্থবাকে লেখে 

“অনৎ বা ইদমগ্রে আদীৎ। ততোবৈ সদ অঙ্জায়ত ৷ 
তন্‌ আত্মানং স্ব অকুরুত। তম্মাৎ তৎ স্থকৃতৎ উচ্যতে 
ইতি। যদ্‌বৈতংসুক্বৃতং রসোবৈসঃ | রদং হেবায়ং লক্ধা 
আনন্দীভবৃতি। কোহেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশে 





৮আননে। ন স্তাং। এষ হেবানন্দয়াতি বাংলা। স্যষ্টির- 


পূর্বে সকলই অব্যক্ত ছিল। সেই অব্যক্ত হইতে এই 
বাক্ত জনৎ উৎপন্ন হইয়াছে। অব্যক্ত পর্ত্রন্ম আপনাকে 
- আপনি ব্যক্ত করিলেন। এইরূপে আপনা-কর্তৃক প্রক(শিত 
পরমাল্মাকে “স্থকৃত (অর্থাৎ স্থন্দপরূপে ব্যক্তীকৃত ) বলা 
ষায়। এই যে স্থকৃত' পরমাত্ম। ইনি রসম্বরূপ [ইহার 
ভাঁব্‌ এই যে, যিনি সুন্দর করিয়। বিশ্বব্রদ্ধাণ্তকে এবং সেই 
সঙ্গে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছেন, তিনি পরম স্থন্দর ]। 
এই রদ-স্বরূপ পরযাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দাম্বিত 
হ’ন। কেবা শবীর-চেষ্টা করিত--কেবা জীবন ধারণ 
করিত-যদি আকাশে এই আনন্দস্ববূপ পরমাত্মা না 
থাকিতেন [অর্থাৎ জগতে ব্যক্ত না হুইতেন]। ইনিই 
সকলকে আনন্দ দান করিতেছেন” ফল কথা এই যে, 
প্রথমতঃ, জগজ্জন পরমাত্মার প্রেমের পাত্র-স্থতরাং 
পবমাত্ম। আনন্দস্বরূপ ; কেনন! প্রেমের পাত্র সম্মুখে 
আবিদ্ূ্ত হইলে আনন্দ অবশ্াশ্তাবী ৷ দ্বিতীযতঃ, জগজ্জনেব 


ভারতপ্রাণ! ভারতীর যবন-দেশে যবনী বেশ 





১৯৭ 








rr 


পাণ্টাপ্রেমে তিনি আপনাকে আপনি বাঁধা দিতেছেন__ 
স্থতরাং তিনি রসন্বরূপ পরম সুন্দর ; কেননা! তাহাতে রস 
না থাকিলে কিনেব গুণে তাহাতে ভক্তের প্রাণমন আত্মা 
সমর্পণ করেন? তবেই হইতেছে যে, আনন্দ এবং রস 
অথবা, যাহা একই কথা, আনন্দ এবং সৌন্দর্য্য এক্স ই 
এপি৯-গুপিভি। 
এমতে পাইভেছি := 
জ্ঞানের মূলতত্ব। 
দেশীয় শাস্ে যাহা সৎ চিৎ আনন্দ = 
প্লেটো'র শাস্ত্রে তাহাই 
the Good, the True, the 3০806011 
(২) সাধনের মূল মন্ত্র । 
ভগবদ্গীতার ১৭শ অধ্যাযের ২৩শ প্লোকে লেখে 
ওঁ তৎনং ইতি নির্দেশে! ত্রদ্মণস্ত্রিবিধঃ স্বতঃ 1” 
[বাংল।] “ওঁ তৎসৎ এই তিনটি মন্ত্রাঙ্গ দ্বারা ব্রহ্ষের 
নির্দেশ সর্বশাস্ে প্রসিদ্ধ ।” যে-কোনো বস্তু আমর! জ্ঞানে 
উপলদ্ধি করি, তাহাকেই সত্য বলিয়া অবধারণ করি, এবং 
‘ত’ [6 ] বলির নির্দেশ করি। তাই বেদান্তের 
পরিভাষায় সত্যন্বরূপ ব্রদ্ধের সাংকেতিক নাম তত" | তৎ 
=‘the True’ দিৎ-009 3০০৭১, হহা পূৰ্ব্বে 
দেখিয়াছি। স্ুষ্টিস্থিতিপ্রসয়কর্ত। পরমেশ্বরের সাঙ্কেতিক 
নাম ওঁ, ইহ! সকলেরই জান! কথা। অতঃপর ওষ্কারের 
সহিত ‘তৎসং’ মন্ত্রাঙ্গ দুটির কিরূপ সম্বন্ধ তাহা অঙ্গধাবন 
করিয়া দেখা যা’কৃ। 
রাজার জঁএ যফল। দিলে যেমন রাজ্য হয়, সতের 
ত-এ ষফল। দিলে তেমনি সত্য হয়। সৎ এবং সতের 
মধ্যে তাই সম্বন্ধ এইরূপ £ 
(১) সং নিত্য বস্তু = মঙ্গল = পরমাত্ম| স্বয়ং । (২) 
সত্য = সতের কিন। পরম পুরুষের প্রক্বৃতিরাজ্য ; আর সে- 
যে প্ররৃতিরাক্য তাহা ত্ৰিগুণাত্মক অর্থাৎ উত্তম মধ্যম এবং 
অধম এই তিন শ্রেণীর প্রঙ্গার বাসস্থান। 
প্রযাত্মার নিরঞ্জন (অর্থাৎ নিখুঁত) পূর্ণ প্রকাশ 
পরমাত্মা স্বয়ং তাই সে রকম প্রকাশ জগতের মধ্যে 
কুত্তাপি সম্ভাবনীয় নহে। জগতে-তাহার (১) কিয়ং 
প্রকাশ; (২) কিয়ৎ অপ্রকাশ, (৩) অপ্রকাশ হইতে 


১৯৮ 


প্রবাসী-_ অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ১য় থণ্ড 





প্রকাশে সমূখান, (৪) প্রকাশ হইতে অপ্রকাশে ঢলিয়া বাস্তবিক সত্তা =সত্য = তৎ]; thirdly the creative 


গড়ন, এই চারিটি ব্যাপার ক্রমাগতই চক্রবৎ পরিবর্তিত 
হইতেছে। ইহার সামান্ত-গোঁচের দৃষ্টান্ত একটি এই :-- 
(১) মধ্যাহু্প্রকাশ 
(২) সায়ংসদ্ধ্যা = প্রকাশ হইতে অপ্রকাশে ঢলিয়া পড়ন। 
(৩) রাত্রি = অগ্রকাশ 
(৪) প্রাতঃসন্ধ্যা = অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে সমুখান। 
এইরূপে বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড যথা যথা সময়ে সতের ক্রৌড়ে 
বিশ্রাম করিয়া এবং সেই আরাম-নীড় হইতে যথা যথা 
সময়ে গাত্রোখান করিযা গন্তব্য পথে প্রতিনিয়ত অগ্রসর 


হইতেছে । সংশ্বন্ধপ পরমাত্ম। তাহার এই প্রকৃতিরাজ্যের ' 


মঙ্গলময় অধীশ্বর; আর, সত্য-রূপ। প্রকৃতি সেই মঙ্গলময় 
বিশ্ববিধাতা'র স্বন্পের প্রতিরূপ। তবেই হইতেছে যে, 
ূর্ধ্য এবং সর্য্যালোকের ন্যায় সৎ এবং সত্য একেরই এপিঠ 
ওপিঠ। আমাদের দেশের সকল শাস্ত্রের তাই ভিতরকার 
একটি নিগৃঢ় কথা এই যে, ওক্কারের প্রতিপাদ্য স্থা্টস্থিতি- 
প্রপয়কর্ত! পরমেশ্বর--প্রক্কৃতি এবং পুরুষ-_উপাদান-কারণ 
এবং নিমিত্তকারণ--সত্য এবং মর্গল-তৎ এবং সত্ব 
দুইই একাধারে । এই গেল দেশীয় শাস্ত্রের মূলমন্ত্র 
তহংসহ। এখন প্লেটোর শাস্ত্রের মূলমন্ত্র কী তাহা দেখা 
যাক্‌ 509040110০6 Plato'র গ্রন্থকার R. L. 
Nettleship বলিতেছেন 

“Jt is essential to the clear understanding 
not only of Plato but Greek philosophy 
generally...to realize the place held in them by 
the conception of the ‘good’ [ of the সৎ]. We 
see at once from what Plato now proceeds to 
say of the good, that three ideas, which to us 
seems to have little connection with one an- 
other are for him inseparable. The good is at 
6209 : first the end of life, that is the supreme 
7 object of all desire and aspiration [ পরম,প্রীর্থণীয় 
বস্তু = পরমার্থ-পরম্মঙ্গল সৎ ]; 
condition of knowledge [চিতের গোড়ার কথা ], 
or that which makes the world intelligible [ or 


secondly, " the 


and sustaining.cause of the world এক কথায়— 
৫? | 
Plato’র শান্তর এই: তিনটি মন্ত্রার্দের মালা গীথিয়া 
পাইতেছি "সততং গু।” সাকল্যে পাইতেছি__ Yr 
সাধনের মূলমন্ত্র । 








দেশীয়’ শাস্ত্রে প্রেটোর শাস্তে 


ও তৎ সৎ সৎ তত 


(৩) অবিদ্যা ৷ 

অবিদ্যা বন্তট। কি, তাহার সন্ধান পাইতে হইলে তাহার 
একটি সহজ উপায় হ'চ্চে জড়পদার্থ বস্তুট। কি, তাহা বুঝিয়া 
দেখ।) কেননা জড় এবং অবিদ্যার মধ্যে দুই পা মাত্র 
ব্যবধান। তা'র সাক্ষী :- 

8" জড়, (১) জড়তা, (২) মূঢুতা, অন্নিদ্ত্য। 

আন্ত আমাদের এই শান্সীলোচনী সভায় জড়পদার্থের 
স্বরূপ-সম্বদ্ধে B.A -বেদান্তবাগীশ এবং তর্কলঙ্কার খুড়া’র 
মধ্যে আপোদে বোঝ।-পড়। হইবার কথা আছে। হাঁত- 
তালি পড়িয়াছে ! দুনী একসঙ্গে ঘরে ঢুকিয়া কেমন, ++ 
দেখ সুবীরভাবে সাম্নাসাম্নি উপবিষ্ট হইলেন! দ্লৌহার 
মধ্যে বোঝা-পড়া হইয়া শেষে কি্প সিদ্ধান্ত স্থির হয় 
দেখ! যা'ক্‌। 

B.A.-বেদান্ত-বাগীশ 1- আপনাদের শাস্ত্রে জড়পদার্থ 
সামান্য নহে পন্টৌথ ; আমাদের শাস্তে কিন্ত 
জড়পদার্থ পদার্থ ই নহে। 

_তর্কালঙ্কার খুড়া ॥ আমাদের শাস্তরই প্রামাণিক শান্ত ৷ 

B.A-বেদান্তবাগীশ ॥ জিজ্ঞাসা কদ্দি-_জড়পদার্থ 
বস্তুটা কি? 

তর্কালঙ্কার খুড়া ॥ তাহা যে বস্তটা কি-_তাহা তাহার = 
গাঁয়ে লেখা রহিয়াছে। বন্তটা তাহা আর-কিছুনা- শুদ্ধ 
কেবল পবমাপুতগণের সংঘাত । 

B.A-বেদাস্তবাগীপ ॥ সংঘাত আবাব একটা হস্ত 
নাকি? সংঘাত তো জানি একপ্রকার অঅবজ্ছ1 

ংহত অবস্থা । 


২য় সংখ্যা ] ভারতপ্রাণ! ভারতীর যবন-দেশে যবনী বেশ ১৯৯ 


> NANA NAN 








AANA ANNA NAN পাত NAN পরি 


তর্কালঙ্কার খুড়া ॥ মানো-তো এট! যে, সংঘাত বলিয। ন্বস্ত বল| চলে না; তন্ত'র সংঘাতকেও না, তনম্ভগত 
একট। পদার্থ জগংসুন্ধ সকল বন্তরই সঙ্গের সঙ্গী? তাহ! তুলা'র খ্বাশের সংঘাত'কেও না, তত্তগত তুলাব আঁশের 
যদি মানো, তবে তাহাকে বস্তু বলিতে ভয কিসেব? পরযাণুগণের সংঘাত’কেও না--কোনও সংঘাত'কেই বস্ত 
B.A-বেৰান্তবাগীশ ॥ যদি বল। যায় যে, সংঘাতের বলা চলে না। বস্তু তবে ওর কোন্ধানটাম্ব না জানি! 
নামই বন্ধ, তবে প্রঙ্কারাস্তরে বলা হয় যে, কোনো একটি বড্ড এষে তুমি আমাকে প্যাচে ফেলিলে! ভেবে! 
বস্তুর অবনব-সংঘাত ভাঙিয়া গেলে, বস্তুটও সেইসঙ্গে না- দেখি রো?সে।! আচ্ছ!; বন্ত্রখানি যেন হ'ল তনম্ক-গুলার 
ভাঙিয়াযাইয়! রক্ষ। পাইতে পারে ন! ৷ আমি যদি আপনাকে সংঘাত; তন্ধ যেন হ'ল তুলার আশের সংঘাত +-তুলার 
দেখাইতে পারি যে, একটি বন্ম-খণ্ডের ্ত্রাঙ্গ গ্ুলিব সংঘাত আঁশ যেন হ'ল পরমাণুগণের সংঘাত; কিন্ত পল্ল'মাণু, 
ভাঙিয়া গিয়াছে, অথচ ব্্রধপ্তটি যেমন তেমনি অটুট রহিযাছে, তো আর কোনো কিছুর সংঘাত নহে--পরমাণুকে তবে বন্ত 
তাহা হইলে আপনি কী বলিবেন? বলিতে দোষ কি? আমার পূর্বের কৃত সংজ্ঞা-নির্ববাচনটির 
তর্কালক্কার খুড়।॥ বলিব যে, আমাদের বেণান্তবাগীখ- অশুদ্ধ শোধন কবিয়া এক্ষণে আমি তাই বলিতে চাই 
বি-এ-বাবাজির মতে! সের! বাদ্দিকর জগতে নাই! এও এই ষে, জড়পদার্থ বস্তঃ। আর কিছু না--শুদ্ধ কেবল 
কি কখনো সম্ভবে যে বস্বের ত্রাক্গগুলি পরস্পরের পরমাণুমাত্র। 
= সন্নিকর্ষ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়। যাইবে, অথচ বস্তুটি স্বক্পমাত্রও B.A-বেদান্তবাগীশ 1 আমি যদি আপনাকে দেখাইতে 
ছিন্ন হইবে ন! ? | পারি যে, পরমাণু-মাত্রই অবযব-সংঘাভ? ঃ 
13.-বেদাস্তবাগীশ এই কাচের চাক্তিটি তর্কালঙ্কার খুড়া॥ যেন্দণ্ডে তাহা তুমি আমাকে 
লউন্‌্। উহার ইংরাজি নাম 102871015  দেখাইবে নেই দণ্ডে আমার এই ন্যায়ের পুথিটাকে আমি 
81555 কিন! পরিবর্ধক কাচ। উহার মধ্য দিয়া জলে নিক্ষেপ করিয়া তোমার এ -বেদান্তের পুঁথিটিকে 
এই বস্ত্রখগ্ডুটি ঠাহর করিয়া দেখুন্‌। কিরূপ মাথায় করিয়া পূজা করিব | 


| দেখিতেছেন? B.A-বেদাস্তবাগীশ ॥ "শ্বধর্শে নিধনং শ্রেয়: পরধর্শে। 
তর্কালন্কার খুড়া! তোমার এ হাতের পেন্নিন্টা ভয্নাবহঃ’ এ কথাটা আপনার নিকট হইতেই আমি শিক্ষা- 
আমাকে একবার দেও দেখি; দে'খলাম লাভ করিয়াছি; অতএব আপনার মুখে ওকথাঃশোভা পায় 
কা গীত এ-ও জৰ এইল্ৰপ। না। আমি আপনাকে কেবল এই দোঙ্গা কথাটি স্মরণ 






৫৬. দেখিলাম যে, কথ, গঘ, করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি যে, এট! যখন আপনি স্বীকার 
পক চছ, জব, লট, তখৈব, করেন যে, একটি ক্ষুদ্রাৎ ক্ুর্দতম অপৃশ্ট কীটেরও বক্ষ এবং 
কল, তথ, দধ, নম, খট, এই পৃষ্ঠের মধ্যে গ্রভেদ আছে, আর, এটাও যধন আপনি 
প্র তত্তগুলা'র একটিও আর- স্বীকার করেন যে, এক যাত্রায় পৃথক্‌ ফল স্বায়-বিরুহ্ধ, আব, 
ৃ একটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নাই আপনি যখন জিজ্াশ্য বিষয়টার অগ্রপশ্চাৎ বিবে5ন। করিয়া 
উর নিত পদে _.. -স্বগুলাই স্ব স্ব গ্রধান। মুক্তকণ্ঠে শ্বীকার করিয়াছেন যে, কোনো সংঘাতকেই 
B.A-বেদান্তবাগীশ ॥ আর-একবার ভাল করিয়া পরমাণু বল! চলে না, তখন তাহ! হইতেই আসিতেছে যে, 
ঠাহরিয়। দেখুন + +এট! কি দেখিতেছেন না! যে বস্তুখগ্ডটি'র একটি ক্ষুত্রাৎ ক্ষুত্রতম পরমাণুর ও একার্ধ এবং অপরার্ধের 
সৃত্রাজগ্ুলার সংঘাত ভাতিয়। গিয়াছে, অথচ বন্্খণ্ডটি মধ্যে প্রভেদ আছে, সুতরাং পরমাণুমাত্রই তাহার ছুই 
যেমন-তেরি অটুট রহিয়াছে? অর্ধের সংঘাঁত ; আর, সেই জন্য পরমাপুকেও বস্তু বলা 
তর্কালকার খুড়া ॥ তুমি বাজিকরই বটে! তোমারই চলে না" 4 
জিত! এ য| দেখিতেছি_ইহাদৃষ্টে সংঘাত'কে আর তর্কালঙ্কার খুড়া 1 এ যাহা তুমি চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া 


২০০ 


Na! ANANSI NA NAN ANNAN পি পি 


দেখাইলে, ইহার উপরে কাহারও দ্বিরুক্তি চলিতে পারে ন।। 
তুমি ষদিচ ছিন্ন কাল বই না-3.-বেদাস্তবাগীশ, 
তথাপি তোমার নিকটে পরাঁভব স্বীকার করিতে আমার 
লজ্জিত হইবার কোনে। কারণ নাই; কেননা “বৃহন্নল| 
সারথিষশ্য কুতন্তম্ত পরাভবঃ*--“সামন্তে| যস্য বেদান্তঃ 
কুতন্তৃস্য পবাভবঃ 1 

য। হো’ক্‌-আঙ্গ আমাব মন্ত একটা ভুল ভাঙিষ। 
গেল! বুঝিলাম এক্ষণে যে, রাঙ্যন্থদ্ধ লোক না-বুবিষা 
যাহাকে বলে জড়বন্ত তাহা অবস্থরই আর-এক নাম ॥ 
পণ্ডিতে পণ্ডিতে বোঝা-পড়া হইয়! চুকিল-_শাস্তিঃ শাস্তিঃ ॥ 

একটি কথ! এখানে সবিশেষ ত্রষ্টব্য; সে কথা এই যে, 
অড়বন্ত যে, বস্তু নহে, তাহা নহে। জড়বস্তুও বস্ত-চেতন- 
বস্তুও বস্তু । তবে কি? ন! জড়বস্ত'কে আমরা ষে-রকম 
বস্তু ঠাওবাই--উহা সে-রকম বস্তু নহে--উহা| পরমাণুসংঘাত 

*ন্‌হে। জড়বস্ততে সংঘাতের আরোপ =বস্তুতে অবস্তর 

আরোপ। বৈদান্তিক ভাষায়--ইহাঁকে বলে অধ্যারোপ। 
অবিদ্যা কী? না একপ অধ্যারোপের কারণ-রূপি 
আতন্তান ; এক কথায়-ভ্রমন্ঞান। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য 
তাহার প্রণীত সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্ত-সারনঙ্গ হ নামক পুল্তকে 
অবিদ্যার লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন এইরূপ :- 

“বস্তুনি অবস্ত-মারোপো ষঃ দোহধ্যারোপঃ "| অসর্প- 
ভূতে রজ্জুআদৌ সপত্বারোপণূং যথ!। তৎকারণং অজ্ঞানং 
৮ অবিদ্যা ইতি নিগগ্ভতে । তদেতৎ সন্‌ ন ভবতি 
না সদ্‌ বা। সতে| ভিন্নং অভিন্ন বান দীপন্ত প্রভ। যথা ।” 
[বাংলা ] "রজ্ছুআদিতে যেমন সর্পত্বের আরোপ, তেয়ি 
বস্তুতে অবস্তর আরোপ'কে অধ্যারোপ বলা যায়। এই- 
প্রকার অধ্যারোপের কারণরূপি অজ্জান ( সংক্ষেপে ভ্রমজ্ঞান) 
অবিদ্যা বলিয়! উক্ত হয়। এইযে অবিদ্যা ইহা সৎও না 
অসৎও না। দীপের প্রভাকে যেন দীপ হইতে ভিন্নও 
বলা যাইতে পারে না--অভিন্নও বলা যাইতে পারে না, 
অবিদ্যা'কে তেমনি সৎ হইতে ভিন্ন৪ বলা যাইতে পারে না 
অভিন্নও বল! যাইতে পারে না 1” শ্রীমৎ শ্রাচাধ্য এই 


যে বলিয়াছেন-_"অধ্যারোপের কারণ পি অজ্ঞান = 
2৮2৯ -5০2৯5 

* এখানে সামন্ত শব্দেব অর্থ--"অধিনায়ক!। প্রকৃতিবাদ 
অভিধান দেখ! 


প্রবাসী-_অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





AMMONIA NNN 
অবিদ্যা,” ইহার পরিবর্তে কেহ যদি বলেন “অজ্ঞানমাত্রই = 


অবিদ্যা”, তবে সেট! তাহার বড়ই ভুল। মুর্চ্ছাগত ব্যক্তি 
তো! ঘোর অজ্ঞানাচ্ছন্ন; কিন্ত তথাপি তাহার সে অজ্ঞানকে 
অবিদ্যা বল! যাইতে পারে না এইজন্ত--যেহেতু সে-অজ্ঞান 
হইতে রজ্জুতে সর্পভ্রম ব! মআার-কোনেো প্রকার ভ্রম উৎপন্ন 
হইতে পাবে না। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্ধ্য তাই বলিয়াছেন যে, 
কেবল অধ্যারোপের কারণ-রূপি অজ্ঞান (অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান) = 
অবিদ্যা, তা বই, অপর কোন প্রকার অজ্ঞান অবিদ্যা 
নহে। 4 

জিজ্ঞান্ছ ॥ অবিদ্যার লক্ষণ নিন্নপপ করিতে গিয়া 
শঙ্কবাচার্ধ্য দুইভাবের দুইটি কথ! পরে পবে বলিয়াছেন । 
প্রথমে বলিষাছেন-_অবিদ্যা অধ্যারোপের অর্থাৎ ভ্রম 
জ্ঞানের মূল কারণ; তাহার, পরে বলিয়াছেন__অবিদ্যা 


সৎও নহে অসংও নহে। এ দুইটি কথার পৃথক্‌ পৃথক্‌ অর্থ . 


বুঝিতে আমার কিছুই কঠিন বোধ হইতেছে না; 
বুন্ঝাতি পাঁজিতেছ্ছি ন! বেসবল দুয়ের 
মধ্যে বন্ধনের আঁট কিরূপ; সেইটিই আমাকে আপনি আজ 
 বুঝাইয়া দি'ন্‌। 

প্রবোধয়িতা ॥ 
একই কথা, ভ্রগজ্ঞানের মূল কারণ বলিয়াই তাহাকে সৎও 
বলা যাইতে পারে না অদংও বল! যাইতে পারে না। নিয়ে 
প্রণিধান কর-- 


অবিদ্যা অধ্যারোপের, অথবা যাহা 





অবিদ্যাকে দৎ বলা যাইতে পারে ন। কেন। 








Ne 


সৎ হইতে সত্যজ্ঞান অবিদ্যা হইতে ভ্রম-- 

ছাড়! ভ্রম-জান উৎপন্ন জান ছাড়া সত্যজ্ঞান 

হইতে পারে না। উত্পন্ন হইতে পারে না । 
এই কারণে অবিদ্যাকে সৎ বলা যাইতে পারে না। ৯ 





অবিদ্যাকে অসৎ“বল। যাইতে পারে না কেন। 








অবিদ্যা হইতে ভ্রম- 
জ্ঞান উৎপন্ন হয় 


অসৎ হইতে কিছুই 
উৎপন্ন হইতে পারে ন! 








২য় সংখ্যা ] 


. এইকারণে জবিদ্যাকে অসৎ বলা যাইতে পারে না । 
তবেই হইতেছে যে, অবিদ্যা সংও না! অনৎও না । 
.জিজ্ঞান্থ ॥ "আবিদ্য! হইতে” না বলিয়া আমি ষদি বলি 
এব "অজ্ঞান হইতে» ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয, তবে তাহাতে হী 
দোষ হয়? | 
প্রবোধয়িতা ॥ অবিদ্যা যে, কাঁহাকে বলেঃ তাহা তাহার 
গায়ে লেখ। রহিযাছে; আর, অজ্ঞান যে কাহাঁকে বলে, 
তাহাও তাহার গাষে লেখা রহিয়াছে। তা'র সাক্ষী := 
(১) অবিদ্যা বিদ্যার অভাব। 
(২) অজ্ঞান-্জ্ঞানের অভাব । 
এটা তো তুমি মানে! যে, একজন অধম মুর্খ ও জ্ঞানবান্‌ 
জীব ?.অতএব এটা স্থির যে, বিদ্যার অভাবে মন্গষ্যের 
জ্ঞানের অভাব হয় না। বিদ্যার অভাবে হয় তবে ন্কী? 
না মনোমদ্যে ভ্রমজ্ঞানের আধিপত্য-বিস্তার । শ্রীমৎ শঙ্করা- 
চার্্য তাই বলিয়াছেন _. 
“অধ্যারোপের অথবা, যাহ! একই কথা, ভ্রমজ্জানের মূল 
কারণ_অঅল্লিচ্া।। | 
এটা যেমন দেখিলাম যে, বিদ্যার অভাব অবিদ্যা, 
এটাও তেম্গি দেখা! চাই যে, 
ks বিশেষ জ্ঞান = বিদ্য!। 
আর সেইজন্য 
বিশেষ-জ্রানের অভাব = অবিদ্যা । 
চক্ষের সামনে একগাঁচি দড়ি পড়িযা রহ্যাছে__এক্প 
' অবস্থায়, ী 
*ট! লম্বাৃতি বস্তু’ এইরূপ জ্ঞান -.সামান্ত জ্ঞান 
“ওটা দড়ি এইরূপ জ্ঞান = বিশেষ-জ্ঞান | 
“ওট! দড়ি নহে” এইব্‌প জ্ঞান = বিশেষ জ্ঞানের অভাব 
“সম্মুখে অন্ধকার* এইরূপ জ্ঞান = সম্মুখস্থিত বস্তুবিষয়ক 
< সামান্ত জ্ঞানেরও অভাব । 
এখন জিজ্ঞাস! করি যে, যখন রজ্জুতে সর্পভ্রম বা ষষ্টি- 
ভ্রম বা লতা-ভ্রম হয়, তখন সে-যে ভ্রমজ্ঞান, তাহা কোন্‌ 
প্রকার জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয? "সম্মুখে অন্ধকার” এই 
প্রকার জান হইতে__ন1 “ওটা! রজ্জ, নহে” এই প্রকার জ্ঞান 
হইতে? দেখা’র সহিত জানা”র উপমা দিষা বলিলাম ষে, 
“সম্মুখে অন্ধকার" এই প্রকাব জ্ঞান ;” কিন্তু প্রকৃত কথাটি 


২ Bh সপ ও 





ভারতপ্রাণ! ভারতীর যবন-দেশে যবনীবেশ 





২০১ 


ANAS 


যাহা বক্তব্য তাহা এই ষে, সম্মুখে কিছুই না--এই প্রকার 
জ্ঞান= অজ্ঞান! এখন দ্ৰষ্টব্য এই যে;-অন্ধকার-দেখা যেমন 
না'দেখা’'রই আর-এক নাম; তেমনি কিছুইনা-জানা না- 
জানা'রই আর-এক নাম। অতএব “সন্মুখে অন্ধকার” 
অথবা, যাহা একই কথা, “সম্মুখে কিছুই ন।” এই প্রকার 
জ্ঞান (যাহার আর-এক নাম না-জানা, তাহা ) হইতে 
রক্তে সর্পভ্রম উৎপন্ন হইতে পারে না ইহ! বলা বাহুল্য । 
উৎপন্ন হয় তাহা “ওটা রজ্জ, নহে” এইরূপ বিশেষ-জ্ঞানের- 
অভাব হইতে; তার সাক্ষী :_-এঁ লশ্বাক্কতি বন্বট। যেহেতু 
রজ্জ, নহে, এই হেতু উহা--হয় সর্প, নয ষাট, নয় 
লতা ইত্যাদি । তবেই হইতেছে যে সাগান্ত-জ্ঞান বর্তমান 
থাক! সত্বেও বিশেষ জ্ঞানের অভাব হইতে-_অবিদ্যা হইতে 
__ভ্রমজ্ঞান উৎপন্ন হয; তা বই কিছুইনা-জানা-কূপি জ্ঞান 





- হইতে অথবা, যাহা একই কথ, অজ্ঞান হইতে ভ্রগজ্ঞান 


উৎপন্ন হয় না। এই যে ভ্রমজ্ঞানের মূল-কারণ-ক্ূপা অবিদ্যা 
ইহা সংও নহে অসংও নহে; --সং নহে কেন? না যেহেতু 
সৎ হইতে সত্যজ্ঞান ছাড়া ত্রমজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না; 
অসৎ নহে কেন? না যেহেতু অসৎ হইতে কিছুই উৎপন্ন 
হইতে পারে না-ভ্রমজ্ঞানও উৎপন্ন হইতে পারে না। 
বেদান্ত শাস্ত্রে তাই বলা হইঘাছে "অবিদ্যা সদসদ্ভ্যাং 
অনির্ধ্বচনীয়াগ অবিদ্য| সৎও নহে, অসৎও নহে, এইরূপ 
একটা স্ববিরোধী পদার্থ। বেদান্তের সদনদ্ভ্যাং অনির্বচনীয়া 
অবিদ্যা কিক্ূপ--এই তো তাহা দেখিলাম; এখন ষবনী 
অবিদ্য। কিরূপ তাহা দেখা যা'ক্‌। 

পৃণ্ডিতবর R., [.. Nettleship বলিতেছেন 

“Plato goes onto show that the philoso- 
pher has knowledge, while the mere philoma- 
thes [অৰ্থাৎ mere learned man কিন! পু'থিগত বিদ্যার 
জাহাজ ] has only ‘opinion.’ 


say we ‘know’ a thing we imply thatit has 


Now when we 


being ; and the being of a thing is exactly 
conterminpus with its knowableness...on the 
other hand what is the negation of being is the 
negatign of knowableness... Now in ordinary 


language we distinguish 'k nowing [জানা] from 


২০২ 
thinking [মনে করা] or opinion, which lies 
between these two extremes of perfect know- 
ledge and perfect ignorance...The object of 
knowledge is what is [ অর্থাৎ, being ]...Opinion 
8150 must have an object...On the other hand, 
it cannot have the satne object as knowledge. 
It results that the object of opinion must both 
be and not be. We can neither say that itis 
১১00৫ that it is not [অৰ্থাৎ সদসদ্ভ্যাং অনির্ধচনীষং] 
এইরূপ দেখ! যাইতেছে যে বেদান্ত শাস্ত্রে যাহাকে বলে 
অবিদ্যার ভ্রমাত্মক ০১০০, অর্থাৎ ০১15০এব ভান মাত্র, 
প্রেটো'্র শাস্ত্রে তাহারই নাম object of opinion ; 
কেননা ছুইই “সদপদ্ভ্যাং অনির্বচনীয়ং ॥ তবেই হইতেছে 
যে দেশীয় শাস্ত্রে যাহার নাম অবিদ্যা প্লেটো'র শান্তে 
তাহারই নাম Opinion | 
(৪) হিরণ্যগর্ত এবং ধৈশ্বানর | 
পণ্ডিতবর R. 1. Nettleship বলিতেছেন 
“He ( অৰ্থাৎ Plato ) makes the world as we 


perceive it with the senses after the pattern 


of a world which is intelligible [He makes - 


the ভৌতিক জগৎ ০0175156108: ০£ অন্মময়ারদি কোষ 
after the pattern of বুদ্ধিজগ্ষ consisting of 
বিজ্ঞান্ময় কোষ] ; which means not that there 
are really two worlds, but that, as we might 
say, the world as it is revealed through the 
senses [ স্কুল আগত ] is the manifestation ofan 
intelligible order [of মহতী বুদ্ধি, সংক্ষেপে ০f 
মহান, অথবা, যাহা একই কথা, ০£ সমষ্টি বিজ্ঞানময় 
কোষ] Atthe end of the Timaeus we find 
the distinction between the creator and the 
intelligible world tending to disappear [ we 
find the distinction between হিরণ্যগর্ভ and সম্ষ্টি- 
বিজ্ঞানম্য়ার্দি কোষ অথবা, যাহা একই কথ, between 
হিরপ্যগর্ভ এবং তাঁহার শরীর বা উপাধি, tending 09 
disappear ], while the sensible world itself 


প্রবাসী--অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


[ while দৃশ্তমান বিশ্বচরাচর ০০731560 ০01 সম্টি-অস্ম্য়- 
কোষ ৮121০ 19 বৈশ্বানর বিরাট্‌ পুরুষের শরীর বা 
উপাধি] becomes God made manifest to the 





human senses [ becomes বৈশ্বানর-দেব কিনা ৯ 


বিষ্ণু ].* . 

অর্থাৎ আমরা ধেম্‌ন শঙ্ধরাচার্য্যকে তাহার বিজ্ঞানময়- 
কোষ-কূপী সুন্্রশবীরের মন্তকের সহিত একীভূত করিয়া 
দেখিয়া বলি যে, ইনি বেদান্ত-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন; 
এবং তাহাকে তাহার অয্নময়-কোষ-রূপী স্থূল শরীরের 
সহিত একীভূত করিয়া দেখিয়া বলি যে, ইনি ভারতবর্ষের 
নানা দেশ-বিদেশ পর্যটন করিয়াছিলেন; প্লেটো তেমনি 
জগদাত্মাকে তাঁহার বিজ্ঞানময় কোষরূপী অথবা, যাহা! 
একই কথা, মহতী বুদ্ধিরূপী সুস্্শরীবের মন্তকের সহিত 
একীভূত করিয়া দেখিয়া বলিষাছেন যে, এই intelligible 
০rderই--বিজ্ঞানময় বিবিব।বস্থাই--০:৩2০%৮ of the 
world এবং তাহাকেই তাহার দৃগ্যমান-বিশ্বরূপী স্থুল শরীরের 
সহিত একীভূত করিয়া! দেখিয়! বলিয়াছেন ষে, ইনিই ০০৫ 
.menifest to human senses. বেদাস্তশাস্েও তাহাই 
বল! হইয়াছে ;-_পরত্রহ্মকে তাহার সুস্মশরীরের মন্তক-রূপী 


সমষ্টি বিজ্ঞানময় কোষের সহি অথবা, যাহা একই কথা, = 


মহানের সহিত একীভূত করিয়া দেখিযা বলা হইযাছে যে, 
ইনিই সৃষ্টিকর্তা হিরপ্য-গর্ত, এবং তাহাকে তাহার দৃশ্তমান 
বিশ্বরূপী স্কুলশরীরের সহিত একীভূত করিযা দেখিয়া বল! 
হইয়াছে যে, ইনিই বিরাট্পুরুষ বা বৈশ্বানর | 

পঞ্চদশী নামক প্রনিদ্ধ বেদাস্ত-গ্রন্থে স্পষ্ট লেখ! আছে 
_-হিরণ্যগর্ভঃ স্থুলেহস্মিন ' দেহে বৈশ্তানরোহভব্ৎ্» 
[ বাংল! ] “হরণ্যগর্ত এই নকল স্থুল শরীরে প্রবেশ করিয়। 
বৈশ্বানর হইলেন ।” চ1০"র শান্েব সহিত দেশীয় 


শাস্ত্র এইবপ আষ্টেপৃষ্ঠে মিল । ৮ 


পণ্ডিতবর 7৪105 Adam বলিতেছেন “Before we 
leave the .subject of the World-soul it is 
necessary to touch upon the difficult question 
“What does Plato mean by describing it as 
created $” তিনি তো ৰলিবেনই "difficult question |” 
আমার নিকটে কিন্তু উহ! কিছুই 188০81 নহে। ৮1৪০'র 


রি 


২য় সংখ্যা ] 


শাস্ত্রে ধাহীর নাম ৬/০:0-5০০1 দেশীয় শাস্ত্রে তাহার নাম 
বোধাবোধাত্মক হিরণ্যগর্ভ ৷ হির গ্যগর্ভ ?5০:58660১ এ কথা 








সত্য; কিন্তু তাহার ০92০7 কে ? তাঁহার creator তিনি 


** আপনিই ॥ হিরণ্যগর্ভ অব্যক্ত হইতে সর্ব প্রথমে জন্মেন, 
তাই তাহার -আর-এক নাম “প্রথমজ’;, আবার, তিনি 
আপনিই আপনার জন্মদাত! _অর্থাৎ আপনিই আপনাকে 
অব্যক্ত অবস্থ। হইতে ব্যক্ত অবস্থায় পরিণত করেন, তাই 
তাহার নাম স্বয়ভু । ফল-কথা এই যে ঘেমন আপনি না 
মাতিলে অন্যকে মাতানো যায় ন, তেমনি আপনাকে সাষ্ট 
ন। করিলে অন্তকে সৃষ্টি কর! যায় না! নিশাবসানে যেমন 
নিদ্িত ব্যক্তি মাপন! হইতেই জ।গিয়। ওঠে_-প্রলয়াবপানে 
তেন্রিব্রদ্ধ। আপনা-হইতেই অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হ'ন 
এইরূপে আপনাকে হট করিয়া জগতের স্থষ্টিকার্ধ্যে প্রবৃত্ত 
হ'ন। তৈত্তিবীয় উপনিষদের ২য় বল্লীর ৭ম অন্থবাক্টি 
যর্দিচ পূর্ব্বে বাংলা-অঙুবাদদহ উদ্ধৃত করিয়! দেখাইয়াছি, 
তথাপি তাহার মূল বাদ দিয়! শুদ্ধ কেবল বাংল! অন্গবাদটি 
এই জাযগাটিতে পুনরুল্লেখ করা শ্রেয় বোধ করিতেছি । 

তৈত্বরীয় উপনিষদের ২য় বল্পীর ৭ম অনুবাকের বাংলা 
অঙ্থবাদ॥ সষ্টির পূর্বে সকলই অব্যক্ত ছিল। সেই 
অব্যক্ত হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । অব্যক্ত 
পরব্র্ধ আপনাকে আপনি ব্যক্ত করিলেন। এইরূপে 
আপনাকর্তৃক প্রকাশিত পরমাত্মাকে “কৃত” € অর্থাৎ 
সুন্দররূপে ব্যক্তীরৃত) বলা যায়। এই যে, স্থকৃত 
পরমাত্ম। ইনি রস-স্বরপ। [ইহার ভাব এই যে, যিনি 
সুন্দর করিয়া বিশ্বদ্ষাগ্ডকে এবং সেইসঙ্গে আপনাকে ব্যক্ত 


করিয়াছেন, তিনি পরম সুন্দর ]1 
শ্রীদ্িজেন্দ্রনাথ ঠাকুব ! 


কস 


“মা ফলেযু কদাচন” 
(বৃন্দ, কবি) 
ভবিষ্যতের হাতে ফলাফল, 
কাজ ক'রে শুধু যাই, 
পাঁশীগুলে। আছে মুঠোর মধ্যে 
দান পড়াট। তো নাই। 
শ্রীসত্যেন্্রনাথ দত্ত। 


পুস্তক-পরিচয় 
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পুস্তক-পরিচয় 


বলাকা- ্ররবীন্রনাথ, ঠাকুর কর্তৃক প্রনীত। প্রকাগক 
ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ । ১১৮ পৃষ্ঠা। উৎস কাগজে স্থপরিচ্ছন্ 
ছাপা ও উত্তম বাধ! । মূল্য মাত্র একটাকা। 
কবীন্ত্র রবীন্দ্রনাথ বাল্যাবধি এক এক অবস্থায় নিজের উদ্ভাবিত 
পুরাতন প্রপালীকে অতিক্রম করিয়। নৃতনের স্থষ্টি করিয়! নব-নবউন্সেষ- 
শালিনী প্রতিভার পরিচয় দিয়| আদিয়াছেন। সন্ধ্যাসঙ্গীতে যে 
প্রতিভার উদ্বোধন হইয়াছিল, মানসী দোনার তরী চিত্রাতে তাহার 
প্রতিষ্ঠা; কিন্তু কাব্যরচনার সেই ধার! ক্ষণিকা ও থেয়াতে ভিন্ন খাতে 
বহিয়া! রসিক জনকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিয়াছে। তাহার পর 
গীতাগ্রলী গীতিসাল্য ও গীতালি যে সুরের সুরধূনী বহাইয়া চলিরা ছল 
তাহ! অকম্মাৎ পাগলা-ঝোরার স্যায় বলাকা নূতন অসম ছন্দে 
উচ্ছ দিত হইয়া বন্নাহিতাক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া রসিক-চিত্ত পলা বত 
করিয়া দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা প্রতি পদে আপনকে 
আপনি অতিক্রম করিয়। চলে ব্লিয়। মহান্থবিরের। তাঁহার সহিত গাল! 
দিয়| ছুটিতে না পারিরা মহাকবির অসাধারণ প্রতিভাকেই নিন্দা করিয়া 
বলে যে তাঁহাকে ধরিতে পারা যায় না, তাহা অবোধ্য। আমাদের 
দেশের প্রাচীন কাব্যরচনার প্রণালী ছিল হন্দে ঘটনার বর্ধন ও 
জানা তত্বেব জাল বোনা । তাহা ত্যাগ করিয়া রবীন্দ্রনাথ খন 
নব নব ছন্দে অনির্ববচনীয মনস্তত্বের স্ুক্জ্র বিশ্লেষণ সুরু করিলেন 
তথন তাহার বিরুদ্ধে অনেকে অনেক কথ! বলিয়াছিল। নমে 
তাহার সুর যখন কানে বসিল তখন একদল ভক্তের আবির্ভাব হ্ইল। 
কিন্ত আবার যখন কবিতা রচনার অ-কথ্য ভাষা ছাড়িয়া কবি কথ্য 
ভাষার এশর্ধ্য দেখাইতে লাগিলেন, তথন সেই ভক্ররাই বলিতে 
লাগ্সিল__কবি আপ্নে বেশ লিখিতেন, এখন এসব কি হইতেছে? 
ক্রমে তাহাও সহিয়া পিক্লাছিল। আবার সকলকে বিস্মিত বিপর্যস্ত 
করিয়। নূতন ছন্দে নূতন ভাবের কবিতার আবির্ভাব হইয়াছে 
সেগুলি গাঁথা হইয়াছে বলাঁকায়। এখনও দু-একটি নিন্দুকের কণ্ঠ 
শোনা যাইতেছে, কিন্ত সে উক্তি ভয়ে-ভয়ে অর্থোচ্চারিত মাত্র, 
শীত্রই তাহা নীরব হইবে। বলাকার পাগলা-ঝোরা অসম ছন্দ 
একাধিক কবিষশপ্র।থী অনুকরণ করিতেছেন; তাহাঁতেই ইহার 
দর যাচাই হইয়া! গিয়াছে । বলাকার কবিতাগুলি নদীর মতন 'অ পন 
বেগে পাঁগলপারা», ভাবের গ্বীনভীর্ষে! পাগলা'ঝোরার মতন পরিপূর্ণ 
ও উচ্ছ সিত, বলাকার মতনই মানস-নরোবরের যাত্রী। যাহার মানস- 
সরোবরে দেবী সরস্বতীর আসন-শতদল ফুটিয়া আছে সেখানে এই 
বলাকা! শ্বেতপদ্মকলিকার অনহুত্রগ্রথিত মালিকার মতন বিহার 
করিবে ইহ! সুনিশ্চিত । বলাকাব মালায় তাজমহল, ছবি, ঝিলম, 
নূতন বংসর, বলাকা, প্রভৃতি অতুল্য। 


রজ---ররবীজ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রণীত। প্রকাশক 
ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ । ১২৩ পৃষ্ঠ।। উত্তম কাগজ, পরিস্কার ছাশা। 
মূল্য বারে! আনা মাত্র । 
এখানি গল্পের বই । চারটি ছোট ধল-__জেঠামশায় শচীশ দামিনী 
গ্রবিলাস--পরম্মীর অঙ্গাসিভাবে এই বইএ আছে। রবীন্বনান্থর 
কবিতা যেমন বরে বংদরে আপনার নূতন রূপকে অতিক্রম করিয়! 
নৃতনতর হইয়া আসিয়াছে, গল্পও সেইরপ। সাধনা ও ভারহীর 
যুগের গল্প 'একরূপ, প্রবাসীর যুগে অন্তরাপ, আবার ভারতীর বুগে 
আরেকরূপ, সবুজপত্রের যুগে অপরূপ } রবীন্ত্রনাথের তুল্য সর্ববতোনুখী 





২০৪ 
২ তাস্তস্শ্টিস্পিস্পিসিপস্পাপাস্পাসপাসিপাস্তিিতস্পি্পািপাস্পাস্িপাসিপাস্পািপাটি POONA 
প্রতিভা জগতে এ পর্য্যন্ত আর হয় নাই। ছোটগল্প লেখায় তার 
"সমকক্ষ জগতের কোনে সাহিত্যে কেহ নাই। চতুরলের গল্প চারটিতে 
তেজালে! ভাষায় ইহাই দেখানো হইয়াছে যে সমীজধর্মের চেয়েও 
প্রাণযর্ম্ম প্রবল এবং তাঁহা অবহেলা! বা শান্তিতে দমাইয়| রাখিবার বসন্ত 
নহে। এই চারিটি গল্পের চযুরিটি চরিত্রই আপন মহিমায় এমন 
উজ্বল হুইয় চিত্রিত হইয়াছে যে তাহাদের সম্মুখে অতি উদ্ধত 
স্কায়াভিমানী বিচারককেও সঙ্কুচিত হইয়। পড়িতে হয়। এই 
অপবপ স্ষ্টি দ্বারা বঙ্গদাহিত্য জগ্নতের সকল সুধী রসিকের সেব্য ও 
ববণীর হইয়াছে! কোনো বাঙালী যদি ইহার সমাদর করিতে না 
পারে তবে সে কৃপার পাত্র । | 


আমার বাল্যকথ! ও বোম্বাই প্রবাস 
প্রীতোজ্রনীথ ঠাকুর কর্তৃক প্রণীত । প্রকাশক ইণ্ডিযান পাবলিশিং 
হাউস কলিকাঁতা.। সচিন্দ! রয়াল অষ্টাংশিত ২৬৬ পৃষ্ঠা। দাম আড়াই 
টাকা। 
ডূমিকাঁয় গ্রন্থকার বইএর পরিচয় দিয়াছেন--“আমার বাল্যকথা ও 
বোম্বাই প্রবাস সমস্তটাই ভারতী পত্রিকায়......বাহির হইয়াছে.---.. 
প্রথম খণ্ডে আশার বাল্য জীবন কাহিনী বর্ণিত, দ্বিতীয খণ্ডে আমার 
সিবিল সর্ধবিম পরীক্ষা হইতে আরস্ত করিয়! বোম্বাই প্রবাসের শেষ 
* পৰ্যন্ত বিবৃত, এবং সেই সঙ্গে বোশ্বাই মহা'রা্ ও সিদু দেশের ইতিহাস, 
পারসী জাতি, জৈন স্বামীনারায়ণ প্রভৃতি গুঞরাঁতের ধর্ম্ম- 
সম্প্রদায়, আধ্যসমাজ ও প্রার্থনাসমাজের বিবরণ অল্প-বিস্তর দেওয়া 
হইয়াছে ।'--."এই গ্রন্থে সাধু ভাষা ও চলিত ভাবা এ উভয়েরই 
সংমিশ্রণ দৃষ্ট হইবে। চলিত ভাষার ব্যবহার বিষয়ে “নান! মুনির 
নানা মত। কোন কোন* পণ্ডিত.-"***ছুষ্য বিবেচনা করেন, আবার 
বীরবল-প্রমুখ অপর একদল সাহিত্যিক আছেন বাহারা এ ভাষ 
প্রচলনের পক্ষপাতী। আমি প্রয়োজন-মত এই ছুইপ্রকার ভাষার 
উপযোগ করিয়া উভয় পক্ষেরই মনোরক্ষা করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। 
আমার মনে হয় বিষয়ের তারতম্য অনুসারে ভাষারও তারতম্য 
আবন্ঠক হইয়া পড়ে ।* 
জীযুক্ত সত্যেন্ নাথ ঠাকুর মহাশয় যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
তাহা ভারতের নবযুগের! সন্ধিক্ষণ; যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন তাহা ধর্ম্মসাধনায় কর্ম্সাধনায় সাহিতা ও শিল্পসাধনায় বজের 
অগ্রণী, ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজকাঁধ্যে অধিকার লাভের পথ 
সিভিল-সার্ভিসে ভারতবাসীর প্রবেশের অগ্রণী তিনি স্বয়ং। এহেন 
ব্যক্তির জীবনস্থৃতিতে জন্মস্থান ব্জদেশের ও বর্শস্থান বোম্বাই 
প্রদেশের যে পরিচয় পরিব্দ্ধ হইয়াছে তাহা বিচিত্র তথ্যে পরিপূর্ণ, 
ও অতীব সুখপাঠ্য । বহু প্রসিদ্ধ লোকের চবিত্র ও 
কর্ম, বহু দর্শনীয় স্থান, বহু সমাজের ও পরিবারের রীতিনীতি অভিজ্ঞতা- 
লক্ধ বর্ণনার সহিত বহু চিত্রের সমাবেশে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। 


পাঁপড়ি--উঈমপিলাল গ্রঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত । প্রকাশক 
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাঁত|। কাগজ ছাপ! সুন্দর, প্রচ্ছদ 
নুদৃম্ত, গতানুগতিক নহে। ১৯৪ পৃষ্ঠা । দাম এক ট।কা। 
গল্পের বই । মুক্তি, ভেইয়া, বেচারা, দুঃখী, কালে, জুড়ি, পূর্ণ, 
কালো ছায়া, ছুই সন্ধা--এই আটটি গল্প আছে ॥ সবকটি গল্পই 
করুণ-রসে অভিষিক্ত । গল্পগুলিতে ওস্তা্-লেখকের 'কারিকুরি অতি 
সহজে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কালো জুড়ি ও কালো ছঠ্টা গূর পড়িতে- 
পড়িতে ওস্তাদ ফরাশী গল্পলেখকদের লেখা পড়িতেছি বলি! মনে হয়। 
স্বচ্ছ সরল ভাষার মধ্য দিয়া অতিসুস্ম মনভ্তত্ব কলিকা হইতে পুষ্প- 


প্রবাসী--অগ্রহাঁয়ণ, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
বিকাশের মতন অতি অনায়াসে অথচ আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য বিকশিত 
হইয়। উঠিয়াছে। কোথাও লেখকের এতটুকু চেষ্টার লক্ষণ ধর! যায় 
না, একপ পরিণতি ও অবসান যেন ঘটনাচক্রে হইতেই হইত,_-ইহাঁই 
মণিলাঙ্গ বাবুর গল্পরচনার বিশেষত্ব । মণিলাল-বাৰু তাঁহার পূর্ববাতী 





ও সহযাত্রী বহু লেখককে অতিক্রম করিয়! দেবী সরহ্বতীর পুজার রী 


মন্দিবে যে-অর্ধ্রচন| করিয়াছেন তাহা দেবী গ্রহণ করিয়াছেন এবং 
তাহার ভক্তেরাও সেই নিশ্মীল্য সাদরে গ্রহণ করিবেন। 


ন।লক--শ্রীমবনীন্্রনথ ঠাকুরের প্রণীত প্রকাশক ইণ্ডিয়ান 
পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা ৷ ৮৭ পৃষ্ঠা, আট আঁনা। 

-বুস্তদেবের কাহিনী এই বইএ বর্ণিত হইয়াছে। অবনীন্বনাথ 
চিত্রকর--বণের ও শব্দের উভয়েরই ছবি অকিতে ভাহার সমকক্ষ 
ভারতবর্ষে কেহ নাই। এই কাহিনীর বর্ণনায় পংক্তিতে পংক্তিতে 
কত রং কত ছবি ফুটির! উঠিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সেই- 
সব ছবি কবিত্বেহ রসের এঁখর্য্যের প্রাচুর্যে ঝলমল করিতেছে। 
পাঠ করিতে করিতে মন সৌন্দর্যের রসে একেবারে অভিভূত হইয়া 
পড়ে। এই বইখানি একটু বড় বালকবালিকার হাতে দিলে তাহার | 
ইহা হইতে যে আনন্দ সন্তোগ করিবে তাহা বাংলা সাহিত্যের আর 
অতি অল্প পুস্তকেই পাইবার সম্ত।বন। আছে। 


অভ্র-আবীর-_-ইদত্যেম্রনাথ দত্ত কর্তৃক প্রণীত । প্রকাশক 


ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা । ২৪* পৃষ্ঠা । উত্তম এটিক 
কাগজে হপরিচ্ছন্ন ছাপ! ৷ দাম পাঁচ সিকা। ২ 

কবিতার বই। লববপ্রতিষ্ট কবির আধুনিকতম মৌলিক কবিতার 
সমষ্টি- দেবী সরস্বতীর পুজীর অত্র-আবীর, উজ্বল ও রডিন। এই 
কবিতাগুলির মধ্যে ছন্দের কারিকুরি বাশ্দেবীর প্রতিমাকে বিচিত্র 
সৌন্য্যে অলঙ্ক ত করিয়াছে_-পিয়ানোর প্রানের একমীত্রিক তাল 
হইতে সহীমরন্বতীর পঞ্চম-সওয়ারি তাল পর্যন্ত কত তালের কতব্ধি , 
ছন্ন, কোথাও এতটুকু স্বলন নাই ক্ৰটি নাই তাল কাটে নাই; এমন 
অবলীলায় ছন্দ-রচনায় খুব কম কবিই কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন। 
দেবী বীণাপাণির আসন-শতদ্রল ভাবের শতদল মেলিয়া কবিত্বের 
সৌরভে ভুরভুব করিতেছে--কুন্কুম-পঞ্চাশৎ কাজরি-পঞ্চাশং বাণীর 
কণ্ঠের শতাবলী হার, অপর কবিতাগুলি বাণীর বক্ষের ধুকধুকি। 
এই বইএর অনেক কবিতার মধ্যে কবির প্রবল দেশামুরাগ ও 
সমাজামুরাগ প্রকাশ পাইবাছে। দেশের ও সমাজের অবনতি ও দুর্দশা 
দেখিয়া কবি কোথাও অশ্রু বিদন্্জন করিয়াছেন, কৌথাও বা মোহ" 
্রস্তদের চেতনা সঞ্চারের ভ্রন্ত কঠিন তিরক্কার করিয়াছেন। কবির 
চিত্ত একদিকে যেমন প্রকৃতির সৌন্দরধ্যরম আহরণ করিয়া! সরস্বতীর 
চরণতলে মধুচক্র রচন! করিয়াছে, অপরদিকে মানব ও মানবসমাদ 
এবং স্বদেশ ও ম্বদেশীব সহিত মমত্ব উপলব্ধি করিয়৷ সকলের মধ্যে 
আপনাকে বিতরণ করিয়াছে। জাতির পাতি, নির্জল! একাদশী, 
গঙ্গাহদি বঙ্গভূমি, ইজ্জতের জন্ত, মৃত্যুস্বয়্থর প্রভৃতি কবিতায় কবির ৬ . 
চিত্ত ব্যঘিতের ব্যথায় আত্মীয়তা অনুভব করিয়া আবেগে উচ্ছ সিত 
হইয়া উঠিয়াছে। এসব কবিতা বঙ্গদাহিত্যে চিরজীবী হইয়া থাকিবে। 
্রস্থশেষে কবির ভগবানে আত্মনিবেদন ও নির্ভর পাঠকের চিত্ত 
স্পর্শ করে, চক্ষু সিক্ত করে। 

মুদ্রারাক্ষস । 





২১১ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ত্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরবার ছারা মুত ও গুবাশিত। 
El 
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৩য় সংখ্যা 


সদ | পৌষ, ১৩২৩ 








২য় খণ্ড | 


-, '" প্ৰাচীন কাহারা? 

এখন যাহার! পৃথিবীতে সশরীরে বিদ্যমান রহিয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে যাহাদের বয়স বেশী তাহার! প্রাচীন, 
ধাহাদের বয়স.কম, তাঁহার! নবীন; ইহা বুঝা খুবই সোজা । 
কিন্ত যাহারা পুরাকালে পৃথিবীতে বাস করিতেন, এখন 
দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাহারা প্রাচীন, না আমরা,- 
যাহার। এখন পৃথিবীতে বাদ করিতেছি,_-আমরা! প্রাচীন? 
এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে একটু ভাবিয়া দেখিতে হয়। 
বাহার! পুবাঁকানে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও পৃথিবীতে 
বাঁচিয়া থাকিলে তাহাদিগকে নিঃসন্দেহে প্রাচীন বলা 
যাইত; কারণ তাঁহাদের বয়স আমাদের চেয়ে বেশী হইত। 
কিন্তু তাহারা ত এখন বাচিয়া নাই, তাহারা বর্তমান কালের 
মামুযদেরই মৃত ৫৬০1৭০1৮০৯০ বা একশত বৎসর * 
বাচিয়! থাকিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তাহা হইলে 
তাহাদের ও আমাদের প্রাচীনতা বা নবীন্তা কেমন করিয়া 
* স্থির হইবে? একটা উপায় আছে। পৃথিবী তখনও ছিল; 
এখনও আছে; মানবজ্জাতি তখনও ছিল, এখনও আছে। 
সুষ্টিকান হইতে আর্ত করিয়া তখন পর্যস্ত পৃথিবীর বা 





* আসর! পুরাকালের মানুষদের আযূর দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞান ও 
ইতিহাসের সাক্ষ্যই গ্রহণ করিতেছি; পুরাণ ও কাব্যে বর্ণিত কাহারও 
কাহারও ৫ শত বা ২1১* হাজীর বৎসর পরমায়ুর কথা কল্পনা সাত্র। 


মানবজাতির বয়ন যত ছিল, এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীব ও 


মানবজাতির বষস তাহা অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। 
একএক জন মান্ষ কেবল নিজের জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় 
বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ ও প্রবীণ হয না, যে কালে জন্মগ্রহণ করে, 


' তখনকার সঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাও সে লাভ করিয়া 


প্রবীণ হইতে পাবে । পুরাকালে পৃথিবীতে মানবজাতি 
যতটা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইযাঞিল, তাহ। আমরা 
পাইয়াছি, এবং এখন তাহার উপর আরও জ্ঞান ও 
অভিজ্ঞতার-পুজি বাড়িয়াছে ; কেনন|, তখনকার পৃথিবী 
ও মানবজ্জাতি অপেক্ষা এখনকার পৃথিবী ও মানবজাতি 
বয়োবৃদ্ধ । স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে সেকালের 
মামুযদের চেয়ে একালের মান্থষদেরই প্রবীণ হইবার বেশী 
স্থযোগ রহিয়াছে। অতএব, শুনিতে কেমন কেমন 
ঠেকিলেও, সেকালের লোকের! অর্থাৎ আমাদের পূর্বব- 
পুরুষরা ছিলেন নবীন, এবং আমরাই প্রাচীন] 

কিন্ত আমরা প্রাচীনতর পৃথিবীতে এবং প্রাচীনতর 
মান্বসমাঙ্জে বাস করি বলিয়াই অধিকতর প্রবীণতার দাবী 
বা ভান করিতে পারি না। সেকালের জ্ঞান ও ভূয়োদর্শন 
নিজন্ব করিয়া তাহার উপর একালের, বা স্বোপাজ্িত, বেশী 
কিছু জ্ঞান "ও অভিজ্ঞত1 দেখাইতে পারিলে তবে অধিকতর 
প্রবীণ বলিষ্ঠ! বিবেচিত হইতে পারি। একালের 
মানব-সংমর্টিটি সেকালের মানব-সমহ্ডটি অপেক্ষা 
অগরিরু-জ্ারী-৩কিশারী। কিন্তু ্যক্তিন্নিস্পেল্মকে 

“ON FOS পাত 
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অধিকতর প্রবীণত।র দাবী করিতে হইলে তাহাকে 
. নিজের আস্তরিক শ্রশ্বর্যের প্রমাণ দেখাইতে হইবে।; 
যাহারা এখন বীচি আতন, তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধতমেরাই 
সকলের চে ও জ্ঞানী, তাহা ত বল৷ যায় না। 
বদ্ধ বাড়িলেই জ্ঞান বাড়ে না । অধিকাংশ মানুষ গাছ- 
‘পাথরের মত বয়সেই বড় হয়, অল্প জ্ঞান সঞ্চয় করার পর 
কতকগুলি সংস্কার লইয়। কেবল বাচিয়া! থাকে, তাহাদের 


হৃদয় মন আত্মা দিনের পর দিন বিকাশ পাইতে থাকে ন|। 7. 


আমার বয়স বেশী, অতএব হে ছোক্রাগণ, আমাকে মান্য 
কর, এমন কথ! মুখে বা মনে মনে কেবল মূর্খ লোকেই বলে। 
যে যত মনন করিয়াছে, ধ্যান করিয়াছে, সাধন করিয়াছে, 


" প্রবাসী-পৌষ, ১৩২৩ 


‘[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্জ 


OU’ ১ 


সমাজের অবস্থা সেকালের মাঁনবসমাজের অবস্থা হইতে 
কোন কোন বিষয়ে পৃথক্‌। একালে-জীবন যাপন করিবার 
জন্য সেকালের অভিজ্ঞতা যতটা কাজে লাগে, তাহা অবশ্তই 
লইব, কিন্তু পরিবন্তিত অবস্থার উপযোগী নৃতন উপায় 
উদ্ভাবন করিতে এবং নৃতনপথ আবিষ্কার ও প্রস্তুত করিতেও 


-হ্ইবে। 


সেকাল মানে কেবল সেই অনেক শত বা অনেক 
- হাজাঁব বংসর আগেকার কাল নয়, গতকল্যও সেকালের 
“অন্তর্গত | | 
শর প্রকাশ কি ও অতীতে আবদ্ধ? 
? বৌদ্ধ" জৈন, পৃষ্ঠীয়, রন প্রভৃতি যে-সকল বড় বড় 


তা যেকোন ভাল বিষয়েই হোক্‌ নাঁসে তত ১১৮৬ তাহাদের ধৰ্ম্ম পুরাকালে 


একজন পঁচিশ বৎসরের মানুষ একজন ষাট বংসরের 
মানুষের চেয়ে বৃদ্ধ হইতে পারে । যুবকেরাও, প্রাটীনতর 
পৃথিবীতে জন্মিয়া প্রাটীনতর মানবসমাজে বাম করেন 
বলিয়াই যে 'প্রবীণতর, এমন যেন মনে ন! করেন। 
পূর্বেকার সঞ্চিত অভিজ্ঞতার দখলীকার হইয়া, তদুপরি 
নিজের সাধনালন্ধ কিছু দেখাইতে পারিলে, তবে তাহারা! 
গ্রবীণতর বিবেচিত হইতে পারেন । 

সেকালের লোকদের প্রতি. নঅঅ্ধা উৎপাদন এবং 
একালের লোকদের ধৃষ্টতা বর্ধন আমাদের উদ্দেশ্য নয়; 
সত্বস্থর প্রতি শ্রদ্ধা ভিন্ন কোন সিদ্ধিলাভ, কোন উন্নতি 
সম্ভবে না। আমাদের উদ্দেশ্য, সেকালের লোকের! যাহা 
বলিয়! লিখিয়। করিয়া গিয়াছেন তাহীও বিচারপূর্ববক গ্রহণ 
করা, এবং একালেও আমাদের আত্মশক্তিত্বারা পূর্ববসঞ্চিত 
রশ্ব্ধ্য বুদ্ধি কর1। একালের সর্ব্ববিধ উন্নতিচেষ্টাকে দাবিয়া 
রাধিবার জন্য সেকালের যে প্প্রাচীনতা*্র দোহাই দেওয়! 
হয়, সেই “প্রাচীনতাশটি বাস্তবিক প্রাচীন কিনা, তাহা 
পরীক্ষ। করা, এবং সেই “প্রাচীনতা”র প্রকৃত মূল্য 
হৃদয়ঙ্ম করা, আমাদের উদ্দেশ্বা। সেকালকে আমরা 
উড়াইয়া দিতে চাই না, তাহ! অসম্ভব; সেকাল আমাদের 
হাঁড়েহাড়ে ঢুকিয়। রহিয়াছে। কিন্ত সেকালকে আমরা 
আমাদের জীবনগতির একাজ নির্ার্মফও করিতে 
পারি ন।। আমাদের পৃথিবী, আমাদের মানবসমাজ, 
একালের পৃথিবী, একালের মানবসমান্জ । একালের মানব- 


নিৰ্দ্দিষ্ট আকারে অপরিবর্তিতভাবে প্রকাশিত হইয়! গিয়াছে, 
তাহারা এইরূপ বিশ্বাস করেন। তাহাদের ধর্মগ্রন্থমকল 
অধ্যয়ন করি নাই, ধর্মমৃতগ্ডলিরও ভাল করিষা অনুশীলন 


করি নাই; কিন্তু কোন কোন ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতের! 
.ষাহা বলিয়াছেন, তাহা কিছু কিছু পড়িয়াছি। খৃষ্টীম্ন ধর্শা- 


সম্বন্ধে দেখিতে পাই যে আগে আরও অনেকগুলি 
“সুসমাচার” (০5০! ) গ্রন্থ ছিল, এখন চারিখানিতে- 


দীড়াইয়াছে। এইগুলির ইংরেজী অনুবাদ আগে যেমন ২৮ 


ছিল, এখন সংশোধিত সংস্করণে (revised version ) 
তাহা হইতে কোন কোন গুরুতর বিষয়ে প্রভেদ রহিয়াছে। 
স্থতরাং খৃষ্ট যাহাই বলিয়া থাকুন,_ এবং তিনি ঠিক- কি 
বলিয়াছিলেন তাহ! তাঁহার জীবিত কালে কোন রিপোর্টার 
লিখিয়া রাখেন নাই কিম্বা কেহ গ্রামোফোনে ধরিয়া রাখেন 
নাই,---তাঁহার নামে পরিচিত ধর্শ্মের ক্রমবিকাশ ও. 
পরিবর্তন হইয়াছে ও হইতেছে। তাহার অনুচরদের মধ্যে 
অনেক ধার্মিক ব্যক্তি কেবল তাহার উক্তির ব্যাখ্যা করিয়াই 
নিষৃত্ত হন নাই, নৃতন পারমার্থিক বাণীও তাহাদের নিকট 


হইতে পাওয়া! গিয়াছে । স্থতরাং গোড়া থুষ্টিয়ানেরা যাহাই * 


বলুন, তাঁহাদের ধর্মশ্মের প্রকাশ. অতীতেই আবদ্ধ নহে, 
একালেও উহার ধারা গ্রবাহিত। 

কেবল অতীত কালে আকাশ -হইতে বৃষ্টিপাত হইয়া 
সেই জল হুদসরোবরাদিতে, যদি সঞ্চিত থাকিত, একালে 
যদি আর বৃষ্টি না হইত, এবং আন! সেই” পুরাকালের 


ওয় সংখ্যা ] 


সঞ্চিত জলই ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতাম, তাহা.হইলে, 
উহার সহিত, কেবল অতীত কালে স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ 
এবং শাস্তরমধ্যে নিবদ্ধ ব্রহ্মবাণীর তুলনা দেওয়া যাইতে 
পারিত। কিন্তু এখনও নৃতন করিয়া আকাশ হইতে জগ 
পড়ে, এখনও নদী বহে, এখনও পুকুরে, হদে জ্বল বাড়ে। 
তেমনি মানুষের আত্মায় এখনও ঈশ্বরের প্রকাশ হর, 
এখনও মানুষ সত্য দেখে, বাণী শুনে । 

খৃষ্টিয়ানদের বাইবেলের মত মুমলমানদের কোরান 
তাহাদের বিবেচনায় অভ্রাস্ত ব্রহ্মবাণী। তাহা! সত্বেও 
কিন্তু তাহাদের মধ্যে বহুমংখ্যক সম্প্রদায় আছে, এবং 
এই নেদিন পঞ্জাবে আহ মদিয়। সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। 
স্থফিরাও মুসলমান বলিয়া পরিচিত; অথচ তাহাদের 
সমুদয় মত ও বিশ্বাস যনে কোরান হইতে গৃহীত তাহা 
বলা যায় না। 

হিন্দুদিগেব মধ্যে যাহারা শিক্ষিত তাঁহারা এরূপ মনে 
করেন না যে পুবাকালে একই সময়ে বেদ পুরাণ তন্ত্র স্মৃতি 
আদি প্রকাশিত বা রচিত হইয়াছিল, যদিও অশিক্ষিত বা 
অন্নশিক্ষিত লোকদেব এইরূপ ধারণ! আছে যে সমুদয় শাঙ্জুই 





বিবিধ প্রসর্গ-_ধর্সের প্রক।শ কি শুধু অতীতে আবদ্ধ ? 
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তাহাদের বিষয় আমরা কিছু বেশী জানি। ত্রা্ষদমাজের 
নেতৃস্থানীয় লোকদের কথ! আমরা বলিব না; কারণ, 
হিনদুসমাঞ্জভৃত্ত অধিকাংশ লোক ত ব্রাঞ্ঘদিগকে হিন্দু 
বলিয়া স্বীকার করেনই না, ব্রাক্ষেরাও অনেকে আপনা- 
দ্রিগকে অহিন্দু মনে করেন। অতএব ধাহাদিগকে কেহ 
অহিন্দু মমে করেন না, এক্সপ লোকদের কথাই বলিব। 
রামপ্রসাদী গান বঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত ৷ তাহাতে ঘে- 
সকল পারমাথিক তত্ব আছে, তাঁহার সমস্তই কি সংস্কৃত 
ভাষায় লিখিত হিন্দুশবীস্্ হইতে গৃহীত? আমাদের ত 
তাহা বোধ হয় না। যদি কেহ সেক্স মনে করেন, 
তাহ! হইলে তাঁহার একটি একটি রামপ্রসাদী গান লইয়া, 
তাহার পাশে শাস্ত্রীয় সংস্কৃত বাক্য বসাইয়া, উভয়ের অভেদ 
কিনব! অন্ততঃ সাদৃশ্য দেখাইয়া দেওয়া উচিত। আমাদের 
বোধ হয়, ইহা কেহই করিতে পারিবেন ন!। ইহীও ্বীকার্ধ্য 
যে রামপ্রদাদের পদাবলী হইতে হিন্দুপমাজ ভক্তিমার্গের 
নৃতন পাথেয় পাইয়াছেন। স্থৃতরাং ইহা গ্রতীত হইবে, 
যে, সংস্কৃত হিনদুশান্রগুলি রচিত হইবার পরেও হিন্দু রাম- 
প্রসাদ মানুষকে নৃতন ভক্তিতত্ব শুনাইয়াছেন, এবং তাহার 


সমান প্রাচীন। শিক্ষিত কথাটি আমরা শুধু “ইংরেজী-) দ্বারা হিন্দুধর্শ্মের নৃতন বিকাশ হইয়াছে । 


শিক্ষাপ্রাপ্ত” অর্থে ব্যবহার করিতেছি না, সংস্কৃত ও 


তাহার অনেক পূর্বে চৈতন্ত আবিভূ্ভ হন। তাহার 


বাংলা শিখিয়া! ধাহারা চিন্ত! করিতে শিখিয়াছেন, তীহারাঁও | কথা বৈষ্বেরা সংস্কৃত কোন শাস্ত্র অপেক্ষা কম ভক্তির 


শিক্ষিতপদবাচ্য। শিক্ষিত হিন্দুগণ সমুদয় শাস্্রকে বেদের 
সমান প্রামাণিক মনে 'কবেন না বটে, কিন্তু সমুদয় শান্বই 
যে মানা উচিত তাহাও বলেন। এই শাস্ত্গুলির মধ্যে 
বেদ প্রাচীনতম, অন্তগুলি তদপেক্ষ। পরবর্তী কালের । কিন্ত 
সকলের চেয়ে আধুনিক যাহা, তাহা যখন প্রকাশিত ও 
রচিত হইয়াছিল, হিন্দুপমাঞ্জে তাহার পর আর কি নৃতন 
্দ্ষবাণী অবতীর্ণ হয় নাই? তাহার পর হিন্দুদমাজের 
সাঁধকেরা ধার্মিকেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি প্রাচীন 
কোন-না-কোন শাত্বেরই অমুবাদ, পুনরুক্তি, রূপান্তর, বা 
ব্যাখ্যা, না নৃতন কিছু ? 

অন্থান্থ প্রদেশে তুলদীদাস, রবিদাস, দাদু, তুকারাম, 
একনাথ, প্রভৃতি যে-সকল সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তহিদের গ্রন্থ ও উক্তি আদি আমরা সকলে ভাল করিয়া 
ন। জানিতে পাবি; কিন্তু বঙ্গে যে-সকল সাধক জন্বিয়াছেন, 


সহিত গ্রহণ করেন না, বস্তুতঃ তাহার! তাহাকে অবতার 
মনে করেন। অন্ত যে-নকল হিন্দু বৈষ্ণবদ্ধেষী নহেন, 
তাহারাও চৈতন্তের বাণী ভক্তির সহিত শিরোধাধ্য করেন। 
তাহার প্রতি হিন্দুসমাজের ব্যক্তিবিশেষের মনের ভাব 
যেরুপই হউক, তিনি যে হিন্দুমমাজকর্তক হিন্দু বলিয়া 
গৃহীত, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই | তাহার সমুদয় উপদেশ 


সংস্কৃত কোন-না-কোন শাস্ত্রের অনুবাদ, পুনরুক্তি বা ব্যাখ্যা, 


ইহা কেহই বলিতে বা প্রমাণ করিতে পারিবেন না'। 
সুতরাং তাহার দ্বার।ও যে জগতে নূতন ধর্ম্মালোক আনীত 
হইয়াছে, ইহা! স্বীকার করিতে হুইবে । 

আমীরের মধ্যে অনেকে ধাহাকে দেখিয়াছেন, যাহার 
কথা শুনিয়ছেন, সেই পবমহংস রামকৃষ্ণ হিন্দু বলিয়া 
স্বীকৃত 1, উপদেশ সমন্ধেও ইহা! বলা যায়, যে, 


উহার সমস্তই সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে গৃহীত, ইহা কেহ দেখা- 


৭ 


২. 


চি 
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ইতে পারিবেন না। তাহার উপদেশ দিবার প্রণালী, 
তাঁহার কথিত নানা দৃষ্টান্ত, তাহার উক্তিনিহিত নানা তত্ব, 
"এ সকলের মধ্যে নৃতনত্থ খুব আছে। এই-দব নৃতন 
জিনিষ পুরাকালের শাস্ হইতে আপে নাই, অথচ তদ্ববারা 
হিন্দুনমাজ ও ধর্ম শ্বর্যবান্‌ হইয়াছেন এবং হিন্দ নামের 
গৌরব বাড়িয়াছে। 

এই-সকগ দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা! যাইতেছে যে ধর্মের 
প্রকাশ শুধু অতীতকাপে আবন্ধ নহে; তাহার বিকাশ ও 
প্রকাশ এখনও চলিতেছে এবং পরেও চলিবে । কেহ 
নৃতন কিছু বলিলে বা.করিলেই তাহাকে হিন্দুধর্মের বা 
অন্ত কোন ধর্মের বিরোধী মনে কবিবার কোন কারণ 
{ নাই। ভারতবর্ষে স্বাধীন চিন্ত! অতীত কান হইতে চলিয়া 
‘ আসিতেছে, ভবিষ্যতেও চলিবে! নৃতন চিন্তা, নৃতন চেষ্ট। 
জীবনের লক্ষণ; তাহাকে আদর করিতে না পারা জরার 
চিহ্ন ও মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ। কোন কোন পীড়া হইলে 
মান্য আলো সহ করিতে পারে না, আলোতে কষ্ট পায়, 
আলোকে ভয় করে। জ্ঞান ও ধর্শ্মের নৃতন আপোককে 
ভগ্ন করাও স্্ধ আত্মার লক্ষণ নহে। টা 


গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে ষড়মন্তর | 





ne 


| প্রবাসী-পৌষ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আটক করা হইতেছে, তাহাদিগকে বিচারার্থ কোন বিচা- 
রকের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় না। গবর্ণমেণ্ট যে-সব 
তথ্যের প্রমাণে কাজ করিতেছেন, তাহা সর্বসাধারণকে 
জানাইবার মত নহে। 

কথাগুলি গবর্ণর বেশ ভদ্রভাষায় উন কিন্তু 
ইহাতে বঙ্গের রাজনৈতিক অদস্তোষ নিবাবণের কৌন পন্থ! 
নির্দিষ্ট ব! স্থচিত হইতেছে না। “আমরা ঠিক্‌ করিতেছি 
বলিয়া আমাদের বিশ্বানঃ তোমরা নব বথ| জাননা 
বলিয়া মনে করিতেছ যে আমরা জুলুম করিতেছি, জানিলে 
বলিতে ন|। কিন্তু তোমাদিগকে আমাদের হাতের প্রমাণ- 
গুলি জানাইবার উপায় নাই। কিন্ত তোমরা সমালোচনা 
করিতেছ বলিয়া আমিও তোমাদিগকে দোষ দিতেছি না।” 
এরূপ কথায় গবর্ণমেন্ট ও প্রজার মধ্যে ্রক্য ও মিলনের 
ভূমি, পরম্পরের প্রতি বিশ্বাস উৎপাদনের উপাদান, 
কিছু পাওয়া যাইতেছে না। অথচ দেশে শাস্তি রক্ষা 
কর! যেমন দরকার, দেশের লোককে বুঝানও তেমনি 
দরকার যে অত্যাচার অবিচার হইতেছে না। কিন্ত 
গবর্ণর বলিতেছেন প্রমাণপ্রয়োগ দ্বারা তাহা বুঝাইবার 
উপায় নাই। তাহা হইলে আমবা কেমন করিয়। 





গত ১১ই ডিসেম্বর দরবারে বঙ্গের গবর্ণর লর্ডভকারমাই- ষষ্ট হইব যে অবিচার জুলুম হইতেছে না? গবর্ণরকে 


কে বঙ্গে রাজনৈতিক অপরাধ ও তাহার দমন ও নিবারণ 
জন্ত গবর্ণমেণ্ট যাহা করিতেছেন, তদ্ধিষয়ে একটি বক্তৃতা 
করেন। সংক্ষেপে তাহার বক্তৃতার তাৎপর্য এই যে 


বাংলাদেশে বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে একটি বিস্ত ত ষড়যন্ত্র আছে। ! 


বৃ্টখ গবু্ণমেণ্টকে দুর্বল কর। এবং পরিশেষে ইহার উচ্ছেদ 
সাধন করা ইহার উদ্দেশ । রাজনৈতিক হত্যা, ডাকাতি, 
প্রভৃতি এই ষ্টযস্থকারীদের কার্য্যপ্রণালীর অন্তর্গত। এই- 
প্রকার একটি দলের অস্তত্ব সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের হাতে 
প্রমাণ আছে। সর্ধবনাধারণে দে-নব প্রমাণের কথ! জানেন 
ন|। বলিয়া তাহার! গবর্ণমেণ্টকে দোষ দেন, পে-সব তথ্য 
জানিলে দে'ষ দিতেন না । এক্জন্ত গবর্ণর প্রঞ্জাদাধারণকে 
দোষ দিতেছেন না। প্রমাণপ্ুলি গবর্ণচেন্ের পক্ষে 
বিশ্বস-উৎপাদক, কিন্তু এ-প্রকারের নহে রঃ বিচারা- 
লয়ে- দেগুলি আইনসম্মত প্রমাণ বঙ্গিয়া গ্ৰাহ. হইবে। 
এইজন্ত, যে-সব লোককে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে 


~ 52 রী 
৯ ৪ চল পর ছু রগ 24 
% ২ ৭9৯ ০২ এ 


আমর! অবিশ্বাপ করিতেছি না। কিন্তু তিনি ত 
বম সমস্ত বিষন নিজের চক্ষে দেখেন না, নিজের কানে 
নেন না; পুলিশের গোয়েন্দা, এবং সহযোগীদের প্রতি 

ঘাতক প্রাজার সাক্ষী” হইতে আরম্ভ করিয়া 
মন্ত্রীসভার সভ্য ও সেক্রেটার! পর্যন্ত নান! শ্রেণীর 
লোকের সত্যবাদিতা, কর্তব্যপরায়ণত|, বিচারশক্তি, 
প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়! গবর্ণর দরবারের বক্তৃতা 
করিয়াছেন। স্থতরাং বিনাপ্রমাণে কেমন করিয়। তাহাতে 
সষ্ভষ্ট হওয়! যায়? আর যদি গবর্ণর স্বয়ংই সমস্ত দেখিতেন 
শুনিতেন, তাহা হইলেও প্রমাণ আবশ্যক হইত। কারণ ' 
তিনিও মাহৰ, তাহারও ভ্রম প্রমাদ হইতে পারে। 
গবর্ণমেপ্টপক্ষ হইতে যাহা বল! হইতেছে, তাহা যে 
সম্পূর্ণ অমূলক এমন কথা আমরা! বলিতে পারি না, 
কারণ আমরা এবিষয়ের খাটি খবর-কিছুই জানি না, 
কিন্তু গবর্ণমেন্ট পক্ষের লব কথাই যে নির্ভ, প্রমাণ অভাবে 
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তাহাও বলিতে পারি না। বিপ্নবপ্রয়ানী দলের অস্তিত্ব 
অস্বীকার কর! যায় না। এক্স দন্দ একটা আছে। 
তাহাদের সংখ্যা, প্রভাব ও শক্তি দ্বন্ধে আমরা ঠিক্‌ কিছু 
জানিনা ৷ কিন্তু এই দলের ব্যাপ্তি, লোকসংখ্যা, বুদ্ধি ও 
শক্তি সম্বন্ধে পুলিশ গবর্ণরের মনে যে ধারণ! জন্মাইয়া 
দিয়াছে, আমরা তাহা ভ্রমশূন্ত মনে করি না। গত বৎসর 
বঙ্গে ৬৫৩ ট| ডাকাতির মধ্যে পুলিশের লোকেরাও কেবল 
২৪টাকে রার্জনৈতিক ব্লিয়াছে। এবং তাহারা মোটে 
৩৬টা অপরাধকে বিপ্রবপ্রয়াসীদের কৃত বলিয়াছে। 
সংখ্যাবহুল দেশব্যাপী শক্তিশালীদলের কান্দ এক্সপ হইবার 
কথা নয়। 
যেসকল দেশে প্রজ্জাশক্তির প্রভাব সরকারী 
কর্মচারীদের ক্ষমভারও উপরে, যেখানে সরকারী কর্মচারী- 
দিগের উন্নতি অবনতি পদস্থ থাকা না থাকা সাক্ষাৎ বা 
পরোক্ষভাবে সর্ধনাধারণের মতের উপর নির্ভর করে, 
তথায় বিশেষ কোন শাসননীতি ভাল কি মন্দ সকল 
লোককে বুঝাইতে হইলে সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে যাহা 
করিতে হয়, এদেশেও ঠিক তাহাই করা দরকার। কারণ, 
সরকারী কর্শচারীদিগকে নিযুক্ত বা অপস্থত করিবার 
ক্ষমতা আমাদের না থাকিলেও, আমাদের মনটা ঠিক্‌ 
স্বাধীন দেশের লোকদেরই মৃত; তাহাদের বিশ্বাস 
অবিশ্বাস সস্তোষ অসস্তোষ যে-সব কারণে হয়, আমাদেরও 
সেইসব কারণে হয়। আমরা অক্ষম বলিয়া আমাদের 
মনের ভাব উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে; কিন্তু বিশ্বশক্তি 
নিগুড়ভাবে কার্য করে, তাহ! উপেক্ষণীয় নছে। 
ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিবিশেষের অপরাধ । 
' ষড়যন্তের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলেও এই গুরুতর প্রশ্নের 





মীমাংনা করিতে হয় যে কে দোষী, কে নিরপরার্ধ? দেশে 


ও ষড়যন্ত্র আছে, অত এব পুলিশ যাহাকে ধরিবে, তাহাকেই 
আটক করিয়া রাখিতে হইবে, শাসননীতি এরূপ হইতে 
পারে না; এবং কাধ্যত'ও দেখা যাইতেছে যে পুলিশকর্তৃক 
ধৃত ২১ জন লোককে ছাড়িয়া দেওয়া হয।/ কিন্ত 
সর্বসাধারণের ধারণ! এই যে যাহার্দিগকে আটক করিয়া! 
বাথ! হইতেছে, তাহাদের মধ্যেও বিস্তর লোক নিরপরাধ । 
গবর্ণর কয়েকমাদ আগে এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে ধৃত 


বিবিধ প্রসঙ্গ__ষড়যন্ত্ের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিবিশেষের অপরাধ 
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ও আবদ্ধ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ 
দেওয়া হয় এবং হাইকোর্টের জর্জ হইবার উপযুক্ত একজন 
রাজকর্ণ্চারী প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কি প্রমাণ আছে তাহা 
বিবেচনা করিয়া দেখেন। তিনি এই কথা বলার পরও 
প্রকাশ্ত সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে যে কোন কোন স্থলে 
ধৃত ব্যক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি তাহা বল! হয় 
নাই এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের স্থযোগ দেওয়া হয় 
নাই। এবিষয়ে সরকারী কর্মচারীদের বক্তব্য জানিতে 
পারা যায় নাই। 

ইহাও ভাবিয়া দেখ! উচিত যে একজন কর্দচারী যত 
কেন ষোগ্য ও পরিশ্রমী হউন না, পুলিশের ধৃত এত লোক 
সম্বন্ধে যথাসময়ে ধীর ভাবে সমস্ত প্রমাণ তন্ন তন্ন করিয়া 
দেখা তাহার পক্ষে সম্ভবপর কি না। আমরা সম্ভবপর 
মনে করি না। 

এ-সব বিষয়ে অনেক কাগজে অনেক কথা লেখ! 
হইয়াছে, আমরাও আগে অনেক লিখিয়াছি, কিন্ত এদেশে 
প্রজার মতের শক্তি অত্যন্ত কম বলিয়া তাহাতে কোন 
ফল হয় নাই। কিন্তু তথাপি আবার বলিতেছি, যাহাতে 
একজন মান্থষের উপরও অবিচার না হয়, একটি পরিবারও 
অকারণে অভিভাবকশুন্ত ও অভাবগ্রস্ত না হয়, একটি ছাত্র 
বা অন্ত যুবকের ভাবষ্যৎ অকারণে মাটী না হয় এবং সে 
লোকসমাজে বিনাদোষে দাগী বলিয়া গণ্য না হয়, যাহাতে 
জেলায় জেলায় সরকারের প্রতি বিরক্তি ও প্রতিহিংসার 
ভাব নিরপরাধ দুর্বল আইনসঙ্গত-প্রতিকার-লাভে-অসমর্থ 
আবদ্ধ লোক ও তাহাদের আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে প্রধৃমিত 
হইতে না থাকে, তাহার সমুচিত উপাঘ গবর্ণষে্টের কর! 
কর্তব্য । , 

এদেশে সর্বসাধারণের মতের প্রভাব নাই বলিলেই 
হয়। ইংলণ্ডে জনসাধারণের মত প্রবল। ইংলণ্ড জামেন 
শত্রুর খুব নিকট। জার্মেন চর হয় ত এখনও তথায় 
আছে । তথায় জলপথে ও আকাশপথে জামেনদের উপদ্রব 
আছে। বিশ্বাতে সন্দেহভাজন লোককে যেরূপ চটপট 
আবদ্ধ করা দরকার, এখানে তাহা নয়। একজনও 
ত্রিটিশসাত্রাঞ্যদ্রোহী লোক বা জামে'ন চর তথায় একদিনও 
স্বাদীন থাকিলে যতট! অনিষ্টের সম্ভাবনা, প্্জানে ততটা 
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নয়। বিলাতের পুলিশ “যেরূপ বিশ্বাসভাঙ্গন, এখানকার 
পুলিশ সেরূপ বিশ্বাসভাজন নয়। বিলাতে ও ভারতে 
এই-দকল প্রভেদ থাকা সত্বেও, বিলাতে দেশরক্ষা-আইন 
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পুরুষেরা যে দমননীতিকেই কাৰ্য্য তঃ যথেষ্ট মনে করিয়া, চুপ 
করিয়া আছেন, ইহা আমর! সুলক্ষণ বা সস্তোষের বিষয় মনে 





করি না। গবর্ণর বলেন, প্রজার! আইনসঙ্গত ভাবে শাসন- 


অস্কারে কোন সন্দেহভাজন লোক সম্বন্ধে ব্যবস্থ/০) প্রণালী পরিবর্তন করিতে চাহিলে, গবর্ণমেণ্ট- তাহাতে, « 
* করিতে হইলে -মস্ত্রণা বা পরামর্শসমিতির (৪৫515015// অসন্তুষ্ট হইবেন না, যদিও আইনসঙ্গত উপায়ে এই চেষ্টা 


০৪1) মত অহ্থপারে করা হয়। এ দেশে এইর 
মন্ত্রণাসমিতির অধিকতর প্রয়োজ্জন আছে, এখানে কোন" 
মানুষকে ধরিবার আগেই তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ বিচক্ষণ 
বিচারকদের ছারা পরীক্ষিত হইবার -বিশেয় প্রয়োজন 
আছে, এখানে ধৃত ব্যক্তির আত্মপক্ষ সমর্থনের স্থযোগ 
পাইবার অধিকতর প্রয়োজন আছে, এখানে ধৃতব্যক্তির 
নিক্জব্যয়ে বা সরকারী ব্যয়ে আইনজ্ঞের পরামর্শ ও সাহায্য 
পাইবার বিশেষ .প্রযোজন আছে। যে আইনভঙ্গ 
করিয়াছে, তাহাকে শান্তি দেওয়া একান্ত কর্তব্য; যে 
বাঁস্ততিন্চ আইনভঙ্গ করিতে প্রয়াসী মাত্র 
তাহাকেও এ সস্মস্কে আটক করা দরকার মনে 
হইতে পারে। কিন্ত নিরপরাধের নিগ্রহ সর্বতোভাবে 
পরিহার্য্য। 
a রাজদ্রোহ নিবারণের উপায়। 
9 লর্ড কারমাইকেলের বক্তৃতা পড়িয়া বুঝ! যায় যে 
ভারতবর্ষের... শাসনপ্রণালীব প্রতি ভারতবাসীদের 
অপস্তোষের সহিত ষড়যন্ত্রের সম্পর্ক আছে। তিনি 
বলিতেছেন £-- 

I and my colleagues believe that there is in Bengal 
a widespread well organised conspiracy, whose 
Aim isto weaken the present form of Government 
and, if possible, to overthrow it, by means which 
are criminal. No British Government can complain 
if the people whom it governs’ wish to modify its form 
Hr to take any legal steps to bring about change. 
Government may regret such a wish, it may oppose 
change in every legal way, but it will not be true to 
British tradition if it does more. Butno Government, 
British or not British, can tolerate the use of crime 
to overthrow it or to weaken 3৮78, Government 


which did that would be untrue to the péopje whom 


it governs: It is our plain duty to 1 down the 


1০553017500 with a firm hand. 


ইহা বেশ ম্পষ্টকথা, এবং গবর্ণর যতটা বলিয়াছেন, 
তাহার সহিত.আমাদের কোন অনৈক্য নাই; কিন্তু রাজ- 


ব্যর্থ করিত্তে প্রয়ান পাইতে পারেন। কিন্ত এই পরিবর্তন- 
চেষ্টায় বাধ! না দিয়া, প্রজাদের প্রার্থিত পরিবর্তন মঞ্জুর 
করাটাও যে চলিতে পারে, তাহাও বিবেচনা কর! উচিত নয় 
কি? নামে নয়, কাঞ্জে, স্বায়ত্তশাসন পাইলে দেশটা ষে বহু 
পরিমাণে ঠা্ডা-হইবে, ইহ! নিশ্চিত। অবশ্য, বিপ্লবপ্রয়াী- 
দের লক্ষ্য কি বলিতে পারি না, সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা । 
কিন্তু ইংরেজেরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিয়া দিতে পারে 
না, স্বাধীন থাকিবার শক্তিও আমাদিগকে দিতে পারে না। 
ইংরেজের সহিত তাহার আলোচনা... করা বৃখা। যাহারা 
: পৃথিবীর প্রবল জাতিদের মনের ভাব জানে, আধুনিক 
বুদ্ধের আয়োজনের অর্থ বুঝে, ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা 
জ্ঞাত আছে, এমন কোন লোক গুপ্ত বা প্রকাশ্য বিঞ্োহ 
দ্বারা স্বাধীনতালাভের কল্পন। মনে স্থান দিতে পারে না। 
সাম্রাজ্যে থাকিয়া কতটা ক্ষমন্তা আমরা লাভ করিতে 

রি, ইংরেজ্জের সহিত ভাহারই আলোচনা হইতে পারে” 
,ও করা উচিত। আমাদের মতে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলির 
মৃত, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মত, স্বায়ত্তশাসন বা দ্বরা্জ 
আমরা পাইলে, বিপ্রবপ্রয়াসী সন্তষ্ট না হউক, তাহাদের দল 
বাড়িবার পক্ষে খুব বাঁধা পড়িবে অর্থাৎ ইংরেজীতে 
যাহাকে বলে taking the wind out of their sails, 
গবর্ণমেপ্ট এই উপায়ে তাহা করিতে পারেন; বিপ্লব 
প্রয়াসীদের নৌকার পালে যে বাতান লাগিতেছে, 
তাহার মুখ ফিরাইয়া তাহার জোরে এই উপায়ে অন্ত কাজ, 
আইনসঙ্গত কার্জ, হইতে পারে । আমরা জানি, স্বাধীনতা 
'মানবহৃদয়ের পক্ষে বড়ই আকর্ষণের বন্ধ, ইহার নামটাতে* 
নত উন্মাদনার সৃষ্টি হয়। কিন্তা্াধীনদেশের লোকদের 
প্রধান প্রধান অধিকারগুলি, ব্রিটিশ উপনিবেশ্-সমূহের মত, 
আমরাও পাইলে, অর্থাৎ দেশের কেবল আভ্যন্তরীণ কাজে 
আমরা গন্য ত£ প্রায় স্বাধীন হইলে, নান্মে স্বাধীন 
হইবার জন্য বিপ্রোহিতা যুবকদের হৃদয়েও স্থান পাইবে না । 


ওয় সংখ্যা 1 


বিদ্রোহিতা নিম্মুল করিবার ইহাই চুড়ান্ত উপায়। ' 
কারণ, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট যতই শক্তিশালী হউন, তাহারা 
মানুষের হৃদয়কে নৃতন করিয়া গড়িতে পারিবেন, না, 
ও স্বাতন্ত্রোর এবং আত্মসদ্মীনবোধের ইচ্ছা ও আশা তাহা 
হইতে উৎপাটিত হইবে না ।. নৈরাশ্ত বিদ্রোহিতার জনক । 
বিদ্রোহিতাকে বিনষ্ট করিতে হইলে নৈরাশ্তর দূর করিতে 
হইবে। ব্রিটিশ রাক্জপুরুষেবা ভারতবাপীদের মনে এই 
আঁশ। জন্মাইয়! দিউন, যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেও তাহাদের 
স্বাতন্ত্যলাভ হইতে পারে, মাস্থষের মত আত্মসম্মান 'বঙ্জায় 
থাকিতে পারে, মাহ্ছষের সর্ববিধ শক্তির ও অধিকারের, 
অন্যদেশের লোকদের মত, বুদ্ধি ঘটিতে পারে,. তাহার! 
খাড়া হইয়া মাহষের মত মাথা উচু করিয়া চলিতে পারে; 
তাহা হইলে বিভ্রোহিতা দূর হইবে, বিপ্লবপ্রয়াসীদের দলে 
নৃতন লোক যোগ দিবে না। ব্রিটিশ উপনিবেশমকলে 
স্বাধীনতার অভিলাষ খুব আছে, কিন্তু বিপ্রোহিতা নাই। 

আমরা যে আশ! দেওয়ার কথা বলিতেছি, তাহার 
মানে স্তোকবাক্য নয়; তাহাতে অসস্তোষ বরং আরও 
বৃদ্ধি পাইবে । আইন করিয়া স্পষ্টভাবে জানাইতে হইবে 
যে আমাদিগকে আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই কোন্‌ সময়ে 
শউপনিবেশগুলির মত স্বায়ত্বশীসন-ক্ষমতা দেওা হইবে, 
এবং যুদ্ধ শেষ হইবার পর তাহার কিয়দংশ আমাদিগকে 
দিতে হইবে এবং বাকী দিবার আয়োজন ও শিক্ষাদান 
, আরস্ত করিতে হইবে। 

দেশের দারিদ্র্য বিপ্লব প্রয়াসের একটা - পরোক্ষ 
কারণ। তাহা কমাইবার আন্তরিক চেষ্টা গবর্ণমেণ্ট-পক্ষ- 
হইতে হওয়। চাই । 

শিক্ষা! ও জনসেবা | 

- বিপ্লবপ্রধাসীদের দলে নৃতন লোক প্রবেশ করিবার 
একথা উপরে একাধিকবার বলিয়াছি। গবর্ণর স্বয়ং 
বক্তৃতায় এ-সম্বন্ধে অনেক কথ! বলিয়াছেন। তিনি বলেন 
দলের কতকগুলি লোক মন্তি্ন্বরূপ, তাঁহার! মন্ত্রণা দেয় ও 
কাৰ্য্যপ্ৰণালী স্থির করে। তদপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোক 
তাহাদের হস্তসবন্ধপ ; তাহারা খুন, ডাকাতি প্রভৃতি করে। 
তাহার পর অনেকে আছে যাহারা আড়কাটির মৃত দলে 
নূতন নৃতন লোক (প্রায়ই যুবা ) আনিবার চেষ্টা করে। 


A 





বিবিধ প্রসঙ্গ__শিক্ষা ও জনসেবা 


২১৯১ 


NAAN 


অনেক শিক্ষক এইরূপ আড়কাটির, কাঞ্জ করে, এবং অনেকে 
নৃতন লোক জুটাইয়া' দলবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে জনহিতৈষী 
নানা সমিতিতে প্রবেশ করে । 
_. গবৰ্ণর এইসব কথা বলিবার পূর্ব: হইতেই শ্রমজীবী 
বিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয, প্রভৃতির প্রতি পুলিশের খর দৃষ্টি 
আছে, এবং তাহার ফলে এইরূপ কতকগুলি বিদ্যালয় 
উঠিয়া গিয়াছে ; যদিও ধাঁহার। বিশেষ খবর রাখেন এমন 
অনেক লোকের মতে এ ইস্কুলগুলি ছারা কোন অনিষ্ট 
হইতেছিল না। গবর্ণর এক্ষণে পরিষ্কার করিয়া যাহা 
বলিলেন, তাহার ফলে শিক্ষাদানকার্যে নিযুক্ত ও অন্তবিধ 
জনসেবকগণ আরও অন্থৃবিধায় পড়িবে । কারণ, চৌকিদার, 
পুলিশ কনষ্টেবল, জমাদার, প্রভৃতির প্ররুতিই এই 
যে তাহারা ভাকিযা আনিবার হুকুম পাইলে বাঁধিয়া 
আনে, কোন-প্রকার জনহিতৈষী সমিতির উপর দৃষ্টি 
রাখিতে বলিলে তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া নিজ-নিজ 
কার্ধ্যভার লাঘব করে এবং হাঙ্গামা একেবারে চুকাইয়া 
দেয়। ও 
আমরা কখনও দেশশীসক হই নাই, হইবার সম্ভাবনাও 
নাই|; সুতরাং বলিতে পারি না, গবর্ণর বিদ্রোহার্থীদের দল- 
বুদ্ধি প্রণালীর যতটা বিস্তারিত ও পরিষ্কার বর্ণনা করিয়াছেন, 
তাহা আবস্তক ছিল কি না। কিন্তু আমাদেব ধারণা এই 
যে, বিশেষ করিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের নাম করিবার একান্ত 
প্রয়োজন ছিল না। এইরূপ নাম করাব দ্বার! গবর্ণমেণ্টের 
ও দেশের বিশেষ কি উপকার হইবে, বুঝিতে পারিতেছি 
না। বামকষ্ মিশনের সহিত প্রবাসী-সম্পাদকের কোন 


(৯ুষ্পর্ক নাই। বরং নানা কারণে প্রবাসী-সম্পাদক রামকৃষ্ণ 


মিশনের অনেক মাতব্বর লোকের ও তাহাদের কোন কোন 
বন্ধু ও অনচরের অবজ্ঞা ও বিদ্বেষের পাত্র। এইজন্য আমরা! 
নিরপেক্ষভাবে ব্যাপারটির আলোচনা করিতে সমর্থ। 
শিক্ষাদান ও অন্তবিধ জনসেবা ব্যপদেশে বিদ্রোহীর! 
যে নিজেদের দল পুরু করিবার চেষ্টা করে, গবর্ণরের তাহা 
বলিবার হয় ভৃ এই শুভ উদ্দেশ্য ছিল, যে, অভিভাবকেরা 
যেন ছেলেদিগক্ষে এ-সব। কাজে যাইতে না দেন, কারণ 
তথায় তাহাদের কুমঙ্গী জুটিতে পারে । কিন্তু ইহ! আমাদের 





~~ 


অন্থুমান মাত্র; বাস্তবিক লর্ড কারমাইকেলের কি উদ্দেশ্য 


Le, 





২১২ 


NANA NANA 





ছিল জানি না। উদ্দেশ্য যাহাই থাক্‌, ফল যাহ! হইবে, 
তাহা অম্ুমান করা কঠিন নয়। অতি সাবধান লোকে 
জ্রনসেবার কার্যে আরও কম যাইবে, ছেলেদিগকে আরও 
কম যাইতে দিবে, এবৎ অর্থ-সাহায্যও আরও কম করিবে । 
তাহার মানে কি? মানে বুঝিতে হইলে আমাদের দেশে জন- 
সেবা সাধারণতঃ কি কি রকমের হয়, তাহার উল্লেখ আবশ্যক । 
জন্সেবকেরা দুর্ভিক্ষ ও বন্থাগ্রপীড়িত লোকদের সাহায্য 
করেন, নিবক্ষর দরিদ্র লৌকদিগকে শিক্ষা দেন, রুগ্নের 
চিকিৎসা ও শুশ্রধার ব্যবস্থা করেন, ম্যালেরিষা নিবারণ 
ও অন্তবিধ উপায়ে কোন কোন স্থানের স্বাস্থ্যের উন্নতির 
চেষ্টা করেন, ইত্যাদি । দুর্ভিক্ষ ও বন্তা হইলে গবর্ণমেন্ট 
লোকের অনেক সাহাষ্য করেন; কিন্তু জনসেবকদের সাহাৰ্য্য 
ব্যতীত সকল দরিদ্রের প্রাণরক্ষা গবর্ণমে্ট কখন করিতে 
পারেন নাই, পরেও পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। রুগ্নের 
চিকিৎসা এবং নানাস্থানের স্বাস্থ্যোন্নতিও গবর্ণমেণ্টের একার 
চেষ্টায় সমন্ত হয় না, এবং সম্মিলিত সরকারী ও বেসর- 
কারী চেষ্টাতেও অল্পই হইতেছে । নিরক্ষর দরিদ্রদের 
শিক্ষাদদানরূপ কর্তব্য গবর্ণমেণ্ট অতি-অতি সামান্ত-ভাবে 
করিয়াছেন বলিলে গবর্ণমেণ্টের অন্যায় নিন্দা কর! হইবে 
না, বোধ হয়। 

এ অবস্থায় গবর্ণমেপ্ট-পক্ষের কোন উক্তিতে বিপন্ন, 
নিরক্, দরিদ্র, ব্যাধিগ্রস্ত, নিরক্ষর লোকদের হিতসাধন-চেষ্টা 
মন্দীভূত হইলে, তাহা দুঃখের বিষয় হইবে । রামকুষ্ণখমিশনের 
প্রতি লর্ড কীরমাইকেলের ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা থাকিতে পারে ; 
কিন্তু তাহাতে কুফল নিবারিত হইবে না। 

লর্ড কারমাইকেলের কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল বলিয়া 
আমর! মনে করি না; সেরূপ মনে করিবার কোন প্রমাণ 


নাই। কিন্তু সদুদ্দেশ্য সাধনেরও এরূপ উপায়ই অবলম্বন: 


কর! কর্তব্য, যাহাতে কুফল না ফলে, ব1 সর্বাপেক্ষা কম কুফল 
ফূলে। ছুষ্ট লোকে আগুন লাগাইয়া অপরের ঘর পুড়াইয়া দেয়; 
কিন্ত এইরূপ ঘর-জালান নিবারণের জন্ত কেহ সাক্ষাৎ বা 
পরোক্ষভাবে দিয়াশলাইয়ের কারখানা বন্ধ করিয়া দেয় না। 
অনেক বঙ্গনানী কেরোসীনে পরিহিত শাড়ী ভ্তিজাইয়া তাহাতে 
আগুন লাগাইয়া আত্মহত্য। করে; কিন্তু তজ্জন্থাকেরোসীন 
আমদানী ও বিক্রি বন্ধ হইতে পারে না । আফিং, কুচিলার 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩২৩ 


ANANSI ONAN ANA 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


বিষ, ও সে'কো বিষ খাইয়া লোকে আত্মহত্যা করে, এবং 
অপরকেও গুপ্ত হত্যা করে; কিন্ত এই-সব বিষের অবাধ 
বিক্রি আইন দ্বার! বন্ধ করা হয় নাই, কোন রাজকর্মনচারী 
বিক্রেতার্দিগকে পরোক্ষভাবে ও বক্তৃতাদিতবারা কখনও ২. 
নিরুংসাহও করেন নাই। শিক্ষাদান ও অন্যবিধ জনসেবা ' 
ব্যপদেশে রাষ্ট্রাষ অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে, হয় ত হইয়াছে; 
কিন্ত ইষ্ট যে তদপেক্ষ| খুব বেশী হইয়াছে, তদ্বিষযে 
লর্ড কারমাইকেলেরও কোন সন্দেহ নাই, নতুবা তিনি 
রামকুষ্ণমিশনের প্রতি প্রকান্তভাবে শ্রদ্ধা জানাইতেন না। 
আমাদের বোধ হয় পুলিশকে গোপনে সন্দেহভাজন 
লোক বা লোকসমষ্টর প্রতি প্রথর দৃষ্টি রাখিতে বলিলেই 
যথেষ্ট হইত, অনসেবাঁপরায়ণ সভাদির উল্লেখ না করিলেও 
চলিত, এবং নাম ধরিয়া রাঁমরুষ্ণমিশনের উল্লেখ করিবার 
কোনই প্রয়োজন ছিল না। ; 
ল্্ কারমাইকেল যাহা বীলিয়াছেন, তাহার আর-এক- 
প্রকার কুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে। রাজপুরুষের! 
বক্তূতা ও সরকারী রিপোর্টে ছাত্রদের চরিত্রের উন্নতির 
উপর খুব জোর দেন। কিন্তু সচ্চরিত্র মানে জড়ভরত 
গোছের গোবেচারী নয় । সচ্চরিত্রতীর মধ্যে মন্দ কাজ 
না করা, এবং ভাল কাজ করা, দুই-ই আছে। তা ছাড়া 
মাহষের শক্তিটা নিক্রিয় থাকিতে পারে না; তাহাকে 
‘ভাল কাজে না লাগাইলে মন্দ কাজে লাগে। সরকারী 
ব্যবস্থায় ছাত্রদের রাজনৈতিক আইনসঙ্গত প্রচেষ্টার সহিত , 
নিষ্রিয় সম্পর্ক রাখাও নিষিদ্ধ। যদি জনসেবার কাজেও 
প্রকারান্তরে প্রবল বাঁধা পড়ে, ভাহা হইলে তাহারা কোন্‌ 
ভাল কাজটা করিয়া মহচ্চরিত্র হইবে, কোন্‌ ভাল 
কাজ তাহাদিগকে মন্দ কাজ হইতে দূরে. রাখিবে ? 
অনেক বাক্যবাগীশ তথাকথিত জননায়কদের মত সমাঁজ- 
সেবার সমস্ত বোঝাটা যুবকদের ও ছাত্রদের ঘাড়ে 
চাপাইবার পক্ষপাতী আমরা নহি; কারণ তাহাদের প্রধান 
কাজ জ্ঞান উপাজ্জন। কিন্তু অবসর-সময়ে জনসেবা করা _ 
তাহাদের এবাস্ত বর্তব্য। নতুবা তাহার! স্বার্থপর, 
। আমৌদপ্রিয় ও ক্ষুদ্চেত! হইবে। ইহা নরহিতৈষী কাহারও 
বাঞ্ছিত হইতে পারে না।, I 
যাহ! হউক, লড” কারমাইকেল যাহা বলিয়াছেন, তাহা 
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ত বলিয়াছেন ; আমর! তাহা হইতে পবোক্ষভাবে যেটুকু শ্রেণীর বর্ণনা-প্রসঙ্গে এক শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন যাহাদের 
ক্ষতির আশঙ্কা! করিতেছি, তাহা নিবারণের জন্ত এখন কাজ রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আদালতে 
গবর্ণমেপ্টের কি কর্তব্য তাহা তিনি এবং অন্য রাজপুরুষেরা বিচার-কালে তাহাদের পক্ষে উকিল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করা। 
ধীর ভাবে বিচার করুন। ষত-প্রকার জনহিতকর বাক তিনি বলিষাছেন, “they help to arrange for the 
সমাজসেবকের। করেন, সরকাবের পক্ষ হইতেও তাহ খুব 
বেশী পরিমাণে কর! উচিত। তাহা হইলে, জনসেবা] - who are prosecuted in a Law 000৮. ইহ] 
পরোক্ষভাবে বাধা পাওয়ায় যত লোকের সাহায্য না পুলিশের থিওরি বটে, এবং গবর্ণর ইহা বিশ্বাস করিয়াছেন, 
পাইবার সম্ভাবনা, তাহারা অনেকে সাহায্য পাইবে। দেখিতেছি। কিন্ত তিনি মুখ ফুটিয়া এই বিশ্বাস প্রকাশ 
গবর্ণমেণ্ট দরিদ্র নিরক্ষর লোকদের জন্ত নৈশ ও অন্তব্ধি করায়, লোকের এইক্সপ্‌ ধারণ! হইতে পারে যে, যে-কেহ 
অবৈতনিক বিদ্যালয় গ্রামে গ্রামে স্থাপন করুন; দাতব্য এই-প্রকার অভিযুক্ত লোকের পক্ষ সমর্থনের যোগাড় বা 
চিকিৎসালয় এত গুলি স্থাপন করুন, যাহাতে কাহাকেও বিনা রন্দোবস্ত করে, সে বিদ্রোহী দলের লোক । ইহাতে যদি 
ব্যয়ে চিকিংসা ও ওষধের জন্য বাঁসগ্রাম হইতে তিন / কেহ ভয়ে তাহাদের পক্ষ কোন উকীল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত 





defence of any members of the organization 


মাইলের বেশী পথ অতিক্রম করিতে ন| হয়; ধে-সকল( না করে, অন্ততঃ কোন কোন স্থলে, তাহা হইলে কি 


সরকারী ও বেসরকারী লোককে গবর্ণমেণ্ট বিশ্বাস সুবিচার হইবে? তাহা হইলে কি পুলিশ কর্তৃক অভিযুক্ত 


করেন, তাহাদের তত্বাবধানে ছাত্র ও অন্ত যুবকদগকে 
জনসেবা করিয়| সচ্চরিত্র হইবার ও থাকিবার স্থযোগ 
প্রদান করুন) দুর্ভিক্ষাদির সময় আরও হুদ্ক্স্েক্স 
সহিত সাহায্যের ব্যবস্থা করুন; সকল গ্রামের জলা- 
ভাব দুর করুন; এবং গ্রামগ্ুলির স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্ত 
আস্তরিক উৎসাহের সহিত কাঁজে লাগিয়া যান । এই সমস্ত 
কাজ করিবার দায়িত্ব গবর্ণমেন্টের আগে হইতে ছিল। 
এখন এই দায়িত্ববোধ আরে। ভাগ করিয়া জন্মা উচিত । 

জনসেবা ধাহাদের প্রাণের জিনিষ, তাহাদিগকে ভয় 
না পাইতে বল! নিপ্রয়োজ্সন। অতি-সাবধানদিগকেও 
বলি, ভয় পাইবেন না । 

" সমুদয় পুলিশ এবং কর্ম্মচারীদিগকে গবর্ণমেপ্টেরও এই 
উপদেশ দেওয়! কর্তব্য যে খাঁটি সৎকর্্মীর! প্রকৃত মৎকাৰ্য্য 
করিতে যাহাতে কোনও -বাধা না পান, তাহা ' যেন 
তাহারা_দেধেন। 


রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির 


পক্ষসমর্থন | 


দববারে লর্ড কারমাইকেলের বক্তৃতার একটি বাক্য, 

রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরস্থবিচার লাভের 

সাহীষ্য করিবে না। তিনি বিদ্রোহার্থীদলের অন্তর্গত নানা 
২৭-২ 


দণ্ডিত হওয়া অনিবার্য্য হইবে ন!? কিন্তু এরূপ 
জঁবস্থা আমরা স্থবিচারের, গবর্ণমেণ্টের স্ছনামের, এবং 
নিরপরাধ প্রজার ব্যক্তিগত-স্বাধীনতা-সস্তোগের অনুকুল 
বলিয়া মনে করি না। . 
" লর্ড কারমাইকেল পুলিশের যে খিওরিটিতে সায় . 
দিয়াছেন, তাহার উপর পুলিশ যদি আরও ছুটি থিওরিতে 
তীহাকে আস্থাবান্‌ করিতে পারিত এবং তিনি তাহা 
নিজের মত বলিযা প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে পুলিশের 
রাজত্ব স্থ প্রতিষ্ঠিত ও প্রভাব অপ্রতিহত হইত ; যথা 
যেসব উকীল-ব্যারিষ্টার আদালতে রাজদ্রোহ অপরাধে 
অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষসমর্থন করে এবং যে-সব সম্পাদক 
বিচারাস্তে তাঁহাদের পক্ষে লেখে, তাহারাও বিদ্রোহার্থ 
দলের লৌক। এখন যেমন ফৌজদারী অনেক মোকদ্দম] 
সবকারী উকীল ব্যারিষ্টার আসামীর দোষ প্রমাণ 
করিবার জন্য নিযুক্ত হন, তেমনি দরিদ্র আসামীর পক্ষ 
সমর্থন জন্যও সরকারী উকীল ব্যারিষ্টার থাকা উচিত বলিয়। 
আমরা কয়েকবার লিখিযাছি; কারণ ছুষ্টের দমন যেমন 
সরকারের, কর্তব্য, নির্দোষের রক্ষণও তেমনি কর্তব্য । 
লর্ড কারমীইকেল যেরূপ বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে 
রাজনৈতির ফৌজদারী মোকদ্দমাফ আমাদের প্রস্তাব 
অনুযায়ী কাজ হওয়া আরও আবশ্যক হইবে। 


২১৪ 


ANA AN, 


প্রিয়নাথ সেন । 


খ্যাতিমান্‌ সাহিত্যরসিক ও সমালোচক প্রিয়নাথ সেন 
মহাশয় দেহত্যাগ করিষাছেন। তিনি যোগ্য পুত্র মন্মথনাথ 
সেনের অকালমৃত্যুর শোক পাইয়াছিলেন, নিজেও বৃদ্ধ 











a লিনা সেন। _ 
পিতাকে কীদাইঞ্না গেলেন । তিনি বাংলা, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, 
সংস্কৃত ও ফারমী ভাষায় বুৎপন্ন ছিলেন, এবং এইদকল 


ভাষার বিস্তর পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । “স্থব্ণবণিক- 


সমাচার” পাঠে অবগত হইলাম, তিনি 


কলিকীত1 আহিরীটোলাঁনিবাসী স্বনীমধন্ত মধুরমোহন সেনের 
বংশধর,.......তিনি বাণীপুজার একজন নির্বাক সাধক ছিলেন। 
লক্ষাধিকমূতজা ব্যয়ে সঞ্চিত ভাঙার পুস্তকাপারে বহু মূল্যবান .ও দুষ্ধাপ্য 
পুস্তক সযত্বে সংগৃহীত আছে। মৃত্যুর পূর্বব দিবসেও তিনি ত্রিশ টাকার 
পুস্তক ক্রয় করিয়া তাহার কিযদূংশ পাঠ করেন । 


প্রথমে “প্রবাসী”তে মুদ্রিত এবং পরে পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের "জীবনম্ৃতিশতে প্রিয়নাথ সেন 


সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :- 

এই সন্ধ্যাসসীত রচনার ঘাঁরাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়া- 
ছিলাম বাহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মত আমাকে কাব্যরচনার 
বিকাশচেষ্টায় প্রীপসঞ্কীর করিয়া দিয়াছিল। তিনি যুক্ত প্রিয়নাথ 
সেন। তংৎপুর্ব্বে ভগ্নহৃদয় পড়িয়া তিনি আমার অনা! ত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন, সন্ধ্যাসঙ্গীতে তাহার মন জিতিয়া লইলাম। তাহার সঙ্গে 
ধাহাদের পরিচয় আছে তাহার! জানেন সাহিত্যের সাঁত মযুক্টের নাবিক 
তিনি । দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাবায় সকল সাহিত্যের বড় 
ব্রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্বধদা আনাপ্নোন।। তাঁহার কাছে 


প্রবাসী--পৌধ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূরদিগত্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া 
যায়। সেটা আমীর পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য 
সম্বন্ধে পুর! সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচন! করিতে পাঁরিতেন-_তাহার 
ভাললাগ। মন্দলাগ। কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে 


বিশ্বনাহিত্যের রসভাণ্াঁরে প্রবেশ ও অন্যদিকে শক্তির প্রতি নির্ভর ও ' 


বিশ্বাস--এই ছুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আস্ত 
কালেই যে কত উপকার করিয়াছে তাহা বলিম্না শেষ করা যায় ন!। 
তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি দমস্তই ডঠাহাকে শুনাইয়াছি 
এবং তাহার আনন্দের দ্বারাই আমার কব্তীগুলির অভিষেক হইয়াছে। 
এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে দেই প্রথম বয়সের চাষ আবাদে 
বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফলে ফলন কতটা হইত 
তাহা বল! শক্ত । 


সাহিত্যরসিকের ইহা'অপেক্ষা! উচ্চ প্রশংস! আর কি হইতে 
পারে? রবীন্দ্রনাথ এখন সুদূরে। দেশে থাকিলে তাহার 


নিকট হইতে সেন মহাশয সম্বন্ধে আরও কত কথা জানিতে 
পারা ধাইত। দেশে ফিরিয়। আসিযা তিনি সম্ভবতঃ বন্ধুর 


সম্বন্ধে কিছু লিখিবেন। 
প্রিয়ননাথ সেন মহাশয়ের মৃত্যুতে বাংল! দেশ দিক 
হইল। 
শিল্প-কমিশন। 


আমরা শিল্পজাত যত রকম দ্রব্য ব্যবহার করি, তাহার 
প্রায় সমস্তই ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতে পারে । কাচা মাল 
অধিকাংশই ভারতে উৎপন্ন হয়, অন্পশ্বল্প বিদেশ. হইতে 
আমদানী করিলেই চলে । শিল্পন্্ব্য উৎপাদনের জন্ত ষে- 
সব দেশ বিখ্যাত তাহার! তদপেক্ষ। অনেক বেশী পরিমাণে 
কাচা মাল বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া থাকে । কার্পাস- 
সুত্র ও বস্ত্র নিশ্বাণ ইংলণ্ডের একটি প্রধান ব্যবস! ; বিস্ত 
তুলা একগাছিও ইংলণ্ডে জন্মে না; সমস্তই আমেরিকা, 
মিশর ও ভারতবর্ষ হইতে আমদানী করিতে হয় । 

প্রধানতঃ ভারতবর্ষের কাচা মালের সাহায্যে ভারতেই 
কেমন করিয়৷ নানা শিল্পব্রব্য প্রস্তত করা যাইতে পাবে, 
তাহার উপায় নির্ঘারণার্থ গবর্ণম্ণটে একটি কমিশন নিযুক্ত 
করিয়াছেন। এই কমিশনের বৈঠক ভারতবর্ষের প্রধান 
প্রধান শহরে হইতেছে । 
লইতেছেন। ইহার সভ্যগণ অহ্সন্ধান করিয়া যেসকল, তত্ব 
লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং গবর্ণমেপ্টকে যে-সকল পরামর্শ 
দিবেন, তাহা কেবলমাত্র বা বিশেষ করিয়া ভারত- 
বাসীদের উপকারের জন্য, এই ভ্রম যেন কেহ না করেন । 


Ed 


নর 
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৩য় সংখ্যা ] 


MONA AAS 





ধাহাদের উদ্যোগ, মূলধন, শিল্পজ্ঞান এবং গবর্ণমেপ্ট ও 
রেল কোম্পানীদের উপর প্রভাব বেশী, তাহারাই বেশী 
লাঁভবান্‌ হইবেন। কিন্তু উদ্যোগিতা থাকিলে ভারত: 
বাঁসীদেরও চেষ্টা সফল হইবে, বলা যাইতে পারে । 

অনেক রকম শিল্পপ্রব্য আছে, 'ঘাহা কারিগরেরা 
নিজেদের বাড়ীতে বসিয়া প্রস্তুত করিতে পারে, এবং তাহা 
করিয়াও লাভ রাখিয়া বাঁজাবে বিক্রী করিতে পারে। 
এইরূপ অনেক জিনিষ কারখানায় প্রস্তুত হয় না; কোন 
কোনটি কারখানায় প্রস্তুত হইলেও, তাহার সঙ্গে কারিগরের 
বাড়ীতে প্রস্তুত জিনিষের প্রতিষোগিতা চলিতে পারে। 
এই-সকল শিল্প কি, এবং কি কি অনুকূল অবস্থার সমবায়ে 
কারিগরের! তদ্বারা জীবিকা নির্ববাহ করিতে পারে, তাহা 
স্থির কর! কমিশনের একটি প্রধান কাজ । 

তাহার পর বড় বড় কারখানার কথা । তাহার জন্য 
চাই কল কারখানা খাড়া করিবার জন্ত জমী, তৎ্মুদয় 
খরিদ করিবার জন্য মূলধন, কাচা মাল, কাঁচা মাল কিনি- 
বার জন্য মূলধন, বিশেষজ্ঞ, পরিচালক, কারিগর ও অন্য 
শ্রমজীবী, যতদিন না কারবার হইতে লাভ হয় ততদিন এঁ- 
সকল ব্যক্তির বেতন দিবার মত মুলধন, উৎ্পত্তি-স্থান 
হইতে কারখানায় যথ!সস্তব অল্পব্যয়ে কাচা মাল আনিবার 
বন্দোবস্ত, এবং কারখান। হইতে বাজারে শিল্পন্রব্য যথাসম্ভব 
অল্পখরচে চালান করিবার উপায়, ইত্যাদি। কোন্‌ 
প্রদেশের কোন্‌ জায়গায় কোন্‌ জিনিষের কারখানা করা 
উচিত, তাহা স্থির করাই প্রথম কর্তব্য। যেখানে কাচা 
মাল স্থবিধা দরে পাওয়া বা আমদানী কর! যায়, যেখানে 
অন্চ্চ মজুরীতে শ্রমী পাওয়া বা আমদানী করা যায়, 
এবং যেখান হইতে কাটুতির জন্ত সহজে অল্পব্যয়ে বাজারে 
জিনিষ চালান করা যায়, কারখানা স্থাপনের স্থানটি এরূপ 
হওয়া দরকার ৷ 

ভারতবর্ষের সমুদয় খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ 
জিনিষ হইতে শিল্পপ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে অনেক-গ্রকার 
ব্যবস্থা ও চেষ্টার আবশ্যক, যাহা জাপান প্রভৃতি দেশে 
হইয়াছে। কোন ব্যবসাতে লোকে সাহস করিযা মূলধন 
থাটাইতে অগ্রসর না হইলে গবর্ণমেণ্টের স্থদ গ্যারাটি করা! 
দরকার হইতে পাবে, যেমন এদেশে সরকার অনেক 


বিবিধ প্রসঙ্গ--শিল্প কমিশন 





২১৫ 
রেলওয়ে নিশ্মীণে করিয়াছেন। যে-সব জিনিষ এদেশে 
ব্যবসাহিসাবে প্রস্তুত হইতে পারে বিনা, সন্দেহ আছে, 
তাহা তৈয়ার করিবার নিমিত্ত সরকারী পরীন্মাঁকারখানা 
আবশ্যক হইতে পারে। নৃত্তন রকম কাচা মালহইতে 
নৃতন উপায়ে কাগজ বা অন্ত কোন রকম জিনিষ প্রস্তুত 
হইতে পারে কিন1, তজ্জন্ত পরীক্ষা-ও-গব্ষেণা-গৃহ (research 
laboratory) আবশ্যক | যাহাতে লোকে সহজে শিল্প- 
সম্বন্ধীয় নান! বিশ্বাসযোগ্য খাঁটি খবর পাইতে পারে, 
তাহার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে এবটি স্বতন্ত্র শিল্পের বিজ্ঞপ্তি- 
বিভাগ ( Industrial Intelligence Department ) 
থাকা দরকার | ইহা বাণিজ্যিক বিভাগ ( Commercial 
Intelligence Department ) হইতে স্বতন্ত্র হওয়া! চাই | 
অবস্থা-বিশেষে গবর্ণমেণ্টকে কিছু মূলধনও ধার দিতে হইতে 
পারে। জাপানে জাহাজ-নিম্মীতার! গবর্ণমেণ্টের নিকট 
হইতে নির্দিষ্ট সাহায্য (5511 ) পাইযা থাকে। কোন 
কোন ব্যবসায়ে এ দেশেও তাহা আবশ্যক হইতে পারে । 
টাকা কর্জ্জ করিবার সুবিধার জন্য ব্যান্ক, সমবায়-সমিতি, 
রেল ও ট্টীমারের সস্তা মাতুল, বিদেশ হইতে আমদানী 
শিল্পদ্রব্যের উপর শুত্বস্থাপন দ্বারা দেশী শিল্প সংরক্ষণ, 
গবর্ণমেন্টের ব্যবহারেব জন্য সমস্ত জিনিষ যথাসম্ভব ভারত- 
বর্ষ হইতে ক্রয়, বিশেষজ্ঞ, পরিচালক, ও কারিগর প্রস্তুত 
করিবার জন্য প্রাথমিক স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত শিক্ষা 
দান, শ্রমঙ্গীবীদের বুদ্ধি ও কাঁধ্যকারিতা বুদ্ধির জন্য দেশমধ্যে 
সার্বক্ধনীন অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন, তাহাদের কা্ধ্য- 
ক্ষমতাবুদ্ধির জন্য দেশের স্বাস্থ্যের উন্নতি-বুদ্ধি এবং সকলের 
পক্ষে পুষ্টিকর যথেষ্ট-খাদ্যপ্রাপ্তির স্থযোগবিধান,_এইরূপ 
অনেক বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে । এই প্রসঙ্গে 
সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে দেশের লোকের চবিত্রের 
পরিবর্তন ও উন্নতি ব্যতিরেকে শিল্পবিষয়ে উন্নতি হইবে না। 
মূলধন আদি বাহিরের আয়োজন, এবং শিল্পনৈগুণ্য ত 
থাকা চাইই। তা ছাঁড়া, শ্রমশ্ীলতা, কর্তব্যপরাষণতা, 
সততা, পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা ও ক্ষমতা, সময়- 
নিষ্ঠা, নিযমূনিষ্ঠা, এইরূপ নানীবিধগ্ুণ যে জাতিৰ মধ্যে 
যত বেশ তাহাদের শিল্পন্্ব্য উৎপাদনের শক্তিও তত 
বেশী। 





২১৬ 


স্পা 


ভারতপ্রবাসী সমস্ত ইংরেঞ্জকে সৈনিক হইতে - 


বাধ্য করিবার প্রস্ত।ব | 


ভারতবর্ষে ইংরেজনদের মুখপত্র প্রা সব কাগজে এই 
প্রস্তাবটি উত্থাপিত ও সমর্থিত হইতেছে ঘে ভারত প্রবাসী 
সমর্থবযসের সমুদয়-ইংরেজকে সৈনিক হইতে বাধ্য করা 
উচিত। এটা সম্পূর্ণ ইংরেজদের ব্যাপার, আমাদের সঙ্গে 
ইহার কোন সম্পর্ক নাই, ভাবিয়া, দেশের খবরে কাগঞ্জ- 
ওলারা ও অন্ত লোকের! ইহার বিশেষ কোন আলোচনা 
করেন নাই। কিন্তু বাস্তবিক ইহাব সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক 
আছে। . 
যদি ভারতপ্রবাসী সমর্থ বয়সের সব ইংরেজকে সশস্বযুদ্ধ 


শিক্ষা করিতে ও সৈনিক হইতে বাধ্য করা হয়, তাহা 


হইলে তাহাদের অশ্বশগ্রেব ব্যয় ও শিক্ষার খরচ ভারত- 
বর্ষের রাজকোষ হইতে দিতে হইবে ; অর্থাৎ আমর] যে 
ট্যাক্স দি, তাহ! হইতেই টাকা খরচ করা৷ হইবে। স্তৃতরাং 
আমাদের দেখা উচিত যে ইহাতে আমাদের লাভালাভ কি 
 আছে। এংলোইণ্ডিয়ানদের কাগজে এই প্রস্তাবের সপক্ষে 
বল! হইতেছে, যে, ভারতবর্ষকে বহিরাক্রমণ ও 
আভ্যন্তরীণ উৎপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ইহা দর- 
কার। ভারতবর্ধকে কোন্‌ বহিঃশক্র আক্রমণ করিবে? 
চীনের সঙ্গে, তিব্বতের সঙ্গে ইংরেজের শত্রতা নাই। 
ভারত আক্রমণ করিবার মত তাহাদের অবস্থাও নয়। 
রুশিয়ার সঙ্গে, জাপানের সঙ্গে, ইংরেজের বন্ধুত্ব রহিয়াছে। 
জীয়মনী সুদূরে। স্ৃতরাং বহিরাক্রমণেব কথাটা 
ছল মাত্র। আভ্যন্তরীণ উৎপাতের মধ্যে অল্প- 
সংখ্যক ডাকাতি ও মধ্যে মধ্যে ২১ জন পুলিশ 
খুন আছে। তাহার প্রতিকার পুলিশের দ্বারাই হইতেছে । 
১৮৫৭ সালের পর দেশে বিস্রোহ হয নাই। তাহার পর 
দেশকে নিরস্ত্র করা হইয়াছে । তন্তিম্ন ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে 
যে এত বড় যুদ্ধ চলিতেছে, ইহাকে সুযোগ মনে করিয়া 
তারতবাসীরা বিল্রোহ করে নাই, বরং সকল প্রদেশে হইতে 
তাহারা মামুষ দিঘা, টাকা দিষা, জিনিষ দিয়া, ইংলগ্ডের 
৷, সাহাধ্য করিয়াছে । এমত অবস্থায় আত্যন্তরীণংউ্১পাতের 


ওজুহাতে সমুদঘ এংলোইপ্ডিয়ানকে সশস্ত্র করিবার প্রস্তাব ' 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩২৩ 


হওয়ার অপমান এইখানে । 


{১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ভারিতবাসীদিগকে খুব বেশী রকমে ভীত ও নিৰী্ঘ্য 
কুঁরিবার উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে বলিয়া আমর! সন্দেহ করি। 
স্থতরাং এ প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিতে গবর্ণমেণ্টকে আমর! 

অন্থরোধ করিতেছি । | 
আমরা মানবোচিত_ সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইতে 
ইচ্ছা করি; কিন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহের দারা নহে। 
পক্ষান্তরে আমরা ইহাও চাহি না যে কতকগুলি 
অস্থায়ী বাসিন্দা বিদেশী লোক আমাদেরই টাকায় 
সশস্ত্র হইযা বুক ফুলাইয়া বেড়াইবে, এবং আমরা 
সর্বদা ভয়ে তটস্থ হইয়। থাকিব । রাষ্ট্রীয় অধিকীর- 
বিশিষ্ট মাছুষের একট! লক্ষণ এই যে মে প্রয়োজন- 
/মত স্বেচ্ছায় আত্মবক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিতে পারে; পরাধীন 
মানুষ তাহা করিতে পারে না।- নিরস্ত্র থাকিতে বাধ্য 
বহুকাল হইতে কংগ্রেস 
)এই কারণে ও অন্তান্ত কারণে অস্্আইন উঠাইয়া দিতে বা 
সংশোধন করিতে গবর্ণমেপ্টকে বলিতেছেন। অপমানের 
মাত্রাটা আরও যাহাতে বাড়ে, তাহাতে আমরা সন্মতি 

দিতে পারি না। 

তা ছাড়া, ইহা কেবল মান-অপমানের কথাও নহে ।' 





এক শ্রেণীর লোক সশস্ত্র ও অপর শ্রেণী নিরস্ত্র হইলে উভয়ে + 


সম্প্রীতি থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের 
একটি ধারা অঙ্ুুসারে শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিদ্বেষ জন্মীন একটি 
দণ্ডার্হ অপরাধ। যাহাতে পরোক্ষ ভাবে এইরূপ বিদ্বেষ 
জন্মিতে পারে, গবর্ণমেপ্টের তাহা ঘটিতে দেওয়া উচিত 
নয়। গবর্ণমেষ্টের ইহা অগোচব নাই ষে ভারতবর্ষে 
ইংরেজ ও ফিরিজীরা ইচ্ছা করিলেই সশস্ত্র হইতে পারে 
এবং দেশী লোকেরা ইচ্ছা করিলেই পাবে না বলিয়া, 
পূর্বোক্ত শ্রেণীর কোন কোন লোক উদ্ধত ও অবিবেচক - 
হয়, এবং তাঁহারা যথেষ্ট সাবধানতার সহিত অস্ ব্যবহার 
না করায় এবং ক্রোধ দমন না করায় মধ্যে মধ্যে দুর্ঘটনায় 
কোঁন কোন হতভাগ্য ভারতবাসী হত বা আহত হয়। 
এই জন্য সশস্ত্র হওয়া সম্বন্ধে দেশী লোক এবং ইংরেজ ও 
ফিরিঙ্গীর বর্তমান পার্থক্য আরও বেশী বাড়ান আমরা 
অবাঞ্চনীয় মনে করি। যদি এরূপ কিছু করিতেই হয়, 
তাহা হইলে বরং.দেশী লোবদিগকেও ভলংপ্টীয়ার হইয়া 


সু 
bad 


৩য় সংখ্যা ] 


পাস ১/১. 





ANS 





শারীরিক ষোগ্যতাবিশিষ্ট সমুদয় দেশী লোককে সৈনিক 
হইতে বাদ্য কর! হউক। গবর্ণমেণ্টের নিকট ইহাই আমা- 
দের নিবেদন । 
রর কংগ্রেসের কাজ । 
যুদ্ধ শেষ হইবামাত্রই যে ব্রিটিশ সামাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন 
অংশের পরস্পর সম্বন্ধ কতকটা পরিবর্তিত হইযা সাম্রাজ্য 
পুনর্গঠিত হইবে, তাহা নহে; কিন্তু শীঘ্র শীন্ পুনর্গঠনের 
দিকে সাম্রাজ্যের গতি হইবে, তাহা নিশ্চিত। এখন ব্রিটিশ 
সাম্রাষ্জ্যে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ালডর যে স্থান ও অধিকার 
আছে, স্বশাদক (5611-:9110) উপনিবেশগুলির ততটা 
অধিকার নাই। গিংহলের মত, রাজাব অধীন উপনিবেশ- 
গুলির (০০7 ০০1920165) বাসী অধিকার সামান্য । 
ভারতবর্ষের মত অধীন দেশগুলির স্থানও খুব নীচে । 
এখন বিলাতী পালেমেন্টে যুদ্ধ ও শাস্তির প্রস্তাব স্থির 
হয়, সাম্রাজের রক্ষার বন্দোবস্ত স্থিব হয়, সাআাজ্যের 
বাণিজ্যনীতি নির্ধারিত হয়, অন্তান্ত রাজ্য, সাম্রাজ্য ও 
সাধারণতস্ত্বের সহিত সকল বিষয়ে সম্বন্ধ স্থির হয়, 
উপনিবেশসমূহের এবং অধীন দেশ-সকলের শাসনকর্তা 
ইংলণ্ড হইতে নিযুক্ত হন, এক কথায় সমগ্র সাআঙ্গ্য- 
সম্বন্ধীয় সব কাজ ইংলণ্ডে হয়। স্বশাঁসক উপনিবেশগুলি 
দাবী করিতেছেন ষে যুদ্ধের পর তাহারা আর উপনিবেশ 
াকিবেন না, সাহ্রাজ্যের অংশীদার হইবেন। তাহাদের 
একট। প্রস্তাব এই যে একট! সাআদ্গ্িক পালেমেণ্ট হউক, 


বিবিধ প্রসঙ্গ--একজন নজরবন্দীর কথা 





তাহাতে তা হারাও সভ্য নির্বাচন করিয়া পাঠাইবেন। কিন্ত [; করিয়াছেন 
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যুক্ত শিথিবার অধিকার; দেওয়া, হউক, এবং সমর্থ বয়সের মৌস্লেম লীগেরও ইহাই প্রধান কাজ। প্রস্তাব ধার্য 


করিলেই এই কর্ব্য পালন করা হইবে না। সমস্ত দেশের 
লোককে সংবাদপত্র, কষুব্রপত্রী, পুস্তিকা, পুস্তক ও ব্যাখ্যান 
দ্বার! স্বণাসক প্রয়োজন বুঝাইতে হইবে, এবং 
তজ্জন্ত সচেষ্ট কবিতে হইবে! স্বরাজে দেশের লোৌকেরই 
অবিশ্বাস থাকিলে স্বরাজপ্রাপ্তির অন্তরায় তাহার মত আর 
কি হইতে পারে? 

বিলাতেও উপযুক্ত প্রতিনিধি পাঁঠাইয়া থাকার 
লোককে, ব্রিটিশ সাআজ্যেব কল্যাণের জন্য ও ভারতবাসীর 
প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণের জন্য, ভারতবর্ষেব স্বরাজ 
পাওয়ার প্রয়োজন বুঝাইতে হইবে । তজ্জন্ত যে দুই তিন 
লক্ষ টাকা চাই, তাহা আমাদিগকেই তুলিয়া দিতে হইবে | 

সাময়িক ব্যাপারে মধ্যে, পাটনা-বিশ্ববিদ্যালয় বিল, 
এবং ভারতরক্ষা আইনের ও মূদ্রাযন্র আইনের প্রয়োগ যে- 
ভাবে হইতেছে, তাহা, কংগ্রেসের আলোচনা করা বর্তৃব্য ৷ 


বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী। 

ত্রিপুরা জেলার বন্যায়, দুর্ভিক্ষে ও ওলাউঠার প্রাদুর্তাবে, 
বাকুড়। জেলার দুর্ভিক্ষে, খুলনার ওলাউঠার সময়, অজয় 
নদীর বন্যায় বিপন্ন গ্রামসকলে, এবং অন্ত নানা স্থানে বঙ্গীয় 
হিতসাধনমগ্ডলী কিরূপ কাঙ্গ করিষাছেন, তাহ! সংবাদপত্র- 
পাঠকেরা জানেন । মণ্ডলী কোন কোন জায়গায় বিদ্যালয় 
স্থাপন করিয়াছেন, এবং ম্যালেরিয়া দূর করিবার চেষ্ট! 
করিতেছেন। মণ্ডলী “কলের! নিবারণের উপায়” এবং 
“ম্যালেরিয়। নিবারণের উপায়” নামক ছুটি ক্ষুদ্রপত্রী প্রকাশ 
তাহা পল্লীগ্রামের লোকদের কাজে. 


তাহার! এটা চান ন।যে ভারতবর্ষ ৪ এই সাআজ্যে একজন/*লাগিবে | অন্তান্ত কাগঙঞ্গপত্ৰ, শরযুক্ত ডাক্তার দিজেন্দ্রনাথ 


অংশীদার হয়। ভারত অধীনই থাক, এবং তাহারাও 
মনিব হন, এই তাহাদের ইচ্ছা । কিন্ত মনিব-পদবা-লিগ্গ্‌ 
এই মাহুষগুলি আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, কোথাও 


ভারতবাসীদিগকে মানুষ জ্ঞান করেন নাই, তাহাদের খুব - 


নিগ্রহ ও লাঞ্ছন। করিযাছেন। এই জন্ত আমরা নৃতন 
মনিবগুলি চাই না। কিন্তু তাহারা যে কয়েক বৎসরের 
মধ্যে সাআাঞ্জে অংশীদ।র হইবে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। 
সুতরাং এই নৃতন পরাধীনতা। হইতে রক্ষ। পাইবার উপায় 
দেখা চাই। একমাত্র উপায় আমাদেরও সাআাজ্যের 
অংশীদার হওয়া। উপনিবেশগুলির মত স্বশীসক হওয়ার 
উপর তাহা নির্ভর করে। রি | 
শ্বশাসক হইব্যর প্রযোজন ও ইচ্ছা আমাদের আগে 
হইতেই আছে। এখন এই নৃতন কারণে সেই প্রয়োজনের 


মৈত্র, মেযো হাঁদপাতাল, কলিকাত|, এই ঠিকানায় চিঠি 
লিখিলে পাওয়া যাইবে । তিনি এই মণ্ডলীর অবৈতনিক 
সম্পাদক ৷ 
| একজন নজরবন্দীর কথা। 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক নভাষ ভারতরক্ষ/। আইন অঙ্গপারে 
নঞ্জরবন্দী ব্যক্তিদের. সম্বন্ধে সম্প্রতি অনেকগুলি প্রশ্ন কর! 
হয়! একটি প্রশ্ন এই :--ইহা কি সত্য যে নগেন্দ্কুমার 
গুহ রায়কে কৈফিষৎ দিবার সুযোগ না দিয়াই নজর- 
বন্দী করিবার হুকুম দেওয়া হইয়াছিল ? তদুত্তরে গবর্ণমেণ্ট- 
পক্ষ হইতে মাননীয় কার সাহেব বলেন ষে তাহাকে 
কৈফিয়ৎ দিবার স্থযোগ দেওয়া হইয়াছিল, এবং তিনি সে 
সুবিধা! গ্রহণকরিয়াছিলেন। কিন্তু এই স্থযোগ নঞ্জরবন্দী 
করিবার হবু দিবার পূৰ্ব্বে দেওয়া হইয়াছিল, না পরে, 


গুরুত্ব বাড়িয়াছে। অতএব ইচ্ছা ও চেষ্টাও তদলরূপ উত্তর হইতে তাঁহা বুঝা গেল না। লাট সাহেবের কাছে 
প্রবল হওয়া দরকার । প্রবল ইচ্ছা জন্মান ও প্রবল চেষ্টার নগেন্দ দরুন করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিবার 
আয়োজন করা, ইহাই এবারকার কংগ্রেসের প্রধান কাজ। সুযোগ না দিয়া নজরবন্দী কর! হইযাছে। এই দরখাপ্ 
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অনেক দৈনিক ইংরেজ্জী কাগজে বাহির হইয়াছিল । 
সম্ভবতঃ এই দরখাস্ডের পর তিনি স্থযোগ পাইযাছিলেন। 


যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙালীর সম্মান । 


শুনা যাইতেছে, ইণ্ডিয়ান মিলিটারী সার্ধিস বিভাগেব 
ডাক্তার কাপ্ডেন জ্যোতিলাল সেনকে মেসোপটেমিয়ার 
যুদ্ধক্ষেত্রে সাহসিকতার জন্য মিলিটারী ক্রস দিয়া পুবস্কৃত 
করিবাব জন্ত তত্রত্য সেনানায়ক স্ত্পারিস করিয়াছেন। 
প্রযুক্ত জ্যোতিলাল সেন নববিধান ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত 
বিহারীলাল সেন মহাশয়ের পুত্র। ডেপুটী মাজিষ্রেট ও 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্ততম আচার্য্য স্বগীয় ক্ষেত্রমোহন 
মুখোপাধ্যায়ের পুত্র কাণ্তেন কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় 
মিলিটারী ক্রস্‌ দ্বারা! সম্মানিত হইয়াছেন । কূটের অবরোধের 
পর যাহারা বন্দী হন, ইনি তন্মধ্যে একজন | দুঃখের বিষয় 
সম্প্রতি ইহার মাতৃদেবীর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ইহলোকে 
আর বীর পুত্রের মুখ দেখিয়া যাইতে পারিলেন ন! 

ব্রিটিশ সেনাদলে ভিক্টোরিয়া ক্রম্‌ সাহসিকতার জন্য 
সর্বোচ্চ সম্মান। মিলিটারী ক্রস্‌ তাহারই নীচে । 


» নকল যুদ্ধ। 


কলিকাতার কয়েকটি ইংরেজী দৈনিক কাগজে 
নৌশেরায় কতকগুলি বাঁঙালী সিপাহী ও পাঠান সিপাহীর 
মধ্যে নকল যুদ্ধের একটি বৃত্তান্ত বাহির হইয়াছে । তাহাতে 
বাঙালীর ছেলেদের রণকৌশলে পারদর্শিতার কথা 
উল্লিখিত হইয়াছে । ইহা সস্তোষজন্ক। কিন্তু ইহা! লইয়া 
বড়াই করা এবং বল! যে পাঠান সিপাহী অপেক্ষা বাঙালী 
সিপাহীর শ্রেষ্ঠতার একট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, নিতান্তই 
ছেলেমানুষী ; কোন সাবালক বাঙালী সম্পাদকের তাহ। 
কর! উচিত নয! করিলে, যে-সব জাতি যুদ্ধ করিতে 
অভ্যস্ত, তাহাদের নিকট উপহাদাস্পদ হইতে হয়। উপহাস 
ইতিমধ্যেই কাগজে বাহির হইয়াছে। নকল যুদ্ধ পুরুষো- 
চিত ক্রীড়ার মত; রণকৌশল শিখাইবার জন্তু এই খেলা 
খেলিতে হয়। ক্রিকেট, ফুটবল, হকী, প্রভৃতির চেষে 
এখেলা শক্ত বটে, এবং ইহাতে বেশী কৌশলের এবং 
নেতৃত্বশক্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা 
আদল যুদ্ধের সমতুল নয়। . 

বাঙালীর ছেলেদের সাহস সম্বন্ধে আমাদের কোন 
সন্দেহ নাই। এইজন্ত তাহাদের কোন একটা সাধারণ 
কৃতিত্বে তৃপ্তিলাভ করিলেও আমরা উৎফুর্জ/হইয়া বড়াই 
করিবার কারণ দেখি না। এ রকম, বাহাছুরী ত 
তাহার! দেখাইবেই । যে-সব জাতি দিন হইতে 
যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে, স্মুহান্ষেত্ে তাহাদের 





পরবাসী পৌষ, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


যেরূপ কীর্তি উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয়, আমাদের 
ছেলেরাও স্ুল্ধক্ষেজ্রে তেমন কিছু করিলে আমাদের 
ভাহাতে উৎফুল্ল হওয়া হয়ত চলিতে পারে। কিন্তু 
সর্বাপেক্ষা সথুশোভন ও সঙ্গত হয়, যদি আগে অ-বাঙালী 
কাগজে বাঙালীর ছেলেদের প্রশংসা বাহির হয, এবং” 
পরে তাহা বাঙালীদের কাগজে উদ্ধৃত হয়। কাচ! ভিত্তির 
উপর বড়াইষের বিরাট অট্টালিকা নিশ্মাণ করিতে যাওয়া 
সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে । 


সমাজসংক্কার ও বাংলাদেশ । 


লক্ষৌ শহরে আগামী বড়দিনের ছুটির সময় যেমন 
কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, তেমনি জ্রাতীষ সমাঁজ-সংস্কার- 
সমিতিরও অধিবেশন হইবে। বাংলাদেশেই সমাজ- 
সংস্কারের আরম্ভ হয় । রাজা রামমোহন রায় গবর্ণমেণ্টের 
সাহায্যে সতীদাহ উঠাইয়া দেন। স্ত্রীধন সম্বন্ধে প্রাচীন 
হিন্দু ব্যবস্থা কিরূপ স্তাধসঙ্গত ছিল, তাহা দেখাইয়া তিনি 
সে বিষয়েও হিন্দুনারীদের অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলেন । বিদ্যাসাগব মহাশয়ের চেষ্টায় হিন্দু 
বিধবাবিবাহ আইনসঙ্গত হয়, এবং কতকগুলি বিধবার 
বিবাহও তিনি দেন। তাহার পর ত্রাহ্মদমাজে এখনও মধ্যে 
মধ্যে বিধবাদের বিবাহ হয়, এবং হিন্দুপমীজে ২৪টি 
বিধবার বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু এ-বিষয়ে মোটের উপর 
বাংলাদেশ পিছাইয়া পড়িতেছে, এবং অন্য অনেক প্রদেশ 
অগ্রপব হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ বন্ধ 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার শুভ চেষ্টা সফল 
হয় নাই; কিন্তু বহুবিবাহ অন্তান্ নানা কারণে *পূর্ববাপেক্ষা 
কমিয়াছে। বাল্যবিবাহ বন্ধ করিবার চেষ্টা কেশবচন্ত্র 
সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে ত্রাহ্মনমাজ করিয়াছিলেন। ত্রাহ্গ- 
সমাজে বাল্যবিবাহ নাই। বত্রাহ্মসমাজের আন্দোলনের 








ফলে হিন্দুদমাজেও অনেক বুদ্ধিমান লোক এই আন্দোলন 


বাংলাদেশে করিয়াছেন। তদ্কিয্ন অন্য নান! কারণে 
ছেলেদের বাল্যবিবাহ শিক্ষতসমাজে অনেকটা বন্ধ হই- 
য়াছে; লোকে বুঝিয়াছে যে অল্পবয়সে বিবাহ দিলে 
ছেলেদের শিক্ষার ব্যাঘাত হয়, এবং ছেলেকে আইবড় 
রাখিয়া পাস করাইতে' পারিলে বিবাহের বজালে ৮ 
দর বাড়ে। তাহা হইলেও, অন্ত কোন কোন প্রদেশে 
বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যেরূপ আন্দোলন আছে, সেক্স 
কিছু বাংলাদেশে এখন নাই । মেয়েদের বিবাহের বয়স, 
বিশেষতঃ শিক্ষিত-স্মাজে, এখন আগেকার চেষে কিছু 
বাড়িয়াছে। বাল্যবিবাহ মেয়েদের শরীরের পক্ষে 
অনিষ্টকর বলিয়া বুঝায়, অল্পপরিমাণে এই স্থফল ফলিয়াছে। 
তদপেক্ষা গুরুতর কারণ, বোধ হয়, বরদের চড়া দর। 


৩য় সংখ্যা ] 


স্বেহলতার আত্মহত্যার ,পর বর-পণের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন হ্ইয়াছিল। উহার পরও অনেক বালিকা 
আত্মহত্যা করিয়াছে ; কিন্তু বাঙালীর খড়ের আগুন দাউ 
ব্রা কবিয়| অগ্লপক্ষণের জন্য জলিয়! উঠিয়া নিবিয়া গিয়াছে। 
ডাক্তারদের সাক্ষ্যে, কলিকাতার শ্বাস্থযকর্শ্মচারীর রিপোর্টে, 
শহর-নির্শ্মাণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সুবিখ্যাত অধ্যাপক গ্েডিস্‌ 
সাহেবের বক্তৃতায়, ইহা বাববার উল্লিখিত হইযাছে যে 
আমাদের অবরোধ-প্রথা এবং তদমুযায়ী স্বল্পালোক ও স্বল্প- 
বাযু অস্তঃপুর নির্শ্বাণ-প্রথা আমাদের বিস্তর নারীর ক্ষয়রোগ 
এবং তজ্জনিত মৃত্যুর কারণ। বাল্যবিবাহ এবং তজ্জনিত 
অকালমাতৃত্বও যে অনেকের মৃত্যুর কারণ, তাহাও পুনঃ 
পুনঃ উল্লিখিত হইযাছে। ব্রাহ্মদমাজের পৃষ্টান্তে ও আন্দো- 
লনে এবং উল্লিখিত কারণসমূহে এখন এইটুকু ফল 
হইয়াছে যে নানা স্বাস্থ্যকর স্থানে এখন হিন্দুনারীরাও 
প্রকাশ্য স্থানে চলাফেরা ও বাধুসেবন করিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন। ইহ! সামান্ত আরম্ভ মাত্র। অবরোধের 
জন্য বাংলা বোস্বাইয়ের খুব পশ্চাতে রৃহিয়াছে। মহারাষ্ট্র 
অবরোধ নাই। যমাজ্দাজ প্রেসিডেন্সীর এবং পঞ্জাবের 
অবস্থাও এ বিষয়ে বাংল। অপেক্ষা ভাল! নারীর শিক্ষার 
জন্য চেষ্টাও বাংলা অপেক্ষা মহারাষ্ট্র ও অন্ত কোন কোন 
প্রদেশে প্রবল । 
সমাঞ্জ সংস্কারের ছুটি প্রধান উদ্দেশ্ত, মানুষকে তাহার 
বংশ-ও-জাতি-জনিত অস্থবিধা হইতে যথাসম্ভব মুক্ত করা, 
এবং নারী নারী বলিয়া তাহাকে অনেক সমাজে যে-সব 
কৃত্রিম অঙ্থবিধায় ফেলা হয়, তাহা হইতে মুক্তি দেওয়া । 
নারীদের কথা পূর্বে বলিয়াছি। নমঃশূত্র প্রভৃতি জাতির, 
জাতির জন্ত, লাঞ্ছনা ও অন্ুবিধ! এখনও রুহিয়াছে। 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় কতকটা স্বাভাবিক ভ্রাতৃভাব 
হইতে এবং, তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে, গরজে 
পড়িয়া নেতারা এইদিকে দৃষ্টি দিযাছিলেন। কিন্ত তাহার 
পর তাহাদের উত্পাহ ঠাণ্ডা হইস্বা গিয়াছে, কতকগুলি 
লোকমাত্র এখনও এইসকল জাতির উন্নতির চেষ্ট। 
করিতেছেন। বহুশতাব্দী লাঞ্চন! সহ করায় নমঃশুদর 
প্রভৃতি জাতির মধ্যে সামাজিক বিদ্রোহিত! দেখা দিয়াছে । 
পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে মুসলমানের সংখ্যাধিক্যের একটি 
“কারণ, হিন্দুমাঞজের লোকদের “নিয়”শ্রেণীর লোকদের 
প্রতি অবজ্ঞা ও ওঁদাসীন্ত । মুদলমান-সমাজে যে ভ্রাতৃত্ব 
আছে, হিন্দুসমাজে তাহা নাই। নিয়”শ্রেণীব লোকদের 
মধ্যে অনেকে থুষ্টিয়ানও হইতেছে । পঞ্জীবে ও বোস্বাই 
প্রেসিডেন্পীতে পনিম্শ্রেণীর লোকদিগের অবস্থাব উন্নতির 
জন্য চেষ্টা যেক্সপ প্রবল ও স্থশৃঙ্খ্, বজে ঠিক সে রকমের 
চেষ্ট। বেশী নাই। 





বিবিধ প্রণজ-__বঙ্গে ও অন্যান্য প্রদেশে নারী-জীবন 
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বঙ্গে ও অন্যান্য প্রদেশে নারী-জীবন। 


মোটের উপর বাংলাদেশে নারীর জীবন অগ্যান্ত কোন 
কোন প্রদেশের নারী-জীবন অপেক্ষা, বোধ হয়, অধিক 
ছুঃধপূর্ণ। একথা আমরা পূর্বেও মধ্যে মধ্যে বলিয়াছি। বঙ্গে 
নারীর আত্মহত্যার সংখ্যাধিক্যের প্রতিও আমর। দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছি, কিন্তু পূর্বের ঠিক্‌ সংখ্যার উল্লেখ করি 
নাই। এখন তাহা করিতেছি । | 

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বাংল। দেশের স্বাস্থাসনবদ্বীয় সরকারী 
রিপোর্টে কি কি পীড়ান্স ও অন্তান্ত কারণে কত স্ত্রীলোক 
ও কত পুরুষের মৃত্যু হইয়াছে, তাহা লিখিত আছে। এই 
রিপোর্টে দেখ! যায় যে এ বৎসর ১৪৫২ জন পুরুষ এবং 
২০১৮ জন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করে। পুরুষদের প্রায় 
দেড়গুণ অধিক স্ত্রীলোক যে আত্মহত্যা করিযাছে, তাহার 
নিশ্চয়ই কারণ আছে। জীবন নিতান্ত ছূর্বহ না হইলে 
লোকে আত্মহত্যা করে না। 

এখন আমরা ১৯১৫ সালে চারিটি প্রদেশে পুরুষ ও 
নারীর আত্মহত্যার সংখ্যা সরকারী রিপোর্ট হইতে সংকলন 
করিয়া দিতেছি। 


১৯১৫ সালে আত্মহত্যার সংখ্যা । 
আত্মহত্যাকারী 
প্রদেশ ০ মোট বাসিন্দা পুরুষ নারী 
মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরার ১১৩৯১১৬১৩০৮ 88১ ৫২৩ 
বিহার-৪ড়িশ৷া ৩,৪৪,৯০,০৩৮ ৬০৫ ১১০৫ 
আগ্রা-অযোধ্] ৪১৬৮,২০,৫৫৬ ৬৬৪ ১৭৯৪ 
বাংলা'দেশ ৪১৫৩,২৯১২৪ ৭ ১৪৫২ ২০১৮ 


এই তালিকায় দেখা যায় যে সব প্রদেশেই পুরুষ 
অপেক্ষ। নারীরা অধিক আত্মহত্যা করিয়াছে; সুতরাং 
সর্বত্রই শিক্ষার্থীরা নারীর মনকে দৃঢ়তর করিবার, নারীর 
স্বাস্থ্যের উন্নতি করিবার, এবং নারীর পক্ষে দুঃখজনক 
সামাজিক প্রথার সংস্কার ও অন্য উপায়ে নারীর জীবনকে 
অধিকতর আনন্দপূর্ণ করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে । অন্ত 


' তিনটি প্রদেশের সহিত বাংলা দেশের অবস্থা তুলনা 


করিলে দেখা যায়, যে, আগ্রা-অযোধ্যার লোকসংখ্যা অপেক্ষা] 
বাংলা দেশের লোকসংখ্যা বেশী; অথচ বন্ধে আগ্রা- 
অযোধ্যা অপেক্ষা অধিক স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে। 
বঙ্গের লোকসংখ্যা মধ্য প্রদেশ ও বেবারের লোকনংখ্যার 
তিনগুণের কিছু বেশী, চারিগুণ অপেক্ষ| অনেক কম । কিন্ত 
বঙ্গে মধ্যগ্রদেশ্চ ও বেরারের, অতিসামান্ত-কম-চারিগুণ 
স্ত্রীলোক করিয়াছে । বালার লোকসংখ্যা 
বিহার-ও€দ রী লোকসংখ্যার দেড়গুণ অপেক্ষা অনেক 
কম; কিন্তু আত্মঘাতিনী বঙ্গনারীর সংখ্যা আত্মঘাতিনী 


২২০ 


বিহার-ওড়িশাবাসিনীদের প্রায় দ্বিগুণ, দেড়গুণ অপেক্ষা 
অনেক বেশী । অতএব, এরূপ অমুমান করা অসঙ্গত নহে 
যে অন্ত তিনটি প্রদেশ অপেক্ষা বঙ্গে নারীদের আত্মঘাতিনী 
হইবার গুরুতর কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে । এইসব কারণ 
আবিষ্কার করিয়া, ব্যাধির প্রতিকার চেষ্টা করা প্রত্যেক 








দেশহিতৈষীর কর্তব্য । | 


তালিকা হইতে ইহাও দেখ! যায যে মোটবাসিন্দানংখ্যার 
অনুপাতে আগ্রা-অযোধ্য। এবং বিহার-ওড়িশ। অপেক্ষা 
“আত্মঘাতী পুরুষের সংখ্যাও বঙ্গে অধিক। ইহারও কারণ 
নির্ণয় করিয়া প্রতিকারের চেষ্টা কব! উচিত ৷ দেশের রাষ্ট্রীয, 
্বাস্থাসন্বদ্ধীষ, সীমাজিক ও আর্থিক দুববস্থা নরনারী 
উভয়েরই জীবনকে ক্লেশকব করিতে পারে । কোন কারণে 
পুরুষের, কোন কারণে নারীর, দুঃখ অধিক হয, এবং 
মোটের উপর ঘে নারীর ছুঃখই সর্বত্র বেশী তাহ! ত দেখাই 
'যাইতেছে। 
বিলাতে পুরুষ ও নারীর আত্মহত্যা | 
কেহ যেন মনে ন| করেন, পৃথিবীর সকল দেশেই 
পুরুষ অপেক্ষা নারী বেশী আত্মহত্যা করে। প্রমাণস্বরূপ 
আমরা ইংলণ্ডে আত্মহত্যার একটি তালিকা দিতেছি । 


বৎসর আত্মঘাতী পুরুষ আত্মঘাতিনী নারী 
১৯০১ ২. ২৩১৮ ৮*৩ 
১৯০২ ২৪৬০ 4) ৮০৭ 
১৯০৩ ২৬৪০ ৮৭১ 
১৯০৪ ২৫২৩ ৮২২ 
৯৯০৩ ৫ ২৬৮৩ ৮৬২ 


পুরুষ বা নারী যে-জাতিই বেশী আত্মহত্যা করুক, উহা 
একটি সামাজিক ব্যাধি; উহার চিকিৎসা চাই । ইউরোপের 
সকল দেশের গড় ধরিলে আগ্রঘাতীর সংখ্যা আত্মঘাতিনীর 
সংখ্যার ৩৪ গুণ। এইজন্য সেখানকার অবস্থা ও ভারত- 
বর্ষের অবস্থা বিভিন্ন বলিয়!, চিকিৎসাও ভিন্ন ভিন্ন রকমের 
হইবে। কেহ কেহ মনে করেন, বাঙালীর মেয়েরা উপন্যাস 
পড়ে বলিয়া আত্মহত্যা করে | কিন্তু ইউরোপের মেয়েরা 

যে শতগুণ বেশী উপন্যাস পড়ে ? a 
শিক্ষা ও অমজীবীদের কার্যকারিতা 

আগ্রা-অযোধ্যার শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর, ডি লা ফম্‌ 
সাহেব এবং বঙ্গের ডিরেক্টর হর্নেল সাহেব শিল্পকমিশনের 
নিকট যে সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাহাতে সার্বজনীন অবশ্যকর্দ্তব্য 
শিক্ষার সপক্ষে মত দিয়াছেন। তাঁহাদের সতে ইহাদ্বীরা 
শ্রমজীবীদের কার্ধযক্ষমত। বাড়িবে | বড় কারখানার কার্যে 
নিযুক্ত একজন ইংরেজও এইবূপই মত ন। ইহার 
নাম ঈ, এল্‌, টাল্টন্। ইনি কুরারডুঞ্দর্ণএপ্জিনীয়ারিং 
কারখানার এবং বার্ড কোম্পানীর কয়লার খনিসকলের 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


প্রধান এপ্রিনীয়ার। আমাদের ধারণা পূর্বাবধি এইরূপই 
আছে। 


ভারতীয় অমজীবীদের কার্যযকারিত।। 


ভারতবর্ীয় শ্রমজ্জীবীদের কাধ্যকারিতা সমন্ধে তাত 
লৌহ ও ইম্পাত কারখানার সাধারণ কার্য্যাধ্যক্ষ টাটওাইলার 
সাহেব (1. T. W. Tatwiler) শিল্পকমিশনের সমক্ষে 
ভারতীয় শ্রগঙ্জীবীদের সম্বন্ধে যাহ! বলিয়াছেন, তাহা 
উৎনাহবৰ্দ্ধক। তিনিডবলেন £-- 

My opinion of the Indian workmen taken as a 
whole is that they are very intelligent and quick to 
learn, and they generally shape well when they are 
trained properly. Indians, given every facility and 
encouragement, just as industriously apply themselves 
to this particular kind of work as Europeans, possibly 
moie so during the hot weather, as the tropical 


conditions are less irksome to them. And this applies 
to all Departments. 


If an Indian has proper food and nourishment, he 
should be a steady worker and better able to stand 





© the climate of the country than a foreigner, who 


usually comes out without his family and misses the 
wholesome influence of public opinion such as exists 
in his own country, and 23 therefore apt to dissipate, 
which is hardly conducive to his regular attendance. 


As a rule, the Indian is more amenable to discipline 
than the foreigner, who on the strength of his 
contract or under the impression tbat he 23 indispen- 
sable to hisemployers is apt to get a swelled head 
and to disregard discipline. Again, the Indian has a 
permanent interest in the place and the country, and 
naturally takes more interest in his surroundings and 
helps fo develop the social .and intellectual side 2) 
hiscommunity. When an Indian is substituted for a 
foreigner, there is a great saving in salary. g 


I am sure that where Indians have been substituted 
for Europeans in these Works, the quality of our 
products has not suffered. | 


বাকুড়ার কথিত ভাষা । 


ভূতপূর্বব বিচারপতি শ্রসারদাঁচরণ মিত্র একটি প্রবন্ধে 
লিখিয়াছেন, “আমরা জানি বাকুড়া-বিষুপুরের লোকের! 
‘কৃ’ ধাতু খুব ব্যবহার করিয়া! থাকে । খাওয়া হইল" স্থলে 
তাহারা 'থাওয়া কর। হইল’ বলিবে।” আমর! বাকুড়ার 
মানুষ, সেখানেই আমাদের.জন্ম ও বসবাস। আমরা ক 
ধাতু বেশী ব্যবহার করি বটে। যেখানে পুব্যালোকে 
বলিবে “আনাও”, আমরা কেহ কেহ সেখানে বলি, “আন্পী 
করাও*। কিন্ত “থাওয়। করা হইলস্টা ভূতপুর্বব জজ 
বাহাদুরের স্ব । ওরূপ কৰা আমরা বলি না। 
“ভারতীগ্র কোন কোন লেখিকাও মধ্যে মধ্যে এইরূপ 
অদ্ভুত বীকৃড়ী কথার উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। বীকুড়ার 
কথিত ভাষার জন্য আমরা একটুও লজ্জিত নহি। কিন্ত 
আমাদের ঘাড়ে অদ্ভুত কথা চীপাইলে জংলী বাকৃড়ী মুহ্ষ্য 
আমরা, আমাদেরও হাসি পায়। 


জী 


ওয় সংখ্যা ] 





প্লেটো--সোক্রাটীনের আত্মলঘর্থন 
( মুল গ্রীক হইতে অনুবাদিত ) 
পুর্বানুবৃত্তি ! 

১২। সোক্রাটীদ--মাচ্ছ, মেলীটস, এস, আমাকে বল 
দেখি, যুবকের! যাহাতে যতদূর সম্ভব ভাল হইতে পারে, 
তাহা তুমি বহুমূল্য জ্ঞান কর কি ন|? 

মেলীটস- হা, করি । - 

লোক্রাটীদ-_তবে এস, এই বিচারকদিগকে বল, কে 
তাহাদিগের উন্নতি, সাধন করিতেছে? এ তে সুস্পষ্ট, যে, 
তুমি খন এ বিষরে এতটা ব্যগ্র, তখন তুমি ইহা জান। 
তুমি বলিতেছ, যে, আমি তাহাদিগকে মন্দ করিতেছি, 
এবং সেই জন্যই তুমি আমাকে রাজদ্ধারে আনিবাছ এবং 
আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ। এখন 
এন, ইহাদিনকে প্রকাশ করির! বল, কে তাহাদিগের 
উন্নতি সাদন করিতেছে । মেলীটস, তুমি তো দেখিতেছ, 
যে, তুম নীবব রহিযাছ এবং তোমাব বলিবার কিছুই 
নাই? তখাপি তোঁমাব নিকটে ইহ! লজ্জাজনক বোধ হইতেছে 
না? আমি যে বলিতেছি, যে, তুমি এই-দকল বিষয়ে 
“< ক্ছুমাত্ অমন্বীকার কর নাই, তোমার নীরবতাই কি 
তাহার পর্যাপ্ত প্রমাণ নহে? ওহে সাধু, বল, কে তাহ।- 
দিগকে ভাগ করিতেছে? 

মেলী-_নিয়মসমূহ ( Nomoi—the Laws ) | 

সোক্ৰ।-কিন্ত, হে পুরুষোত্বম, আমি তাহা জিজ্ঞাস। 
করি নাই; আম জিজ্ঞাস! করিয়াছি, যে, সে কোন্‌ ব্যক্তি 
যে যুবকদিগকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে, এবং যে 
নর্ব্প্রথমে এই নিয়ম্গুলিরই জ্ঞানলাভ করিযাছে ? 

মেলী -এই বিচাবকগণ, সোক্রাটান। 

সোক্রা_তুমি কি বলিতেছ, মেলীটস ? ইহারা যুবক- 
খু্দিগকে শিক্ষ। দিতে ও তাঁহাদিগের উন্নতি সাধন করিতে 
সমর্থ? 

মেলী--নিশ্চয়ই ] 

পোক্ত হাহারা সকলেই? না, কেহ কেহ সমর্থ, 
কেহ কেহ অসমর্থ ? 

মেলী__সকলেই। 

২৮২ ও 


প্লেটো--সোক্রাটাসের আ.্মসমূর্থন 


৬৮৯৮৮ পা৯পউপাসিসিপাসিপিনিট ২০ ২ পাখি সিন সপািপ তাছ ল সিল চলছিল সিরা পা সপ আাতিপাসিপ খপ সত পলা পাখিৰ ৯৮ ৬ লাও ৮ ৯৮৯ তল সাও উপ উর্শ উঠি সত ১ 


চা 


সোক্র।হীরার দিব্য, তুম বেশ বলিতেছ ; তবে 
তে। উপকারী বান্ধব খুব প্রচুরই দেখ। যাইতেছে! আচ্ছা, 
আর একট! কথ! ; এই শ্রোতৃবর্গ যুবকদিগের উন্নতিসাধন 
করেন, কি করেন না? 

মেলী-_হা, তাহারা ও করেন। 

সোক্রা- মন্ত্রিগণও কি করেন? 

মেলী--হ ', মন্ত্রিগণও । 

সোক্র।|--কিন্ত, ওহে মেলীটস, তবে রাজ্রসভার সদস্য- 
গণ অবশ্যই যুবকদিগকে বিপখগামী করিতেছেন না? 
অথবা তাঁহার! নকলেই তাহাদিগের উন্নতি সাধন 
কবিতেছেন? 

মেলী _হ'।, তাহাবাও উন্নতিসাধন করিতেছেন । 

দোক্রা--তাহা হইলে দেখ। যাইতেছে, বে, আমি ভিন্ন 
আধীনীয়ের! সকলেই যুবকদিগকে মহৎ ও স্থন্দর কবিযা 
গড়! তুলিতেছে, একা আমিই তাহাদিগকে মন 
কবিতেছি। তুমি ইহাই বলিতেছ ? 

যেলী-হাঁ, আমি খুব গ্লোব কবিঘাই এইৰপ 
বলিতেছি। 

সোক্র। -তুমি আমাকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিষ। প্রতিপন্ন 
করিতেছ। আচ্ছা, আমার কথার উত্তর দাও। তোমার 
কি মনে হয়, যে, ঘোউক সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ ? ঘোটকের 
উন্নতি সাধন করে সকল লোকেই, কিন্তু একজন উহাদিগকে 
মন্দ করে? ন, যাহা ইহার সর্ধথ| বিপরীত, তাহাই 
সত্য? একজন, অথবা অল্পঙ্ন--অর্থাৎ অশ্বপালগণ-- 
ঘোটকের উন্নতি সাধনে সক্ষম ; কিন্তু বহুজনই ঘোটকের 
ংস্পর্শে আসিলে ও ঘোটক ব্যবহার করিল তাহাদিগের 
অবনতি ঘটাইস্জা থাকে ? হে মেলীটল, ঘোটক ও অন্যান্য 
সমুদয় জন্ত সম্বন্ধে কি এ কথাই ঠিক্‌ নয়? নিশ্চযই সম্পূর্ণ 
রূপে ঠিক, তা” তুমি ও আম্যাটন ‘না-ই বল বা “হাই 
বল। যুবকদিগেব সম্বন্ধে আমাদিগের সৌভাগ্য বড়ই 
বেশী হইত, যদ কেবল একজন তাহীদিগের অহিত করিত 


“এবং অপর সকলেই তাহাদিগের হিতসাধনে ব্রত থাকিত। 


কিন্তু, মেলীটস, প্রকৃত কথাটা এই, যে, তুমি যথেষ্ট প্রমাণিত 
করিযাছ, যে, তুমি যুবকদিগের সম্বন্ধে কখনও ভাব নাই; 
এবং তুমি ধে-দকল অভিযোগে আমাকে বিচাবালযে 
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"আনিয়া উপস্থিত করিয়াছ, সেই-সকল বিষয়ে তুমি যে 
কিছুমাত্র রমস্বীকার কর নাই--তোমার সেই শঅরমবিমুখত। 
তুমি নিজেই জাজগ্যমান প্রকটিত করিরাছ । 

১৩।, ওহে খেলীটপ, দেযৌপিতার ' দোহাই, আমা- 
দিগকে বল দেখি, সঙ্জনেব সহিত বাম করা ভাল, না, 
অসৎ লোকের সহিত বাস কর! ভাল? ওগে| মহাশয, 
জবাব দেও; আমি তে! তোমাকে এমন একটা কঠিন 
কিছু জিজ্ঞাস! করিতেছি না| অপৎ লোকে কি নিয়তই 
প্রতিবেশীদিগের অনষ্ট এবং সাধুজন ইষ্ট করে ন|? 

মেলী-_নিশ্চয়ই | 

সোক্রা- এমন কেহ আছে কি, যে স্বীয় সহচবদিগের 
ছার! উপকৃত ন! হইয়া বরং. অপকৃত হইতে চায়? হে 
ভদ্র, উত্তর দাও; কেননা, আইন তোমাকে উত্তর 
দিতে আদেশ করিতেছে । এমন কেহ আছে কি, যে 
অপকৃত হইতে ইচ্ছা! করে? 

মেলী_ নিশ্চরই কেহ নাই। 

সোক্র।_বেশ কথা; আমি যুবকদিগকে মন্দ ও অসৎ 
করিয়া! তুলিতেছি বলিয়া তুমি যে আমাকে এখানে টানিয়া 
আনিয়াছ,- তা’ আমি এই কাছটি ইচ্ছাপূর্বক করিতেছি, 
কি অনিচ্ছাপূর্বক করিতেছি? 

মেলী--ইচ্ছা পুর্ব্বক-করিতেছ বলিয়াই আমি তোমাকে 
এখানে আনিয়াছি। 

-পোক্রা_দে কি কথ|, মেলীটস? আমার এত বষস 
হইয়াছে, তবু তুমি তোমার এই বয়সেই আমার অপেক্ষ! 
এত অধিক বিজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছ, থে, তুমি জানিয়াছ, 
অসৎ লোকে নিয়তই স্বীয় নিকট-প্রতিবেশীদিগের 
অনিষ্ট ও সাধুজন ইষ্ট করিয়া থাকে, আর আমিই এমন 
অক্ঞানতায় ডুবিয়। রহিয়াছি, যে, আমার এইটুকু জ্ঞান 
নাই, যে, আমি যদি আমার সহচরগণের কাহাকে ও অসাধু 
করিয়া তুলি, তবে তাহা দ্বারা আমারই কোন না কোনও 
অনিষ্ট ঘটিবে? স্থতরাৎ তুনি বলিতেছ, আমি ইচ্ছা- 
পূর্বকই এতবড় একটা অপকর্ধ করিতেছি? ওহে 
মেলীটস, আমি তোমার এমনতর কথা বিশ্বাস করি না, 
এবং আমার মনে হয় যে তুমি অপর কোন লোককেও 
ইহা বিশ্বাস করাইতে পারিবে না। হয় আমি যুবকর্দিগকে 





প্রবাসী--পৌষ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ন 








NANI NANANANONS NAAN 
মোটেই মন্দ কবিতেছি না, না হয়, যদিই ব1 মন্দ করি, 


অনিচ্ছাপূর্বকই করিতেছি; স্থতরাং এই উভয় মৃতামুসারেই 
তুমি মিথ্যাবাদী । যদি আমি অনিচ্ছাপূর্বক তাহাদিগকে 


"মন্দ করিয়া থাকি, তবে এইপ্রকার অনিচ্ছাকৃত অপরাধের 


জন্য তুমি যে আমাকে রাজদ্বাবে উপস্থিত করিবে, এমন 
কোনও বিধি নাই; কিন্ত তুমি আমাকে একান্তে ডাকিয়া 
লইথ। গিয়। তিরস্কার করিবে ও শিক্ষা দিবে, ইহাই বিধি ! 
কারণ, ইহ| তে। স্থল্পষ্ট, যে, আমি অনিচ্ছা পূর্বক ষে 
দুষণ্ম করিতেছি, ছুষ্ষম্ম বলিয়া! বুঝিতে পারিলেই উহ। 
হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব। কিন্তু তুমি আমার সংস্পর্শে 
থাকিতে ও আমাকে শিক্ষ। দিতে চাহিতেছ না; তুমি 
তাহা পরিহার করিষ। আমাকে বিচারালয়ে লইয়া 
আপিয়াছ, যদ্িত নিয়ম এই, যে, যাহাদিগের দণ্ডের 
প্রয়োজন তাহারাই এখানে আনীত হইবে, কিন্ত 
যাহাদিগের শিক্ষার প্রয়োজন, তাহার] নহে। 

১৪। কিন্ত, হে আধীনীয় নরগণ, প্রকৃত কথা এই, 
যে, আমি যেমন বলিয়াছি, মেলীটস্‌ এই-সকল বিষয়ে 
কখনই অল্প বা অধিক কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান করে 
নাই। সে ষাহ। হউক, তুমি আমাদিগকে বল দেখি, 
মেলীটদ, আমি কিরূপে যুবকদিগকে নষ্ট করিতেছি?" 
তুমি যে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছ, তদমুসারে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইতেছে, যে, পুরবাসীরা যে-সকল দেবতায় 
বিশ্বাদ করে, আমি তাহাদিগকে সেই দেবগণে অবিশ্বাস - 
ও অপর নৃতন দেবতায় বিশ্বাস করিতে শিক্ষা দ্যা 
যুবকদিগকে নষ্ট করিতেছি; তুমি ইহাই বলিতেছ, না? 

মেলী--হা, আমি খুব দৃঢ়তার সহিত এইরূপ বলিতেছি। 

সোক্র।_তাহা হইলে, হে মেলীটন, যে দেবগণ সম্বন্ধে 
এই আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদিগের দোহাই, 
তুমি আমাকে ও এই বিচারকগণকে বিষয়টা! আরও স্পষ্ট 
করিয়া বল। কেননা, তুমি কি বলিতেছ, আমি 
বুঝিতে পারিতেছি ন!। তুমি কি বলিতে চাও, যে, আমি 
যুবকদিগকে কোন কোন দেবতায় বিশ্বাস করিতে শিক্ষা 
দিই? তাহা হইলে তো আমি নিজে দেবগণের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করি, এবং আমি তবে একেবারে নাস্তিক নই 
ও আমার অপরাধটাও এজাতীয় নয়; অথবা তোমার 
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অভিপ্রায এই, যে, পুরবাসীরা ঘে-সকল দেবতায় বিশ্বাস 
করে, আমি তাহাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না, কিন্ত 
আমি অপর দেবতায় বিশ্বাস করি; সুতরাং তুমি 
স্ বলিতেছ, যে, আমার অপরাধ এই, যে, আমি অপব 
দেবতাষ বিশ্বী করিতে শিক্ষা নিতেছি? না, তুমি 
বলিতেছ যে আমি দেবগণের অস্তিত্বে মোটেই বিশ্বাস 
করি না, এবং অপরকেও তাহাই শিক্ষা দিতেছি ? 
মেলী-আমি ইহাই বলিতেছি, যে, তুমি দেবগণের 
অস্তিত্বে একেবারেই বিশ্বাস কর না। 
সোক্ষা_-ও বিচিত্রবুদ্ধি মেলীটস, তুমি" কি উদ্দেশ্যে 
এরূপ বলিতেছ ? আমি কি অপর লোকের মৃত চন্দ্র 
সূৰ্য্যকেও দেবতা বলিয়া বিশ্বাস কবি না? 
মেলী-হে বিচারপতিগণ, আমি দ্যৌপিতার দিব্য 
করিয়া বলিতেছি, সোক্রাটাদ চন্দরন্র্ধ্যকে' দেবতা বলিযা 
বিশ্বাস করে না; কেননা, সে বলে, সূর্য্য প্রস্তর ও চন্দ্র 
মৃৎ্পিগু । 
সোক্রা_হে প্রিপ্ন মেলীটপ, তুমি কি ভাবিতেছ, যে, 
তুমি আনাক্ষাগরসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছ? তুমি 
বিচাঁবকগণকে এতই অবজ্ঞা করিতেহ ও তাহাদিগকে 
< এমনই নিরক্ষর ভাঁবিতেহ, যে, তাহারা জানেন না, 
ক্লাজমেনাই-বানী আনাক্ষাগরসের ' গ্রন্থগুলি এইপ্রকার 
মতে পরিপূর্ণ? আর, যুবকেরা আমার নিকৃটেই এই- 
সকল মৃত শিক্ষ। করিতেছে, ষণ্দচ তাহারা অনেক সময়ে 
রঙ্গালয়ে বড় জোর এক ড্বামীতেই এগুলি ক্রয় করিতে 
পাবে, এবং যদি পোক্রাটান এগুলিকে নিজের বলিয়া 
প্রচাব করে তবে তাহাকে পরিহাস৪ করিতে পারে, 
বিশেষতঃ যখন মতগুলি এমনই অদ্ভুত? কিন্ত, 
দ্যোপিতার দোহাই, তুমি কি বাস্তবিকই আমার সম্বন্ধে 
এই মত পোষণ কব, যে, আমি কোন দেবতার অস্তিত্বেই 
%বিশ্বস করি না? 
মেলী-আমি দ্যৌপিতার দিব্য করিষা বলিতেছি, 
তুমি দেবতার অস্তিত্বে মোটেই বিশ্বাস কর না। 
সোক্র।_-ওহে মেলীটস, তুমি বিশ্বাসের অযোগ্য; 
এবং আমাঁব বোধ হয, ঘে, তুমি নিজেও জান, যে, তোমাব 
কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। হে আঘীনীয়গণ, আমার এইবুপ 
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বোধ হইতেছে, যে, মেলীটস একান্ত উদ্ধত ও উচ্ছ আল ; 
সে বস্তু: যৌবনস্থলভ ওদ্বত্য ও উচ্ছ ঙ্খলতা ও 
অবিমৃশ্যকারিতার বশবর্তী হইয়াই আমার বিরুদ্ধে এই 
অভিযোগ উপস্থিত করিষাছে। বোধ হইতেছে, যেন 
মে আমাকে পবীক্ষ। করিবার জন্য একটা ধার্ধা রচনা 
করিয়াছে। সে যেন মনে মনে বলিতেছে, "এই জ্ঞানী 
সোক্তাটাল কি তবে বুঝিতে পারিবে, যে, আমি রঙ্গতামাসা 
করিতেছি এবং আপনি আপনার কথ! খণ্ডন করিতেছি ? 
না, আমি তাহাকে ও অন্ত যাহারা আমার কথ! শুনিবে 
তাহাদিগকে প্রতারিত করিতে সমর্থ হইব?” আমি 
দেখিতে পাইতেছি, যে, মেলীটন অভিযোগে নিজেই নিজের 
বিপরীত কথা বলিতেছে ; সে যেন বলিতেছে, “সোক্রাটাস 
দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিঘা, অথচ দেবতায় বিশ্বাস 
করিয়া, অপরাধী হইয়াছে” কিন্তু এটা একট! পরিহীস- 
রসিকের কথা। J 

১৫। হে বন্ধুগণ, আমরা তবে বিচার করিয়া দেখি, 
কেন আমার নিকটে ইহাই অভিযোগের অর্থ বলিয়া 
প্রতীয়মান হইতেছে । মেলীটস, তুমি আমার প্রশ্নের 
উত্তর দাও। আর তোমরা, আমি প্রারস্তেই যে অনুরোধ 
করিয়াছি, তাহা স্মরণ রাখিও: এবং আমি যদি আমার 
চিরাভ্যন্ত প্রণালীতে কথা বলি, তবে আমাকে বাধা 
দিও না। | 

ওহে মেলীটমু, এমন লোক কেহ আছে কি, যে মান- 
বীয় ব্যাপারে বিশ্বাস করে, কিন্ত মানবের অস্তিত্বে বিশ্বাস 
করে না? বন্ধুগণ, মেলীটসকে উত্তর দিতে বল, আর 
তোমরা একটার পব একটা বাঁধা দিও না। এমন কেহ 
আছে কি, যে অশ্ববিষম্নক ব্যাপারে বিশ্বাস করে, কিন্তু 
অশ্থের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে নী? অথবা বংশীবাদনে 
বিশ্বাস করে, কিন্তু বংশীবাদকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে 
না? হে পুরুষোত্তম, এমন কেহই নাই। , তুমি 
যদি উত্তর দিতে না চাও, তবে আমিই তোমাকে ও 
উপস্থিত আর সকলকে বলিষা দিতেছি কিন্তু তুমি এই 
পরবর্তী গক্সটার উত্তর দাও । এমন বেহ আছে কি, যে 
দৈব ব্যাপারে-বিশ্বান ববে, কিন্তু দেবগণের অতিত্বে-বিশ্বাল 
করেনা? 








২২৪ 


মেলী-_না, নাই । 

সোক্রা-কত বড় অনুগ্ৰহই করিলে, যে, ইহাদেব দ্বারা 
বাদ্য হইয়া আমার কথাটার জবাব দিলে। তুমি তবে 
বলিতেছ, যে, আমি দেবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি ও 
তাহাই শিক্ষা দিই, তা’ সে দেবাত্মা নৃতনই হউক বা 
পুরাতনই হউক। তোমার কথা অঙমুসারে আমি অন্ততঃ 
দেবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি; তুমি অভিযোগে শপথ 
করিয়া এইপ্রকার বলিয়াছ। কিন্ত, আমি যদি দেবাত্মার 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, তবে ইহা একান্ত নিশ্চিত, যে, 
আমি দেবতার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করি। কেমন, কথাটা 
ঠিক নয়? হা ঠিকৃ। তুমি যখন উত্তর দিতেছ না, 
তখন আমি ধরিয়া লইভেছি, যে, তুমি আমার সহিত 
একমড হইয়াছ। কিন্তু, আমরা কি দেবাআদিগকে 
দেবতা, কিংবা দেবগণের সন্তান, বলিয়। মনে করি না? 
বল, হা, কিনা? 

মেলী--হা, নিশ্চয়ই । 

সোক্রা--তাহা হইলে তুমি বলিতেছ, যে, আমি 
দেবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। কিন্তু যদি দেবাত্মারা 
একপ্রকার দেবতা হন, তবে আনি যে বলিয়াছি, যে, তুমি 
একটা ধাঁধা রচনা ও রঙ্গ তামাসা করিতেছ, তাহা ঠিকই 
বলিয়াছি; কেননা, তুমি বলিতেছ, যে, আমি দেবতার 


অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না, অথচ পুনশ্চ দেবতার অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করি, যেহেতু আমি দেবাত্মায় বিশ্বাস করি। 


কিন্তু, যদি দেবাত্মারা দেববন্যা কিংবা অন্ত জননীর গর্ত- 
জাত দেধগণের জারজ সন্তান হন_তীহার। ফাহারই সন্তান 
হউন না কেন--তবে এমন মাধ কে আছে, যে, দেব- 
সন্তানের অস্তিত্বে বিশ্বীদ করে, অথচ. দেবগণের অস্তিত্বে 
বিশ্বান কবে না? যদি কেহ অশ্ব-ও-গর্দত শাবকের 
(অর্থাৎ অশ্বতরের ) অস্তিত্বে বিশ্বাস রুরে, অথচ অশ্ব ও 
গর্দিভের অস্তিত্বে বিশ্বাস ন! করে, তবে তাহা যেমন অস্তুত, 
এটাও ঠিক্‌ সেইরূপ অদ্ভুত । ওহে মেলীটস, তুমি আমাকে 
পরীক্ষা করিবাঁয় অভিপ্রায়ে কিংবা আমার প্রক্বত কোনও 
অপরাধ আবিষ্কার করিতে অসমর্থ হইয়। 'এই অভিযোগ 
উপস্থিত করিয়াছ ; ইহা ছাড়া আব কিছুই হইতে,গারে ন]। 
কিন্ত, এমন কোন কোশল নাই, ঘদ্দারা, যে মাহ্গষের বিন্দু 


প্রধাসী-_-পৌষ, ১৩২৩ 
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মাত্মও বুদ্ধি আছে, তাহাকে তুমি বুঝাইতে পারিবে, যে, 
একজন দৈব ও দৈবাত্ম ব্যাপারে বিশ্বাস করে, অথচ সে 
দেবাত্মা ও দেবতা (ও বীরগণের ) অস্তিত্বে বিশ্বাস বরে 
না। 

১৬] বিদ্ধ, হে আখীনীয় মরগণ, প্রকৃত বথা এই, 
আমি যে মেলীটসের অভিযোগ-বর্ণিত অপরাধে অপরাধী 
নই, তাহা গুমাঁণ করিবার ভন্য আমার বোধ হয় অধিক 
বলিবাঁর প্রয়োজন নাই; বরং এতক্দণ যাহা বল! হইল 
তাহাই যথেষ্ট । বিস্ত আমি পূর্বেই তোমাদিগকে যাহা 
বলিয়াছি-যে, আমার বিরদ্ধে বহুলোকের চিত্তে 
বিষম বিদ্বেষ সঞ্জাত হইষাঁছে- তোমরা বেশ জানিও, 
যে, তাহা সত্য। যদ্দি আমি অপবাধী বলিয়া! পরিগণিত 
হই, তবে মেলীটস বাঁ আঙ্ক্যটস নয়, কিন্তু ইহাই এই 
বহুজনের নিন্দা ও বিদ্বেষই আমাকে অপরাধী ধার্য 
করিবে। নিন্দ। ও বিদ্বেষ কত অসংখ্য সাধু লৌকেরই 
প্রাণ হরণ করিয়াছে, এবং আমি বিবেচনা করি, আরও 
করিবে; আমাঁতেই যে ইহার পরিসমাপ্তি হইবে, এমন 
আশঙ্কা নাই। 

এখন, কেহ হয় তো বলিবে, “আচ্ছা, সোক্রাটীস, 
তোমার কি লঙ্জা বোধ হইতেছে না, যে, তুমি এমন ব্যব-” 
সায়ে নিযুক্ত হইয়াছিলে, যাহাতে 'তোমাকে এক্ষণে মৃত্যু 
মুখে পতিত হইতে হইতেছে?” আমি তাহাকে এই স্তাষ্য 
প্রত্যুত্তর দিতেছি,--হে বন্ধু, তুমি যদি বিবেচনা কর যে, 
ষে মান্ুষের কিছুমাত্র মূল্য আছে, তাহার পক্ষে জীবন- 
মৃত্যুর সদ্ঘিস্থলে এইটি গণনা কর! কর্তব্য, যে, সে বাঁচিবে, 
ন! মরিবে, কিন্তু তাহার শুধু ইহাই দেখা কর্তব্য নহে, যে, 
সে যাহা কবিতেছে তাহা স্তায্য কি অন্তায, তাহা সাঁধুজনের 
বা, কি অসাধু লোকের কাৰ্য্য, তবে তুমি সঙ্গত কথ 
বলিতেছ না। তোমার কথ! অঙ্গুসাঁরে, যেসকল দেবাত্মজ 
বীরগণ ইয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন," তাহারা 
সকলেই, বিশেষতঃ থেটিসনদ্দন আখিলীস্‌, মূখ ছিলেন। 
আখিলীস কলঙ্কের তুলনায় বিপদকে এমনই তুচ্ছ জ্ঞান 
করিতেন, যে, তিনি ষ্খন হেক্টোরকে সংহার করিবার 
জন্য একাস্ত আবুল হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন তাঁহার 
জননী--তিনি দেবী ছিলেন- ভ।মাঁধ মনে হয, এইরপে 
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তাহাকে সম্বোধন করিয়াছিলেন “হে বৎস, যদি তুমি 
স্বীয় সখ| পাট্টক্ুসেব মৃত্যুর প্রতিশোধ লও, এবং হেক্টোরকে 
বধ কর, তবে তুমি নিজেও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, "কারণ, 


৩ (তিনি বলিলেন) হেক্টোরের পরেই তোমাব নিয়তি 


বিহিত হইয়া রহিয়াছে" ।* যখন জননী এইবঝপ বলিলেন, 
তখন তাঁহার বাক্য শুনিয়া তিনি বিপদ ও মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান 
করিলেন; কাপুরুষের মত জীবন ধারণ কর! ও প্রিয়জনের 
মৃত্যুর প্রতিশোধ না লওয়াই তাহার নিকটে অনেক অধিক 
ভয়াবহ বোধ হইল ; তিনি বলিলেন, “আমি পাঁপাচারীর 
দণ্ডবিধান করিয়া তৎক্ষণাৎ যরিতে চাই ; আমি যেন অর্ধ- 
চন্ত্রাকৃতি নৌবৃন্দ সমীপে লোকের উপহাস্ভাজন হইয়া 
ধরিত্রীর ভারন্বব্ূপ অবস্থান না করি” তুমি কি বিবেচন। 
কর, যে, তিনি বিপদ্দ ও মৃত্যুকে গ্রাহ্থ করিয়াছিলেন? হে 
আথীনীঘ নরগণ, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই সত্য। 
কোনও ব্যক্তি নিজে সর্বোৎকৃষ্ট ভাবিয়া ঘেখানেই আপ- 
নাকে স্থাপন করুক নলা কেন, অথবা তাহার অধিনায়ক 
কর্তৃক যেখানেই স্থাপিত হউক না কেন, আমার বিবেচনায় 
তাহার সেইখানে অবস্থান করাই কর্তব্য; তাহার পক্ষে 
কলঙ্ক ভিন্ন মৃত্যু কিংবা অপর কিছুই গণনা করা উচিত 


শট ন্হে। 


১৭। হে আথেন্সবাসিগণ, তোমরা আমাদিগকে 
পরিচালিত করিবার জন্য যাহাদিগকে নায়ক নির্বাচন 
করিয়াছিলে, তাহারা পটেইডাইয়া, আক্ষিপলিস ও ভীলিয়মে 
আমাকে যখন যে স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন, আছি মৃত্যুর 
সম্ভাবনা ঘটিলেও অপৰ সকলের ন্যায় তখন সেই স্থানেই 
অবস্থান করিয়াছিলাম। স্থৃতরাং, যখন আমি বুঝিয়া 
বিশ্বাস করিয়াছিলাম, যে, ঈশ্বর আমাকে জানানম্বেষণে এবং 
আপনার ও অপরের পরীক্ষায় জীবন থাঁপন করিতে নিয়োগ 
করিযাছেন। তখন যদি আমি মৃত্যু কিংবা এইপ্রকাখ 
শু অন্ত কিছুর ভয়ে ভীত হইয়া আমার জীবন-ব্রত ত্যাগ 
করিতাম, তবে তাহা একট অদ্ভুত কর্ম হইত। এটা 
একটা! অস্ভুত ব্যাপারই হইত) এবং তখন বস্তুতঃ স্তায়- 
সঙ্গতরূপেই কেহ আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করিতে 
পারিত, বে, আমি দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বীন করি ন, 
যেহেতু, আমি দৈববাণী অগ্রাহ করিয়াছি, মৃত্যু-ভয়ে 


প্লেটো পোক্র।টীসের আত্মসমথন . 





- বলিয়া বিবেচন। 
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ভীত হইয়াছি, এবং জ্ঞানী না হইযাঁও আপনাকে নী 
করিতেছি । কেননা, হে বন্ধুগণ, 
মৃত্যুকে ভর কব! জ্ঞানী না হইয়াও আপনাকে জ্ঞানী 
বিবেচনা করা--ইহা ছাড়া আর কিছুই নষ; যেহেতু, 
মৃত্যুভযের অর্থই এই, যে, আমরা যাহা জানি না, তাহাই 
জানি বলিয়া বিবেচনা করি । কাঁবণ, মৃত্যু মানবের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা মহিষ্ঠ কল্যাণ কি না, তাহা কেহই জানেনা; 
অথচ লোকে যেন উহা সম্যক অবগত আছে এই ভাবিয়া 
উহাকে সর্ব প্রধান অমঙ্গলরূপে ভয় কবে। ইহা কি সেই 
নিতান্ত লজ্জাজনক অজ্ঞানত| নয়, ষে অজ্ঞানতাবশতঃ 
আমরা যাহা জানি না. ভাহাও জানি বলিযা! ভাবিয়া থাকি? 
বন্ধুগণ, এক্ষেত্রেও হয় তে। জনসাধারণের নহিত আমার 


'এইটুদ্ধু পার্থক্য আছে; এবং যদি আমি তাহাদিগের 


অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী বলিয়! প্রতীয়মান হই, তবে 
তাহা এই জন্য, যে, আমি যখন পরলোক সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছুই 
জানি না, তখন আমি মনেও করি না, যে, আমি জানি । 
কিন্তু আমি জানি, যে, অন্তায়াচরণ কর! ও যিনি আম! 
অপেক্ষা শ্রেষ্ট--তিনি দেবতাই হউন বা মানুষই হউন 
তাঁহার অবাধ্য হওয়া অকল্যাণকর ও দ্বণার্ছ। আমি 
যেগুলি অকল্যাণ বলিগ্কা জানি, সেগুলির জন্য, যেসকল 
বিষয় কল্যাণ কিনা আমি জানি না, তাহা আগি কখনই 
ভয় করিব না, বা পরিহার করিতে প্রয়াসী হইব না। 
স্ৃতরাং তোমরা যদি এক্ষণে আম্যুটসের যুক্তিতে কর্ণপাত 
না করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দাও,--সে বলিয়াছে, যে, হয 
আমাকে মূলেই এখানে আনয়ন করা উচিত হয় নাই, 
নাহয়, যধন আমাকে বিচারালয়ে উপস্থিত করা হইয়াছে, 
তখন আমাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করাই কর্তব্য; সে 
তোমাঁদিগকে বলিতেছে, যে, যদি আমি অব্যাহতি পাই, 
তাহা হইলে ভোমাদিগের পুভ্রগণ সকলেই সোক্রাটীস 
যাহ! শিক্ষা দিতেছে তাহাতে নিরত হইয়া সর্ধতোভাবে 
বিপথগামী হইবে--তোমর] যদি এই হেতু আমাকে বলিতে, 
“ওহে সোহাটীন, এবার আমরা আহ্াটসের কথায় কর্ণপাত 
কবিব না; এবার তোমাকে আমরা নিষ্কৃতি দিব; কিন্ত 
তোমাকে এই অঙ্গীকার করিতে হইবে, যে, তুমি এই 
গ্রকার অঙুসন্ধান ও জ্ঞানাহ্বেষণে আঁর কাঁলাতিদ।ত 
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করিবে না? যদি তুমি আবাব ইহাতে লিপ্ত হও, 
তবে তুমি প্রাণ হীবাইবে।” আমি যেমন বলিলাম, 
যদি তোমরা এই নিয়মে আমাকে ছাড়িবা দিতে চাহিতে, 
তবে আমি তৌমাদিগকে ব্লিতাঁম, হে আখীনীযগণ, আমি 
তোমাদিগকে অদ্ধা করি ও ভালবাসি; কিন্তু আমি 
তোমাদিগের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরেরই অস্থগামী হইব; 
যতদিন আমার নিঃশ্বাস বহিবে ও দেহে সামর্থ্য থাকিবে, 
ততদিন আমি জ্ঞানাম্বেণ এবং তোমাঁদিগকে শিক্ষাদান 
ও সৎপথ প্রদর্শন করিতে বিরত হইব না, যখনই তোমা- 
দিগের কাহারও সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে, তাহাকে 
আমার চিরাভ্যন্ত ভাবে আমি বলিব, হে পুরুষোত্তম, 
তুমি আথীনীয়, জ্ঞান ও বীর্যের জন্ত সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট ও 
সুবিখ্যাত নগরীর অধিবাসী, তোমার কি লজ্জা হইতেছে 
না, যে তোমার গ্রশ্বধ্য কিসে পরিপূর্ণ হইবে, এবং মান ও 
খ্যাতি বৰ্দ্ধিত হইবে, তাহার জন্য তুমি এত শ্রম করিতেছ ? 
তুমি কি জ্ঞানের জন্য, সত্যের জন্য, কিরূপে আত্মা পূর্ণতা 
লাভ করিতে পারে তাহার জন্য, যত্ববান্‌ হইবে ন।, বা 
তাহাতে মনোনিবেশ করিবে না? যদি সে আমার সহিত 
তর্কে প্রবৃত্ত হয় এবং বলে, যে, সে এই-নকল বিষয়ে যত্বুবান্‌, 
তবে আমি তাহাকে. তৎক্ষণাৎ ছাড়িব না, কিম্বা চলিয়া 
যাইব না; কিন্তু আমি তাহাকে প্রশ্ন করিব, পরীক্ষা 
করিব ও তাঁহার বাক্য খণ্ডন করিব; এবং যদি “আমার 
বোধ হয়, যে, তাহার গুণ নাই, অথচ সে বলে যে আছে, 
তবে ভাহাকে আমি এই বলিষা তিরস্কার করিব, যে, সে 
যাহ! সর্বাপেক্ষা মূল্যবান্‌ তাহাকেই অক্পমূল্য, ও যাহা 
অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ, তাহাকেই বহুমূল্য জ্ঞান করিয়াছে। 
যুবক ও বৃদ্ধ, বিদেশী ও স্বপুরবাসী, যাহাবই সহিত 
আমার সাক্ষাৎ হউক ন! কেন, তাহার প্রতিই আমি 
এইবূপ করিব, বিশেষতঃ স্বপুববাসীদিগের প্রতি ; কেননা, 
তাহার! জন্মাবধি আমার অধিকতব নিকটবর্তী । কাবণ, 
তোমরা বেশ জানিও, ঈশ্বব আমাকে এইবপ আদেশ 
করিষাছেন; এবং আমি বিবেচনা করি, য্ে এই নগরে 
তভোমাদিগের পক্ষে আমার ঈশ্বর-সেকাব অপেক্ষা 
মহত্তর সৌভাগ্য আর ঘটে নাই। কেননা; আমি আর 
কিছুই না করিষা শুধু সর্বত্র যাতায়াত করিতেছি, এবং 





প্রবাসী- পৌষ, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


যুবক ও বৃদ্ধ তোমাদের সকলকেই বুঝাইতে চাহিতেছি, 
যে তোমরা দেহের জন্য ভাবিও না ; অগ্রেই অর্থের জন্য 
এমন ব্যস্ত হইষা খাটিয়া মরিও না; কিন্তু আত্মা যাহাতে 
পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, তাহারই জন্য ষত্ুশীল হও; 
আমি বলিতেছি, অর্থ হইতে ধর্ম উদ্ভূত হয় না, কিন্তু 
ধর্ম হইতেই অর্থ ও মানবের স্বকীয় ও রাষ্ট্রীয় অপর 
যাবতীয় শুভ প্রস্থত হইয়া থাকে। যদি আমি এই 
প্রকার শিক্ষা দিয়া যুবকদিগকে বিপথগামী করিযা থাকি, 
তবে অনিষ্ট গুরুতরই হইয়াছে ; কিন্তু যদি কেহ বলে, যে, 
আমি ইহা ছাড়া আর বিছু শিক্ষা দিতেছি, তবে 
সে অলীক কথা বলিতেছে। অতএব, হে আপীনীয়গণ, 
আমি বলিতেছি, তোমরা আন্যটসের কথামত কাৰ্য্য কর, 
বা করিও ন1;) আমাকে নিষ্কৃতি দেও, কিম্বা! নিষ্কৃতি 
দিও না; কিন্ত যদি বা আমাকে সহশ্রবারও মবিতে 
হয়, তথাপি আমি আমার জীবনব্রত কখনই পরিবর্তন 
করিব না । 

১৮। হে আধীনীয় নরগণ, আমাকে বাঁধা দিও না; 
আমি তোমাদিগের নিকটে যে ভিক্ষা চাহিয়াছি, তাহা, 
স্মরণ রাখ, এবং আমি যাহ! বলিতেছি, তাহাতে বাধা 
না দিয়। আমার কথাগুলি শুন; কেননা, আমি বিবেচনা 
করি, শুনিলে তোমাদিগের. উপকার হইবে। আমি 
তোমাদিগকে অন্ত এমন কিছু বলিতে যাইতেছি, যাহা 
শুনিয়া তোমরা হয় তো চীৎকার করিয়া উঠিবে; কিন্ত 
কখনই তাহা করিও না। আমি যেমন, তাহা তো 
তোমাদিগকে বলিলাম; এখন বেশ জানিও, তোমরা 
যদি আমাকে বধ কর, তবে আমার অপেক্ষা তোমরা 
নিজেদেরই গুরুতর অনিষ্ট করিবে। মেলীটস বা 
আন্যটন আমার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না, 
কারণ ইহা তাহাঁদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে; কেননা, আমি 
বিশ্বাস কবি যে, অধম ব্যক্তি দ্বারা শ্রে্জনের অনিষ্ট 
সাধিত হইবে, ইহা ঈশ্বরের বিধিই নয়। অবশ্য তাহার! 
হয় তো আমাকে হত্যা করিতে পারে, অথবা নির্বাসিত 
করিতে পাবে, বিশ্বা রাষ্ট্রীয় অধিফারে বঞ্চিত করিতে 
পারে; তাঁহারা ও তন্য অনেকে হয তে এগুলিকে 
ভযঙ্কব অমঙ্গল বলিয়া বিঘেচন1 করে; আঁমি বিদ্ধ তাহা 


a 
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করি না; আমি মনে করি, তাহারা এক্ষণে যাহী- করিতে 
যাইতেছে তাহা__অর্থাৎ কোন লোককে অন্তায়-মত বধ 
করিবাব চেষ্টাই__বহুগুণে গুরুতর অকল্যাণ । এক্ষণে, 


২ হে আঘীনীয় নরগণ, কেহ কেহ ভাবিতে পারে, যে, 


আমি আমার আত্মসমর্থনের উদ্দেশ্যেই এই-দকল কথ! 
বলিতেছি। কিন্তু আমি তাহা মোটেই কবিতেছি না) 
আমি তোমাদিগের জন্যই এত কথ| বলিতেছি। তোমরা 
আমাকে দোষীর মত দণ্ড দিযা এবং এইরূপে ঈশ্বরের 
দান অগ্রাহ্হ করিয়া তাহার চরণে.অপরাধী হইও না। 
কারণ তোমরা যদি আমাকে প্রাণে বধ কর, তবে 
সহজে এমন অন্ত একজন পাইবে না। একটা হাস্তজ্জনক 
উপমা ব্যবহার কবিয়। বল। যাইতে পারে, যে 
বিশ[লবপুঃ ও তেজন্বী অগ্ব স্বীয দেহেব বিশালতাবশতঃ 
কিঞ্চিং অলসপ্রকৃতি হইয়। পড়িয়াছে, তাহাকে জাগ্রত 
করিবার জন্য যেমন দংশের প্রয়োজন, তেখনি ঈশ্বর 
এই নগরীকে দংশন করিবার অভিপ্রায়ে আমাকে 
নিয়োগ কবিয়াছেন। আমার মনে হয়, এই পুবীকে 
আক্রমণ করিবার জন্য ঈশ্বর আমাকে এইগ্রকার একটা 
দংশর্ূপে প্রেরণ করিয়াছেন; কারণ, আমি সমস্ত দিন 


এ সর্বত্র ভোমাদিগের উপরে উৎপতিত হইয়া তোমাদিগকে 


জাগাইতেছি, উপদেশ দিতেছি, তিরস্কার করিতেছি; 
এই কর্মে আমার কদাচ নিবৃত্তি নাই। বন্ধুগণ, তোমা- 
দিগের পক্ষে সহজে এমন অন্য কেহ মিলিবে না ; তোমরা 
যদি আমার কথ! শুনিতে, তবে আমাকে অব্যাহতি দিতে । 
সপ্ত ব্যক্তিদিগকে জাগাইযা দিলে তাহার! যেমন ক্রুদ্ধ হয়, 
তোমরাও হয় তো সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছ ; আহ্্যটসেব 
কথানুসারে কাৰ্য্য করিলে তোমরা অবশ্য অক্লেশে এক 
অ।ঘাতেই আমাকে মারিযা ফেলিতে পার; এবং এইরূপে 
যদি ঈশ্বর তোমাঁদিগকে দযা করিয়া আমার স্থলে আর 
কাহাকেও প্রেরণ না করেন, তবে অতঃপর অবশিষ্ট 
জীবনকাল নিব্রাতেই যাপন করিতে পার। আমি যেপ্রকার, 
ঈশ্বরই যে আমাকে সেইপ্রকার করিয়। এ পুরীকে দান 
করিয়াছেন, তাহা তোমরা ইহ! হইতেই বুঝিতে পারিবে_ 
ইহা কখনই মানব-প্ররুতির নিয়ম বলিয়া বোধ হয় না, 
যে আমি এতবৎসর ধরিয়া আমার যাবতীয় বৈষয়িক 


প্লেটো_-সৌক্রাটীসের আস্মসমর্থন 
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AANA AMAA 


ব্যাপারে উপেক্ষা করিয়৷ আসিতেছি ও সমুদয় গৃহস্থালির 
কর্মে অযত্ব হইতেছে, তাহা সহ করিয়াও নিয়ত 
তোমাদিগকে লইযা ব্যাপৃত রহিয়াছি; এবং পিত। বা 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিজনের নিকটে 
যাইযা ধৰ্্মোপার্জ্জনে যত্বশীল হইবার জন্য উপদেশ দিতেছি। 
আমি যদি এর্প করিয়া কাহারও নিকট হইতে কিছু 
লাভ করিতাম, কিংব। এই-সকল উপদেশ দিয়া বেতন 
গ্রহণ করিতাঁম, তবে ইহার কারণ বুঝা যাইত। কিন্তু, 
এক্ষণে তোমরা নিজেরাই দেখিতে পাইতেছ, যে, যদ্দিচ 
প্রতিপক্ষ নিল্জ্জের মত আমার বিরুদ্ধে কতই অভিষোগ 
উপস্থিত করিযাছে, তথাপি তাহাদিগের নি্ভর্ত। এতদৃব 
যাইয! পঁহছিতে পাবে নাই, যে, তাহারা বলিবে এবং সাক্ষ্য 
উপস্থিত কবিবে, যে, আমি কখনও বেতন চাহ্যাছি 
ব গ্রহণ কবিয়াছি। আমি যাহা বলিতেছি, তাহ! যে 
সত্য, আমি বোধ কবি আমার দারিপ্র্যই তাহার যথোচিত 
সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। 

১৯। হয় তো তোমাদের নিকটে ইহা! আশ্চর্য্য বলিয়া 
প্রতীয়মান হইতে পারে, যে, আঁমি যদিচ ব্যক্তিগতভাবে 
সর্বত্র ধাতাধাত করিয়া উপদেশ দিতেছি ও বহুবিষয়েই 
ব্যাপৃত রহিয়াছি, তথাপি আমি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে জনসভায় 
গমন করিয়া তোমাদিগের সহিত রাজ্য-সংরক্ষণ সম্বন্ধে 
মন্ত্রণা করিতে সাহসী হইতেছি না। ইহার কারণ কি, 
তাহ! তোমরা বহুবার বহুস্থলে আমাকে বলিতে শুনিষাছ; 
কাবণটি এই__আমি ঈশ্বর সন্নিবানে এক দৈব ইঙ্গিত প্রাপ্ত 
হইয়াছি ; মেলীটস পবিহাস করিয়। অভিযোগ-পত্রে ইহারই 
উল্লেখ করিয়াছে । আমি বাল্যাবধি এই ইঙ্গিত পাইতেছি; 








ইহা একপ্রকার বাণী ; আমি যখনই এই বাণী শুনিতে পাই, 


তখনই আমি যাহা করিতে যাইতেছি, তাহা হইতে ইহা 
আমাকে নিবৃত্ত করে ; কিন্তু ইহ! কখনও আমাকে কোনও 
কর্মে নিয়োগ করে না । এই বাণীই আমাকে রাষ্ট্রীয় কর্ম 
করিতে নিষেধ করিষাছে ; এবং আমার বোধ হয়, নিষেধ 
করিয়া অত্বি উত্তম কর্মই করিয়াছে । কারণ, হে আধী- 
নীয় জনগণ, ভোমরা বেশ জান, যে, আমি যদি রাষ্ট্রীয় 
ব্যাপারে র্যাপৃত হইতাম, তবে অনেক দিন পূর্বেই প্রাণ 
হারাইতাম, এবং তোমাদিগের বা আমার নিজের কোনই 


২২৮ 


প্রবাসী--পৌধ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ 
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হিত সাধন করিতে পারিতাম না। আমি সত্য বথা 
বলিতেছি বলিষা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না। এমন 
কোন লোষ নাই, যে, কি তৌঁমাদিগের, কি অন্য জনতন্ত্ে, 
রাষ্ট্র মধ্যে ষে বহু অন্তার ও অবৈর কর্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে, 
দৃঢ়ভাবে তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করিষাও নিরাপদ 
থাকিতে পারে | যে বাস্তবিক ন্যায়ের জন্ত সংগ্রাম করিতে 
উদ্যত, সে যদি অল্পকালের জন্যও প্রাণ রক্ষা করিতে চাহে, 
তবে তাহাকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের সংল্রব ত্যাগ করির! 
ব্যক্তিগত ভাবেই কাঁধ্য করিতে হইবে । 
(আগামীব।রে সনাপ্য ৷ ) 
শ্ররজনীকান্ত গুহ। 


কবি ও খষি 


শ্বরণাতীত কাল হইতে পৃথিবীর সভ্যদেশসমূহে এমন 
অনেক দিব্যশক্তিসম্পন্ন পুরুষের আবির্ভাব হইযাছে ধাহাদেব 
স্বচ্ছ মানস-দর্পণে বিশ্বের গুঢ়তত্ব-পকল প্রতিফলিত হইযা 
ধরা দিয়াছে, এবং যাহার! সেই-সকল আত্মোপলদ্ধ সত্য 
জ্বনসমাজে প্রচার করিয়া মানব-সভ্যতাব বিকাশ-ধারা 
নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন। ইহাদের সকলকেই মন্ত্র ব। সত্যদ্রষ্ট 
ঝি আখ্যায় অভিহিত করা যাইতে পারে। শুধু বেদমন্্ 
কেন, অতীন্দ্রিয় সত্যের সাক্ষাৎকার বা -উপলব্ধিমাত্রেই 
আপৌরুষেষ। কারণ তাহা মানবেব মধ্য দিয়! পরমত্রন্ষমের 
পূর্ণ-জ্যোতির আংশিক প্রকাশ । এবং এই-সকল ভগবদ্‌- 
অন্ুগৃহীত মহাপুরুষ খষি, তা দে তাহার] যেদেশের ও ষে- 
যুগেরই হউন না কেন। যদিও প্রাচীনকালে প্রধানত: 
বেদমন্ত্েব রচমিতাদেরই আমাদের দেশে খষি বলা হইত, 
তথাপি কপিল-কণাদাদি যড়দর্শনকার এবং ব্যাস বাল্মীকি 
প্রভৃতি মহ-কবিগণও খধি নাম পাইযাছেন। ইহারা কেহই 
ন্ট ছিলেন না। সুতরাং অপেক্ষাকৃত আধুনিকযুগেরও 
শ্রেষ্ঠ মনীষী বা কবির বিশিষ্ট গুণ বুঝাইবার জন্য খষি 
শব্দের ব্যবহার অসঙ্কত বলিযা আমরা মনে করি না। 
গত্যর্থ ( -্বুদ্ধার্থ)-বাচক খধষি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত 
অর্থহধরিলেও এরূপ প্রম্নোগে কোন [দোষ আসে না। 
অলৌকিক জ্ঞান বুদ্ধি বা মনীষার আলোকে বাহার 


চিত্তাক।শ উজ্জ্বল এবং এক স্বগীয় প্রেরণায় যিনি নিজ 
হৃদযে পরম সত্যের অনুভূতি লাভ করেন তিনি খধি। 
স্থতরাং খষি যে শুধু প্রাচীন যুগেই আবিভূর্ত হইতেন 
এবং এখন আর দৃষ্টিগোচর হন না, এরূপ কথা বলা চলে , 
না। যখনই কোন কবি, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক চিরন্তন 
ধ্রুব সত্যের একট| অভিনব দ্বার খুলিষা দেন তখনই 
আমর। খধির সাক্ষাৎকার লাভ কৰি । আজ কবির 
কথাই বিশেষ করিষা বলিব। সত্য-শিব-স্ুন্বরের 
উপাসক কবি আপনাৰ কাব্য-স্বষ্টিব অন্তরালে যে-সকল 
গভীব তত্বেব আভাস দেন তাহ! খধিব সত্য-দর্শন হইতে 
নন নহে। বৈদিক খষিগণ হইতে আবস্ত করিযা আজ 
পর্যন্ত ধাহার। স্তাঘ, ধর্ম, সত্যমূলক ভগবানের পরম-বাণী 
প্রচার করিয়াছেন তাহার একাধারে কবি ও খষি। 
ঈশা, মুশার ন্যায় ধাহাব1 এশী শক্তির প্রভাবে দিব্য জ্ঞান 
লাভ কবিষ। সত্যধর্শেব প্রচাব ও প্রতিষ্ঠ। করিষ। গিযাছেন 
তাহাব| 719919 ব| খধি নামে বিদিত হইলেও 
তদানীন্তন যুগের কবি ছিলেন। তাই কৰি শেলী বলিযা- 
ছেন-09615 were called, in the earlier epochs 


শেলীর 


of the world, legislators or prophets | 


এই উক্তিব মর্ম এই যে, এই-মকল মহাপুরুষগণ প্রকৃতপক্ষে ২৮ 


কবিই ছিলেন, লোকে তাহাদিগকে কবি না বলিষা শাস্্রকার 
বা ঝষি আখ্য| দিরাছে। লর্ড বেকনও তাহার একটি 
প্রবন্ধে (017২9116190? ) প্রাচীন গ্রীক ও বোমানদিগের 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, কার্ধ্যই ছিল তাহাদের ধর্ম্মশান্তর 
এবং কবিগণই ছিলেন তাহাদের ধর্শশাস্ত্কার । বৈদিক 
খবিগণেব কবিত্বে মুগ্ধ হইযা ম্যাক্ডোনেল সাহেব 
স্ববচিত ‘সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে কয়েকটি খকের 
অনুবাদ করিয়া তাহাদেব কাব্যসৌন্দধ্য দেখাইতে চেষ্টা 
করিয়াছেন। এই-সকল আত্মজ্ঞানী ঝষি যে ভগবত. 
প্রভাবান্িত কৰি ছিলেন তাহা আমাদের স্বীকার করিতে 
কুষ্টিত হইবার কাবণ নাই। খধির স্তাষ কবিরও সেই 
19100 and the faculty divine সেই পরমজ্জান 
ও দিব্যদৃষ্ট_থাকে বাহাতে উভয়কে একই শ্রেণীতে 
ফেলিতে পারা যায় । একথা যদি সত্য হয় ষে, ‘Poetry 
is the record of the best and happiest 


৩য় সংখ্যা ] 


কবি ও গযি 
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moments of the happiest and best minds’ ₹ 
--ক্‌বিতা আনন্দোস্তাসিত-চিত্ত মনীষীর, অসীমানন্দপূর্ণ শুভ 
মৃতর্তগুলির পরিচয় দেয়। তাহা হইলে আর কবিত্বে ও 
২খধিত্বে প্রভেদ কি? একদিকে যেমন “স্রয়ির.নয়ন মিথ্যা 
হেরে ন, খষির রসনা, মিছেনা, কহে” তেমনই অপরদিকে 
আবার কবির শ্রে্ট-মুহুর্ত-সপ্লাত আনন্দধারাপ্লুত আত্মোপ- 
লব্ধিও কখনও মিথ্যা হইতে পারে না । 

কবি যে আপনার প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে নিরন্তর 
এক অজ্ঞাত শক্তির প্রেরণা, এক অনির্বচনীয় উন্মাদনা, 
এক স্বীয় আবেশ অস্থভব করেন, তাহার উল্লেখও এখানে 
অপ্রাদঙ্জিক হইবে না। ইহ! সেই রহস্যময়ী শক্তি যাহার 
মধ্যে কবি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিসন্জন দিয়া বিহ্বল প্রাণে 


বলিতে থাকেন = < 
একি কৌতুক নিত্য নুতন 
ওপ্োঁ কৌতুকমী, 
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে 
বলিতে দিতেছ কই ?, 
অস্তরমাঝে বসি অহরহ 
মুখ হ'তে তুমি ভাষ! কেড়ে লহ, 
মোর কথা লয়ে তুমি কথ| কহ 
মিশায়ে আপন হরে! 
কি বলিতে চাই সব ভুলে বাই, . 
তুমি য৷ বলাও আমি বলি তাই, 
সঙ্গী তন্ৰোতে কুল নাহি পাই 
কোধা ভেসে যাই দূরে] , 

_.. কবির এই অন্তরবাসিনী প্রেরণাই তাহার জীবন- 
দেবত|। কবি নিঞ্জে এই বেবতার হন্তের বীণাটি মাত্র । 
তিনিই কবিকে দিন! আপনার গান গাঁওয়াইতেছেন, 
আপনার বাণী প্রচার করিতেছেন । একথা যে শুধু রবীন্্- 
নাথ বলিয়াছেন, এবং ইহা থে শুধু তাহারই নিজস্ব আত্মা- 
নুভৃতি, তাহা নয । শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই এই অলীম রহস্তময়ী 
শক্তির সম্পূর্ণ অধীন। শেলী তাই কবির হ্ৃদষে প্রকৃত 

শ্কুবিত্বের বিকাশ সম্বন্ধে বলিয়াছেন_[ is as it were 


the interpretation of a diviner nature through 


০৮: ০%7- ইহা যেন আমাদের মধ্য দিয়া কোন স্বর্গীয় 





প্রকৃতির আত্ম প্রকাশ । মহাকবি গেটেও এই এঁশী শক্তির 
বশ্ততা স্বীকার করিয়াছেন। তিনিও ইহাকে Genius of 
সং Shelley, of 


২৯২--৪ 


Lie বা জীবন-দেবতা। বলিাছেন, ‘which does with 
him what it pleases and to which he uncone 
Sciously resigns himself, whilst he believes he 
{s acting from his own impulse*— ‘এই জীবন. 
দেবতা কবিকে যদৃচ্ছা চালিত করেন, এবং কবি যখন মনে 
করেন তিনি নিজের ভাবাবেশে লিখিতেছেন তখন তিনি 
প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞাতনারে এই শক্তির নিকট আত্মোৎ্সর্গ 
করেন।” গেটের এই উক্তি কি-রবীন্দ্নাথেরই “তুমি যা 
বলাও আমি বলি তাই” কথারই রূপান্তর মাত্র নহে? এই 
দিব্য শক্তি ধাহার জীবন-দেবতী। Genius of Life, এবং . 
মিনি এই শক্তির প্রভাবে diviner nature ব! স্বর্গীয় 
প্রকৃতি প্রাপ্ত হন তিনি খষি হইতে কম কিসে? 

তবে যে সকলে কবিকথাকে খধিবাকোর স্তায় 
শিরোধার্য্য করিযা লয না তাহার কারণ লোকের কুচি ও 
প্রকৃতির বিভিন্নত। ব্যতীত আর কিছুই নহে। খঁষি 
মাত্রেরই মত বা উক্তি কি আমর! সকলেই গ্রহণ করি? 
চাৰ্বাক ঝষির নাস্তিকতা! কিশ্বা কপিল খধির সাংখ্য মত 
যেমন সর্বজ্জনগ্রাহ হয় নাই, সেইরূপ সকল কবির প্রচারিত 


মত বা তত্ব সকলে মানিয়া লইতে না পারেন। আধুনিক 


খধিদের মধ্যে টল্ষ্টয়ের স্থান অতি উচ্চে। কিন্তু ধর্ম 
সমাজ ও রাষ্ট্রদংক্রান্ত তাহার মৃত অনেকেরই-_বিশেষতঃ 
গৌড়! থৃষ্টানদের -মনঃপূত হয় নাই। কবি ওয়াডস্‌- 
ওয়ার্থের কাব্য-সাধনার মূল মন্ত্র ছিল সমগ্র বিশ্বে এক 
এশ্বরিক সত্তার ব্যাপ্তি বা প্রকাশের উপলক্ধি, অথবা 
আমাদের ভাষায় “সর্কং ব্রহ্মময়ং জগৎ |” ইহা ইংরেজ 
পাঠক কবির একটা মত বা ধারণামাত্র বলির্না মনে করেন। 
কারণ তাহাদের ধর্শ্মে ঠিক ইহার অনুরূপ কিছু নাই। 
আমর। কিন্ত মনে করি যে, ইংরেজ কবির হৃদয়ে এই 
মহাসত্যটির উন্মেষই তাহাকে খধিত্বে উন্নীত করিয়াছে; 
কারণ তিনি কবিত্ব-প্রভাবে হিন্দু খ'ষর তত্বজ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন। তিনি যখন এই সর্বব্যাপী সত্তাকে লক্ষ্য 
করিয়া বলেন-4১ motion and a spirit that 
impels all ‘thinking তখন আমাদের 
উপনিষদের “যেনাহর্মনোমতম্‌” মনে পড়িয়া যায়, এবং 


* Eckermanu, March 11, 1828. 


things, 
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ইংরেজ কবি হিন্দুর এই তত্বের কত নিকটে পৌছিয়া- 
ছিলেন তাহ! বুঝিতে পারি। এইখানেই তাহার খযিত্ব। 
স্থতরাং-কোন বড় কবির মত বা তত্ব আমরা গ্রহণ 
করিতে পারি না বলিয়া ষে তিনি খঁষ হইতে পারেন 
না এরূপ যুক্তি দাড়াইতে পারে না। আর মনে 
রাখিতে হইবে যে খুষি বলিতে ঠিক 5917 বা সাধু 
বুঝায় না। স্থতরাং কোন কোন কবি সামাজিক হিসাবে 
আদর্শ জীবন যাপন করিতে পারেন নাই বলিয়া তাহাদের 
খধিত্বের হানি হয নাই। আমাদের প্রাচীন খধিদের 
মধ্যেও শরুস্তলার জনক বিশ্বামিত্র এবং ব্যাসপিতা পরাশর 
অকলুধিত-চরিজ্জ ছিলেন না। শুধু চন্দ্রে নয়, স্র্ধ্যেও কলঙ্ক 
আছে। কিন্তু চন্দ্রের পক্ষে যাহা কালিমা হইয়াছে ্ধ্ে 
স্বীয় দীপ্ত তেজ তাহা ঢাকিয়া ফেলিষাছে। 

এ কথ! বল! নিয়োজন যে কবিমাত্রেই ঝ্চ'যত্বের 
দাবী করিতে পারেন ন|। নৃতন বাণী শুনাইতে বা নূতন 
তত্ব প্রচার করিতে বড় বেশী কবি জন্মগ্রহণ করেন ন!। 
কল্পনার হাওয়ায় ভাষার রঙ্গীন ফান্থুষ উড়াইতে পারিলেই 
বড় কবি হওয়া যায় না। এই শ্রেণীর কবিদের প্রতিভা 
থাকিতে পারে; কিন্তু সেই প্রতিভা যদি প্রদীপ্ত অনলের 
ম্যায় উজ্জল না হয়, এবং তাহা'র সহিত যদি গভীর অন্তর, 
প্রগাঢ় আত্মাগ্নভূতি, এবং সর্ব্বোপরি এক দিব্য শক্তির 
আবেশ সম্মিলিত না হয তাহ! হইলে তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ 
কবি বলিব না, এবং তাহাদের কবিত্বে খাষিত্বর গুণ 
থাকিতে পাবে না। ইংরেজিতে এইরূপ শ্রেষ্ঠ কবেকে 
transcendental Poet বা অতীন্দিয়দশী কবি বলে। 
আমাদের আধুনিক সাহিত্যের কাব্যকুঞ্ণ অনেক কবিব মধুর 
বঙ্কারে মুখরিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কাহাকেও 
বোধ হয় খষকবি বল! যায় না। একথা যাহারা স্বীকার 
করেন না তাহাদের সহিত তর্কের কোন প্রয়োজন দেখি 
না। কারণ যাহার! বুঝেন না যে রবীন্দ্রনাথই এখন 
সাহিত্যের মধ্য দিয়! বাঙ্গালীর চিন্তাধারা পরিচালিত 
করিতেছেন, তাঁহাদের তর্ক দ্বারা ইহা বুঝাইতে যাওয়া 
বিড়ম্বন! মাত্র । রবীন্দ্রনাথ শুধু শ্রেষ্ঠ কবি নহেন, তিনি 
অদ্বিতীয় মনীষী ৷ তিনি নোবেল প্রাইঞ্জ, .পাইয়াছেন 
বলিধাই যে বড় কবি হইয়াছেন তাহা নহে। দেশ তাহার 
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অনেক পূর্বেই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া! মানিয়া লইয়া- 
ছিল। তাঁহার পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইলে তাহাকে মহাড়ম্বরে 
সম্বর্ধনা করিয়া দেশ তাহা! প্রকাশ করিযাছিল। পাশ্চাত্যে 


তাহার কিরূপ আদর হইয়াছে তাহা কাহারও অবিদ্দিত ৮৮ 


নাই। কেহ কেহ তাঁহাকে ওয়ার্ডন্ওয়ার্ঘ, মিল্টন, ভাণ্টে 
অপেক্ষ| বড় কবি বলিয়াছেন। তাহার নোবেল প্রাইজ 
পাইবার এক বৎসর পূর্বে North American Review 
নামক স্থপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় তাহার সম্বন্ধে যে একটি সুদীর্ঘ 


প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার একস্থলে আছে - 


In the Bengali poems of Rabindranath Tagore you 
will find that common emotional appeal united in a 
music and a. rhythm many degrees finer than Swin- 
burne’s—a music and rhythm almost inconceivable 
to Western ears—with the metaphysical quality, the 
peculiar subtlety and intensity of Shelley ; and thot 
with a simplicity that makes this miracle appear the 
most natural thing in the world. As far as I know, 
no western poet yet born has doue precisely this. 
Not Milton ; he is far too grandiose for the human 
heart. Not Wordsworth ; he is at once too subtle 
and too ponderous. And not the great mystic poets 
of the West.......tcets Not even Dante and St. Jobu 
of the Cross, though they stand nearest (they are very 
near) to this great myatic poet of Bengal. * 


যাহার সম্বন্ধে বিদেশী সমালোচক বলিতেছেন যে টি 
পাশ্চাত্যে আঙ্গ পর্য্যন্ত এমন কোন কবি জন্মগ্রহণ করেন 
নাই যিনি কবিত্বের সহিত মাধ্যাত্সিকতার সমন্বয়ে রবীন্দ্র 
নাথের সমকক্ষ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারেন, আমরা 
সেই আমাদের রবীন্দ্রনাথকে চিনিলাম না, ইহ! বিচিত্র 
নহে কি? 
ভ্রীকুষ্ণবিহারী গুপ্ত1 


লে 


পরখ, 
(বদ, কবি) 
ডাক শুনি নাই কানে আজো তাই 
জীক শুনে লাগে তাক। 
ফাগুনে ফারাক বুঝিব বেবাক 
- কে কোকিল কেব! কাক। 
জরসত্যেন্্রনাথ দত্ত । 


* North American Review for May, 1913. 


ওয় সংখ্যা ] 
ময়না 


(ব্ৰেট হার্টের গল্প হইতে) 


হুঅনেককাঁল আগে পচনম্বার কম্পলার খনিগুলির কাছাকাছি 
একট! জায়গায় খনির কুলী মজুর কণ্টাক্টর কেরানী 
বাৰু প্রভৃতিকে নিয়ে একখানি ছোটখাটো গ্রাম গড়ে 
উঠেছিল । গ্রামটি লোক-সমাজের চোখের একেবারে 
বাইরে । ছোট ছোট নদী, শিউলিবনে-ঢাকা পাহাড়ের 
টিবি আর বড় বড় শালবনে মিলে তাকে এমন করে 
লুকিয়ে রেখেছিল যে অনেক চেষ্টা করলেও বাইরের জগৎ 
কি লোকসমাজ তাকে আপনার গণ্ডীর ভিতব আন্তে 
পারত না। গোধূলির ম্লান লাল আলো যখন সেই গ্রামের 
ছোট ছোট খোলার বাড়ীগ্ুঁলির উপর ছড়িয়ে পড়ত, তখন 
গ্রামধানিকে দেখে মনে হ'ত যেন মৃপ্তিমতী সন্ধ্যালক্ষী। 
সে গ্রামের ছোট ছোট রাঙা! বাক! পথগুলি মাঝে মাঝে 
পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে আবার কিছু দুর থেকে উকি 
মেরে দেখা দ্যায়। সেই-নব পাহাড়ের গ! দিয়ে আর 
তগ। দিয়ে অনেকগুলি ক্ষীণশ্োতা ছোট ছোট নদী বিকৃ- 
মিক্‌করে। তাদের জলের তুলনায় বালির রাশিই বেশী। 
কচি মেয়ের মত পথ আর নদীগুলি যেখানে লুকোচুরি 
খেলায় ব্যস্ত, সেধানে পাহীড়গুলি বুড়ী সেজে চিরগন্ভীর 
মুি ধরে বসে থাকে ; তারা কখনও টলে না। গ্রামের কিছু 
দূরে অনেকগুলি খোয়াই আর খাদ ক্ষুধিত দৈত্যের মত 
হা করে পড়ে ছিল। তাদের মুখের ভিতর হীরার মতন 
ঝকৃঝকে অসংখ্য পাথরের দ(ত। 
গ্রামে অর্থের সন্ধানে নানাদেখের, নানালোক এসে 
জুটেছিল। বাঙালী, হিন্দুস্থানী, ছোটনাগপুবী-_সবরকম 
মামুষই সেখানে মন্তুত। গোবৰ্দ্ধন সরকার নামে এক 
প্রায় নিরক্ষর বাঙালী এই গ্রামে এসে বেশ ধনী হয়ে 


উঠেছিল। প্রথম যেদিন তাকে এখানে দেখা যায়, সেদিন. 


তার সম্বল ছিল কেবল একটি হু'কো, একটি ছাতা আর 
একটি ক্যািশের ব্যাগ পেটে-আ্বীতে-লাগা ; উপরি একটি 
পুষ্ট পিলে। কুলির কাজে হাত দিয়ে চঞ্চলা লক্ষ্মীর 
কৃপায় আর নিজের বুদ্ধি ও হিসাবের জোরে সে অনেক 
ব্যবসা ফেঁদে বসল। 


ময়ন। 
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শেষকালের ব্যবদাটিই হ'ল তার কাল। গোবর্ধনের 
বাড়ীর সামনে একখানা মস্ত লম্ব। খোলার ঘর। রোজ 
সন্ধ্যা ছটার সময় যখন কয়লাখনির চিম্নিতে তীক্ষ সুরে 
ছুটির বীশী বেজে উঠৃত, তখন শ্ত্তরলাস্ত কুলি-মজুরের 
দল কয়লার গুড়ো মেখে ঘামে সারা অঙ্গ ভিজিয়ে 
পাহাড়ের গায়ের সরু বাঁকা পথগুলি বেয়ে হিন্দি-বাংলা- 
মেশানো অপূর্ব খিচুড়ী গান গাইতে গাইতে তার সেই 
ঘরখানায় এসে হাজির হ’ত। পরিবারহীন কুলির! 
এইখানেই সন্ধ্যা বেলার আহারটা সেরে যেত; সেইসদে 
অল্পবিস্তর মদ খেতে ভুলত না'। এই স্যোগে গোবদ্ধন 
কিছু টাকা ক'রে নিচ্ছিল । কিন্তু বিধি এবার বাম। 
লোককে মাতাল করতে গিয়ে নিজেও মদ ধরে গোবর্ধনও 


রীতিমত মাতাল হয়ে উঠল । এখন সে গ্রামের লোকের 


কল্যাণে মাতাল গোব রা নামেই স্থবিখ্যাত। 
গৌবর্ধনের পতন সুরু হ'ল বটে, কিন্তু গ্রাম বেড়েই 
চল্ল। মাচুষ বাড়লেই তাদের সভ্য করবার জন্যে একদল 
লোক জুটে যায়; কোথা থেকে এক খৃষ্টান পাদ্রী এসে 
একখানা ঘরে দির্জ্জ খুলে বসল । গ্রামের স্ত্রী পুরুষ মদ 
খেয়ে একসঙ্গে মাতলীমি করে, ছেলেমেয়েগুলো সারাদিন 
গালাগালি মারামারি করেই কাটায়, এদের নৈতিক উন্নতির 
চেষ্টা দরকার। কাজেই পান্রীমশায় প্রতি রবিবার 
তাঁদের ধরে লম্বা লম্বা উপদেশ দিতে লাগলেন। পরকাল 
সম্বন্ধেও অনেক ভয় দেখাতে ছাড়লেন না। গ্রামের 
মাঝখানে একখানা আটচালা ঘরে এক পাঠশালা 
বস্ন। দুঘর থুষ্টান'ভদ্রলোকও গ্রামের অধিবাসী হলেন। 
পাঠশ।লার তরুণ শিক্ষকটির নাম ছিল নবীন! কিন্ত 
পোড়োর দল তাকে মাষ্টার বলেই ডাক্ত। একদিন 
রাত্রে পাঠশালার ঘরে মাষ্টার একলাটি বসে এক বোঝা 
বালি-কাগজের খাতা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। বড় 
বড় কাচা অক্ষরে হিঙ্জিবিজি কত কি লেখা । মাষ্টার মথা- 
সাধ্য সেগুলিকে সভ্য করে তোলবার চেষ্টা কচ্ছেন, এমন 
সময় দরজার গায়ে আসন্তে আস্তে টক্‌ টক্‌ করে শব্ধ হ'ল। 
সারাদিন কাঁকে'তীর চালের খোলা উদ্টে উল্টে অনেক 
শব্দ কৰেছে, তাঁতে তীর কাজের কিছুমাত্র ক্ষতি হযনি) 
কিন্ত দবজা ঠেলে ঘরের ভিতর দীডিয়ে যখন অভ্যাগতটি 
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শিকল ঠক্‌ ঠক্‌ করতে লাগল্‌ তখন তার দিকে ন। তাকিয়ে 
-আর উপায় কি? ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরে, একটা তেলচিটে 
লাল আঙিয়া গায়ে, এলো-থেলো৷ চুলে একটি ছোট মেয়েকে 
দরজার গোড়ার দাড়িয়ে থাকতে দেখে মাষ্টার প্রথমট! 
চম্‌কে উঠেছিলেন । কিন্ত একটু পরেই মনে পড়ল, এ 
ডাগর কালো চোখ ছুটি, এ রোদে-পোঁড়া তামাটে মুখখানি 
এ রুক্ষ বাকড়া কালো চুলের রাশি, এ লাল-ধূলা-মাখা ছোট 
ছোট হাঁত-পাগুলি সবই ত' তার পরিচিত। এ ত’ 
গোবদ্ধন সরকারের মাতৃহীনা কন্যা ময়না। 
ময়নাকে সে গ্রামের সবাই 'চিন্ত। গ্রামের চারি 
প্রান্তে এমন কোনো! স্থান ছিল না, যা তার অগম্য। মাষ্টার 
ভাবলেন "এমন সময় ময়নার এখানে কি দরকার ?” ম্যন! 
ভয়ানক দুর্দান্ত মেয়ে। কার সাধ্য তাকে পোষ মানিয়ে 
নরম করে রাখে । ময়নার বাবার দুর্ধল চরিত্র আর 
রণচণ্তী ময়নার খেয়াল পাগলামি ও উচ্ছ আল স্বভাব গ্রামে 
প্রায় প্রবাদবৃক্য হয়ে দাড়িয়েছিল। ময়না পাঠখালার 
ছেলেদের সঙ্গে সমানে মারামারি আর কুস্তি করত; 
উপরি তাদের নানা রকম ঠাট্টা বিদ্রপ করতেও ছাঁড়ত না। 
কাঠুরিয়। খালবনে কাঠ কাটুতে গেলে ময়না তাদেরও 
সঙ্গী। কত প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে মাষ্টার ময়্নাকে খালি 
পায়ে খালি মাথায় তপ্ত বালির চরের উপরে ঘুরে বেড়াতে 
দেখেছেন। নদীর ধারে কুলিদের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর 
বাধা। ময়নার 'শুকৃনো মুখখানি দেখে অনেক সময় 
সেখানকার মেয়ের! তার ক্ষুধা পিপাসা দূর করবার চেষ্টা 
করত। এই-সব যেচে-দেওযা দানেই ময়নার নিরুদ্দেশ 
যাত্রার সময়কার সমস্ত অভাব দূর হ'ত। এর বেশী দয়াও 
যে ময়নাকে কেউ কোনো দিন করেনি তা নয়। এই দুরস্ত 
বুনে। ময়নাটিকে মানুষ নামের যোগ্য করে তোলবার 
ইচ্ছায় পাদ্রী মহাশয় কুলিদের হোটেলে তার একটা কাজ 
জুটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ময়না কি বাগ মানবার মেয়ে? 
একটু রাগ হলেই লে হোটেলওয়ালাকে ঘটা বাটি ছুড়ে 
মারতে সুরু করে দিত, কেউ কিছু ঠাট্টা করলে তারও 
নিস্তার ছিল না। আর নীতি-বিদ্যালয়ে গিয়ে সে এমন 
বিদ্রোহ বাধিয়ে বসল যে ক্ষমা-ধর্দের প্রচার'ক ' খৃষ্টীয় 
শা্রীকে ও অক্ষমার শরণ নিতে হ'ল। ময়নাব উৎপাতে 
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৬৯ পপ পাপী ৩৯ NAN OAS AN SNAIL NAAN NAN ENN ENN 


ছেলে মেয়েদের জাম। কাপড় আস্ত থাকবার জে! ছিল ন।, 
আর নীতিশিক্ষা য| হ'ত তা? ত বলাই বাহল্য। কাঁজেই 
পাত্রী মহাশয় তাকে প্রায় কান ধরেই বার করে দিলেন। 
তার ছেঁড়া কাপড়, জটবাঁধা চুল আর ক্ষতবিক্ষত পা দুখানি 
দেখলেই তার শ্বভাব আর কীন্তিকলাঁপের যথেষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যায়। ময়নাকে দেখে মাষ্টারের একটু দয়া হ’ল। 
তার ঝকঝকে কালো চোখের নির্ভীক দৃষ্টি ভার মনে একটু 
্রদ্ধারও উদ্রেক করে তুললে । 

মাষ্টারের মুখের উপর চোখ রেখে ময়না নির্ভয়ে গড়- 
গড় করে অনেকগুলো কথা বলে গেল--তুমি একলা 
আছ বলেই আমি এখন এলাম। তোমার পোড়োগুলো 
থাকলে আমার একটুও আম্তে ইচ্ছে ক.র না। ও- 
গুলোকে আমি ছুচক্ষে দেখতে পারি ন|। আচ্ছা, তুমি 


এখানে পাঠশীল কর, ন।? আমিও এখানে পড়ব 1” 


ময়নার কাপড় চোপড় আর চেহারা দেখে লোকের 
মনে দয়া হওয়াই স্বাডাবিক। তার উপর দু ফোট! চোখের 
জ্বল ফেললে ত’ কথাই নেই ; তবে ওতে মন্টা নরম হওয়া 
ছাড়। আর বড় বেশী কিছু হ'ত না । কিন্ত ময়নার রুদ্র 
ৃদ্তিই কোন্‌ ফাকে মাষ্টারের মনে শ্রদ্ধাকে ডেকে আন্লে। ; 
বিচার করে দেখলে হয়ত লোকে বলত এখানে অদ্ধা কর! 
উচিত নয়! কিন্তু মন জিনিষটাকে মোটেই ভাল বিচারক, 
বলা চলে না। কোনোথানে নৃতনত্বের খোজ পেলেই 
তার চিরনবীন প্রাণ আপনার অজ্ঞাতেই আপনার শ্রদ্ধাটুকু 
সেখানে সপে বসে। 

কপাটের শিকলের ভিতর আঙ্লগুলি ঢুকিয়ে দিয়ে 
মাষ্টারের অনিমেষ দৃষ্টির উপর দৃষ্টি রেখে ময়ন! তখনও 
একটানা নদীর আৌতের মৃত বকে চলেছে,_-“আমার নাম 
হ'ল গে ময়না, ময়না সুন্দরী দাসী । সত্যি, বলচি, মা কালীর 
দিব্যি আমার নাম ময়না. আর বাবার নাম গোবর্ধন- 
গোবরা, 
গোবব|, বুঝেছ এবার? ময়না দাদী, মনে থাকবে ত 
নামট।? আমি পাঠশালে নেকাপড়া করতে আসব 1৮ 

মাষ্টার বল্লেন) “তা? বেশ ত!” 

ময়নাকে রাগিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলবার জন্যে সকলে তার 
সব কাজেই বাধা দিত, সব বথাতেই অমত করে বস্ত। 


+ একান্ত স্বাভাবিক বলে মনে হ'ত । 


তয় সংখ্যা ) 


এমন কি অনেক সময় বেশ নিস ব্যবহার পধ্যন্ত করত। 
তারও যে একটা হৃদয় আছে, সেটা লোকে তুলেই 
গিয়েছিল। সেই থেকে বাধা পাওরাটাই ময়নার কাছে 
এখন মাষ্টারকে অমন - 
সহজে তার কথায সাদর দিতে দেখে সে ত’ অবাকৃ। 
কথা বলা থামিয়ে নিজের এক গোছা চুল নিয়ে সে 
নিঃশব্দে আঙ্লে জড়াতে লাগল। প্রথমে মে দাত 
দিয়ে শক্ত করে ঠোঁটটা চেপে দ্বাড়িয়ে ছিল, অল্পে 
অল্পে সে ঠোঁট দু'খানির বাধন খুলে কিসের আবেগে 
যেন একটু কেঁপে উঠল ।' ময়নার দৃষ্টি ক্রমে নেমে 
এসে পড়ল তার পায়ের নখের উপর, এত কালের রোদে- 
পোঁড়। তামাটে গাল ছুটিরও যেন লজ্জায় লাল হয়ে 
ওঠবার চেষ্টা । হঠাৎ মাষ্টাবের মাছুর-থানার উপর আছড়ে 
পড়ে তার যা কান্ন। "ওগে। যমে আমায় তুলেছে কেন 
গৌ।” সে কান্না আর যেন. শেষ হবে না। কাঁদতে 
কাদতে ক্রমশঃ মে নিজ্জীব হয়ে পড়ল ! সে কান্না শুনলে 
মনে হয় তার ক্ষুদ্র হদমখানি দুঃখের ভারে চুর্ণকিচুর্ণ 
হয়ে গিরেছে। 

তাঁর কান্নার বিরাম নেই দেখে মাষ্টার তাকে তুলে 
” বসিয়ে নিজেও তার পাশে চুপটি করে বসে রইলেন। 
ফুঁপিয়ে ফপিয়ে একটু পরে সে আবার কি নব বলতে সুরু 
- করলে, "আমি লক্ষ্মী মেয়েই হব, আমি ভাল মেয়ে হব, 
ওগে! আমি ত’ কিছ্ছু......” ৃ 

তাকে কথা বলতে শুনে মাষ্টারের সাহস হ'ল, তিনি 
বল্লেন, “তুমি পাত্রী সাহেবের ইস্কুল ছেড়ে দিলে কেন ?* 
. ময়না বললে, “পাদ্রী আমায় বলে কি না, তুমি দুষ্ট 
বালিকা, পরমেশ্বর তোমাকে স্বণা করিবেন কেন ও 
আমায় অমন করে বলবে ? আমাকে ওর পরমেশ্বর দেখ তে 
<, পারেন না, আমি কেন সেখানে বাব? কখনো যাব ন।। 
' কালী মাঈর দিব্যি যাব না, যীশুর দিব্যি যাব না । যে 
আমায় ঘেন্না করে তার কাছে আমি যাই না” 

“এমনি করে তুমি তাকে বলেছিলে ?” 

“হ্যা, বলেছিলুম না ত’ কি?” 

ময়নার কথা শুলে মাষ্টার হেনে উঠলেন! বাইরে 
তখন শাল গাছের সারির ভিতর দিয়ে ক্রুদ্ধ পবন সা সা 


চি পপি পিসি AN AA AA ০৫ স্পা AAA পাশ্পাপস্পাস্পিপিস্পাস্পি উপ স্তন LAAN POONA A SAAN স্পা 


_ কবে ছুটে বেড়াচ্ছিল ; এমন সমযে ছোঁট খোলার ঘব- 
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খানায় নবীনচন্দ্রের প্রাণ-খোলা অট্ুহীঁসিটা বড় বেখাঞ্জ। 
শোনাল। তখনই একটি দীর্ঘনিশ্বাম ফেলে তিনি হাঁসির 
তুলট। সেরে নিলেন । একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মাষ্টার 
ময়নার বাবার কথ! জিজ্ঞাস! করলেন। 

ময়নার মুখ চোখ ফেটে কথাগুলো ঝড়ের মত ছুটে 
বেবিয়ে পড়তে চাঁয়। তার বাবা? বাবা আবার কে? 
সে ওর জন্যে কবে কি করেছে? কার জন্তে পাড়ার মেয়ে" 
গুলো মরনাকে অমন করে নাক সিট্কোয়? পথ চলতে 
দেখলে লক্ষ্মীছাড়ীরা "রে গোবর! মাতালের মেয়ে” 
বলে চেঁচিয়ে অস্থিব করে। বন্গতে বলতে ময়নার শোক 
উছলে উঠল; “ওগো মাগো ! আমি কেন মরি ন! গে! | 
ওগো ধম কি পথ ভুলে গেছে। সবাই মরে কেবল আমিই 
মরি না । আমি এখ খুনি মরব, এখ খুনি মরব |” বলে ময়না 
মেজের মাথ। খুঁড়তে লাগল । তার কান্না আর থামে না। 

শিশুর মুখে অমন অস্বাভাবিক কথা শুনে মাষ্টার 
তাকে আর সকলেরই মত করে বোঝাতে লাগলেন । 
কিন্ত ভার ছিন্ন বেশ আর মাতাল পিতার মূ্িটি তোমার 
আমার মত তিনি তুলে যাঁননি। ময়নার মুখের উপর 
ঝুঁকে পড়ে মাষ্টারের সে কত কথা! তারপর তাকে 
ধরে তুলে, কাপড় জাম! ঝেড়ে, চুলগুলি চোখের উপর 
থেকে সরিয়ে দিয়ে তাকে কাল পাঠশালায় আস্তে বলে 
দিলেন । গ্রাম্য পথের অনেকখানি পধ্যন্ত ময়নায় সলে- 
সঙ্গে গিয়ে মাষ্টার তাকে বিদায় দিলেন। তাদের সামনের 
সরু পথটিতে তখন চাদের আনো এসে পড়েছে । ম্যনা 
চলে গেল) মাষ্টার ভার দিকে তাকিয়েই আছেন। 
মেয়েটি মাথ! নীচু করে চলতে চলতে মন্সা-কাটার বেড়া- 
দেওয়া গ্রামের গোরস্থানের পাশের পথে এসে পড়ল, 
সেইখানে পথটি বেঁকে পাহাড়ের আড়ালে চলে গিয়েছে। 
ময়না বাকের কাছে একবারটি দাড়াল। আকাশের 
গাঁয়ে কত উঁচুতে তখন শাস্ত তারাগুলি জলছে আর 
নীচে এ ছোট্ট মেয়েটি বেদনার ছাত্সামৃষ্ঠির মত ক্লীড়িয়ে। 
মোড় ফিরতেই ময়না অনৃশ্ত হয়ে গেল, মাষ্টারও আপন 
কাজে পাঠশালায় ফিরে এলেন কিন্তু তার মন আর 
কাজে ভিড়ছে লা। তাঁর ঝাপদা চোখে বালি-কাগজের 
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খাতার উপর ছেলেদের টান! খ্বাকা বাঁকা লাইন গুলি 
সারিসারি সীমাহীন .গ্রাম্যপথ হয়ে উঠল, কত বিষগ্র শিশু. 
মুণি কীদতে কাদতে তারই উপর দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে 
গেল। পাঠশীলার আটচালা ক্রমশঃ এমনি নিজ্জন ঠেকৃতে 
লাগল যে মাষ্টার সহ করতে না পেরে দূরজ। বদ্ধ করে 
বাড়ী চলে গেলেন। 

পরদিন সকালে ময়না পাঠশালায় হাজির । আঁজ 
তার মুখখানি একটু ধোঁয়া মোছা, চিরুণির সঙ্গে যুদ্ধ 
করে চুলগুলিও খানিকটা বাগে এসেছে । চোখে আজও 
মাঝে মাঝে আগুনের হলকা! দেখ! দিচ্ছিল, কিন্তু ব্যবহারটা 
অনেক ধীর ও শান্ত হয়ে এদেছে | 

নৃতন ছাত্রী ময়না এসে মাষ্টারের জীবনের ধারা যেন 
একটু বদলে গেল। এ ছাত্রীটি মাষ্টারকে ঠিক তার 
আসনটি দেয় না। তার দাবীও বেশী, অত্যাচারও 
বেশী। কাজেই মাষ্টার আর ছাত্রী দুজনকেই অনেক 
পরীক্ষ। আর স্বার্থত্যাগের ভিতর দিয়ে চলতে হ্য। ফলে 
দুজনের মধ্যে একট! বিশ্বাস ও মমতার যোগ স্থাপিত 
হল। মাষ্টারের সাম্নে ময়না খুবই বাধ্য, কিন্তু একটু 
অবজ্ঞা কি অবহেলা কল্পনা করেই সে আড়ালে মহা 
অনর্থ বাধিয়ে তুলত। মাঝে মাঝে ময়নাকে জালাতন 
করতে গিয়ে যুদ্ধে তার কাছে হার মেনে দুর্দাস্ত ছাত্ররা 
সমস্ত মুখে নখের আঁচড় আর সারা অঙ্গে ছিন্ন ভিন্ন 
কাপড় জামা পরে কাঁপতে কাঁপতে ময়নার নামে মাষ্টারের 
কাছে নালিশ করতে আসত 1 তখন সে বেচারার মাথা 
ঠাণ্ডা রাখা দীয়। ময়নার অত্যাচারে লোকে সেই 
পাঠশালায় আর ছেলেমেয়ে পাঠাতেও ভয় পেতে লাগল। 
যাদেব সে ভাবনা নেই, তাদের কথার স্বর একটু অষ্ঠ 
রকম। তারা বলে, “আহা .তবু ত নবীন মাষ্টার 
মেয়েটার একটা গতি করে দিলে!” তাদের ধন্যবাদে তরুণ 
মাষ্টারের মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে ৷ 

সেই জ্যোৎস্নারাত্মির প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে 
মাষ্টারের প্রভাবে ময়নার অতীত জীবনটা ক্রমশঃ ছায়ার 
মত মিলিয়ে আস্তে লাগল । পান্ীর মত ধর্শিক্ষা 
দেবার চেষ্টা তিনি একদিনও করেননি । পড়ান বইএর 
মধ্যে কোনো কোনো কথা পড়ে কখনো কখনো আপনিই 





প্রবাসী পৌষ, ১৩২৩ 
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তার চোখ জলে ভরে আসত | সে অশ্রু মানুষের উপদেশে 
ফোটান নয়। 


২ 


প্রথম পরিচয়ের তিন মাস পরে একদিন সন্ধ্যা বেলা *" 


মাষ্টার খাতীপত্র নিয়ে বনে ছিলেন। এমন সময় সেই- 
দিনকার মৃত কপাটে ঠকৃঠক করে শব্দ করে ময়না এসে 
তার পাশে দীড়াল। সেই উজ্জল কালো চোখ দুটি আর 
লম্বা লম্বা কালো চুলগুলি না থাকলে আজকার ময়নাকে 
সেই আগেকার ময়নার ছায়া বলেও কেউ তুল করত 
না। সে এসে বল্‌্লে, “আজকে বুঝি তোমার অনেক কাজ 
রষেছে?” উত্তর পাবার - আগেই আবার বললে "আমার 
সঙ্গে একবার আস্বে ?” মাষ্টার শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি 
জানাতেই সে আগেকার মত মাথা দুলিয়ে জোর দিয়ে 
বলে উঠল, “ভবে শীগগির উঠে এস।” . 

ছুঙ্জনে অন্ধকার পথে বেরিয়ে পড়ল । গ্রাম ছাড়িয়ে 
এসে মাষ্টার জিজ্ঞাসা করলেন, “কোথায় যাবে?” সে 
বললে, “আমার বাবাকে দেখতে |? 

আজ প্রথম মনা মুখে বাবা কথাটি শোনা গেল। 
এতদিন সে “সেই .বুড়োট।” «গোবর্ধনসরকার” "গোবরা” 
প্রভৃতি নামেই কাজ চালাত। তিন মাসের মধ্যে আজই 
সে প্রথম বাবার কথা পাড়লে। মাষ্টার জান্তেন এ 
বিষয়টা এড়িয়ে চলতে ময়নার খুব চেষ্টা। তাকে আর 
কিছু জিজ্ঞাসা করা বৃথা জেনে মাষ্টার নীরবে ময়নার 
পিছন পিছন চল্লেন। মা্টারের হাতখানি ধরে ময়না 
কত খাদে খোয়াইয়ে, কত ঝোড়ে ঝোপে দ'ড়িয়ে উদ্দিন 
ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। বাইরের কোনো 
কথাই আর তখন তার মনে ছিলনা, শুধু এই খুঁজে 
বেড়ানর ব্যাপারটাই তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসেছিল। 


মাঝখানে শুক্নো খড় পাতার আগুন জেলে এক জায়গায় »১- 


কতকগুলো! কুলি আগুন পোয়াচ্ছিল, ময়নাকে চিন্তে পেরে 
তারা তাকে নাচতে গাইতে অনুরোধ করলে, একজন মদ 
থাওষাবারও চেষ্টা করলে, কিন্তু ময়নার সেদিকে ভ্রক্ষেপই 
নেই। কোথাও দু'একটা লোক মাষ্টারকে দেখে সম্ভ্রমে 
পথ ছেড়ে দিলে। একটি ঘণ্টা কেটে গেল এমনি ফরে। 
কত জাযগায় ঘুরে ফিরেও সন্ধান না পেয়ে তখন তার! 


৩য় সংখ্যা ] 
সিসির পিসি ANNONA 
একটা খাদের ধার দিয়ে ফিরে আস্তে লাগল। হঠাৎ 
রাত্রির নিস্তন্ধতা ভঙ্গ করে দূরে কিসের যেন একটা শব্দ 


হল। গাছপাল! আর পাহাড়ের টিবির গায়ে লেগে শব্দের 


৬" প্রতিধ্বনিও কয়েকবার দম্‌ দম্‌ শব্দ করে উঠল। নদীর 


ধারের কুকুরগুলো! শব্দ শুনে মহ! ঘেউ ঘেউ জুড়ে দিলে । 
এদিকে ওদিকে কয়েকটি আলোও যেন ছুটোছুটি করে 
চলে গেল। তাদেব খুব কাছেই একটি ছোট নদী। 
ঝুপঝুপ, করে কয়েকখানা পাথর পাহাড়ের গ! থেকে 
খসে পড়ল সেই নদীর জলে। শালবনের ভিতর . দিয়ে 
একটা দমৃকা হাওয়া হাহা করে বয়ে গেল, যেন ক্ষ্যাপার 
কাম্।। তারপর সব নিম্তক। সে নিস্তব্ধতা আরও 
নিবিড়, আরও গভীর, আরও ভীষখ। ময়নাকে সাহস 
দেবার জন্তে মাষ্টার ঘুরে দীাড়ালেন। কিন্তু ময়না .ত 
নেই। কোথায় উড়ে গেল? ভয় পেয়ে মাষ্টার নদীর 
ধার দিয়ে খান। খন্দ ডিঙিয়ে ছুটে চল্লেন। গ্রামের শেষে 
গোরস্থানের ধারের সেই পাহাড়ের কাছে থেমে দেখলেন, এ 
যে পাহাড়ের উপর দিয়ে পাখীর ডানার মত আঁচলখানি 
উড়িয়ে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ময়না ছুটে চলেছে। - 
পাহাড়ের গাঁ দিয়ে উঠে দেখলেন এক জায়গাষ 
৮” কয়েকটা আলো আর মান্ষের ছায়া নড়ছে! একদল 
লোক ম্লান বিমর্ষ মুখে বসে আছে । শোনা গেল, একজন 
বলছে, “লোকটা মদ খেয়ে সব উড়িয়ে, ধারে মাথার 
চুলটি অবধি বিকিয়ে দিয়েছে । কটা! পয়সা পাবার জন্যে 
জুয়া খেলে পয়সা! ত একটাও মিলল না, উপরি হেরে 
গিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হ'ল। শেষকালে কিনা এই 
পরিণাম!” মাষ্টার হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে গিযে 
ধাড়াবামাত্র ময়না তাদের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসে 
তাঁর হাত ধরে একট। গর্তের কাছে টেনে নিয়ে চলল। 
এ,ময়নার মুখখানা একেবারে শাদা! তাতে রক্তের লেশমাত্র 
দেখা যাচ্ছে ন!। তার পাগলামি আজ কোথায় পালিয়ে 
গিয়েছে । তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যার আগমনের 
অপেক্ষায় সে ছিল, তার আবির্ভাব হয়েছে। আজ 
তার দুর্ভাবনা কেটে গিয়েছে, সে আজ মুক্তি পেয়েছে । 
গর্তের কাছে গিয়ে মেয়েটি একট! ছোঁড়া কাপড়ের স্তপের 
মত কি দেখিয়ে দিলে। মাষ্টার ঝুকে পড়ে দেখলেন, 


ময়না 
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গোবৰ্দ্ধন সরকার একটা পিস্তল হাতে করে পড়ে আছে। 
তার শরীরটা একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা । 
তত 

শিকলকাটা ময়না এখন আগেকার তুলনায় অনেকটা 
শান্ত হয়ে এসেছে। শৌকই তাঁকে ক্রমশ জগতের অন্য 
পাঁচ জনের মত করে তোলবার চেষ্টা করছিল। তার 
বাবার একমাত্র স্বতিচিহ্ন রাখবার জন্তে মাষ্টার নিজ 
খরচে গোবৰ্দ্ধন সরকারের নামে তার চিতাভম্মের উপর 
একটি সমাধি করে দিয়েছিলেন। সন্ধ্যা বেলা সেদিক 
দিয়ে বেড়াতে গেলে মাষ্টার প্রায়ই দেখতেন সমাধির 
উপর বনফুলের মালা সাজান রয়েছে। একটি ছোট 
মাটির প্রদীপও মাঝে মাঝে জলতে দেখ! ঘেত। ফুলের 
মালাগুলিতে পাশাপাশি ধুতরা, আকন্দ, চাপা, কাঠ- 
গোলাপ সবই থাকৃত। মধু আর বিষের এই গলাগলি 
দেখে তরুণের মনে কি একট! বেদনা জেগে উঠত। 

সেদিন ভারি গরম। বনের ভিতর দিয়ে যেতে 
যেতে মাষ্টার দেখলেন, বনের ঠিক মাঝখানটিতে একটা 
ঝুঁকে-পড়া গাছের ডালের উপর ময়না বনলক্ষ্মীর কোলের 
শিশুটির মত বসে আছে । তার কোলে রাজ্যের ঘাস পাতা, 
কচি কচি শালের পল্লব, বুনো ফুল ফল, আরও কত কি! 
মুখ নীচু করে ময়না গুনগুন করে একটা সীওতালী গান 
গাচ্ছিল। দুর থেকে মাষ্টারকে দেখে সে একটু সরে বসে 
তার অপূর্ব সিংহাসনে বন্ধুর জন্তে জায়গা করে দিলে । 
অতিথিসৎ্কার হ'ল বুনো কেশুর আর ফল দিয়ে। তার 
আগ্রহ আর আড়ম্বর দেখে কে! তার কোলে নানা রকম 
বিষাক্ত ফুল দেখে মাষ্টারের বড় ভয় হ'ল। তিনি বল্লেন 
তার ছাত্রী হতে হলে সে ওসব ছুঁতে পাবে না। ময়না 
সেগুলে। মাটিতে ফেলে দিয়ে গ্রতিজ্ঞ করলে আর কখনও 
সেছোবে না। 

ময়না একটু সভ্য ভব্য হয়ে উঠলে অনেক সদয়- 
হৃদয়। গৃহিণীই তাকে ঘরে ঠাই দিতে রাঞ্জি হলেন। 
তাদের মধ্যে দাসগৃহিণীর সকলের থেকে বেশী স্থনাম। 
ভত্রমহিলা থুষ্টান। কাজেই ময়নার মত কুড়োনে। 
মেয়ের সেই বাড়ীতেই একটু স্বচ্ছন্দে থাকা সম্ভব । আদব- 
কায়দ৷ ও রীতিনীতির বিষয়ে দাসগি্পি ছিলেন কিন্তু খুব 
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কড়।। নান। রকম রীতিনীতির দড়া দড়ি দিয়ে নি: জকে 
আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে কতশত সাধ্যনাধনার পর তিনি যখন প্রকৃতি 
দেবীর সকল ছাপই নিজের মন থেকে অনেকটা উঠিয়ে 
ফেলতে পেরেছিলেন তখনই তিনি খুনী হয়ে বলেছিলেন, 
“এতদিনে স্বর্গের পথে এক পা বাড়ানর আশ। হল।” কিন্ত 
এত করেও তীর ক্ষুদ্র “সংস্করণ”গুলি অনেক পরিমাণে 
উচ্ছ খল রয়েই গিথেছিল। মাধেব সঙ্গে এটে উঠতে না 
পেরে প্রকৃতি ছেলেদের পেয়ে বস্লেন। দাসগিন্নির 
ছেলেবেলার যত অমাঞ্জনীয় অপরাধ তার হৃদয়ে ঢোকবার 
রাস্তা না পেয়ে, সেই কড়। পাহারার পথ এড়িয়ে কোন্‌ 
সুযোগে খিড়কীর দরজা দিয়ে ছেলেমেষেদের হদয়ে ফাকি 
দিযে ঢুকে পড়ল। এত ছেটে কেটেও দাসগিন্নি তার 
ঘরখানিকে সুন্দর ফুলের বাগান করে তুলতে পারলেন না । 
সৌখীন বাবুদের কেয়ারি-করা ফুলের বাগানের মত 
সারাক্ষণই এক রূকম রূপ ধরে সেজেগুজে দাড়িয়ে থাকবার 
মৃত ছেলেমেষে তাঁর নয়। বুনে! ফুলের মত নানাভাবে 
অজশ্ররূপে ফুটে ওঠাই ছিল তাদের স্বভাব। থোকা, 
নরু, ফুলু, রাজু কেউই মায়ের মনের মতন হয়নি। 
এক কেবল নগেন্দ্নন্দিনী ওরফে নগুই তার আদর্শ-মত গড়ে 
উদ্ঠছিল। সেই তাঁর একমাত্র সান্থনা। নগুর বয়স 
তের চোদ্দ হবে। নে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শাস্ত 
শিষ্ট। হাসি ঠীট্র। জানে না, কখনও মার কথার অবাধ্য 
হয় না। 

এই বাড়ীতে মাষ্টার ময়নার স্থান করে দিলেন। দাস- 
গিন্নির একটা অন্ধ বিশ্বাস ছিল যে, নগুই ময়নার আদর্শ । 
ময়ন! দুষ্ট মি করলে গৃহিণী তার কাছে নগুর গুণাবলীর 
অনেক ব্যাখ্যা সুরু করে দিতেন । ময়ন| অনুতপ্ত হলেও 
গৃহিণী নগুরই আদর্শ তার চোখের সাম্নে খাড়া করে 
তুলতেন। একদিন শোনা গেল ময়না ও গ্রামের আর-সব 
ছেলে-মেয়েদের আঁদর্শরূপে পাঠশালায় শোভা পাবার 
জন্যে নগু নেহাৎ অনুগ্রহ করে তরুণ মাষ্টারের ছোট্ট 
বিদ্যালয়াটতে আস্ছে। তিনি একান্ত বাধিত হযে নগুকে 
ভর্তি করে নিলেন। কিন্তু নৃতন ছাত্রীটির কল্যাণে তার 
কাজ অনেক বেড়ে গেল। . ষখন-তখনই তার কলম্‌ ভেঙে 
যায়, মাষ্টার না কেটে দিলে হয় না । খাতা ছিড়েও অহরহই 
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যাচ্ছে, সেটাও মাষ্টারকেই সেলাই বরে দিতে হয়। হাতের 
লেখা কি অঙ্কের খাঁতা দেখে দেবার সময় নগু গ্রাষ 
মাষ্টারের পিঠের উপর পড়ে অন্ত সকলকে. আড়াল করে 


রাখে। তার একরাশ কালো কৌকড়া চুল রেশমের পদ্দার ত 


মতন মাষ্টারের মুখের সাম্‌নে এলিয়ে পড়ে’ মাষ্টারকে তাঁর 
একলার সম্পত্তি বলে ঘোষণা কবে। পাঠশালায় কোন 
জিনিষ ফেলে গেলে মাষ্টার না খুঁজে দিলে নগ্ড কিছুতেই 
সেট! খুঁজে পায় ন।। তরুণ মাষ্টার ও মাঝে মাঝে ছাত্রীকে 
খুদী .করবার জন্তে তার কাজে একটু বেশী নজর দিতেন। 
একদিন সন্ধ্যায় মাষ্টার নগুর কি একট! জিনিষের খোজ 
করতে তার বাড়ী পর্য্যন্ত গিষেছিলেন! সেদিন নগুর সঙ্গে 
তার অনেক গন্পগাছ!ও হ্যেছিল! লেকে দেখে মনে 
করেছিল মাষ্টার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বুঝি নগুকেই সব 
চেয়ে বেশী পছন্দ কবেন। - 

তার পরদিন সকাল বেলা ময়ন। পাঠশালে এল না। 
বেলা বেড়ে চলল, দুপুর হ'ল, কিন্তু মষনার দেখা নেই। 
নগুকে জিজ্ঞাসা করাতে জানা গেল, তারা দুজনে এক- 
সঙ্গেই ভাত খেয়ে বেরিয়েছিল, কিন্তু ময়না একগুয়েমি 
করে অস্ত পথে চলে গেল। সন্ধ্যা হ’ল, তবু ময়না এল না। 
মাষ্টার দাসগিন্নির কাছে খোজ করতে গেলেন, বেচারী ত’ = 
শুনে ভয়ে অস্থির । দাস-মহাশয় ত্রদ্মাণ্ড খুঁজেও ময়নার 
কোনে। খোজ পাননি! নরু রাঙ্ুরাও কিছু জানে না। 
দালগিন্নি বল্লেন "তবে বুঝি মেয়েট। জলে ডুবে গেছে! 
ওম! গো কি হবে! পাকে কাদায় যে সারা অঙ্গ ভরে যাবে, 
গোর দেবার সময় কি করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করব?” 
মাষ্টার বিষণ্ন মনে পাঠশালায় ফিরে এলেন । আলে! জেলে 
মাদুরের উপর চুপটি করে বস্তে গিষে দেখলেন এক- 
টুকরো ছোড়া কাগজে ময়নার হাতের অ'ক! বাকা অক্ষরে 
তারই নাম লেখা রযেছে। কাগজধানা অস্কের খাতার 
একট! ছেঁড়া পাতা, খুব সধত্বে মোড়া ও ভাত দিয়ে ভাল 
করে আট্কান; পাছে কোনো -লোকে তার ভিতরের 
লুকোনো কথাগুলি জেনে ফেলে সেই ভয়ে উল্টা পিঠে বড় 
বড় করে লেখা “মালীক ভিন্ত অন্ন কেহ খুলীবে না।” 
আস্তে আস্তে অতি সন্তৰ্পণে চিঠিখানা খুলে মাষ্টার পড়তে 
আর্ভ্ত-করলেন ই 


তয় সংখ্যা } 
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সত কোটি প্রণাম পুঃরসঃর নিবেদন, পরে, মাষ্টার মশায় 
তুমি চিঠিট। পড়বার অনেক আগেই আমি এদেষ থেকে 
পালিষে যাব। আর কোনো দিনও ফিরে আস্ব না) 
১ কোনো দিনও না, আর একবারটিও না। আমার ফকির- 
মালাগুলো জানকিম়াকে দিতে চাও ত দিয়ে দিও, আমার 
মাত্রিন্সেহর ছবিখানা শৈলিকে দিও । কিন্ত নগিকে কিচ্ছু 
দিও না। খবদ্দার কিচ্ছু দিও না বলে রাখছি। আমার 
তাকে কেমন লাগে জানো? দেখলে ছু চখখু জোলে 
যায়। . আজ আব কিছু লিখব না। ইতি , . 

শেবিকা শ্রীমতি মঘনাস্থন্দরী দাসী। 

চিঠিখানা হাতে করে বসে মাষ্টার কত কি ভাবতে 
লাগলেন। ক্রমে রাত্রি গভীর হয়ে এল। কুষ্ণপক্ষের চাদ 
কালো! পাহাড়ের পিছন থেকে তার চক্চকে মুখখানি বার 
কবে পাঠশালার সরু পথটি আলো করে দিলে। দিনের 
বেলা এই পথের উপব দিয়ে কত চাদের মত খোকা খুকী 


তাদের ফুলের মত প ফেলে পাঠশালায় এসেছিল, মাষ্টারের 


বোধ হয় তাও মনে পড়ছিল। আর কিছুক্ষণ ভেবে তিনি 


যেন একটা কিনারা পেলেন। চিঠিখানাকে.ছি'ড়ে টুক্রো-- 


টুকরো করে পথে উড়িয়ে দ্রিলেন। 
খ পরদিন ভোরবেলা কাক কোকিল ডাকবার আগেই 
মাষ্টার শালবনের - ভিতব দিয়ে : শুকনো পাতা মাড়িয়ে 
চলেছেন; খস্‌ খস্‌ শব্দে দুটো-একটা শেয়াল দৌড় দিয়ে 
পালিয়ে গেল; কাকগুলো দিনের আলোর দেখা পেযে 
কোলাহল করতে করতে বাসা ছেড়ে উড়ে বেকুলো 1 
অনেক দিন আগে যে ধন বনের মধ্যে গাছের ডালে পাখীর 
মতন ময়নাকে বসে থাকতে দেখেছিলেন, ঘুরতে ঘুরতে 
মাষ্টার সেইখানে এসে হাজির । সেঃ নুয়ে-পড়া গাছের 
ডালটি আজ্জও তেমনই রয়েছে, তার উপরে কচি পাতার 
ছাতাটিও মেল! আছে, কিন্তু সিংহাসন আজ খালি। যুবক 
আর একটু এগিয়ে আস্তেই ভীরু বন্য পশুর মত কে যেন 
গাছপালার মধ্যে চমূকে ছুটে পালাল। বুঁকেপড়া গাছের 
ডালপাল| ডিড়তে ছি'ড়তে শুকনো পাঁতার উপর দিযে 
মড়মড় শব্ধ করে সে কোন্‌ এক ঝোপের কোলে লুকোল। 
মাষ্টার কাছে গিয়ে গাছের ভালপালাব ঘন বুঞ্জনির ভিতর 
কি মারতেই পলাতক মধনার কালো চোখের উপর নজর 
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পড়ল। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইল, কারুর মুখেই 
কথা নেই । শেষকালে মধনাই তাদের নীরব আলাপের 
শেষ করলে । কোনো ভূমিকা না করেই সে বলে রা 
“তোমার কি চাই ?” 

অভিনয়ের পালাট! মাষ্টার আগেই মুখস্থ করে এসে- 
ছিলেন, অত্যন্ত নরম স্থুরে বল্লেন, “গোটা কয়েক কুল আর 
কেশুর |” 

"সেসব পাবে-টাবে না! চলে যাও এখান থেকে । 
নৃগ্রেন্্রনন্দরনীর কাছে নাওনা গিয়ে দুষ্ট কোথাকার |” 
রাগের চোটে নগেন্দ্রনন্দিনীর নামে জোর দিতে গিয়ে 
ময়না! অনেকগুলো। রফলা জুড়ে দিয়েছিল । 

“মইন, আমার যে বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, কাল থেকে 
কিছু খাইনি। ক্ষিদেয মরে যাচ্ছি।” এই বলে তরুণ 
মাষ্টার ক্লান্ত শরীরে গাছের উপর হেলে পড়লেন । 


‘এইবার মযনার মনটা! একটু নরম হল। অনেক 
দিন আগে সে যখন ভবঘুরের মত পথে ঘাটে ঘুরে 
বেড়াত, সেই দুঃখের দিনের কথা মনে করে মাস্টারের 
কল্পিত এই বেদনাটা সে বুঝলে । তাই অমন বুক ভাঙা 
করুণ স্বরে .ময়না একটু বিচলিত হ’ল। তার সন্দেহটা 
কিন্তু তখনও একেবারে ঘোচেনি। সে বললে “ওর 
গাছের গোড়াটায় খুঁড়ে দেখ, অনেক পাবে এখন; কিন্ত 
কাউকে বোলো না যেন 1” মষনার ভখড়ারের চোরের 
অভাব ছিল না! । 

মাষ্টার মশায় যে কিছু, খুঁজে পেলেন না, সে কথা 
বলাই বাহুল্য. ক্ষুধায় বোধ ‘হয় তীর ' সমস্ত শক্তি 
লোপ পেয়ে গিযেছিল। ময়নার বড় অস্বম্তি বোধ 
হচ্ছিল । শেষকালে আর স্থিব থাঁকৃতে না পেবে 
পাতার ঝোপের ভিতর থেকে পাখীর মত ঘাড় বেবিষে 
একটু সন্দিগ্তভাবে জিজ্ঞাসা করুলে "আচ্ছা, আমি. 
যদি নীচে নেমে তোমায় গোটা কয়েক ফল পাকুড় বের 
করে দি, তাহ'লে আমায় ছেশবে না তুমি ?* মাষ্টাব 
তৎক্ষণাৎ, বাঁজি। ময়না 'বললে, “যে আমায় ছেখবে, 
সে যমের বাড়ী যাবে 1” 

চুক্তিভঙ্গের ফলে মাষ্টার ইহজগৎ ছেড়ে যেতে 
কিছুতেই রাজি হলেন না। তখন ময়না ঝপ করে গাছের 


২৩৮ 

উপর থেকে লাফ দিষে পড়ল। এইবার কিছুক্ষণ নীরব 
ভক্ষপের পালা । একটু পরেই মযনা পাকা গিক্সির মত 
বিজ্ঞভাবে জিজ্ঞাসা করনে, “এখন একটু ভাল বোধ হচ্ছে 
কি?” মাষ্টার তখনই আরোগ্য লাভের লক্ষণ দেখাতে সুরু 
করলেন। তারপর ময়নাকে, ধন্যবাদ দিয়ে বাড়ীমুখো 
হলেন। দু'চার পা যেতে না-ঘেতেই মযনা তাকে এক 
ডাক দিলে । ময়না যে তাকে ডাকবে তা" তিনি আগেই 
জানুতেন; কাজেই ডাকব! মাত্রই ফিরলেন। ময়নার 
মুখখানা একেবারে শাদ| হয়ে গিয়েছে, তার বড় বড় 
ভাসা ভাসা চোখ দুটি জলে টলটল কবছে। মাষ্টার তাব 
কাছে গিয়ে ছোট দুখানি হাত ধরে তার জল চোখের 
দিকে চেয়ে বলেন, “মইন, সেই যেদিন তুমি প্রথম আমাকে 
দেখতে এসেছিলে, সেই সদ্ধ্যেবেলীর কথা মনে পড়ে কি?” 
হ্যা, ময়নার সে কথা খুবই মনে আছে । “তুমি পাঠশালে 
পড়তে পার কি না আমায় জিজ্ঞেন করলে, তুমি বলেছিলে 
লেখাপড়া শিখবে, ভাল মেয়ে হবে, তাই আমি বল্লাম 
বা ৬ গড গু = 

ময়না তাড়াতাড়ি বললে “থাক, থাক 1” Hl 
. যুবক বললেন, “আজ যদি তোমার মাষ্টার এসে 
বলে যে তার সেই ছোট্র ছাত্রীটিকে নইলে একলাটি তার 
দিন কাটে না, সেই ক্ষুদে মেয়েটি এসে তাকে ভাল হ'তে 
না শেখালে কিছুতেই চলবে না, তাহ'লে তুমি তাকে 
কি বল ?* 5 

মেয়েটি কিছুক্ষণ ঘাড় হেট করে রইল। মাষ্টীরও 
তার উত্তরের অপেক্ষায় চুপ করে রইলেন। একট! খরগোষ 
ছুটে এসে তার নরম-নরম ছুটি পা তুলে ঝকৃঝকে চোখ 
ছুটি মেলে এ ছুটি নীরব মানুষের দিকে চেয়ে রইল। 
একট। কাঠবিড়ালী সেই পোড়ে গাছটা বেষে খানিকটা 
ছুটে এসে সেইথানেই থেমে তার ল্যাজটি উপ্টে পিঠে 
বুলাতে লাগল । মাষ্টার চুপিচুপি বল্লেন, “মইন্ছ, সবাই যে 
তোমার জন্যে বসে ।” মইন্থু একটু মিষ্টি হাসি হাস্লে | দখিন 
হাওয়া সেই সময় গাছের মাথায় মাথায় একটা কাপন 
দিয়ে গেল, ঘন ডালের ফাঁক দিয়ে একটি. আলোর রেখ! 
এসে সেই অস্থিরচিত্ত ছোট মানুষটির ঠিক মুখের উপর 
পড়ল। হঠাৎ ঝট করে উঠে ময়না মাষ্টারের হাতখানা 
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ধরলে। কি একটা কথাও বললে কিন্তু বোঝা গেল না। 
তার কালো চুলগুলি কপালের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে 
মাষ্টার একটি চুম্বন করলেন । তারপর বনের ম্লান আলো 
ও ভিজে মাটিব গন্ধ পিছনে রেখে দুঙজ্গনে খোলা পথের 
আলোয় বেরিয়ে এলেন । 
৩ 

অন্ত ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আগের তুলনায় অনেকট! 
ভাল ব্যবহার করলেও নগেন্দ্রনন্দিনীব্র উপর ময়নার বেজায় 
রাগ। তার সেই হিংসাটুকু বোধ হয় তখনও নিবে যায়নি । 
নগুর গোলগাল শরীরে চিমটি কাটা বোধ হয় তার 
বেশী স্থখতর বোধ হত। মাষ্টারেব চোখের উপর এ রকম 
শত্রুতার ততটা স্থবিধ। না হওয়ায় মঘন। এক নৃতন পথ 
আবিষ্কার করলে । 

ময়নাকে প্রথম দেখে তার 'পুতুল-টুতুল থাকা সম্ভব 
বলে মাষ্টারের মনে হয়নি। তবে অনেক বড় বড় 
মনস্তত্ববিদ্ও প্রথমে ধা মনে করেন না, পরে তা দেখতে 
পান। কাজেই মযনারও একটা পুতুল আছে দেখ! গেল। 
তার চেহারাটা ঠিক ময়নারই পুতুল হবার উপযুক্ত । তারই 
যেন একটি ছোট প্রতিমূর্তি । দাসগিক্পি একদিন হঠাৎ এর 
অস্তিত্ব আবিষ্কার করে ফেল্লেন। আগেকার দিনে পুতুলটা * 
ছিল ময়নার ভ্রমণের সাথী । তার প্রতি অঙ্গে পুরা কালের 
কষ্ট সন্থের অনেক নিদর্শন আকা আছে । রোদে জলে তার 
গায়ের আসল রং অনেককাল উঠে গেছে, তার জায়গায় 
এখন খানাভোবার কাদা লেপা। ময়নাকে আগে যেমন 
দেখাত, এর চেহারা ও অনেকটা সেই রকম । তারই ছেঁড়া 
ময়গা কাপড়ের নেকড়া এর কাপড় । ছোট মেয়েদের মতন 
ময়না কোনোদিন একে আদর করত না।' পাঠশালার 
উঠোনে একটা গাছের কোটরের ভিতর বেচারা সারাদিন 
এক্লাটি শুয়ে থাকৃত। ময়না একলা বেড়াতে যাবার সময় 
তাকে সঙ্গে নিত। ঠিক ময়নার মতন তারও 
বাবুআনা কি সখের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না । 

দাসগৃহিণীর মনে করুণার সঞ্চার হওয়ায় তিনি 
ময়নাকে একটা নৃতন পুতুল কিনে দিলেন। ময়না খুব 
গম্ভীর ভাবেই সেটা নিলে, কিন্তু মনে মনে একটু আশ্চর্য্য 
হয়ে গেল ৷ পুতুলটার লাল লাল গাল আর নীল নীল চোখ 


৩য় সংখ্যা ] 


পাপা, 


ঠাউরে দেখতে দেখতে ময়নার একদিন মনে হল, এর 
সঙ্গে যেন নগর কিছু সাদৃশ্য আছে। পুতুলটার কপাল- 
গুণে ময়নার চোখে সেটা ধরা পড়ে যাওয়াতে সে 
তক্ষণি পুতুলের মোমের মাথাটা পাথরের উপর আছড়ে 
ভাঙলে; তারপর তার গলায় একটা দড়ি বেঁধে যখন- 
তখন রাস্ত! দিয়ে- হিচড়ে বাড়ী থেকে পাঠশালা আর 
পাঠশালা থেকে বাড়ীতে টেনে টেনে নিয়ে বেড়াতে 
লাগল। কখনও বাঁ বেচারা নির্দোষীর নিরীহ শরীরে ছ্চ 
ফুটিয়ে বসিয়ে রাখত | কুশপুত্তলি, পুড়িয়ে লোকে যেমন 
শত্রুর অমঙ্গল কামনা করে, ময়না এর ওপর দিয়ে সেই 
রকম কোনে! অভিগার করতে চাইত, কি নগুর শ্রেষ্ঠতার 
আর-একটা নিদর্শন দেখে রাগে ওরকম করত তা ঠিক 


বলা যায় না। 
ময়নার এই রকম অনেক খেয়াল হিন বটে, কিন্তু গুণও 


ছুটো চারটে ছিল। ছোট ছেলে-মেয়েদের মত সৈ কোনো 
কাজে হাত দিতে ইতস্ততঃ করত না। তার সাহস বড়ই 
বেশী। সব কাঙ্গই সে ঝা করে সরু করে দিত। কোনো 
প্রশ্ন করলে উত্তর দিত বেশ একটু গর্তের সে । তবে 
উত্তরগুপি যে সব সময়েই অভ্রাস্ত হত তা বল! চলে না। 
তবে সাহস ও স্পর্ধ৷ দেখলে মাষ্টারের মনেও মাঝে মাঝে 
নিজের বিদ্যা! সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হত। 

ময়না যধন মাষ্টারেরই একলার জিনিষ হয়ে পড়ল, 
তপন আর তার খেয়াল নিয়ে আমোদ করে কাটান চল্ল 
না। তাকে ভাল ত মাষ্টার খুবই বাসতেন; কিন্তু তাকে 
মানৃষ করে তুলতে হবে ত। এই বিষয়ে অনেক ভেবে 
চিন্তে মাষ্টার ঠিক্‌ করলেন ময়নাকে বিচার করা তাঁর পক্ষে 
ঠিক সম্ভব নয়। গ্রামের পাত্রীর পরামর্শমত কাদ করলে 
বোধ হয় নিরপেক্ষ বিচার হওয়া সম্ভব। পাজ্রীর সঙ্গে 
তার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল না; কিন্ত ময়নার মঙ্গলের কথা. 
বিশেষতঃ তাদের পরিচয়ের সন্ধ্যার কথা মনে করে ভাব 
এই অপ্রিষ কাঙ্জটাও বেশ একটা গৌরবের বাজ বলে মনে 
হল! লেদিন সন্ধ্যায় ও বনের পাখীটি যখন আর কারও 
কাছে ধরা না দিয়ে স্বেচ্ছায় তারই দরজায় এসে দীড়িয়েছিল 
তখন তাঁর ভার ভগবান্‌ নিশ্চয়ই ওই ক্ষুদ্র মানুষটির 
উপরই দিয়েছিলেন । 
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পাত্রী তাকে দেখে খুবই খুসী হয়ে উঠলেন। নিজের 
বাতের ব্যথ! প্রভৃতির বিস্তৃত কাহিনী শুনিয়ে তিনি দাস- 
গৃহিণী বাড়ীর খবর জিজ্ঞাসা করলেন। তাদের কথা 
তুলেই পান্ী-মশায় এ আদর্শগৃহিণী আর তার কন্তার 
শতমুখে প্রশংসা আরম্ভ করলেন। নগুর প্রশংসা ত তীর 
মুখে ধরে না। মেয়ে বল্তে হয় ত ওঁ মেয়ে। যেমন 
তার রূপ তেমনই তার গুণ। মাষ্টার দেখলেন এর পর 
ময়নার কথা তোলা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। 
পাত্রীর মতে বোধ হয় ময়নার নরক ভিন্ন গতি হবে না । 
অগত্যা মাষ্টার ময়নাকে একান্ত তারই আশ্রিত ভেবে 
একটা সামান্য ছুতো করে বেরিয়ে পড়লেন। এই সামান্য 
ঘটনাটি আবার ছাত্রী ও মাষ্টারকে আগেকার মত 
পরস্পরের খুবই কাছে এনে ফেললে । মাষ্টারের এই 
ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করে ছাত্রী খুবই খুসী হয়ে উঠেছিল। 
হারানো জিনিষ খ.জে পেলে লোকে তাকে যেমন চোখে- 
চোখে রাখে ময়নাও তার গুকুটিকে তেমনি করে ঘিরে 
রাখলে । আবার এখন খাওয়াদাওয়ার পর আগেকার 
মতন ছুঙ্গনে মাঠে মাঠে বনে বনে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। 
তাদের:এই পথ চলার কোনো লক্ষ্য ছিল নাঁ। ছুটিতে 
পথ চলাতেই তাদের আনন্দ। 

একদিন চলতে চল্তে ময়ন। হঠাৎ থেমে একট! কাটা 
গাছের খুঁড়ির উপর চড়ে বদল । সেখানে বসে মাষ্টারের 
মুখের দিকে তাকিয়ে সে, যেন তাঁর মনের ভিতর ডুবুরী 
নামিয়ে খোজ আরম্ভ করলে। মাথা নেড়ে কালে] চুলগুলি 
নাচিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে “আচ্ছা, তুমি পাগল, নয়?” 
প্না।» “তোমার ক্ষিদে পায়নি?” (ময়নার মতে ক্ষুধা রোগটি 
মানুষকে যখন-তখন পেয়ে বস্তে পারে |) “না” “তার 
কথা ভাবছ না?” মাষ্টার খুব মিষ্টি স্থরে বল্লেন, “কার কথা 
মই? “সেই কট! মেয়েটার কথা।* (ময়না নিজে 
কালো বলে নগুকে এই নাম দিয়েছিল।) «না ।* “সত্যি 
বল্ছ ?* “ই ৷” “দিব্যি ক'রে বল।” “আচ্ছা, তোমার দিব্যি 
বল্ছি।” ময়না ছুটে এসে মাষ্টারকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে 
তাকে চুমু খেয়ে আবার পাখীর ডানার মত আচল উড়িয়ে 
ছুটে চলে গেল। এর পর তিন চার দিন ময়না অন্য ছেলে 
মেয়েদের মত “ভাল” হযে চল্তে স্বীকার করেছিল। 
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এই গ্রামে মাষ্টারী আরম্ভ করবার পব মাষ্টার” ছু' 
'বৎসর কেটে গিয়েছে, কিন্তু তার আয়বৃদ্ধির কোনো লক্ষণই 
দেখা গেল'না। কাজেই তিনি অন্ত জায়গায় যাবার 
জোগাড় করতে লাগলেন । একথ! তিনি তীর বন্ধু গ্রামের 
হাতুড়ে ডাক্তার ছাড়া 'আর.কোঁনো লোককে বলেননি! 
আগামী বৎসব বসন্ত কালে 'ভীর যাবার কথা ; কিন্তু লোকে 
বড়’ গোলমাল করে বলে তিনি কথাটা চাপা দিয়ে 
'রেখেছিলেন ; ময়না পাছে শুনে ফেলে সে ভয়টাও ছিল। 

' ময়নার কথা তিনি সহজে ভাবতে চাইতেন না! তার 
কথ! মনে পড়লে'তিনি স্বার্থপর মৃত নিজেই নিজেকে 
অনেক: মন-গড়া উত্তর দিতেন । ভাবতেন, ময়নার প্রতি 
টান, ও কিছু না; ওটা কল্পনা, পাগলামি, বোকামি $ আমার 
থেকে বড় আর দৃঢ়চিত্ত লোকের হাতে পড়লেই বোধ হয় 
ময়নার ভাল হবে। ময়নার এখন এগার বারো বছর বয়স, 
আর তিন চার বছর পরে ত’ সে বেশ বড়সড়ই হয়ে 
উঠ্‌বে। তখন ত' আমাকে তুলেই; যাবে; আমি কেন 
মিথ্যে মায়! বাড়িষে নিজের পথ বন্ধ করি! 

5য় 
ময়নার আত্মীয় স্বজন যে যেখানে ছিল সকলকে এক- 
একখান! চিঠি লিখেছিলেন । তার এক মাসি বেহারে 
স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছেন, তিনিই কেবল তীকে অনেক ধন্যবাদ 
দিয়ে" চিঠির উত্তর দিষেছেন। চিঠিতে ময়নার ভবিষ্যৎ 
আশ্রয়ের কোনো উল্লেখ না থাকুলেও মাষ্টার মাসির বাড়ী 
ম্য়নার' কত আদর যত্ব হবে, নেহশীলা রমণীর কাছে 
থাক্‌লে সে কত শীস্তশিষ্ট হবে, এইসব অনেক আকাশকুহ্থম 
গড়ে নিয়েছিলেন । কিন্ত চিঠিখানা ময়নাকে পড়ে শোনাতে 
গিয়ে তার চমক্‌ ভাঙল'। চিঠির দিকে সে ফিরেও তাকালে 
না। চুপ, করে বসে বসে শুনলে, গড়া হয়ে গেলে 
ফাগঞ্জখানা কেটে কয়েকখানা মান্ষের আকুতি, করে 
তার গায়ে “কটা! মেয়েটা লিখে পাঠশালার ঘরের 
দেয়ালময় লাগিয়ে বেড়ালে। 

শীতকাল কেটে গিয়ে বসস্ত দেখা দিল। “গাছে গাছে 
নৃতন পাতা, ছোট ছোট কুঁড়ি ও শালবনের 'উক্্বল শ্যাম 
বর্ণ, বসন্তের দূতরূপে, আগেই এসে উপস্থিত । পাহাড়ের 
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গায়ে এক-একটা কাঠ-গোলাপের গাছ ফুলের ভারে হাস্ত- 
মুখী বালিকার মত মাথা হেট করে আছে। বড় বড় 
মাঠের দ্বিকে তাকালে আর কোথাও ধূসর রং দেৎ! যায় 
না; কে যেন সমস্ত বনে উপবনে মাঠে ঘাটে সবুজ তুলি 
বুলিষে গিয়েছে, এক তিলও ফাক নেই। মাঝে মাঝে 
ছুটি চারটি ঘাসের ফুল মিট্‌মিট করে চেয়ে ,আছে। 
গোরস্থানের গায়ে কালপুরুষ আরো দু’ চারটি স্তুপ 
বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিছু দূরে গোবর্ধনসরকারের সমাধি 
পড়ে আছে, তারও গায়ে সবুজ শেয়ালা অনেকখানি রং 
ধরিষে দিয়েছে । রা 

শহরে এক সার্কাসের দল aR তাঁরা ফিবে যাবার 
পথে আশেপাশের গ্রামগুলিতে দু' এক দিনের জন্যে আড্ডা 
গেড়ে গেড়ে যাচ্ছে। মরনাদের গ্রামও বাদ যায়নি। 
গ্রামের নবীন দলের মধ্যে হুলস্থূল পড়ে গিয়েছে । মাষ্টারের 
পাঠশালার শিশুগুলি সার্কাস ছাড়া আর কোনে! কথাই বলে 
না। তাদের কাছে জিনিষটা একেবারেই নৃতন। মাষ্টার 
মক্সনাকে একদিন সার্কাস দেখাবেন বলেছেন । 
-, সেদিন সন্ধ্যা মনা ও মাষ্টার সার্কাসে গিয়েছেন। 
ঘোড়দৌড়, তারের উপর নাচ, সের খেলা সবই হ'ল । 
মাষ্টার ময়নার দিকে চেয়ে দেখলেন কোনোটাতেই তার 
গম্ভীর মুখে হাঁসির উদ্রেক করতে পাঁরলে না। খেলা শেষ 
হয়ে গেলে ময়না একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে চোখ দুটি 
কুচকে তুরুগুলি নামিয়ে আন্লে। তারপর মাষ্টারের 
মুখের দিকে তাকিয়ে একটু কাঠঠহাসি হেসে বললে “আমায়, 
বাড়ী নিষে চল।” কথাটা বলেই ময়না মুখ নীচু করে কি 
যেন ভাবতে লাগল। মাষ্টার সারা পথ তাঁকে হানাবার 
চেষ্টা করলেন, কিন্তু সবই বৃথা । সে দু’ হাতে তার হাত- 
খানা ধরে তার চোখের দিকে তাকাতে চেষ্টা কবছিল, কিন্ত 
মাষ্টার যেন একটু ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকাতে সাহস 
পাচ্ছিলেন, না। কোনো রকমে ময়নাকে বাড়ী পৌঁছে 
দিয়েই মাষ্টার আপন পথে প্রস্থান করলেন। 

এরপর ছু তিন দিন ময়না দেরী করে পাঠশালায় 
আস্তে লাগল। তার পথের সম্বল সঙ্গীটির অভাবে 
সেবারকার শুক্রবারে মাষ্টারের সান্ধ্য ভ্রমণই হ'ল না। 
বইখাতা গুছিয়ে বাড়ী যাবার জোগাড় করতে করতে 
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শুনলেন মিহি গলায কে বল্ছে, “দেখুন, মাষ্টার মশায় ।” 
মাষ্টার ফিরে দেখলেন নরু। ভদ্রলোক অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে 
বল্পেন, “কি হে, কি হযেছে? বলে ফেল শীগগির করে।” 

৮. "দেখুন, আমি আর ভোলা ভাবছিলাম যে ময়না 
আবার পালিয়ে যাবে ।” | 

অপ্রিয় কথা লোকে যার কাছে শোনে তার উপরই 
একটু অযথা-ভাবে চটে ওঠে । মাষ্টরও বিরক্ত হযে বল্লেন, 
“কি সব যা” তা” বকৃছ ?” 

"হ্যা দেখুন, সত্যি বল্ছি, ও আঞ্জকাল বাড়ী থাকে 
না;' আমি আর ভোলা ওকে সার্কাসওম়ালাদের সঙ্গে 
কথা বল্তে শুনেছি । আজও ওকে তাদেব কাছে দেখে 
এলাম! কাল ও আমাদের বল্লে যে ও সেই মেয়েটার মতন 
বল নিয়ে তারের উপর নাচতে পারে; আরো কত সব 
খেলা আমাদের দেখালে |” তাড়াতাড়ি কথা বল্‌তে বল্তে 
ইাপিয়ে হাঁপিয়ে নরুর প্রায় গলা বন্ধ হয়ে আস্ছিল, 
সে থেমে গেল। | 

মাষ্টার বল্লেন, “সার্কাসের, কোন্‌ লোকটার সঙ্গে 
দেখলে?” 

- “ওই যে সেই ঝক্ঝকে টুপি-পরা লোকটা. । মেই বাবরী 

চুল ৷ আব সোনার বোতাম পরা আর সোনার চেনও 

আছে ।* ঢোক গিল্তে গিলতে অনেক কষ্টে নরু এই কটা! 
কথা বল্‌লে । 

মাষ্টারের মনে হ'ল বুকের ভিতর কি একটা যেন শক্ত 
হয়ে উঠছে, বই খাতা ফেলেই তিনি দৌড় দিয়ে পথে 
বেরিয়ে পড়লেন। নরু ছোট ছোট পা ফেলে তার সঙ্গে- 
সঙ্গে দৌড়ে চলতে খুব চেষ্টা কর্তে লাগল। পথের 
মাঝখানে হঠাৎ থেমে মাষ্টাব প্রার নরুর ঘাড়ে পড়বার 
জোগাড় । আবার কথা সুরু করে মাষ্টার বল্লেন, “তারা 
কোথায় কথা বলছিল ?” 

4 “সেই আটচালার কাছে ।» 

বড় রাস্তার উপর এসে মাষ্টার দাড়ালেন, নরুকে বল্লেন, 
“যা ছুটে গিয়ে দেখে আয় ময়না বাড়ী আছে কি না, থাকুলে 
আটচালায় এসে আমাকে বলিস্‌। না থাকলে আর আস্তে 
হবে না। যা দৌড়ে যা।» 


নুর ছোট পায়ে ঘত শক্তি ছিল তত জোরে সে দৌড় 
দিল।- 


ময়ন। 
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আটচালার কাছে আনতে কতকগুলে! লোক হা কবে 
মাষ্টারের দিকে চেয়ে রইল। মাষ্টার পকেট থেকে কুমাল- 
থানা বের করে মুখটা মুছে ঘরে ঢুকলেন। ঘর বারাণ্ডা 
চারি ধারে খু'েও ময়নার দর্শন পাওয়া গেল না! এক 
দিকের বারাশ্ীয় একটা লোক দাড়িযে ছিল, তার মাথায় 
জরির টুপি। তার সাজসজ্জা, চুলকাটা দাঁড়িছণটা দেখেই 
মাষ্টারের ভক্তি চটে গিয়েছিল। লোকটা তাঁকে দেখতে 
পেয়েও চুরুট হাতে কবে এমন ভাবে দীড়িয়ে রইল যেন 
কিছুই জানে নী। মাষ্টার তার ঠিক সাম্নে গিয়ে দাড়ালেন 
দুজনে চোখোৌচোখি হতেই মাষ্টার আর-একটু কাছে সরে 
এলেন | ' কিন্তু কথা বলতে সুরু কবতেই গলার ভিতর 
কি যেন একট! ঠেলে উঠে তাব স্বর বন্ধ করে দিচ্ছিল। 
তার নিজের গলাব স্বর শুনে তিনি নিজেই ভয় পেয়ে 
গেলেন! কেমন যেন ক্ষীণ, ভাঙা, বহু দূরের একট। স্বর । 
মাষ্টার বললেন, “শুনলাম্‌ ময়না বনে আমার পাঠশালার 
একটি মেয়ে তোমাদের দলে ভর্তি হবার জন্যে তোমার 
কাছে কি সব বলেছে । সত্যি না কি?” 

লোকটা চুরুটের ধোয়া ছেডে এদিক ওদিক পাইচারি 
করতে কবতে বললে, “যদি বলেই থাকে ?* 

মাষ্টারের গলার স্বর আবার. বদ্ধ হয়ে এল, অতি কষ্টে 
গলাটা পরিষ্কার করে নিযে আবার কথা সুরু করলেন, “তুমি 
যদি মানুষ হও তাহ’লে আমি তার অভিভাবক এইটুকু বললেই 
যথেষ্ট হবে। তার ভবিষ্যতের জন্য আমিই দায়ী। তুমি 
যে তাকে কি রকম জীবনে পথে নিয়ে যাচ্ছ তা তুমিও 
জান, আমিও জানি। মানুষের মত কথা বলতে চাও ত’ 
ব্ল। ওর মা নেই বাপ নেই ভাই বোন ত্রিসংদারে কেউ 
নেই। তুমি কি তাদের অভাব পুরণ করবে ?* রি 

লোকটা চারিদিকে চেয়ে একটু মুচকি হাঁসি হাসলে । 

মাষ্টার বললেন, “তোমার কাছে অনুরোধ করছি ওকে 
আর কিছু বোলো না, আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমি 
ওকে...... » বলতে বলতে আবার যুবকের গলার স্বব 
কেঁপে বন্ধ হয়ে এল । ৃ ~ 

লোকটা কি বুঝল জানি না, একটা চাষাড়ে রকম ঠাট! 
করে বললে "আমার সঙ্গে চালাকি খাট্‌বে না।” 

তার কথার চাইতে কথার স্থবে, চাহনিব ভঙ্গীতে আ 


২৪২ 


সিরা ৩৯ পাপা 


ধ্রণধারণেই মাস্টারের বেশী অপমান বোধ হ'ল। লোকটা 
হেসে দাত কটা ঢাক্বার আগেই মাষ্টার এতক্ষণের বাগেব 
জালা মিটিয়ে তার মুখের উপর এক খুসি মারলেন ! 
জানোয়ারটার মাথার টুপি দশ হাত দূবে ' ছিটকে পড়ল, 
চুরুটট] হাত থেকে ছট্‌্কে পাশের একজন লোকের 
গাষের চাদরে গিয়ে পড়ল। অত জোরে ঘুসি মারতে 
গিয়ে - মাষ্টারের হাতখানা ত’ ফেটে চটে রক্তারক্তি। 
সার্কাসওয়ালার সখের ছাট! দাঁড়িও কিছু দিনের জন্য একটু 
নৃতন রূপ ধারণ করলে। 
কিছুক্ষণ ধরে খুব মারামারি, ঝুটোপুটি, গালাগালি 
চলল। চারধারে অনেক লোকজন দৌড়াদৌড়ি করে এসে 
হাজির হঠাৎ একদল লোক এনে জরির টুপীধাবীরে 
ঘিবে দাড়াল । মাষ্টারের যখন হুল হ'ল তখন সেখানে 
আর প্রায় কেউ নেই। একজন লোক তার বা! হাতখান৷ 
ধরে দাড়িয়ে, ডান হাত দিয়ে তখনও দরদর করে রক্ত 
গড়াচ্ছে, কিন্তু সেই হাতের মুঠির ভিতর একট! ঝকৃঝকে 
ছুরি। কখন যে কে সেখান! তাব হাতে দিয়ে গিয়েছে তার 
ঠিক নেই । 
দালমশায় মাষ্টারের হাত ধরে তাকে হিড়হিড়. করে 
টেনে বাইরে নিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মাষ্টার আবার ফিরবার 
চেষ্টা করে ক্ষীণস্বরে বললে, "ময়না ?” দাসমশায় বল্লেন, 
"সে বাড়ীতে।” পথে যেতে যেতে তিনি বল্লেন যে ময়নাই 
তাকে বাড়ী গিষে ডেকে এনেছে ;, সে গিয়ে বল্লে যে একটা 
লোক মাষ্টারকে খুন করছে! দীসমশায়ের সঙ্গে বিছুদূর 
গিয়ে মাষ্টার পাঠশালার পথে চললেন. কাছাকাছি গিয়ে 
পাঠশালার দরজা! খোলা দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে 
গেলেন। ভিতরে ঢুকে দেখলেন ময়না । একলা ঘরে 
ময়নাকে বসে থাকতে দেখে ত’ তিনি অবাক । 
মাষ্টার স্বভাবতই একটু স্বার্থপর ছিলেন। নার্কাস- 
ওয়ালার সেই চাষাড়ে ঠান্টাটা এখনও মাষ্টারের মনে কাটার 
‘মৃত বিধে উঠছিল। তিনি ভাব ছিলেন ময়নার প্রতি তার 
ভালবানাটাকে এমন চোখে দেখা বোধ হয় লোকের পক্ষে 
কিছুই অসম্ভব নয়, তা? ছাড়া মরন ত’ স্বেচ্ছায়ই তাঁর সেহ 
ও ভালবাসা ছেড়ে গিয়েছে । তবে আর তার কথা অত 
ভেবে কি ফল? এত লোকে যখন ওর আশা ছেড়ে দিলে 
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তখন তারই বা কি দায়? ' ওকে যে মানুষ করা যাবে. না 
সে ত’ দেখাই যাচ্ছে। জ্রগতে কি আর কেউ অনাথ নেই? 
তাদের মতন করেই না হয় ওরও দিন চলবে । যার জন্তে 
এত কাণ্ড সে ত’ বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যাচ্ছিল। লাভের” 
মধ্যে তার প্রাণটা নিয়ে .টানাটানি। লোকে এখন তাকে 


কি বলবে? 
এই আত্মচিন্তার সময় ময়নার সঙ্গে দেখা করতেই 


তার বিশেষ আপত্তি ছিল। ঘরে ঢুকে তিনি ময়নাকে 
বল্লেন, এখন তার অনেক কাজ, ম্যনা না থাকলেই ভাল 
হয়। মষনা উঠে দাড়াতে মাষ্টার ছুই হাতের মধ্যে মুখ 
লুকিয়ে সেখানে বসে পড়লেন। অনেকক্ষণ পরে চোখ 
চেয়ে দেখ/লন, ময়না তখনও সেই ভাবে দীাড়িয়ে। সে 
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। মাষ্টার 
মুখ তুলতেই বললে, “তুমি কি লোকটাকে মেরে ফেলেছ ?” 

মাষ্টার বল্লেন, "না 1” 

মেয়েটি খুব তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “কেন এক্কেবারে 
মেরে ফেললে, না ওকে ? .ওই জন্তেই ত’ তোমার হাতে 
ছুরিধান। দিয়েছিলাম 1» ই 


মাষ্টার যেন আকাশ থেকে পড়লেন, “তুমি ছুরি দি 
ছিলে?” 
“হ্যা, আমিই দিয়েছিপাম,। আমি সেই কোণের” 


গাছটার আড়ালে দাড়িয়ে দেখলাম তুমি লোকটাকে মারলে, 
তারপর দুজ্জনেই পড়ে গেলে । তার জামার পকেট থেকে 
ছুরিটা পড়ে গেল। আমি ছুটে গিয়ে সেটা তোমার হাতে 
তুলে দিলাম । মারলে না কেন এক ঘা ?” ময়ন। একটানে 
সব কথাগুলে! বলে নিলে। তার কালো চোখ ছুটে! জল- 
জল কবে উঠল, ছোট হাতথানাও শক্ত মু বেধে উঠল। 


মাষ্টার নির্বাক ! 
ময়না আবার কথা স্থরু করলে, “তুমি যদি আমাকে 


জিজ্ঞেস করতে তাহ'লে আমি বলতুম যে আমি ওই 
বাঞ্জিকরদের সঙ্গে চলে যাচ্ছি । কেন যাচ্ছিলাম জানো ? 
তুমি যে আমীয়'না বলে চলে যাচ্ছিলে। আমি সব জানি। 
তুমি যধন ডাক্তারকে বলছিলে তখনই আমি শুনেছিলুম। 
নগিদের বাড়ী একলাটি থাকতে আমার বয়ে গেছে। 
মরে গেলেও.থাকৃতাম না» 

খুব হাত মুখ ভঙ্গী করে কথা বলে ময়না নিজেব জামার 


+ 


৩য় সংখ্যা ] 


ভিতর হাত গলিয়ে কয়েকট! ছোট ছোট সবুজ পাতা বের 
করলে। পাতাগুলোকে হাত বাড়িয়ে অনেকখানি দুরে 
ধরে সেই আগেকার মত সাঁওতালী স্থরে খুব জোর দিয়ে 
৮বলতে লাগল, "তুমি বলেছিলে এই বিষ পাতা খেলে 
আমি মরে যাব। বেশ হবে, এইগুলে। থেষে মর্ব, 
নয়ত ওদের সঙ্গে চলে যাঁব। এখানে আমা কেউ 
দেখতে পারে না, সবাই আমায় ঘেন্ন। করে, আমি 
কগ্খনে| এখানে থাকৃব না। তুমিও নিশ্চয় আমাকে দু 
চক্ষে দেখতে পার না, নইলে অমন করতে দিতে ন! 
ময়না থরথর করে কাপতে লাগল, ভার চোখ দিয়ে 
বড় বড় ছু ফট! জল গড়িয়ে পড়ল। চোখের জল পাছে 
ধর! পড়ে যায় তাই চট্‌ কবে সে জলটা মুছে ফেললে, 
গালে বোলত। বস্লেও লোকে তত তাড়াতাড়ি কবে না। 
“আমায় যদি কয়েদ করে রেখে যেতে ন! দাও তবে আমি 
বিষ খাব। 
কল্পেছিল। তুমি যেদিন বলেছিলে এগুলো খেলে মামুষ 
মরে যায় আমি সেই দিন থেকেই এগুলো! বুকে করে নিয়ে 
বেড়াই ৷” 
মাষ্টারের চোখের সাম্‌নে গোবর্ধন সরকারের নির্জন 
সমাধিট। ও ক্ষুদ্ৰ বালিকার কুদ্ধ মূর্তিটি ভেদে উঠল! তাঁর 
হাত দুখানি ধবে তার চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি বল্লেন, 
“আমার মঙ্গে যাবে মইমু ?” 
বালিকা ছুটে এনে দুহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে 
মহানন্দে লম্বা টান দিয়ে বললে, “হ' 
“যদি আঙ্কেই--আজ রাত্রেই যাই ?” 
“আজ রাত্রেই যাব” | 
যে বাকা সরু পথের উপর দিয়ে ময়ন! একদিন কান্ত 
চরণে মাষ্টারের দরজায় এসে দাড়িয়েছিল, সেই পথে আজ 
_ দুজ্জনে হাত ধরাধরি করে বেরিষে পড়ল। নে পথে তার 
-চরণচিহ্ন আর কোনো দিন পড়বে বলে মনে হ'ল না। 
আকাশের তারাগুলি তাদের মাথাব উপর জলে উঠল । 
আজ মাষ্টার ও ছাত্রীর শিক্ষা সমাপ্ত হ'ল। পাহাড়-ঘেরা 
গ্রামধানির পাঠশালার দরজা আজ তাদের কাছে চিরদিনের 
মৃত কুদ্ধ। 





2৫৩৪৪৫ 


শ্রীশান্তা দেবী । 


জগত্প্রসিদ্ধ মহাপ্রাচীর 


খাব না কেন? আমার বাবা ত’ আত্মহত্যা - 


২৪৩ 


ANAND 





জগৎপ্রসিদ্ধ মহা প্রাচীর 

পৃথিবীর "নু আশ্বধ্যস্জনক (Seven wonders of the 
০:1৫) বস্তুর কথ। ছেলেবেলা হইতে সকলেই শুনিয়া 
আসিতেছি। মিশরে পিরামিড দেখিয়া একটা সাধ 
মিটিয়াছিল। আজ চীনের Great Wal! বা বিরাট প্রাচীর 
দেখিতে বাহির হইলাম । ইহাও দুনিয়ার একট! বিস্য়- 
জনক কাণ্ড । 

হোটেল হইতে রিকৃশতে রেলষ্টেসনে আসিলাম। 
লাগিল প্রায় এক ঘণ্টা। পথে একট! শোভাযাত্রা 
দেখিলাম । দোভাষী বলিলেন__”“কন্ফিউসিয়ানৎন্মীরা 
মৃতব্যক্তির সৎকার করিবার জন্ত এইরূপ সমারোহ করিয়া 
থাকে।” একট। প্রকাণ্ড মঞ্চের মধ্যে শব রক্ষিত-_বহু 
লোকে ইহ] বহিয়া লইয়। যাইতেছে । নানাপ্রকার কাগজের 
বাগান এবং মানুষের মুণ্ডি বহন করিয়া! রছসংখ্যক কুলি 


অগ্রসর হইতেছে । 
ট্রেসনে 'পৌছিলে মোসাঁফেরখাঁনার ভূৃত্যেরা এক 


পেয়ালা গরম চা দিল। গরম জলে ভিজান একখান! 
তোয়ালেও পাইলাম । চীনাদের দস্তরই এইরূপ দেখিতেছি। 
রেলে বসা গেল'। পিকিও সহর ছাড়াইয়া যাওয়া হইতেছে। 
উত্তর-পশ্চিমে যাত্রা। পথে মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর-চীনের 
সুপরিচিত ভুট্টা, বঙ্জরা, জাওয়ার ইত্যাদির ক্ষেত্র। অল্প 
দুরেই সম্রাট্‌গণের একটা বিলাসভবনের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর 
হইল। দোভাষী বলিলেন "উহার নাম Summer Palace 
বা! শ্রীন্ম প্রাসাদ। ইহা প্রস্তুত 'করিতে সত্রাটেরা অজন্র 
অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। পর্যটক মাত্রেই এই প্রাসাদ 
দেখিতে আসে ৮ খানিক পরে একট! সমর-বিদ্যালয়ের 
ঘরবাড়ী দেখিতে পাইলাম! ষ্রেসনে নীলবসনাবৃত 
নরনারী, স্তাম্পানি শকট, কুল-তরমুক্জ-ডিম-বিক্রেতা এবং 
পল্লীকুটির ও গ্রাম্যপথ কাহারও চোখ এড়াইতে পারে না। 
ঘণ্টাথানেকের মধ্যে স্তান-কাও ষ্টেসনে গাড়ী আনিয়া 
দাড়াইল। পিকিও হইতে এই স্থান ৩৩ মাইল। ষ্টেসনের 
নিকটে এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার কলযন্্র ও আসবাবপত্রের 
পরিচয় পাওয় গেল । রেলপথ উন্মুক্ত হইবার পূর্বে এখানে 
একটা সামান্-পল্লীমাত্র ছিল। এই পথে সওদাগরদিগের 
উদ্টধান অনেক দেখা যায়। 


২৪৪ 


MNANANADN AA NIAAA NS ANH NASA NANLN NANA 


ন্যান্‌’ শব্দের অর্থ দক্ষিণ, ‘কাও’ শব্দের অর্থ ০৭55 বা 
সঙ্ধীর্ণ পার্বত্য পথ । এই পল্লী দক্ষিণ পথ। মঙ্গোলিষার 
পাহাড় হইতে চীনে প্রবেশ করিতে হইলে এই পথেই 
আসিতে হইত। এই ধরণের আরও কতকগুলি “কাও” 
বা “পাস” আছে বটে-_কিন্ত ন্যান্কাওই সর্বপ্রসিদ্ধ ! 
প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই পাসের ভিতর দিয়া চীন হইতে 
মঙ্সোলিয়া, তিব্বত, সাইবিবিষা এবং পশ্চিম এশিয়া, 
ইয়োরোপ ইত্যাদি সকল জনপথে যাওয়া-আসা চলিত। 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইতালীয় পধ্যটক মার্কোপোলো, এই 
পথেই চীনে আনিয়াছিলেন। 

ভারতীয় খাইবার পাস, বোলান পাস্‌ ইত্যাদির নাম 
শুনিয়াছি। চীনে আসিফ! একটা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গিরিপথ 
স্বচক্ষে দেখিবার স্থযোগ হইল। ন্যান্কাও ষ্টেদন হইতে 
১১ মাইল পর্য্যন্ত এই পান বা সঙ্কীণ পথ। রেল নির্মিত 
হইয়াছে । গাড়ী চলিতে লাগিল৷ ছুই ধারের তরুহীন 
পর্বতমালা! দেখিতে দেখিতে অগ্রপর হইলাম। প্ররুতির 
হুতিতে “কাও” নিতান্ত সঙ্ধীর্ণই ছিল। এঞ্জিনির়ারদের 
হাতে পড়িয়া “পান” বেশ প্রশস্ত হইয়াছে । 

দোভাষী বলিলেন_-“মহাশয়, চীনের প্রা সকল রেল- 
পথই বিদেশী এঞ্জিনিয়ারদের তত্বাবধানে প্রস্তত। কিন্ত 
এই যে-পথে যাইতেছি ইহা আমাদের খাটি স্বদেশী। 
একমাত্র চীনা এঞ্জিনিয়ারের! এই রাস্তা নিশ্মাণ করিয়াছেন । 
অথচ এই পথ প্রস্তুত করা বিশেষ কষ্টনাধ্য ও বিদ্যাসাপেক্ষ 
বিবেচিত হইযাছিল। এগার মাইলের মধ্যে ন্যান্কাও 
হইতে ১৯০০ ফুট উচ্চ ভূমিতে আমরা উঠিব 1” 

কোন কোন স্থানে প্রাচীরবেষ্টিত পুরাতন নগরের 
ধ্বংসাবশেষ দেখিলাম । একটার সম্বন্ধে দোভাষী বলিলেন-_ 
“এই নগরে ন্তান্কাও পাসের তত্বাবধায়ক ও প্রহরীর 
কশ্মকেন্ত্র ছিল। মিঙ সমাটগণের আমলে এই নগর 
স্থাপিত হয়|” 

এই পথে পার্বত্য দৃশ্য অতি মনোহর । স্থানে স্থানে 
প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ উচ্চ গিরিশূর্দে দেখিতেছি, কোথাও 
বা নিম্নতম পাদদেশে দেখা যাইতেছে ।, তরঙ্গায়িত- 
পূর্বতমালায় ইষ্টক-প্রাচীরেব গতি সর্পারুৃতি রোধ হয়। 

একস্থানে দোভাষী বলিলেন--“এই সহরে একটা সুন্দর 


প্রবাসী--পৌষ, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড, 


ANANSI নানা কাত 


মর্মরতোরণ আছে। চতুর্দশ শতাব্দীতে মিঙসম্রাটগুণের 
আমলে ইহা নিশ্মিত। বহুমংখ্যক সুন্দর বৌদ্ধমুন্তি এই 
ফটকে খোদিত দেখিতে পাই । ছয় ভাষায় এবং ছয় প্রকার 
লিপিতে কতকগুলি বৌদ্ধস্থত্রও ফটকগাত্রে অঙ্কিত আছে।* 

ফরাসী পণ্ডিতের লিখিত গাইড_বুকে দেখিলাম প্রথম 
সংস্কৃত লিপি এইরূপ :-_“সর্ধ-ছুর্গতি-পরিশোধন-উ্ধীষ- 
ধারণী।” দ্বিতীয় সংস্কৃত লিপি £-- “সযন্ত-মুখ-প্রবেশ-রুশ্বি: 
বিমলোফ্ণীষ-প্রভা-সর্ব-তথাগত-হৃদয়সম-বিরোচন-ধারণী |” 

চীনা ভাষায় যে লিপি খোদিত আছে তাহার ইংরেজি 
অনুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে £_- 


“Ob! 81001750161 Adoration to the Dharmakaya 
and to the three jewels. Venerable origin, principal 
middle and end of all that has shape and appearance, 
perpetually happy, we.....the thirty-seven Bodh: 
without obstacle......sleep and awakening in fact not 
৪৪৪৫ the wheel of the Law Nirvana..... Our Buddha 
the union of the priesthood, the victory over the six 
masters, the deeply beneficent knowledge ofthe maste1 
who answers (abhidharma), longevity, the ensemhle 
of the lotus, the happy gate of the mahabodbhi, whc 
increases and sustains a long career, the eight action: 
to Kapilavastu, to Mokie (Magadha ?), to Va(ranasi; 
the kingdom of Sravasti...to establish for the firs’ 
time a pagoda. 


.ফটকগাত্রস্থিত মোগল ভাষায লিখিত মঙ্গলাচরণের 
ইংরেজী অনুবাদ এই £-- 


Om 5৮750 1 May peace and prosperity reign ! 
He who is gifted with this quality, that has triumphed 
over colour, shape, corporcity ‘and substance. 

He who in the renunciation of illusion from top to 
bottom @\, before and behind, 

And who in the eternal liberation of the ego added 
to really pure joy, i 

Has reached the summit before the majestic 
Dharmakaya, I bow the head. 


ভারতমগ্ডল চীনসাত্রাজ্যের উত্তরদক্ষিণ পূর্কপশ্চিমে 
কিরূপ বিস্তূত ছিল চতুর্দশ শতাব্দীর এই গিরিপথে আজও 
তাহা বুঝিতে পারি। বৃহ্ভর ভারতের ইতিহাস ন! 
জানিলে ভারতবর্ষকে জানা হইবে না। এইজন্ত সমগ্র 
এশিয়াকে ভারতের এঁতিহাসিকের অনুসন্ধানক্ষেত্র করিতে 
হইবে। মংস্কৃতভাষা, দেবনাগরী অক্ষর এবং বুদ্ধমূ্ত 











পিপীলিকাভুকের বাস! । 


 অষ্ট্রেলীয়ার হংসচঞ্চ প্র্যাটিপাস্‌ সরীস্থপ ও স্তন্তপায়ী 
জীবের--টিকটিকি ও ছু'চোর-_মধ্যবর্তী । ইহারা জলে ও 
স্থলে উভয়ত্রই বিচরণ করে। নদীর ধারে পাড়ের গায়ে 
সুড়ঙ্গ খুঁড়ি ছু চোর বাসার মতন ইহারাও বাসা করে 
এবং সেই বানায় মাদী হংসচঞ্চ নরম তলতলে ছুটি 
ডিম পাড়ে। ইহাদের বাসায় যাইবার স্থড়ঙ্গের একট! মুখ 
জলের তলায় থাকে এবং আরেকট! মুখ ডাঙার দিকে 
আমেরিকার জাগুয়ার নামক বাঘ অধিকাংশ সময় 
গাছেই বাস করে । আমেরিকা, আফ্রেরিকা ও অষ্ট্রেলীয়ার 
প্রকারের পিপীলিকাভূক্‌ হয় গাছে নয় মাটির মধ্যে 
সুড়ঙ্গ কাটিয়া বড় একট} গর্ত করিয়া তাহার মধ্যে 
বাস করে। ; 
} চারু । 


প্রবাসী-__-পৌষ, ১৩২৩ 


চি 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ASASANANANAN ANN 


তিব্বত রাজ্যে তিন বৎসর 


(একাই কাওাগুচি কর্তৃক বিবৃত ) 
পঞ্চম অধ্যায় । 


নেপালযাত্রা 

দ্বিতীয়বার কলিকাতায় আগমনের পর জীব বাহাদুর 
নামে তদানীন্তন নেপাল-নরকারের কলিকাতার প্রধান 
কর্মচারীর সহিত আমার সৌভাগ্যক্ৰমে পরিচয় হইল। 
এই ব্যক্তি এখন লাসায় নেপালরাজের মুখপাত্ররূপে বাস 
করিতেছেন । আমি এই নেপালীরাজপুরুষের নিকট হইতে 
নেপালের ছুই পদস্থ ব্যক্তির নিকট পরিচয়-পত্র গ্রহণ করিয়া 
নেপাল যাত্রা করিলাম। 

১৮৯৯শালের ২০এ জানুয়ারী আমি বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত 
হইলাম। ভগবান শাকামুনি বুদ্ধের পবিত্র স্থৃতিমাখা পরম 
তীর্থ এই । কি আশ্চৰ্য্য সৌভাগ্যক্ৰমে সিংহলবাসী শ্রীযুক্ত 
ধন্মপালের সহিত আমার এস্থানে সাক্ষাৎ হয়। ইহার সহিত 
আমার অনেক প্রীতিকর আলাপ হইল। আমি তিব্বত 
যাইতেছি শুনিয়া দলাই লামার জন্য কিছু উপহার আমার 
সঙ্গে দিতে ইচ্ছ। প্রকাশ করিলেন। তাঁহার উপহার 
রৌপাময় ক্ষুদ্র মন্দিরে ভগবান বুদ্ধের ক্ষুদ্র মুদ্তি এবং তাল- 
পত্রে লিখিত একখানি বৌদ্ধ ধর্মপুত্তক । আমি আনন্দের 
সহিত আমার সিংহলবাসী বন্ধুর উপহার দলাই লামার জন্য 
লইয়! যাইতে প্রস্তুত হইলাম। ধশ্মপাল তিব্বত-ভ্রমণের 
একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “লাস! দর্শন করিবার 
অত্যান্ত অভিলাষ আছে বটে, কিন্তু বিন] নিমন্ত্রণে যাইতে 
পারি না” 

বুদ্ধগয়ায় থম রাত্রি আমি বোধি-বুক্ষতলে ধ্যানে 
কাটাইলাম। সেদিন আমার হ্বদয়ের ভাব অবর্ণনীয় । 
এই বৃক্ষতলেই ন| ভগবান বুদ্ধ আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে . 
ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন। সেই দিন রজনীতে প্ররুতির কি 
প্রশান্ত, কি মনোরম দৃশ্যই না দেখিলাম । বোধি-বৃক্ষের 
উপর যখন চক্জ্রোদয় হইল তখন আমার প্রাণ বিগলিত 
হইয়৷ গেল। আমার হৃদয়ে ভগবান বুদ্ধ জাগ্রত হইলেন, 
আমি তখন তার উদ্দেশে একটি কবিত! রচনা! করিলাম। 
বুদ্গগ্থায় ছুই এক দিন বাস করিয়া রেলযোগে নেপাল 
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ছু চোর বাসার সুড়ঙ্গ পথ"! 


বানর জঙ্গলের মধ্যে খুব বড় বড় উচু গাছের] মধ্যে 
ছোট গাছ বাছিয়! তাহার উপর ডালপালা দিয়া মঞ্চের 
মতন বাস! নিশ্মাণ করে। ইহাদের বাসার গাছ প্রতি- 
বেশী গাছেদের তুলনায় ছোট হইলেও ইহাদের বাসা মাটি 
হইতে কুড়ি থেকে পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে হয়। বড় গাছের 
ঘেরার মধ্যে ছোট গাছ বাছিয়া বাসা তৈয়ারী করিবার 
উদ্দেশ্য এই যে ঝড়-বাতাসের ঝাপট বড় গাছের উপর 
দিয়াই যাইবে, তাহাদের বাসার কোনে! ক্ষতি হইবে 
না। এক-এক গাছে দুই-তিন বানরদম্পতি স্বতন্ত্র স্বত্ত 
বাসানিশ্বাণ করিয়া রাত্রিযাপন করে। এই বাসা 
তাহাদের ঘুমাইবার ঘর এবং স্ৃতিকাগারও বটে । 

এইরূপে ইছ্রজাতীয় ও অন্যান্ত স্তন্যপায়ী জন্তরাও 
বাঁসানিম্্াণ করিয়া থাকে । ছুঁচো মাটির মধ্যে সুড়ঙ্গ 
কাটিয়! সেই সুড়ঙ্গের মদ্যস্থলে একটা! বড় গণ্ত করে এবং 
তাহাতে খড় কুটা বিছাইয়া বাস! নিশ্বাণ করে। ছু'চো 
গর্ভের মধ্যেই মারা জীবন কাটায়। কদাচ বাহির হইয়া 
পড়িলে গর্তে ঢুকিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে। 

বীবর ইছুরজাতীয় প্রাণী। ইহারা জলা জায়গায় 
বাস করে । জল! জায়গার অগভীর এক অংশ আপনাদের 
বাসস্থান স্থির করিয়া অন্যদিকের বানের জল যাহাতে 
সেদিকে না আসে সেজন্য খুব লম্বা ও উচু একটা বাধ 
দিয়া তাহার! নিজেদের বাদ! রক্ষা করে । এই বাণ কাঠ, 
পাথর, ডালপালা ও মাটি সাজাইয়! তৈয়ারী হয় এবং লক্বায় 


২৪৯ 


পাচ-সাত'শ ফুট পর্য্যন্ত, উচ্চে বার-তের 
ফুট এবং তলায় কুড়ি ফুট পর্য্যন্ত চওড়া 
হয়। এই বাধ জল হইতে ক্রমশ ঢালু 
হইয়া উঠিয়। মাথায় হাত ছুই পরিসর 
থাকে । কখনে। কথনে৷ এক মাইল লঙ্ব 
বাধও দেখা যায়। এইরূপে বাধ দিয়া 
তাহার! একট! ছোট পুকুরের মতন 
করে এবং সেই পুকুর ক্রমশ মিম 
গিয়া পানা শেওলায় ভরিয়! উঠিলে 
তাহার উপর কাঠ পাতিয়া মাটি লেপিয়া 
ভেলা গড়ে ও তাহার উপর কুঁড়ে- 
ঘরের মতন বাসানিম্মাণ করে। তারপর 





হংসচক্চু প্লযাটিপাসের বাম! ও সুড়ঙ্গ পথ। 


তাহার তীক্ষ দাত দিয়া গোড়া কাটিয়া একট! বড় লম্ব। 
গাছ এমন করিয়। তাহার বাসার সামনে ফেলে যে তাহ! 
তাহার কুঁড়ে-ঘরের দরজার আগড়ের কাঁজ করে এবং বাস! 
হইতে ভাড়ায় বা বীধে যাইবার সাকোর কাজও করে। 


২৪৮ 


_ পৌষ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





বীবরের জাঙাল ও বাদসা। 


ফদলের পাত৷ স্থকৌশলে বুনিয়। সুদৃশ্য গোল গোল বানা 
তৈয়ারী করে। এই বাসার বুনন এমন ঘন পোক্ত হয় যে 
ইহ! পাড়িয়া বলের ন্যায় গড়াইয়। দিলেও তাহ। খুলিয়া ব। 
ভাঙিয়! যায় ন| এবং তাহার মধ্যেকার বাচ্চাদের গায়ে 
একটুও চোট লাগে না। এই বাসার মুখ এমন স্থকৌশলে 
ঢাক! থাকে যে সহজে খুঁজিয়৷ বাহির কর! যায় ন1। 

মেঠো ইছুরের বাসার মতন স্থন্দর বানা গড়ে 
ম্যাড়াকাস্কার দ্বীপের লেমুর ইদুর । লেমুর বানরের জ্ঞাতি। 
মুর ইদুর, ইছুর ও বানরের মধ্যবর্তী জ্ঞাতি ইহার! 
খুব লম্বা গাছের আগডালে পাখীর বাসার মতন বাসা 
কাঠি ও পাতা দিয়া বুনির। প্রস্তুত করে এবং তাহার 
মধ্যে পশুর লোম বিছাইয়| দ্যায়। এই বাসায় ধাড়ীরা 
জীম্মের সময় বিশ্রাম করে এবং সন্তান পালনও করে। 

কাঠবিড়ালী পাতা, শেয়াল। এবং গাছের আশ দিয়! 
বুনিয়! হয় দু-ফিরকি ডালের উপর নয় গাছের কোটরে বাসা 
টত্ক্ীরী করে। ফিরকি ডালের উপর বাস! করিলে তাহা 


আশপাশের গ্গিনিষের সঙ্গে এমন ভাবে মিলাইয়া করে 
যে কোথায় তাহার বাম৷ আছে তাহ! সহজে ধরিতে পারা 
যায়না। জুন মাসে সেই বাসায় কাঠবিড়ালী তিন-চারটি 
বাচ্চা প্রসব করে; তাহাদের গাঁয়ে তখনও লোম থাকে 
না, চোখও ফোটে না। 

ডরমাউস্‌ বা নিদ্র।লু ইনুর সারা শীতকালটা ঘুমাইয়া 
কাটায়। এই সুদীর্ঘ বিশ্রামের সময় যাপন করিবার জন্য 
ও নিদ্রান্তে সন্তান প্রসবের জন্য তাহার! কাঠি পাত! 
শেয়াল! ও ঘাস বুনিয়। গোল গোল বাসা তৈয়ারী করে 
এবং তাহার মধ্যে বিশ্রামকালের উপযোগী খাদ/ সংগ্রহ 
করিয়া রাখে । দুম্ব-ভেড়ার মতন তাহারা লেজে চর্বি 
জমাইয়! রাখে, খাদ্যের অভাব হইলে উপবাসের সময় সেই 
জমা! চর্বি খরচ করিয়। দেহের পুষ্টি করে। ইহাদের বাস! 
দু-রকমের হয়__এক, মাটির উপর; দ্বিতীয়, মাটি হইতে 
দু-তিন হাত উঁচুতে গাছের গায়ে। 

স্থ্মাত্র। ও বর্ণিয়ে দ্বীপের লাল বানর এবং ওরাংওটাং 
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চারপেয়ের বাস। 


৮ আমরা পাখীদিগকে বাসানিম্মাণ করিয় সম্তানপালন করিতে 
দেখিয়া এমনি অভ্যান্ত যে, অনেক ব্তন্ত-পায়ী চারপেয়ে 
জীবও যে বাসানির্শ্মাণ করিয়া থাকে তাহার সন্ধান 
লইতে আমর! ভুলিয়৷ যাই । শেয়াল, বেজী, খরগোস, 
ছু চো, ইঁদুর প্রভৃতি যেসব জন্ত গর্ভের মধ্যে থাকে তাহারা 
গর্ভের তলায় খড়কুটা দিয়! বাসানিশ্মাণ করিয়া তাহার 
উপর সম্তানপালন করে। 

এই-সমন্ত বাস! স্থায়ী রকমের, পাখীদের ন্যায় কেবল 
মাত্র প্রজননের সময় নিশ্মিত সাময়িক বাস! নয়। 
কাঠবিড়ালী ও মেঠে৷ ইদুর প্রজননের সময় গাছের উপর 
বা ক্ষেতে শস্তের গাছে সন্তান পালনের জন্য সাময়িক বাসা 
বাধে। 





ওরাংওটাং বানরের বাসা । 


কাঙ্গারু অপুষ্ট অবস্থায় প্রন্থত শাবক ও অষ্ট্রেলিদ্ার 
| পিপীলিকানুক্‌ ডিম পালন করিবার জন্য আলাদা বাস! 
নিশ্নাণ করে ন! বটে, কিন্তু উভয় জন্তরই মাদীদের পেটে 
এক-একটি যে থলি থাকে তাহাই তাহাদের সন্তান বা 
ডিম্বপালনের বাসার কাজ করে। 
মেঠো ইদুর মাঠ ছাড়িয়া কখনও লোকালয়ে যায় না। 
ফসলের সময় তাহাদের সন্তানপ্রসপবের কাল। ক্ষেতে ৮ 
ফসলের গাছ বড় হইয়া উঠিলে তাহার ডাটার গায়ে 
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মী কল চীনা প্রদেশকে ক্যবদ্ধ 
রত তিনি ভিন্নভিন্ন কেন্দ্রের 
ংস্কৃত ও বর্ধিত করিয়া এক বিরাট 
1 এইজন্য সাধারণভাবে চীন 
গয়িতাকে বিরাট প্রাচীরের প্রবর্তক 
ক। বস্তুতঃ তিনি পূর্ববর্তী নরপতিদিগের 
] সম্পূর্ণ করিয়াছিলন। পূর্বের সান্হাই- 
নিকট প্রাচীর গীতসাগরে মিশিয়াছে__ পশ্চিমে 
| শেষমীমা পৰ্যন্ত ইহার বিভ্তৃতি। মোটের 
* মাইল প্রাচীরের দৈর্ধ্য। সমস্ত চীন দেশটা 
সম্রাটের নিজ সম্পত্তি; তাহার এক 
এত লম্বা। প্রাচীন কালের রাষ্ট্রশাসন 
বাব্যতিগত নীতি অন্ুসারেই.. পরি- 





































বর্বর পর্বত নাই, কাজেই প্রাচীর 
তল ভূমির উপর অবস্থিত। সকল কেন্দ্রের 

বা সুরক্ষিত ছিল এরূপ বল। যায় না। তবে 
সের সমীপবর্ভতী অংশ সকল দিক হইতেই 
ষথাকালে দেশরক্ষার জন্ত এখানে দুর্গের 
হই: আম দেখিবার জিনিস হিসাবেও এখানে 


শুনিয়া ভাবিতেছি--এত বড় দেওয়াল 
করিবার আবশ্তকতা ছিল কি? দেওয়াল প্রস্তুত 
/ এবং রক্ষা করিতে যত খরচ পড়িয়াছিল তাহাতে 
স্বদৃঢ় দুর্গ নির্টিত হইতে পারিত না কি? অর্ধকন্ত 
গকে সুশিক্ষিত কর! যাইত না কি? অথচ এই 
দ্বার! শেষ পর্য্যন্ত দেশ রক্ষা হয় নাই। ত্রয়োদশ 
মোগল কুবলা খা চীনদাম্ৰাজ্যের সিংহাসনে 
| আব সপ্তদশ শতাব্দীতে মাঞ্চরাজ চীনের 
হার দেওয়াল ভাঙ্গিয়া যখন চীনে 
ক তেছিলেন তখন কেহই তাহাদিগের পথ রুদ্ধ 
ত পারে নাই। 
রাট প্রাচীর একট! বিরাট পাগ, মির াঙ্ষা্রূপ 
দ্যমান রহিয়াছে। প্রাচীনতম কালের কোন সময়ে 



















উহা অনাবস্ক বু পড়ে। রাও বাহুল্য বিংশ শতাব্দীতে 


ইহার কোন মুল্যই নাই। বরং ইহা দেখিয়া হাস্য সংবরণ 
করাই কঠিন। বস্তুতঃ পৃথিবীর সকল Great 
Wall বা মহাপ্রাচীরই কালে হাস্াম্পদ হইয়া সন 
পড়ে। আজকাল ইয়াঞ্কির যখন Monroe Doctrine 
মন্রোনীতির দোহাই দিয়া ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র 
পুঞ্জকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা হইতে বহির্ভত করিতে 
চাহে তখন দুনিয়ার লোক হাস্য সংবরণ করিতে পারেকি? 
অথচ প্রায় একশত বৎস বে ইয়ান্ধিদের এই বহিষ্কার- 
নীতি বা “মহাপ্রাচীর” রি যথেষ্ট সমাদৃতই হইয়াছিল । 
প্রাচীর, বন্ধন, আবেষ্টন, নিয়ম, সুত্র, শান্ত, রীতি, নীতি 
ইত্যাদি যাহাই দেখি না কেন_-কোন জিনিষই চিরকালের 
জন্য নয়। যথাসময়ে ইহাদের মূল্য ফুরাইয়। আসে, 
এইগুলি ভাঙ্গিয়া! যায়, অনেক সময়ে ত 
ভাঙ্গে অথবা বাহির হইতে সামান্ত আঘাত 
এইরূপে প্রাচীর-গড়া ও প্রাচীর-ভাঙ্গ। মা: সে 
্বরূপ। প্রত্যেক দেশে বহুসংখ্যক "চীনা -প্রাচীর” উঠি 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়্াছে_আবার উঠিবে আবার ভাঙ্গিবে ৃ 
চীনের বিরাট প্রাচীর, তোমার গড়নে ভাঙ্গনে দুনিয়াবাসী 
ংসারের চরমজ্ঞান লাভ করিতেছে--“আজ যাহ! সৎ, 
কাল তাহা অসৎ হইতে পারে । আজ যাহা বিদ্যা, কাল 
তাহা অবিদ্যা হইতে পারে । আজ যাহা নীতি, কাল তাহা টু 
দুর্নীতি হইতে পারে । আজ যাহা ধর্ম বলিয়| পূজা, কাল 
তাহা অধৰ্ম্ম জ্ঞানে বর্জনীয় বিবেচিত হইতে পারে 
রাত্রিকালে স্তানকাও পল্লীতে ফিরিলাম। রেলওয়ে 
হোটেলে বাস কর! গেল। প্রায় আমাদের দেশী ডাক-. 
বাঙ্গলার মত এই পান্থনিবাস। হারিকেন লন এবং 
মোমবাতীর ব্যবহার বহুদিন পরে করিতে হইল। দুইজন 
ইয়াঙ্কি আজ এইখানে অতিথি _ইহারাও পর্যটক । একক 
জন বারবৎসর হইতে চীনে আছেন -ক্যাণ্টনে খৃষ্টান : 
বিদ্যালয়ের তত্বাবধায়ক --ক্যান্টনী উপভাষায় কথা কহিতে 
পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের কার্ণেগী ইন্‌ষ্টটিউশনের ভূগোল- 
বিভাগ হইতে ইনি চীনের মধ্যে অঙ্থসন্ধান করিতে { 
ইঃ 




























চীনের উষ্ট্ধান । 


Great Wall-এর সমীপবর্তী গিরিদুর্গে দেখিতে পাইব 
তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই । 
অবশেষে মহাপ্রাচীরের পাদদেশে পৌছিলাম । মুক্ডেন 
হইতে পিকিও আদপিবার কালে সান্হাই-কোয়ান ষ্টেসনে 
বিরাট প্রাচীর ভাঙ্িয়া রেলপথ প্রস্তুত কর! হইয়াছে । 
এখানেও প্রাচীর-ভঙ্গের পরিচয় পাইলাম । ষ্টেসন হইতে 
মাইলখানেক পদব্রজে যাইয়া! একটা ফটকের সম্মুখে 
উপস্থিত হওয়া! গেল। ফটকটা দেখিতে দুর্গের গ্রবেশ- 
পথের মত। ফটক পার হইয়৷ মঙ্গোলিয়ার প্রান্তরে 
পদার্পণ করিলাম । দোভাষী বলিলেন-_“আমর। যে-রেল- 
পথে আসিয়াছি তাহা মহাপ্রাচীরের নিম়স্থিত স্থড়দ্গের 
সাহায্যে মঙ্গোলিয়ার প্রান্তরে গিয়। পড়িয়াছে। ওঁ দেখুন 
অদূরে একখান! মালগাড়ী স্ুড়ঙ্গের ভিতর হইতে বাহির 
হইল ৷” 
এইবার মহাপ্রাচীরের উপর উঠিলাম। উচ্চতা! প্রায় 
২৭ ফুট, প্রস্থ প্রায় ৩০ ফুট । সাধারণতঃ পার্বত্য স্থরকির 
ইটে প্রাচীর নিশ্থিত। নিমুভাগে কোথাও কোথাও প্রস্তর 
আছে। প্রাচীরের উপরিভাগে বহুসংখ্যক পধ্যবেক্ষণ-গৃহ 
৩১২৬ 
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বা! প্রহরী-শাল। দেখিলাম। এই সমুদয়ে সৈন্যগণ বাস করিত 
প্রত্যেক মাইলে এইরূপ প্রহরী-গৃহ তিনট! করিয়া আছে ॥. 
্যান্কাও পাসের নিকট ভূমি আগা-গোড়া। পর্ববতময়, 
কাজেই তরঙ্গায়িত ও সর্পগতি পর্বতশৃঙ্গের শিরোদেশে 
প্রাচীর নিশ্মিত হইয়াছে । প্রাচীরের প্রত্যেক অংশ হইতে 
গিরিছূর্গের বিভিন্ন অংশ দেখিতেছি মনে হয়। বল! বাল! 
প্রাচীরের গঠন দুর্গ-দেওয়ালেরই অনুরূপ । সৈন্তগণ 
স্থরক্ষিত থাকিয়। শত্রু ধ্বংশ করিবার স্থযোগ পায়। 
চীনদেশের উত্তরে মঙ্জোলিয়া!। প্রাচীনকালে ঘোর্গীল- 
জাতি দুৰ্দান্ত ও লুঠনপ্রিয় ছিল। চীনারা বহুবার তাহাদের 
উৎপাত সহ করিয়াছে। মোগলবংশসভ্ভৃত চে্গিজ খাঁর 
দৌরাত্ম্য এশিয়া ও ইয়োরোপের ইতিহাসে স্থপ্রসিদ্ধ। ইহ! 
ত অল্পকালের কথা। কিন্তু চীনারা চেঞ্গিজ খার বহু পূর্ত 
হইতেই মোগল উপদ্রব ভুগিয়া আসিতেছে। খৃষ্টপূৰ্ব 
পঞ্চম-যষ্ঠ শতাব্দীতেই চীনসম্রাটগণ ৫মোগল-আক্র্জণ হইতে 
আত্মরক্ষা করিবার জন্য সাম্রাজ্যের উত্তরসীমায় স্থানে” 
স্থানে প্রাচীর নিৰ্ম্মাণ করেন। কোন একজন রাজা ৰা 
সম্রাট সমগ্র প্রাচীর নির্শ্মাণ করান নাই। খৃষ্টপূর্ব ২৪৬ 
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»* তিব্বভী-ভাষাজ্ঞান কোন কাজেই লাগিবে না । 


ওয় সংখ্যা ] 


যাত্তা করিলাম । পরদিন .২৩এ জানুয়ারী সিগাউলি 
পৌছিলাম। এখানে ইংরেজ রাজ্যের সীমানা, ইহার 
পরেই "নেপাল রাজ্যের এলাকা । এদেশে আমার 
আমাকে 
হিন্দুস্থানী বা পার্ক্তীয়া ভাষায় কথা না বলিলে আর 
চলিবে না, তা আমি এই ছুই ভাষাই জানি না। মনে 
ভাবিলাম সিগাঁউলিতে কয়েক দিন বাপ করিয়া ছুই 
চারটি প্রয়োজনীয় পার্বতীয় কথা শিখিয়া লইব। আমার 
সৌভাগ্যবশতঃ দেখি যে সিগাউলির বাঙ্গালী পোষ্ট- 
মাষ্টারটি চমৎকার পার্বতীয় জানেন। ইংরেজিও তার 
বেশ জান! ঘ্থিন। আমি কাগজ পেনসিল লইয়া 
প্রয়োজনীয় সমুদায় কথার পার্ধতীয় প্রতিশব্দ লিবিয়া 
লইতে লাগিলাম। পরদিন প্রাতে আমার নোটবুক লইয়া 
বেড়াইতে বাহির হইয়াছি,_-এমন সময় দেখিলাম রেল 
_ হইতে তিনজন তিব্বতী ভত্রলৌক অবতরণ করিলেন। 
একজনের বদ ৪০ বৎসর হইবে, হিতীয়টি বৌদ্ধ 
পুরোহিত, অস্থমান ৫০ বৎসর বয়স হইবে, তৃতীয়টি 
তাহাদের ভৃত্য বলিয়া বোধ হইল। ইহাদের দেখিক্সাই 
আমার মনে হইল, যে, আমি যদি এই তিব্বতী ভত্র- 








* লোকাটর সহিত নেপালে যাইতে পারি তবে বড় চমৎকার 


হয়। সাহসে ভর করিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিতে 
গেলাম। শুনিলাম সম্প্রতি তারা তিব্বত হইতে 
আসিয়াছেন, এবং এখন নেপাল যাইতেছেন। ভদ্রলোকটি 
তিব্বতবাঁপী। এইবারে -ত্তারা আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করিলেন। আমি কোন্‌ দেশের লোক জিজ্ঞাসা করাতে 
আমি বলিলাম "আমি চীনদেশবাসী 1” তখন প্রশ্ন হইল 
“তুমি চীন হইতে কোন্‌ পথে আসিয়াছ, জলপথে না 
স্থলপথে ?” এইবারে আমায় ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিতে 
হইল। আমি সেই সময় শুনিয়াছিলাম আজও জলপথে 
আসিলে কোন চীনাকে তিব্বতে প্রবেশ করিতে দেওয়া 
হয় না। অতএব বলিলাম “স্থলপথে |” তার পর প্রশ্ন 
হইল, “তুমি চীনের কোন্‌ অংশের লোক ?* আমি বলিলাম 
“ফুদী।” পতুমি নিশ্চয়ই.চীনে ভাষায় কথা বলিতে পার |” 
“না” বলি কোন মুখে? ছা” বলিলাম বটে, কিন্ত 
পাছে ধরা পড়ি এই ভয়ে শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। 


তিব্বত রাজ্যে তিন বৎসর 
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ভদ্রলোকটি তখন গড়গড় করিয়া চীনে ভাষায় কথা 
বলিতে লাগিলেন। কি বিপদেই পড়িলাম! তাহার 
কথা এক অক্ষরও বুঝিলাম না, বলিলাম “মহাশয় পিকিংএর 
শ্ুন্ধভাষায় কথা বলিতেছেন, আমি পাড়াগেঁয়ে কথা জানি, 
শুদ্ধভাষ! ভাল বুঝিতে পারি না।” তখন প্রশ্ন হইল “চীনে 
ভাষা লিখিতে পার কি?” কি ভাগ্যে লিখিতে একটু 
পারি! তাহার আজ্ঞাক্রমে চীনে ভাষায় বিদ্য। প্রকাশ 
করিলাম । . অধিকাংশ তাহার অবোধ্য, তিনি দুই একটি 
কথা বুঝিলেন। - অতঃপর আমার ভাষ৷ পরীক্ষা স্থগিত 
হইল। আমি হাপ ছাড়িয়া বাচিলাম। ভদ্রলোকটি 
তিব্বতী ভাষায় জিজ্ঞাস! করিলেন “তুমি বলিলে স্থলপথে 
চীন হইতে আসিষাছ, কোন্‌ পথে আপিম্বাছ বল ত।” 
“লাসার পথে মশাই। দারজিলিং হইয়। বুদ্ধগয়ান্ম তীর্থ 
করিয়৷ এখন নেপাল রাজ্যে যাইতেছি।” আমার এখনও 
অব্যাহতি নাই--আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “লাসায় 
তুমি ছিলে কোথায়?” আমি বলিলাম “সের! বিহারে ।” 
সেখানকার প্রধান পুরোহিতকে জানি কিন! জিজ্ঞাসা 
করাতে আমি “জানি” বলিয়া উত্তর দিলাম। দারজিলিংএ 
সবদুং লামার নিকট লাসার বিষয় যাহ! শুনিয়াছিলাম 
তাহার পরিচয় কিছু কিছু দিলাম । আমার মুখে লাঁসাঁর ভিতর- 
কার কথ! শুনিয়া ভদ্রলোকটির আর সংশয় রহিল না যে 
আমি লাসায় যাই নাই। তখন তিনি আমায় জিজ্ঞাস! 
করিলেন “তুমি নেপাল কাহার নিকট যাইতেছ, পূর্বে 
কখন গিয়াছিলে কি না?” আমি বলিলাম "নেপালে এই 
আমার প্রথম আগমন, আমি জীব বাহাদুরের নিকট হইতে 
নেপালের মহা বৌধের পুরোহিষ্ঠতর নিকট পরিচয়-পত্র 
লইয়া যাইতেছি।” তিনি বৌধের প্রধান পুরোহিতের নাম 
শুনিয়াই উৎকর্ণ হইলেন, বলিলেন “জীব বাহাছবর আমাব 
বিশেষ বন্ধু। কার নিকট পরিচয়-পত্র লইয়| যাইতেছেন 
নাম শুনিতে পারি কি?” আমি তাড়াতাড়ি পরিচয়-পত্রধানি 
বাহির করিলাম! তিনি দেখিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া 
উঠিলেন “কি আশ্চধ্য | এ যে আমার নামেই!” আমার 
বিস্ময় এবং আনন্দের সীমা রহিল না। কি সৌভাগ্য ! ধার 
নিকটে যাইতেছিলাম তিনি আমার অগ্রেই উপস্থিত ! তখন 
হইতে সেই ভদ্রলৌকটির আশ্রিত ও সঙ্গী হইলাম। তিনি 
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পরদিনই পদত্রজে নেপাল যাত্রার প্রস্তাব করিলেন, 
বলিলেন “অশ্বারোহণে যাইবার প্রষোজন নাই, দুইজনে 
পদব্ৰজে প্রকৃতিব শোভা দেখিতে দেখিতে ও সদালাপ 
করিতে করিতে সুখে চলিযা যাইব। আমি 'তথাস্ত’ 
বলিষা বাজি হইলাম। আমবা কথাবাৰ্তা বলিতেছি 
এমন সময় দুইজন ভৃত্য হাপাইতে হাপাইতে চুটিয়া আসিয়া 
বলিল তাহাদের দমুদ্বায় জিনিষিপত্র চোরে চুরি করিয়া 
লইযা গিয়াছে । পান্থনিবাসে গিয়া দেখিলাম ভদ্রলোকটিব 
৩৫০ টাকা, কাপড় বই প্রভৃতি চুরি গিয়াছে । আমিও সেই 
পাস্থশালাষ ছিলাম, কিন্ত আমার কিছু চোরে লয নাই। 
আমার নবপরিচিত বন্ধুব নাম বুদ্ধজ্, সঙ্গের 
পুরোহিতটির নাম মাযার, তিনি লাসার ডিবন বিহারের 
তত্ববিদ্যার শিক্ষক। ২৫এ জানুয়ারি আমরা উত্তর দিকে 
যাত্রা করিয়া পরদিন নেপাল সীমানার বীবগঞ্জে পৌছিলাম। 
সেখানে “তীব্বতবাসী চীনা” বলিয়। রাহাদানি পাইলাম। 
সেখান হইতে বিস্তীর্ণ দলাই জঙ্গল পার হইয়া ২৮এ 
তারিখে বিছাম্বরিতে পৌছিলাম। সেখানেই রাত্রিবাস 
করিলাম । রাত্রি ১০টার সময় যখন আমি যথারীতি 
দৈনিক পুস্তক লিখিতেছি এমন সময় নৈশ নিস্তন্ধতা ও 
প্রকৃতির অপার শাস্তি ভন্গ করিয়া এক ভীষণ গঞ্জন 
শ্রত হইল। সেই গঞ্জনে ষেন আমাদের গৃহখানি 
কীপিয়া উঠিল। আমি গৃহের জানাল! হইতে মুখ বাড়াইষ। 
দেখি, এক প্রকাণ্ড বাঘ উদর তৃপ্তি করিয়া জল পান 
করিতে আসিয়া মনের আনন্দে গঞ্জন করিতেছে । 








বিছাদ্থরি হইতে দুইদিন ক্রমাগত নদীর তীর বাহিয়া ' 


চলিলাম। তৃতীয় দিনে দেখি আমাদের সম্মুখে তৃণ গুন্ম- 
বিহীন এক উচ্চ পর্বত দীড়াইয়৷ আছে। পাহাড়ে উঠিতে 
আরম্ভ করিলাম। সে বড় কঠিন পথ। ৩ মাইল 
ক্রমাগত উঠিয়া! “বিসাপনিগড়িতে* পৌছিলাম। এখানে 
নেপাল রাজের গড় । এখানে বিস্তর সিপাহীর সমাগম 
দ্রেখিলাম। বিসাপনিগড়ির শিখর দেশে দীড়াইয়া 
হিমালয়ের হিমানীমর্ডিত শিখরমাল! দেখিয়া চক্ষু সার্থক 
করিলাম । এ যে কি মহান্‌ দৃশ্য তাহা আর 'বলিবার নয়। 
আমি দারজিলিং এবং টাইগার হিল হইতে' চির তুযার- 
মণ্ডিত অনস্তহিমানী দেখিযাঁছি বটে, কিন্তু তাহা আজ এই 


প্রবাসী__পৌধ, ১৩২৩ . 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








মহান্‌ দৃশ্যের তুলনায়, স্বপ্নে দৃষ্ট ছবির ন্যায় শান আকার 
ধারণ করিল। যুগযুগের সঞ্চিত তুষারভার মস্তকে করিযা 
হিমাচল আজ আমার নিকট কি অপূর্বভাবে দেখা 
দিল! এস্বৃতি আমার অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইবার নয়। 
গাড়ি হইতে ক্রমে মকুণ উপত্যকায় নামিলাম। সেখানে 
রাত্রিবাস কর! গেল। ১লা ফেব্রুয়ারি প্রাতে *চন্দ্রগিরি* 
উঠিতে আরম্ভ করিলাম ৷ দেখি চন্দ্রগিরির পার্খদেশ হইয়। 
অপর্ধ্যাপ্ত "রোভোভেনড্ুন” ফুল ফুটিয়া আছে। চন্দ্রগিরির 
শিখর হইতে আবার মহান্‌ হিমাচলের শুভ্রতৃষার-কিরীটের 
দর্শন পাইলাম । শিখর হইতে নামিবার পথে সহসা বিচিত্র 
চিত্রপটের ন্যায় কাটমণ্ডর উপত্যকা নয়নগোচর হইল। 
বিস্তীর্ণ উপত্যকা হইতে দুইটি মন্দির মস্তক উন্নত করিয়া 
দাড়াইয়া আছে-_আমার বন্ধু বলিলেন, একটি কাশ্পবুদ্ধ 
ও একটি শিখী বুদ্ধের স্মরণার্থ পবিত্র মন্দির ! 


ষ্ঠ অধ্যায়! 
দীনদরিত্রের সহায়তায় । / 

কাটমণ্ডুর কাশ্তপ মন্দিরের আশে-পাশের গ্রামখানিকে 
‘বৌধ’ বলে। লামা বুদ্ধবঞ্্ এই গ্রামথানির প্রধান পুরুষ 
এবং এ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত । 

প্রত্যেক বৎসরে, সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যভাগ হইতে 
ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত এখানে তিব্বত, মঙ্গোলীয়া, চীন প্রভৃতি 
দেশ হইতে বিস্তর তীধ্ঘযাত্রীর সমাগম হয়। গ্রীষ্মকালে 
“গিরিবর্ গুলিতে ম্যালেরিয়ার ভয়ে এই সময়ে সকলে 
আসিয়া থাকে । এই যাত্রীদিগের মধ্যে অধিকাংশই তিব্বত- 
বাসী। তন্মধ্যে ধনীর সংখ্যা অত্যস্ত কম, অধিকাংশ লোক 
অতিশয় দরিদ্র । তাহারা সমুদায় শীতকালটা যাযাবরের 
ন্যায় পথে ঘাটে থাকিয়া কোন প্রকারে দিন কাটায়। 
শীতের পর দেশে ফিরিয়া যায়। 

তব্বতরাজ্যে প্রবেশ করিবার উদ্দেশ্যেই আমার 
নেপালে আগমন । নেপাল হইতে তিব্বত যাইবার বিস্তর 
ছোট বড় পথ আছে। কিন্ত আমার গুপ্ত অভিসন্ধির কথা 
কাহাকেও বলিতে পারি না, এমন কি আমার সদয় বন্ধু 
লামা বুস্ধবজ্ঞকেও কিছু বলিতে পারি নাই। তিনি 
আমাকে চীনে বলিয়াই জানিতেন এবং প্রশস্ত পথে তিব্বত 
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দিয় চীনে যাত্রা করিব এই তিনি জানেন। গুপ্ত পথে 
তিব্বত রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে এই আমার অভিসন্ধি। 
আমার অভিসদ্ধি কার্ধ্যে পরিণত করিবার স্থযোগ নিয়ত 
* অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। আমি ভাবিলাম যে-নকল 
দরিভ্রযাত্রী নেপাল হইতে তিব্বত যায়, তাহারাও প্রধান 
“ প্রধান গিরিপথগুলি দিয়া যাতায়াত করিতে পারে না, 
কারণ বিস্তর উৎকোচ না দিলে, এ-সকল পথে রাহাদানি 
মিলে না । দরিন্্রা কখনই ওসব পথে যায় না। আমার 
অন্যান ঠিক হইল"। তখন ভাঁবিলাম এই-সকল দরিদ্র 
লোকের সহিত বন্ুত। করিয়া পথের সংবাদ ভাল করিয়! 
লইতে” হইবে । অতএব ছুই হস্তে “বৌধ” মন্দিরের দরিব্র- 
দিগকে দান করিতে লাগিলাম। অতি অন্ন দিনের মধ্যেই 
তাহারা আমার ভক্ত হইল। তখন অবলীলাক্রমে তাহাদের 
নিকট হইতে পথের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। 
অনেক চিন্তার পর, মানস সরে।বরের নিকট দিয়া তিব্বতে 
যাইব মনস্থ করিলাম। এ পথটি কিছু দীর্ঘ। কাম 
হইতে পশ্চিমে “লো” নামক প্রদেশ দিয়! যাইতে হয়। 
এই পথেই যাত্রা করিব স্থির করিলাম। কিন্তু সহজ পথ 
থাকিতে এ দুরূহ পথ দিয়! যাত্রার কথ! শুনিলে লোকে 
আমায় সন্দেহ কৱিতঠব। অতএব একটা ওজর চাই । আমি 
লামা বুদ্ধবজ্রকে বলিলাম যে "বৌদ্ধ শাস্ত্রে মানস সরোবরের 
তীরে কৈলাশ পর্বতের বিস্তব বর্ণনা আছে। ইহা একটি 
প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থ । এতদূর আসিয়া একবার এই পবিত্র স্থান 
দর্শন না করিলে ক্ষোভের সীম! থাকিবে না, অতএব আমি 
মানস সরোবর হইয়া! তিব্বত যাইব।” লামা বুন্ধবস্জ 
আমার কথা শুনিষা অনেক নিষেধ করিলেন, বলিলেন “পথ 
যেমন খারাপ, তেমনি দন্থ্যপরিপূর্ণ। তুমি যদি যাও 
মৃত্যু নিশ্চিত।” আমি বলিলাম “জন্িলেই মৃত্যু, তীৰ্থে 
৬২ যদি মৃত্যু হয়, তাঁর চেয়ে বৌদ্ধ লামার সৌভাগ্য আর কি 
হইতে পারে ?” আমাকে দৃঢসংকল্প দেখিয়া তিনি আমার 
যাত্রার আয়োজন করিয়া] দিলেন । “খাম” নামক অঞ্চলেব 
তিনজন যাত্রী সঙ্গী পাইলাম। তন্মধ্যে একজন ৬০ 
বৎসরের বৃদ্ধা। তাহারা আমার জিনিষপত্র বহিয়া লইয়া 
যাইবে এই স্থির হইল। খামের লোকের! বিখ্যাত ডাকাত। 
টুকজি পর্য্যন্ত একজন সঙ্গী পাইলীম। 
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সপ্তম অধ্যায় | 


তুঙ্ন হিমালয়। 

১৮৯৯ সালের মার্চ মাসের এক স্বপ্রভাতে তিনজন 
পুরুষ ও এক বৃদ্ধার সঙ্গে আমাব বন্ধু-প্রদত্ত তুধার-শুদ্র এক 
অশ্বে আরোহণ করিয়া কাশ্যপ বুদ্ধের মন্দির হইতে বিদায় 
লইলাম। সেদিন আমার শরীর ভাল ছিল না, তৎপূর্বব 
দিন জর হওয়াতে শরীরটা বড়ই দূর্বল ছিল; কিন্তু আর ত 
আমি নিশ্চিন্ত মনে কাটমণ্ডতে বাস করিতে পারি না। 
কোন্‌ দিন বা আমি জাপানী বলিয়া ধরা পড়ি এবং আমার 
তিব্বত যাত্রা স্থগিত হয়! কাটমণ্ড, হইতে উত্তরপশ্চিম- 
মুখে বাহির হইয়া! ইংরেজ রেসিডেন্সির মধ্য দিয়া নাগার্জুন 
পর্বত পার হুইয়া সন্ধ্যার সময় “জিতলী পিড়ি” নামক ক্ষুদ্র 
গ্রামে উপস্থিত হইলাম । সে রাত্রি এক মুদীর কুটারের 
ধারে বাত্রিবাস করিলাম । নেপালের বর্তমান অধিপতি পরম 
হিন্দু, স্থতরাং নেপাল রাজ্দ্যে জাতিভেদের প্রকোপ মন্দ 
নহে, স্থতরাং আমি সহজে কোথাও আশ্রয় পাই নাই। পর্ববত- 
গুহায়, বনে জঙ্গলে, গৃহস্থের গৃহ-প্রাঙ্গণে অধিকাংশ সময় 
রাত্রি যাপন করিতে হইয়াছে । এইবারে আমি হিমালয়ের 
যে নিভৃত প্রদেশে প্রবেশ করিলাম সেখানে আমার পূর্বে 
নিশ্চই কোন বিদেশী পদার্পণ করে নাই। সুতরাং 
এদেশের ছু এক কথ! বলিলে সকলেরই ভাল লাগিবে । 

কাটমণ্ড, হইতে যাত্রার তৃতীয় দিবসে প্রায় ৪০ মাইল 
পথ অতিক্রম করিয়া ত্রিশূল গণ্ডকীর ( কিরং নদীর ) পশ্চিম 
পারে চুক্গি নামক স্থানে আসিয়া পৌছিলাম | সহরটি ক্ষত্র 
এবং বাণিজ্যের কেন্দ্র। সহরের উত্তরে একটি সুন্দর নির্জন 
বনের মধ্যে পার্বত্য নদীর কুলকুল ধ্বন শুনিতে শুনিতে 
নিত্রার শান্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রাম-ন্থধ উপভোগ করিলাম | 
পরদিন উষাকালে উত্তর-পশ্চিষে “পোখরা” অভিমুখে যাত্রা 
করিলাম। এ স্থান হইতে তিব্বত সীমান্তে “কিরং” পাচ 
দিনের পথ। কিন্তু সে পথে কঠিন প্রহরার ব্যবস্থা আছে, 
স্থৃতরাং এ পথে আমার যাত্রা করা হইবে না। আবার 
তিন দ্রিনে ৪০ মাইল পথ ভান্িয়া “বারেং বারেং” ও 
“সারেং* গ্রাম পার হইয়া “আপ্ত নদী” উত্তীর্ণ হইয়া 
"আলগাটা” নামক প্রসিদ্ধ স্থানে পৌছিলাম। এ স্থান 


+ 
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তিব্বতেব সহিত বাণিষ্দ্যের কেন্দ্র । বুড়ী গঙ্গা বা বুড়ী 
গণ্ডকীর পশ্চিম তীবে এই সহর। লোহার ঝুলান সেতু 
পাব হইয়া এস্থানে পৌছিলাম। সেখানে প্রীয় ৫* জন 
তিব্বতীকে দেখিলাম । “আলগা” পার হইয়া ৯ দিন 
ক্রমাগত পাহাঁড়েব পর পাহাড়, উপত্যকার পর উপত্যকা, 
কত বিস্তীর্ণ বন, কৃত পার্বত্য নির্বরিণী, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
গ্রাম পার হইয়া পোখরাঁয় পৌছিলাম। জাপানের উদ্যান- 
বাটিকাপূর্ণ নহরের ন্যায় পোখরার মনোহর শোভা 
দেখিলাম । পোখরাব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। 
শ্যামল সুন্দৰ উপত্যকা, পুষ্পাচ্ছাদ্দিত পর্বতগাত্র পার্বত্য 
নিঝবিণীর কলনাদে মুখরি ত। পোখরা.নগরী যেন একখানি 
প্রকৃতির স্থবিচিত্র চিত্রপট। হিমালয়ের বিব্ধি প্রদেশে 
ভ্রমণ করিয়াছি কিন্ত “পোখরা”র ন্যায় সুন্দর দৃশ্য কোথায়ও 
দেখিনাই। পোখবা আর-এক কারণে সমধিক প্রসিদ্ধ, 
এত সুলভ দ্রব্যের সম্ভার কোথায়ও দেখি নাই। পোঁখরায় 
৬ দিন বাস করিয়া ২৫২ টাকা দিয়া একটি তীবু প্রস্তুত 


-করিয়! লইলাম্‌। 


, পোখরা ছাড়িয়া ঠিক উত্তর মুখে যাত্রা করিয়া উচ্চ 
পর্বতশিখরের সম্মুখীন হইলাম । এই পর্বতমালা এমন 
খাড়া যে অশ্বপৃষ্ঠে গমন স্থানে স্থানে দুঃসাধ্য হইল।  সঙ্কার্ণ 
পর্ববতগাত্র দিয়! অন্যমনস্কভাবে যাইতেছি, হঠাৎ একট! 
গাছের ডালে আমার গলা আটকাইয়া আমাকে অশ্বপৃষ্ 
হইতে ধ্রাশাধী করিন্ন। সৌভাগ্যক্ৰমে আমার অশ্ব 
তৎক্ষণাৎ থামিয়া পড়িল, আমি ঘোড়ারংব্যাগাম ছাড়ি নাই। 
নে যাজ| ভীষণ মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলাঘ। লাগামটি হাত 
হইতে খুলিমা গেলেই আমি শত ফুট নিম্নে পড়িয়া প্রাণ 
হারাইতাম। আমি পড়িয়া গিযা এমন প্রচণ্ড আঘাত 
পাইয়।ছিলাম যে মাটি হইতে উঠিতে চেষ্টা করিয়াও উঠিতে 
পাঁরিলাম না, অশ্বপৃষ্ঠে উঠা আমার আর সাধ্য হইল না। 
আমার সঙ্গী কুলিদ্বষ পর্ধ্যায়ক্রমে আমায় পৃষ্ঠে বহন করিয়া, 
একমাইল উপরে পর্বতশিখরে উপস্থিত করিল। সেখানে 
তাবু গাড়িলাম। দুইদিন ক্রমাগত কর্পুরের আরক গাত্রে 
মালিশ করিয়া কিঞ্চিং সুস্থ হইলাম । সেই "পর্বতশিখরের 
অপর পারে প্রকৃতির নিজ্জন রাজ্যে পদার্পণ করিলাম । 
সেখানকার প্রকৃতির শাস্ত গম্ভীর নিস্তন্ধ ভাব আমার প্রাণে 


রা প্রবাসী--পৌধ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মুদ্রিত হইয়া গেল। সেই গভীর নির্জ্জনতা ভেদ করিয়া 
যখন কোকিলের কুহধ্বনি পর্বতে পর্বতে প্রতিধ্বনিত হইত, 
তখন অপূর্ব ভাবাবেশে প্রাণ ডুবিয়া যাইত, এবং কবিতা 
আমার অন্তরে জাগ্রত হইত। 

শ্রীহেমলতা দেবী ! 


সপ পি শপ 


। ব্রাহ্মণনাহিত্য, বেদ ও বর্ণভেদ 
(Emile Senartaর ফরাশ হইতে ) 

যে ষুগে হিন্দুজগতের গঠন স্থিরনির্দি্ট হইয়া গিয়াছিল, 
সেই যুগের সহিত ধর্দশান্্ ও মহাকাব্যের মিল দেখিতে 
পাঁওয় যায়। উহা দুইটি প্রাচীনতম রচনা-ধারার যুগল 
পত্রন্ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এক ত্রা্ষণ্যিক সাহিত্য 
এবং তাহার নীচে বৈদিক স্থক্তের এশবর্য্য-ভাণ্ডার;_ 
এই শেষোক্ত রচনা-সংকলনকে আমরা বিশেষরূপে “বেদ” 
নামে অভিহিত করিয়! থাকি। 

. এক্ষণে আমাদিগকে উজান বাহিয়া বেদ পর্য্যন্ত উঠিতে 
হইবে। 

পুরাকাল হইতে, পুরোহিত সম্প্রদায়ের সমস্ত শিক্ষা- 

দীক্ষ। “সূত্রের” মধ্যে জমাট, বাধিয়া আছে। আমরা * 
ইহার কতকগুলি সংগ্রহ পাইয়াছি। এই মুল-উৎস 
হইতেই পধর্শাস্ত্রের” কলস পূর্ণ কর। হইয়াছে। প্রত্যেক 
ধর্দশাস্্ আলোচনা করিয়া শেষ-বিক্পেষণে দেখ! যায়ঃ 
উহা নানাধিক পরিমাণে প্রত্যক্ষভাবে অমুক-অমূক পুরোহিত- 
সম্প্রদায়ের সহিত যোগন্থত্রে আবদ্ধ। এই পারিভাষিক, 
সাহিত্য আবার যে-সকল বিস্তৃত রচনাকে পক্রাক্ষণ* 
বলা যায় সেই “ত্রাহ্মণ”্ভাগের চুড়ান্ত দেশে অবস্থিত। 
ধর্দচিন্তাসকল যজ্ঞব্যাপারে কিরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে, 
“ত্রাঙ্গণ” তাহারই পুরাতন সাক্ষী । এই গ্রন্থগুলি বড়ই 
অদ্ভুত; কতকগুলি ক্রিয়া-কর্শ-অস্থষ্ঠানের কথা উহাতে 
পর-পর যদৃচ্ছভাবে বর্ণিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে আবার 
ঠেলাঠেলি করিয়া চলিয়াছে__“নিরুক্ত"নম্বদ্ধে কতকগুলি 
ষদৃচ্ছভাবের উক্তি, একটা গুহ্‌ রহস্ত-ধারা, কতকগুলা 
ছেলেমানুধি ধরণের সিদ্ধান্ত, ও কতকগুল! দুঃসাহসী 
ভিত্তিহীন কল্পনারধ্বিত আলোচনা । আমর! এক্ষণে যে 


A 


৩য় সংখ্যা ] 





বিষয় লইয়া ব্যাপৃত, তৎসম্বন্ধে কোন কথাই উহাতে 
নাই। তবে ত্র সম্বন্ধে আগন্ভাবে কখন কখন ছুই 
একটা আভাস-ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই মাত্র। কিন্তু তাহার 


> মুল্য খুব বেশী; ' কেননা, মোটের উপর ইঙ্দিতগুলা বেশ 


স্পষ্ট রকমের । 
"Weber নামক একজন বড় সমজদাবের মতে,-- 
“এই “ক্রাঙ্মণ*যুগ হইতে জাতের গঠন পূর্ণ বিকাশ লাভ 
করিয়াছিল । কাল্পনিক আদর্শের ভাবে ও সংহিতার আকারে 
মন্থর ধন্মশাস্ত্ে, যে অবস্থা আমাদের নিকট এক্ষণে প্রকাশ 
পায়, ত্খন হইতেই সেই অবস্থা আমাদের সন্মুখে দেখিতে 
পাই।” সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাদি না থাকিলেও, যেসকল প্রাসঙ্গিক 
উল্লেখ ও জাতব্য বৃত্তান্তের থণ্ডাংশ আমর! পাইয়াছি, 
তাহাতে সংশয়ের কোন অবকাশ নাই । 

উহার মধ্যে চতুর্বর্ণ নিজ নিজ বিশেষ-অধিকার-সম্তে 
পৃথকভাবে অধিষ্ঠিত তখনি দেখিতে পাওয়া! যায়; বিশেষত 
তখনকার ব্রাহ্মণদের অথকার ও কর্তব্য, আধুনিককালে 
বর্ণিত কর্তব্য ও অধিকারের সম্পূর্ণ অুর্ূপ ; বংশকে 
বিশুদ্ধ রাখিবে --এইরূপ উপদেশ বিধিমতে প্ররত্ত হইয়াছে। 
তিন উচ্চ বর্ণের অন্তভূত ব্যক্তিগণ মুখ্যত এক পত্নী গ্রহণ 
*' করিবেক কিন্তু গৌণভাবে অন্ত পত্নী গ্রহণে কোন বাধা 
নাই। দীক্ষার প্রতি নিয়ত অবহেলা প্রদর্শন করিলে, 
জাত হারাইতে হয়। অন্তান্ত আরে! অনেক দোষের জন্য 
জাত্চ্যিত হইতে হয়; তবে কি না, ধাপে ধাপে নিদ্দিষ্ট 
কতকগুলি প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে যাহার অনুষ্ঠানে 
এই চরম-দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যার। পতিতের 
সহিত সর্বপ্রকার ব্যবহার নিষিদ্ধ; সর্বপ্রকার সংশ্রব 
নিষিদ্ধ; তাহাদের “হস্ত হইতে কোন খাদ্য গ্রহণ করা 
যাইতে পারে না! গাছে তাহার টুইযা ফেলে এইজন্ত 
৬সর্বদাই ভয়ে-ভয়ে থাকিতে হয়।* নীচ জাতের সহিত 
ইডেন ভারা নীচ জাতের বাসন- 
কোসন ব্যবহার করা যায় না। ভিষকের ব্যবনায়ে অশুচি 
দ্রব্যের স্পর্শ অনিবাধ্য বলিয়া কোন ব্রাহ্মণ ভিষক হইতে 
পারে না । স্ুরাপান অনুমোদিত নহে; মাংসাহাব, অন্তত 
কোন কোন স্থলে, একেবাবই নিষিদ্ধ। বিভিন্ন পশুর 
চর্শ ব্যবহার নিষিদত্ব। শাস্বতঃ না হৌক ব্যবহাবতঃ 


ব্রাহ্মণসাহিত্য বেদ-ও বর্ণভেদ 
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মিশ্রজাতদ্দিগের এখানে স্থান আছে, অনেকগুলির নাম 
ধরিয়া সংখ্যা নির্দেশ কর! হইয়াছে । 

নিয়মগুলির মধ্যে একটু বৈলক্ষণ্য থাকিলেও এরূপ 
বুঝায় না যে, উহারা গঠনের পথে চলিয়াছে। আমাদের 
বর্তমানকালেও যখন আমরা প্রথা বা আচার-খ্যবহারকে 
কতকগুলি সাধারণ স্থত্রে পরিণত করি, তখনও এইরূপ 
অনেকগুলা৷ ব্যতিক্রমের স্থান পৃথক্‌ বরিয়া রাখি। এই- 
সকল অনিশ্চয়তা ও অসঙ্গতি হইতে মূল-অভিপ্রায়টি যেন 
আমরা .বিনিম্মুক্ত করিয়া লই ।- বিশেব-বিশেষ স্থল- 
অনুসারে, বিভিন্ন ব্যাখ্যার উৎপত্তি হয । 

' কতকগুলি বচনেব আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ কৰিল, 
প্রতীয়মান হইবে যে, শোণিত-মূলক বিশেষ অধিকার 
অপেক্ষা, জ্ঞান ও ধর্মই ব্রাহ্মণ-মাহাত্মোর মুল্যরূপে নির্ধারিত 
হইত। কিন্তু এই ভাষার অর্থ কি -তাহা। আমরা অভিভ্তা 
হইতে জানিতে পারি, এবং পরবর্তী সাহিত্যও দেই 
অভিজ্ঞতার অনুকূলে সাক্ষ্য দিষা থাকে :-ইহা প্রকারান্তরে 
ব্রাহ্মণের জ্ঞানধর্শ্মেব মাহাত্মাই কীর্তন করে; কেবলমাত্র 
জন্ম: হইতে যে.সকল অধিকারের সৃষ্টি হয়, উহা কোন 
প্রকারেই তাহা বিস্বত হইতে দের না এক স্থলে, উহ! 
অক্ষরে অক্ষবে সমর্থিত: হইয়া থাকে। অজ্ঞতা বা 
ব্যপনাপক্তিবশতঃ অবশ্ঠকর্তব্য ধর্শানঠানে যদি কেহ 
অবহেলা! করে, তখনি সে জাতিচ্যুত হয। 

অনেক স্থলে ব্রাহ্মণের প্রাঘশ্চিত্ত-বিধি - খুবই মৃত 
ধরণের হইলেও- উহা হইতে কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে হইবে ফে ব্রাহ্মণের বিশেষ অধিকারের মূল্য খুবই 
ক্ম ছিল? আজিকার দিনেও অনেক স্থলেই আমরা 
দেবিয়াছি ব্রাহ্মণের প্রায়শ্চিত্ত ও অপরাধের দণ্ড খুবই 
লঘুধরণের। তা! ছাড়া এ কথাটাও ঘেন ভাবিয়া দেখ! 








হয, ব্রাহ্মণের যাহাত্ম্য এখানে সর্বত্রই কীন্তিত হইয়া থাকে, 
'যষ্জানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ অসম্ভব-রকমের দক্ষিণা পায়, এমন 


কি, সেই দক্ষিণা, শত সহস্র গাভী পর্য্যন্ত উখিত হইয়া 
থাকে । অপরাধী একজন নীচ জাতের লোক হইলে, 
বিচার-নিপ্পত্তিকাবী ব্রাহ্মণ অগ্লানবদনে বলে যে, তাহার 
নীচ জাতিত্বই তাহাব অপবাধেব বিশিষ্ট হেতু ! এই-সকল 
ধর্ম্মশাব্দেব গ্রস্থকারেরা, প্রতিনংস্কারকেরা, ব্রাহ্মণের ভজন্ত 
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এরূপ স্থবিধা করিয়া রাখিয়াছে যে, প্রাযশ্চিত্ত-দ্তবিধিকে 
ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অপরাধী ব্রাহ্মণের দণ্ডের পরিমাণ 
কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এই যে বিশেষ-অন্থগ্রহ 
ইহা হইতেই সপ্রমাণ হয়, ব্রাহ্মণের বিশেষ অধিকার 
কিরূপ সুরক্ষিত ছিল। 

অবশ্য, ষে ভূখণ্ড হইতে ধর্মশাস্র বা মহাকাব্যের 
উৎপত্তি হয়, এই সাহিত্য সেই ভূখণ্ডেরই সাহিত্য । 
চতুৰ্বর্ণের নিয়ম-তন্ত্রট। কিরূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার 
সমদাময়িক সাক্ষী অম্বেষণ করিতে গেলে, স্বেচ্ছাপূর্বক 
অন্ধ হইতে হয়। কিন্তু এই নিয়ম সম্বন্ধে এত অত্যুক্তি 
আছে, একটা রুদ্ধদ্বারিতার দ্বারা এরূপ ওতপ্রোত যে, 
শুধু এই নিয়মটির মধ্যে নহে, যে-গৌড়ামির আঁকার অধুনা 
প্রাপ্ত হইয়াছে সেই নিয়মের পদ্ধতিটার মধ্যেও কতকগুলি 
মনোভাব, কতকগুলি স্বার্থ স্পষ্টন্ূপে প্রকাশ পায়। ইহ! 
০একটা কৃত্রিমতা দোষে, ভিত্তিহীন নিরঙ্কুশ কাল্পনিকতা 
দোষে দুষ্ট । অন্ততঃ উহার মূল আদিম-সাহিত্যের মধ্যেও 
নিহিত দেখা যায়। ইহা নিঃসন্দেহ যে, বৈদিক সুক্তসমূহের 
মধ্যে অনেকগুলি সেই যুগেরই সমসাময়িক -যে-যুগে 
পুরোহিত সম্প্রদায়ের দারা উহা শাখাপল্নবে বিস্তার লাভ 
করে। তন্মধ্যে যে বৈদিক সুত্রটি ভারতে জাতের অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় সেই সুত্রটি খুব একটা প্রাচীন 
দলিল বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। আদি-পুরুষের শরীর 
হইতে কিরূপে সমস্ত ব্রশ্ধাণ্ড নির্গত হইয়াছে উক্ত সুত্রে 
তাহা বর্ণিত হইয়াছে । বচনটিতে উক্ত হইয়াছে, 
“ত্রাক্ষণ তাহার মুখ, রাজন্ত তাহার বাহু, বৈশ্য তাহার উর্ধ- 
যুগল” যে-সর্বমান্ত সঙ্কলনের মধ্যে এই বচনটি স্থান 
পাইয়াছে তাহা যে খুব আধুনিক তাহ! সকলেই স্বীকার 
করিয়! থাকেন। যাহাই হউক, এই বচনটিতে সমস্তের 
মাহাত্ম্য বর্ধিত হইয়া পুরোহিত-সম্প্রদাক্নের কিঞ্চিৎ লাভ 
হুইয়াছে। পূর্বেও যে চারি জ্বাতের অনুরূপ চারি বর্ণ 
ছিল এই বচনটিকেই তাহার লাক্ষীরূপে গ্রহণ করা হয়। 
কিন্ত আমার মতে ইহা অপেক্ষা "ঠুনকো” ধরণের কথা 
আর দ্বিতীয় নাই। একটা! দৃষ্টান্তের দ্বারা'আমার বক্তব্যটি 
বুঝাইব। Haug এবং তাহার পর দূ: Kern সাধারণ 
মতের বিরুদ্ধে আরো! সুনির্দিষ্ট ভাবে দেখাইতে চেষ্টা 
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করিয়াছেন যে, বৈদিক যুগে জাতের যথা সম্পূর্ণরূপে শু শুধু 
জানা ছিল তাহা নহে, পরস্ত আরো উর্দধতনকালে আরোহণ 
করিয়। দেখান যাইতে পারে--যে সময়ে ইরানীয় ও হিন্দুদের 
পূর্বপুরুষের পাশাপাশি বাস করিত, সে স্ময়েও জাতের 
অস্তিত্ব ছিল। তাহারা কোন্‌ যুদ্তি-বলে এ বথা বলেন? 
হয় তাহার! আবেস্তার কতকগুলি ব্চনের উপর- নয় 
প্রাচীনকালে ইরানের লোবদিগের চারি "পিষ্টরে” বিভক্ত 
থাকা সম্বন্ধে যে খুব-আধুনিক সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে, সেই 
সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া এই কথা বলেন। এই চারি 
“পিষ্ট” চারিবর্ণের অনুরূপ । পারস্তের ইতিহাসে কোথাও 
জাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সাক্ষ্য নাই। কিংবা Kern 
ও Haugএর.মতে, জ্বাতের ধারণাটি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত 
ও শূদ্ৰ এই চতুবৰ্ণের সহিত এরূপ অকাট্যরূপে জন্ুস্যত 


যে হিন্দুদের ন্যায় পারসীকদের মধ্যেও বর্ণভেদ-গ্ুথা 


প্রচলিত ছিল-_-অসঙ্কোচে তাহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়! 
বসিলেন্‌ ! এই দুই পর্যায়ের মধ্যে একটা বাহিক যোগ 
আছে আমি স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলিয়া উহাদের মধ্যে 
যে একট! মৌলিক যোগ আছে, অবশ্যস্তাবী যোগ আছে, 
তাহা কিছুতেই সগ্রমাণ হয় না। | 

আমার কথাটা আর একটু বুঝাইয়! বলিব। শাস্ত্রীয়, 
মতবাদ কেবল চারি বর্ণই স্বীকার করে। বাস্তবক্ষেত্রে 
দেখা যায়, এই কাঠামটা খুবই সংকীর্ণ । উহার মধ্যে 
অসংখ্য জাত। তত্ব ও তথ্যের মধ্যে এইখানেই একটা 
প্রধান বিরোধ--এ বিরোধ সহজে মীমাংসা হইবার নহে. 


কালভেদের হেতু প্রদর্শন করিয়া কি এই বিষয়ে তর্ক উথাপন 


করা যাইতে পারে? কিন্তু আমর! পূর্ধেই দেখাইয়াছি,__ 

একাধিক নিদর্শনের দ্বারা, এমন কি পরম্পর-বিক্ুদ্ধ কথার 

দ্বারা, শাস্ত্রীয় মতবাদ ইহা প্রতিপাদন করিয়াছে, স্বীকার 

করিয়াছে যে, অনেকগুলি জাত পূর্বকাল হইতেই ছিল। 

আমি পূর্বেই ব্লিয়াছি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের জাত বাসুবিকর্ক- 
ছিল কি না সন্দেহস্থল। তা” ছাড়) মনে হয়, জাতের 
বিভৃত পধ্যায়গুলি শাঙ্ীয় নিয়মের সহিত খাপ খায় না, 

কঠোর রুদ্ধদ্বারিতার সহিত খাপ খায় না, এবং জীবস্ত 

জাতের যে বিশেষ লক্ষণ দল-গঠন ও ম্বামভ্তশাসন--তাহার 

সহিতও খাপ খায় না। 


৩য় সংখ্যা ] 
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লক্ষ লক্ষ লোক যাহার! .ভারতে ত্রাদ্ষণ উপাধি গ্রহণ 
করিয়াছে এবং এক হিসাবে এ নামে একীভূত হইয়াছে 
তাহারা বস্তুত বহু বিভাগে বিভক্ত ও সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌। 
তাহাদের প্রত্যেক বিভাগই বিশবেষ-লক্ষণে লক্ষণাক্রাস্ত। 
, আমরা সচরাচর “ব্রাহ্মণ জাতের”? উল্লেখ করিয়া 
থাকি; আদলে বলা, উচিত পত্রাক্মণিক জাতসমূহ ।” 
যাহাদের মধ্যে প্রত্যেকের এক-একটু. 'রিশেষত্ব আছে 
তাহাদের সকলকেই আমরা সাধারণভাবে একজাত বলিয়া 
থাকি । পতিত ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মন যাহ। কবুল করিয়াছেন, 
তাহা হইতে সপ্রমাণ হয়, তিনিও. এইরূপ করিয়াছিলেন । 
এখনকার মতে! তখনও সকল ব্রাহ্মণই সম্মানিত সাধারণ 
ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইত। মহাভারতের একস্থানে 
আছে, মাতা যে বংশেরই হউক না, কেন, ব্রাহ্মণের পুত্র 
্রাঞ্ষণই। মন্থুর নিয়মের সহিত যে-বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহার 
মীমাংন! অপস্তব বলিয়া প্রথমে মনে হইলেও, তাহা 
যে অগত্যা মীমাংসার, অতীত এরূপ নহে। মতবাদ 
যাহাই বলুক না কেন, জাত বদ্লাইয়াও ব্রাহ্মণ থাকা 
যায়। রঃ 

আমাদের চারিদিকে নিরাক্ষণ-কর] যাউক । এখনকার 
রাজপুত--যাহারা পাশ্চাত্য ভারতের সামরিক বংশের লোক 
তাহার! আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া থাকে । পদমর্যাদা 
ও ব্যবসায়ের হিসাবে তাহারা ক্ষত্রিয় জাতির অন্রূপ। 
তাহাদের সকলকেই কি এর জাত বলা যাইতে পারে? 
না তাহারা কোন বিশেষ জাতের একটি উন্নতিশীল খণ্ডাংশ 
মাত্র? আমরা ত পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের চোখের 
সামনে এমন কত জাত দেখিয়াছি যাহারা অধিকারী না 
হইয়াও উচ্চ উপাধি দখল করিয়া বসিয়াছে এবং তাহার 
স্বারা একটা সামাজিক সুবিধা করিয়া লইয়াছে। এস্থলেই 

এইখানে আমরা একটা নৃতন অবস্থার প্রতি অঙ্গুলি 
নির্দেশ করিব ; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শুক্র এই নামে চারি 
আদিম “জাত” বুঝায় না, ইহারা চারি “শ্রেণী” বা প্ৰর্গ”। 
এই শ্রেণীগুলি খুব প্রাচীন হইলেও হইতে; পারে। পরে 
উহাদিগকে “জাতে'র স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। 
স্বরপত পৃথক ও উৎপত্তিস্থত্রে পৃথক,-_প্রকৃত জাতগুল৷ 


ব্রাহ্মণসাহিত্য বেদ ও বর্ণভেদ 
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--( যাহা উক্ত চতুর্বর্গ হইতে নিঃসৃত) গোড়াগুড়ি হইতেই 
খণ্ডাংশে বিভক্ত ও সংখ্যায় বহুল হইয়াছিল। 

মতবাদ ও তথ্যের মধ্যে যে অনৈক্য. ফুটিয়া উঠিয়াছে, 
কেবল এইরূপ ব্যাখ্যাই উহার মীমাংসা করিতে সমর্থ ৷ 

= এইখানেই ইরানীয় বচনগুলির সহিত তুলনা,__তাহার 
সমগ্র মুল্য প্রাপ্চ হইয়াছে।. ইরানীয় চারি শিষ্ট্া ও চারি 
হিন্দুবর্গের মধ্যে ষে একটা. সৌনাম্য আছে- এইখানেই 
'তাহার গুড় ইঙ্গিত পাওয়া যায়| ( Ludwig Rigveda ) 
"অথুব” বা পুরোহিত ব্রাহ্মণের অনুরূপ; “রথেস্থ” বা যোদ্ধা, 
ক্ষত্িয়ের অনুরূপ ; “রাষ্ট্রিয়- ফশুইষ'।” বা গৃহপতি, বৈশ্বোর 
অনুরূপ; :“হুইতি” বা হস্ত-সাধ্য কাজে ব্যাপৃত শ্রমজীবী, 
শৃত্রের অনুরূপ । সাধারণ সাদৃষ্যটা খুব চোখে পড়ে। 
কতকগুলা সংশয়াত্মক পার্থক্য ছায়ায় পড়িয়া গিয়াছে। 
ব্রাহ্মণিক কিন্বদস্তী, অনুসারে বৈশ্যেরা কৃষী ও বণিকৃরূপে 
খ্যাত; কিন্ত বৌদ্ধ - সাহিত্য উহাদিগরে ন্তায্যরূপে 
:সচরাচর গৃহপতিই বলিয়া থাকে। ইরানীয় পর্যায়ের 
সহিত খুব- কাছাকাছি মিল আছে বলিয়া মনে হয়, কিন্ত 
হুইতি, শ্রেণী - সূথ্দ্ধে তেমন কোন হুম্পষ্ট সুনির্দিষ্ট 
বর্ণনা গাওয়া যায় না যাহাতে করিয়া শৃত্রের সহিত 
-ঠিকু তুলনা কর! যাইতে পারে; শূত্রের ন্যায় “হইতিঃকেও 
এক পাশে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে-_ভাহারা ধর্শের 
হিসাবে ৪- ষমাজের হিমাবে নীচু। - উভয় পক্ষেই, উচ্চ 
শ্রেণীর মধ্যে যাহার! প্রবেশ করে, তাহাদের এক রকমেরই 
দীক্ষা ;--তাহার! যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করে। (১) অভএব 
তুলনাটা সর্বাংশে সম্পূর্ণ (২) 

' ইরানের পিষ্রা-সমূহকে প্রকৃতরূপে জাত বলা যায় কি 
না ইহা লইয়াই বিবাদ ; এবং এই বিবাদ ন্তাষ্য বিবাদ । যাহা 
হইতে জাত উৎপন্ন হইতে পারে, ইরানে এরূপ কতকগুলি 
জাতের অঙ্কুর ছিল কি না,--( যেমন ভারতে কতকগুলি 





৮ 








(>) 5চpiegel  পৃ৭৯**। ইহা ধুব সম্ভব যে, ভারতের সকার 
ইয়ানেও, উপবীত গ্রহণ তিন শ্রেণীর মধ্যেই বন্ধ ছিল) চতুর্থ শ্রেণীর 
অধিকার অসম্পূর্ণ ছিল এবং এ শ্রেণী নিকৃষ্ট অবস্থায় স্থাপিত হইয়াছিল 
(Geeger)| জোরোঠার্বন্মীবলম্বীকে বে দীক্ষা দেওয়। হইত 
*হইতিশরা সে দীক্ষা প্রাপ্ত হইত কি না, তৎসন্ধদ্ধে 5016£6] অসংকোচে 
স্বীকার করিলেও, তাহা সংশয়াত্মক বলিয়া মনে হয়? 

(২) Spiegel Eran Alterthumsk t 
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জাতের অঙ্কুর হইতে জাতের উৎপত্তি হইয়াছে )-এ 
বিষয়ের নির্ধারণ .করা_-সে স্বতন্ত্র কথা। সে যাহাই 
হউক, আবেস্তায় চারি পিষ্ট চারি শ্রেণী মাত্র--জাত 
নহে। হিন্মুদিগের চতুর্বর্গ গোড়ায় এইরপই ছিল। যদি 
উভয় পক্ষে ‘বিভাগ সন্বপ্ঠে- মিল থাকে, তো নে দূর 
অতীতের জিনিস বলিয়াই, এই মিল দেখা যাঁয়। 'এবং 
_জাতটা-.কেবল ভারতেই যে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে,_ 
তাহার অর্থ-_জাতের সহিত এ শ্রেণীবিভাগের স্বরূপ-গত 
‘কোন মিল বা অবিচ্ছেদ্য যোগ নাই? - চা ie 
'আমি জানি, এই দুইয়ের মধ্যে একট! মিল স্থাপনের 
চেষ্টা হইয়াছে; এইরূপ স্বীকার কর! হয় যে, অব্যতিক্রমী  - 
আদিম একতা ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া গিয়া উহা হইতে বর্তমান /' 
কালের খণ্ডাংশ-সকল উৎপন্ন হইয়াছে । উহার অসস্তাব)তা 
এক নজরেই উপলব্ধি হয়। জাতের উৎপত্তি ব্যাখ্যা 
করিবার জন্য যে-সকল বিভিন্ন সিদ্ধান্তের আশ্রয় লওয়া 
হইয়াছে, পরে আমি সেই বিষয়ের আলোচনা করিব। 
আপাতত, সাহিত্য-কিংবাস্তী হইতে ষে-সকল তথ্য সংগ্রহ 
করা যাইতে পারে আমি তাহাতেই আপনাকে বদ্ধ বাঁখিব। 
আমাদের এই অনুসন্ধীনের পথে, যে-সকল প্রাচীনতম 
সামগ্রী আমর! প্রাপ্ত হইব 'তাহা হইতেই জাতের নিদর্শন 
সংগ্রহের চেষ্ট! করিব । 





না i [টি 


.মহানামন্‌. 
(প্রথম হল্কা) 
“রাঙ্গা নেই ব'লে অরাজক নয় 
__ কপিলবাস্ত পুরী, 
. সন্তাগারের মস্তেরা আছে, .. 
. ৰাজা ওরে বাজা তৃরী। 
নগরজ্যে্টশ্রীহানামন. 
| আদেশ করেন সবে " 
রাঁজদস্থ্যর এই দক্থ্যতা 
নিরোধ করিতে হবে। 
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কোঁশল-ভূপততি- প্রসেনজিতের 
তনয় পিতৃঘাতী 


বৃদ্ধ পিতার রাজ্য হরিয়া 


দেমাকে উঠেছে মাতি 
পর-ধন পরশরাজ্যের ক্ষুধা 


প্রাণে জলে ধ্বক্‌ ধ্বকৃ, ' ' 
দাসীর পুত্র দস্থ্য হয়েছে 


* ' দ্বারুণ এ বিরুধক। 
এই নগরের মালঞ্চে ওর - 
মা একদা ছিল দাসী, 


_ মৃহামনা মহানামনের দ্বারে 


অন্গপিণ্ড গ্রাসি'-- 


পুষ্ট যে হ'ল তাহারি পুত্র 


* দুয়ারে পেতেছে থানা, 

ঘোচাতে মায়ের দাস্তের স্বৃতি 

বুঝি হেথা দেছে হান|। 
অধমের ধারা ধরেছে ধু 

ভুলে গেছে উপকার, 
অধঃপাতের পিছল'পথে পা 

দিয়েছে কুলাঙ্গার ৷ 
ভেবেছে দর্পা,__শাক্যসিংহ 

বনে গিয়েছেন ব'লে,-_ 


-. শাক্য-কুলের পৈতৃক ভিটা 


হরণ করিবে ছলে; ' 


খবর পেয়েছে, হিংসাবৃত্তি 


ছেড়েছে শাক্য-কুল”_- 
তাই মে এসেছে নিরন্তর জনে 
- করিবারে নির্শুল। 


হার মেনে ফিরে গেছে বারেবার 


আবার এসেছে তেড়ে, 


ধৃষ্টের চুড়ামণিরে এবার 
| সহজে না দিব ছেড়ে । 


‘ বুদ্ধের জ্ঞাতি শাক্য আমরা 


করি না প্রাণের হানি, 


তবুও যুঝিব, সহজে না দিব 


রাজ্জাহীন রাজধানী ৷ 


এ 


ওয় লংখ্য। ] 


অমোধ-লক্ষ্য আমরা শাক্য . 
হই না মুষ্টিমেয়, 
লড়িবে ভৃঙ্গ হাতীর সঙ্গে, 
যুঝিব_-ন! ছাড়ি শ্রেয়। 
ঘোষণা দেছেন নগর-জ্যেষ্ঠ , 
শোনো ওগো শোনো সবে 
প্রাণীর প্রাণের হানি না করিয়! 
যুদ্ধ করিতে হবে। 
কে করিবে এই নৃতন লড়াই ?-_ 
এস জোড়া-ভুণ এটে, 
শক্ররে মোরা প্রাণে না মারিব 
.. - ছেড়ে দিব কান কেটে। 
শক্র-সৈন্ বিব্রত করা 
- এই আজিকার ব্রত, 
কোশলের সেনা ভোলে না ঘেন রে 
শাক্য-রণের ক্ষত। 
প্রাণে প্রাণে দেশে যায় যাক ফিরে 
“ কান-কাটা পল্টন 
মরণঅধিক লজ্জার লেখ! 
বহে যেন আমরণ।” 


(দ্বিতীয় হল্‌কা ) 


সাড়া পড়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়, 
ফপিলবাস্ব জুড়ে, 
নিন্র| তন্দ্রা ভয় সব যেন 
মন্ত্রেতে গেল উড়ে। 
প্রহর না যেতে বন্ধে চর্শ্মে 
ছেয়ে গেল দশদিক 
মরাল সহসা, সাজোয়া পরিয়া : 
সজারু সাজিল ঠিক! 
রাজ্বাহীন দেশে জনে জনে রাজা 
জনে জনে দুর্জয়, 
স্বদেশের মান রাখিতে সমান 
ব্যগ্র ও নির্ভয়। 


স্পিনার সি সপা্পি্টি 


মজুর কুষাণ গোপনে আপন 
হাঁতিয়ারে দ্যায় শান 
চারিদিকে শুধু ‘সাজ, “সাজ “সাজ 
চারিদিকে হান্, ‘হান্‌'। 
বাহির হইল বিরাশী হাজার 
শাক্য তীরন্দাজ, 
হাতীর সমুখে ভীমক্ুল-পাতি . 
অভিনব রণ আজ। 
একদিকে ব্যুহ কোশল-সেনার 
পিষিতে চাঁহিছে চাপে, 
আর দিকে যত হিংসা-বিরত 
রুদ্ধ আবেগে কাপে। 
বাণে বাণে প্রাণ অস্থির তবু 
" সম্ঝি’ যুঝিছে সবে, 
প্রাণের হানি না করিয়া যে আজ 
"৮7 যুদ্ধ করিতে হবে। 
লঘু করে. বাণ করে সন্ধান 
স্থলঘু ক্ষিপ্ৰ গতি 
অশ্বচালনে অঙ্গ-হেলনে 
বিদ্যুৎ-হেন'জ্যোতি।- 
তীর হানি শুধু কোশল-সেনার 
-কান কুণুল কাটে, 
ঝরা পাতা হেন কাটা কানে কানে 
ছেয়ে ফেলে মাঠে ঘাটে | 


' কেটে পাড়ে তৃণ ধন্গুকের গুণ - 


অমোব লক্ষ্যে বিধে, 
সারথির হাতে বল্প। ঘোড়ার 

' কেটে দিয়ে ধায় সিধে | 
করে টলমল বিকল কোশল- 
সেন! অদ্ভুত রণে, 

বাণ দিয়ে যেন করে বিদ্রপ 
শাক্যের! খুনী মনে। 

ঢালে ভৌত করে শত্রুর খাড়া, 
খড়গ না হানে ফিরে, 
অদ্ভুত যোঝা যুঝিছে বৌদ্ধ 
নিরঞনার তীরে; 


২৫৯ 
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৮৫ 


বুকের উপরে শক্রর ছুরি 
' মরণ সে ক্রুব জানে, 
‘হাতে হাতিয়ার শক্ররে তবু 





. - মারিবে নী কেউ প্রাণে! 


হাজারে হাজারে বুদ্ধের জ্ঞাতি 
চলেছে-মরণ ভেটে 


হাক্ক-ব্ধনে মরিছে শাক্য ' ' ' 


মৃত্যুর কান কেটে। 
" (তৃতীয়হেল্ক!) 
সন্ধা আসিল, ক্ষণিক সদ্ধি 


\ 


SK ফেরো সবে এইবার । 
শাক্য-কুলের মৌমাছি ওরে.! 
মৌচাকে দেবে চাবি, 
হের বিত্রত শ্রাবস্তিসেনা 
হস্তী মদনারী। 
অসমান রণ চলে কতখন ? 


এইবার ফিরে আয় ।- 


শাক্য-গড়ের কৌমর-কোঠায়., - 
+" বাজে তৃরীম্উভরায়। 
.গড়ে,অর্গল ছুর্গ-ছুয়ারে- 
প্ররিখায় ফোলে জল, 


কান-কাটা সেন! কান দাবী ক'রে 


করে দূরে কোলাহল । 
প্রাণহারা সেনা সেই কোলাহল : 
, শুনিবারে নাহি পায় 


দাবীর চেয়ে সে ঢের বেশী দিয়ে 


" শুয়েছে মৃত্তিকায়। 
.কুর্ঘহল্কা),. 
কপিলবাস্ত করি” অবরোধ 
কসে আছে বিরুধক, 
ঘাটি-মুহড়ায়-কড়া পাহারার . 
বেড়া দেছে কণ্টক। 


ANAS 


শাক্য-দুর্গে তৃর্ধা ধ্বনিল-- 
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যুদ্ধ নাহিক দীর্ঘ দিবস 
কাটিছে শুদ্ধ বসে, 
শাব্যদু্গ দূরান্নাজের : - 

7 ধাক্কায় নাহি ধ্বসে। 
রসদ ফুরায়, কি হবে উপায় ? - 
‘ফৌজ উঠিছে:ক্ষেপে, 
ছাউনীর ধারে ব্যাধি উকি মারে, 

“কত রাখা যায় চেপে? ' 
'চোখ-রাডানিতে তুরু-ভঙ্গীতে ' - 
"' চেপে রাখা'যায় কত ? 
:-- . ফণা তোলে শত শত। 
“ছাউনী নাড়িব* কহে বিরুধক । 
:- - মন্ত্রী তা’ শুনি কয় 





পণ 


-»”আমাদের চেষে অবরুদ্ধেরা - 


- ঢের বেশী ক্লেশ সম; 
'দাতে তৃণ করি-তারা তো এখনো 
, আসেনি.শিবিরে সবে, 
এখন নড়িলে শত্রু হাসিবে - 
= - লোকে অপযশ কবে; 


_ এখন নড়িলে পায়ে ঠেলা হবে 


করগত সিদ্ধিরে 1” 
সেনাপতি কয় "মুখ দেখানো যে 
পা দায় হবে দেশে ফিরে 1৮ 
কহে বিরুধক “তাই হোক ; তৰে 

পণ্টন খুমী নয় 1”. 
“আছে কুটনীতি পণ্টন মোর” 

মন্ত্রী হাঁসিয়া কয়া ও 

" (পঞ্চম হুল্কা) 
শাক্য-পুরের সস্তাগারেতে 
২ সন্ত মিলেছে যত, 
শত্রুর দূত এনেছে যে চিঠি *_' 
- তাহারি-বিচারে রত। 
শুন্ধোদনের শুন্ঠ আসনে '' 
বুদ্ধের ছবি ভায়, 





ওয় সংখ্যা] 





রাঙ্গাহীন দেশে রাজার যে কাজ 
দশে মিলে করে তায়। 
পাক! পাকা যত মাথা ঘেমে ওঠে, 
কথ! ওঠে কতশত ; 
পন্দের পরে টিপ্পনি করে 
যার ষেবা মনোমত । 
"শাক্যের প্রতি নেই বটে প্রীতি, 
নেইও বিশেষ দ্বেষ” 
লিখেছে কোশল "দার যদি খোলো! 
দেখে যাই এই দেশ, 


তীর্থ সাকার এ দেশ আমার 
মায়ের মাতৃতৃমি, ' 

এরে ছারেখারে দিতে নারি, শুধু 
পথ-রজ্ধ যাব চুমি ৷” 

“সে তো! বেশ” কহে সন্ত জিনেশ ; 
“বড় বেশ নয়” কন-- 

সন্ত দেবল “ছল এ কেবল, 
চোরের এ লক্ষণ ৷” 

সম্ত নালদ “কহিল রসদ 
দুর্গে আদৌ নাই, 

আজ নয় কাল দুর্গ-ছুয়ার 

- খুলতেই হবে, ভাই, 

অনশনে নিতি মরে ছেলে বুড়। 
পুত্র কল্প জায়া, 

কপিলবাস্ত জুড়িয়| গড়েছে 
মৃত্যু-কপিশ ছায়া । 

মরার অধিক যন্ত্রণা নেই, 
মরিতেই যদি হয় ' 

অস্ত্রে মরিব, অনশনে হেন 
তিলে তিলে মরা নয়।* 

তর্ক বাড়িল আওয়াজ চড়িল 
শান্ত সস্তাগারে, 

বোঝা নাহি যায় কি যে হবে, হাঁয়, 
কোন্‌ দল জিনে হারে । 


ততই ৮ 


- মহানামন্‌ 





অনশন ? কিবা অস্ত্রে মরণ? 
বকাবকি এই নিয়ে 
যমের মৃহিষ গুঁতাবে, কিন্ত 
কোন্‌ শৃঙ্গটা দিয়ে? 
নাম-গুটিকার্‌ কুণ্ডাতে শেষে 
« গুটি দিল গিয়ে সবে, 
/খুটি গুনে ঠিক হইল__হা ধিক 
দুয়ার খুলিতে হবে! 


(ষষ্ঠ হল্কা) 


দুর্গদ্বারের অর্গল আন্ত 
থুলিতে গিয়েছে টুটে, 
পল্টন লয়ে পশে বিরুধক 
কল-কোলাহল উঠে। 
এ কি অদ্ভুত ? কোথা গেল দূত 
ময়ুরপুচ্ছধারী ? 
পল্টন লযে কেন পশে পুরে? 
এ দেখি জুলুম ভারি ! 
একা এসে দেশ দেখে চলে’ যাবে 
এই কথা ছিল আগে; 
রাজদন্থ্যর দস্থ্য-স্বভাব 
কোন্‌ ছুত। পেয়ে জাগে? 
শাক্যপুবীর ধনৈশ্বর্ধ্য 
দেখে আপনার চেখে 
লোভের নাড়ীটা হয়েছে বল, 
ঠেকাবে কে বল্‌ ওকে? 
পণ্টনগুলা করে লু$ন 
যার-তার ঘরে ঢুকি”; 
নাগরিকে আর সৈনিকে, হায়, 
বেধে গেল ঠোকাঠুকি। 
ভুলি প্রতিজ্ঞা রাজ! বিরুধক 
হুকুম করিল জারি-- 
“শাক্যের কুল কর নির্মল 
কি পুরুষ কিবা_নারী।* 


২৬১ 











২৬২ প্রবাসী-_পৌষ, ১৩২৩ [ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড. 
ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দন-রোঁল - বুদ্ধের দেশে একিরে যুদ্ধ 
কাদে নারী কাদে শিশু, - একি হানাহানি, হায়, 
নাহি দ্যায় কান তাহে শয়তান প্রাণ দিলে যদি রোধ করা যেত 
নিদারুণ বিঙ্গিগীষু। রুধিতাম আমি তায 1” 
আগ্তন জলিছে খড়গ ঝলিছে 
_ -বক্তে ফিনিক্‌ ছোটে; (অষ্টম হল্ক1) 
তর্জনে হাহাকারে একাকার 
আর্ত ধুলায় লোঁটে ; ভিক্ষা মাগিছে বৃদ্ধ আপন 
আহত লোকের বুকের উপরে . দাসীর ছেলের কাছে, 
ছুটে চলে ক্ষেপা ঘোড়া, “জয়তু রাজন! বুড়া একজন 
তাগুবে মাতি নাচে ক্ষেপা হাতী প্রসাদ তোমার যাচে; 
বীভৎস আগাগোড়া । নিজ পরিচয় দিতে নাহি ভয়, 
মহানামনের নাম 
(সপ্তম হল্কা) হয়তো শুনেছ,-_জননীর মুখে, 
ওগো কীর্তির ধাম ! 
নগরমূখ্য শ্রীমহানামন্‌ অতিথি একদা হ’ল তব পি্তি 
ক্ষুব্ধ হৃদয়ে, হাঁয়, আমারি সে উপবনে 
জীবন ভিক্ষা মাগিতে প্রঙ্জার ভাবী রাণী সনে নয়নে নয়নে 
চলেছেন ক্র পায়। মিলিল শুভক্ষণে; 
চলেছে বৃদ্ধ ভগ্ন-হদয় এ বুড়া একদা মায়েরে তোমার 
মরণ-পাংশু মুখে, করেছে সম্প্রদান,”_ 
নগ্ন চরণে, দ্াড়াইতে রাজ- - “জানি তা’ জানি তা’* কহে উদ্ধত 
দন্ধ্যর সম্মুখে! “ছাড়ি’ ভণিতার ভান 
চলেছে সম্তভ স্থগত-পন্থ কী প্রসাদ চাও খুলে বল তাই ।* 
ছুটি হাত বুকে জুড়ে “নিরীহ প্রজার প্রাণ’ 
দেশের দশের দুর্গাতি দেখি কহিল বুদ্ধ নীরবে সহিয়া 
দুখের দহনে পুড়ে । অবিনয় অপমান। 
ভাবিছে বৃদ্ধ “একিরে বিষম “নিজ গ্রাণ-নিয়ে পালাও বৃদ্ধ, 
একিরে মনস্তাপ, অধিক কোরো না আশ” 
কোন্‌ কালামুখ রাজ্যকামুক কহে বিরুধক মূর্ত বিরোধ 
চিন্তিল মনে পাপ, হাসিয়া অট্টহাস। 
সে পাপের ছায়! কায়া ধরি পশে প্রাজন্‌1” “কি চাও ?--যাও, যাও, যাও, 
. , কপিলবাস্বপুরে পালাও সপরিবারে, 
পুণ্যের ঘরে একি অনাচার .এর বেশী কিছু কোরো না ভিক্ষা 
হাহাকার দেশ জুড়ে । 


আমার এ দরবারে । 








৩য় সংধ্যা ] মহানামন্‌ '- ৬ 
কান কুণ্ডল কেটেছে আমার সোনা কুশাসনে জড়ায়ে গোপনে 
তোমার নিরীহ প্রজা, "বিপ্ৰ পালায় রড়ে, 
সমুচিত সাজা দিব আমি তার যেতে তাড়াতাড়ি শ্রেষ্ঠীর ভুড়ি 
বলে দিন এই সোজা” ঝন্ঝন্‌ রবে নড়ে! 
মৌন ক্ষণেক রহিয়া বৃদ্ধ কাণ্ড দেখিয়া কোশল-সৈন্ক 
কহেন জুড়িয়া কর চোঁথ পাকালিয়া চায়, 
“জননীরে ম্মরি” এ ভিক্ষা তবে রাজার হুকুমে দু'হাত গুটায়ে 
দাও কোশলেশ্বর ! ঈাতে দাত ঘষে, হায়! 
নিশ্বাস রুধি’ আমি ষে অবধি (দশম হ্কা) 
ডুবিয় থাকিব জলে হোথা বিরুধক বিরক্ত মনে 
সে অবধি লোক কোরো না আটক ' পাটলি হ্রদের কুলে 
যাক্‌ ঘপ খুনী চ'লে। পল গণি' গণি” হয়েছে অধীর 
তারপর -তুমি দিয়ো জনে-জনে '_ ধবল-ছক্রমূলে। 
শাস্তি ইচ্ছামত |” প্জনহীল প্রায় হ'ল যে নগরী, 
“ভাল;-তাই হবে” বলে" রাজ ভাবে-- মন্ত্রী এ কী বালাই, : 
‘বুড়ার দম বা কত? , এখনে! যে দেখি মহানামনের 
কত বা পালাবে ?-যাঁবে, দেখা যাবে; উঠিবার নাম নাই ! 
বুড়াটা পালায় যদি !-_. জলে দেহ রাগে; কে জানিত আগে 
তবে এ নগরে কি পথে কি ঘরে বুড়ার এতটা দম? 
বক বহতা ফেরফার কিছু নেই তো! ভিতরে টি- 
(নবম হল্কা) চা 
র ডুব দিয়ে কেউ দেখুক কি হ’ল,-- 
অবারিত দ্বার পালায় যে ধার উচ PUL 
) চত শাস্তি করিব বুড়ার 
৪7 রক্তে বহাব নদী !* 
কপিলবাস্ত হরিষে বিষাদে মন্ত্রী " 
কেউ বেগে" ধায় পিছে না তাকায় এ 
ভগ নিত লামার লোক কই আর ?--রক্ত-তৃঘা কি 
0 মিটাবে অলক্তকে ?* 
কেউ যেতে ষেতে ফিরে এসে ফের 
তুলে নিয়ে যায় পু'জি। (একাদশ হন্কা) 
বসন ভূষণ ফেলে কেহ ধায় পত্র গণি’ গণি’ প্রহর কেটেছে 
ছেলে আকড়িয়া বুকে, নারে আর দেরী নয়, 
. ফ্যাল্ফ্যাল্‌ চায় ইতিউতি ধায় কোনো কৌশলে ফাকি দিয়ে বুডা 
কথা নাই কাবো সুখে: পাঁলায়েছে নিশ্চয় 





২৬৪ প্রবাসী--গৌষ, ১৩২৩ [ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
পাঁটলির জল তোলপাড় করে কে ধর্দিষট স্বদেশনিষ্ঠ 
কোশল-রাজ্বের লোক, ধর্মের রাখি’ মান 
মহানামনেরে পাকৃড়া করিতে দেশের সেবায় করিল সহজে রী 
নাকে মুখে লাগে জোক । নিন্রের জীবন দান ? - 
পাঁক তোলে আর স্বাকুবাকু করে, বীরের স্বর্গে অমল অর্ঘ্য 
ঢোকে ঢোকে জল খায়; "কারা পায় সব-আগে 1-- 
জলের তলায় কই সুড়ঙ্গ ? মহাঁনামনের মহা নাম জাগে 
' কই বুড়া কই? হায়! তা”সবার পুরোভাগে । 
সহসা ফুক্কারি কহিল জনেক শীক্যকুলের দ্বিতীয় সিংহ ' 
"না না পালায়নি কেহ, - বুদ্ধ সে গৃহবাসী 
শালের শিকড় আ্বাকড়িয়া আছে আড়াই হাজার বছরেও ম্লান 
আড়ষ্ট মৃতদেহ ! '.'' নহে তার যশোরাশি।* 
ছল ক'রে বুড়া.ডুবেছিল জলে | : প্রীনত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। 
বুড়ার কি কড়া জান, 222 
জলের তলায় মরিল হাপাষে, / - 
বাচাতে পরের পরণি |? প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য আৰ্য্যপ্রক্ৃতির 
ক্রোধে চীৎকারি কহে বিরুধক হানি 
“ভারি_-ভারি বাহাদরী সাম্য হইতে বৈষম্যে পরিণতি 
রি ৮৮৮ প্রাচীন গ্রীকঙ্গ।তি এবং ভারতবর্ষীয় আর্ধ্যজাতি গোড়ায়” 
4 একই জাতি ছিল তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু 
তা তাহা সত্বেও ঘটনাক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ ক্রমশই 


ক্লেশের মরণ বরণ করিযা 
. অমর হইল কারা? 

স্বতি-ছায়াপথ উজলি জগৎ 

তারা হ'য়ে আছে তারা ! 
মরণের সাথে করি মহারণ 

হ'ল মৃত্যুপ্রষ, 
দেশতায়েদের আযু কে বাড়াল 

নিজ্জ আমু করি? ক্ষষ ? 
মানুষে মাহুষে বিশ্বাস কার . 

প্রতি নিশ্বাসে বাড়ে? 
ক্ধার সংযম চরম সমষে 

যমের দণ্ড কাড়ে ? 


বাড়িতে থাকিষ। পরিশেষে দাড়াইল আসিয়া এমনি-এক 
চরম সীমান্ত প্রদেশে-যে প্রদেশে প্রভেদের আর এক ” 
নাম উদয়াস্তের বৈপরীত্য । ূ 

" পূর্বে বলিয়াছি যে, পিথাগোরাস Phil০50চ॥y-শব্ৰের 
নির্মীব শরীরে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । Philosophy 
শব্দের অর্থ জ্ঞানের প্রতি প্রাণের ভালবাসা--সংক্ষেপে 
জ্তালানুক্সাগ । এই যে জ্ঞানাহ্রাগ_-এই জ্ঞানাহরাগৃঞ্চ 


আর্ধ্যজাতির একটা অস্থিমজ্জাগত বিশেষত্ব । পুরাতন গ্রীসের 
. দেবপ্রতিমা এবং দেবালয় প্রসূতির পরমাশ্চর্ধ্য গঠন- 


সৌকর্যেঃপ্রতিভা'র হস্ত তে! দেখিতে পাওয! যায় খুবই, 
তা ছাড়া-_জ্ঞনাঙ্থরাগেব হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা 


অপেক্ষা কম না। আধ্যজ্জাতীয় এবং অনাধ্যজাতীয় 


* রকছিল-রচিত বুদ্ধচরিত অবলখনে । 


ও সংখ্যা ] প্রার্্য এবং প্রতীচ্য আর্য্যপরক্কৃতির সাম্য হইতে বৈষম্যে পরিণতি: 


শিল্পের মধ্যে কত না প্রভেদ? এক দিকে যেমন দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, মিসর বাবিলোন্‌ প্রভৃতি বড় বড় সাম্রান্যের 
বড় বড় শিল্পকাধ্য- জগজ্জনের তাক্‌ লাগাইবার মতে 
করিয়া পরিগঠিত হইয়াছিল প্রশ্বর্থ্-প্রিষ্সতাল 
লিসনুস্প বিক্লাউ্‌ ছাডে; আর এক দিকে তেমনি 
দেখিতে পাওয়া যায় ষে, পুরাতন গ্রীসের উচ্চ অঙ্গের শিল্প- 
কার্ধযঘকল ভাবুকের মনে ভাব জাগাইয়া তুলিবার মতো 
করিয়া বিরচিত হইয়াছিল তত্তানানুব্রাঁগেল্ 
স্বুসদুন্প ল্ক্মনীক্্র ছবাচে। জ্ঞানাম্রাগের 
পুণ্যসলিলা সরম্বতী এক্ষণে বটে তাহার এই সাধের জন্ম- 
ভূমিতে উৎপাঁতের-উপর-উৎ্পাতের বালুকাস্তরে চাপা 
পড়িয়া! মরিয়া রহিয়াছে বলিলেই হয ;_-পুরাকালে কিন্ত 
তাহা গ্রীদ দেশেও যেমন, আমাদের দেশেও তেমি,উভয়ত্রই 
সমান বেগবতী ছিল। প্রভে্ কেবল এই যে, গ্রীম্দেশে 
তাহা জ্ঞানের বাহির-অঞ্চল'কে-_বিষ্ব-রাজ্য'কে-_ নিখুত 
সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবার পথে ধাবমান হইঘাছিল; 
আমাদের দেশে তাহা জ্ঞানের ভিতর-অঞ্চল”কে __বিষয়ি- 
রান্য'কে এরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিবার পথে ধাবমান 
হইয়াছিল। এক কথায়--বাহিবের সৌন্দর্য্য এবং ভিতরের 
আনন্দের মধ্যে যেরূপ প্রভেদ, পুরাতন গ্রীস্দেশীয় - শিল্প 
এবং আমাদের দেশীয় শিল্পের মধ্যে সেইরূপ প্রভেদ। 
খগবেদের এতরেয় ত্রাহ্মণে ৬ পঞ্চিকার ১ম অধ্যায়ের 
১ম খণ্ডে আছে * 

“গু শিল্পানি শংসস্তি দেবশিল্পনি। এতেষাং বৈ 
শিল্পানাং অনুক্বতীহ শিল্পং। যদেব শিল্পানি আত্মসংস্কৃতি- 
বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈ ধ্যান আত্মীনং 

হস্কুকুতে|* [বাংলা ] “এই-দকল দেবশিল্পকে শিল্প বলা 
যাইতেছে। আর আব শিল্পপকল দেবশিল্পের অস্কুকরণ 
মাত্র। এই যে মন্ররূপী শিল্পলমূহ ইহারা আত্মার সংস্কাব 
সাধন করে। যজমান এতদ্বারা আত্মাকে ছন্দোময় করিয়া 
গড়িয়া তোলেন।” এতত্যতীত খগবেদের অনেক স্থানে 
রথশিল্পীদের রর্থনির্মাণের সহিত খধির্রিগেব স্তোত্র-রচনাব 
উপমা দেওয়] হইয়াছে । ভগবদ্গীতায় আছে “যোগঃ 
কর্বন্থকৌশ লং” [ বাংল! ] “যোগ একপ্রকার কর্্কৌশল” 
অথবা, যাহা একই কথা, যৌগ একপ্রকার আধ্যাত্মিক শিল্প- 


২৬৫ 
নৈপুণ্য ।*  ভাবতবর্ষীয় খষিদিগের জ্ঞানাম্থরাগ এইরূপ 
উচ্চ অঙ্গের আধ্যাত্মিক শিল্পের মধ্য দিরা পরাবিদ্যার দিকে 
অগ্নিশিখার ন্যায় উদ্ুখ হইয়াছিল; পক্ষান্তরে, স্বর্ণকারের 
নল-প্রখাবিত ফুখ্কার-বলে অগ্নিশিখ| যেমন ত্রাব্য স্বর্ণথণ্ডের 
দিকে ঝঁকিযা পড়ে--গ্রীস্দেশীয় আর্ধ্যদিগের জ্ঞানাহ্ুরাগ 
তেমনি উচ্চ অঙ্গের লৌকিক শিল্পের মধ্য দিয়! পরাবিদ্যা 
হইতে অপরাবিদ্য।র দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। 
প্রাচীনকালের সভ্যতাকে মোটের উপর ছুই শ্রেণীতে 
বিভাগ কর! যাইতে পারে--(১) আধ্যজাতীয় সভ্যতা 
এবং (২) অনীর্ধযজতীয সভ্যত1 | এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীর 
সভ্যতার ভিতরের লক্ষ্য বেশীর ভাগ নিবদ্ধ ছিল 
ছুই বিভিন্ধৰ্ম্মী অভীষ্টের প্রতি । আর্ধজাতীয় সভ্যতার 
ভিতরের লক্ষ্য নিবন্ধ ছিল-_-এশ্বর্ষ্যের প্রতি তত না, যত 
ত্তান্েল প্রতি; অনাধ্যর্জীতীয় সভ্যতার 
ভিতরের লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল-_জ্ঞানের প্রতি তত না, যত 
ভরপ্পর্সে/ল প্রতি । বিমল গঙ্গা এবং শ্যামল যমুনা’র 
সঙ্গমঘটনেব স্যাম্ন আর্য্যানার্য্য সভ্যতাব সঙ্গম ঘটিয়াছিল-_ 
প্রাচীন গ্রীসেও যেমন-_ প্রাচীন ভারতেও তেমনি । দুষের 
মধ্যে গ্রভে্দ এই যে, গ্রীস্দেশীদ্প আর্ধ্যজাতির সহিত পশ্চিম- 
এসিয়ানিবাপী এবং উত্তরপূর্ব-আফ্রিকানিবাসী অনা্ধ্য 
সভ্য জাতিগণের মেলামেশা ঘটিষাছিল স্থগম জলপথের 
মধ্য দিয়! খুব স্থবিধামাঞ্চিক; পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষীয় 
আর্ধ্যজাতির সহিত দাক্ষিণাত্য প্রদেশীষ অনার্ধ্য সভ্যজীতি- 
গণের মেলামেশ। ঘটিয়াছিল দুর্গম অরণ্য এবং পর্বতের 
মধ্য দিষা অনেক কষ্টে; আব সেইজ্ন্ত, গ্রীস্‌ দেশীয় আর্ধ্য- 
জাতির সহিত ছুই বাঘা-ভাল্‌্কে| গোঁচের অনার্ধ্য সভ্য 
জীতির-__ফিনীসীয় এবং মিশর দেশীয় অনার্ধ্য সভ্যজাতির 
যেমন পূরা-মাত্রা মিশ, খাইয়াছিল, আমাদের দেশের 
আর্ধাজাতির সহিত দাক্ষিণাত্যনিবাদী অনার্ধ্য সভ্যজাতির 
তাহার সিকির সিকি মাত্রা ও মিশ, খাইতে পারে নাই, আর 


* বীয়ভূনের জমিদার বংশীয় স্বপীয় প্রতাপনারারণ সিংহ_-যিনি 
আমার শ্রদ্ধান্পদ ধর্দত্রীতা এবং প্রিয় বন্ধু ছিলেন, তাহার পুত্র শ্রীযান্‌ 
হেষেন্গনাথ সিংহ আমার এইস্থানের এইকণাটি শুনিয়া আমাকে 
বলিলেন যে, তিনি তাহার বিব্রচিত একটি যোগবিবযক ইংরেজী প্রবন্ধে 
খর কখাটি আরে! ফুটাইয়া বলিয়াছেন এইরূপ £___. Yoga is 
the art of building up a  utiful life in consonance 
with the laws of spirit t” 





পা 
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সেইজন্ত দাক্ষিণাত্যনিবাদী অনার্ধ্য সভ্যজাতিরা আর্ধ্যা- 
বর্তের ম্থৃতিপুরাণ-শাস্ত্রে রাক্ষদ এবং বানরের দলে নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছিল। নালী ঘা ঘেমন চর্ম দেখা দিলে মর্শে প্রবেশ 
না করিয়া ছাড়ে না, তেরি প্রাচ্য এবং. প্রতীচ্য আধ্যজাতি- 
দৌহের প্রকৃতিগত সাম্যের ভিতবে ওঁ অবস্থাগত বৈয্মাটি 
অল্পে অল্পে পথ কাটিযা কাটিয়। মর্খস্থলে প্রবেশ করিয়া 
পরিশেষে প্রকতিগত হইয়া দাড়াইল। ঘটিল যাহা--তাহা 
এই ২_- 

আর্ধ্যাবর্তের সংস্কৃতভাষী জাতির জ্ঞান-ভক্ত আধ্য 
প্রকৃতি, এবং বালি ও রাবণের স্বঙ্গাতিগণের এশবর্য্যভক্ত 
অনার্ধ্য প্রকৃতি পরস্পরের সহিত সমীন-সমান ভাবে মেলা- 
মেশা করিতে স্থবিধামতো পথ পাইল না; আর, তাহার 
ফল হইল--ভারতবর্ষীয় আর্য্যসমাজের মধ্যে এশ্ব্যায়ু- 
রাগের সংশব হইতে জ্ঞানাস্থরাগের বিশ্লেষণ এবং পরা- 
বিদ্যার সেব।কার্য্যে বিদন্মণ্ডলীর সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির এঁকাস্তিক 
বিনিয়োগ । পক্ষান্তরে, পুরাতন গ্রীকদিগের জ্ঞান:ভক্ত 


আধ্যপ্রক্কৃতি এবং ফিনীসীয় 'প্রভৃতি জাতিদিগের এশবর্ধ্য: 


ভক্ত অনার্ধ্য-প্রকৃতি পরম্পরের সহিত সমান-দমান ভাবে 
মেলা-মেশ। করিতে পথ পাইয়াছিন দিব্য স্থবিধামতে| ; 
আর, তাহার শুভ ফল যাহা ঘটয়াছিল' তাহা কাহারো 
অবিদিত নাই। বাণিক্যব্যবসায়স্থত্রে পশ্চিম-এসিয়| এবং 
উত্তরপূর্ব-আফ্রিকার সঙ্গে পুরাতন গ্রীদের আদ।ন-প্রদান- 
চলিয়াছিল নানা রকমের, আর সেই স্থষোগে ষবন-জাতীয় 
আধ্যসস্তানেরা শিল্প-বাণিজ্যাদি ঘটিত অপরাবিদ্যান্ 
ভারতবর্ষীয় আৰ্্যমন্তানদের অপেক্ষ। ঢের বেশী টি 
লাভ করিয়াছিলেন। * 

জ্ানাস্থরাগ এবং পরশধ্যযাহ্গরাগের মিলন-পারিপাট্যের 
ফল যাহ। ফলিয়। উঠিল পুবাঁতন গ্রীসেব শেষ বয়সে, তাহা 
মস্ত একট! জগদ্বিখ্যাত এঁতিহাপিক ব্যাপার £--মহাপত্তিত 
আরিষ্টটেলের মন্তিষ্-বলোপাঞ্জিত জ্ঞানের আলোক এবং 
তীহার দিগবিজয়ী-শিষ্য বীর-কেশরী আলেকৃজ্জাপ্তারের 
বাহুবলোপাজ্জিত এশ্বর্যের প্রতাপ জোড়ে মিলিয়া পৃথিবী 
মধ্যে হুলস্থূল বাধাইয়া দিল! আলেক্জাগ্ারের মহৈশ্বধ্য 
কটালের বানের ন্যায় হু ই করিয়! ফ্রাপিয়া উঠিলও যেমন 
দেখিতে দেশ্খিতে, আর, প্রকাণ্ড একট! বুদপুদের 


প্রবাসী--পৌষ, ৯০২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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্তায় রন ফাটিয়া 'সহম্রধা ছটকিয়া পড়িয়া বিলুপ্ত হইয়া গেলও- 
তেমনি দেখিতে দেশ্খিতে ! বিধাতার মনে কি 
আছে তাহা, আগে-থাকিতে আচিতে পারা. দেবতারও 
অসাধ্য £__দর্শকেরা সকলেই মনে করিলেন "এইবার 
আলেক্জাপগাঁরের অতুল কীন্তিকলাপ সর্বন্থদ্ধ রনাতলে যায় 
বা!* ইতিমধ্যে আলেকজাগারের ধরাবলুষ্ঠিত রশ্বর্যের 
ভম্মরাশির মধ্যে জ্ঞানাগি ধেঁম়াইতে ধেষাইতে ক্রমে 
ক্রমে প্রজলিত হইয়া উঠিয়া পৃথিবীর অবৈজ্ঞানিক পুরাতন 
যুগ একেবারেই উপ্টাইয়া দিল । 

যুগ উণ্টাইয়া দিবার অধিনায্নকদিগের প্রধান জটল্লার 
স্থান হইল আঁলেক্জাগ্ডাঁরের সেই অক্ষয় কীর্ততিস্তন্ত যাহার 
আলেকৃ্‌ঞ্জান্দরিমা-নাম অতি অল্পকালের মধ্যেই সারা পৃথিবী- 
ময় ধ্বনিত হইয়| উঠিল । এই ইউরোপ এদিয়া আফ্রিকার 
সন্ধিস্থলবর্তী লক্ষ্মীসরস্বতীর মহ! পীঠস্থানে-_প্রেটো”র পরা- 
বিদ্যা, আরিষ্টটেলের নানামূবীন বিদ্যা, ইউক্লিড মুখ্য পণ্ডিত- 
গণের জ্যামিতিবিদ্যা, হিপার্কদ্মুখ্য পণ্ডিতগণের জ্যোতি- 
ৰ্কিদ্যা, আর্কিমীডীস্মুখ্য পণ্ডিতগণের 'যন্ত্রবিদ্যা--এক কথায় 
পুরাতন গ্রীসের চিরসঞ্চিত বিদ্যার সমস্ত পুঁজিপাটা__ 
একত্র সমবেত হইয়া এ সুমঙ্গল তীর্থস্থানটিকে সর্বববিদ্যার 
জ্যোতিেন্দ্র করিয়া তুলিল । .যুগপরিবর্ত্তনকারী বিজ্ঞানের 
সেই তেজ্জঃপুঞ্জ প্রাতঃনর্য্য দিক্‌ডক্রবালে মাথা তুলিবা-মাজজই 
তাহার বিশ্ব-বিজগ্ষিনী রশ্মিছট! আরব্য ইহুদীয় এবং অন্তান্ত 
পার্বতী প্রদেশের চিরপোষিত অজ্ঞানান্ধকারের দুর্গকপাটে 
ঘনঘন আঘাত করিতে আরস্ভ করিল; ভাহার পরে দিক্‌- 
চক্রবালের ভূমি পরিত্যাগ করিয়া! উচ্চ হইতে উচ্চতর 
আকাশে উত্থান করিবার সঙ্গে সঙ্গে দূর হইতে দূরবর্তী 
প্রদেশে তমোদ্ছুদ রশ্মিল্গাল প্রসারণ করিতে লাগিল। এইখান 
হইতেই শান্ত্মূলক পুরাতন জ্যোতিষের রশ্মিছটা প্রমীণ- 
মূলক নৃতন বেশে সা্জিয়া বাহির হইয়া ইটালীর এবং 
ইটালী হইয়া অন্যান্ত ইউরোপীয় প্রদেশের বাইবেল-ভক্কি- 
প্রস্থত মোহাম্ককার ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিল । 
এইখান হইতেই প্রেটোনিক পরাবিদ্যাব বিমল রশ্মিছটা 
ভারতীয়ুব্রক্মবিদয মিশ্রিত নূতন বেশে সাজিয়া বাহির 
হইয়া ইহ্দীয় ধর্দের মৌহমেঘেব ফটিকে আটক পড়িযা 
ফিয়ৎকাপ-যাঁবৎ চলৎ্শক্তিরহিত হইয়! পড়িযাছিল, তাহার 


ক 


ওয় সংখ্যা ] প্রাচ্য এবং গ্রতীচ্য আর্য প্রক্কতির সাম্য.হইতে বৈষম্য পরিণতি, 





পরে মেঘমুক্ত হইয়া ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতনমাজে, 
নিজমূত্ঠিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। পরাবিদ্যা- 
ভাগীবথীর গোমুখী কিন্ত আমাদের এই পুণ্য ভারতভূমি 


_ এট! ভুলিলে চলিবে না। যাহাদের চক্ষু আছে তাহাদের 


কাহারো! নিকটে এ-কথা ঢাক! থাকিতে পারে ন! ষে, 
প্রেটো'র গুরু ছিলেন একদিকে যেমন তাহার সমকালের 
সক্রেটিস চলি আনা সাত্ৰ।, আর একদিকে 
তেমনি তাঁহার পূর্ববর্তী কালের পিথাগোরীয় এবং 
আইওনীয় সম্প্রদীবের তত্বন্ত আচার্ধ্যের ব্বাল্রো আনা 
মাত্ৰ৷; আর শেষোক্ত আচাধ্যগণের গুরু ছিলেন (পূর্ব 


. পূর্ব অধ্যায়ে আমি ষেমন চক্ষে অঙ্কুলি দিয়া দেখাইয়াছি ) 


Ds 


ভারতবর্ষীয় তত্বন্র আচার্যেরা ; ত! ছাড়া, খ্রীষ্টীয় ধর্শ- 
শাস্ত্রের নব-বিধানখণ্ডের ভিতরে, তত্বজ্জানের আভাস” 
যত কিছু দেখিতে পাওষা যায়, সমস্তেরই গুরু ছিলেন 
প্লেটো ।, আমি তো! বলিলাম “গুরু ছিলেন প্লেটে”; 
কিন্তু আমার অন্ন তাহাতে কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে 
না। আশ্চর্য্য এই যে, আমার মন যাহা বলিতেছে 
তাহা পর্ডিতবর Holmেesএর প্রণীত Creed of Buddha 
নামক পুস্তকের চতুর্থ পৃষ্ঠায স্পষ্টাক্ষরে ফুটিয়া বাহির 
হইয়াছে এইরূপ ;-- 


“In christendom the character of Jehova has been 
profoundly modified (though the change which has 
been effected 15 as yet potential rather than actual) 
by the influence of the Founder of Christianity, whose 
ideas, whatever may have been the history of their 
development in his mind, belong in their essence to 
the creed of the Far East.” 


কিন্তু আমার ছুর্তাগ্যবশত-_ঈনা মহাপ্রভু আমাদের 
দেশের জ্ঞানি-জনের সহিত কখন্‌ কিরূপ সংস্রবে আসিয়া- 
ছিলেন তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে আমি প্রস্তুত না-থাকা 
কারণে আমার মনোগত পূর! সত্য-কথাটির পরিবর্তে 
আমাকে এইরূপ একটি আধা সত্য-কথা বলিয়াই অগত্যা 
ক্ষান্ত থাকিতে হইয়াছে যে, খ্ৰীষ্টীয় ধর্শশান্ত্রের নববিধান- 
থণ্ডে তত্বজ্ঞানের আভাস ষত কিছু দেখিতে পাওয়া যায় 
সমন্তেরই গুরু ছিলেন গ্লেটো। কিন্তু তাহা হইলেও 
প্রকারান্তরে এইরূপ দীড়াইতেছে যে, আমাদের দেশের 
্রহ্মত্ব আচার্েরাই খৃষ্টীয় তত্বজ্ঞানের আদি গুরু 
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কেননা পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে, আমি এই গুপ্ত রহস্তটি প্রকাশ্যে 
টানিযা বাহির করিতে পারৎপক্ষে ক্রটি করি নাই যে, 
আমাদের দেশের তত্বজ্ষ আচাধ্যেরাই পুরাতন গ্রীসের , 
তত্বজ্ঞ আচাধ্যগণের আদি গুরু ছিলেন। | 

* এখানে আমি অতিশয ব্যাপক অর্থে গুরুশব্দ ব্যবহার 
কবিতেছি ইহ। বলা বাহুল্য ; আর, বর্তমান প্রকরণ শেষ 
না হওয়া! পর্য্যন্ত করিবও আমি তাই। প্রচলিত অভিধান- 
শীঙ্কে বলে শুধু এই ষে, শঙ্করাচার্য্যের গুরু ছিলেন গৌড়পাদ 
আচার্য্য; পরন্ত আমাব এখানকার অভিধান-শাস্ে 
অধিকস্ত বলে এই যে, শঙ্করাচার্যের গুরু ছিলেন 
গৌড়পাদ ব্যতীত ব্যাস, কপিল, বুদ্ধদেব প্রভৃতি 
অনেকানেক মহাত্মা । তেগ্নি আবার--প্রচলিত অভিধান- 
শান কেবল এই পৰ্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত যে, চৈতন্য 
মহাপ্রভু, তাহার সামকালিক রামানন্দ নরোত্তম হরিদাস 
প্রভৃতি শিষ্যগণের গুরু ছিলেন, তথৈব, ঈসা মহাপ্রভু 
তাহার সামকালিক পীটর্‌ জোহান্‌ প্রভৃতি শিষ্যগণের গুরু 
ছিলেন; পরন্ত আমাব এখানকার অভিধান-শাস্ত্রে অধিক্ত 
বলে এই যে, চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহার পরবর্জী কালের 
বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব-মাত্রেরই গুরু-ইঈসা মহাপ্রভু খৃষ্টান 
মাত্রেরই গুরু। 

জিজ্ঞাস্থ ॥ তা যদি আপনি, বলেন-তবে ঠচতন্য 
মহাপ্রভু তো বৈষ্ণব ছিলেন, তাহার গুরু ছিলেন কে? 
ঈপা-মহাত্মারই বা গুরু ছিলেন কে? 

প্রবোধয়িতা ॥ এ তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে যে, 
চৈতন্য মহাপ্রভুর গুরু ছিলেন নারদ শাণ্ডিল্য প্রভৃতি 
ভীগবত সম্প্রদায়ের পূর্বতন আচার্যেরা; পরস্ধ ঈসা- 
মহাপ্রভুর গুরু ছিলেন যে, কে, এ কথাটার একটু 
সম্ঝিয়া উত্তর দেওয়া আবস্তাক । এট! বেশ, বুঝিতে পারা 
যাইতেছে যে, তাহার স্বদেশীয় আচাধ্যগণ তাঁহার গুরু 
ছিলেন না; কে যে তবে তাহার গুরু ছিলেন-- সেইটিই 
হচ্চে বিষম সমস্ত। | জিজ্ঞাস্ত বিয়টির সম্বন্ধে খৃষ্টীয় ধর্ম- 
প্রচারকদিগের হৃদ্গত ভক্তির সহিত আমার চিদ্‌গত যুক্তির 
তেলে-জলেন্র স্তায় অ-বনিবনাও। থুষটীয় ধর্ম্- 
প্রচারকদিগের হৃদ্্‌গত ভক্তি বলে-_ঈসা মহাপ্রভুর গুরু 
স্বয়ং বর । ইহাদের এই কথাটি এক হিসাবে যেমন 

হি 


২৬৮ 
সর্বববাদি-সম্মত সত্য ; আব এক হিসাবে তেমনি একটুও সত্য 
নহে। ঈশ্বর স্বযং যেমন সকল মন্ুষ্যেরই গুরু, আর 
< তা ছাড়া পশুপক্ষীদিগেরও গুরু, তেমনিভাবে তিনি ঈসা-মহা- 
প্রভুরও গুরু, এ কথা কেহই অস্বীকার করেনও না 
অস্বীকার করিতে পারেনও না। থুৃষ্টভক্তেরা কিন্তু এই 
সর্বববাদি-সন্মত কথাটি বলিষাই ক্ষান্ত না হইয়া ফেভাবে 
আমর! বলি বঙ্গদেশীয বৈষ্ণব্দিগের গুরু চৈতন্য মহাপ্রভু, 
শিখ্দিগের গুরু নানক, মুদলমান্দিগের গুরু ম্হম্মদ, 
পক্ষিশীবকের গুরু মীতা-পক্ষিণী, সেই ভাবে বলেন 
যে ঈশ্বর স্বয়ং আযাকা কেবল ঈদা-মহাপ্রভুরই গুরু, 
তা বই আর-কোনো ব্যক্তিরই গুরু নহেন। এই জায়গাঁটিতেই 
খ্ৰীষ্টীয় ধর্মপ্রচারকদিগের হ্বদ্গত ভক্তির সহিত অপরাপর 
নিরপেক্ষ ব্যক্তিদিগের চিদ্গত যুক্তির তেলে-ওলের স্যায় 
কিছুতেই মিশ, খাইতে পারে না। আমার বিশ্বাস এই 
যে সেন্ট মাথিউ'র লিখিত খ্রীষ্ট- চরিতে এই যে একটি কথা 
লিখিত আছে. 

“There came wise men from the east to Jerusalem. 
Saying where i is he that 1s born king of the Jews? for 


we have seen his star in the 925 and are come to 
woiship him.— 


এ কথাট! যদিচ আর আর পুরাতন কালের পৌরাণিক 
ইতিহাসের ন্যায একট! সাজানো উপন্তাস মাত্র, তথাপি 
উহার ঘবনিকার আড়াল হইতে খুব একটি সম্ভবপর সত্য- 
কথা উকি দিতেছে-_ধাহাদের চক্ষু আছে তীহার৷ তাহা 
দেখিতে পা’ন। দে কথাটি এই যে, মহাত্মা ঈদার মর্ত্য- 
জীবনের কৃত্য-কাঁধ্যটি আমাদের দেশের জানিজনকর্তৃক 
সর্বাস্তঃকরণের সহিত অনুমোদিত হইয়াছিল; আরম 

. তাহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, ঈপা-মহীপ্রতুর প্রথম বয়সে 
তিনি কোনো-না-কোনো! স্ত্রে আমাদের দেশের জ্ঞানিজন- 
গণের সহিত সংশ্রবে আসিয়াছিলেন। কিন্তু হাজার হোক 
- আমার মনোগত কথাটার এটা একটা অত্যন্ত কাচা 
ধরণের অভাবপক্ষীয় প্রমাণ মাত্র, আর. সেইজন্ত তাহা 
অধিকাংশ পাঠকগণের সম্তোষভাজন ন! হইবারই কথা। 
আমি তাই আমাদের দেশের জ্ঞানিজন্রে' সহিত ঈসা- 
মহাপ্রভুর সংঅ্রবের কথাট। আমার মনের মধ্যে চাবি বন্ধ 
করিয়া রাখিয়া তাহার পরিবর্তে এইটুকু দেখাইয়াই ক্ষান্ত 


. প্রবাসী- পৌষ, ১৩২৩ 


আমাদিগকে সুখী কর।» 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


থাকিব মনে করিয়াছি যে, প্লেটোনিক তত্বজ্ঞানের প্রভাব 
ঈপা-মহাপ্রভূর মনোমধ্যে কতক না কতক পরিমাণে কাঁধ্য 
করিষাছিল অবশ্তই--কেননা তাহার আবির্ভাবের অনতি- 
পূর্বে প্লেটোনিক তত্বজ্ঞানের বীজ কয়েকজন মাথীলো! .. 
মাখালো ইস্ত্রী শান্ত্রিগণের জ্ঞানালোচনা-ক্ষেত্রে নিপতিত 
হইয়া নৃতন ক্কুপ্তিতে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল-_ইহা 
সকলেরই জানা কথা। 

' ঈসামহাপ্রতূর মুখ্য মন্তব্য কথাটি ছিল এই যে, ঈশ্বর 
সর্বজ্গতের পিতা এবং জাঁতি-বিজাতি-নিধিশেষে সমস্ত 
মুষ্যই তাহার সমান ন্মেহের পাত্র। পক্ষাস্তরে, ইহুদী 
শান্ত্িগণের মুখ্য মন্তব্য কথাটি ছিল এই যে, জিহৌবা! 
তাহাদের স্বজাতির একপ্রকার নিজস্ব ঈশ্বর । এট! ছিল 
তাহাদের একটা আবহমানকালের চিরপোঁধিত হৃদ্গত 
বিশ্বাস যে, জিহৌবা-ঈশ্বর যেমন তাহাদের স্রজাতিল 
সুখে সুখী দুঃখে ছূঃখী এমন-আর কোনো জাতিরই না; আর 
সেইজন্য ভবিষ্যতে যখন তাহার মসীহা অবতার (Messia) 
স্বর্গ হইতে অবতরণ করিষা নিখিল সসাগরা পৃথিবীর রাজ্য- 
ভার ম্বহস্তে লইবেন, তখন ইহুদী জাতি যেমন তাহার 
যোলো আনা অনুগ্রহের পাত্র হইবে এমন-আর কোনে! 
জাতিই না। ঈসা মহাপ্রভুর Heavenly- Father 
(স্বৰ্গীয় পিতা ) এবং তাহার স্বজাতীয় শান্তি-মহোদয়দিগের 
রাজেশ্বর জিহোবার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ ইহা বলা 
বাছল্য। Heavenly Father নামে ঈশ্বরকে সম্বোধন 
কর! তখনকার কালের ইহুদী শাস্ীদিগের কর্ণে. যতই নৃতন 
ঠেঁকিয়া থাকুক না কেন- আমাদের দেশের বেদবিৎ 
পণ্ডিতগণের নিকটে তাহা কিছুই নৃতন নহে; তা'র সাক্ষী 
--বিগত কাণ্িক মাসের প্রবাসীতে আমি নিম্নলিখিত মস্ত্রটি 
উদ্ধত করিয়া! দেখাইয়াছি :__ 

*দৌষ পিতা nt মৃড়তা নঃ” [ বাংলা ] “হে দৌষ পিতা 
দৌঃশব্দের অর্থ heaven বা- 
ছ্যুলোক বা নাক্ষত্রিক জগৎ। ছান্দোগ্য উপনিষদের 
৫ম অধ্যায়ের ১১শ খণ্ডে আছে “ওপমন্যব কং তব 
মাত্মানং উপাস্স ইতি। দ্রিবমেব ভগবো রাঁজন্গিতি। 
হোবাচ স্থৃতেন্জা আত্মা .বৈশ্বানরোহয়ং ত্বমাত্মানং 
উপান্সে” [ বাংলা ] রাজা প্রশ্ন করিলেন "উপমন্তব, কোন্‌ 


৩য় সংখ্যা ] প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য আর্ধ্যপ্রকৃতির সামা হইতে বৈষম্যে পরিণতি 


চি 


আত্মাকে তুমি উপাসনা করিয়া থাক?” গুপমন্তব 
বলিলেন “দ্যৌ'কে মহারাজ" রাঙ্জী বলিলেন “এই' 
যে দ্ৌ-আত্ম। যাহার তুমি উপাপনা করিয়া থাক, ইনি 
=<, সৃতেজা”' 'বলিয়! প্রসিদ্ধ। এ অধ্যায়ের অষ্টাদশ খণ্ডে 
আছে "তস্ত হ বা এতস্য আত্মনো বৈশ্বানবস্ত মৃদ্ধেব 
স্থতে্জ।” [ বাংল! ] “এই যে বৈশ্বানর আত্মা ইহার মস্তক 
স্থতেজা”। ইহাতে , এইরূপ বুঝাইতেছে যে, স্থধ্যাতিন্ধ্য 
ক্রোড়ে করিয়া নাক্ষত্িক জগৎ বা স্থৃতেজা বা দে বা 
heaven সমস্ত জগতের মাথা_কি না মুল নিয়ামক; 
আর, সেই জন্য বল! যাইতে পারে যে, ধিনি নাক্ষত্রিক 
জগতের অধীশ্বর, তিনি স্মন্ত জগতের অধীশ্বর; আর, 
যিনি সমস্ত জগতের অধীশ্বর, তিনি জানবান্‌ জীবগণের 
আত্মার অধীশ্বর' এবং ভক্তজন্গণের প্রাণের 'অধীশ্বব। 
খগবেদের এই দ্যৌপ্পিতাকেই শুক্ল যজুর্বেদের বাঙ্গসনেধি 
সংহিতার .মাধ্যন্দিনীয় শাখার ৩৭শ অধ্যায়ের ২০শ মন্ত্রে 
“পিতানোহসি” “তুমি আমাদের পিত।” বলিয়া ডাকা 
হইয়াছে; ত। ছাড়া, কাব্য-পুর।ণাদিতে প্রকৃতি এবং 
প্রকৃতির অধীশ্বর :;পরমপুরুষকে জগতের মাতাপিতা 
বলিয়া ভূয়োভূয়. কীর্তন করা হইয়াছে; তাব সাক্ষী 
-ববঘুবংশের গোড়াতেই আছে “জগতঃ পিতরৌ বন্দে 
[ বাংল! ] “জগতের পিতামাতাকে বন্দনা করি ।* 
এই যে, আর্ধ্জাতিগণের পরমারাধ্য দ্যৌষ পিত! বা 
Heavenly father—ঘিনি নাক্ষত্রিক জগতের অধীশ্বর 
এবং ভক্ত্জরনগণের হৃদয়ের অধীশ্বর, ইপা-মহাপ্রতু 
সেই Heavenly fatherএরই - দ্যৌষ পিতারই - একাস্ত 
অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন, তা বই, তিনি তাহার স্বজাতির 
নিজস্ব ঈশ্বরের কি না জিহৌবার একটুও ভক্ত ছিলেন 
না। ঈপ1-মহাপ্র ইহুদীষ শান্ি-সম্প্রনাষের মধ্যে রাজেশ্বর 
. শ্লিহোবার পরিবর্তে তাহার প্রাণের ঈশ্বরের_Heavenly 
20১৩এব-দ্যৌষ পিতা”র__পৃক্জার প্রবর্তন করিতে কত 
ন] চেষ্টা পাইয়াছিলেন ! কিন্তু রাজেশ্বব জিহোবা*র 
অবমাননা ইছদী শীস্ত্ীদিগের প্রাণে সহিবে কেন-__কাজেই 
ইছদীশান্ত্িগণের সমস্ত দলবল আ্যাকৃজোট, হইয়া ঈসা- 
মহাপ্রহু'কে বিধর্মী বলিয়া ছুট করিয়া দিলেন । ঈনী-মহা- 
প্রহুব জীবৎকালে ইহুদীদিগের নেতৃপক্ষীয শাস্তরি-মহোদয়ের! 
৩৪২৯ 
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রোমীয় শাসনের প্রতাপানলে এরূপ দুর্ক্বিসহ অন্তর্দাহে 
গুম্রিয়া গুমূরিয়া সাবা হইতেছিলেন যে, মদীহ! ববে 
জেরুনালেমের রাজ্রসিংহাপনে উপবিষ্ট হৃইয়! ভীহাদের 
শোকাশ্রুকে আনন্দাঞ্রতে পরিণত করিবেন তাহারই 
প্রত্যাশা তাহাদের জীবনের প্রধানতম উপজীবিকা হইয়া 
দরাড়াইয়াছিল; কাজেই তাহাদের রাজরাজেশ্বর জিহোবাকে 
তাহারা কোথায় জেরুনালেম-মহাঁনগরীর রাজসিংহালনে 
বসাইবেন_-তাহার পরিবর্কে তাহাকে এক-tabernacle 
হইতে উঠাইয়া আনিয়া আর এক্‌ tabernaclea বসাইতে 
-_হৃদয়-0১০0৪01৩এ বসাইতে _কিছুতেই তাহাদের মন 
সরিল না। ফল কথা এই যে, তেলে-জলে যেমন মি, 
থায় না, তেমনি জ্ঞান-প্রেম-ভক্ত আধ্যপ্রকৃতির সহিত 
এশর্য্য-ভক্ত অনার্য প্রকৃতির আদবেই মিশ খায় না। 
ঈসা-মহাপ্রতু অন্মিযছিলেন-বটে অনার্ধ্য-বংশে, কিন্ত 
তাহার যৌবনের প্রারস্তেই তাহাব স্বজাতীয় অনার্ধ্য 
প্রকৃতিকে আৰ্য্য ছণচে ঢালিয়৷ নৃতন করিয়া গড়িয়া 
লওয়। হইয়াছিল বলিলে তাহাতে আশ্চর্ধ্য হইবার বিষয় 
কিছুই নাই! আমার বিশ্বাস এই যে, ইংরাজী শাসনের 
মধ্য দিয়া আমাদের দেশের ভট্টাচার্যযগণের উপরে যেমন 
ইউরোপীয় বিদ্যার প্রভাব তলে তলে কার্য করিতেছে, 
তেমনি ঈপা-মহাপ্রতৃব আবির্ভাবের এক-আধ. শতাব্দী 
পূ্বব হইতেই রোমীয় শীদনের মধ্য দিয়া ইহুদী শাক্ীদিগের 
উপবে শ্রীস্‌. দেশীয় বিদ্যার -আব সেই সঙ্গে নব- 
প্রেটোনিক তত্বজ্ঞনেব-- প্রভাব তলে তলে কাৰ্য্য . 
করিয়াছিল; আর, ঈসা-মহাপ্রভুর প্রথম বয়সে কতক 
বা নেই গ্রীক প্রভাবের--কতক বা বৌদ্ধ ধর্শ-প্রচারক- 
দিগেব ভগবদ্ভক্তি-মিশ্রিত বিশ্বব্যাপী মৈত্রীভাবের = 
বাতাস তাহার গায়ে লাগা’তে, তাহাঁরই গুণে তিনি 
দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিষা দৈত্যকুলের প্রহলাদ হইয়া 
উঠিঘাঁছিলেন।* তা'ছাড়া-_কৌদ্ধ কিন্বদস্তীর সহিত গ্রীরীয 
কিশবদস্তীর একটি স্থানে খুব স্পষ্ট সৌসাদৃশ্ দেখিতে পাওয়া 
যায় এইকপ £__বুদ্ধদেব যেমন মাব্-কর্তৃক আক্রান্ত হইবা- 


_ * বৌদ্ধ ধৰ্শ্মাবলয্বী মহাযান-পস্থীদ্িগের মধো ইসীমহীপ্রভুর 
আবির্ভাবের কিরৎকাল পূর্বব হইতেই নিরীশ্বরভাঁর বাধ ভাঙ্গিয়। ভগবদ্‌- 
ভক্তির শ্রোভ প্রবল বেগে বহিতে আঁরম্ত করিরাছির-_বৌদ্বধর্থের 
ইতিহাসে ইহার প্রমাণের অভাব লাই । | 
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মাত্র মারকে পরান্জগ্ন করিয়াছিলেন, ঈশা! মহা প্রন্থু তেমনি 
স্য়তান কর্তৃক আক্রান্ত হইবা-যাত্র- সয়তাঁন'কে পরাজয় 
করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত, আমাদের দেশের এই যে 
দুইটি শান্্ীয় ভাষার বচন -“যাঙ্গলিক অভিষেক" 
( baptism ), দ্বিতীষ্ম জন্ম (new birth ), এ দুইটি 
।বচন থৃষ্ট'চরিতের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে-_ভারতবর্ষীয় 
'শাস্বেব মধ্য দিয়া না-তো-আর কোন্‌ শাস্ত্রের মধ্য দিয়া? 
আবার খ্রীষ্ট-ধর্শ্মের আদিম প্রচারকদিগের মনের উপরে 
: প্লেটোনিক তত্বঙ্জান আধিপত্য করিযাছিল নিতান্ত কম 
ন1;--সেন্ট পাউল যে, ইহুদী তত ছিলেন ন! যত গ্রীক 
ছিলেন, আর, সেন্টজন্‌ যে, নব-প্লেটোনিক তত্ব 
জ্ঞানের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা তাহাদের স্বহস্ত- 
লিখিত পত্রাবলী এবং পুস্তকেই মদ্যাহ'দিবালোকের স্তায় 
সুব্যক্ত ৷, প্রেটোনিক ততব্বজ্ান-সরম্বতী যে, বাহ্‌-পরিচ্ছদেই 
সব্বন্নী-পরন্ত যবনিকা'র আড়ালে তিনি মৃষ্তিমতী 
ভ্াল্রতী-ইহা আমি অগ্রহাষণের প্রবাসীতে চক্ষে 
অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াছি। এই সকল পর্দার আড়ালের 
কাণ্ডকারখানা দেিযা-শুনিয! আমার মনোমধ্যে এইরূপ 
একটা পরব বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে যে; আমাদের দেশের 
পরাবিদ্যা নানাপ্রকার গুপ্ত সুড়ঙ্গ পথের মধ্য দিয়া 
অলক্ষিত ভাবে পাশ্চাত্য প্রদেশীয় ধর্শরাজ্যে আপনার 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল প্র ভূত পলিমাঁনে। 
ফা [ Holmesdর জুন্দর পুঘ্তকখানি ( The Creed 
of Buddha ) সম্প্রতি কেবল আমার হস্তে আসিয়াছে । 
ওঁ পুস্তকের চতুর্থ পৃষ্ঠায় আমার মনের মতে! কযেকটি 
ছত্ৰ দেখিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ আমি তাহা উদ্ধৃত করিয়া 
দিঘাছ আমার প্রবন্ধটি ছাপাইতে দিবার পরে আমি 
তাহার পুস্তকের শেষাংশের একটি পরিচ্ছেদে আমার মনের 
কথাটি চমৎকাঁব স্প্টাকারে প্রতিফলিত দেখিয়া আমার 
আনন্দ হইল এমি-যেন আমি হাতে চাদ পাইলাম! 1 
সে পরিচ্ছেদটি এই £-- 


«To the pious Christian, who believes that Christ 
brought his ideas—or shall I say, his store of “‘theolo- 
gical .nformation" ?—down to earth from the super- 
natural Heaven, the suggestion that he borrowed 
teas from India, or any other terrestrial land, may 
possibly seem profane, yet Theology itself admits, or 


প্রবাসী--পৌধ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





rather insists, that Christ was (and is) “very man" 
as well as “very God” ;and if he was “very man”, 
if he was open to all human influences, we may surely 
take for granted that his pure and exalted nature was 
peculiarly sensitive to the spiritual ideas of his age. 
That Christ had come under the influence of the 
spiritual ideas of the Far East is a hypothesis which 
explains many things, and for which therefore there 
are many things to be said. To attempt to prove in 
detail the _indebtedness of the £003081 to the 
“Ancient Wisdom” would carry me far beyond the 
limits which the aim of this work has imposed upon 
me." But I would ask any one who can approach the 
question with a genuinely open mind to make the 
following simple experiment. Let him first saturate 
himself with the spiritual thought of India—with the 
speculative philosophy, half metaphysical, half poetical, 
of the Upanishads, and with the ethical philosophy of 
Buddha. Lethim then study the sayings of Christ, 
making due allowance for the distorting medium (of 
Jewish prejudice and Messianic expectation) through 
which his teaching has been transmitted to us. Ht 
will probably end by convincing himself, as I have 
done, that the spiritual stand-point of the sages of the 
Upanishads, of Buddha, and of Christ were, in the 


৮৪19 last resort, identical. ] 
প্রীদিজেক্জনাথ ঠাকুর । 
(৪০) 
রাণী জগস্ধাত্রীর পোয্যপুত্র লওযার উৎসব শেষ হইয়া 
গেলে মণিমাল! রাখালকে বলিল--এইবার ত এখানকার 
সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে গেল, এইবার চল। ' 
রাখাল বলিল-_-এখনো! যাবার সমস্থ হয়নি । এত 


লোকের স্থখদুঃখ একট! ছোট ছেলেব হাতে পড়েছে; সে 
যদি সৎ হয়ে গড়ে না ওঠে ত লোকেব সর্বনাশ করবে; 


x 


বিশেষত: কমিশনার সাহেব আমার হাতে ওর শিক্ষাব a 


ভার দিয়েছেন। 

মশিমালা স্বামীর সহিত কখনে। তর্ক করিতে পারিত্‌ 
না। মে নিরস্ত হইল। 

এ বাড়ীতে মণিমালারও বন্ধন দৃঢ় হইতে লাগিল। 
কুবের অকস্মাৎ দিদিকে এ বাড়ীতে প্রধান অবলম্বন মনে 
করিয়া! তাহার নেওটে| হইয়া উঠিল। 


ওয় সংখ্য। ] 


রাণী জগন্ধাত্রী একটা নূতন কিছু বড়মান্ষী করিতেছি 
মনে করিস দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পোষ্য- 
পুত্রটির নিতান্ত গ্রাম্য চেহারা ও অশিষ্ট ব্যবহার তাহার 
+, মোটেই ভালো লাগে নাই। রাণী জগদ্ধাত্রীর নিকট 
পুত্রকে প্রিয় করিয়। তুলিবার অন্ত চন্দনমণি সদাই সচেষ্ট 
ছিল। কুবের একবারও তাহার কাছে গেলে সে তাহাকে 
ঠেলিয়া দিয়া বলিত--ওরে হাঁবা ছেড়া, যা না তোর 
পিসিমার কাছে, ভূপাল যে তোর পিসিমার মন জুড়ে 
বমছে; শেষে স্ত্রীধন সম্পত্তিটা কি তাকে দিয়ে ফেলবে ! 

কুবের রাণীর কাছে গেলে তিনি মুখ ভার করিয়া 
বসিয়া থাকিতেন। কুবের যদ ডাকিত-_পিসিমা। 
অমনি জগদ্ধাত্রী তীব্রম্বরে বলিয়া উঠিতেন__পিসিমা ! 
যাকে সর্বস্ব দিয়ে ফতুর হলাম সে একদিন মা বললে না। 
দূর হ চক্ষুশূল আমার সামনে থেকে । 

_কুবের পিদিমার তিরস্কারে ও মায়ের শিক্ষায় ষদি 
কোনো! দিন রাণী জগদ্ধাত্রীকে মা বলিয়া ডাকিত তাহাও 
তাহার ভালো লাগিত না, বেজার হইয়া বলিতেন-_ 
অনভ্যেসের ফোট! কপাল চড়চড় করে। তোমার আর 
আড়ষ্ট হয়ে মা বলতে হবে না। 

-* কুবের তিরস্কৃত হইয়া মায়ের কাছে ফিরিয়া গেলে মা 
তাহাকে আবার ধাক! দিয়! রাণী জগস্ধাত্রীর কাছে পাঠাইয়া 
দিত। তখন নিরুপায় কুবের কোনোথানে আশ্রয় না 
পাইয়া রাগে ও দুঃখে একলাটি এককোণে গৌঁজ হইয়া 
বসিয়া থাকিত; স্নেহের অভাবে তাহার কঠিন মন 
কঠিনতর হইয়া উঠিতেছিল। 

কুবেরের কোনো কিছুর দরকার হইলেও তাহার মা 
তাহাকে রাণী জগ্ধাত্রীর কাছে পাঠাইয়া দিত। তাহাতেও 
রাণী জগদ্ধাজজী রুষ্ট হইয়া রূঢ় স্বরে বলিতেন- তোর মা আর 
বাবাই ত সব করছে, এটা করতে কি হল যে আদিখ্যেতা 

* করে আমার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া! হয়েছে? ইহার ফলে 
এই হইত যে বেচারা কুবেরের অভাব না মা, না পিসিমা 
কেহই পূরণ করিতেন নাঁ। এইসব কারণে কুবেরের 
বিরক্ত মন তাহার অধীন চাকর-দানীদের উপর অকারণে 
অত্যাচার করিয়া লঘু হইতে চাহিত ; এবং তাহার ফলে 
সে রাখালের নিকট তিরস্কার ও প্রহাৰ লাভ করিত। 





পরগাছা 
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সকল দিক হইতে তাড়া খাইয়া সে একাকী কান মুখে 
উদাস দৃষ্টিতে কোথাও চুপ করিয়া প্রায়ই দাঁড়াইয়া 
থাকিত। 

ইহা মণিমালার চোখে পড়াতে তাহার মন এই 
হতভাগ্য বালকের উপর করুণীয় ভরিয়া! উঠিল। তারপর 
হইতে সে তাহাকে এরূপ করিয়া দীড়াইয়া থাকিতে 
দেখিলেই তাহাকে ছুই হাতে ধরিয়া! কোলের কাছে টানিয়া 
আনিয়া স্েহ-গলিত স্বরে বলিত-_কেন ভাই, অমন করে 
নাড়িয়ে আছ? কে বকেছে? তুমি আমার ঘরে এস, কি 
চাই তোমার? ' 

সেইদিন হইতে মণিমাল! খু.জিয়াখ.জিয়া জিজ্ঞাসা 
করিয়া তাহার সকল অভাব মোচন করে, নেহ দিয়! যত 
করিয়া তাঁহাকে সাত্বন! দ্যায়। 

শেষে হইল এই, একটু কোথাও ব্যথা পাইলেই কুবের 
দিদির চোখে পড়িবার মতো জায়গাতেই আসিয! দাড়ায়, 
কিন্ত সাহস করিয়া কখনো নিজে সে দিদির ঘরে যাইতে 
পারে না; কারণ তাহার মা কোনো দিন তাহাকে 
মণিমালার কাছে দেখিলেই চোখ টিপিয়া আড়ালে ডাকিয়া 
লইয়া গিয়া “তাহাকে তিরস্কাব করিত, মণিমালার ঘরে 
যাইতে নিষেধ করিত, 'এবং নিবস্তর তাহার মনে বিষ 
উদ্দিগরণ করিয়া বলিত--রাম সকলেব বন্ধু কিন্ত রামের বন্ধু 
কেউ নয়! এ যে ভূপালের মা, খবরদার ওকে এতটুকু 
বিশ্বাস করিসনে | ওরা তোর সব চেয়ে শত্রু, কারে 
পেলে পাঁশ পেড়ে কাটবে, বিষ খাওয়াবে । 

এইরকম কথা বালকের মনে একটা অনির্দিষ্ট আতঙ্ক 
স্জন করিত। তাহার মন মণিমালার কাছে যাইতে 
চাহিলেও সে যাইতে পারিত না। 

-কুবেরকে ম্ণিমালা যে যত্ব করিতেছে এবং কুবেরও যে 
ক্রমে মণিমালার অন্গত হইয়া উঠিতেছে ইহা চন্দনঘণির 
শ্রেনদৃষ্টি এড়াইল না । চন্দনমণি একদিন দেখিতে পাইল 
কুবের ভয়চকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে 
চোরের মতন চুপেচুপে মণিমালার ঘরের দিকে যাইতেছে । 
চন্দনমণি বাখিমীর মতন লাফাইয়! আসিয়া ছেলের কান 
ধরিয়া হিড়হিড় করিয়! টানিয়া লইযা গিয়া তাহার গালে 
জোরে.এক চড়.কষাইয়! দিয়া বলিল-_অগ্নেয়ে, উড়ে ফড়িং 
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পুড়ে মরে ! শত্রের খপ্পরে গিয়ে পড়েছিদ। মার চেয়ে বাড়ী, বছর বছর অগ্নিকাণ্ডে সে গৃহহীন হইয়া কষ্ট পায়, 
“ষে দরদী তাকে বলে ডান, এও জানিসনে । অনেক ক্ষতিও হয়; কিন্তু বাপপিভামহ কেহ ইট পোড়ায় 
কিন্ত চন্দনম্ণির এত সাবধানতা ও শাসন সত্বেও নাই, ইট পোড়ানো তাহাদের সহিবে না, এই ভয়ে তাহার! 
কুবেরের চুরি করিয়া দিদির মমতার কাছে ধর! দিতে কোঠা বাড়ী করে না; রাখাল সকল অমঙ্গলের ঝুঁকি 
যাওয়া রোধ করা গেল না। চন্দনমণি সমস্ত দিন সংসারেব নিজের উপব লইয়া নিজের নামে তাহাদিগকে ইট পুড়াইয়া 
কাজকর্ম লইয়া ব্যস্ত, পাছে কেউ কুবেরের ভাণ্ডার লুটিয়া দিয়া তাহাদের কোঠাবাড়ী- করিবার সুযোগ করিয়া 
খাম এই তার সব গেয়ে বেশী ভয়; রাণী জগন্ধাত্রী সমস্তক্ষণ দিয়াছে; ইহার জন্ত তাহারা সপরিবারে রাখালের কাছে 
ভূপালকে লইয়া তন্ময় হইয়া থাকেন; সুতরাং চুরি করিয়া কৃতজ্ঞ। নৃতন পথ হইতেছে, পথের উপর."গ্রামদেবতী*র 
দিদির আদর কুড়াইয়| বেড়াইতে কুবেরকে বেশী বেগ গাছ পড়িল, কেহ কাটিবে না, গাছটা থাকিলে পথটাতে 
পাইতে হইল না। বিশ্রী একটা মোচড় পড়ে, রাখাল নিজে কুড়ুল ধরিয়া 
(৪১) সে গাছ কাটিষ! ফেলল, অথচ লোকে আশ্চর্য্য হইয়া 
মণিমালা যখন অন্দরে কুবেরকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া দেখিল জামাই-বাবু মুখে রক্ত উঠিয়া মরিল না; ইহাতে 
উঠিয়াছিল, তখন রাখ।লও বাহিরে আপনাকে নানা কর্মেব সকলে রাঁধালচ£ ভয়ের সহিত অন্ধ! করিতে লাগিল । 
পাকে জড়াইয়া তুলিয়াছে। কুবেরকে পড়ানো, ঘোড়ায় তুফানি সাহার জমি জরিপ হইয। আমিনরাঁ আবিষ্কার 
চড়াইয়া সঙ্গে-সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যাওয়া, তাহাকে সৎ করিয়াছে তুফানি একশত বিঘা জমি ছাপাইয়া ছিপাইয়। 
উপদেশ দেওয়া রাখালের প্রধান কাঙ্গ হইয়াছে; কমিশনার খাইতেছিল; তুফানি আনগিয়! রাখালের সম্মুখে একশত 
তাহাকে পাহাড়পুর বেঞ্চের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত টাকা রাখিয়া হাত কচলাইতে-কচলাইতে বলিল, বাবু 
করিয়া দিয়াছেন; কোর্ট অব গার্ডের ম্যানেজার সকল পান খাইবার জন্য এই টাকা লইয়া যদি “উহার জমিটা 
কাজে তাহারই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন; প্রঞ্জারা কেহ ছাড়াইয়! চ্যান; তুফানি রাখালের কাছে চাবুক খাইয়া 


কোনো বিপদে পড়িলে ভাহাকেই আসিয়া ধরে-সেও টাক! তুলিয়া! লইয়! দৌড় দিল, কিন্ত কিছুদিন পরে গে - 


ম্যান্জারকে অনুরোধ করিয়া তাহাদিগকে প্রাণপণে সাহায্য দেখিল তাহার বিন! তদ্ধিরে একটি বিঘা জমি সে. ফেরত ' 


করে। কোথাও আগুন লাগিলে রাখাল ঘোড়া ছুটাইয়। পাইয়াছে--সেই, জমিটুফুই তাহার হকের পাওনা, 
: সেখানে গিয়া আগুন নিবাইবার ব্যবস্থা করে; গৃহহীন- বাকী জমিটা সে বাস্তবিকই ছাপাইয়! খাইতেছিল। রাখান 
ধিগকে পাহাড়পুরে আনিয়া আশ্রয় দ্যায় এবং যাহাঁতে শী ম্যানেজারকে বুঝাইল' যে পাহাড়পুরে ছেলেদের একটি বড় 
তাহাদের নষ্ট গৃহ পুনশির্িত হয় তাহার চেষ্টা ও সাহাষ্য ইংরেজি স্থুল, মেয়েস্কুল, খয়রাতি ডাক্তারখান! ও হীস- 
করে।, কোথাও বন্তা হইলে রাখাল খাবার ও কাপড়ে - পাতালের নিতান্ত অভাব আছে ; ম্যানেজার নিমিত মাত 
নৌকা! বোঝাই করিয়া সেই গ্রামে গিয়া বাস করে? হইল, রাখালই প্রজাদের ডাকিয়া সভা করিয়া তাহাদিগকে 
কোথাও কলেরা হইলে হোমিওপ্যাথি উষধের বাক্স লইয়া স্থুল ও ডাক্তারখানার উপকারিতা বুঝাইয়া চাদ! আদায় 
দিন নাই রাত নাই রোগী দেখিয়! বেড়ায়, প্রায় লোকই ক্রিয়া গবর্মেটকে লিখিয়া স্কুল ডাক্তারখাঁনা ও হাসপাতাল 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মর্দ জানে না, তাহাদের কড়া স্থাপন করিল। ডাক্তার ও মাষ্টারদিগকে লইয়া! সে সাহিত্য 
ছকুমে স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করায় । কোথাও জলকষ্ট আছে ও দেশহিতের উপায় আলোচনায় লাগিয়া গেল। এইসব 
সংবাদ পাইলে সেখানে ইন্দারা করিয়া দিবার জন্য কারণে রাখাল ইতরভত্্র সকলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার 
ম্যানেজারকে অন্গরোধ করে ) যেখানে রাস্তা নাই, সেখানে পাত্র। তাহার দীর্ঘাকার বল্ষ্ঠ সুন্দর চেহারা, গম্ভীর 
ডিছ্রি্উ বোডকে দিয়া রাস্তা করাইয়া দ্টাষ। বেচন প্রকৃতি, সাধু চরিত্র, শুচি বাক্য ও অন্তায়-অসহিফ্ণু তেজস্বী 
মণল খুব ধনী, বাড়ীতে হাতী পোষে, অথচ তাহার খড়ের ক্রোধন স্বভাব দেখিয়! সকলেই তাহাকে ভয় করিত; যে 


> 
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ব্যক্তি তামাক পর্যন্ত খায় না, রহস্য করিয়াও অশ্লীল বা 
মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করে না, যে এতটুকু ত্রুটি দেখিলে রঢ় 
কঠিন দণ্ডবিধান কবে, আবার যে বিপদে সহায়, সম্পদে 
"সতী, উৎসবে বিনা নিমন্ত্ণে আনন্দের ভাগী, তাহাকে সকলে 
শ্রদ্ধা সম্বম যথেষ্টই করিত, কিন্তু বন্ধু বলিয়া কেহ অন্তরঙ্গ 
হইতে পারিত না। 
রাখাল খন গৌরবের উচ্চ চূড়ায় উঠিয়া সকলের 





সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে তখন মুষিকৎন্ীরা তাহার . 


গৌরব-মন্দিরের ভিত্তি তলে-তলে খড়িয়া ফো পরা “করিয়া 
ফেলিতেছিল। রাখালের গৌরবে স্থখী ছিল না তিনজন-_ 
বঙ্কবিহারী, চন্দনমণি ও কাঙালী | বঙ্কবিহাবী স্বাধীন- 
নৃপতির জনক, তাহার কাছেই সকলের আসা, উচিত; 
কিন্তু কেহ যে তাহাকে পুছে না সে শুধু রাখালেরই জন্য ! 
প্রজ্জার! তাহাকে জানাইলেই তু সে স্কুল ডাক্তারখান! মঞ্জুর 
করিয়া দিত; 'প্রজারা দরখাস্ত করিল না, সে ত-আর 
রাখালের মতন ছোটলোক নয় যে প্রজাদের কাজ যাচিয়া 
করিয়া বেড়াইবে! রাখাল ছোটলোক, সে সাধারণ লোকের 
সমকক্ষ হইতে লজ্জা! বোধ করে না; কিন্তু বঙ্কবিহারীর ত 
ঝাঁজমর্ধ্যাদা আছে, মে ত আর যে-নে গরীব টোঙর লোক 
নয়! আর রাখালের এই যে কাণ্ড সে ত তাহাকেই. চাপা 
দিবার জন্য! 

বঙ্কবিহীরীর এই ধারণা যে যথার্থ, তাহার প্রধান সাক্ষী 
ও সমর্থক ছিল কাঙালী। রাখাল কোনো কাজ .করিলেই 
কাঙালী অর্থপূর্ণ স্বরে বলিত-_রাজামামা, রাখালের 


মতলব কি বুঝেছেন তো? আপনার রাজবুদ্ধি, আপনাকে. 


খুলে বলতে হবে কেন ! 

কাঙালী যাহা নাও ইঙ্গিত করিত বঙ্কবিহারী তাহার 
অকথিত কথার মধ্য হইতে তাহাও হাতড়াইয়া -বাহির 
করিত। - 

অন্দরে গেলেই চন্দনমণি বলিত --তুমি থে একেবারে 
নিবে গেলে! ষত-সব রাহ এসে জুটেছে ! ভূপাল কুবিরের, 
রাহ, মণি আমার বাহু,.রাধাল তোমার রাহ! 

তাই ত! বঙ্কবিহারী এই ত্রি-রাহুর কবল হইতে উদ্ধার 
পাইবার জন্য বিশেষ রকম চিন্তিত হইয়! উঠিল | 


-পরগাছ! 


২৭৩ 


AANA": 


(৪২) 

একদিন সন্ধ্যায় তোষাখানায় কিংখাবের তাকিষায় ঠেস 
দিয়া বসিয়া বঙ্কবিহারী রূপাব গড়গড়ায় জরির লম্বা শটকা 
লাগাইয়া মুগনাভি-দেওয়া অন্থুরি তামাক খাইতেছিল। 
রাখাল পাশের ঘরে বসিয়া কুবেরকে পড়াইতেছিল। 
খাওয়ার পরিচারক ব্রাহ্মণ প্রাণরুষ্চ আনিয়া! খবর দিল 
আহার প্রস্তুত হইয়াছে । রাখাল কুবেরকে সঙ্গে করিয়া 
আসিয়া বঙ্কবিহারীকে বলিল-_মাঁঘা খেতে চলুন । 

--ই হা বাবা চল চল।-_বগিয়া বস্কবিহারী উঠিয়া 
দাঁড়াইয়া! হাকিল--এই, কোই হায় ? 

আরদালি বাবুরাম মির সামনে আনিয়া বলিল--হজুর ! 

বঙ্ধবিহারী বলিল--মিশির, হামারা জুতি ঘুমায় দেও! 

বাবুরাম হাত জৌড় করিয়া বলিল-_হজুর, মায় 
বাহমন; হজুরকো লিয়ে ম্যয় জান দেগা, পর, ইজ্জৎ 
নেহি দেগা! 

ব্যাপার দেখিয়া প্রাণরুষ্ণ তাড়াতাড়ি পলায়ন করিল। 

 বঙ্কবিহারী রাখালের সম্মুখে বাজকায়দ! করিতে গিয়া 

অপদস্থ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল --বে-আদব, 
বেইমান, তুমকো হাম বরখাস্ত, কিমা।...... কাই বায়া 
হাজির নেই হায়? 

না, কোনো ন SHES খানসামা 
ডাকিতে আরদালি ছুটিল । বঙ্কবিহারী থানসাযার 
আগমনের প্রতীক্ষায় দীড়াইপ়া রহিল, কেহ জুতা ফিল্লাইয়া 
না দিলে সে যাইবে কেমন. করিয়! ? কোন্‌ প্রাতঃস্মরণীয় 
নবাব জুতা ফিরাইয় দিবার লোক ন! পাইয়া শত্রুর হাতে 
প্রাণ দিয়াছিলেন তবু নবাবী চাল ছাড়িয়া নিজে ভুভা! 
ফিরাইয়া পরিয়া পলাষন করেন নাই বলিয়া শোনা আছে; 
নবাবের প্রাণের কাছে বঙ্কবিহারীর খাবার জুড়াইয়া 
যাওয়া ত অতি তুচ্ছ ! - 

রাখাল হাসিয়া বলিল-_-আপনিই পায়ে করে জুতোটা 
ঘুরিয়ে পরুন না। 

বঙ্কবিহারী নবাবী চালে বলিল--ও রকম করে পাদুকা, 
পরা আমার অভ্যাস নাই। j 

রাধাল হাসিতে-হাসিতে বলিয়া ফেলিল--জুতোপরা. 
অভ্যাসটাই আপনার কত দিনের ? 
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বঙ্কবিহারীর চোখমুখ লাল হইয়া উঠিল। 
'কাঙালী তাড়াতাড়ি অগ্রদর হইয়া আসিয়া জা 
ঘুরাইয়া দিল। 

, রাখাল দ্বণায় মুখ ফিরাইয়া অন্দরের দিকে চলিয়। 
গেল। 

বঙ্কবিহারী কাঙালীর মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল--হা, 
তুমি আমার ভগ্নীপুত্র আছ, কোনো দোষ নাই, দিতে পার, 
দিতে পার, তুমি ভক্তিমান আছ, ঈশ্বর তোমার কল্যাণ 
করবেন! 

,-_জামি আপনাকে ভক্তি করি, রাখালের তা সঙ্গ হয় 
না! দেখলেন ত কেমন করে চলে গেল। 

' "এর উচিত প্রতিফগ দিতে হবে।. তুমি বুদ্ধিমান 
আছ, ভেবে চিন্তে সত্বর একট! উপায় নিরূপণ কর। 

: যে আলে, ভেবে দেখব ।--বলিয়া কাঁঙালী বাসায় 
গেল। বঙ্কবিহারী খাইতে অন্দরে গেল। 

খাইভে বসিয়া-রাখাল দেখিল তাহার লুটিগুলি কাচা 
আছে, এবং বঙ্কবিহারী ও কুবেরের পাতের লুচিগুলি 
বেশ খর-ভাজা। " সাত ভূতে জুটিয়া তাহার কুবেরের 
. ভাণ্ডার সমস্ত খাইয়া ফুঁকিয়া উড়াইয়। দিতেছে ইহা চন্দন- 
মণি সহ করিতে পারিতেছিল না) এক্ন্ত সে প্রত্যেকের 
পাওনা যথাসাধ্য করমকষ্যি করিয়া কমাইয়াছে। যে এক- 
সের চাউলের সিধা পাইত, সে এখন আধসের পায়; আগে 
যত মাছতরকারী রান্না হইত এখন তাহার অর্ধেক হয়, 
পাঁচকেরা ঘি-তেলের টানাটানি লইয়া অসস্তোষ ও রদ্ধনে 
অক্ষমতা প্রকাশ করে; চাকর-দাসীরা খাইতে পায় না 
বলিয়া খুঁৎখুৎ করে; যাহারা আগে লুচি খাইত তাহাদের 
কুটি ও যাহারা রুটি খাইত তাহাদের ভাত বরাদ্দ 
হইয়াছে; -__চন্দনমণি- ত আর সমস্ত লুটাইয়া দিয়া 
কুবেরকে ফতুর হইতে দেখিতে পারে না ৷ সকলেরই বরাদ্দ 
কমিয়াছিল, কেবল রাখাল ম্ণিমাল! ভূপাল ও রাণী 
জগদ্ধাত্রীর নিয়মিত বরাদ্দ কমাইতে তাহার সাহসে কুলায় 
নাই; তবে রাখাল ও মনিমালার বরাদ্দ. নামে মাত্র ঠিক 
ছিল, তাহাদের লুচির ছুপিঠ ভাজা হইত না। আর 
বন্ান্ম বাঁড়িয়াই চলিয়াছিল চন্দনমণির নিজের ও তাহার 
স্বামী বঙ্কবিহারীর। ক্ষীর-পারা দুধ না৷ হইলে তাহারা 
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খাইতে পারে না, আধা-ছানার মা ছাড়া মুখে রুচে না, 
পোলাও কালিয়া লুচি কচুরি সর ননী প্রায়ই চাই-_কারণ 
এই রকমই তাহাদের খাওয়া চিরকালের অভ্যাস ! 

রাখাল লুচি ছিড়িবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বলিল ৬ 
মামী, এই কাচা লুচির চেয়ে দুটি স্থসিদ্ধ ভাতের ব্যবস্থা ৮ 
করে দাও.. 

রা সমস্ত শরীর দাই কপালে চোখ জি 


'বলিল- ওমা! লুচি কাচা আছে কি গো! এমনি লুচিই 


ত আমার বাবুদাদার বাড়ীতে হয়-! 

মর্ণিমালা হাসিয়া বলিল- তোমার বাবুদাঁদা বুঝি খুব 
বড়লেকি ! 

--বড়লোক আবার নয়! সাঁতমহল বাড়ী, হাঁতী- 
শীলায় হাতী, ঘোড়াশালায় ঘোড়া! পায়রার ডিমের 
মতন গঞ্জমোতির একছড়া হার আছে; বাবুদাদা হাতীর 
দাতের তক্তপোষে শোন; গোলাপজলে মুখ ধোন! 
শিকার “করতে যান বাঘ সিংহী গণ্ডার সজারু কত কি; 
হাতীর পিঠের ওপর সোনার জিন কষে ! | 


মণিমাল! হাদিয়া বলিল-__যোড়ার ক্লিন মামীমা, 


হাতীর হাওদা । 

" চন্দনমণি আশ্চৰ্য্য হইয়া বসিয়া উঠিল- ওমা! মণি! * 
তোদের এখানে বুঝি হাওদা! বলে! আমাদের ওখানে 
বলে জিন।- তোদের বুনো দেশের বুনো কথ। শুনে হাসি 
পায় বাছা । হাওদা! হাঁওদ। আবার একটা কথা হল ! 

“রাখাল গম্ভীর হইয়া বলিল__কিন্তু লুচির সঙ্গে সিমের 
তরকারীও কি তোমার বাবুদাদা ভালোবাসতেন ? 

_উঃ বড্ড! সাতটা বাগানে শুধু সিম হত! একবার 
এত সিম হয়েছিল যে সোম-বচ্ছর কাঠ কিনতে হয়নি, 
সিম আর আমসির জালে বাক্স! হল! বাবুদাদা বলতেন; 
আহা! এমন সিম সব পুড়িয়ে ফেলছিস তোরা চন্দন! 
আমায় সিমের কোপ্চা কালিয়া ছেচকি করে দিস! 
সকাল বেলা! পাউরুটি জল-থেতেন কিনা, সক্কীলে উঠে 
বারো মাস ত্রিশ দিন সিম-ছে'চকি আর পাউরুটি টাটকা 
করে দিতে হত। 

মণিমালা জিজ্ঞাসা করিল-_-পাঁউরুটি করতে জানো 
নাকি মামীমা?-- 


A 


ওয় সংখ্যা ] 


"- পছ! আমরা করতে যাব কেন? হালুইকর 
বামুন ছিল; বেলে বেলে তেলে ফেলত আর ফোঁস ফেস 
করে ফুলে উঠত ! 

ইহার পর আর কেহই কোনো কথা বলিতে পারিন 
না। রাখাল মাথা নীচু করিয়া আহারে মনোষোগ দিল। 
মণিমালা ভূপালের মাছের কাটা বাছিবার 'অন্য খুব ঝুঁকিয়। 
পড়িল । কেবল বঙ্কবিহারী সহধর্মিণীর আভিজাত্যগৌরবের 
সম্মুখে সকলকে অধোবদন ও নিকত্বর দেখিয়া বুক 





ফুলাইয়া মোজা হইয়| বসিয়া ঘন ঘন গৌঁফে চাড়া (দিতে- 


লাগিল। 
নমূণি রাখাঁলকে পতের উপ ঝুঁকিয়৷ পড়িতে 
দেখিয়া ব্লিল-_সিম-ছেঁচকি খেতে তোমার কষ্ট হচ্ছে কি 
বাবা? আলুর তরকারী এনে দেবো কি একটু? 
রাখাল মৃখ তুলিয়া প্রসন্ন মুখে বলিল--আঁমি গরিবের 
ছেলে মামী, আমি তোমাদের মতন কোনো বাবুদাদার 
এশবর্যয চোখেও দেখিনি; আমি যে-দাদামশান্ের বাড়ীতে 
মানুষ হয়েছিলাম সেখানে এই. সিম-ছেঁচকিও আমার 
জুটত না, দিদিমা আমাকে কলাপোড়া ভাত দিতেন! 
তাই, আমার কিছুতেই কষ্ট হয় না; আমার মনে কষ্টের 
"টিকে দেওয়া হয়ে গেছে! 
মণিমালার চোখ দিয়া বড় বড় টা জল ঝরিতে 
লাগিল, মণিমালা ভূপালের মাছের কাটা-বাছ! ফেলিয়া 
সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া! গেল। 
চন্দনমণি রাখালের কথা শুনিয়া সন্তষ্ট. হইয়া বলিল 
তা ত বটেই, ঠিক. কথাই ত। তুমি গরিব গেরস্তঘরের 
ছলে, তোমার যা-ত| একটা কিছু হলেই হল। কিন্তু 
আমি ত দাদাবাবুর বাড়ীতে মানুষ! হলে হবে কি? 
আমারও ভালো জিনিস মুখে রুচত না। বাড়ীতে 
১ দোনার সামিগ গিরি থইথই করছে, আমি তা খেতে 
পারতাম না, আমি সেই ময়রার দোকানে গিয়ে মুড়িমূড়কি 
কিনে খেতাম ! ছেলেবেলায় পয়সা ত পেতাম না--এক- 
একখানি করে তাঁবিজ্ের দাঁতি খুলে খুলে ময়রাকে দিতাম 
আর মুড়িমূড়কি খেতাম ! 
রাখাল হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল--তোমার . বাবুদাদা 
কৃপণ ছিলেন বুঝি? পয়সা হাত থেকে বেরুত না? 


পরগাছ। 
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কৃপণ { এক-ঝীঁকা সিকি-পয়সা ছিল; সিকি-পয়সার 
রেওয়াজ উঠে যেতে সেই এক-ঝাঁকা সিকি-পয়স নিয়ে 
গিয়ে রাস্তায় ঢেলে দিলেন; গাঁয়ের ছেলের! তাই নিয়ে 
55 তুমিযে কিছুই খেলে 
নাবাবা? 

রাখাল হাত গুটাইয়া বসিয়া ছিল। বলিল-_সামান্ত 
জিনিস ধাওয়া অভ্যেস করেছিলাম মামী, কিন্ত কাচা খেতে 
অভ্যেস করিনি । 

চন্দনমণি মুখ নাঁড়িয়া৷ বলিল-_লুচি খাওয়া তোমার 
অভ্যেস নয় কিনা, তাই অমন 'লাগছে। আচ্ছা, কাল 
থেকে ভাতের ব্যবস্থাই করে দেবো! 

(৪৩) 

রাখাল আঁচাইয়া"-ঘরে আসিতেই মণিমাল! তাঁহার হাত 
ধরিয়া চোখের জলে .ভামিতে ভাসিতে বলিল- এইবার 
বাড়ী চল। | 

রাখাল ব্যথিত হাসি হাসিয়া বলিল--বাড়ী | বাড়ী ত 
আমার কোথাও. নেই মণি! গোসাইগঞ্জে রাঙাদিদিমা 
তোমাকে যে কষ্ট দেন, মামী আমাকে তা এখনে! দিতে 
পারেননি । আমি তোমাকে সে কষ্টের মধ্যে আর টেনে 
নিয়ে যাব না, আমার এ কষ্টের চেয়ে সেখানে তোমার 
কষ্ট আমার মনকে বেশী পীড়া! দ্যায়। 

_রাঁডা-দিদির কাছে না হয় না থাকব, ছুজ্নে এক- 
থানা কুঁড়ে করে তোমার উপার্জনের খুদকুঁড়ো আমি 
হাসিমুখে খাব; সেখানে আমি তোমাকে ত যত্ব করতে 
পারব । 

--গোসাইগণ্জে গিয়ে থাকব অথচ যাদের খেয়ে আমি 
মানুষ তাদের থেকে পৃথক হয়ে থাকব এ আমাকে দিয়ে * 
হবে না। যেতে হলে. তাঁদের সংদারেই থাকতে হুবে। 
কিন্তু মণি এখানে আমার কিছু কষ্ট নেই, কেন তুমি 
ব্যস্ত হচ্ছ? কুবের আমাদের হাতে -এসে পড়েছে, তাকে 
কার কাছে ফেলে দিয়ে যাবে ?-সে ত শুধু তোমার 
মামার ছেলে য়, .সে ষে এখন তোমারই মা-বাঁপের 
ছেবে ; তোমার ভাই! . 

এ কথায় মণিমালাকে নিরুত্তর হইতে হুইল, কিন্ত 
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তাহার মন আরাম পাইল না। "তাহার! চলিয়া গেলে 
কুবেরের কষ্ট খুবই হইবে, কিন্তু 
, এই কিন্তুটা স্পষ্ট করিযা তুলিবার সাহায্য করিল অতি 
গোপনে কাঙালী। 

কাঙালী বঙ্কবিহারীকে পরামর্শ দিল ষে বঙ্কবিহারী 
বোর্ডে দরখাস্ত করুন এই বলিয়া যে নাবালগ রাজার, শিক্ষা 
ও রক্ষণের ভার রাখালের উপর দেওয়া অন্যায় হইয়াছে, 
কারণ রাখালের স্বার্থ কুবেরের স্বার্থের বিরোধী ; এরূপ 
বিরুদ্ধ-স্থার্থের লোকের হাতে বালক রাজার ভার পড়াতে 
রাজার শারীরিক মানসিক ক্ষতি ও অপকার হইবার যথেষ্ট 
সম্ভাবনা আছে। বালক রাজার মৃত্যু হইলে যখন রাখালের 
পুত্রেরই বিষয়ের অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা তখন রাখালের 
নিকট কুবেরের হিত আশা কর! অগ্নি হইতে জল লাভের 
আশার ন্যায় নিতাস্তই অসম্ভব । 

বঙ্কবিহারী খুসী হইয়া বলিল-_বাবাজী, তুমি তীক্ষধী 
আছ! ভবিষ্যতে তোমাকে মন্ত্রী করে দেবো! বাবাজী, 
তুমিই দরখাম্তটা মুসাবিদা করে লিখে.দিও-তুমিই আমার 
দক্ষিণ হন্ত, হবে না কেন, ভক্তিমান ভগ্মীপুত্র আছ! . 

- __এই দরখাস্তটাতে যদি রাণীমার দস্তখত করিয়ে দিতে 
পারেন তবে খুব জোর হয়। 

--তার আর চিন্তা কি! সে হয়ে যাবে! 

কাঙালী দরখাস্ত লিখিয়া দিল ।. বঙ্কবিহারী সেইখান! 
লইয় গিয়া রাণী জগগ্ধাত্রীকে সই করিয়া! দিতে বলিল। 
জগদ্ধাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন_এটা কি? . 

-কুবেরের জন্তে একজন ভালো মাষ্টার রাখবার 
দর্খান্য। 

স্কেন, রাখাল ত পড়াচ্ছে? 

রাখাল ত সদাসর্বদা নানান “কাজ নিয়ে নাম 
কিনতেই ব্যস্ত, ও কি কুবেরকে পড়ায়, না ওব খোঁজ রাখে? 
আর ও-অস্থাফী লোক, বাড়ী চলে যাবে শুনছি, কুবেরের 
ভালো হয়েছে এ আর চোখে সহ্‌ হচ্ছে না। এ রকম 
হিংস্থক লোকের হাতে কুবেরকে ছেড়ে দেওয়া আর যমের 
মুখে-ছেড়ে দেওয়া দুইই সমান । আপনি দেখেছেন ত দিদি, 


রাখাল কুবেরকে কি রকম শাসনই না করে ? সেদিন একটু 


তামাক খেয়েছিল বলে বেদম করে মারলে। স্বাধীন 


প্রবাসী--পৌধ, ১৩২৩ 
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নুপতির গায়ে হাত তোলা! রাজা সে, তামাক খাবে 
না? 0 

জগদ্ধাত্ৰী দেখিলেন কথাগুলা সমস্তই যুক্তিসঙ্গত বটে। 
তিনি কলম লইয়! সই করিতে প্রস্তুত হইলেন। প্রত্যেক- & 
বার সই করিবার সময় তাঁহাকে নামের বানান ও অক্ষর 
লিখিতে দেখাইয়া দিতে হইত ; বঙ্কবিহারী বলিতে লাগিল-- 
এইধাঁন থেকে. লিখুন,_-শী, ম, তয়ে দীর্ঘঈ, রয়ে 
আকার, মৃদ্ধণ্য ণয়ে দীর্ঘঈকার; বর্গীয় জ, গ, দয়ে ধয়ে 
আকার, তয়ে রফল!--এ লিখে মাত্রা দিন, হা, এই দিকে 
এইখানে দীর্ঘঈকার দিন, তারপর দয়ে একার, বয়ে 
দীর্ঘঈকার, চয়ে, একার_ এদিকে একার, এপাশে আকার 
দিয়ে মাথা উড়িয়ে দেন, হা! ঠিক হয়েছে, ধয়ে হম্বউ, রয়ে 
আকার, মৃদ্ধণ্য, য়ে দীর্ঘঈকার। পাশে একটা. কসি 
টেনে দেন, হাঁ। 

দরখাস্ত ম্যানেজারের মারফতে বোডে প্রেরিত হইবে; 
ম্যানেজারকে দেওয়া হইল । ম্যানেজার, কুবেরকে ডাকিয়। 
জিজ্ঞাসা করিল- রাখাল-বাবুব উপর টুমিখুসী আছে? 

কুবের ঘাড় জোরে নাড়িয়া. বলিল-না। 

বড় বকে, মারে । 

-_দোস্বা মাষ্টার হোলে টুমি খুনী হোবে। 

কুবের উৎসাহিত হইয়া! বলিল_হ1। 

তারপর ম্যানেজার রাখালকে. ডাকিয়া বলিল 
রাখলবাৰু, দেখেছেন ? 

রাখাল দ্রখান্তের নীচে রাণী জগগ্ধাত্রীর সই দেখিয়া 
স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল 
“মা এমন কথা লিখলেন ? মাও আমাকে সন্দেহ করছেন! 
কিন্ত একথা তার একবারও মনে পড়িল না যে-.রাণী 
জগন্ধাত্রীর নিজের শিক্ষা, ও বুদ্ধি মোটেই নাই, তিনি ফে- 
রকম দুর্বল চরিত্রের লোক তাহাতে তাহাকে দিয়! কিছু 
করাইয়া লওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। ক্ষণকাল চুপ করিয়া 
থাকিয়া ব্যথিত হাসি হাসিয়া রাখাল বলিল--এ কথাটা 
আমারই মনে পড়া উচিত ছিল; কুবেরের শিক্ষণ ও রক্ষণের 
ভার আমার নেওয়া একেবারেই উচিত হয়নি এখন বুঝতে 
পারছি। আপনি এ দরখাস্ত ধোঁভে”পাঠিয়ে দিন। 
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--তীর চেয়ে আপনি পদত্যাগ করে আমার মারফতে 
বোর্ডে একখান! ইন্তফা-পত্র পাঠিয়ে দিন, আমি এ দবখাস্ত 
পাঠাব না। 
রাখাল ক্ষণকাল চুপ করিয়া বসিষা থাকিয়া ভাবিয়া 
বলিল--না সাহেব, এ কথা ত আমার নিজে থেকে মনে 


পড়েনি, এই দরখাস্ত আপনি দেখালেন বলে মনে পড়ল। 


আমি ইস্তফা দেবো না, বরখাস্ত হওয়ার অপমানই 
আমাকে স্বীকাব করতে হবে -সেট! আমার ন্যায্য প্রাপ্য ! 
সাহেব ম্যানেজার আপন মনে বলিষা উঠিল 
0 how noble [...... রাধালবাবু, আমি আপনাকে যত 
দেখছি আপনার ওপর তত শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে। 
রাখাল লজ্জিত হইয়া বলিল--আপনি আমাকে বন্ধুত্বের 
সম্মান দিয়েছেন বলে ওরূপ মনে করছেন । আমি ত শুধু 
স্তায় আর কর্তব্য পালন করতে চেষ্টা করি, মানুষের এতে 
প্রশংনা পাবার কিছু নেই, না করলে নিন্দা! পাবার কারণ 
আছে বটে! 
বোর্ড হইতে দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়া গেল; রাঁখালকে 
বরখাস্ত করা হইল। . এত বড় গর্ধিত রাখালের এই 
অপমানে বঙ্কবিহারী ও কাঙালী খুব উৎফুল্প হইল, কিন্ত 
আর সমস্ত দেশের লোক এত বড় মানী-লোকের গৌরব- 
হানি দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বীস ফেল্লি! 
আবার রাণী জগদ্ধাত্রীর সইকরা আর-এক দরখাস্ত 
পড়িল বাখালের স্থানে কাঙালীকে শিক্ষক ও রক্ষক নিযুক্ত 


করা হোক। 
ম্যানেজার রাখাঁলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল--আচ্ছ। 


রাখালবাবু, এই স্টেটের কর্মচারীদের মধ্যে কাউকে কি 
ওাঁডের টিউটর গার্জিয়ান হওয়ার উপযুক্ত মনে হয়? 
রাখাল অনেরক্ষণ ভাবিয়! চিন্তিয়া বলিল-_কাঁঙালী 
হলে আপাতত কাজ চলতে পারে ; তবে সে আমার আনা 
* আমার দেশের লোক, তাকে নিযুক্ত করলেও আপত্তি 


হবে। 
ম্যানেজার হাসিয়! রাণী জগগ্ধাত্রীর আবেদন দেখাইল। 


রাখাল দেখিয়! খুসী হইয়া বলিল_-তা হলে ঠিকই হয়েছে, 
আপনি সুপারিশ করে দিন। | 

-_কত মাইনে দেওয়া যাবে ওকে? এখন এক-শ 
টাকা পাচ্ছে। 
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__ছুশো টাকা হলেই ঠিক হবে বোধহয। 

--বড় বেশী হল না? আমি একশ 5 দেড়শ 
লিখব ভাবছিলাম । ৃ 

কাজের দায়িত্ব বও বেশী, আর পদের মর্ধ্যাদীর 
অনুরূপ বেতন না হলে লোকের কাছে ও সম্মান পাবে না। 

-_আচ্ছা তবে তাই হবে । 

ম্যানেজার কুবেরকে ঢাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল 
কাঙালী বাবু মাষ্টার হোলে তুমি খুনী হোবে? 

কুবের উৎফুল্প হইয়া বলিল--ইা, খুব! 

-কেনে ? 

-_কাঁঙালী-বাবু আমাকে রাঁজাবাবু বলে, ওর সামনে 
আমি তামাক খাই, তবুও আমাকে কিছু বলে না--এক- 
দিন আমাকে তামাক সেজে দিয়েছিল ! 

ম্যানেজার হাসিল। 

কাঙালী দুশো টাকায় কুবেরের শিক্ষক নিযুক্ত হইল। 
কিন্ত সে রাখালের উপর হাড়ে চটিয়া৷ গেল__কারণ, 
ম্যানেজারসাহেব তাহাকে আঁড়াইশো টাকা বেতন দিবেন 
ঠিক করিয়াছিলেন, রাখাল মাঝে পড়িয়া পঞ্চাশ টাকা 
কমাইয়! দিয়াছে--সাহেবের খানসামা! জুম্মনকে জিজ্ঞাস! 
কবিয়! সে নাকি জানিয়াছে ! 

(৪৪) - 

রাখাল মণিমালাকে বলিল--মণি, আমার এখানকার 
কাজ চুকে গেছে, এইবার চল । 

মণিমালার মুখ আনন্দে উজ্জল হইযাঁ উঠিল। কিন্ত 
পরক্ষণেই আবার নিপ্রভ হইয়া গেল। দে একটু চুপ 
করিয়া থাকিয়া বলিল--এখন যাওয়া ঠিক হবে না, 
লোকে বলবে এতদিন আমর! স্বার্থের জন্যে পড়ে ছিলাম, 
যেই কাজ গেল অমনি আমর! চলে যাচ্ছি। আরও, 
আমরা চলে গেলে কুবেরের বড় আবস্থা হবে। 

রাখাল গম্ভীর হইয়া বলিল--তা বটে। কিন্তু এখানে 
শধুশুধু বসে ভাত ধ্বংস করাটা কি ভালো দেখাবে ? 

মণিমালা মনে মনে খুনীই হইয়া! বলিল--তবে এখনি 
চল মায়ের কাছে বিদায় নিয়ে আসি! - 

“ রাণী জগন্ধাত্রী ভাত খাইয়া শুইয়া একটি সোনা-বাধানে। 
কলি-হ'কায় তামাক থাইতেছেন, সর্বর মা ও ঝুনকিয়! 
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দাসী পা চাপিতেছে, চন্দনমণি মাথার কাছে বসিয়া পাকা, 

চুল তুলিয়া দিতেছে । মণিমালার পিছনে পিছনে 

রাখালকে সেই ঘরের দিকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি 

হকাট! তিনি চন্দনমণির হাতে দিয়া বলিলেন_-বৌ, 'বৌ, 
শিগগির এটা লুকোও ! 

“_ চন্দনমণি হু কা লইয়া বলিল--তুমি দিদি ওদের দেখে 


ভয় কর! 
জগদ্ধাত্রী লজ্জিত কুষ্টিত হইয়! বলিলেন--ভয় নয়, ওমা 


খায় না তাই ওদের কাছে খেতে লজ্জা করে। 

চন্দনমণি কোনো দিন তামাক খাইত না; সে দরজার 
কাছে আগাইয়! গিয়া রাখাল ও মণিমাল! যাহাতে দেখিতে 
পায় এমন ভাবে খুব সোজা হইয়! দাঁড়াইয়া ভড়র ভড়র 
করিয়া তামাক টানিতে লাগিল। রাখাল ও ম্ণিমাল! 
তাহা দেখিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল । 

চন্দনমণি উচ্চরবে হো হো করিয়া -হাসিয়া উঠিল, রাণী 
জগদ্ধাত্রীও খুলখুল করিয়া হাসিতে লাগিলেন-_-রাখাল ও 
মণিমালা খুব জব্দ হইয়া গিয়াছে! 

চন্দন্মণি বলিল-_-দেখলে দিদি | এ বাড়ীর কর্তা তুমি 
আর আমি; ওরা ত নয়! ভয় করতে হয় ওরা করবে, 
আমাদের যাঁখুসী আমরা করব। পছন্দ না হয় ওরা 
নিজের পথ দেখুক! - 

জগ্ধাত্রী বলিয়া উঠিলেন-_ওরা৷ যাবে যাবে শুনছিলাম, 


কবে যাবে? 
--গেলেই হল, কোনে! কাজ নেই কম্ম নেই, উড়ে বসে 
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জগদ্ধাত্ৰী উঠিয়া বসিয়া হাসিয়া বলিলেন--এই বুড়ো 
বয়সে কি সং সাজাবি বৌ! চুলটা না হয় জড়িয়ে দে, 
খোঁপায় আর গোটা দিসনে ! বুড়ো বয়সে লোক হাসবে ? 

চন্দনমণি চুল বিহ্ননি কবিতে করিতে বলিল-_বুড়ো | 
আমি পুরুষমান্থ্ষ হলে তোমায় নিকে করতাম ! 

জগন্ধাত্রী খুলীতে খুলখুল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। 

চন্দনমণি একখানি কালা-ফিতে-পাড় ফরাসডাঙার ধুতি 
বাহির করিয়া জগন্ধাত্রীকে পরাইল ; গহনার বাক্স খুলিয়! 
গলায় হার, বাহুতে অন্ত, আঙুলে আংটি পরাইল । 

জগস্ধাত্রী খুনী হইয়া বলিলেন_করছিস কি বৌ? 
বিধবা মানষের কি এসব পরতে আছে? 

চন্দনমণি বলিল-বিধবার পরতে নেই নোয়া সি'দুর 
আলতা ! গহনা পরতে দোষ নেই। 

চম্দনমণি জড়োয়া বাল! তুলিয়া পরাইতে গেল । - 

জগদ্ধাত্ৰী কৃষ্ঠিত হইয়! হাত টানিযা লইয়া বলিলেন__ 
না, না, নীচেহাতটা শুধু থাক। 
__ রাণী জগদ্ধাত্রীর মনের মধ্যে যে বিলাসিত! অতৃপ্থিতে 
ব্যথিত হইয়াও লোকলজ্জায় কুষ্টিত হইয়া ছিল, তাহা চন্দন- 
মণির সাহায্যে ও সমর্থনে সার্থক হুইতে পারিয়! রাণীকে 
অত্যন্ত আরাম ও আনন্দ দিল। 

মণিমালা ও রাখাল চন্দনমণির তামাক খাওয়া দেখিয়া 
ফিরিয়া গিয়াছিল ? ক্ষণেক বিলম্ব করিয়া আবার তাহারা 
আসিয়া দেখিল এই অভাবনীয় ব্যাপার | 
- মণিমালা অবাক হইয়া মায়ের কাণ্ড দেখিল। মা 


- তাহার নিকটে একটু লঙ্জিত হইলেও এই সঙ্জায় তাহার 


তা রাবি 

চম্দনমণি পরম স্থযোগ পাইয়া কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া 
জগন্ধাত্ীর চুলের রাশি হাতে তুলিয়া বলিল--এমন 
রেশমের মতন চুল এক ঢাল, তুমি বীধো না কেন দিদি ? 

পিঠের ওপর পড়ে’ যখন গা-টা সিজ-গিক্জ করে তখন 
এক-একবার ভাবি বাধি, কিন্ত মণি আর রাখাল কি মনে 
করবে ভেবে বাধতে পারিনে। 

চন্দনমণি আর কথাটি না বলিয়া উঠিয়া! গিয়া আলমারী 
খুলিয়া আয়ন! চিরুতী ফিতে কাটা জরির গোটা আনিষ়ী 
বলিল--দিদি উঠে বস। 


মন খুনী আছে দেখিয়া সে দুঃখিত হইল। একেই সে 
মায়ের কাছে বিনা পাহারায় আসিতে পাইত না বলিয়া বড় 
একটা ঘেঁসিত না, তাহার উপর মায়ের এই বেশ দেখিয়া 


সখী 


মায়ের অ্রিসীমানায় থাকিতে তাহার আর প্রবৃত্তি মাত্র, 


বহিল না।. 

রাখাল অন্যায় দেখিতে পারে না । সে স্পষ্ট মুখের 
উপর বলিয়া বসিল--মা, এ আবার কি সং সাজলেন ? এ 
আপনার উপযুক্ত হয়নি । এতে শ্বর্গায় মহারাজকে অপমান 
করা হচ্ছে! 

বাদী জগন্ধা্রী মুখ গণ্ভীর করিয়া বসিয়া রহিলেন। 
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চন্দনমণিও রাখালের ভয়ে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে 
পারিল না। 

রাখাল রাণী জ্রগন্ধাত্রীর নিকট বিদায় লইতে আসিয়া- 
ছিল, কিন্ত সে আর সেখানে দ্বাড়াইতে পারিল না। 
তাহাকে চলিয়! যাইতে দেখিয়া মণিমালাও চলিয়া গেল । 

রাখাল চলিয়া গেলে চন্দনমণি ঠোট উপ্টাইয়া বলিয়া 
উঠিল--বাপরে ! যারপরনাই ছেলে কুবির, সে কিছু বললে 
না, আর উনি কোথাকার কে, গাঁয়ে মানে না আপনি 
মোড়ল হয়ে এলেন শাসন করতে ! 

চন্দনমণি জ্রগদ্ধাত্রীর কানে গুঞ্জন করিতে লাগিল 
কখখনো শুনো না দিদি; তুমি বজ, না ওরা বড়! 
মহারাজেব মান কিসে থাকবে বা যাবে তা তুমি বোঝ 
বেশী, না ঘুঁটে-কুড়,নির ছেলে একটা কোথাকার হাভাতে 
টোঙর নে বেশী বোঝে ? কুবির ত তোমায় কিছু বলে নি। 
যতক্ষন মে কিছু না বলছে, ততক্ষণ তোমার কাকে ভয়? 

জগদ্ধাত্ৰী চুপ করিয়া থাঁকিলেন। দেখিয়া চন্দনমণি 
বলির _কণ্টক বিদায় করে দিলেই পার! তুমি না বলতে 
পার; আমি বলব। 

জগন্ধাত্রী তাহাতেও কোনো হা কি না বলিলেন ন! 
_ দেখিয়া চন্দনমণিব সাহস অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। . 

(৪৫) 

রাণী জগন্ধাত্রীর ঘর হইতে ফিরিয়া আনিয়া মণিমালা 
রাখলকে বলিল মার আমাদের এ বাড়ীতে থাক! উচিত 
নয়, আমর ক্রমে ফাল্তো হয়ে উঠছি | 

রাখাল চিন্তাকুল মূখে বপিল--কিস্তু এখন আমরা চলে 
গেলে এই পরিবারটাকে একেবারে সর্বনাশের মুখে ফেলে 
দিয়ে যাওয়া হবে। চন্দনমণি মাকে দুর্বল পেষে তাকে 
অধঃপাতের পথে ঠেলে নিয়ে চলছে। র্‌ 

--আম্‌্রা থেকে কি করব? কি বা করছি? 

- আমরা অনেকখানি নাঁধা হয়ে আছি। আমর! সরে 
গেলে আর রক্ষা! থাকবে না। ওদিকে কাঙালী বড় হান্ধা 
ধরণের লোক, তার হাতে কুবের পড়েছে, কাঙালীকে 
সামলে রাখাও আমার কর্তব্য । 

মণিমালা আবার ন্রিম্ত হইল। 

বিস্ত চন্দনমণি নিরস্ত হইতে পাঁরিতেছিল ন! । দিদিকে 
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অত্যাচারীর কবল হইতে রক্ষ। করিবার আগ্রহ ও- দরঘ 
তাহার অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিল। 

রাখাল সেদিন খাইতে বসিয়া বলিয়াছিল কাচা লুচি 
অপেক্ষা স্থসিদ্ধ অন্ন তাহার অধিক-রুচিকর | লুচি স্থপক্ক 
হইল না, লুচির স্থান অন্ন গ্রহণ করিল। সেদিন রাত্রে এক- 
জায়গায় বসিয়া বঙ্কবিহারী ও কুবের খাইল লুচি এবং 
রাখাল খাইল ভাত। 

মণিমীলা ঘরে আসিয়া রাখালকে বলিল--আর থাকা 
উচিত নয়, এখনে মানে মানে যাই চল । 

-কেন, অপমান কোথায় দেখলে ? লুচির চেয়ে 
ভাতই ত আমি ভালো বাসি; আমি ভাত থেতে চেয়ে- 
ছিলাম বলেই ভাত হযেছে । : 

মণিমালা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল--তুমি আপনার 
বাড়ীতে শাক ভাত খেতে পার, কিন্তু পরের বাড়ীতে কেউ 
যদি নিজে লুচি খেয়ে তোমাকে ভাত খেতে দ্যায় সেটা 
কি অপমান নয়? তোমার পায়ে পড়ি তুমি এখান 
থেকে চল। 

দাড়াও, আমি যে কটা কাজ আরম্ভ করেছি শেষ 
করে নিতে দাও, তারপর তোমার কথা শুনব ।-_-পাঁচটা 
পরগণায় পাঁচটা বড় স্থূল আর খয়রাতি ভাক্তারখানা 
করছি; এখানকার স্কুলটাকে কলেজ করবার জন্তে লেখা- 
লেখি হচ্ছে, হয়ত হবে। দেশটার একটু শ্রী ফিরিয়ে দিয়ে, 
লৌকগুলোকে একটু মানুষ হবার পথ দেখিয়ে দিয়ে তবে 
যাব, ততদিনে কুবেরও সাবালগ হয়ে যাবে। 

-এমনি করতে করতে তোমার বয়স বেড়ে যাচ্ছে, 
তখন কি আর তুমি কোনো কাজকর্ম করতে পারবে ? 

_-নাইবা পারলাম মণি! আমাদের ছুটো পেটের জগ্থ 


ভাবনা? 


__যাঁট, ভূপাল আর বিভা বেঁচে থাক, আমাদের দুটো 
পেট হতে যাবে কেন? ' 

ওদের ভাবনা কুবের তাববে মণি। আমি কুবেরের 
মঙ্গলের জন্যে আমার সমস্ত আশা ভরসা! বিসঙ্জন দিলাম, 
আমার ছেলেদের, মে দেখবে না? সে মামা, ভূপাল 
ভাগনে; আর ভূপাল অমনি তার মামার অনুগ্রহ নেবে 
না, ষ্টেটের সেবা করে তার বদলে রাজার ভাগনে হয়ে 


ww 
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প্রতিপালন হবে। কুবের তোমাকে কত ভালো বাসে 
দেখছ ত? সে ভূপালকে.ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে পারে 

না, বিভাকে. দেখলেই বুকে করে নেয়। 

মণিমালার হৃদয় এই কথায় কুবেরের উড স্নেহে 
ভরিয়া উঠিল। আহা বালক সে, 'সে দিদিকে তাহার 
পৈতৃক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া ও সকলের অনাদরে 
তাহার ব্যধিত হৃদয় সেই দিদিরই সেহে জুড়াইতে 
চাহিতেছে। তাহাকে মণিমাল! প্রত্যাখ্যান করিতে পারে 
নাই, সেও যে পরয় নিশ্চিন্ত মনে তাহাকেই আশ্রয় 
করিয়াছে। এই স্েহের বন্ধন কি কখনো টুটিবার ? 

মণিমাল! ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল--তবে 


একটি কথা আমার শুনতে হবে তোমাকে ; তুমি আর. 


সকলের সঙ্গে 'একসঙ্গে খেতে পাবে না, তোমাকে আজ 
থেকে ঘরে খেতে হবে। 

রাখল হাসিয়া! বলিল_তোমার মনের মধ্যেকার রাজ- 
কলন্তাটি এই কথা তোমাকে দিয়ে, খলাচ্ছে | তা, আচ্ছা, 
তাই হবে। 

. আদ্জ হইতে রাখাল এক-বাড়ীতে থাকিয়াও কতকটা 
ভিন্ন হইয়! পড়িল ।.. এক সংসারে বায়। হইলেও মণিমাল! 
রাখালের খাবার যাহ। পাইত তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া 
দিত। - ll - 

, একাদশী । রাখাল আঙ্গ ভাঁত খাইবে না। মণিমাল! 
চন্দনমণিকে বলিল -মামী, আঙ্র ওঁব একাদশী । 
চন্দনমণি অন্যদিকে মুখ ফির্যইয়া বলিল--লোকের 
বেরুতো নিয়ম করতে হয়, নিজের গাঁটের কড়ি খরচ করে 
করা উচিত । আর নইলে সংসারে যা রাম্ন। হরে তাই খেতে 
হবে।- জোনাঁজাতের ফরমাস-মতন রাঁধতে হলেই ত 
চিত্তির ! 
ম্শিমালার অত্যন্ত রাগ হইল বলিয়া সে আর কোনো 
কথাই না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া. গেল। ঠাঁকুর- 
বাড়ীতে রাত্রে ঠাকুরের ভোগ হয় লুচি । মণিমাঁল! ঠাকুর- 
বাড়ীর পরিচারক গুরুপ্রসাদকে ডাকিয়া বলিল-_গুরুদাদা, 
আজ ওর একাদশী, রাত্তিরে লুচি খাবেন; বাড়ীতে লুচি 
ভাত্বার স্থবিধে হবে না; তুমি একপোয়া ময়দা কিনে 
ঠাকুরের লুচি ভাজ। হলে যদি একটু কষ্ট করে ভেজে দ্যাও। 


প্রবাসী-_পৌয়, ১৩২৩ 
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এখন আমার হাতে পয়সা নেই, ময়দার দাম তোমায 
দুদিন পরে দেবো ! 
হায় রাজার মেয়ে! একপোয়! ময়! কিনিবার পয়সা 


হাতে নাই ! 
গুরুপ্রসাদ ব্যথিত হইয়া বলিল__দিদি, পয়দা দি 


হবে কেন? ঠাকুরবাড়ীর ময়দীও ত সে তোমারই বাপের 
পয়সার ! 

মণিমালা দীর্ঘনিশ্বীস ফেলিল। তাহার বাপের পয়সায় 
তাহার আর অধিকার কৈ ? 

শীত্রই বাড়ীর চাকর-দাসীরা টের পাইল যে জামাই- 
বাবুর আজ একাদশী, বিস্ত চন্দনমণি তাহার খাওয়ার 
ব্যবস্থা রিছুই করিল না। সকলেই চন্দনমণিব উপর দারুণ 
বিরক্ত হউয়াছিল, ইহাতে সকলে বেশী করিযা বিরক্ত হইল। 

খাবারের পরিচারক প্রাণরুষ্ণ সন্দেশ ও চিনি লইয়া 
গিয়া মণিমালাকে দিয়া আসিল; ঘিস্থ ভাগার হইতে ক্ষীর 
ও কলা লইয়া গিয়া দিয! আসিল। মণিমালা স্বামীর জন্ত 
চাকরদের এই চুরি-করা দানও গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। 
তাহাকে কুন্তিত হইতে দেখিয়! প্রাণকষ্ণ ও ঘিস্থ বলিল _ 
এসব ত আপনারই জিনিষ আপনাকে এনে দিচ্ছি দিদি! 

রাত্রে রাখাল খাইতে বলিয়া আহারের বিবিধ প্রচুব, 
আযোজন দেখিয়া হাঁসিয়! বলিল--দেখ ত কত আয়োজন 
হয়েছে, আর তুমি বল কিনা যৈ মামী বিরক্ত হন! লুচি 
কাচা ছিল বলেছিলাম বলে আজকে কেমন খর লুচি ভেজে 
দিয়েছেন! 

মণিমালা দীর্ঘনিশ্বীস চাঁপিতে পারিল ন।। 

রাখাল মণিমালার আজান মুখ . দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া 


গেল। বুঝিতে পারিল এই আহার জোগাড় করিতে মণি- 


মালাকে অনেক দুঃখ সহিতে হইয়াছে । রাখালের গ্রাস 


আর মুখে উঠে না, মুখের খাবার গলা দিয়া নামে না | 
রাখাল: গম্ভীর হইয়া মাথা নত করিরা খাইতে লাগিল । 
মনে মনে ঠিক করিল এ বাড়ীতে এই, তাহার শেষ 
আহার, আর না! 

মণিমাঁলা রাখালের জন্ত দুধ পর্য্যন্ত লইতে আসিল ন। 
দেখিয়া চন্দনমণি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। উহার! কি আজ 
তবে উপবাস থাকিবে, না নিজেরাই তোলা উননে কিন্তু 
রাধিয়! বাড়িয়া লইল, ইহা জানিবার জন্য চন্দনম্ণির মন 


ওয় সংখ্যা ] 


সস ৯টি 


ছটফট করিতে লাগিল। চন্দনমণি এক বাটি দুধ হাতে 
করিয়| সন্ধান লইতে মণিমালার ঘরে গেল। রাখাল বিবিধ 
উপকরণ লইয়! খাইতে বনিয়াছে দেখিয়৷ ত তাহার চক্ষু 
: স্থির ! সে খাইতে ন! দিয়। এ যে রাখালের সুখের দশা 
করিয়। তুলিয়াছে, এই আপশোষ তাহার মনের সর্ববার্জে 
চিম্টি কাটিতে লাগিল! সে অবাক হইয়| রাখালের 
রাজভোগ খাওয়। দেখিতে লাগিল । 
চন্দনমনি আসিয়। স্তম্ভিত অবাক হইয়া, দীড়াইয়া! আছে 


দেখিয়! রাখাল মুখ তুলিয়। তাহার মুখের দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে 


তাকাইয়। বলিয়। উঠিল__-অবাক হয়ে কি দেখছ? 

সেই কথার আঘাতে দচেতন হইয়। চন্দনমণি থত- 
মত খাইয়া বলিল দুধ এনেছি। কিসে ঢেলে দেবো? 

রাখালের মন ক্রোধে স্বণায় লজ্জায় অপমানে 
পূর্ণ হইয়া ছিল। সে বী৷ হাতের তেলে! মাথায় 
চাপড়াইয়! কর্কশ স্বরে বলিল-_মাথায় ! রঃ 

তাহার ক্রোধন স্বামী না জানি কি অনর্থ বাধায় 
এই ভয়ে মণিমাল! তাড়াতাড়ি বলিল- আমার ত আর | 
আলাদ। বাসন নেই মামী, বাটি স্দ্ধই রেখে যাও। 


এ বাটি যে রূপোর ! ০০ 


মণিমাল। স্নান মুখে হানি টানিঘ়। বলিল_রূপো . 
আমি চিনি মামী । এ ই 

যদি চুরি যায়? শিগগির করে ফেরত দিয়ে 
এসো। "ৰ 

__আমার বাবার বাটি, একট। যদি আমি চুরিই 


করি! ১ 


চন্দনমণি মুখ খুরাইয়। বলিয়া উঠিল_তোমার 
বাবার যবে ছিল তবে ছিল, এসব এখন কুবিরের 55 


“ _কুবের এখন আমার বাবারই ছেলে, আমার ভাই। 


তুমি আর কুবেরের কেউ নও মামীমা। 


&  চন্দন্মণি একেবারে সঙ্কুচিত এতটুকু হইয়া! দুধের বাটি 
রাখালের সামনে নামাইয়। রাখিয়া মণিমালাকে বলিল_ 
বাটিট! বাদনের ঘরে রেখে এসো বূপোর বাষন-সব 
কোন্‌ ঘরে থাকে জানো ত? 

মণিমাল। মৃতু স্জান হাসি হাসিয়। বলিল_মামীমা, এ 
আমারই বাবার বাড়ী ! তুমি এখানে কদিন এসেছ ? 
চন্দনমণি উদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল । (ক্রমশ ) 


চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 
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পঞশস্য_-বধিরের সঙ্গীত শিক্ষা 
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পঞ্চশস্ত 
বধিরের সঙ্গীত শিক্ষা 


জন্মবধিরের' প্রায়ই বোবা হয়। ইহার কারণ এই যে তাহার! 
ছেলেবেল৷ হইতে অন্যের কথা ন! শুনিতে পাওয়ায় ভাব! শিখিতে 
পারে ন!। তাহাদের স্বর-যন্ত প্রথমে সুস্থ থাকিলেও ক্রমে অব্যবহারে 
আড়ষ্ট হইয়! পড়ে । আবার যাহার জন্মবধির নহেন, তাহার! কথা 
বলিতে পারেন বটে, কিন্তু বিশুদ্ধরূপে সঙ্গীতশিক্ষা কর! তাঁহাদের 


পক্ষে অতান্ত দুরূহ ব্যাপার । কোনে! বাদাযান্ত্রে সুর বাধিবার জময়ে 
বা গল! নাধিবার সময়ে সুর ঠিকমত হইতেছে কি ন| তাহ! আসা- 
দিগের কর্ণই বলিয়া দেয়। কিন্তু সম্প্রতি একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত 
হইয়াছে যাহার সাহায্যে সঙ্গীত-বিদ্যায় চক্ষুই কর্ণের কার্ধ্য করিতে 
॥ পারিবে। এই যন্ত্রটর নাম ‘টোনোকস্কোপ ব! স্বরুদর্শক ।' ট 


টোনোস্কোপ ব| স্বর দর্শক যাস্ত্রের কাঠামো! । 
_. -বিন্দুগুলি ও স্থর-জ্ঞাপক সংখ্যাগুলি 
* দেখা যাইতেছে। 


যন্ত্রটির প্রধান অঙ্গ একখানি পরদা। উহার উপরে ১৭১৫০টি 


_' বিন্দু সাজানো আছে। আলোকের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে শুধু কতকগুলি 
বিন্দু দেখ৷ যায় আর বাকীগুলি অশ্গষ্ট হইয়া যায়। বিনুগুলি 
_সাজাইবার কৌশল এরূপ যে, যে-বিন্দুগুলি কোনে! বিশেষ আলোকে 


দেখিতে পাওয়! যায় তাহার! রেখার মত সাজানে। থাকে । মান্থুষের 
গলায় যতগুলি সুর উঠিতে পারে, এই রেখার সংখ্যাও ত ত--প্রত্যেক 
রেখ -এক একটি সুর বুঝায়, রেখাগুলির ধারে ধারে কতকগুলি সংখা! 
বসানো! আছে, তাহাতে বুঝ! যায় কোন্‌ রেখ! কোন্‌ হুর। 
টোনোক্ষোপের সামনে একট! গ্যানের বাতি সবলে । বিন্দুচিন্কিত 
পরদাখান। একটা চোকঙ্ের.(০১॥॥৫০৷) গায়ে আঁট! খাকে। চোটি 
স্পিংএ বা তড়িৎ-বলে ঘুরিতে খাকে। অনেকে দেখিয়| থাকিবেন 
যে নিকটে কোনো শব্দ হইলে আলোর শিখা নাচে । সুতরাং এ 








A ২৮২. 


কালা-বোব। কথ: কহিতে শিখিতেছে। 


একটা কথার উচ্চারণে স্বরদর্শক ব' টোনোস্কোপ যন্ত্রে যেক্সপ 


আক পড়ে, সেইরূপ আক উৎপাদন করিবার 
চেষ্টার দ্বার! কথা কহিতে শেখা । 


অবস্থায় কেহ যস্ত্ৰের নিকটে সঙ্গীত 
আলাপ করিলে শব্দ তরঙ্গে আলোর 
শিখাটি প্রকম্পিত হয়। হর যত 
উচ্চ হয় অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে 
শব্দ-তরঙ্গের সংখা! যত বেশী হয় 
শিখাটি ততই ছোট হইয়! যায়। 
যে-নুরে শিখাটি যত-টুকু ছোট হয়, 
শিখার সেই অবস্থার আলোকে 
ঢোনোস্কোপে শুধু সেই সুর-জ্ঞাপক 
রেখাটিই দেখিতে পাওয়া যায়। 
সুতরাং গায়ক বিভিন্ন রেখাগুলি 
দেখিয়া ও তাহাদের পার্থের সংখা 
দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে তাহার 
সুর ঠিক হইতেছে কি ন!। 

ধরা যাক, একজন বধির বাক্তি 
উদারার ‘প' স্থরটি সাঁধিতেছেন। 
শিক্ষার্থী এ সথরটি শুদ্ধরূপে উচ্চারণ 
করিলে আলোটি যতটা কমিয়া যায়, 
তাহাতে পরদায় চিহ্নিত উদারার ‘প’ রেখার বিন্দুগুলি শুধু দেখা 
যাইবে অন্ত বিন্দগুলি অল্প খাকিবে। যদি সুরটি একটু বেশী উচ্চ 
ব| নিয় হইয়া যায় তাহা হইলে আলোটিও একটু বেশী বা কম কমিবে 
এবং পরদায় 'প' রেখা দেখা যাইবে না--অশ্য কোনে! রেখা ফুটয়! 
উঠবে। ইহাতেই গায়ক নিজের ভূল ধরিতে পারেন, এবং ঠিক যে-হুর 
উচ্চারণ করিলে পরদায় চিহ্নিত 'প' রেখাটি ফুটিয়া উঠে, চেষ্টা করিয়। 
তাহাই অভ্যাস করিতে পারেন। এমনি করিয়! তিনি কানের সাহাধ। 
বিনাও অন্যান্য স্থর সাধিতে পারেন। যন্ত্রটির কার্য এত সুগ্দ যে সুরের 
একশত ভাগের একভাগ এদিক-ওদিক হইলেও ধরিয়! দিতে পারে। 


প্রবার্সী--পৌষ, ১৩২৩ 


রা. পর. পা লা নল এ ৯৯৯৯ সস 
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এই হস্ত-সাহায্যে সুস্থ ব্যক্কিরাও শিক্ষ- 
কের সহায়তা ছাড়! বিশুদ্ধরূপে সঙ্গীত শিক্ষা 
করিতে পারেন । যাহার! বেহালা, বাঁশী, 
কর্েট প্রভৃতি বাজান, তাহারাও নিজেদের 
বাজানো ঠিক হইতেছে কি লা! তাহা য 
বাজাইবার সঙ্গে-সঙ্গেই ঠিক করিতে 
পারেন। যন্ত্র বাজাইয়! যদি দেখিতে পান 
যে টোনোস্কোপে স্বরলিপির অনুরূপ রেখাই 
দেখা যাইতেছে, তবেই বুঝিতে পারেন যে 
তাহাদের বাহন! ঠিক হইতেছে। এ ছাড়া 
ইহাতে বধিরের! কথা বল! শিখিতে পারেন, 
বাগ্সিত-শিক্ষার্থীর সবরের রকমারি শিখিতে 
পারেন। যস্ত্রটর উত্তাবয়িতা ডাক্তার সি 
এফ, লোরেপ্ এবং কাল ই সি-শোর 
(Dr. C. F. Lorenz and Carl E. 
5878101৫) | তাহাদের বিশ্বাস, ভবিষাতে 
যস্ত্রট আরে! অনেক প্রয়োজনীয় কাজে 
লাগিবে। 


গ্রীপ্রফুলচন্ সেনগুপ্ত । 


মাদি কাকড়া-বিছে স্বামীহতা! করিতেছে। 


জীবের রাক্ষসী প্রবৃত্তি = 4 
মানুষে মানুধ খায় শুনিলে আমাদের সমস্ত অন্তরাত্ম! শিহরিয়া উঠে; 
এমন কি কোনো জীবেরই প্রাণবধ করা অন্ঠায় বলিয়া আমরা মনে 
করি। কিন্তু প্রাণী-ভগতের রীতিনীতি লক্ষ্য করিলে দেখা বায় যে 
জীবের রাক্ষণী প্রবৃত্তি প্রকৃতি-দত্ব। নিস্নতম পর্য্যায়ের প্রাণী থেকে 
মামুয পর্যান্ত সকলেই হয় স্বজাতির নয় অপর জাতির প্রাণবধ করিয়া ৃ 


আত্মরক্ষা ও শরীর পোষণ বা রংশধার! রক্ষা করে। জগ্ুনের 
ন্যাশনাল রিভিউ পত্রিকায় প্রসিদ্ধ জীবতন্বজ্ঞ কুমারী শ্রীমতী 
ফ্রান্সেস পিট এ বিষয়ে একটি কৌতুককর প্রবন্ধ লিখিয়াছেল৷ 


৩য় সংখ্যা ] পঞ্চশস্য-_জীবের রাক্ষপী 

ভিমাট পাঁড়িরাই তাহার! তা 

দিতে বলিয়া যায়; কুতরাং 

আগেকার ডিমের বাচ্চা পরের 

ডিমের বাচ্চার অপেক্ষা আগে 

জদ্মিয়া অনুজদের চেয়ে বড় 

সুতরাং বলিষ্ঠ হয়; খাঁৱার সময় 

কাঁড়াকাড়ি লড়ালড়িতে বড়রাই 

জয়ী হয় ও ছোটরা জখম হয়; 

জখমী বিকলাঙ্গ ভাইবোন ব. 

সন্তান লইয়া! পরিবারকে ভার! 

ক্রান্তু করিতে তাহারা চাহে না, 

কাজেই মেই আহতকে একবারে 

বধ করিয়া জঠরাঁনজে আছতি 

দিয়া তাহার! নিশ্চিন্ত ইয়। 

খরগোষ ইছুর প্রন্থতি ভীরু 

প্রাণী বিপদের সম্ভাবনা অব! 

ধৃত বা বন্দী হইবার আশঙ্কা 

দেখিলে সন্ত্ত হইয়! তাড়াতাড়ি 

ৰাচ্চাগুলিকে নিজেরাই খাইয়া 

সন্তানদের বন্ধনভয় মোচন করে। 
সাপ, গিরগিটি, কুমীর, মাছ, 

জলের সোনাপোক! প্রভৃতি বহু 

প্রাণী নিজেদের ডিম ও বাচ্চা 

অথব! দুৰ্বল স্বজাতিকে খাইয়া! 

থাকে । জলচর গ্গিরগ্সিটির 

8844 ও 24 মদাজাত বাচ্চাগুলি বেঙাচির 

le AE Li! ৷ মতন দেখিতে হয়। জনক- 

| Bs: Ne: গু জননীরা নিজের সন্তান ও 

=তি প্রতিবেশীর সন্তানের পার্থক্য ধরিতে ন! পারিয় নির্বিবগারে আস্মপর 

ভেদ ভূলিয়! বাচ্চা ও বেঙাচি দুই খাইয়া থাকে । প্রজাপতির পলু ও 

| কড়া গাছের পাতার গায়ে থাকিয়! পাতা থাইয়! বাচে; কিন্তু পাত! 

) খাইবার সময় একটা কীড়া অপর কীড়ার নাগাল পাইলে আর 

7 বাছবিচার করে না, পাতার সঙ্গে ভাতভাইকে হন্ধ পেটে পুরিয়া ছাড়ে । 

শরীরপৌষণের কাজে লাগাইয়া দ্যায়_ প্রকৃতির ভাগারে এতটুকু ' তর-দিকে বাকানো, এজন্য সাপ কিছু কামড়াইয়া! 
অপচয় হইবার তে! জে! নাই.। সিংহ ব্যাস প্রভৃতি হিং প্রাণী অ ধরিলে ' সমন্তট! শিলিয়৷ ফেল! ছাড়! বেচারার আর উপায় থাকে 
প্রাণীর রক্ত মাংস খাইয়াই নিজেদের প্রাণধারণ করে; বিড়াল নি না, উগলাইতে গেলে তাঁহার দ্রাত ভাঙিয়' প্রাণাপ্তকর ব্যাপার ঘটে; 
সদ্যজাত বাচ্চা ও ইদুর সমান আনদ্দেই ভক্ষণ করে। পাছে বংশ বৃদ্ধি সাপ ইদুর মন করিয়া ছু'চা ধরিলে তাহার বিপদের অস্ত থাকে না, 
প্রতিদ্বন্্িত হয় ইভরে + রা ঢু চাকে গিলিতে, ন! পারে উগ্লাইয়! ফেলতে; 

বধ করে ও কেহ কেহ ছুইটা সাপে একটা ব্যাং বা ইতর কাঁমড়াইর। ধরিলে উভরেরই বিগ, 

j | আকারে বড় ও প্রবল সে ছোট দুর্বল জাতভাইকে 

প্রাণ পর্য্যন্ত বিপন্ন করে, অনেক সময় ভয় ভূলিয়! মানুষের ঘরের 
আশ্রয় লয়, দুর্দান্ত জনক ছেলের পেট নখে চিরিয়! মারিয়া 

জননী ছেলেকে বুক হইতে নামায় না, শেষে পচিয়৷ কিন্ত প্রণন্নিনীর 'মন ভুলাইবার জন্য মদ্দাদের রূপ সুন্দর হয়, 

ফেলিয়! দ্যায় নয়ত আপনার পেটে রাখিয়া,দায়_-প্রাণ ইহাদের মন্দার! প্রণযিনীদের কিছুতেই তুষ্ট করিতে পারে না, প্রণয় 

পারে |না। পেঁচা ও সোনালি ঈগল প্রভৃতি নিবেদন করিতে গেলে হাতাহাতি না হইয়া যায় না, সাধাসাধনায় যদি 
মাদিরা একই দিছে সমস্ত ডিম গাড়ে না; প্রথম বা মন গায় তবে তাহা প্রাণের বদলে; প্রণয় জানাইতে আসিয়া 
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লোকালয়ে পাখীর আসা যাও 
কম হইতেছে ও জনপদের উদ্ধ 
পোকার কবল হইতে রক্ষা ক 
দায় হইয়! উঠিয়াছে। জগতে 





মাদি ফড়িং স্বামীকে গিলিতেছে। 
গ্রগরিনীর বিরাগ বুঝিতে না পারিয়! বেশী সাধ্যসাধনা করিতে গিয়াও 
অনেক বেচার! প্রাণে মার! পড়ে। কীাকড়া-বিছে দাঁড়! দিয়! প্রণয়ীর 
দেহ খণ্ড খণ্ড করে, এবং সেই মরণ-আলিঙ্গনের সময় সে বেচারা বেশী 
ছটফট করিয়া! মরিতে আপত্তি করিলে প্রণয়িনী ল্যাজ উল্টাইয়! তাহার 
. প্রগয়ীর গায়ে বার দুইচার হল ফুটাইয়া সকল নড়াচড়া ঠাণ্ডা করিয়। 
দায়। 


পক্ষী বৃক্ষরক্ষী_ 

গাছ পত্রপল্পবের ছাতার তলে পাখীর মাথ! র।খিবার জায়গ! করিয়! 
দায়, পাখী গাছের শত্রু পোকামাকড়ের উচ্ছেদ সাধন করিয়! গাছের 
প্রত্যুপকার করে। গাছকে না কাটিয়া শীঘ্র“মারিয়! ফেলিবার 
দরকার হইলে তাহাতে পাখী বসিতে ন! দিলেই কাঁজ সহজ হইয়! 
আমে। বাস্তবিক ইহা পরীক্ষিত সতা। আমেরিকান ফরে[্ নামক 
পত্রিকায় এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে; আমেরিকায় ছেলের! খেলন! 
বন্দুক লইয়! পাখীদের বধ করিয়! বা ভয় দেখাইয়! বেড়ায়, তাহার ফলে 


সমস্ত পাখী উচ্ছেদ হইয়া গো 
সঙ্গে-সঙে সমস্ত উত্তিদের 
বিনাশ অবশ্যন্তাবী। সকল পা 
চেয়ে কাঠঠোকরাই গীছের বেন 
উপকারী বন্ধু ইহার! গাছে 
গায়ের পিপড়ে পোক'-মাকা 
খুটিয়া খু টিয়া খাইয়া ফেলে, র 
গাছের শুক্নো ফোপরা কাঠে 
ভিতরেও যাহারা জন্মিয়! গাছে 
তাজ! অংশও কুরিয়া খায় তাহ! 
রাও কাঠঠোকরার ঠোটের 
ঠোকর হইতে অব্যাহতি পা? 
না, কাঠঠোকর! গাছের কাঠ 
ফুটা করিয়া গোপন গহ্বর হইতে 
গাছের শত্রু পোকা-মাকড়দের 
সন্ধান, করিয়!, বাহির করে; 
সুতরাং যে গাছে কাঠঠোকর! 
বসে বা বাস! করে সে গাছের 
আর মার নাই। 

' আমার কলিকাতার বাসার 
উঠানের ধারে একট! বেলগাছ 
আছে, তাহাতে কাকের আড্ডা 
ছিল; উঠান নোংরা করে 
বলিয়া কাক বসিলেই তাড়া 
দেওয়া হইত। এইরূপ ছয় 
বৎসরের চেষ্টায় কাঁকেদের শোকে 
তাহাদের আশ্রয়-ুক্ষটি শুকা ইয়! 
পল্পবহীন কঙ্কালসার হইয়া 
পড়িয়াছে। 


+ + 


* 

ছেলেদের ঘড়ি ঘড়ি ক্ষুধা পায় কেন ? - 

দি জানাল অফ.দি আমেরিকান্‌ মেডিক্যাল, এসোসিয়েশান পত্রে 
বহু পরীক্ষালন্ধ ফল প্রকাশিত হইয়াছে যে একজন স্কুলে ভর্তি হইবার 
বয়সের বাড়ন্ত ছেলে একজন জোয়ান বয়সের চাঁষার মদ্দ অপেক্ষা 
দেড়া খাবার না পাইলে তাহার পুষ্টির ও বাড়ের ব্যাঘাত ঘটে। উঠন্ত 
বয়মের ছেলেমেয়ের! জোয়ান লোকের চেয়ে শতকরা! ২৫ ভাগ অর্থাৎ 
সওয়াগুণ বেশী খাদা রসরক্কে পরিণত করিয়া লইতে পারে; সেইজন্য 
তাহাদের ঘন ঘন ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং ক্ষুধানলে খাদোর জ্বালানি না 
জোগাইলে জঠরানলে দেহের ক্ষয় হইতে থাকে । উঠস্ত বয়সের ছেলে- 
দের নিয়লিখিত পরিমাণে খাদ্য দরকার হয়-_ 











প্রোটিন তৈল কার্ক্বোহাইড্রেট ব! শর্কর 
মোট খাদ্য ২০.৫ ২৫.৬ ৬৪,৫ L 
অপচয় ৩,৮ ৫.৪ ৪২. 
নিট দেহপুষ্টি ১৬,৭ ২০.২ t৬,৩ 
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নেটিনন মহাশয়ের 


চিত্রকর শ্রীযুক্ত এ, ঢি, 


Ue MAY & GORA, CALCUTTA 


ওয় সংখ্যা ] পঞ্চশস্ভ--খুদীর খেয়ালে ছবির সাধনা ২৮৫ 
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এই দেহপুষ্ট খাঁদা হইতে আদায় করিতে হইলে কটি মান দুধ চিনি 
ভাত তরিতরক।রি খাইলেই পাঁওয়| যাঁয় ; তদতিরিক্ত অন্ত কিছু খাওয়। 
স্বাদ ও মুখ বদলের জন্য মাত্র । উঠন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের এ সব 
টাটকা খাদ্য খুব ঘন ঘন থাইতে পাঁওয়! দরকার । 


ফস 
পা 


বন্তৃতা-ঘরে প্রতিধ্বনি-- 


ঘরের দেখাল নিরেট কঠিন হইলে ও জানাল! দরজ! অল্প থাকিলে 
সেই ঘরে শবে প্রতিধ্বনি হয়। বক্ৃত। অভিনয় বা সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি 
হইলে শ্রোতাদের বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা হয়, ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে 
জড়াজড়ি হইয়| যায । আবার খুব উচু ও ফাঁকা ঘর হইলে ধ্বনি 
ভীদিয়! ধাহির হইয়া যায়, শ্রোতার! শুনিতে পাঁর নাঁ। এই ক্রি 
সংশোধনের জন্য কলিকাভ| বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলের বকতা-মঞ্চের 
পিছনে শব্দের প্রতিফলক লাগাইতে হইযাছে, যাহাতে শব্দ প্রতিহত 
হইয। শ্রোতার কানে পৌছে, উপরে বা! বাহিরে ভ।সিয়। না যাক্।। লর্ড শ্রোতৃদভার আদর্শ নব্সা। 
রেলে আবিস্কার করেন যে ঘরের দেয়ালের গাঁযে চুলের বোনা বনাত এদ্রিকের মঞ্চ হইতে বক্তৃতা ঝ সঙ্গীতের শব্দ শ্রোতাদের দিকে 
কাপড় দেয়াল হইতে একটু ছাঁড়িয়। অ'টিয়া দিতে পারিলে সেই ঘরের যাইবে ও প্রতিধ্বনি ধ্বনির সঙ্গেসক্গেই শ্রুতিগ্রোচর হইবে, 





সমস্ত শব্দ সেই কাপড়ে শুধিয়া যাইবে ও তাহাতে আর প্রতিধ্বনি হইতে , তাহাতে একই ধ্বনি শোনা যাইবে, এক শব্দের 
পারিবে না। কি রকম আকারের প্রেক্ষাগৃহ বা শ্রোতৃমদ্দির হইলে প্রতিধ্বনির সহিত অপর শব্দেৰ ধ্বনি 
সমস্ত ধ্বনি সোজা! গ্রিয়! ও প্রতিফলিত হইয়া একই সঙ্গে শ্রোতার কানে মিশিয়! গুগোল হইবে ন|। 


পৌঁছিতে পারে অঙ্ক কিয়া তাহীরও নক্সা আকা হইয়াছে; ধ্বনি ও 

৪ সস প্রতিফলিত ধ্রনি একসঙ্গে কানে 
আসিলে কোনে! অস্থবিধা বোধ হয় 
না, কেবল স্বরের একটু বিকৃতি বোধ 
হয়। কিন্তু ধ্বনির পরে প্রতিধ্বনি 
শুনিলে পরের ধ্বনির সঙ্গে প্রতিধ্বনি 
মিশিয়া সমস্ত গোলমাল করিয়। তোলে । 


দ্র সং 
যু 





খুস র খেয়ালে ছবির সাধন! = 


আঁট সম্বন্ধীয় ত্রৈমাসিক পত্র ফর মৃ; 
তাঁহাতে ইংরেজ শিল্পী অষ্টিন ও. স্পেয়ার 
এবং ফ্রেডেরিক কাটার এই মত প্রচার 
করিতেছেন যে তালে! চিত্রকর হইবার 
“বাসনা থাকিলে রেথাসন্নিপাতে মুক্ত 
শ্বচ্ছল স্বাধীনতা! অজ্জন কর! সর্বাগ্রে 
দরকার; ইহার ভন্ক কোনো উদ্দেশ্য 
মনে- না! রাখিয়া! ভবিষ্যতে সেইদব 
রেখাপাতে কি তাকৃতি হইবে তাহার 
চিন্তা ভুলিয়৷ আপনার খুসী থেয়াল-মত 
যাঁতা রেখ! বেপরাঁধা হইয়। টানিয়া 
যাইতে হইবে, এই-সব রেখার একত্র 
সন্লিপাতে যে-সব ছন্দ, যে-সব টান ও 
যে-সব আকৃতি নাপনা হইতে ফুটিয়া 
উঠিবে তাহাঁরাই ক্রমে চিত্রকরের 


৩৬১১ 
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চিত্রকরের ধেয়াল-ধুসীর রেখার টানে কল্পনার 
অদ্ভুত খামখেয়ানী ৷ 


নক্দার পরিকল্পন! ইন্ত্িতে জানাইবে, পরে তাহারাই কত কাজে 
লাগিবে। বন্ততম্ত্রতা ব হুবহ অবিকল নকল ও ঠিকঠাক মা 


< Fe ভাবন! ভুলিয়া হাতকে মনের আনন্দে যে ন! খেলাইতে পারে সে কথনে। 
sal I ৪08 ach উৎকৃষ্ট a হইতে পারে না; আবার যা-খুনী তাই আকিলেই 





BANOO NOY * লি চিত্রকর হওয়া যায় না ; যার মনে রূপের আনন্দ রেখার ছন্দে ধর! পড়ি- 
চিত্রকরের খেয়াল-ধুমীর রেখার টানে" ছবি ও কাছে সেই যাখুসী তাই রেখা বুনিতে বুনিতে রূপের আনন্দ ধরিবার 
নক্দার আদ্যীর জন্ম জাল তৈয়ারি করিতে পারে । লিওনার্দো দা ভিঞ্চি উপদেশ দিয়াছিলেন 


ইচ্ছাধীন ও আজ্ঞাধীন হুইয়া পড়িবে । খেরালের রেখাঁর টানে হাঁত দেয়ালের গায়ের ফাটা চট| শেয়াল! দাগের মধ্যে অন্বেষণ করিলে 
বসিলে পরেও হাত অবলীলায় খেলিবে, এবং নিরুদ্দেশ্য রেখার সমবারে যাহার রূপ ধরিবার চোঁখ আঁছে সে কত নক্স! কত ছবি কত আকৃতি 
যে-সব আকৃতির আদর: প।ওনা1'যাইবে তাঁহারাই চিত্রকরকে কভবিধ আবিস্কার করিতে পারে; যে চিত্রকরের মন তাজ| মে তাহা হইতেই 


ওয় সংখ্যা] 


নূতন সৃষ্টির আভাস সংগ্রহ করিবে। হাতকে স্বচ্ছন্দ গতিতে বেপরোয়া 
ছাঁড়িয়া দিয়া একই রেখ! ঘুরাইয়া ফিরাইয়! টানিয়া কিছু গড়িতর তুলি- 
বার দ্বিকে বাইতে হইবে, কিন্তু কি গড়িব সে চিপ্ত। বা কেমন করিয়া 
গড়িব সে চেষ্টা একটুও থাকিবে না, একই রেখার জড়াজড়িতে যাহা 
__ইইয় উঠে উঠিবে। এইক্সপে ব্যক্তির ভাব নিজন্ব পথে আকার পাইয়া! 
ফুটতে থাকিবে । 

ইহাদের মতের সঙ্গে অবনীন্্রনাথের মতের অনেক বিষয়ে এক্য 
দেখা ঘায়। অবনীল্দ্রনীথের শিষ্যদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নন্দলালের ছবিতে 
এই হুই শিল্পীর নির্দিউ বেপরোয়া জৌরালে! রেখাসম্পাতের আনন্দ 
ফুটিয়া উঠিতে দেখা যায়, ভীহার ছবির রেখাসম্পাতে কু) দ্বিধা 
ইতত্তত একটু থাকে ন1। 

চাস্ক। 


কষ্টিপ।থর 


জাতীয় জীবনে ধ্বংসের কারণ । ” 


পরাধীনত।-_ব্যক্তিগ্নত দাঁসত্বকেও পরাধীনতা বলা যায়! কিন্ত দাসত্ব 
ও অধীনতার আর-এক মূর্তি আছে, বাহার নাম ০েওয়! যাইতে পারে 
জাতীয় বা রাষ্ট্র দাসত্ব বা অধীনতা। পৃথিবীতে বর্তমানে বে-সকল 
প্রাচীন রা বা জাতির অস্তিত্ব আছে, তাহাদের অধিকাংশই কোন না 
কোন সময়ে অন্যের অধীনত! সহা করিয়াছে । ব্যক্তিত দাসত্-প্রথ। 
পৃথিবী হইতে একপ্রকার লোপ পাইয়াছে। কিন্তু জাতীয় ব! রাষ্ট্রীয় 
দাসত্ব এখনও প্রবলভাবে কাঁধ্য করিতেছে ও মভ্যতার উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধির সঙ্গে, তাহা যে কোন দিন লুপ্ত হইবে, এরূপ আশার কারণ 
আজও দেখা যাইতেছে না। 

স্বাধীনতা! স্বাভাবিক, পরাধীনত| অন্বাভাবিক। প্রত্যেক জাতিই 
নিজের শক্তিবলে ও পারিপীন্থিক শ্রক্তিসমূহকে আঁশ্রর করিয়া উন্নতির 
দিকে__বিকাশের দিকে অগ্রসর হয়। বাহিরের কোন শক্তি যদি এক 
জাতির ঘাড়ে চাপিয়। বসে, তবে তাঁহার জাতীয় বিকাশ আর স্বাভাঁবিক- 
রূপে ঘটে না, মে জাতি পঙ্গু ও দুর্ব্যল হইয়! যায় ও সৃতু'মুখে অগ্রসর 
হ্য়। 

এক জাতি আর-এক জাতির অধীন হইলে, তাহার জাতীয় 
জীবনের সর্বাধিকেই যে বিকাশের বাধা হয়, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। 

প্রথমতঃ--ধনোৎপাদন ও বণ্টন বিষে জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক 
ধারায় অনেক বাঁধা উপস্থিত হয়। ষে জাতি প্রভু হইয়া বসেসে 
অধীন গতির উৎপন্ন ধনাদিতে নিজের ভাগ যথাসাধ্য জোর করিয়া বা 
কলে-কৌশলে আদার করিয়। লয় নিজেদের সুবিধার জন্য এমন 
সমস্ত নিয়ম ও বিধি নিষেবাদি প্রচলন করিতে খাকে যে, অধীন জাতির 
পক্ষে সেগুলি হিতকর হইতেই পারে ন1। অধীন জাতি যদি প্রতুজাতির 
" তুলনায় নিতান্ত অসভ্য ও বর্বর হয়, তবে তাঁহাকে স্বদেশে দাসরূপে 
কেবল প্রভুজাতির কার্য্যের জম্তই জীবন ধারপ করিতে হয়। আর ষদি 
অধীন জাতিও কতকটা সভা ও উন্নত হয়, তাহা হইলেও প্রতুজাতির 
শক্তি এবং কৌশলবলে, জাহাকে পরিশ্রসলন্ধ ধনের অনেক অংশ 
হইতেই বঞ্চিত হইতে হয়। দেশমধ্যে ধনে।ৎপাদনের যে-সক্ল 
লাভজনক পন্থা থাকে, গ্রভুজাতিই তাহ! হস্তগত করিয়া লয়, এবং_ 
অধীন জাতির উন্নতির পথে যতপ্রকার বাঁধা দেওয়া যাইতে পারে 
তাহার চেষ্টা করিতে সে ছাঁড়ে না। কারণ দাঁসজাতি চিরদিনই তাহার 
পদানত ও সেবাপরার়ণ হইয়। থাকিবে ইহাই স্বাভাবিক ইচ্ছা। আর 


কঠ্ঠরিপাথর-_জাতীয় জীবনে ধ্বংসের কারণ 


২৮৭ 
যাহাতে ইহার বিপরীত ঘটিতে পরে সেরূপ ব্যবস্থায় সে সহজে প্রশ্রয় 
দেয় না। ফলে প্রভুজ্জাতি ক্রমে ধনী ও ক্ষমতাশালী, এবং দাসজাতি 
রিবন ও নিস্তেজ হইয়| পড়িতে থাকে । 


দ্বিতীরতঃ _ভূর্বল ও ব্বল্পসভ্য জাতি, প্রবলতর ও সভ্যতর জাতির 
সংস্পর্শে আসিলে, তাহার সামালিক জীবনেও মহ! অনিষ্ট সংঘটিত হয়। 


. এই সংঘর্ষের ফলে অধীন দুর্বল জাতির জীবনে যে পরিবর্তন উপস্থিত 


হয়, তাঁহার সমাঙ্্র-ব্যবস্থীয় অনেক সময়ে যে বিপ্লব ঘটে, তাঁহার ফল 
জাতীয় জীবনের পক্ষে হিতকর হয় না। নুতন নূতন অভ্যাস ও প্রথা 
তাহার সমাজমধ্যে ঢুকিয়| তাহার বহুদিনের নির্দিষ্ট জাতীয় জীবনের 
গতি অনেক সমযে রুদ্ধ ও বিকৃত করিয়া তোলে ও জীবনী- 
শক্তির মুল শিখিল করিয়। দেষ। নূতন সভ্যতা ও প্রবলতন্ন 
জাতির সংস্পর্শে অনেক নূতন ও সাংঘাতিক ব্যাধিও সমাজের 
মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে ও জাতির ল্রাতীয় স্বাস্থ শোচনীয় 
হইয়া উঠে। অন্যদিকে প্রবল ও দুর্বল ছুই জাতির সংমিশ্রণে 
সন্করবর্ণের স্যুট হইতে থাকে । এই সম্কর ব! মিশ্রজাতি প্রায়ই 
ছুর্ববল, জীবনীশক্তিহীন ও রুগ্ন হইতে দেখ! যীর। অনেক স্থলে 
সত্রীলোকদের উৎপা দিকা-শক্তি হ্রাস হইয়। যায় ও শিশুমৃত্যু বাঁড়িতে 
থাকে ।' মিশ্রণের ফলে প্রাযই সমাজে নাঁনারূপ ব্যভিচার ও ছুনীঁতিও 
প্রবেশ করিতে থকে এবং তাহাতেও জাতির জীবনীশক্সিকে হীন 
করিয়া ফেলে। 

তৃতীষতঃ_-জীবনের সর্বব্ভাঞ্গে পরাধীন জাতির কার্যকরী শক্তির 
র্তি পাইবার সুযোগ প্রায়ই ঘটে ন|। রাষ্ী ও দেশশাসন প্রভৃতি 
ক্ষমতার কার্ধ্য কচিৎ তাহাদের হাতে গড়ে। এইক্সপে শারীরিক, 
মানসিক--সকল-প্রকার বিকাশের পথেই তাহারা পদে পদে বাঁধা 
প্রাপ্ত হইতে থাকে। তাঁহার ফলে তাহাদের মনুষ্যোচিত শক্তি ও বৃত্তি- 
সমূহ ক্রমশঃ নিস্তেজ হইরা পড়ে; এবং যতই পরাধীনতার কাঁল দীর্ঘতর 
হইতে থাকে, ততই তাঁহারা অধিকতর অকর্ম্মণা, অপটু, পরিশ্রমকাতর, 
উৎসাহহীন ও সর্ববিষয়ে পঙ্গু হইতে থাকে। যে কোন জাতিই 
দীর্ঘকাল পরাধীনতা ভোগ করিরাছে, তাঁহাদেরই জাতীয় জীবে ইহার 
প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। 

চতুর্থভঃ--পরাধীন জাতির জীবনে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অনিষ্ট 
হয়, তাহা হচ্চে আত্মশক্জির উপর বিশ্বাসহীনতা। ক্রমাগ্নত বাঁধা 
পাইয়া, জগ্নতের কর্মক্ষেত্রে তাহাদের যে কোন স্থান আছে, ইহ! 
তাঁহারা তুলিয়া যায়, ও গতানুগতিক ভাবে, নিতান্তই ষন্্রচালিতবং 
তাঁহার জীবন কাটাইতে থাকে । জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়েই 
তাঁহাদের বৃদ্ধি মলিন হইযর়। যাঁয়। প্রতিভার শৌলিকতা ও নব নব 
উন্মেষ তাহাদের মধ্যে বিরল হইয়! উঠে। পরপদাশ্রিত দাতিরা 
নিজেদের বিশেষত্ব হারায়, কেবল প্রতুক্গাতিরই শিখানে। কথ 
আবৃত্তি করিতে থাকে ? তাহারই প্রদর্শিত পদ্থ। উহাদের একমাত্র গতি 
হইয়া উঠে! ইহা একপ্রকার মৃত্যুই বলা যাইতে পারে । জীবন্মতবৎ, 
জরাপ্রস্ত জাতি নিজের প্রাণশক্তি এইরূপে হীর।ইয়া, আপনার অন্তযাত- 
সারেই শোচনীয় ধ্বংসের পথে নিশ্চিতরূপে অগ্রসর হইতে থাকে । 

শিল্পবাপিজ্যের স্বাস ও দারিপ্র-আতিতে জাতিতে প্রতিযোগ্রিতার 
একটি বিশেষ খুর্তি শিল্পবাঁণিজ্যে গ্রতিযোগিতা। ধনোৎপাদন ও 
বণ্টনের উপরে জাতীয় স্থিতি ও উন্নতি অনেক পরিমাপে নির্ভর করে। 
সমাজের কতকাংশ কৃষি ও শিল্পের দ্বারা ধনোংপাঁদন করে, নানা উপায়ে 
সেই ধনের বণ্টন হয়, ও বাণিজ্য দ্বারা তাহার" বিনিময় ঘটে; এবং 
এইবপে সসাজ-শরীরের বিভিন্নীঙ্গ বিভিন্ন প্রয়োজন সাধন করিয়! 
সমাজকে সুস্থ ও সবল রাখে! স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যেক সমাজ 
নিজের প্রয়োজন নিজেই সাধন করে: কচিৎ বা অন্ত সমাজের সঙ্গে 
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MMA ANA 





ANA NAN 


আদানপ্রদানের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়! অভাব পুরণ করিয়া লয়্। কিন্ত 
যখন কোন দূর্বল ও স্বল্পসম্যন্গাতি প্রবলতর বুদ্ধিমান জাতির সংস্পর্শে 
আসে, তখন অনেক সময় এই-সকল ব্যবস্থা একেবারে উণ্টাইয়া! যায়। 
প্রবলতর বুদ্ধিমান জাতি, নিঙ্জের উন্নততর বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বলে, 
ছুর্বলতর স্বল্পবুদ্ধিজাতির শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে হস্তগত 
করিয়। লব । ধনোৎপাদন, বণ্টন ও বিনিমধের সমস্ত স্বাভাবিক ব্যবস্থা 
সমাজের নিজের অধিকারচ্যুত হইয়া! বৈদেশিক শক্তির করায়ত্ত হইয়া 
পড়ে। তাহার ফলে দুর্বল জাতি ক্রমে ক্রমে দরিদ্র হইয়া পড়ে, 
তাহাদের মধ্যে শিল্পবাণিজ্যের ত্রাস হইয়া দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেখা দেব) 


এবং এইরূপে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হইয়া দুর্বল দরিদ্র জাতি ধ্বংসের 


মুখে যাইতে থাকে । আধুনিক কালে ইউরোপ ও আমেরিকার 
প্রবলতর জাতির] নানারূপে অভিনব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিয়া 
শিল্পবাণিজ্যের নূতন নুতন প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছে ও পৃথিবীময় 
দুর্ববলতর স্বল্পভ্য জাতিদের শিল্পবাণিজ্য হস্তগত করিয়া লইতেছে। 
দুর্বলতর স্ব্বুদ্ধি জাতিব! তাহাদের সঙ্গে প্রতিষোধ্িতায় না পারিয়া 
ক্রমে ক্রমে দরিদ্র ও হতত্রী হইয। পড়িতেছে। 
সামাজিক প্রথ। ও কুদংস্কার__বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির 
সামঞ্জল্যের চেষ্টাতেই জীবনের লক্ষণ । আঁর জীবদেহ যতক্ষণ বাঁহি- 
রের সঙ্গে এই সামগ্রম্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, ততক্ষণই সে ব।চিয়! 
থাকিতে পারে । সমাজের পক্ষেও ঠিক এই কথ! বলা যাইতে পাবে। 
যতক্ষণ সদাঁজ তাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত নিজেব সামগ্রম্য 
বিধান করিয়া চলিতে পারে, ততক্ষপই নে জীবন্ত থাকে, আর পারি- 
পার্ক অবস্থার সহিত তাহার সামগ্রস্যের অভাব ঘটিলেই তাহার মৃত্যু 
অবশ্যস্তবী। জীবদেহ যখন বর্ধিত হইতে থাকে, তখন সে তাহার 
বাহিরের নান! শক্তিসমৃহকে আশ্রয় করিয়া অগ্রসর হয় বাহ্য ও 
আ চাযস্তর নান! পরিবর্তনের সঙ্গে নান! বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করিতে 
থাকে ।* এই সন্বন্ধের সফলতার উপরেই জৈব-বিকাণের গতি নির্ভর 
করে। সমাজ্ও তাহার বিকাশের পথে বাহ্যশভিসকলকে আশ্রয় 
করিয়া অগ্রনর হয, ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের বিবিধ পরিবর্তনের 
সঙ্গে প্রতিনিয়ত আপনার সামগ্রস্য স্থাপন করিতে থাকে । প্রতিশিষত 
পরিবর্তনশীল পারিপার্থিক অবস্থার সঙ্গে সীসপ্রস) বিধানের শক্তিই 
জীবন্ত সমাজের লক্ষণ। অবশ্য, এই চল! বা প্রতিও নিরবচ্ছিন্ন নহে, 
ইহার সঙ্গে স্থিতিও আছে। আর প্রকৃতপক্ষে গ্রতি ও স্থিতি এই 
উভবে মিলিয়াই বিকাশকে গড়িয়া তোলে। স্থিতি দ্বারাই সমাজে 
বৈশিষ্ট্য ব! তাহার নিজন্ স্বাতস্ত্যটুকু রক্ষিত হয় +- প্রাচীন কালের সঙ্গে 
তাহার যোগাযোগ তাহার পারম্পর্যা ইহাতেই বজাধ ধাকে। আর 
ইহাকে ভিত্তি করিয়াই সমাজ ধীরে ধীরে পরিবর্তনশীল পারিপার্থিক 
অবস্থা ও বাহ্যশক্তির সঙ্গে আপনাকে সুমঙ্গত কবিয়। লয়। সুতরাং 
স্থিতি ও গ্ৃতি এই উভয়ই সমাজের যথার্থ বিকাশ ও উন্নতির পক্ষে 
প্রযেজনীয় ; যে সদা কেবল স্থিতিকেই আকড়াইয়। থাকে, বাঁছাশক্তির 
সঙ্গে মিলা ইয়! আপনার বিধিব্যবস্থা, রীতিনীতি, আচার প্রথা প্রভৃতির 
পরিবর্তন করিয়া লইতে পায়ে না, সে সমাজ পঙ্গু ও জড়। জীবন্মৃত- 
* বৃৎ সেই সমাজ শীন্রই ধ্বংসের মুখে যায়। অপর পক্ষে যে সমাজ 
কেবলই গতিকে বা চলাকে আদর্শ করিয়া লইয়াছে, সে সাজ নিজের 
স্বতন্ত্র ও বিশিষ্টত হারাই! ফেলে । চারি পার্থের নান! পরিবর্তনের 
সঙ্গে কেবলই চলিতে গিয়া সে নিঙ্গের লক্ষ্যন্রঃ হইয়া বিশ্ব-মীনবের 
সভাতে কোন স্থানই অধিকার কবিতে পারে না। যে সমাজ স্থিতি 


ও গতি এই দুইকেই যথাযোগ্য মিল।ইয়া, কালপ্রবাহের সঙ্গে আপনার 


সাঁদপ্রন্য রক্ষা করিয়। চলিতে পারে, সেই স্মাজই আপনার স্বাতস্থ 
ও লক্ষ্য স্থির রাখিয়। যথার্থ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে। 


প্রবাসী__পৌষ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকাঁৰ উন্নতিশীল জাতিসমূহের মধ্যে এই 
লক্ষণ অনেক পরিমাণে দেখ! যাঁয়। প্রাচ্য জাতির মধ্যে আধুনিক 








জাপান বিকাশ ও উন্নতির পথে আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। সে 


বর্তমান জগতের নবীন আদর্শ ধরিয়া ফেলিয়াছে ও সমস্ত প্রাচীন জড়তা 


ও দৈস্ত পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বমানব-সমাঁজে একটি প্রধান স্থান অধিকার 


করিয়া বসিয়াছে। পক্ষান্তরে জাপানের প্রতিবাদী চীন ঠিক ইহার 
উন্টাপথে চলিয়।ছে। এই স্থবিরজ্াতি স্থিতিকেই প্রবলরূপে আঅঁকড়াইয়। 
ধরিয়াছে। বহুশত বংসবের আবর্জনার জীল 'দনাতনী'র মোহে 
স্তপাঁকার করিয়া! তাহাতেই পরমানন্দ বোধ করিতেছে। বিশ্বমানবের 
গ্নতিপথে যে-দকল নব নব সমস্তার উদয হইতেছে, তাহার সঙ্গে সে 
সামগ্রস্ত রক্ষা করিতে পারিতেছে না, 9 আপনাদের অতি প্রাচীন 
বিবিব্যবস্থা, অচাব-প্রথ।, বীতিনীতি প্রভৃতিকে প্রবল আসক্তির বশে 
নির্বিচারে রক্ষা করির, পন্মুতা ও জড়তার ভারে অবদন্ন হইয়া 
পড়িতেছে। এরূপ ভাবে চলিলে তাহার মৃত্যু যে অদুরবর্তা হইয়া 
উঠিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন ভারতবর্ষ জীবন্ত ছিল । তাই 
প্রাচীন ভাবতবর্ষ কোন দিনই ‘নন!তনী’'র মোহে জড়তাঁকে প্রশ্রয় দেয় 
নাই। নব নবঅবস্থার সঙ্গে সে আপনাদের বিধিব্যবস্থার পরিবর্তন 
করিয়া, নব নব সমস্তার সমাবান করিয়। বিকাশের পথে অগ্রসর 
হইরাছে। প্রাচীন বর্ম্বশান্তরের 'যুগধর্ম্ম ও ‘আপদ্ধর্দ্ম'ই সে বিষয়ের 
যথে্ প্রসাণ। কিন্ত আধুনিক ভারতবর্ষ স্থবির ও বৃন্ধ চীনের স্তায় 


নিজেকে পঙ্গু করিয! ফেলিতেছে। নুতন পৃথিবীর নুতন আদর্শের 


সঙ্গে সে আপনাকে মিলাইয়া লইতে পারিতেছে ন!। পূর্বপুরুষের 
গৌরবের মোহে অন্ধ হইয়া সে জীবনহীনতাকেই প্রশ্রয় দিতেছে ও 
অনাদিকালেব জগ্র!লজাল সবত্বে রক্ষা করিয়া মৃত্যুব্যাধির বীজকেই 
পুষ্ট করিয়া তুলিতেছে। কিরূপে প্র।চীনের সঙ্গে নবীনকে মিলাইয়া 
লইতে হয়, কি করির! আপনার স্বাতস্ত্য ও আদর্শ বজায় রাখিয়া 
বিকাশের পথে অগ্রসর হইতে হয়, তাঁহা আমর! ভুলিয়া গ্রিমাছি,ও 
বিকৃতবুদ্ধি চিরকগ্ন ব্যক্তির স্ত।ঘ, শ্রেয়কে গ্রহণ করিতে না পারিয়া ধীরে 
ধীরে ধ্বংসের দিকেই অগ্রসর হইতেছি। যে সময়ে পৃথিবীর সমস্ত 
মানবঙ্গাতি পরম্পরের সঙ্গে ভাব ও আদর্শের আদানপ্রদান করিতেছে, 
বিভিন্নপ্রাতি পর পরের সাহায্যে জ্ঞ।/নবিজ্ঞনের উন্নতি করিতেছে, 
সমুদ্র, আকাশ, জলবায়ু বা! প্রাকৃতিক কোন শক্তিই যখন মানুষের 
উৎসাহকে বাধ। দিতে পারিতেছে না, ঠিক সেই সময়েই আমর 'সমুদ্র- 
বাত্রীনিষেধ' বিধি দৃঢ়রূপে বক্ষা করিয়া আপনাদের হুর্যালোকহীন 
অস্বাঞহার মধ্যে আরামে বাদ করিবার ব্যবস্থা করিয়। লইয়াছি। 
এই বিংশ শতাব্দীর নব জাগরণের দিনেও থে জাতি এইরূপে জড়তাকে 
প্রশ্রয় দিয়! দিব্য আরামে ঘুমাইতে পারে, তাহাদের যদি ধ্বংস ন! হয়, 
তবে আর কাহার হইবে? নবীন পৃথিবীর নব নব আদর্শ, নব নব 
ভাবকে আমাদের ‘অচলায়তনের' দৃঢ় প্রাচীর দিয়! ঠেকাইয়া রাধিতেই 
আমর! বিপুল চেষ্টা কবিতেছি ও তাহার ফলে নেই অচলায়তনের 


মধ্যেই যে আমাদের জীবন্ত সমাধি ঘটতে পারে তাহা ভুলিয়! A 


যাইতেছি। 
(নারারণ, আশ্বিন ) জীপ্রযুল্লকূম।র সরকার । 
মং * * 
অশোকের ধর্ম্মলিপি। 


মৌধ্য নরপতি অশোক তাঁহার সাইত্রিশ-বর্যব্যাসী রাজত্বকাতোর 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভাঁহীর বিশাল সম্াজ্যের বিভিন্ন স্থানে সাইত্রিশটি 
লিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার হায়দারাবাদ রাজ্যে আর- 
একটি নুতন অশোক-লিপি আঁবিদ্কত হইয়াছে। এই লিপিগুলি 


রঃ 


ওয় সংখ্যা | 
ইতিহাসে কখন অশোক-লিপি, কখন বা অশোক-অনুশাসন নামে 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয।ছে। কেহব! তাহাকে শুদ্ধ কবিয়া বলির। থাকেন 
অনুশ।সন-লিপি। অনুশাসন অর্থে সাধারণতঃ রাজার আদেশ বুঝাঁধ। 
কিন্ত মহারাজ অশোক সে অর্থে উহ। কোথাও ব্যবহার করেন নাই । 

অশোক কর্তৃক উৎকীর্ণ লেখবাঁজি আদেশমুলক নহে, উহ! উপদ্বেশ- 
মূলক। এই ধর্পলিপির মধ্যে কোন-প্রকাঁর রাজ্র-নাদেশের কঠোরতা 
নাই, উহার মধ্যে আছে বিশ্বের প্রতি মৈত্রী-ভাবে-অনু প্রণিত মহা" 
প্রভাপাশ্বিত এক সম্রাটের উদার কোমল উপদেশবাণী। উহাতে আছে 
মাভাপিতার- প্রতি ভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা, আত্মীর হ্হদের উপকার, 
প্রোপকারিতাঁ, জীবে দুধ, অন্তের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা, বয়োজোোষ্টের 
প্রতি সম্মান, নত্যের প্রতি সমাদর ৷ ধৰ্ম্ম লপি পাঠে প্রতীয়মান হয় 
যে প্রণী-জগতের চিতনাধনই অশোকের মূলমন্ত্র ছিল। লোকের 
যাহ! অবশ্যকর্ততব্য ও প্রকৃত কল্য।ণপ্রদ, তাহাই মহারাজ অশোক সহজ 
ও সরল ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ধৌলি ও জৌগড় অনুশাসন- 
মধ্যে রাজনীতির উচ্চ আদর্শ প্রকশি কবিয়াছেন; সকল মনুষ্যই আমাব 
পুত্র, এই মহাবাক্য পর্ববতগাত্রে উৎকীর্ণ করিয়াছেন। রাজনীতি ও 
ধর্মুনতি এই উভয় আদর্শের সামগ্রহ্ত করিয়া এক ধর্মরাজ্য স্থাপনই 
তাহার উদ্দেগ্ত ছিল। অশোকের পূর্বে যদিও মিশর, বাবিজন, 
আপিরীয় ও পারস্য প্রভৃতি দেশে অনুখানন উৎকীর্ণ করিবার প্রথা 
প্রচলিত ছিল এবং ডাঁহার পবেও অনেক নরপতি এবন্প্রকার অনুশাসন 
উৎকীর্ণ করিয়াছিল্নে, কিন্তু মানবের কল্য।পার্থে প্রস্তরগ্নাত্রে 
নীতিতত্বের এরূপ উচ্চ আদর্শ অমর তুলিকাঁয় আর কেহ কখনও 
উৎকীর্ণ করেন নাই । এই-সকল অনুশ।সনলিপি যদি 'মাঁদেশমূলক 
হইত, তাহা হইলে ইহার লঙ্ঘনে কোন-না-কোন-প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা 
থাকিত। উৎকার্ণ অনুশাদন-মধ্যে কোথাও দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা নাই। 
্মলিপিগুলি প্রধানতঃ প্রজা বৃন্দের উপদেশবপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

প্রঠিহাসিক তথ্য সংগ্রহের বত-প্রকার পন্থ! নির্দিষ্ট আছে, এই- 
সকলের মধ্যে অনুশাসনলিপি ও মুদ্রালিপিই সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক । 
ইহ হইতে যে কেবল কতকগুলি ঘটনাপরম্পর। অবগত হওয়! যায় 
তাহা নহে, উহ! হইতে অতীত যুগের ভাষা, লিধনপ্রণালী, জিপিবিদ্য।র 
ক্রমোন্নতি, সম।জ, ধর্ম, বালকীয় রীতিপন্ধতি প্রভৃতি বিষয়েও অসংখ্য 
জ্ঞানলাভ কর|বায়। এই নিমিত্তই অশোক কর্তৃক উৎকীর্ণ লেখরাজি 
এঁতিহাসিকের নিকট এত মূল্যবান । 

অশোক কর্তৃক উৎকীর্ণ লেধরাঁজি সাধারণতঃ নিম্মলিখিত নামে 
অভিহিত হইয়৷ থাকে_-প্রথম শিলা ব! পিরিলিপি, দ্বিতীয় কলিঙ্র- 
লিপি; প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্যে আবিষ্কৃত বলিয়া ইহ! কলিঙ্গলিপি নামে 
অভিহিত হুইয়া থাকে। এই লিপি প্ৰধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত । ষে 
স্থানে উত্ত, অনুশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে, সেই স্থানের নাম অনুসারে 
একটিকে বল! হয় ধোলিলিপি, দ্বিতীরটি জৌগড়লিপি। ইহাদের মধ্যেও 
ধোৌলিতে দুইটি এবং জৌগড়ে দুইটি মোট চারিটি লিপি আঁছে। . স্তত্ত- 
লিপি--এঞ্জলি প্রস্তরনির্ম্মিত শস্তগাত্রে ধোদিত বলিধ। স্তন্তলিপি নানে 
অভিহিত হইয়! থাকে। এতন্তিন্ন ভাবড়া লিপি, সিদ্ধপুর, ব্রহ্ঙ্গিরি, 
সাসেরাম, রূপনাথ, বৈরাট, রুম্মিংদি বা রুশ্মিন্‌ দেবী, নিগ্রিব, দ্রেবী বা 
Q্‌ueen’s Edict, সাঁরনাথ, কৌশাম্বী, এলাহাবাদ, সাঞ্চী ও বরাবর 
গুহালিপি, তৎপরে নবপ্রকাশিত মাস্কি অনুশাসন । যে যে স্থানে 
প্রাপ্ত হওয়! পিয়াছে, সেই সেই স্থানের নাম অনুনারে এই লিপিগুলি 
ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাঁভ করিয়।ছে। 

এই অনুশাসনাবলী পাচ ভাগে বিভক্ত হই থাকে 1--প্রথয, শিলা 
লিপি--চৌদ্টি শিলালিপি ও চারিটি কলিঙ্গলপি এই প্রথম শ্রেণীর 
অন্তর্ণত , দ্বিতীয়, অস্তলিপি-_ইহার সংখ্য সাতটি, তৃতীয়, খণ্ড বাঁ ক্ষুদ্র 
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কষ্টিপাথর__অশোকের ধর্মলিপি 
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শিলালিপি-__যধা ভাব ডালিপি, সিদ্ধপুর, বহ্মপিরি, সাসেরাম, কপনাথ, 
বরৈরাট ও মাস্কি এই শ্রেণীভুক্ত; চতুর্ব, ক্ষুদ্র ব। অন্তান্ধ স্তম্তলিপি--যেমন 
রুম্মিন দেবী, নির্লিভলিপি, সারনাধ-স্তন্তলিপি, কৌশাম্বী বা প্রয়াগলিপি 
ও সাঞ্চীলিপি। পঞ্চম, গুহালিশি_বরাবর গুহালিপি এই শ্রেণীর 
অন্তর্গত। 

আবিষ্কৃত শিলালিপির সংখ্য চতুদ্দিশটি। অশোকের রাজত্বের 
ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ বংনরে এই গিরিপিপিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। 
অনুশ।ননে অশোক তাহার অভিষেক-বৎসর হইতে রাজত্বকাল গণনা 
করিয়াছেন। অশোকের অভিষেককাল খ্ৰীঃপূঃ ২৬৯ বা হীঃ-পুঃ ২৬৮ 
বলিয়! একরূপ নির্ণীত হইক্লাছে। সুতরাং শ্ীঃ-পৃঃ ২৫৫ বা শ্ী-পুঃ ২৫৬ 
অব্দ মধ্যে অশোকের শিলালিপিগুলি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। মৌর্য্য- - 
সাম্রাজ্যের সুদূর প্রান্তস্থিত ছয়টি বিভিন্ন স্থানে এই চৌদ্দটি অনুশাসন 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। ব্থ! সাহাবাজগড়ি (পেশোয়ারের নিকট), মানসের| 
উত্বর-পশ্চিম সীমান্তে), কালদী (দেরাহুন জেলায়), খির্ণার (কাঠিয়াবাড়), 
ধোঁলি (ভুবনেশ্বরের নিকট), ও জৌগড় (গঞ্জাম জেলায় )। এই স্থানগুলি 
অশে(ক-সাআজোর ভিন্ন ভিন্ন সীমান্তভাঞ্গে অবস্থিত। সাহাবাজগড়ি ও 
মানসের৷ অনুশাননগুলি থরোন অক্ষরে লিখিত, অবশিঃ অনুশাসন 
ব্রাঙ্গী অক্ষরে লিখিত । 

অশোকের খণ্ড বা ক্ষুত্র গিরিলিপির সংখ্যা হয়টি। একই লিপি 
বিভিন্ন স্থানে উৎকীর্ণ। তন্মধ্যে তিনটি দক্ষিণ প্রদেশে ও তিনটি উত্তর 
ভারতে অবস্থিত। দক্ষিণে মহীশুর প্রদেশে চিত্তপগড় জেলার অন্তর্গত 
সিদ্ধপুর, সটি্ররামেশ্বর এবং ত্রহ্গক্সিরি এই তিনটি স্থানে উক্ত অনুশাসন 
উতৎকীর্ণ হইয়াছে। উত্তর ভারতে রাজপুতন|র অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যে 
বৈরাকি, দক্ষিণ বিহারে সাহাবাদ জেপান সাপেরাম এবং জব্বগপুর 
জেলায় কূপনাথ এই তিনটি স্থানে উহা! খোদিত দেখিতে পাওয়। যাঁয়। 
বৈবাটের নিকটবত্তা ভাবড়া নামক স্থানে কোন এক গিরিহড়ায় 
একটি বৌন্বিহারকুমিতে এক লিপি আ'বিন্কত হইয়াছে, উহ! 
ভীবড়া লিপি নামে পরিচিত। ভিক্ষুদংঘকে উদ্দেশ করিয়া এই 
লিপিটি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। গয়া আট জোশ উত্তরে ফন্ধনদীর পশ্চিম 
পারে বরাবব খৈলশ্রেণী মব্স্থিত; এই শৈলশ্রেপামধ্যে কতকগুলি গুহ! 
নিৰ্ম্মিত ; সেই গুহীমধ্যই উতকীর্ণ লিপি দেখিতে পাওয়। যায় । 

চীন পরিত্রঞ্জক হিউএন্ৎপাও, (যুমান-চুযাও ) অশে(ক-নির্মিত 
ধোলটি স্তস্তের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন যোলটির মধো এ পর্য্যন্ত 
দশটিমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রত্যেক ভুম্ত একটি সমগ্র প্রস্তর হইতে 
নির্মিত ও নানাবিধ ক।ককার্য্যশোডিত। নিয়ে তাহাদের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ প্রদত্ত হইল। 

(১) লৌড়িয়া নন্দনগড়তস্ত -চন্পারণ জেলার অন্তর্গত বেধিধ! 
হইতে নেপাল যাইবার পথে লোড়িয়াগ্রাস, ইহ! ধিক! হইতে তিন 
মাইল উত্তরে । এই স্তম্ভটি ৪* ফুট উচ্চ। নানাবিধ কারুকার্ধ্যে ' 
বিভূষিত । 

(২) প্রয়াগস্তম্ত-ইহার দৈর্ঘ্য ৩২ ও ব্যাস ২:২1 এলাহাবাদ 
কোর্টে এলেম্বর!বারাকের নিকট এক্ষণে উহ! স্থাপিত । প্রথম ছয়টি 
স্ম্তলিপি, কৌশীন্বীলিপি ইহাতে উৎকীর্ণ আছে। ইহার উপরিভাগে 
অশোক অনুশাসন, তাহার নিয়ে একদিকে কৌশাীলিপি ও অন্যদিকে 
দেবী স্বনুশাসন (09995 Edict), তাহীর নিম্নে মমৃপ্রগুণ্ডের 
খোদিত লিপি। * 

(৩) রাসপুবন্তস্ত-চন্পীরণ জেলার অন্তর্গত পিপারিয়। গ্রামের 
এক মাইল দুরে রামপুর নামক একটি গ্রাসসধ্যে এই ত্তস্তটি স্থাপিত 
আছে। ইহাতেও প্রথম ছয়টি স্তস্তলিপি খোঁদিত। 

(৪) লৌড়িয। অরর(জ--চম্পারণ জেলার অন্তগম্ড বেধিয়ার পথে 


২৯৪ 








কেশরী ভ্তুপের দশক্ষোশ দুরে অররাঞ্জ মহাদেবের মন্দির । এই 
মন্দিরের এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে লৌড়িাগ্রাম। এই স্থানে একটি 
স্তম্ভ স্থাপিত আছে, ইহা দৈর্ধ্যে ৩৬০১1 এই স্তম্তগাঁত্রে প্রথম ছয়টি 
স্তস্তলিপি উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়। যায়। 

(€) দিল্লী তোপ রাস্ততস্ত-দিল্ীর সঙ্নিকট ফিরোজাবাঁদের অন্তর্গত 
কোধিল পাহাড়ের চুড়ায় এই স্তস্তট স্থাপিত আছে। আম্বালার নিকট- 
বর্তা তোঁপ,রা হইতে ১৩৫৬ খ্রীষ্টাদ্দে মলতান ফিরোজতোগলক কর্তৃক 
ইহ! আনীত হুইয়াছে। সুলতান এই ত্তত্তটি দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং 
বহুযত্রে সহন্র সহ্ত্র ব্যক্তির সাহাযে! উহ! দিল্লীতে আনয়ন করেন। 
ইহাতে সাতটি স্তস্তালপি অবিকৃত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই 

'স্তম্তটি দিললীসিবালিক বা ফিরে।লসার লাট নামে কখন কখনও উক্ত 
হইয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৪২7৭1 

(৬) দিল্লী মিরাট স্তস্ত--এই স্তশুটি দিল্লীর অন্তর্গত একটি উচ্চ 
ভূমির উপর সংস্থাপিত রহিয়াছে, ইহা এক্ষণে ভগ্প্রায়। ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে 
সুলতান ফিরোজতোগলক এই স্তপ্তটিও মিরাট হইতে আনয়নপূর্ব্বক 
দিল্লীতে তীহার ম্বগয়।বালের নিকট স্থাপন করেন। ১৮৩৭ ভ্রীঠ়াবে 
ভাবত-মবর্ণমেন্ট ইহার বর্তঘ।ন স্থানে ইহাকে পুনহ্থ(পিত করিয়াছেন। 
স্তরে প্রথম ছরটি স্তস্তপিপি অসম্পূর্ণ ভাবে উৎকীর্ণ আছে। 

(৭) লাচীন্তস্ত_মধ্যভ।রতের অন্তর্গত ভূপালরাঁজো সুবৃহৎ সীচী- 
'ুপের উপর দক্ষিণন্বারে এই সুভটি স্থাপিত আছে।'সারনাধ, কৌশাম্বী 
ও প্ররাগলিপির পাঠ ইহাতে অসম্পূর্ণ ভাবে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। 

(৮) সারনাথ স্তস্ত__ইহাতে সাঞ্চী ও কৌশাম্বী লিপির পাঠ বিস্তারিত 
ভাবে উৎকীর্ণ রহিয়াছে । 

(৯ রুম্মিন্‌ দেবী স্ুম্ভ--বপ্তি জেলার অন্তর্গত দুলহার গ্রামের ছর 
মাইল উত্তর-পূর্ব কম্মিন্‌ দেবীর মন্দির; এই মন্দির-সন্মুখে একটি 
স্স্ত বিরাজিত। রুন্সিন্দীই প্রাচীন লুম্বিনী গ্রাম । এই স্থান গৌতম 
বুদ্ধেব জন্মস্থান বলিয়া অশোক এই স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন ও এই; 
লিপি উৎকীর্ণ করেন। | 

(১+) নিগ্নীম্ভ স্তম্ভ -বসন্ডী জেলার অন্তর্গত নেপাল তরাই “প্রদেশে 
নি্লীত নামক গ্রামে এই স্তস্ত এক্ষণে স্থাপিত আছে। নিয্নীভসাঁগর 
নামক একটি কৃত্রিম হ্রদের তীরে উহা প্রতিষ্ঠিত। এক্লপ প্রবাদ বে 
পুর্ব এই স্তস্তটি গৌতমবুদ্ধের পূর্ববর্তী কনকমন নামক বুদ্ধের জ্রন্মস্থানে 
প্রোধিত ছিল। 

গিরিগাত্রে, তীর্ঘসমুহে, রাঞ্রপথে এই-দকল অনুশাসন পথিকের 
নয়ন আকর্ষণ.করিত। যাহাতে সর্ববদাধারণের বুঝিবাঁর পক্ষে সুবিধ। 
হয়, সেই নিমিত্ত অনুশাসনগুরি দেই সময়কার প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত 

হইরাছে। 
(নারায়ণ, কার্তিক ) 


কফ *+ * 


জাতি ব! বর্ণভেদের কথা ৷ 


জাতিভের একট! সাসাঞ্জিক ব্যবস্থ।। ব্যবস্থ। মাত্রেই অবস্থার 
উপরে নির্ভর করে। সমাঙ্ত্রের এক অবস্থায় বে ব্যবস্থ। কল্যাণকর হুয়, 
অঙ্ক অবস্থায় তাহা হয় না। 

এই জাতিভেদ্‌ একট! সনাতন ব্যবস্থা ন়। আমর! আঞ্জ যাহাকে 
আভিভেদ বলিয় জানি, প্রাচীন আর্যাদমজে তাহা ছিল ন!। আসাদের 
বর্তমান জাতিভেদ বংশগত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু প্রাচীন কালে 
একই বংশে, একই পরিবারে জন্মিয়া, কেহবা। ব্রাহ্মণ, কেছবা ক্ষত্রিয়, 
আর কেহব! বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতেস। যালতঃ ত্রাস, ক্ষত্রিয়, 


উচারুচন্ত্র,বন্ু। 


প্রবাপী- পৌষ, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
ANS 
বৈ্য তিনটি জাতি নহে, কিন্তু তিনটি বিশেষ সামাজিক বৃত্তিমাত্র। এক 
লোকে নিজের বা সমাত্রের সকল কাজ করে না, করিষা! উঠিতে পারে 
না, পাঁরিলেও তাহাতে ষে অষগ্‌। শক্তিক্ষয় হয় তাহার উপযুক্ত মূলা 
মিলে না। এইন্তন্ত সমাজে শ্রমবিভাঙ আরম্ভ হয় । বৈশ্যেরাও মাটি 
ফু'ড়িয়া উঠে না, ক্ষত্রিয়েবাও ইন্সলোক হইতে নাসিযা আসে না। 
ব্রাহ্ম ণরাও ব্ৰহ্মলোক হইতে অবতীর্ণ হন নাই। সমাজ-জীবনের 
বিকাশের সঙে-সঙ্গে, সমাজের আত্বপ্রয়োজনে, সমাজ-অঙ্গী হইতে 
ফুটিয়া ও সমাজের অঙ্গবিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে গড়িরা উঠে। সকল 
বর্ণেরই মূল সামাজিক বৃত্তির ব! কর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত। 

কৃষিবাপিক্স্যার্দি যেমন একটা সামাজিক বৃত্তি বা কর্শ॥ শাদন- 
সংরক্ষণ যেমন একট! সামাঞ্জিক বৃত্তি বা কর্ম? বজন-ষাজন, ধৰ্ম্মসাধন 
ও ধর্প-শিধান, অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, এ সকলও একট। অত্যাবশ্যকীয় 
সামাজিক বৃত্তি বাঁ কর্ন । সমাজের লোকের অন্ন ও আবাসাঁদির ব্যবস্থার 
জন্থ যেমন বৈশ্তবৃত্তির আশ্রয়ে বৈগ্ঠবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার শাসন 
সংরক্ষণের ব্যবস্থার জগ্ত যেনন ক্থা্রবুত্তির আশ্রয়ে ক্ষাত্রবর্ণের উৎপত্তি 
হইবাছে, সেইকপ সমাজের বর্স্ম-দাবন ও ধর্্মনিক্ষার ব্যবস্থাব অন্ত বরক্ষ- 
বৃত্তির মাঁশ্রতে ব্রাহ্মণ-বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। এসকল বর্ণ আঁকাশ 
হুইতেও উড়িয়া আসে নাই, সমাজের জন্মের সঙ্গে-সঙ্গেও একেবারে 
পরিস্ফুট আকারে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, দুঃলোকে স্বার্থবশ হইয়া, ষড়যন্ত্র 
করিয়াও এগুলিকে গড়িয়। তুলে নাই। এই বর্ণত্রয় সমাজ-বিকাশের 
সঙ্গে-সঙ্গে সমাজের আত্ব-প্রয়োজনে, সমাঁজ-জীষনের বিকাশ ও পূর্ণতা 
সাধনের অন্ধ, ক্রমে ভ্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে অতিপ্রাকৃত 
ব! অতিলোঁকিক কিছুই নাই । 

অন্ন-বস্তরাদির উৎপাদন, সংরক্ষণ ও সরবরাহ, সসাজের শাসন ও 
সংরক্ষণ, এবং ধর্ম্মযন্সন ও ধর্ম্মযাজন,_এই তিনটি সমার্জ-জীবনের প্রধান 
কর্ম । সকল সমাজে, সকল দেশে, সকল কাঁলেই এই ভিনটি কর্ণ 
ছিল, আর সর্বত্রই এই তিনটি মূখ্য দামাঞ্সিক বৃত্তির আশ্রয়ে তিনটি + 
শ্ৰেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল। -প্রথমে এই-দকল সামাজিক বৃত্তির অনুকরণ 
করিয়। তিনটি বিশিষ্ট বর্ণ বা জাতির কৃষ্টি হয় নাই। আদিতে একই 
পরিবারের মধ্যে কেহব। কৃষিবাপিক্য কর্ন করিত, কেহ ব। সমান-শানন 
ও নমাজ-রক্ষা করিত, আর কেহ বা যজনয।জন করিত । ফলতঃ তখন 
দুইটি মাত্র বৃত্তিই, বোধ হয়, বৈশিষ্ট্যলাভ করিয়াছিল,সমাজের সকলকেই 
ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। শাস্তির সময় যেমন কেহ্বা কৃষি- 
গোরক্ষা প্রভৃতি করিত, কেহুবা য্জনযাজরনাদি করিত, সেইরূপ বুদ্ধ- 
বিগ্রহ উপস্থিত"হইলে, সকলেই অন্ত্রণীরণ করিব! স্বদেশ ও ব্বরা্র ও 
স্বসাতির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইত। যুন্ধবিগ্রহাদি যখন একরাপ 
দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল, তখন সকলকেই ক্ষাত্রকর্ম্ শিক্ষা ও ক্ষাজবৃত্তি 
অবলম্বন করিতে হইত। তপন সমাঞ্ষে প্রকৃতপক্ষে একই বর্ণ ছিল, 
নকলেই ক্ষতির ছিল , অপবা অন্ত দিক্‌ দিয়৷ দেখিলে, দুই বর্ণ মাত্র ছিল, 
কেহবা বৈশা, কেহবা ব্ৰাহ্মণ ছিল। যুন্ধবিগ্রহাদি যত কমিয়। যাইতে 
লাশিল, শান্তি বত স্থায়ী হইতে আরম্ভ করিল; ততই একদল লোক 4. 
ক্ষাপ্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়। বিশেষভাবে কৃষিগোরক্ষ! বাঁণিজ্যাদি কর্মে, আর 
একদল যঙ্গন-যাজন ও অধ্যয়ন-সধ্যাপনাদি কর্মে নিযুক্ত হুইলেন। 
কিন্তু তখনও বর্ণভেদ গড়িয়। উঠে নাই। এই অবস্থতেও একই পরি- 
বারের, এমন কি একই পিতামাতার দশঙ্গন সন্তানের মধ্যে কেহ বা 
বৈশ্যবৃত্তি, কেহব। ক্ষাত্রবৃত্তি, কেহবা! ত্রাক্গপবৃত্তি অবলম্বন করিতেন! 
ইহার বহু পরেও ক্ষত্রিয়ের পুত্র ব্রাহ্মণের, ব্রাহ্মণের পুত্র ক্ষত্রিয়ের, আর 
বৈশ্য ও শুত্রের পুত্র ক্ষত্রিয়ের ও ব্রাহ্মণের কর্ম করিতে কুর্টঠত হইতেন 
না। ইহাতে কোনও গ্রকীরের নিবেধ ছিল না। বৈদিক বুগে ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুর্রাি বৃত্তি ছিল, কিন্তু বণ্বিভাঁগ বা বর্ণভেদ প্রতিষ্ঠিত 





৩য় সংখ্যা ] 
হয় বাই। মহাভারতে বর্ণভেদ গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্ত একবর্ধের 
লেকের পক্ষে অপর বরে বৃত্তি অবলদ্বন একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই। 
ভারতবুদ্ধের কালে ব্রাহ্মণেরো অবাধে ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতেন; 
ত্রেণ ও কৃপ তাঁর সাক্ষী। বৈশোরা ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে পারি- 
একি রা তার দাক্ষী। গুপ্রের ঘ্রল-বাজন না কৰুন, অন্ততঃ 
নীতি ও ব্যবহারবিদ্‌ হইব! বাজনভায় মন্ত্রীর আদন পাইতে পারিতেন, 
-বিদুর তাহার প্রমাণ । তবে বর্তমান মহাভারতে আমর! যে সম।ঞজ- 
চিত্র দেখিতে পাই, তাহাতে সদাঞ্ষে একটা বর্ণবিভাগ যে কতকটা! 
পাকিয়া উঠিয়াছিল, ইহাও.অখীকার কবা যার না। তবে এই বর্ণ 
বিভাগ যে একবিন সমাঞ্জে এতটা কন মাকার ধারণ করে নাই, অথবা 
করিয়। থাকিলেও মহাভারত বচনার সময়ে তাহার সংস্কারসাধন থে আব- 
শ্যক হইয়| উঠিয়াছিল, ইহার প্রমাণ এই মহাভারতেই আছে। চীতুরবপ্যং 
সয়া ্থ্ং গুণকর্্ববিভাগশঃ--গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ করিয়া আমি 
ব্রাহ্মণাদি চাবিবর্ণ সমন্বিত সমাজব্যবস্থার স্বষ্ট করিয়াছি--গীতার এই 
বাঁকাই তার প্রমাণ. জাতিভেদট। তখন , গুপকর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। 
জন্গগ্ত ব বংশগত হইঘ। পড়িয়াছিল বা পড়িতেছিল। আর এইরূপ 
জন্মগত ঝ| বংশগত জাতিভেদ লইয়া একট। বিরাট ধর্মরাপ্ন্য সংস্থাপন 
অসাধ্য, ইহ! দেখিয়াই, এই ধৰ্ম রান্র্য ধতিষ্ঠার প্রধান আশ্রয় ভগবান 
প্রীত পুনরাধ এই বর্ণচতুটয়কে গুপকর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে 
চাহিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন কর্তৃক অজ্ঞাতজাতিকুল রাধেয়ের ক্রত্রিয়ত্বের 
প্রঠিষ্ঠাব প্রয়াস হহাব আর-এক প্রমাণ ! বিদুরের জন্মকথা ইহার 
তৃতীয় প্রমাণ । পঞ্চ পাণ্ডবের জাতক-কাঁছিনীর অন্তরালে, কোন্‌ নিগুচ 
সমাল-রুহসা,লুকাইয়। আছে, তাহাই বা ভেদ করিবে কে? বেদব্যাসের 
অন্মবৃততান্তও কঠোর এবং অনুলচ্বনীয্স জাতিভেদ-প্রথার সমর্থন করে 
না। বর্তমীন মহাভারতখানি ষণন সংগৃহীত ও লিপিবন্ধ হয়, তথন 
বর্ণাবভাগটা অনেক পবিমাণে পাকিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তখনও পুরাতন 
স্থৃতি লুপ্ত হয নাই । আর তারই জন্য যেখানেই এই জাতিভেদের 
= বিরোধী প্রসাদ ছিল, সেখানেই একটা গৌজাসিল দিয়া এ পুরাতন 
স্মৃতির গঙ্গে আধুনিক অবস্থার ও ব্যবস্থার একট! সঙ্গতি করিবার চেষ্টা 
হইয়াছিল। 
আদিতে গুণকর্-মনুদারেই বর্ণবিভাগ্ের প্রতিষ্ঠা হয়, ইহ যেমন 
সত্য, এই গুপকর্ম-প্রতিষ্টিত বর্ণবিভাগ্ন যে ক্রমে, স্বাভাবিক উপায়েই, 
সমাজ্ম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, সমাজেব আব প্রয়োজনেই আবার ভ্রম্মনত 
ও বংশগত হইয়া ।উঠে, ইহাও সেইবপই সত্য। দুষ্লোকে চেষ্টা 
করিয়া, (বর্ণবিভাগেরও কৃষ্টি করে নাই, আর বর্ণবিভাগ্ন হইতে 
পরে বর্তমান বর্ণভেদেরও প্রতিষ্ঠা করে নাই। বর্ণবিভীগ ও 
বর্ণভেদ'দুই, সসাজ-বিকাপশের সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্য কাক্সণে গড়ির। 
উঠিয়াছিল। 
প্রাচীন কালে আজিকাঁর মতন লোকশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল লা। 
প্রকাঁ্য বিদ্যালয়।দির প্রতিষ্ঠ! হয় নাই। শিক্ষার্থীগণ উপযুক্ত গুকর 


SD. 





নিকটে যাইয়। আপন আপন অভীই বিদ্যা শিক্ষ। করিত। এরূপ 


২ অবস্থায় যে ঘে-বিদ্যা ভাল করিয়া! জানিত, সহজেই সকলের আগে ও 
সর্বাপেক্ষা. অধিক যত্ব ও আগ্রহ সহকারে সেই বিদ্যা আপনার পুত্র ও 
অপরাপর পরিবারবর্থকেই শিখাইত। কার্যকরী ব| বার্তিক বিদ্য' কিম্বা 
technical এবং professional knowledge, এইরূপ ভাবে 
পুফধামুক্রযেই রক্ষিত ও প্রচারিত হইল । পিতার বা পিতৃব্যের নিকট 
হইতে প্রত্যেক পরিবারের বালকের! তাহাদের বংশের বিশেষ বিদ্যা 
সকল শিক্ষা করিত। ধর্ম্মঘাঞ্সন তখন একটা বিশেষ বিদ্য হইরা 
উঠিন্নাছিল। ধৰ্ম্ম তখন যন্সাদ্বি জটিল কর্ম্মের উপরেই নির্ভর করিত। 
যজ্ঞের মন্্রাদি মুখে মুখে পিখিতে হইত । কোন্‌ ভাবে কোন্‌ যজ্ঞ 


কষ্টিপাথর-_বোদ্ব-ধর্থে দলাঁদলি 





২৯৯ 
করিতে হয়, তাহার ক্রম এবং কুশলতার উপরে যজ্ঞের সফলতা সম্পূর্ণ- 
ভাবে নির্ভর করে,--এই ক্রমের বিন্দমীত্র ব্যতিক্রম বা এই নিপুণতার 
একটুও অভাব হইলে সমস্ত যন্ঞক্দ্ম পণ্ড হইয়া যার--লৌকের এই 
বিশ্বাস ছিল। একপ অবস্থা ধর্স্যাজ্রনকর্ম্ম শিখিভে ও শিখাইতে বিস্তর 
ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত। বিশেষতঃ ক্রমে যখন এই-সকল যন্যযকর্ম্ম 
হারা পুরোহিতের! বিস্তর দক্ষিণা লাভ করিতে লাগিলেন, তখন 
নিন্রেদের ব্যবসা রক্ষা! করিবার জন্য যাজ্রিকদিগের মধ্যে একটা মন্ত্র 
ওপ্তির ভাব জাগিয়া উঠিল । কেহ- অপরকে সহজে আপনার বিদ্যা 
আর শিথাইতে চাহিত ন।। এই ভাবে যাহা আদিতে কেবল সামাজিক 
বৃত্তত ছিপ, এই নুন অবস্থাধীনে, নূতন ও ঈটিল শিক্ষার প্রয়োজনে, 
ক্রমে তাহা বংশগত হইয়! পড়ি । যেমন ষঙ্জন-যাজনাদি ব্রহ্মকর্ী, 
সেইরূপ শাসন ও সংরক্ষণাদি রার-কর্ম্ম বা ক্ষাত্র-কর্্ম, এবং কৃষি- 
বাঁপিজ্যাদি বৈশ্ককর্পও কালক্রমে বংশগত হইয়া পড়িল। প্রাচীন 
সমাঞ্জের অবস্থাধীনে এইকপ হওয়া কেবল অনিবার্য নহে, কিন্ত 
প্রয়োজনীয় হইয়াও উঠিয়ছিল। এইক্সপে কেবল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি 
বর্ণ জন্মগত হয় নাই, কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও কেহবা 
ঘথ্বেদী, কেহবা শামবেদী, কেহবা যজুর্ক্বেদী, এইবপ ভিন্ন ভিন্ন শাখার 
প্রতিষ্ঠা হয়। প্রাচীনকালে মন্ত্রপ্তির চে: হইতেই যে এরূপ বিভাগ 
গড়িয়া উঠে লাই, ইহ! কে বলিবে? বিভিন্ন সমাজের সংমিশ্রণেও এইরূপ 
শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে, ইহাও স্ভ্য। কিন্তু প্রাচীনতম যুগে, সামাজিক 
সংমিশ্রণের অবসর ও প্রয়োজন উপস্থিত হইবার পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন 
বর্ণের মধো ষে-নকল শ্ৰেণীবিভাগ হইয়া'ছল, তাহা যে সম-ব্যবসায়ীদের 
স্বাভাবিক প্রতিযোন্নিতা ও মন্ত্রগুপ্তির চেষ্টা হইতে জন্মে নাই এমন কথ! 
বলা যায় না| বৈহ্যদিগের মধ্যে যে এই কারণেই নানা শ্রেণীর উৎপত্তি 
হইয়াছে এবং অধিকাংশ ব্যবসারই পুরুধক্রমানুগত হইয়। পড়ে, ইহা 
অন্বীকার কর] যাব পা। পৃত্রেরাও এই কারণে নানাভাগে বিভক্ত 
হইয়! পড়ে, কেহব! সংপুদ্র, কেহব। অন্যজ হইয়! যাঁয়। ত্রাক্ষণাদি 
জাতির অঙ্গসেবা যাহার! করিন, ,তাহীর্দের “জল চল হইয়া গেল; 
তাহার! সংপুদ্র হইল। বাহাদের এ হুবোগ ও সুবিধা ছিল না ব! ঘটল 
না, তাহার? অস্প স্য ও অন্ত্যজ রহিয়। গেল! 

এই ভাবেই কালক্রমে আমাদের বান জাতিভেদ বা বর্ণভেদের 
উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয় । সমাজের আত্মপ্রয়োজনে অবস্থা" 
বিশেষে এই বর্ণভেদের ব্যবস্থ। গড়িয়া উঠিয়াছিল। বহুদিন সে 
পুরাতন অবস্থার পরিবর্তন ঘটয়াছে, কিন্তু দে ব্যবস্তা বদলায় নাই। 
ইহাই ত দোষের কথ!। 


(নারায়ণ, কার্তিক ) 


ক চা * 


গরঁবি'পনচন্ত পাল । 


বোদ্ধ-ধৰ্ম্মে দলাদলি। 


পাচজনে মিলিয়া কাজ করিতে গেলে মতান্তর হয়ই হয়, আর 


" মতান্তর হইলেই ।দলাদলি হয়। দলাদলিতে যথন মূল কাজ পণ্ড 


হয়, তখন দোষের । যখন মূল কাকের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তথন গুণের । 
বৌদ্ধ-ধর্ট্দ যে দলাদলি হইয়াছিল তাহাতে ধর্শের উন্নতিই হইয়াছিল ; 
ছই দলই ধর্মপ্রচুরের জন্য কোমর বাখিয়] পৃথিবীর চারিদিকেই ঘুরিয়া- 
ছিলেন | একদল উত্তরে, একদল দক্ষিণে । 

অতি তুচ্ছ যে কথা লইস্া দলাদলি হয়, পালিতে তাহাকে দশবথ্‌, 
বলে, সংস্কৃতে দশবন্ত। অর্থাৎ দশট জিনিল লইয়া দলাদলির 
শুত্রপাত ৷ বাঁ 2 - 


২৯২ প্রবাসী--পৌষ, ১৩২৩ [ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড. 
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(১) অনেক ভিক্ষু শিংয়ের পাত্রে একটু লুণ সঞ্চয় করিয়া বিহারের ভিক্ষুরা, অন্ুপস্থিভ ভিক্ষুদের অনুমতি পাঁওয়! যাহঁবে, এইরূপ 
রাখিতেন। ভাহাব। তে! ভিক্ষা করিয়া খাইতেন, সব সময়ে তে লুণ- মনে করিয়। কায নির্বাহ করিয়া লইতেন। এ বিষরে যে মৃতামতি 
দেওষ! ব্যঞ্জন পাইতেন না। আবার সেকালে সকলে সকলের লুণ হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। একদল বলিবেন, "অনুপস্থিতের। 
থাইতেন না। লুণ না দির ব্যঞ্জন রান্না হইত। তাই পরিবেশনও যে তোমাদের হইয়। মত দিবেন একথ। তোমর! কি করিয়া ভাব।» 
হুইত। লোকে লুণ দিশাইয়। থাইত। যাহারা কড়া ভিক্ষু, তাহার! আব একদল বলিবেন, "তাঁহারা তো উপস্থিত ছিলেন না, আমর! কি," 
বলিলেন,ভিক্ষুর আবার সঞ্চয়? যাঁহার! তত কড় ভিক্ষু নন, তাহার! করি, কাজ তো ফেলিয়া বাা যায় ন1।” 
বলিলেন, একটু লুণ সঞ্চপ্ন করিলাম তাতে: বহিয়া গেল কি? ৫৬) গুরু করিয়া গিয়াছেন আমিও করিব। পূর্বাপর চলিয়া 
আমাদের পাত্র আছে, চীবর আছে, শযন আদন এদব তে! আমাদের এর্(সিভেছে ইহাতে দোষ কি? বৃদ্ধের বলিবেন তথাগতের যাহ! 
থাকে, একটু লুণ থাকিলেই সর্ব্শীশ হইব গেল? এই আপত্তির উপদেশ তাহার তে ব্যতিক্রম হইবাঁব জে! নাই। তোমার গুরু কোথায 
নাম সিজিলে।ণ কল্পো। কি করিয় গিষাছেন, সেটা তো আর তথাগর্তের টপদেশেব বিরুদ্ধে 
(২) বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়! গিষাছিলেন, বেল! ঠিক ছুই প্রহরের প্রমাণ হইবে ন1। অতএব তোঁমাকে সে কার্যযট ছাঁড়িতে হইবে। 
পর কোন ভিক্ষু সাহার করিতে পারিবে ন।। তাহার পর যদি খাইতে সে বলিল, বঃ, বরাবব চলিয৷ আসিতেছে, আমার গুকও ক্রিয়। 
হয় তো জল ও ফলের রস খাইতে হইবে। কিন্তু ইহার! তে! ভিক্ষু, শিয়াছেন, আমি করিলেই দোষ হইবে? সুতরাং ইহা লইয়া বিবাদের 
ভিক্ষা করিয়! রান্না ভাত আনিয়া তো খাইতে হইবে? সেকালের লোকে একটা! কারণ হইল। , t 
থাইত বেলায়, রাধিতও বেলায় । সুতরাং অনেক ভিক্ষুর থাওয। (৭) ছুপ্রহরের পর ভিক্ষুর। অন্নাহার করিবে না ও ফলরম 
হইত না, অনেক্কের আধ-পেট। হইত । তাই তার! মনে করিভ, ছুই/ থাইতে পারিবে। ঘোলটাকে ভিদ্ষুর। রস বলিয়াই মনে করিতেন। 
প্রহরের সময় ছায়। ষেবপ থাকে, ভাহা হইতে দুই আঙ্গুল ছায়া! সরিয়া ঘোল খাওয়ায় তাহাদের দোষ ছিল না। দই মওয়া হইলে তবে তে! 
গেলেও খাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কড়। ভিক্ষুর্র বলিলেন, সে ঘোল হয়। অনেক ভিক্ষু ঘইয়ে জল দিয়! পাতলা করিয়া তাহাকে ঘোল 
কখন হতে পারে না। মহাপ্রভুর আজ্ঞা ছু'প্রহরের পূর্ব্বে খাইতে - বলিয! খাইতেন। এই যে 'আম'ওয]১ দই এটা ভিম্কুকের পক্ষে নিষিদ্ধ । 
হইবে, সে আজ্ঞা কি আমরা লজ্বন করিতে পাবি! সুতরাং মতান্তক্শ অনেক ভিক্ষু বলিলেন, এ নিষেধের কোন মানে নাই। এ জিনিমটা 
হইল, দলাদলির একট! কারণ হইল। তো দইয়ে জল দিয়া তৈয়ারী হইয়াছে, ঘোলও জল দিয়! তৈয়ারী হয়। 
(৩) ভিক্ষুর একই গ্রামে ভিক্ষা করিবে, একদিনে দুই গ্রামে একটা “মওফা?, একট! “আ।মওয়া'। এতে আর এতই তফাৎ কি? 
যাইতে পারিবে না, নিয়ম ছিল। কোন কোন ভিক্ষু মনে করিতেন, বৃদ্ধেব। বলিলেন, বেশ তফাৎ আছে। একটাঁতে মাখনটা থাকিয়া যায়, 
যদি গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ হয়, আগে স্বত্রীমে ভিক্ষা করিয়। কিছু খাইয়। আর একটাতে থাকে ন1। বাধন তে! ফলের রসও নয়, অলও নয়, 
গেলে দোষ কি? প্রথমতঃ দু'বার খাওয! দোষ, দ্বিতীয় দোষ আগে হৃতরাং সেটা তো খাওয়া উচিত নয়। হৃতরাং মাখন খাওয়া যা 
গ্রামে খাইয়া, গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ গেলে, যে বেচারা নিমন্ত্রণ “আমওয়া, দই খাওয়াও তা। এ কার্য/ট একেবারেই করা উচিত নয়। 
করিয়াছে, তাঁহার রান| অন্নব্যঞ্জন সব ফেল! যাঁয়। কারণ ভিঙ্ষুর। সুতরাং এটাও একটা বিবাদের কারণ। 
তো একবার থাইয়া পিয়া আবার দ্র জিনিষ খাইযা উঠিতে হর তি গর পা পূর্বে জল বলিয়া মেইটাকে খাঁওয়!। -₹ 








হ্তরাং বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ যাইলে অর্থাৎ তাড়ি হইবার পূর্ব্বে বঁধঝওয়াল! রস খাওয়া । ইহা লইয়াও 
ঘরে খাইয়। যাইতে পারিবে না। কড়া ভিক্ষুরা বলিলেন, এ দলাদলি হইল। বৃদ্ধেরা বলিলেন, “ওতো! মদ। মদ খাওয়া ভিক্ষুদের 
ঠিক। অন্তে বলিলেন, প্রামান্তরে যাইতে হইলে যদি পেটে কিছু না নিষেধ | সুতরাং মদ হওযার পূর্বে উহাকে খাইলে পেটে যাইয়া মদ 
থাকে তাহা হইলে যাইতে বড় কষ্ট হয়। সুতরাং কিছু খাইয়।! হইবে ।* অপরে বলিলেন, “আমরা তে] সদ খাইলাম না, তথাপতের 
? ঢলে দোষ কি? এও একটা বিবাদের কারণ । আদেশ তো পালন করিলাম, পেটে বাইয়! মদ হইলে আমর! কি 
£...0৪) এক-এক মঠে অনেক ভিক্ষু বাস করিতেন । যাহারা এক Pa 
ঘরে বাঁদ করেন তাঁহাদের এক আঁবার । আবাদ শব্দের অর্থ ঘর। (৯) যে আসনের ছিলে ন! থাকে, বৌদ্ধদের তাহাতে বসিতে 
আবার কেহ কেহ মনে করেন যে আবাম শব্দের অর্থ পরগণ। বা ডিহি। নাই। ছিলেগুলি কাটিয়া ছাচিয়! দেখিতে যে সুন্দর আসন হয়, 
নিয়ম করিয়াছিলেন যে, এক জায়গায় যত ভিক্ষু থাকিবে, সব তাহাতে বসা ভিক্ষুদের নিষেধ । ভিক্ষুরা অনেকে চান এইরূপ. সুন্দর 
এক জায়গায় আমিয়। উপোষধ করিবে । উপোষথ শব্দের অর্থ উপবাস, আসনে বদিতে। বৃদ্ধের! বলেন, তাহাতে ভগবানের যে আন্র। আছে 
বাঙ্রালায় যাহাকে উপৌষ বলে । কিন্তু কেহ কেছ বলিলেন এ নিয়ম 'উচ্চাসনে বা মহাসনে বসিবে না”, সে আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়। অতএব 
বড় কড়া যাহার যেখানে ইচ্ছা সে সেখানে পৌধধ করিবে। বৃদ্ধের ছিলাকাট1 আসনে বসিতে নাই। বিরুদ্ধবাদীর। বলিলেন, ছিলা 
বলিলেন, তাঁহ। হইতে পারে না, তথাগতের আজ্ঞা মানিয়া চলিতেই কাটিলাম আর ন! কাঁটিলাম তাহাতে কি আসিয়া গেল? আমরা . 
হইবে। আর সকলে বলিলেন, পৃথক পৃথক হইয়া! পোষধ করিলে, .  উচ্চাসনেও বসিতেছি না, মহাঁসনেও বসিতেছি না। তবে আমরা. 
উপ।সকদিগ্নের সুবিধা হব, তাহাদের ধর্মকথা শুনাইব।র সুবিধা হয়, ভগবানের আজ্ঞা কি করিয়! লঙ্বন করিলাম! | 
এবং তাহাতে ধর্শবৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধেরী বলিলেন, সকলে একত্র বসিয়! A (১০) সোনারূপা গ্রহণ কর! বুদ্ধদেরের আদেশে ভিক্ষুদের 
উপবাস করিলে, লুকাইয়। থাইবার সুবিধা হয় না, পৃথক পৃথক উপবাস “নিয্ধে। কিন্তু বৈশালীর ভিক্ষুরা ছলে ও কৌশলে সোনারাপ! 
করিলে সেটা হওয়ার সুবিধা হয়। সেলন্ত আবার ভিক্ষুদের দেখিবার লইতেন। তাহার! উপোষ-শালায় একটি জলপূর্ণ পাত্র রাধিতেন 
দরকাঁর হয় 1 স্তরাং ইহ! একটা বিবাদের কারণ হইল । এবং উপাসকদের বলিতেন, তোমরা এই জলে কার্ধাপণ কাহাপন ব। 
, (৫) বৌদ্ধদের সকল কর্্মই সঙ্ঘে নির্ববাহিত হইত, অর্থাৎ এক কাহন ফেলিয়া দাও। তাহারা ফেলিয়| দিত, ভিক্ষুরা সোনারূপ। 
/বিহারের যত ভিঙ্ষু সকলে একত্র বসিয়া (ভোট লইয়া!) বিহারের কাধ্য ছু'ইতেন না, কিন্ত আপনাদের লোক দিয়! সেগুলি তুলিয়া লইয়া খরচ 
“ নির্বাহ করিতেন। সকল ভিক্ষু উপস্থিত ন! থাকিলে, কোন কোন করিতেন। কার্ষাপণ বলিতে সেকালে চৌকা চৌকা তামার পয়সা 


+ 


। 


৩য় সংখ্যা ] 


প্রতি ঘে-বিনয় গ্যারিমন দেখিযেছিলেন তা কোনে! বাজা- 
রাজড়াকেও দেখাতে পারতেন | অদ্ভুত ছিল তার চিত্তের 
শান্তি ! ভদ্রতায় তিনি ষীশুধৃষ্টেবই পদাঙ্ক অমুসরণ করে- 





-ছিলেন, যিনি দারুণ মৃত্যাযন্্রণীয় কাতর হয়েও বলেছিলেন 


“পিতা, এদেব ক্ষমা কর, এর! জানে না কি করচে 1 
পোষাকপরিচ্ছদ্দের পারিপাট্য ভালে! জিনিব সন্দেহ 

নেই--তা তার যে যতই নিন্দা করুক। তবে এর চেয়েও 

বড় সৌন্দর্য আছে, তা হচ্ছে মনের সৌন্দর্য্য বা হৃদয়ের 

সৌন্দর্য, সেটি স্বাভাবিক ও সহজ সৌজন্য । 

ll সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 





দেশের কথা৷ 

আমাদের সমাজের অনেক বিধিই প্রাচীনকালে: সহুংদ্দশ্যে 
প্রব্তিত হইলেও কালক্রমে সমাজেব পীড়ার কারণ হুইয়া 
উঠিয়াছে।  লৌকিকত। এরূপ একটি সমাজবিধি। 
আমাদের দেশে জনসাধারণের আয় এত অল্প ষে ছুবেলা 
দুমুঠা পেট ভরিষ! খাওয়া কুলায না, তার উপব আত্মীয়- 
কুটুম্বেব মধ্যে আজ বিবাহে কাল শ্রাদ্ধে অপর একদিন 
উপনয়নে বা অয়প্রাশনে নিমস্ত্রিত হইয়া লৌকিকতা দিতে 
দিতে কষ্টেব একশেষ হয়, অথ5 না দ্রিলেও মান থাকে না, 
এই জন্যই অনেকে লৌকিকত! উঠাইঘ! দিবার চেষ্টা করিয়া 
স্থবিবেচনার পরিচয় দিতেছেন। এদম্বস্কে “চড়া বার্তাবহ” 
লিখিয়াছেন 

প্রাচীন আর্্যগণ সমাজকে গীড়িত করিবার উদ্দেশ্যে লৌকিকতার 
সৃষ্ট করেন নাই। আমাদের বিধ্বাম--সমাজের স্থিতি-কল্পে, সমাজের 
মঙ্গলের লন্ত --লোঁকিকতাঁব প্রবর্তন হইয়াছিল । আজ্জকাল আমাদের 


দেশে বিবাহ উপনয়ন প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহের জন্ত অসংখ্য 
“প্রভিডেন্ট কোম্পানী” প্রতিঠিত হইয়াছে, এই সকল কোম্পানীকে 


হ্‌ প্রতি মাসে কিছু কিছু চাদ! দিয়! রাখিলে, বিবাহাদির সময় প্রদ্ত- 


- চাদার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, অথবা চতুগুণ টাক! পাঁওয়! যায়_ফলে একসঙ্গে 


একটা মোটা টাকা কর্মকর্তার হাতে আসিয়! উপস্থিত হয়! 

হিন্ুব লৌকিকত! সেই ম্মরণাতীত কাল হইতেই, নীরবে, এইরূপ 
প্রভিডেন্ট ফণ্ডের কাজ করিয়। আসিতেছে । তোমার কন্তার বিবাহে 
হাজার টাকার প্রয়োজন, তোমার পিতার শ্রাদ্ধে ৫:০ শত মুদ্রার 
আবশ্বক; তোমার বন্ধুমণ, আমার আঁস্বীর়দ্ডলী, সেই ব্যয় সংকুলানের 
জন্ত প্রত্যেকে সাধ্যমত তোমার সাহায্য করিলেন। লে 
অছিলায়-এইরূপে খয়চের সময় আামর! কিছু টাক! হাতে পাঁইলাম। 
আমাদের ব্যয়ভারেরও কিছু লাঘব হইল। আবার তাহাদের বাটীতে 


দেশের কথা 





২৯৯ 
কোনও ক্রিয়া কর্ম হইলে, তুমি ও আসি এইরূপ সাহাধা করিব। এই 
যে পরস্পরের সাঁতায্য ইছাই লৌকিকতান্স পন্দিশত হইয়াছে। 

কিন্ত আমর! লৌকি কতা সর্ধ্যাদ। নই করিয়া ফেলিয়াছি। আমরা 
ধনীর লৌকিকতাঁব গ্লৌরব করি, দরিজ্রের লৌকিকতাঁর আদর করি 
না। এই ইতর বিশেষের অনুষঠাদেই ‘লৌকিকতা’ কলুধিত হইয়াছে! 
যদি মনম্থী হও-_ইছারই পরিবর্তন কর। দরিদ্র আম্মীয়ের কাছে 
অর্থ, বস্তু, উপঢৌকন লইও না, ভাহাব শ্ৰেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধাই অমূল্য 
লৌকিকতা | ধনীকে ও ভাহাকে সমনৃষ্টিতে অভিনন্দন কর ইহাতে 
সমাজের মঙ্গল হইবে] এঝপ লৌকিকতায় ধনীর আনন্দ বাঁড়িবে, 
দরিদ্রের সঙ্কোচ ঘুচিবে,_তোমাব উৎসবও সীর্ঘক হইবে যাহার 
যেবপ অবস্থা তিনি সেইবপে লৌকিকতা৷ রাখুন। তুমি কন্দুবর্তা- 
সাদরে তাহাই গ্রহণ করিও । তারতস্য করিতে যাইও না। 

ভদ্রলৌককে -উৎসবে আহ্বান করিয়া, টেফা আদায়ের মত 
উপচৌকন আদায় কর! অতীব অন্ত।য়। বাস্তবিক লৌকিকতা রক্ষার 
অন্ত টাকা খরচ কবিয়াঁ পবেব বাঁড়ী খাইতে গেলে সে হুবিমল 
“ভোঁজ্রনানন্দ” লাভ হয় কি? আঁসরা নিজেরাই দেখিয়াছি একই দিনে 
৪1৫ বাঁটী হইতে বিবাহের নিমন্ত্রণ হইলে অনেক বিব্রত হইয়া 
পড়িতে হয। এক দিনে অনেকগ্চল| টাকাও খরচ হইয়। যার। পাচ 
বাড়ীতে লৌকিকতা। করিতে ১০২. টাক! ব্যয় করিলাম--আঁমাদের 
গ্ৌষ্টিহন্ধ গিয়া পেট ভরিয়। খাইয়। আঁসিলেও যে সে টাঁকা উঠিবে না! 

আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে কোনে! বিশেষ বিষয়ে 
অহ্সদ্ধান করিবার জন্য সরকারী কমিশন নিযুক্ত হইয়া 
থাকে, ইতিপূর্বে অনেক কমিশন বসিয়াছে, অনেক 
লোকের সাক্ষ্য লওষাও হইয়াছে, বহুৎ সোরগোল হইয়াছে, 
কিন্ত ফলে কিছুই হয় নাই। সম্প্রতি এক শ্রম-শিল্প কমিশন 
প্রধান প্রধান শহবে বৈঠক বসাইয়! শিল্প সম্বন্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ 
করিতেছেন । এই প্রসঙ্গে “চারুমিহির” লিখিয়াছেন__ 

দেশে যে ঘোর দরিজ্রত! উপস্থিত হইয়াছে তাহ! নিবারণের উপায় 
করিতে না পাঁবিলে অচিরেই বাঙ্গালী কুলিমজুরের জাতিতে পরিণত 
হইবে সন্দেহ নাই। 

এখন এক কৃষিকার্ধ্য ব্যতীত এ দেশের লোকের হত্তে অন্ত কোনও 
ব্যবমা নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না । কেবল কৃষিকার্ধ্য দ্বারা কোনও 
দেশ ধনী হইতে পারে না। কৃষিকার্য্যে উৎপন্ন অর্থতবারা একটি সমগ্র 
জাতির বর্তমান-দময়োপযোগী নানা প্রকার অভাব দূর হইতে পারে না। 
আবার আমাদের কৃষি-ব্যবনা৷ সম্পূর্ণরূপে রৌ্র-বৃষ্টির সামপ্রস্তের উপর 
নির্ভর করে। 

দেশের শিল্পবণিজোর উন্নতি সাধিত ন! হইলে কৃষিব্যবস। দ্বারা 
আমাদের দর্িদ্রতা দূর হওয়ার সন্তাবনা নাই । 

এ দেশের শিল্পাদির উন্নতি সাধন কর! যে প্রয়োজন তাহা বর্তমান 
যুদ্ধ উপলক্ষে গবর্ণমেন্ট বিশেষভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন। কি ভাবে 
এ দেশের শিল্পাদির উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে তাহার অনুসধান 
জন্ত গবর্ণমেণ্ট প্রথমে কর্শর্চারী নিয়োগ করিরা স্থানীয় অনুসন্ধান 
করিধাছিলেন ; তৎপর তন্নিসিত্ত জাপানে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, 
সম্প্রতি এ বিষয় অনুসন্ধান জন্য এক কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন । 

এংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের পক্ষ হইতে যে-সকল ব্যক্তি এ কমিশনের 
সন্মুখে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন তাঁহার! তাহাদের ব্বসমাজের স্বার্থের 
প্রতি দৃষ্টি রাধিয়! চিরপ্তন প্রথামুলারে এ দেশের শিল্পোন্নতির উদ্দেষ্ঠে 
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সিসি লাস্ট 


গ্রার্মেটকে অর্ধ মাহাধ্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন। প্রবর্ণমেন্ট ঘটিতেছে। ইহার প্রতীকাঁর কি এবং কে তাহা করিবেন? 


হইতে অর্থ ও অস্থান্ত প্রকার সাহাধ্য ব্যতীভ কোনও দেশের শিল্পের 
উন্নতি যে অদন্তব তাহা জাপান, জর্দানি, অগ্নীন্প। প্রস্ততি দেশের 
ইতিহাদ-পাঠক অবগত আছেন। ইষ্ট ইপ্ডিব কোম্পানির আমলে 
বিলাতী গবর্ণমেট কিন্ূপে আইনাঁদি করিয়া! বিলাতী শিল্পের উন্নতি ও 
রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্ত এ দেশের শিল্প ন8ঃ করিয়াছিলেন 
তাঁহাঁও আমাদের অজ্ঞত নহে। 

আমাদের দেশে শিল্পাদির উন্নতি ন! হইয। ক্রদে অবনতি ঘটিতেছে 
ইছ। নির্ধারণ নিমিত্ত কোনও প্রকার সাক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতা আছে, 
তাহা কেহই মনে করিবেন ন!। যদি গবর্ণসেণ্ট শিল্প।দির উন্নতি সাধন 
করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে কি উপায়ে তাহ! সংঘটিত হইতে পারে 
তদ্বিধধে বিশেষ কোনও মতভের আছে এবং তজ্জন্ত সাক্ষ্য গ্রহণের 
আবগ্ঠকতা আছে ভাহী পূর্বে আমর! মনে করি নাই। আমরা 
এখন দেখিতেছি, এ দেশের শিল্লোন্নতি বলিতে আমরা যাহা বুঝিয়া 
থাকি আমাদের দেশস্থ ইয়োরোঁপীয় শিল্পী ও বণিকগণ ঠিক তাহা বুঝেন 
না। ইয়োরোঁপীধ শিল্পী ও বদিকগণের মতানুনারেই আমাদের প্রবর্ণ 
মেন্টকে চলিতে হয়, ইহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ক্লাজেই 
সাক্ষ্য গ্রহণের আবগ্তকতা হইয়াছে। » 

ইংরেজ সাক্মীগণ একবাক্যে বলিতেছেন, এ দেশের শিল্পোরতির 
জন্য পবর্ণমেন্ট হইতে কোনও মার্থিক সাহায্য কর! সঙ্গত নহে। দেশীয় 
শিল্পের উন্নতি সাধিত হইলে এ দেশে ইয়োরোপীষ শিল্প ভ্রবোর আদর 
নই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইয়োরোপীয় শিল্পের আদর এ দেশে 
নষ্ট হয় ইহ! ইংরেক্স শিল্পী ও বণিকগণের নিজ স্বার্থের বিরোধী এবং 
অন্তান্ত কারণেও উহা কখনও তাহাদের অভিপ্রেত হইতে পারে না। 

শিল্প-কমিখন প্রসঙ্গে “মোহাম্মাদী” বলেন = 

ভারতের নষ্টপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্তু এদেশের সঙ্গলার্ধী 
ব্যক্তিগণ বহুদিন হইতে চেষ্টা ও আন্দোলন করিয়। আঁসিতেছেন। 
কিন্ত তাহাদের চেষ্টা বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই, এই 
অকৃতকার্য্যতার অন্ত এদেশের লোকের কর্ধশন্তি ও যোগ্যতার প্রতি 
আংশ্রিককপে দোধাঁরে!ল কর। যাইতে পারে বটে, কিন্তু প্রত্যেক অভিজ্ঞ 
পাঁঠকই স্বীকার করিবেন যে, ভারতবর্ষের শিল্পবাণিজ্যের প্রতি রাজ- 
পক্ষের নমনোযোগি ত! ব। উপেক্ষাই তজ্জন্ প্রধানতঃ দায়ী । গবর্ণমেপ্টের 
বৰ্ধমান বাণিজ্ানীতি ও ইউবোপীয় বনিকদিগের সমর্থন মুলক শুক্কাদির 
ব্যবস্থা এদেশের শিল্পবাঁণিক্যাদি ধ্বংসের প্রধান কারণ। এদেশের 
্বার্থরক্ষাকে রাঁজ্যশ।দনের মুখ্য উদ্দেগ্ত মনে করিয়! শিল্প ও বাঁপিজ্যাদি 
সম্বন্ধে ব্যবস্থ-বিধান বিবিবন্ধ করা হইলে--ডারতবর্ষ এতদিনে জাপান 
অপেক্ষাও অধিক উন্নতিলাড করিতে পারিত। আল্লকাঁলও একখান! 
পিয়াদ“নোপ (সাবান ) ষাঁছ। কলিকাতায় চারি আনায় বিক্রয় করা হয়, 
জাপানে তাহার মুল্য বার আনার কম নহে। জাপান প্রবর্ণমেন্ট 
স্বদেশের শিল্পীদিকে উৎসাহিত ও লাভবান করার অন্ত বিদেশাগত 
সমস্ত শিল্পপ্রব্যের উপর এরূপ অতিরিক্ত শুক্বস্থাপন করিয়াছেন। তাই 
বা মধ্যে জাপান ইউরোপের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে প্রস্তুত 
হ্‌ | ং 
মামলাবাজিতে দেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, ধনী পথের 


ভিথারী হইতেছে, কিন্ত মামলাব কমতি নাই,। অধিকাংশ 
মামলার উৎপত্তি জমিজমা লইরা। এক বিঘা জমি 
কিনিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে হইলে চারিপাশের লোকের 
সন্ধে মামলায জড়িত হইতে হইবে৷ নিত্যই এরূপ ঘটনা 


“জ্যোতিঃ* লিখিতেছেন = 

মাঁমল! ছাড়, দেশ হুখশীস্থিপূর্ণ হোক, তোমাদের প্রবৃদ্ধি হইবে, 
ইত্যাদি সহুপদেশ দিয়! দেশের লোকের কাছে কোন ফল পাওয়ার 
মন্তাবনা নাই । তোমরা মামলা বাজ, তোমরা নচ্ছার ইত্যাদি গালা 
গালিও অরণো চীৎকারবং নিক্ষপ। যেকোন অমঙ্গলের প্রতীকারের 
অনীম ক্ষমতা গবর্ণমেন্টের হাতে রহিয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের শাসন- 
কর্তীর| নিয়মন্তস্ত্রের (০9951100609) ব্যতিক্রম কিছুই করিবেন নাঁ। 
এক সময় যনে করিতায দেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্য! বৃদ্ধি হইলে, 
দেশেব সমস্ত উৎপাতের মাত্র! ক্রমশঃ হাঁস হইয়া যাইবে। কিন্তু বর্তমান 
যুগ্নে মানুষের অর্থপিপাসা এত বাড়িয়া উঠিয়াছে . যে দেশের ভাঁল- 
মন্দের কথা চিন্তা করিবার অবসরও তাহাদের নাই। 

“জ্যোতি” মতে বিচারকেরাই একমাত্র আশাস্থল। 

দেওয়ানী কি ফোঁলদাঁরী আদালতের হাঁকিমেরা অবিরত দেখিতে- 
ছেন যে কতকগুলি যামলীকারী মিথ্যা দলিল প্রস্তুত করে, মিথ্যা সাক্ষী 
তৈয়ার করে, আদালতের সমক্ষে দীড়াইয়। শপতপূর্বক আগাগোড়া 
মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া যার়। সেই সমস্তকে দমন করিবার জন্য যদি তাহারা 
বদ্ধপরিকর হন তবে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ছুই বছরের মধ্যে এদেশের 
সর্বপ্রকার মোকদমার সংখ্যা অর্দ্ধেকেরও বেশী কমিয়া যাইবে? এবং 
তখন সুবিচারবিধানের পথ অনেকট। পরিষ্কার হইয়! উঠিবে। 


স্। 


ai 


 হতভাগ্যের সাস্তবনা 


পুক্জার ফুলে সাজিয়ে সাজি হাজির হলি যবে, 
দেব ত! তোরে বিমুখ হল? লজ্জ। তাতে হবে ? 
চরণে সে ঠেল্ল সাজি 
লুটালে! ফুল ধুলায় আজি? 
তার চরণ ত ছু য়েছে ফুল ! এই ত সফল পৃজা,_ 
ওবে অবোধ, ও অভাগা, মনটাকে ভোর বুঝা! 


তোর কপালে এমন হুল ?_-এমনটাঁকেই নে না, 
অমন যদি না হল তার আশাই ছেড়ে দে না! 
না হয় গাছে ফুটুল না ফুল, 
. কাঁটার বেলা হয়নি ত তুল? 
হাসি যদি না জোটে ত কানা কাড়ে কে? 
যে এসেছে বরণ করে তারেই নে ডেকে । - 


৩য় সংখ্যা! ] 





এমন হল, অমন নহে? এই কি নহে ভালো? 
অন্ধকার ত জমাট আছে, নাই বা জলুক আলো ! 
॥  বসস্ত তোর নাই বা আহক, 
আকুল ধারায় বর্ষা নামুক, 
গ্রীক্মকালের রুদ্র দহন তাই বা মন্দ কি? 
কারুর দয়ায হদয়ট| তোর নয় ষে বন্ধকী ! 


তুই যে শুধু দিযেই গেল, পেলি না এক কড়া, 
দেউলে হলি উজাড় করে মোহরের সাত ঘড়া, 
এই তরে জিত, এই ত রে জয়, 
ছাড় রে সকল লজ্জা ও ভষ, 
হতভাগার ভাগ্য দেখে স্তব্ধ বসুমতী ! 
ধন্য হল অভাগ। তোর সকল ক্ষয় ও ক্ষতি। 


কববি পৃঙ্জ।? কর্‌ না রে তুই গোপন হ্বদয়-তলে, 
পবাণে ফুল না ফুটে ত পুঙ্গবি চোখের জলে। 
তুই পারীআ৷ পঞ্চম! জাত, 
তোর জীবনে নাইরে প্রভাত, 
চিরবাত্রি অন্ধকারে করতে হবে যাপন, 
একল। রবি একপাশেত্তে কেউ না রে তোর আপন । 


তোর ভয়েতে দেবতা যে সেও ছুতের ভয়ে সারা! 
তুই ত রলি মুক্ত, হল মন্দির তার কার! ! 
দেবত। থাকুক মন্দিবে তার 
তোব ভষেতে কিয়া দ্বার, 
বাহিবে তার পুক্গোপচার তুই অভাগ্য সাক্জা, 
হতভাগাব জঘ মাঞ্জি তোর ভগ্ন ঢাকে বাজ! { 


২৭ বৈশাখ ১৩২৩ 
বারি ১ট। 
বিশ্রী। 
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ছেটি-বউ-_শ্রীফণীক্্রনাথ পাল কর্তৃক প্রণীত। প্রকাশক 
মিত্র কোং কর্ণওয়ালিস বিভ্ডিং কলিকাতা । ডঃ ফুঃ ১৬ অং৮* পৃষ্ঠা। 
দ্বাম ছয় আনা। 
ইহা ঠিক উপন্তাসও নয়, ছোট গল্পও নয়; লেখক তাই ইহার সংজ্ঞা 
নির্দেশ করিয়াছেন বড় গলপ । গল্পটি গড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি, 
আগ্নাগোড়া হুখপাঠা। ভাষার একটু-সাধট্‌ ক্রুটি এখানে-সেথানে 
চোখে লাগিলেও, বর্ণনার মধ্যে কোনো কৌশল বা কারিকুরি না 
থাকিলেও, আঁখ্যানের আকর্ষণে বিন! আয়াসে পড়িম্না বাওয়া বায়! 
স্ত্রীচরিত্রগুলি ফুটিয়াছে মন্দ ন!। 
ভগবান দত্তের তিন ছেলের তিন বউ ও এক বিধবা কন্ঠ লইয়! 
সংসার । মেজো বউ খুব বড়লোকের মেয়ে, দেমাকী ঠেকারীগগেদারী ) 
ছোট বউও ধনীর কন্ত! কিন্ত সে আমুদে ম্পইবাদী বড় বউ সাদাসিধা 
মানুষ, গ্বেরস্তর মেয়ে ; বাড়ীর বিধবা সেয়ে প্রমদা জয়কেতে-_অর্থাৎ 
যে-দিক প্রবল বলিয়া জয়ী হইবার সন্তাবনা দেখে বেচারা মেইদিকে 
হয়। মেলো বউ বড়মামুষী দেখাইর! শ্বশুরকে পর্য্যন্ত অপমান করিত, 
ছোট বউ তাহাকে বাধা দিয়া-দিয়া সকলের মনের দুঃখ যখাসভ্তব 
নিবারণ করিবার ব্রত লইয়াছিল।-_ইহাই গল্লেব মোটামুটি প্লট। 
এই অল্প পরিসরের মধ্যে যতটা সম্ভব সব-করটি স্ত্রী-চরিত্রই বেশ 
ফুচিয়াছে। পুকষ-চরিত্র একটিও ফুটে নাই, বোধহুর অপ্রধান বলিয়া 
লেখক সেদিকে মন দ্যান নাই। 


৮ হারুন-অর-রশিদের গল্প-_+আদেখ ফজলল-করিম কর্তৃক 
প্রণীত । প্রকাশক নূর লাইব্রেরী, ১২।১ সারে লেন, কলিকাতা । 
দুই রঙের কালিতে বর্ডার দিয়া ছাপা) উপহারের পৃষ্ঠাটি তিন রঙের 
ছাপা; মলাটট ুদৃগ্ঠ ; অনেকগুলি ছবি আছে; ৫৭ পৃষ্ঠা; দাস কিন্ত 
মাত্র আট আন!। 

হারুন-অর-রশিদ খলিফার নামের সঙ্গে এমন একটি রোমাটিক 
ভাব জড়িত আছে বে তাহার কাহিনী বিচিত্র রকমে কল্পনাকে উদ্ুদ্ধ 
করিয়! তোলে । লেখক সেই অস্ভুত্কর্থা রাজাগ একটি মাত্র কাহিনা 
লইয়া শিশুদের জন্ত বর্ণনা করিয়।ছেন--এই কাহিনীটি হারুন-অর- 
রশিদের সহিত আবুল-হৌশেনের কৌতুককাহিনী, ইহা আরবা-উপস্তাসে 
ও গ্রিরিশচন্্র ঘোষের টিকার আমাদের সাধ!রণলোকে রও 
পরিচিত হুইয়াছে। কিন্ত আবুল-হোসেনের পুরাতন কাহিনী তাহার 
কৌতুকরসের জন্ত চিরনূতন । এবং লেখকের বর্ণনার ভঙ্গিতে নুতনতর 
হইয়া উঠিয়াছে। গদ্য রচনাতেও যে ছন্দ তাল রচনা কর! যায় তাহ। 
অনেক লেখকই আনেন না। গদোর ছন্দতাল রচনায় ওস্তাদ শ্রীযুক্ত 
অবনীন্রনাথ ঠাকুর | আসাদের এই লেখকও গদ্যে ছন্দতাল রচনায় 
বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন ; মোলায়েম কবিত্বময় ছন্দ তালযুক্ত ভাষার 
নুপুব পায়ে দিনা লেখকের বর্ণনা! যেন নৃত্য করিয়! চলিয়াছে। আর" 
একটি বিশেষত্ব লেখক চল্তি কথার ভাষায় রচনা করিযাছেন, অথচ 
কোপাও জড়তা নাই ব! কথ্য অকথ্য ভাষার খিচুডি হয় নাই। ইহার 
দ্বাব। বুস্ব! মায় যে লেখক বান্তবিক বাঙালী,তিনি বাংল! ভাষার প্রাণের 
পরিচয় পাইয়া! আনন্দ হতে রচন! করিয়াছেন। ভাবার ধাত বুঝিয়! 
লিখেন এমন লেখক "বাংলা দেশে খুব কম; সেই কমের মধ্যে এই 
লেখককে পাঁইধা আমর! অতান্ত আনন্দিত হইয়াছি। তাহার রুচিভ 
এই বইখানি শ্রামাদেব শিশুসাহিতোর দীনতা মোচনে বথেই সাহায্য 
কবিবে। আমর তাহার লেখনী হইতে আবে উপহার পাইবার 
প্রত্যাশ! করি । 
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লেখককে একটি বিষয়ে সাবধান হইতে অনুরোধ করি। দৈহিক 
ব্যাপার মাত্রই অতি স্থূল এবং সেইঙ্বন্ত গৌপনযোগা । এই কারণে 
লোকের সামনে খাইতে পর্য্যন্ত মানুষের জজ্জা হয়, সংস্কৃত-সাঁহিত্যে 
বিদুষকের খাওয়ার লোত বর্ণনা করিয়! হান্তরসের স্বষ্ট কর! হইত। 
এতত্ব্যতীত অন্য কোনে! শারীর চেষ্টার বর্ণনা সাহিত্যে চলে না; 
করিলে তাহা অমীল ব1 বীভৎস হয়। পায়খানার যাওবা ব! চাবুক 
মারার স্থাননির্দেশ সহজেই বাদ দেওয়া চলিত! 


গল্প-__্রহেমদাকাস্ত চৌধুরী কর্তৃক প্রনীত। প্রকাশক 
বেঙ্গল বুক ক্লাব, ১২ রামযোহন' দত্ত রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা । 
রয়ান ১৬ অং ৭৬ পৃষ্ঠ।। অনেকগুলি ছবি আছে। মূল্য আট আন1। 
এই বইএ ওাশিংটন-আর্ভিঙের ব্রিপ-্তান্‌ উইন্ক ল্‌ ও সি.পী হলো! 
নামক গল্প দুটি এবং আবু-হোসেনের গল্পটি ছেলেদেব সন্ত সহ সরল 
ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই আল্সে-কুড়েদের কৌতুককর ঘুমের গল্প 
গড়িয়। শিশুরা যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিবে। গল্পগুলির মধ্যে 
হান্তকৌতুকের উপাদান যথেষ্ট আছে, এবং লেখকের ভাষা তাহা আচ্ছন্ন 


করিয়া ফেলে নাই। 
2 । ্রীনগেন্রনাথ রায়চৌধুরী 
চামুণ্ডার শিক্ষা প্রশ্নীত। প্রকাশক = 
স্বদখোর সওদাগর-_- জরীসারদাকুমার দত্ত, ১৭ ব্রীজ- 


রোড, চেতলা, আলিপুর, কলিকাতা।। সচিত্র । ৮৫ ও ৮৪ পৃষ্ঠা। 
মূলা উভয়েরই দশ আন! করিয়।। বই দুখানি হদৃ্য। 

এই দুখানি বইএ মহাকবি শেক্‌্স্পীয়ারের টেমিং অফ দি শ্রুও 
মার্চযান্ট, অফ, ভেনিস্‌ নামক সুপ্রসিন্ধ নাটকত্বয়ের উর্পাথ্যানভাগ 
ছেলেদের জন্য দেশী ছ্ঁচে চল্তি কথায় বিবৃত হইয়াছে । চল্তি কথায় 
রচনা করিয়া লেখক সুবুদ্ধি ও বাংল! ভাষার উপর অধিকারের 
পরিচয় দিয়াছেন; রচনা সুন্দর ও সুললিত হইয়াছে । বালকবালিকাঁর। 


এই দুই বইএ বহু শিক্ষা ও কৌতুকের সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ - 


দুখানি বইএর ও জগতের শ্রে্ নাটককায়ের পরিচয় লাভ করিবে। 
মুদ্রীরাক্ষস ৷ 


গায়ে __গল-পুস্তক, ১৪১ পৃহ। জীপ্ৰিযশ্বোবিন্দ দত্ত, 
এম-এ, বি-এল্‌ প্রণীত, এবং ৭ ঈশ্বর দাসের লেন ঢাকা হইতে প্রস্থকার 
কর্তৃক প্রকাশিত । মুল্য আট আনা ! | 
আলোচ্য বইখানিতে প্রভাতকুমার ও ললিতকুমার এই ছুইটি গল্প 
আছে। গল্পের আখ্যানভাগ সাদাসিধা; প্রভাতকুমার প্রেমে পড়িয়া 
পিতার অমতে বিবাহ করার, সাধারণত যেমন ঘটে তেষনি ঘটিল, 
অর্থাৎ পিতা তাহাকে বাড়ী হইতে দূব করিয়! দিলেন। অবশেষে 
কিন্ত অনুতপ্ত পিতা পুর ও পৃত্রবধূকে মাবার গ্রহণ করিলেন । ললিত- 
কুমার ডাক্তার, সে ঝড়ে পড়িষা ডূবিয়। যাইতে-যাইতে রক্ষা পায়, এবং 
একটি মেয়েকে জল হুইতে উদ্ধার করে 1 মেয়েটির নাম নির্শ্মলা। 
নিৰ্ম্মলার থাকার মধ্যে ছিল পিতা, তিনিও জলে ডুবিয়। মারা যান। 
অগত্যা নিৰ্ম্মলা ভীক্তার-বাবুর পরিবারতুক্ত হইবাই থাকিল নির্দদলাকে 
ডাক্তার ভালোবাসে অথচ ঘটনাচক্রে বিবাহ করিয়া বপিল আর-এক- 
জনকে ডাক্তারের স্ত্রী সন্তান প্রলব করিয়া ল্লীড়িত হইয়া পড়িলেন। 
মরিবার সময় তিনি সম্তানটিকে নিশ্মলাব কোলে দিয়! এবং স্বামীকে 
নিশ্শলাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়া গেলেন। 
বইখাঁনির ভাবা সরল অনাড়ব্বর। গল্প ভুটি কিন্তু জমে নাই! 
পড়িতে-পড়িতে পরে কি হইবে লানিবার কৌতূহল জাগে না। প্রল্পের 


শেষ কিরূপ হইবে তা গোড়া থেকেই স্পষ্ট বোঝ। যায়। গ্রল্সবর্ণিত 
কোনো চরিত্রের সুখে বা দুঃখে মন বিচলিত হয় না। 
বইখানির ছাপা পরিষ্কার, কাগর্ ভালো। | 
নু! রঃ 
দীক্ষা ও গুরুত্ব, _খ্রহৃপেন্্রনাথ সান্যাল প্রণীত। 
প্রকাশক ডাক্তার প্রীকানাইলাঁল গুপ্ত, বি, এ, ১২১ নং বারাণদী ঘোষের 
তরি কলিকাতা । ১৩৯ পৃঃ। মুলা ।/* আনা। 
প্ববং প্রাণপরিভ্যাগঃ শ্রিরসো বাপি কর্তনম্*_ প্রাণ যায় যাউক, 
কেহ মাঁথ৷ কাঁটিয়। ফেলে ফেলুক, তাঁহাও ভাল; কিন্ত মহেম্বরের 
আরাধনা না করির! জল গ্রহণ করিব ন।। এই প্রতিজ্ঞ করিয়া শুরুর 
নিকট শিষা দীক্ষ! প্রহণপূর্ববক সাধন করিতে আরম্ভ করেন। আজ- 
কাল সন্দ্যাবন্দন| দুরে, প্রায়ত্রীজপও করিবার অবসর পাওয়া যায় না । 
এই ভাবই সম্প্রতি প্রবল হইয়। উঠিয়ছে। আবার অনেক স্থলে দীক্ষা 
অনাবষ্য ক, ও গুরুকরণ ব্যর্থ বলিয়। বিবেচিত হয়। এরূপ সময়ে “দীক্ষা 
ও গুরুতত্বেবর” মত পুস্তকের কতদূর আদর হইবে বলা যার না। 
তথাপি ইহার প্রচারের বিশেষ আবস্তকত। রহিয়াছে । হিন্দুশান্ত্রে-_ 
তন্ত্রে গুরু বলিতে বস্তুত কি বুঝিতে হয়, এবং দীক্ষা, আবশ্যক কেন, 
্রস্থকার আলোচ্য পুস্তকে কয়েক ব্যক্তির সংবাদরূপে তাহ! সহজ 
ভাষায় বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অনেক সময়ে কোনে! বিষয়কে 
বন্তত সম্যক্‌ না জানায় লোকের মনে নানা বিরুদ্ধ ধারণার উদয় হয়। 
বিশেষত যদি কোনে। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্কির এইকপ হয়, তাহা হইলে 
সাধারণ লোকের! তাহাই অনুনরণ করিয়া একটা বিষম অনর্থের 
সৃষ্টি করিয়া ফেলে। গুরুবাদ-সন্বন্ধেও এইরূপ টিয়াছে। যাহারা 
ইহ সবিশেষ আলোচনা করির। দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহার। আলোচ্য 
গ্রন্থে অনেক সাহায্য পাইবেন, এ বিষয়ে কোনে! সন্দেহ নাই । 


শ্রীমগোমজলম্‌-_খুবিভূতীশচন্্ কাব্যব্যাকরণতীর্ঘ-প্রণীতম্‌, 
হর নং, মিডিল রোড, ইটালী, গৃহস্থ পাবলিশিং হাউস্‌ 
হইতে প্রকাশিত, ৪৭ পৃ মূল্য ।* | 

এই পুস্তকে পৌজীতির উপযোগিত। ও তাঁহার বর্তমান দুর্দশার 
প্রভীকার-সম্বম্বে হিন্দুশাস্ত্রের প্রামাণ্যে সংস্কৃত ও তাহার বঙ্গামুবাদে 
আলোচনা করা হইয়াছে। গ্লোপালন-সম্বন্ধে ধর্মমশাস্রসমূহে যাহা 
নিদিষ্ট করা হইয়াছে, তাহাই তুলিয় দিয়া বাক্গলায় আলোচন৷ করিলে 
ভাল হইত, পৰ্য্যাপ্ত হইত। ধৰ্ণ্মানুষ্ঠানের প্রচুর বিধি আছে, ইহার পর 
আরে। নুতন-নুহন বিধিবাকাসমূহ প্রণয়ন করিয়। পূর্ব্বের বিধিগুলির 
সহিত যোগ করিলে তাহাতে বস্তুত ক্ষতি হয। গোচরভূষি দান করা 
খুব ভাল, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই ভূমিতে “পিতুমাতুঃ স্বস্য বা 
নামকৃতং শ্লোকং প্রস্তরধোবিতং গ্রথষেং-_-এইকপ বিধি ঠিক নহে! 
লেখকের সংস্কৃতের আদর্শও ইহাতেই বুঝা যাইবে। এটি 


aie 
সা 


Lae স্তোত্রম( গন্ধন্বাবিপতি পুষ্পদস্তপ্রণীতম্‌ ) অন্বয়- 
টীকাঁবঙ্গান্ুবাদ-সমেতম্‌,  চতুরধুীণৌপনামক-প্রীমদনমোহন  শর্ম্মণা 
সম্পাদদিতম। পল্লীবন্ধু প্রেস্‌, নাওডাঙ্গ, রংপুর। ক্ষুদ্রাকার ৬২ পৃঃ, 
মূল্য %*। 

মূল স্তোত্ৰ সুপ্রসিদ্ধ । টীকাটি কয়েকখানি কীটদষ্ট পত্রে অসম্পূর্ণ 
ভাবে প্রাপ্ত । ইহাতে উল্লেখযোগ্য কিছু নাই। টীকাকারের নামও 


পীওয়া যায় নি! ছংপা মোটেই ভাল নহে। 


ওয় সংধ্যা ] 


পুস্তক-পরিচয় 
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আমিত্বের প্রসার, প্রথম ও দ্বিতীয় থণ্ড, [কস্তচিৎ 
পর্নিবাঞ্জকম্য ] বেদান্তবাচম্পতি শ্রীযুক্ত ঘছনাথ সমুমদার, এম্‌,এ, বিএল- 
কর্তৃক প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, যশোহর, প্রমথ খণ্ড ১৪৯ পৃঃ, 
দ্বিতীয় খও ১৬৯ পৃঃ | মূল্য প্রতিখণ্ড ॥* আন! । 
বেদান্তের' গৌডা-আগায়, তা বেদের মস্্রেই হউক আর বর্তমান 
শিক্ষিতমানীর উপেক্ষিত পুরাপেই হটক, সর্বত্রই এই এক অতিসত্য 
কথ! ঘোষণ! করা হইয়াছে যে, ভেদদৃষ্টি বা ভেদবুদ্ধিতে জীবের ভয়- 
শে।ক-মোহ প্রভৃতি ছুঃখ, আর অভেদ বা এক্য-দৃষ্টিতে মেই-সব দুঃখের 
বিনাশ হয়, জীবের স্ববপ প্রকাশ পায়, সে পরম আনন্দে পূর্ণ হয়। 
কাচ শ্বক্পপত স্বচ্ছ-সুনিৰ্দ্মল, কিন্ত তাহাতে কালী লাগিলে যেমন তাহার 
স্বকপ ঢাকিয়া যার, তাহার স্বচ্ছতা-সৃনির্দ্লতা প্রকাশ পায় না, আত্মাও 
নেইরপ স্বভাবত স্বচ্ছ ও আনন্দময়, কিন্ত ভেদদৃষ্টিতে তাহা মলিন হইয়া 
উঠে, তাহার স্বাভাবিক আনন্বষষতা ভিরোঁহিত হইঙ্গা যায়, এবং শৌক- 
মোহ-ভয় ইত্যাদি হুঃখজাল দেখা দেয়। অনুকূল বাধুর সঞ্চারে মেধ 
অপগ্রত হইলে যেমন হুর্য্ের শ্ব-কূপ প্রকাশ হয়, সেইরূপ ভেদদৃষ্টি অপস্থত 
হইলে, প্ক্যবুদ্ধির প্ষ'রণ হইলে আত্মার আনন্দ পুনর্ব্বার আঁবিভূর্ত 
হয়। 
আত্মাকে বা আপনাকে সকলেই ভালবাসে, আপনার প্রতি 
কাহারে দ্বেষ হয় না, আপনাকে কেহ ঘবণ! করে না; আজ! বা আপন! 
ছাড়া অপর বন্ত-বাক্তির প্রতি লোকের দ্বেষবৃদ্ধি হয, তাহাতে ঘৃপার 
উদ্রেক হয়! এখন অপর ৰস্ত-বাক্তি বলিতে যদি কিছুই না থাকে, যদি 
জীব কেবল আপনা-মাত্রই থাকে, তবে তাহার আর ঘৃণা থাকে না। 
আপনার নিকটে আপনার ভয় হয় না, খুব নির্ভয়ে থাকা “যায়; কিন্ত 
খন নিকটে আর-একটা! কিছু দীডার, আপন! ছাড়া অপর কিছু আছে 
বলিয়। মনে হয়, তখন ভবুও উপস্থিত হয়। এইরূপে এই ঘে, আপনা 
হইতে পৃথক করিয়া দেখা, আপনা বা আত্মা হইতে ভেদৰুদ্ধি, ইহাই 
শোক-মোহ্‌-ইত্যাদি বিবিধ দুঃখ আনয়ন করে, জীব মৃত্যু-যন্ত্রপায় 
ছটফট করে। এই ভেদবুদ্ধি ব! দ্বৈতবুদ্ধি ন8 হইলে, এবং অভেদবুদ্ধি 
বা অদ্বৈতবুদ্ধির উদয্ন হইলে সর্বহ্ঃঘের অবসান হয়, জীব স্বরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়৷ আনন্দময় হইয়া থাকে । নিম্নলিখিত মহাঁবাক্যগুলি 
এই কথাই প্রকাশ করিতেছে £_ 
“যদ হ্যেবৈব এতন্সিন,দ রমস্তরং কুরুতে, অধ তন্তু ভয়ং ভবতি।” 
তৈত্বি, ২.৭ । 
“ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাৎ1” ভাগবত, ১১.২.৩৭। 


“সৃতোঃ স মৃত্যুমাপ্নতি য ইহ নানেব পশ্যতি ৷” 


“যদা হোবেধ এতস্মিন...মভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোহভয়ং 
গ্রতো ভবতি 1 তৈত্বি, ২.৭ । 
“বন্ত সৰ্ব্বাণি ভূতাঙ্কাত্মন্যেধাচু পশ্ঠতি। 
সর্বভূুণ্যে চাম্বানং ততো ন যহিজুগুপ সতে ॥ 
যঙ্গিন্‌ সর্ববাণি ভূ হানিআক্মৈবাডূদ্‌ বিজানতঃ। 
তত্র কো মোহ কঃ শোক একতমনুজানতঃ 1” ঈশা ৬-৭। 
“সব্বতৃতস্থমাম্মানং সর্ববভুতানি চাননি । 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্ত! সর্বত্র সমদর্শনঃ।” গীত৷. 
“সর্ববহুতেষু যঃ পশ্তেদ্‌ ভগব্দ্-ভাবমাস্মনঃ | 
ভূড়।নি ভগ্ববত্যাত্মন্যেষ ভাপবতোত্তসঃ 1” ভাগবত, 
এই যে অদ্বৈতদ্ৰান, ইহারই অপর নাম হইতেছে--সর্বভূতেে আত্মার 


ও আত্মীষ সর্ববভুতের দর্শন, সংক্ষেপে সর্বত্র আত্মদর্শন। ভাগবতের 
ভাষায় ইহাকেই বলে সর্কভুতে ভগবানের এবং ভগবানে সর্ববভুতের 


দর্শন (যেমন গীতায় অঞ্ভুনের বিশ্বরূপদর্শন, এবং ভাগবতে যশোদার 
বালগৌপালের মুধগহ্বরে ভুবনদর্শন )। 

এই অদ্বৈতজ্ঞান বা সর্বত্র আত্মদৰ্শন কি, ইহা লইয়া আচীর্যাগণের 
বিবিধ যত আছে। ইহার আলোচনা এখানে নিপ্প্রয়োজন, আমরা 
মোটামুটি একরূপ কিছু বলিব। 

কন্যার বিবাহ হইলে যত দিন সে জননী না হয়, তত দিন তাহার 
নিজেরই বেশবিষ্তাস প্রন্থৃতি সৌন্দর্ধ্যবিধানে বা ঘত্ুম্মীদরে বিশেষ 
লক্ষ্য থাকে, তাহাতেই সে পরিতৃপ্তি লীভ করে। কিন্তু জননী হইলে 
সঙ্গে-সলেই তাহার সে ভাব পরিবর্তন প্রাপ্ত হয় । দেখ! যায়, তখন সে 
নিজের অন্ত ব্যাকুল নহে, তাঁহার সমগ্র দৃষ্টি তখন শিশুটির দিকে গিয়াছে, 
শিশুরই সাজ-নজ্জা, আদর-যত্তে তাহার দিন কাটিতেছে, পুর্ব তাহাই 
নিজের অন্য কাটিতেছিল। পুর্ব্বে নিজেরই রোগ্বাদি গীড়ায় কষ্ট 
অনুভব করিত, এখন শিশুর রোগ হইলে নিজেরই রোগা হইয়াছে মনে 
করে, তাহাকে কেহ আঘাত করিলে সেই ন্মাঘাত নিজেরই ভাবে, 
“পুত্ৰে নষ্টে সৃতে অহমেব মৃতে| নষ্ট৮-মনে করিয়! ব্যাকুল হয়। 
একটি পুত্রের পর আর একটি, তাঁহার পর আর একটি, এইকপ যত পুত্র 
জন্মে, জননী তাহাদের সকলেরই জন্য এরূপ করে। পূর্বে্ব কেবল 
নিজের কথা ভাবিত, এখন কতজনের কথ! ভাবিতে হয়। কেন এয়প 
হর? 

কোনো নিরাশ্রয় গীড়িত ব্যক্তিকে দেখিয়া! লোকের মনে দুঃখ হয়। 
কেন, তাহার নিজের শরীরে ত কিছুই,হয় নাই, তবু তাহার দুঃখ হয় 
কেন? 

ইহার একমাত্র উত্তর, সে তাহাদের মধ্যে আক্মদর্শন করে। পুত্র 
জন্মের পূর্বে জননী কেবল নিজেরই দেহের মধ্যে আপনাকে বা 
আত্মাকে দেখিত, কিন্ত শিশু জাত হইলে সে তাহারও মধ্যে নিজেকে 
দেখিতে পায়। দয়ালু ব্যক্তি এ গীড়িতের মধ্যে নিজেকে দেখিতে পান। 
নিজের পরিচ্ছিন্ন দেহসভ্বাত ছাড়! পুত্রগণেরও মধ্যে নিজেকে বা 
আত্মাকে দেখিতে পার বলিয়াই সেই জননী তাহাদিগকে ঘ্বণী করে না, 
তাহাদের নিকটে ভয় পার না, নির্ভয়ে থাকিতে পারে। 


এই যে, এইরূপ আত্মদর্শন, ইছা যত-যত বাঁড়িবে, যত অধিক-অধিক 
বাক্তিতে এইরূপ আত্মদর্শন হইবে, তত-ততই সকঙ্ধীর্ণতা যাইবে, উদারতা 
আসিবে ; ছ্েষ কমিয়া যাইবে, ভালবাসা উৎপন্ন হবে; কেবল স্বার্থ 
লইয়া লোক পশু হইবে না,.পরার্থ লইয়! দেব হইয়া উঠিবে ; কেবল 
নিজেরই, উদর পোষণ করিতে ব্যস্ত থাকিবে না, প্রথমে অগ্যকেই 
পোষণ কবিবার স্রম্য উদ্যত হইবে, তাহাতেই আত্মোৎসর্গ করিবে, এবং 
তাহাতেই নিজেকে কৃতার্থ যনে করিবে। ইহাই নিয্নোদ্ধ ত লে।কে 
শীকৃফণ অজ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন ১-_ 


“আস্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পণ্ততি যোহজ্জুন। 
কুধং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমে! সতঃ 1” 


ইহা একপ্রকীরের আত্মদর্শন; গীতার এই ল্লোক-অনুসারে ইহাকে 
সমদর্শন বলিতে পারা যায । অন্যপও আত্মদর্শন আছে কিন্তু বলিয়াছি 
এখানে সে আলোচনার দরকার নাই। 

আলোচ্য পুস্তকে এই সমদর্শন-কপই আঁ্ুদর্শন বিকৃত হইয়াছে । 
পুস্তক চার ইহাবই নীম দিয়াছেন আমিত্বেরপ্রসার। ভ্াহার মতে 
ইহার বিবক্ষিত ভাবার্থ এই যে, কেবল নিজেরই মধো নিজেকে বা 
আত্মাকে সঙ্কুচিত না রাঁধিয়া অস্তেরও মধ্যে ইহাকে প্রসারিত করিতে 
হইবে অর্থাৎ অপরেরও মধ্যে আম্মাকে দেখিতে হইবে । কতকগুলি 
প্রবন্ধ লিখিযা এই কথাটাই তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। 


৩০৪ 








তাহার চেষ্টার আংশিক সফলতা হইয়াছে। কিন্তু যাহা হওয়া 
উচিত ছিল, তাহা হয় নাই । সনাতন ধণের যে-সকল বিধান ব্যাখ্যা 
করিয়া তিনি নিজের প্রতিপাদা বিষয়» বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, 
তাহা উপযুত্তবপে ব্যাখ্যা করিতে পাবেন নাই বা ঠিক করিতে পারেন 
নাই । যাহা বলার দরকার ছিল, তাহা বলেন নাই, বাঁ যাহা অনাবশ্যক 
ডাহা বলিয়াছেন। স্থানে স্থানে অসন্বদ্ধ বিষয়ের উল্লেখ করা হইযাছে। 
অনেক কথা এলো-মেলো-ভাবে বিশৃব্খলভাবে লেখা হইয়াছে, পুনকক্তি 
করা হুইয়াছে। পুস্তক-প্রণয়নের যুক্তিযুক্ত প্রণালী উপেক্ষিত হইয়াছে। 
যে শীন্ত্রধচন যাহা সনর্থন করিতে পারে না, তাহীও তাহার দমর্থনের 
জন্য উদ্ধত করা হইয়ছে। ভুল ব্যাথ্য। করা হইবাছে, দর্শনশাস্ত্রেব 
বিরুদ্ধ কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। ভাষার ও ছাপার ভুলও প্রচুর 
রহিয়াছে । আমবা ইহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন দিব। 

“আমিত্বের প্রসার” নামটা সঙ্গত মনে হয় নাঁ। ললিত বাবু 
ইহা পূর্বেই ধরিয়াছেন মনে হুইতেছে। গ্রন্থকার ই শবে যে, বস্তুত 
আজ্মপ্রসীর বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তিনি একাধিকবার 
'আমিত্বের প্রসার’ প্রয়োগ করিলেও, ঠাহারই লেখা হইতে বুঝা যায় :-- 
“কিন্তু দেহকে আঁ স্ব প্র সারেরউপকবণ জবান লা করিয়া...আত্মার 
প্রসারে র চেষ্টা" (দ্বিতীয় খণ্ড, ৮৭ পৃ.) ৷ আলো চা গ্রন্থের ইংরেজী 
অনুবাদের নাম দেওব। হইয্াছে Expansion of Self. ইহাতেও 
এ কথাটা বুঝা যাইতেছে। আবার অন্তর (এ =২ পৃঃ) “সর্বত্র 
আস্মার দর্শন বা একত্বজ্ঞানই আ স্ব প্রদা র বা আমিত্বেরপ্রসার।” 
এখানে তাহার মতে আত্ম-প্রদার-্মআ মিত্বেরপ্রসার। কিন্তু 
আত্মা আমি, আমিত্ব নহে। অতএব -আ। স্ব-প্রসার= আ মি-প্রসাঁর, 
অথবা আমির প্রসার। আমিত্বের প্রসার হইতে পারে না! 
আমি ও আমিত্ব এক নহে। আবার আঁ সি তের প্রসার বলিতে হইলে 
আ জু-প্রনার বলা চলে না, বলিতে হইবে আত্মত্বের প্রসার। এবং 
তাহা হইলে 12509705107) ০ 5৫// বলা চলিবে না, 5৫1/৫55 বলিতে 
হইবে। 


অহম্‌= আত্মা, অতএব অহম্-আমি হইলে, আত্ম =আমি। 
অতএব আমিত্ব=আত্মত্ব। ইহার মধ্যে কোনো ভুল নাই। 

গ্রন্থকার আবার (প্রকাশকের নিবেদন, /* ) এই আসিত্বকে 
অহংতত্বের সহিত এক ধরিয়া এক বিষম গৌলসালের সৃষ্টি করিয়াছেন । 
বন্ততও এ দুইটি এক পদার্থ নহে । “আমিত্বে বা অহংতত্তে যে কর্তৃত্ববুদ্ধি 
তাহাই অহম্কার | সুতরাং আমিত্বের প্রলাবে অহসঙ্কারের প্রসার ।” 
ইহার তাৎপর্যাট! কি, এবং হেতু-হেতুমস্তাবটাই বা কি হুইল বুঝা! 
যাষ না। 

'আমি-মামি' ‘আমার-আমার’, অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় অহস্কার- 
মমকার বন্ধের কারণ । অতএব ইহার বিনাশই প্রার্থনীয়। গ্রন্থকার ইহাই 
দেখাইতে চাহেন, এবং ইহা এক ভাবে ঠিকই যে, এই 'আমি-আমি” 
‘আমার-আমার’ ভাবকে গ্রসার করিতে পাব্রিলেই তাহার বন্ধন-শক্তি 
নঃ হইয়! যায়, আর যুক্তির শক্তি ফুটয় উঠে। অর্থাং কেবল নিজেবই 
দেহের মধ্যে 'আমি' বা আস্াকে দেখিলে হইবে না, সকলেরই মধ্যে 
দেখিতে হইবে । কেবল আমার নিজেবই লোক-জনকে 'দাম(বঃ 


প্রবামী__পৌষ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ভাবিতে হইবে না, প্বন্থুধৈব কুটুম্বকম্” ভাবিতে হইবে । মনে হয, 
ইহাই তিনি পনিবেদনে” বলিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু ভাষায় তাহা 
পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই। 
দ্বিতীয় খণ্ডে (৯৭ পৃঃ) মা য়! শীর্ষক প্রবন্ধটতে জগতের প্রকৃতিরাপ। 

ভগ্নবচ্ছক্তি মাধার সহিত বাঙ.লায় ্সেহ-দয়া-মযতা-অর্থে প্রচলিত মায়ার 
অভেদ করিয়া এক অদ্ভুভ কল্পনা কর! হইয়াছে । “বস্তুতঃ প্রতোক 
ব্যক্তির স্বীয় সম্তানের প্রতি যে সম তা, উহ! যদি সে প্রসার করিয়া 
দিতে পারে, তাহা হইলে তাহার ক্ষুদ্র মারা, ব্ৰাহ্মী মায়া বা ম হা- 
মায়া তে পরিণত হইল।* ইহা নূতন ব্যাখ্যা সন্দেহ নাই! 

“্রক্তশক্তিই সত্বশক্তিতে পরিণত হয়” (১ম খণ্ড, ১১৭ পৃঃ), 
প্ররজও যেরূপ ক্রিয়াশীল, সত্বও তদ্রুপ ক্রিয়াশীল” (ওর, ১১৮ পুঃ ), 
“দেহই বাসনার আধার” (হয খণ্ড, ৮৭ পৃ), এই-সকল উক্তি কোনে! 
দার্শনিকের প্রবন্ধে আশ। করা যায় না! “পরমত্রহ্মের পর “আমিত্বে" 
পরিণত হয়” (১ম খণ্ড, ২৬ পৃ), ইহাও চমৎকাব। | 

“ব্রহ্মর্ষাই আমিত্বের প্রসারপ্রণ্তির এ কমা ত্র সৌপ]ুন” (১ম খণ্ড, 
৪৭ পৃ) হইলে আঁর সমস্তই বার্থ হইয়! যাস, এবং প্রস্থকীরেরও ইহার 
পর লেখনী পরিত্যাগ করা উচিত ছিল। 

গ্রন্থকার বলিয়াছেন "্সাধাবণ ব্যক্তিদ্বিগের পক্ষে সনাতন 
শান্ত্রানুনারে আমিত্বের গ্রনারের অন্ত বিবাহ অবশ্যকর্তব্য কর্ম” (১ম 
খণ্ড, ১৯ পৃ)। কিন্তু ইহা বেকপে ব্যাখ্যা করিযা দেখাইয়াছেন, তাহা 
ত1কছুই হয় নাই, ববং বিবাহের যে উচ্চ আদর্শ, উচ্চ ভাব আছে, 
যাহ! হবার] বস্তুতই আত্মার প্রসার হইতে পারে, তাহার কোনো উল্লেখ 
না করিয়া একবারে তাহাকে ঢাকিয়া ফেল! হইয়াছে । 

দেবান্ুর সংগ্রাম-নামক প্রবন্ধে নানা গোলমাল করা হইয়াছে। 
ছান্দোগোর উদ্ধত বাক্যাবলীতে (২-২ ) আধ্যাত্মিক মুধ্য প্রাণের দৃষ্টিতে 
উদ্‌গীধ বা প্রণবের উপাসনার কথা বলা ₹ইয়াছে। এথানে 
প্রাণা রামের কোনো সমন্ধ নাই । অথচ গ্রন্থকার প্প্রাণায়ামের 
দ্বারাই প্রণব সাধন” সমর্থনের জন্য এ বাক্যাবলী উদ্ধত করিয়াছেন। 
আবার এই প্রসঙ্গে প্রাণায়াম-শব্দের বুাৎপন্তিও নূতন দেওয়া হইয়াছে 
প্প্রাথান্‌ যময়তীতি প্রাণায়াসঃ” | 

সমস্ত গ্স্থথানি বাঙ্গলাধ লিখিত হইয়াছে, কিন্তু "নিশীথ স্বপ্- 
সংবাদটি সংস্কতে লিখিত হইল কেন বুঝা যায় না। যে সংস্কৃতে 
প্রবন্ধটি লিখিত, তাহাতে গ্রন্থ ও গ্রন্থকার উভয়েরই গৌরবের হানি 
হইয়াছে! ভাষাচি অতি জঘন্য, ইহ! স'স্কৃত বাকপন্ধতির (701901 ) 
ধার দিয়াও যায়নি, বাঙ লা-গন্ধে পরিপূর্ণ, এবং প্রভূত ব্যাবযবণ-দোষে 
ছুট। খাঁটি সোজা বাড লায় লিখিলে গ্রবন্ধটা “কোকিলের অভিশাপ” 
শীর্ষক লেখাটির মত ভালই হইত। 

বাহল্যভয়ে আর একটিমাত্র কণার উল্লেখ করিয়া আমরা শেষ 
করিব। গ্রস্থকার কৃষ্ণানন্দ স্বানীকে লক্ষ্য করিয়। যাহা লিখিয়াছেন 
(১ম খণ্ড, ১:৩ পৃ) তাহ! কি ঠিক হইয়াছে ? তাঁহার “আমিত্বের 





প্রদারের' ইহাই কি আদর্শ ? গ্রন্থকার এই পুস্তকে উহার উল্লেখে কিছু" 


লাভ করিয়াছেন কি? 


শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য । 





২১১ নং কর্ণওয়ালিস ট্্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্্ সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত 





“সত্যম শিবয্‌ স্বন্দরম্‌ I> 
“নায়মাত্ম| বলহীনেন লভ্যঃ।” 


১৬শ ভাগ 
২য় খণ্ড ) মাঘ 
বিবিধ প্রসঙ্গ | 


বাংল! ভাষায় গবেধণার ফল প্রকাশ । 

বাঁকিপুত্ে বঙ্গীয় সাহিত্য সশ্মিলনের দশম অধিবেশনে 
মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যে 
অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে :__ 


প্বঙ্গের গৌরব ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের স্যার, আচার্য অগদীশচগ্রর 
* প্রছুনচন্্র প্রভৃতি বঙ্গের বর্তমান মনশ্বিমণও যদি, তাহীদের জ্ঞান- 
রিমার সম্পদ্‌ বঙ্গভাষাতেই উপনিবন্ধ করেন, এবং উত্তরকালেও 
ধাহাদের হস্তে বাঙ্রালার সারম্বত-রাঁজ্যের ভার অর্পিত হইবে, তাহারা 
যদি বঙ্গভাষাতেই ম্বন্য জ্রানের চরম ফল লিপি-বদ্ধ করিয়। যান,--এবং 
, এই-প্রকারে দি বহুকাল বঙ্গনাহিতের সেবা অব্যাহতভাবে প্রচলিত 
থাকে, তবে এমন একদিন আসিবেই, যখন বিদেশীয়গপের অনেক 
কৃতবিদ্যকেই আগ্রহপূর্বক বঙ্গভাবা শিক্ষা করিতে হইবে । বাঙ্গালার 
মধ্যে যাহারা কোন বিষয়ে প্রীধান্যলা করেন, কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 
হন, তাহারা বদি তাঁহাঁদের আবিষ্কীর, তাঁহাদের চিন্তীলহরী, ভাঁষাস্তরে 
রূপান্তরিত না করিয়া স্বন্ব বাতৃভাঁষাতেই প্রকাশপূর্ববক জম্মভূমির 
ভথ! জননী বঙ্গভাষার সৌরব বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে জগতের 
অপরাপর শিক্ষিত সম্প্রদায় বাধ্য হইয়া বঙ্গভাঁবার আলোচনা 
কহিবেন 1” 


অতঃপর ইহাও লিখিত হইয়াছে := 


বদি যথার্থ দেশহিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া, বঙ্গভীষ!কে অক্ষয় 
করিবার বাসন! হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া, এবং সর্বাপেক্ষা প্রার্থনীয়, 
মানুষের অনন্ত-সাধারশ-কমনীয়, নিজের জাতীয়তার ও জাতীর 
সাহিত্যের গৌরব অক্ষু্ন অথব! বর্ধিত করিবার জগ্য,-_বাঙ্গালী নিজের 
নিজের জ্ঞানধামতার পরিচর, স্বন্ব উপার্জিত আনবিজ্ঞালের ওশ্বর্য্য- 
সম্ভার নিজ-নিজ মাতৃভাষাতেই প্রকাশ করেন, আপাত বশের সন্মোহনী 
ঠা তৃকীর বশবর্তী না হই] দেশের ও স্বজাতির কথ্যাপকাসনায় একমাত্র 


১১৩২৩ 


৪র্থ সংখ্য। 








বঙ্গভাষাঁকেই সেব্য বলিয়। গ্রহণ করেন, তবে এই দুর বলিয়া প্রত্থিভাত 
কাৰ্য্য, কমেই সুকর হইয়া আসিবে ।" 


মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে “স্বয়ং অসিদ্ধ” হইলেও, 
তৎকর্তৃক পঠিত অভিভাষণে" অপরের জন্য সাধনার পথ 


নির্দেশ করা হইয়াছে । যথা 


“দেশনাতৃকীর মুখ উজ্বল করিব, আমার জ্রননী বভাঁষাকে 
জগতের বরণীয় করিব আমার মাকে এমন করিয়া সাজাইব, এমন 
করিয়া সুন্দর করিব, যাহাতে আর দশজন অন্তদায়ের সন্তান 
আমার মাকে সম! বলিয়া জীবন ধন্য জ্ঞান করিবে, এইপ্রকার পবিত্র 
সম্কল্পকপ গঙ্গাজলে অভিষেকপূর্বক, কোন একটা নূতন কিছু আঁবিভীর 
করিলেই তাহ! বিদ্রেশীয় ভাষায় প্রথমতঃ প্রকাশ করিলে প্রচুর যশ 
অর্জিত হইবে, এই প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে হইবে” 


* অন্যের স্থসজ্জিত ও সুন্দর মাকে মা বলিয়া জীবন ঘন্ত 
করা যায়, ইহা নৃতন কথা বটে । 

অভিভাষণে একাধিক বার যশের আকাজ্ষার কথা 
বলা হইয়াছে । আমাদের বৈজ্ঞানিক ও অন্ত গবেষকগণ 
যশ চান না, ইহা আমরা বলিতেছি না; সছুপায়ে খ্যাতি 
লাভ করিবার ইচ্ছা অসাধু ইচ্ছাও নহে। কিন্ত তাহারা 
কেবল যশের জন্তই গবেষণা করেন, এবং যশের জন্যই 


গবেষণার ফল বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করেন, ইহা, 


গবেষকদিগের অন্তর্ধ্যামী না হইলে, বলা যায় না। 
আমরা অন্তর্ধ্যামী নহি, স্থতরাং এ বিষয়ে আর কিছু বলিব 
না। আমাদের মনে হয়, সর্কোপরি জ্ঞানের পিপাসা 
বিশ্বের নিগৃঢ় রহস্য জানিবার কৌতুহল, তাহার পর 
জগতের ও ভারতের জ্ঞানসস্তার বুদ্ধি করিবাঁর ইচ্ছা, এবং 


৩০৬ 
AANANANA NAAN SANA NS NS ANNA AA AAAS 


মাতৃতূমিকে গৌববান্বিত করিবার আকাঙ্ষাও আমাদের 
গব্ষকর্দিগকে অনুপ্রাণিত করিষা থাকিতে পারে। 
নৃতন আবিক্ষিয়া সত্য কি না, খাটি কি না, তাহা পবখ 
_ করিবার কষ্টিপাথর ভারতে ছুর্লভ। কষ্টিপাথর আছে 
বিদেশে | আবিক্ষিযাগুলির সত্যত! পরীক্ষিত হওয়া 
বাঞ্চনীয় বলিয়া বিদেশী ভাষায তাহ! লিখিত হওয়! 
আবশ্তক। তা ছাড়া, বিদেশী ভাষায় পাবিভাষিক শব্দের 
প্রীচুধ্য বশতঃ তাহাতে লেখাও সহজ্জ । সম্ভবতঃ এই-সব 
কাবণে বাঙালী গবেষকগণ ইংরে স্রী ভাষ ব্যবহার কবেন। 
"সে যাহা হৌক, এখন অভিভাষণের আসল প্রস্তাবটি 
আলোচনা করি । এ বিষয়ে আগে একট! অবাস্তর কথা 
আগেই শেষ করিয়া ফেলি | বাকিপুরের ইংরেজী দৈনিক 
এক্স্প্রেস্‌ প্রস্তাবটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন: . 


However sound the precept of the President is, 
we would have been glad if he had more effectively 
followed it by his own practice. The Conic Sections 
and other mathematical works of the President are 
all in English, and it would have been a great advance 
in the language if they had been written in Bengali. 


অবশ্য, শুধু উপদেশেব চেয়ে উপদ্েশ-ও'দৃষ্টান্ত ভাল 
বটে। কিন্তু এস্থলে এক্‌স্প্রেস্‌ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
প্রতি অবিচার করিয়াছেন; কারণ তিনি মৌলিক গবেষণাই 
মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কনিক 
& সেক্্ব্স, মৌলিক গবেষণার বহি নহে, উহ! কলেজের 
ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য ঙ্কলিত পুস্তক। আমরা গণিতজ্ঞ 
নহি, কিন্তু শুনিয়াছি, আশুবাবু যৌবনে গণিতে কিঞ্চিৎ 
গবেষণা করিমাছিলেন। অভিভাষণ হইতে জানা যায়, 
সেই অল্পবয়সেই তাহার মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ কবিবার ইচ্ছা 
জাগর্ূক হইযাছিল, কিন্তু পাত্রিভাষিক শব্দ রচনা করা কঠিন 
বলিয়া বা অন্ত কোন কারণে, ইংরেজীতেই তাহার সামান্য 
গবেষণা লিপিবদ্ধ করিযাছিলেন। ষশের তৃষ্ণা তাহার 
ছিল কি নী, জানি না। পু 

আসল প্রস্তাবটি যে অতি উৎকৃষ্ট তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা, সর্ব্বিধ অবস্থা হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া দেখিলেই (in the abstract ) খুব উৎকৃষ্ট । 
অবস্থার বিচার না করিয়া উপায় প্রণালী বা পন্থা নির্দেশ 
কবিলে তাহা ব্যর্থ হইতে পারে। রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে 
বার্ক, বলিয়াছেন := 


প্রবাসী-মাঘ, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





“Circumstances (which with some gentlemen 
pass for nothing) give in reality to every political 
principle its distinguishing colour, and discriminating 
effect. The circumstances are what render every 
civil and political scheme beneficial or noxious | 


mankind.” 

এই কথাগুলি রাষ্ট্রনৈতিক ভিন্ন অন্তক্ষেত্রেও খাটে । 
অভিভাষণে কশিয়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইযাছে। রুশিয়াব 
রাসাএনিক মেঝ্যেল্যেয়েফ রুণীয় ভাষায় নিজ গবেষণা! 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন বটে। কিন্তু রুশিয়ার ও বাংলার 
অবস্থার প্রভেদ মনে রাখা দরকার । রুশিয়! স্বাধীন, বাংল! 
পরাধীন। কুশদের মাতৃভাষা এবং ক্ুশিয়ার রাজভাষা 
একই | কুশীয় ভাষায় যাহা লিখিত হয, তাহার ‘আদর 
অন্যদেশে হইতে বিলম্ব হইলেও, তাহা কুশীয় রাছশক্তির 
সাহায্য এবং রুশদের আদর অবশ্যই পাইতে পারে । পরাধীন 
দেশেব লোকদের গুণ, বিশেষতঃ অ শ্বেত লোকদের গণ, 
“সভ্য” জগতে স্বীকৃত হওঘাই কঠিন । ফিলিপাইন রিভিউ 
সত্যই বলিয়াছেন : = 


Dependent peoples are always looked upon by 
westerners as short of qualifications ; and, whatever’ 
their actual merits may be, they ( their merits) are 


“lost sight of under cover of such advisably prevailing 


belief that they ( said people ) .are short of qualifica-" 
tions. 


এই' কারণে রুশ রাসায়নিকের গুণগরিমা যত সহজে 
স্বীকৃত হইবে, বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের গুণ. তত সহজে 
স্বীকৃত হইবে না । বাঙ্গালীর মাতৃভার্ধা ও রাঁজভাষা 
স্বত্্। স্থতরাং বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক বাংলায় নিজ গবেষণা 
প্রকাশ করিলে তাহা! রাজশক্তির সাহায্য পাইবে না। 
সবকারের গোচর করিবার জন্তা তাহাকে আবার 
ইংরেজীতে তর্জ্জম৷ করিতে হইবে। প্রথমেই বাংলায় 
গবেষণ। লিখিয়া ফেলিলে, অন্তের আবিঙ্ষিয়্া দ্বারা 
গৌরবলাভপ্রয়াসী অসাধু লোকদের তাহা ইংরেজীতে 
অনুবাদ করিয়া নিজের গবেষণা বলিয়া জাহির করিবার 
সুবিধা হয় বটে। বাঙালী বৈজ্ঞানিকের ছারা ইংরেজীতেই 
লিখিত গবেষণা চাপা দিয়া রাখিয়া তাহা নিজের বলিয়া 
প্রচার করিবার চেষ্টা ইংলগ্ডেই হইয়াছিল । ' 

বাড়ালী বাংলায় লিখিলে তাহ! ষে কেবল-গবর্ণমেণ্টেরই 


্থ সংখ্যা ] 


অগোচর ' থাকে, তাহা নয; দেশের লোকও তাহাকে 
নৃতন কিছু বলিয়া পুছে না বা অজ্ঞতাবশতঃ ,নৃতন বলিয়! 
চিনিতে পারে না। আশ্তবাবুর অভিভাষণে দেখিতেছি 
চটি “প্রথম যৌবনে” যখন তিনি কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, 

তখন তাহার “সতত ধ্যান ছিল, ধে, কি উপাষে আমার 
জননী বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি কবিতে পারিব।” 
অতএব বাংলা সাহিত্যে নৃতন কোথায় কি হইতেছে, 
ভাহাব থবর.তিনি যৌবনকাল হইতেই রাখিয়া আসিতেছেন 
বলিয়া ধবিয়া লইতে পাঁরা ষাষ। বাইশ বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য 
জগদীশচন্দ্র বন্থ তাহার, গরেষণীপ্রস্থত তত্ব বাংলা মাসিক 








পত্রে ছুটি প্রবন্ধে নিবদ্ধ করিষাছিলেন। এগুলির কোন - 


খবর বিদেশীরা! লইবে, এমন আশা কর! যায় না; কিন্ত 
আগ্ুবাৰু রাখিয়াছিলেন কি না জানিতে ইচ্ছা হয়। ১৩১৮ 
সালে মৈমনপিংহে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে আচার্য্য 
বস্থ তাহার অভিভাষণে তরু-লিপি (Plant Autograph) 
সম্বন্ধে তাহার আবিষ্রিয়া প্রথন্ম প্রচার কবেন। তখন 
বিদেশীরা ইহার সন্ধান লয় নাই, পায় নাই। কয়েক বৎসর 
পরে ইহা ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়। এই অভিভাষণ ১৩১৮ 
সালের বৈশাখের প্রবাসীতে ছাপা হইয়াছিল। হয়ত 
£» জ্ঞানাভাব-বশতঃ সর্ববপাধাবণে ইহার যৌলিকত্ব বুঝিতে 
পারে নাই; কিন্তু বিশ্বাবিদ্যান্সষের ভাইস্চ্যান্দেলাব 
সুপণ্ডিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও কি উহার আদর করিয়া- 
ছিলেন? . তিনি শিশ্ববদ্যালয়ে বক্তৃতা করিবার অন্ত 
হানার হাজার টাকা ব্যয় করিয়া দেশবিদেশের 


অনেক অধ্যাপক নিয়োগ করাইয়াছিলেন ; কিন্তু ডাক্তার 


বন্কে বোধ হয় তাহাদের প্রত্যেকেরই চেয়ে নিকৃষ্ট বোধে, 
বাংলায় বা ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতে কখন আহ্বান 
করেন নাই। বস্থ মহাশয়ের আবিষ্ষিয়া বিদেশী ভাষায় 
পুস্তকাকারে ও রয়্যাল সৌসাইটার কার্ধ্বৃততান্তে প্রকাশিত 
", হওয়ায়, এবং নান! সভ্যদেশে তিনি তজ্জন্য আদৃত হওয়ায়, 
সম্ভবত: এখন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র 
প্রভৃতিকে বাংলা লিখিতে উপদেশ দিতেছেন। সাহিত্য- 
পরিষদের সভাঁপতিরূপে জগদীশচন্দ্র প্রস্তাব করেন যে 
বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিলে তিনি পরিষদে নিজের গবেষণা 
. বিষয়ে বাংলায় বক্তৃতা কবিবেন, এবং বন্দোবস্তের জন্য যে 


২ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_বাংল! ভাষায় গবেষণার ফল প্রকাশ 
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ANNAN: ANANAN পিপি পাটি AANA 


ব্যয় হইবে, তাহারও কিয়দংশ তিনি দিতে স্বীকৃত হন। 
কিন্তু মাতৃভাষার সেবা ও মাতৃভাষাকে “গৌরবান্বিত” 
করিবার এই যে প্রস্তাব তিনি করিযাছেন, বাঙালী শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ বা আঁশুবাবু চাদ! দিষা! বা অন্থগ্রকারে তাহার 
পোষকতা কতটুকু করিয়াছেন, জানিতে ইচ্ছা হয়। কেহ 
কিছু করিয়াছেন বলিয়া ত শুনি নাই। 

অভিভাষণে, ভাষাস্তরে রূপাস্তরিত ন! করিয়। বঙ্গ- 
ভাষাতেই লিখিতে, “একমাত্র বঙ্গভাষাকেই সেব্য বলিয়া 
গ্রহণ» করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । বিস্ত 
দেখিতে পাই যেমন আমাদের দেশে, অনাদূত ধুতিপরা 
মানুষ হাটকোট পরিলে শ্রেণীবিশেষকর্তৃক সম্মানিত হয, 
তেমনি মাতৃভাষায় অনাদৃত জিনিষ ইংরেজী ভাষায় 
রূপান্তরিত হইবাব পব কাহারও কাহারও নিকট সম্মান 
পায়। বিজ্ঞান কয়জন বুঝে বা পড়ে? কিন্তু কাব্য, গল্প, 
উপন্তাস, নানা প্রকারের প্রবন্ধ, এসব বিস্তর লোকে পড়ে । 
রবিবাবু এসব বরাবর বাংলাতেই লিখিযা আসিতেছেন। 
বিশ্ববিদ্যালয় তাহার এই বাংলা চেহারাকে উপাধিভূষিত 
করেন.নাই। যখন মডার্ণ রিভিউ কাগজে তীহাব লেখার 
ইংরেজী বাহির হইতে থাকে, তখনও কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে উপার্ধি তাহার ভাগ্যে জুটে নাই । যখন ইংলণ্ডে 
ভীহাব বচনার ইংরেজী বাহির হইয়া গেল, তিনি নোবেল 
প্রাইজ্‌ পাইলেন, তখন “রূপান্তরিত” রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাহিত্যাচাধ্য বলিয়া স্বীকৃত হইলেন । 
তখন আশ্তবাবুই ভাইস-চ্যান্সেলার । আমরা তখন এই- 
সব কথা লিখিয়াছিলাম। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পক্ষ 
হইতে বেঙ্গলী কাগজের সম্পাদকীয় স্তস্ভে লেখান হইয়াছিল 
যে, যতদিন রবিবাবুব লেখা ইংরেজীতে বাহির হয় নাই, 
(মডার্ণ রিভিউয়ে কিন্তু হইযাছিল), ততদিন তাহার গৌবব 
ইংরেঙ্গকে বুঝান যাইবে না বলিযাই, তৎপূর্কে তাহাকে ডি- 
লিট্‌ উপাধি দেওয়া হয় নাই ! ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ 
করা অনাবশ্তক | ইংরেজকে বুঝাইতে পাবা যাইবে না, 
এই ওজুহাতে যে-দেশে উপাধি দেওয়াও চলে না, সে দেশে 
আশুবাবুব প্রত্থখবটি কা্যে পরিণত করার স্থসাধ্যতা সম্বন্ধে 
অন্ততঃ সন্দেহ করা যাইতে পারে । 

প্রন্তাঝটির উদ্দেশ্য ছিবিধ,--"জন্সভূমির তথা জননী 
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বঙ্ভাষার গৌরব বৃদ্ধি ৷”: ইহা বোধ হয় স্বীকৃত হইবে, যে, 
আমাদের বৈজ্ঞানিকের। জন্মভূমির গৌরববৃদ্ধি করিতেছেন 
বঙ্গজ্ডাজ্মাক্ল গৌরববৃদ্ধির ভারও যদি তাহারা লইতে নাই 
পারেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে কি খুব বেশী দোষ দেওয়া 
যায়? অর্থনীতির একট! নিষম আছে, যে, শ্রমবিভাগ 
(division of labour) দ্বারা কাজ বেশী হয় ও ভাল হয়। 
বৈজ্ঞানিকগণ একাগ্রভাবে গবেষণা করুন, এবং যে ভাষাতে 
সহজে ও শীঘ্র. গবেষণার ফল প্রকাশ করিতে পারেন, 
তাহাই করুন; পরিভাষা রচনা করিবার জন্ক যে সময় ও 
চিন্তার দরকার, তাহা তাহাদের ঘাড়ে চাপাইলে ষদ্দ 
মোটের উপর আবিষ্ষিয়া করিবার জন্ত সময় ও শক্তি 
পূর্ণ ভাবে তাহাতেই প্রধুক্ত না হয়, তাহা কি ক্ষোভের 
বিষয় হইবে না? আমাদের মনে হয়, ষিনি বাংলায় যে 
বিষয় লিখিতে চান, তিনি তাহ। লিখুন। কিন্তু যিনি 
তাহা করিতে রাজী নহেন,-তা সে যে কারণেই 
হউক,--তাহার পুস্তকাদি অনুবাদ করাইবার বন্দোবস্ত 
সম্মিলন করুন| সেরূপ প্রস্তাব সভাপতি বা আর কেহ 


করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। অভ্যর্থনা.কমিটির সভাপতি" 


তিনজন লোকের বহি ছাপাইবার ভাব ধনী লোককে বা 
সর্বসাধারণকে লইতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তন্মধ্যে 
মৌলিক গবেষণার, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক গব্ষেণার, বহি 
একখানিও নাই। দি বাঙালী বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণা 
শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রাম প্রভূতি দ্বারা বাংলায় লিখাইয়া 
ছাপাইবার জন্য একটি ফণ্ড স্থাপিত হয়, এবং আশুবাবু 
তাহার পৃষ্ঠপোষক (68007) এবং প্রথম টাদাদীতা। হন, 
তাহা হইলে বড় ভাল হয়। তাঁহার যেরূপ ক্ষমতা, এই- 
সব বহি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক বলিয়াও ধার্ধ্য হইতে 


পারে৷ তাহা হইলে বাঙালীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবৃদ্ধি, এবং , 


বঙ্গসাহিত্যের এশ্বধ্যবৃদ্ধি, দুই-ই হইবে, এবং অঃশুবাবুর 
প্রাণের আকাঙ্ষাও ফলবতী হইবে । | 
বঙ্গীয় সাহিত্য-ম্মিলনের মুল নিয়মাবলী । 


শুনিতেছি, সাহিত্য-সন্মিলনের বাকিপুরের অধিবেশনে 
উহার ভিত্তি ও কাঠামো ঠিক করিয়া দিবাব জন্য মূল 
নিয়মাবলী প্রণয়নার্থ এক কমিটি নিযুক্ত হুইয়া গিয়াছে। সব 


প্রবাসী-_মাঘ,. ১৩২৩ 


. [১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড- 


জিনিষেরই মূল নিয়মাবলীর গ্রয়োঞ্জম আছে; তাহার 
গড়ন, এবং কাজ করিবার পদ্ধতি কিরূপ হইবে, তাহা স্থির 
করিয়া দিবার আবশ্যক আছে। কিন্তু আগে হইতে কোন 
বিজ্ঞাপন না দিয়! হঠাৎ এরূপ কমিটি কেন করা হইল ব্য 
যাইতেছে ন!। 

একটা আম গাছ কিম্বা অন্য কোন গাছ কি ভাবে 
বাড়িবে, তাহ। না দেখিয়া তাহার শৈশবেই তাহার 
চারিদিকে ও উপরে- একটা শক্ত কঠিন বেড়া ও 
ছাদ দিয়া দিলে কি ফল ভাল হয়? কোন শিশুর প। 
কত বড় এবং কি রকমের হইবে, তাহা জানিতে হইলে 


" যৌবন পর্যন্ত দেখিতে হয়; তাহার আগেই, শৈশবে বা 


কৈশোরে, একটা ভোমার-আমার খেয়াল-মত শক্ত জুতা! 
তাহাকে পরাইয়া দেওয়া! কি ভাল? কংগ্রেসের বয়স 
৩০ পার হইয়। গিয়াছে; কিন্ত মূল নিয়মাবলী এই কয়েক 
বৎসর আগে মাত্র প্রণীত হইয়াছে। যাহা হউক, যদি 
এখনই কিছু করিতে হয়, বিধিমত সময় দিয়া, কলিকাতার: 
সাহিত্যপরিষদ, সাহিত্যসভা, মফঃম্বলের সমুদয় সাহিত্য- 
পরিষদ, সম্মিলনের পরিচালনসমিত, সম্মিলনের ভূতপূর্ব্ব 
সমুদয় সভাপতি, প্রভৃতি লকলের মত লইয়। কাজটি কর! 
উচিত। নতুবা কমিটির. কাজ্জ পণ্ড হইবে, তাহারা 
হইবেন “গায়ে মানেনা আপনি মোড়লেন্র মত। এতদিন. 
সাহিত্যপরিষ-দর কার্ধানির্বাহক সভা, সশ্মিলনের নাথারণ 
সমিতি হইতে নির্বাচিত দশ জন .সভ্যের সহযোগিতায়, 
সম্মিলনের কাঁধ্য সম্পাদন করিতেছিলেন । : এই পরিচালন- 


'সমিতিকে কি অকস্মাৎ উড়াইরা দেওয়া হইল? পরিষদ 


কয়েকমাস হইল, বাংলাদেশেব ও তাহার বাহিরের 
সমুদয় বঙ্গীয়-সাহিত্যিক- সভাসমিতির সহযোগিতা লাভের 
চেষ্টার স্থত্রপাত করিয়াছেন। সশ্মিলনেরও উদ্দেশ্য যখন 
সমুদয় বাংলালাহিত্যবিষদ্ূণী চেষ্টাকে একলক্ষ্য ও পরস্পর 
সহযোগিতান্থত্রে আবদ্ধ করা, তখন . সাহিত্যপরিষদ্দেরু 
এই চেষ্টাকেই সাহাষ্যদানে প্রবলতর কবিলে. কি ক্ষতি. 
হইত? একই কাজ করিবার জন্ত একাধিক রকম ' 
আয়োজনে কেবল যে শক্তির অপচয় হয়, তাহা. নয়, 
দলাদলিরও স্ুত্রপাত হয়। শুনিলাম বীকিপুরে কমিটি 
নিযুক্ত হইবার পূর্বে অনেক সভ্য, বিষয়টির ভাল করিয়া 
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আলোঁচন! করিতে চাহিয়াছিলেন এবং যোগ্য ব্যক্তিদের 
মত লইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন? কিন্তু সভা; 
পতির শাসনদণ্ড"পরিচালনে' এসব চেষ্ট! ভূমিসাং হইয়াছিল। 
চিৎ হউক, কমিটিতে সমুদয় সাহিত্যপরিষদ, এবং পরিচালন- 

সমিতির প্রতিনিধি কে কে হইলেন, কেন "হইলেন, কে 
তাহাদিগকে নির্বাচন করিল, এসব কথা সর্ধসাপ্লারণের 
জানিবার অধিকার আছে। সাহিত্যপরিষদের সভাপতি 


মহাশয়কে বা সহকারী সভাগতিদিগকে কেন বাদ দেওয়া. 


হইল, তাহাও জিজ্ঞাস্ত। 


স্বর্গীয় গুরুচরণ মহলানবিশ | 


সাধারণত্রাক্মমান্জের প্রাচীনতম সঙ্য শ্রীযুক্ত গুরুচরণ 
, ম্হলানবিশ মহাশয় ৮৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন । 
তিনি যে অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে নিজের শ্রমশীলতাঃ 
বুদ্ধিমত্তা, বিষয়বুদ্ধি, ও সাধুতা দ্বারা সচ্ছল অবস্থায় 
উপনীত হইয়াছিলেন, ইহা তাহার প্রধান কৃতিত্ব 
নহে। তাহা অপেক্ষা অল্প শিক্ষা ও অল্প টাকার পুজি 
লইয়া তাহা অপেক্ষাও দির অবস্থা হইতে এই বংলাদেশেই 
তার চেয়ে বহুগুণ অধিক অর্থ অনেকে উপাজ্জন করিয়াছেন। 

হার কৃতিত্ব এই যে তিনি বাল্যকালে কেবলমাত্র 
পাঠশালায় শিক্ষা পাইয়াও নিন্দের চেষ্টায় ধর্ম ও সমাজ 
সম্বন্ধে উন্নত আদর্শ উপলব্ধি করিয়া জীবনে ব্রক্ষনিষ্ঠ গৃহস্থের 
সেই আদর্শ অঙ্ুসারে বহু পরিমাণে চলিতে পারিয়াছিলেন। 
বয়োবৃদ্ধি সহকারে অনেকের মানসিক দৃষ্টি. কুসংস্কার 
ও বৃথা, ভাবুকতার কুহেলিকা ভেদ করিতে অসমর্থ 
হইয়া পড়ে । কিন্তু মহলানবিশ মহাশয় জীবনের শেষ 
দিন পধ্যস্ত ধর্ম ও সামাজিক নানা বিষয়ের স্বযুক্তিপূর্ণ 
আলোচন! , করিতে সমর্থ ছিলেন। তাহার চিন্তা ও 
বিচার করিবার শক্তি শেষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ ছিল। 
_ নৃতন নৃতন বিষয় জানিবার ইচ্ছা শেষ পর্য্যন্ত প্রবল ছিল। 
অধুনা দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়ায় নিজে বেশ বড় বড় 
লেখা! ভিন্ন পড়িতে পারিতেন না; স্থবিধ! হইলে অপরকে 
দিয়া পড়াইতেন। প্প্রবাসী” সমন্ধে শেষ কিছুদিন 
বলিতেছিলেন, “তোমরা বড় ফিকা কাল'ভে ছাপিতেছ |” 

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-মন্দির নিম্মীণে তিনি 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_বিদ্যাসীগরের জীবনচরিত লেখক 
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প্রধান কর্দ্ী ছিলেন। উপাদনায় তিনি এমন নিষ্ঠাবান 
ছিলেন যে সুস্থ থাকিতে এক রবিবাবও মন্দিরের 
উপাসনায় অনুপস্থিত হন নাই। তিনি ব্রাহ্মাবালিকা 
শিক্ষালয়ের ছাত্রীনিবাস স্থাপন করেন, এবং ব্রাঙ্মবালক 
বিদ্যালয় ও ছাত্রনিবাস প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ষে- 
কাজে হাত দিতেন, তাহা খাড়া করিয়া তুলিতেন। 
এ বিষয়ে তিনি কর্তব্যনিষ্ঠ কর্শবীর ছিলেন । তাহার আহার 





নিন্র। ভ্রমণ পাঠ -লিখন প্রতৃতি- অত নিয়মিত ছিল। 


জীবনের শেষ দিব পর্য্যন্ত কোন কাজের ব! হিনাবের 
বাকী' বকেয়া রাখিয়া যান নাই। কাজের আশ্চর্য্য 
শৃঙ্খলা ছিল। তিনি সমাজের সকল রকম কাজ 
করিয়া গিয়াছেন; সভাপতিও নির্বাচিত হইয়াছিলেন, এবং 
শেষ পঁচিশ বংসর সমাঞ্জের দাতব্য-বিভাগের ভার তাহার 
হাতে ছিল। ইহা! তাহাব অতি প্রিয় কাজ ছিল। দাতব্য 
ভাণ্ডার হইতে জাতিধর্শমবয়সনির্বিশেষে কতকগুলি 
অসহায় লোক সাহায্য পাইয়৷ আসিতেছে । কখন কখন 
দেখা যাইত তিনি পথের ভিথারীকে বাড়ীতে ভাকিয়া 
আনিয়া উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া আহার করিতেছেন । 
শিশুরা তাহার বড় প্রিয় ছিল। তাহাদের জন্য বিস্কুট, কুল, 
কমলালেবু, প্রভৃতি সঙ্গে রাখিতেন ও তাহাদিগকে দিতেন। 
ইতর প্রাণীদিগকে আহার দেওয়া তাহার একটি প্রিয় কাজ 
ছিল। তাহার ছুতলায় বাঁরান্দীসংলগ্ন একটি তক্তায় 
পক্ষীদের জন্য প্রত্যহ অন্ন রাখিতেন। তাহা তাহারা 
আনন্দে ভোজন করিত। বুহৎ পরিবারের কর্তা যেমন 
বাড়ীর ছোটবড় সকলের খবর লইয়া থাকেন, তিনি সেইরূপ 
যথাসাধ্য সমাজের সকল বিভাগের নানা গৃহস্থের থবর 
লইয়া বেড়াইতেন। | 


বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত-লেখক । 


শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধায় মহাশয়ের .জোষ্ট পুত্র 
শ্রীমান্‌ ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় আমেরিকায় কৃতিত্ব লাভ 
করিয়া লুাসিটেনিয়া জাহাজে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। পথে 
জার্মেনরা এ জাহাজ ডূবাইয়া , দেয়। তাহাতেই তাহার 
প্রাণবিয়োগ হয় । যোগ্য পুত্রের এই আকস্মিক অপমৃত্যুতে 
চণ্ডীবাবু অত্যন্ত শোক পান। ইন্দুপ্রকাশ আমেরিকা 
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" যাইবার পূর্বেই সাহিত্য-সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন 
বলিয়া শিক্ষিত বাঙালী তাঁহার পিতামাতার শোকে সম- 
বেদনা অনুভব. করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার পর 
‘চণ্ডীবাবুর জামাতা বিজ্ঞানকলেজের অধ্যাপক যতীন্্রনাথ 
শেঠ গবর্ণমেণ্ট-কর্তৃক অবরুদ্ধ হন; কারণ জানা যায় নাই। 
ইহাতে তাহাদের পারিবারিক ক্লেশের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। 
এই নিরপবাধ জামাতা কেমন করিয়া মুক্তি পাইতে পারেন, 
সেই চেষ্টায় চণ্ডীবাবু ভবানীপুরে শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। 
ফিরিবার সময় ট্রাম গাঁডিতে উঠিতে গিয়া পড়িয়া যান, 
এবং তাহার দেহের উপব দিয়া গাড়ি চলিযা যাওয়ায় 
তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুর পর 
ভীহারও এইক্পে হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তাহার পরিবারবর্গ 
ষে কিরূপ শোক পাইয়াছেন, তাহা বর্ণনীষ নহে। 

চণ্ডীবাবু “মা ও ছেলে”, “কমলকুমার”, প্রভৃতি পুস্তক 
লিখিয়াছিলেন ; কিন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত- 
রচয়িতা বলিয়াই তিনি অধিক পরিচিত । ইহা বি-এ শ্রেণীর. 
ছাত্রদের পাঠ্য বলিয়া! নির্ধারিত হইয়াছিল। এইরূপ পুণ্য- 
শ্লোক পুরুষের জীবনচরিত লিখিবার স্থযোগ অল্প লোকেরই 
ভাগ্যে ঘটে । এ-বিষয়ে চণডীবাবু ভাগ্যবান্‌ পুরুষ ছিলেন। 
তীহার লিখিত 'জীবনচরিতের হিন্দী, অন্বাদ বাহির 
হইয়াছে। 

চণ্ডীবাবুর বাশ্মিতা ছিল। তিনি মঙ্জলিশে বেশ গল্প 
জমাইতে পাঁবিতেন। বিদ্যানাগর মহাশয়ের বিস্তর গল্প 
তিনি জ্ৰানিতেন, এবং তাহা বলিতে তাহার খুব উৎসাহ 
ছিল। 





পর্যটক পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র দাস। 


রাজা রামমোহন বায় ষোল বৎসর বয়সে হিমালষ 
অতিক্রম করিয়া তিব্বত দেশে গিয়াছিলেন, তাহার জীবন- 
চবিতে এই কথা লিখিত আছে; কিন্তু তাহার তিব্বত 
ভ্রমণের বিশেষ কোন্‌ বৃত্তান্ত পাওযা যাষ নাঁ। তিব্বত 
অজ্ঞাত দেশ বলিয়াই পরিচিত ছিল। এই অজ্ঞাত'দেশে 
গিয়া তাহার বৃত্তান্ত সভ্য সমাজে বিস্তারিত ভাবে প্রথম 
প্রকাশ করেন, একজন বাঁঙালী। তিনি বায বাহাদুর 


প্রবাসী_ মাঘ, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সিসি 








রায় বাহাদুর শরচচন্্র দাস, সি, আই, ঈ | 


শরচ্চন্্র দাস, সী, আই, ঈ,। সম্প্রতি ৬৭" বৎসর 
বয়সে তিনি দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন। ভৌগোলিক 
আবিষ্কার বড় বিপৎসঞ্কুল কাজ। ইহাতে শক্ত দেহ, 
শক্ত মন, সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি, কৌশল, সবই দরকার । 
হিমালয়েব তুষাবরাশি অতিক্রম করিয়া, যে-দেশের 
লোকেরা বিদেশীদিগকে বরাবর সন্দেহ করিয়া 
তাহাদের তিব্বত প্রবেশে বাধা দিযা আসিতেছে, সেই * 
দেশে ১৮৭৯ ও ১৮৮১ সালে ছুই দুইবার 
গিয়া তথাকার রীতিনীতি ও ধর্মের বিষয় অবগত হইয়া,-4 
পুত্তকাঁদি সংগ্রহ করিষা, তিনি যে ফিরিয়া আসেন, ইহা 
খুব বাহাদুরী। তাহার দুইবার তিব্বত-প্রবাঁসের বৃত্তান্ত 
ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্তৃক মুক্রিত হইয়া, রাজনৈতিক কারণে 
১৮৪৯০ সাল পধ্যস্ত গোপনে রাখা হ্ইয়াছিল। ১৮৯৯ 
সালে তাহা রধ্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সৌসাইটী দ্বাবা 


৪র্থ সংখ্যা ] 


দশ সৎ 


সম্পাদিত হইয়া ১৯০২. সালে প্রকাশিত হয়। তাহাতে 
তিব্বতের ধর্ম, জাঁতিতত্ব (6%70198 ) এবং নানা 
কুমংস্কার, সম্বন্ধে বহমূল্য তত্ব নিবদ্ধ আছে। শরচ্চন্ত্র 
ব্বত হইতে তিব্বতী ও সংস্কৃত ভাষায লিখিত অনেক 
পুস্তক আনিযাছিলেন।. তন্মধ্যে খুব মূল্যবান গ্রস্থগুলি 
তিনি সম্পাদন ও প্রকাশ: কবিয়া গিয়াছেন। কোন 
কোনটিব সম্পাদনে তিনি তাহার বন্ধু উগ্যেন্‌ গ্যাৎসো 
এবং অন্যান্য - লাম! ( তিব্বতীয় পুরোহিত )দগের সাহায্য 
পাইয়াছিলেন। তিনি একধানি তিব্বতী-ইংবেজী অভিধান 
প্রণয়ন করেন । তিনি ১৮০৪ সালে সিকিম ও তিব্বতসীমান্ত 
প্রদেশে যাত্রা করেন। পর বৎসর চীনদেশ দর্শন করেন। 
১৮৮৭ সালে তিনি শ্তামদেশে গিয়! রাজ্রবংশীয় বজ্রজ্ঞান 
বরোরসের নিকট বৌদ্বধন্শগ্রস্থ অধ্যয়ন করেন এবং 
শ্তামদেশের রাজা দ্বারা তুষিত-মৃত পদকে ভূষিত হন। 
তাহার ভৌগোলিক আবিষ্কারের জন্য তিনি রয়্যাল জিও- 
গ্রাফিক্যাল নোাইটা কর্তৃক পুরস্কৃত হন। গবর্ণমেণ্ট 
তাহাকে বার্ষিক ৫০০ টাকা আয়ের জায়গীর, এবং রায় 
বাহাদুর ও সী, আই, ঈ, উপাধি দিয়াছিলেন। 
গত বৎসর জাপান ভ্রমণ করেন, এবং ততৎসম্বন্ধে মুভার্ণ- 
_ রিভিউ কাগজে ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তাহার 





" তিব্বত-বাত্রার বৃ বৃত্তান্ত মডার্ণ রিভিউ মাসিক পত্রে বহ-ংখ্যায় . 


প্রকাশিত হইয়াছিল। I 


কলিকাডা বিশববিদ্য] [লয়ের বাংল। ভাষা ও 


সাহিত্যের একমাত্র অধ্যাপক । 

বাংলা ভাষার ও বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস সমগ্র 
" বাংলা দেশে একমাত্র রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন, বি-এ, 
মহাশয়ই জানেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইহাই নিশ্চয়ই 
-মৃত। কেননা, উক্ত রায় সাহেব ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে, বাংল! 
১এভায়ার ও সাহিত্যের প্রাচীনতম যুগ হইভে উনবিংশ 


শতাব্বীর মধ্যকাল পর্য্যন্ত ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার ' 


জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয কর্তৃক নিযুক্ত হন। এই লব 
বন্তৃতা ইৎরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়। তৎ্পবে আবার 
১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মধ্যযুগের বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে 
বক্তৃতা করিতে তিনি নিযুক্ত হন। 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা 
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Oa SS চারা হাহাহাহা 

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর রামতঙ্গ লাহিড়ী 
গবেষণা-ফেলোশিপ, (2২2706800 
Fellowship) স্থাপিত হয । ইহার উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার 
ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণায় উৎসাহ 
দেওযা। এই ফেলোশিপের মালিক বৃত্তি ২৫০২২ টাকা। 
"ফেলো”কে তাহার গবেষণার ফল বৎসরে বারটি বক্ত তার 
আকারে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিতে হয়। ১৯১৩র ২৭শে 
সেপ্টেম্বর পূর্বোক্ত রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেনই পাচ 
বৎসরের অন্ত এই কাজে নিযুক্ত হন। 

" সুতরাং দেখা যাইতেছে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মতে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের ইতিহাস একা দীনেশ 
বাবুই জানেন, এবং তিনি এবিষয়ে সমস্ত জ্ঞানের 
আধার এবং এ-বিষয়ে তাহার জ্ঞান অফুরস্ত, বাংলা- 
ভাষার ও সাহিত্যের সম্বল যুগেরই সম্বন্ধে তাহার 


a ও অন্তবিধ জ্ঞান প্রত্যেক বাঙালী অপেক্ষা 
বেশা! 
. এই “ফেলোগ্র কর্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনিট্‌সে 


(১৯১৩, ৭ম খণ্ড, ২৩৮১ পৃষ্ঠা ) এইরূপ লিখিত আছে 


(1) To devote himself to the investigation of the 
History of Bengali Language and Literature from the 
earhest times. | 

(u) ‘To deliver annually a.course of twelve public 
lectures embodying the results of his investigations ; 
the lectures to be published by the univeisity. 

(ii) To submit to the syndicate every six months 
a report of the progress of work done by him during 
the preceding six months. The Fellowship to be 
suspended if on the report of a competent authority 
the work be not found to be satisfactory or up to the 
standard expected. 


দ্বিতীয় সর্ব অমুদারে ফেলোর বন্কৃতাগুনি রিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রকাশ করিবার কথা। আমবা যতদূর 
জানি বিশ্ববিদ্যালয় এই কর্তব্য পালন করেন নাই। এক 
একটি বক্তৃতার দাম আড়াই শত টাকা । এরূপ বহুমূল্য . 
জিনিষ মাঠে মারা যাওয়া কি ভাল? তৃতীয় সর্ভ অনুসারে 
ফেলোকে ছয়মাস অন্তর নিজের কাজ্জ' সম্বন্ধে রিপোর্ট 
দিবার কথা ।. আমরা যতদূর জানি দীনেশবাবু একটি 
বারও রিপোর্ট দেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
সভীশচন্দ্র রায় একবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন ষে দীনেশ 


Lahiri Research 


ন 
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পাস 
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বাবুকে মাসে মাসে রিপোট' দিতে হইবে। তাহারই 


বা, কি হইল, "জানিতে চাই। তৃতীয় সর্তে ইহাও 
আছে -যে- ফেলোর কাজ যদি উপযুক্ত ব্যক্তির ' মত 
অন্থনারে সস্তোষকর বা আদর্শপই'না হয়, তাহ] 
হইলে ফেলোশিপ স্থগিত করা হইবে । আমরা যত- 
দুর জানি দীনেশ বাবুর বক্তৃতা এন্ূ্‌প কোন উপযুক্ত 
পরীক্ষকের বিচারাধীন করা হয় নাই। যদি হইয়া থাকে, 
“ডাহা হইলে সেই বিচারক কে? তাহার যোগ্যতা কি? 
এবং তাহার রায়ই বা কি? 

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে এতিহাসিক চিল গব্ষেণ। 


“করিতে হইলে সংস্কৃত ছাড়া, এবং হিন্দী, বিহারী, ওড়িয়া, 


মরাঠী, ফারসী, আনামী প্রভৃতি ভাষার সহিত পরিচয় থাকা 
দরকার ।--তা ছাড়! ভাব! বিজ্ঞানে দখল থাকা চাই। 
এসব দিকে দীনেশ বাবু কতট। জ্ঞানবান্‌ বা কি পরিমাণে 


“অজ্ঞ তাহা বিশ্ববিদ্যালয় অনুসন্ধান করিয়াছেন কি? ' তিনি 


যে যে কাজ করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার জন্য খবরের 
কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া যোগ্য লোকদিগকে দরখাস্ত করিতে 
কেন বলা হয় না? গোপনে গোপনে কাজ 'নারিবার কারণ 


কি? _ 


এই-প্রকারে বহু বসব ধরিয়া একই ব্যক্তিকে কোন- 
প্রকারে টাক! পাওয়াইয়া দেওয়াকে ইংরেজীতে বলে 
_জবারি | দীন্শেবাবু বাংলাভাষার ও শাহিত্যের কিছু 
জানেন না, এমন কথ! কেহ বলিতে পারে না। কিন্ত 
একমাত্র' তিনিই জানেন, তিনি সবই জানেন, নিতুল- 
রূপে আনেন, কোন যুগেরই কথা তাঁর চেয়ে বেশী কেহ 
জানেন না, এবং তাহার জ্ঞানের অস্ত নাই, একথাও 
কিন্তু নিতান্ত আহাম্মক ভিন্ন কেহ বলিবে না। মহামহো- 
পাধ্যায় হর প্রনাদ শাস্ত্রী প্রাচীনতম বাংল সম্বন্ধে যেরূপ 
গবেষণ! ও প্রাচীন পু'খির, আবিষ্কার করিয়াছেন, দীনেশ 


. বাবু সেরূপ করেন নাই। শান্ত্রীমহাশয়কে কেন বিশ্ব- 


বিদ্যালয় একবারও নিযুক্ত করেন নাই? অধ্যাপক 
যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় দীনেশবাবু অপেক্ষা বহু ভারতীয় 
ভাষাবিৎ। তিনি বাংল! ভাষার ব্যকরণসমেত যেরূপ 
অভিধান একা রচন। করিয়াছেন, তাহা এক অসাধারণ 


কীতি। তাহার জ্ঞানের আদর বিশ্ববিদ্যালয় কেন করিলেন 


প্রবানী--মাধ, ১৩২৩ 


পরস্পর পাপা পাস্তা NT 





[ ১৬শ ভাপ, ত্য খৃণ্ড- 





না? শ্রীযুক্ত বিজয়চন্ত্র মজুমদার ইতিহাসে স্থপত্তিত। বাংলা 
ভাষার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিতে হইলে 
প্রাকৃতের নানা রূপের খবর রাখিতে হয়, হিন্দী ওড়িষা 
প্রভৃতি ভাষ! জানিতে হয়, বাংলা দেশের আং 

ইতিহাসটাও জানিতে হয়। এ-সব বিষয়ে বিজয় বাবুর 
খুব পড়াশুনা আছে, এবং তিনি বেশ বিশদভাবে বক্তৃতা 
করিতে পারেন। তিনিও ত বাংল! ভাষ! ও সাহিত্য 
সম্বন্ধে নৃতন কথ। শিক্ষিত বাঙালীকে শুনাইতে পারিতেন। 
বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে সুযোগ দিলেন না কেন? আরও 
অনেকের নাম করা যাইতে পারে। যিনি ষতবড় পত্তিতই 
হউন, একজনের চেষ্টায় কখন কোন বিষয়ের সব তত্ব 
উদঘাটিত হইতে পারে না। প্রত্যেক যোগ্য লোকই 


"এক একটা বিষয়ে নূতন আলোকপাত করিতে পারেন; 


এবং বাংলা দেশে যোগ্য লোকের একান্ত অভাব হয় নাই। 
, কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলমন্ত্র “The Advance- 


ment of Learning”; “The Advancement of 
the ‘Art of Adulation”e নহে; কিন্বা। “The Ad. 
vancement of persona grata” ও নহে । সুতরাং 
সীত্ডিকেটের যে-সব সভ্য ধামাধরা নহেন, তাহাদের দেখা 
উচিত যে যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকার সন্যয় হয়, এবং _ 
যে কাজের যাহা সপ্ত তাহ! অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। 


অবরুদ্ধ পুত্রের জন্য মাতার অনুরোধ । 
আমরা নিয়মুদ্রিত পত্রখানি প্রকাশার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। 


Bara dighi Square 
Noakbhali 
রে The 6th January 1917 


"অদ্ধান্পদেকু 


আমার পুত্র গ্রমান্‌ নগেল্রকুমার গুহ রায় বর্তমান সময় তাহার 
মাতামহীর বাটা পুকুরদিয়! গ্রামে আবদ্ধ থাকিবার আদেশ পাইয়াছে। .. 
বিগত ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে সে কামিং সাহেব বাহীছ্বরের নিকট €- 
ইংরাজীতে এক আবেদন প্রেরণ করিয়াছে। তাহার অবিকল নকল 
অদ্য আপনার নিকট পাঠাইলাম। আপনি দয়'পরবশ হুইয়। উক্ত 
দরধাস্তধানি আপনার পত্রিকা প্রকাশ করিলে এই দরিস্র। স্রীলোকের 
বিশেষ উপকার হইবে । নিবেদন ইতি__ 


শ্রীমতী শশীমুখী গুহ রায়। 


৪র্থ সংখ্যা ] 


বিবিধ প্রসঙ্গ--পৌষ মাস 


সন 9৬ 





To 


The Additional Secretary, Political Department, 
Government of Bengal. 


(Through the Superintendent of Police, Noakhali.) 
The humble memorial of Nagendrakumar Guha 


Roy, Son of Tarini Charan Guha Roy at present 
interned in his mother’s house at Pukurdia, Police 


শা 


চে 


ব 


Station Likhmipur, District Noakhali, most respect- 
fully showeth, 

1. That your Honor's humble memorialist sub- 
mitted a memorial to your Honor through ihe Superin- 
tendent of Police, Noakh ih, on the 3rd October, 1916, 
in which he prayed for granting him an interview 
with the ‘Judicial Officer’ to whom His Excellency 
said in one of his speeches that all evidence were 
সি before the final order of internment and 
efore whom he would clearly and finally explain his 
conduct, But your Honors humble memorialist 
regrets to say that he has not yet been favoured with 
Any reply to that memorial though it is now over two 
months. টু 

II. That your Honor’s humble memorialist has 
read with keen interest the interpellations made in 
the last meeting of the Bengal Legislative Council by 
some Hon'ble members concerning his internment 
৪:00 his attention has been drawn to a reply made on 
behalf of the Government by the Hon’ble Mr. Kerr, 
রি a question put by the Hon’ble Babu Akhilchandra 

utta. 


II]. That the Hon'ble Mr. Kerr in reply to the 
question as to your Honor’s petitioner’s submitting 
an explanation said that an opportunity was given to 
your Honor’s memonalist to submit an explanation 
and he took advantage of that opportunity. Your 
Honor’'s humble memorialist is ata loss to ascertain 
when and how and to whom he was given’ such 
Opportunity of submitting an explanation. The 
memorial which he submitted on the grd October, 
1916 to your Honor and in which he prayed for giving 
explanation before the ‘Judicial Officer’ has not been 
. responded to by your Honor till to-day. In that 
memorial he stated that Mr, Bartley of the C. I. D. 
“Took down the antecedents of your Honor’s memo- 
rialist and a short history of his past deeds and 
movements. Besides that he put before your Honor’s 


05050121190 lots of names of suspects wanting him to 


Say whether he knew them”, 


IV. That your Honor’s humble memorialist begs 
further to submit that save and except asking him 
the names of some suspects of Comilla, Calcutta and 
other places wanting him to say whether he knew 
them, Mr, Bartley did not give your Honor’'s memo- 
rialist the least hint or idea as to the allegations or 
charges made against him nor did he ask for any 
explanation from your Honor's memorialist in any 
form whatever. Whatyour Honor's humble memoria- 
list did was that he of his own accord in order to 
convince Mr, Bartley of his innocence, impossibility 
or Pred of joining the anarchist propaganda 
and of his abhorrence of anarchical crimes, explained 
his couduct, deeds and sentiments. But as he was 
kept quite in the dark as to the allegations made 
Against him, such a general explanation which he 
gave of his own accord might not have covered the 
charges against him and it was rather futile for your 
Honor's memorialist to enter his defence without 


& ৫ == ই i 


having the least knowledge of.the charges or allega- 
tions made against him. 

V. That your Honor's humble memorialist begs 
to claim his legitimate right as a loyal and peaceful 
British subject of His Majesty the King Emperor, of 
being allowed an opportunity of disproving the allega- 
tions or chirges made against him, and fervently 
prays that your Honor would be graciously pleased to 
grant him the said right which he has not yet been 


till to-day, 
VI. And for this act of kindness your Honor’s 
memorialist shall as in duty bound ever pray. 


Dated, Pukurdia 
(P. S. Lakhmipur, Dt. 
Noakhahl) 
‘The 15th December, 1916. 


ইহার উপর কোন মন্তব্য প্রকাশ অনাবশ্তক। 
গবর্ণমেপ্ট এই দরখান্তের কি জবাব দিয়াছেন, সর্বসাধারণকে 
জানাইলে ভাল হয় । 

নিজ নিজ নির্দোষিতা প্রমাণ করিবার জন্য, গবর্ণম্ণ্টে 
ভারতরক্ষা-আইন অনুসারে অবরুদ্ধ বা নজরবন্দী সমুদয় 
লোককে কি এইরূপ স্থযোগ দিয়া থাকেন? 


পৌষ মাস। 


কথায় বলে, কারে! পৌষ মাস, কারো! বা সর্বনাশ । 
পৌষ মাসে শস্য গৃহাগত হইত, অন্নাভাব থাকিত না, জর 
ও অন্তান্য ব্যাধি থাকিত না, দেশে আনন্দের ঢেউ খেলিত। 
এই জন্য পৌষমাসের এত আদর | এই জন্য লোকে 
প্রার্থনা করিত, 


[A 


(Sd.) NAGENDRAKUNAR 
GUHA Roy. 


এসো পৌষ যেয়ো না, 
জনম জনম ছেড়ো না, 
যদ্দি বা ছাড়বে তুমি, 
পরাপে মরব আমি। 

- এখন পৌষেও লোকের অন্নাভাব যায় না, লোকে 
জবের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পায় না। তথাপি, 
-অন্লাভাব কতকটা ঘুচে, এবং পীড়াও অনেকটা কমে। 
সেইজন্য এখনও আমরা! এ প্রার্থনা করিতে পারি। তা ছাড়া, 
এখন .আর এক কারণে পৌষমাস আদরণীয় হইয়াছে। 
এই মাসে ভারতবর্ষের লোকেরা সমবেত হইয়া সকল 
বিষয়ে আপনাদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করে। 

কংগ্রেসে সমগ্র ভারতবর্ষের সকল জাতি ও ধর্শ্বের 
লোকের স্থান আছে। ইহাতে সমবেত হইয়া! সকলেই 
রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের চেষ্টা করিতে পারেন, দেশের্‌ 


| মাননীয় অম্িকাচরণ মজুমদার । 
আর্থিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতির চেষ্টা করিতে পারেন। 
এই প্রকারে শিল্পোক্সতি-পরামর্শ-সভায় ভারতবর্ষের সকল 
জাতি ও ধর্মের লোক যোগ দিতে পারেন। মাদকব্যবহার- 
নিবারণের জন্ত বৎসর বৎসর যে পরামর্শসভার অধিবেশন 
হয়, তাহাতেও ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের লোক যোগ 
দিতে পারেন। 

এসব ছাড়! ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী 
বা ভিন্ন ভিন্ন জাতের লোকদেরও অনেক পরামর্শ-স্ভা এই 
পৌষ মাসে হইয়া থাকে । | টড 

সকলেই চান মঙ্গল ।' ভাল কিসে হুষ, সকলেরই সেই 
চেষ্টা । কিন্ত, কল্যাণ যে কি, এবং কি উপায়ে সাধিত 
হইতে পারে, সে বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও, তাঁহাদের 
চেষ্টার দ্বার] মঙ্গল যে সাধিত হইতে পারে, এই আশা 
সকলেরই আছে। এই আশা না থাকিলে কেহ কোন- 
প্রকার সংস্কার বা পরিবর্তনের চেষ্টা করিত না। সত্যের 
জয় হইবে, ন্যায়ের জয় হইবেই হইবে, মঙ্গল যাহ! তাহা 
প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে, এ-বিশ্বাস না থাকিলে সামান্ত 





চেষ্টাও কেহ করিত না,__বিদ্প, লাঞ্ছনা, উৎপীড়ন, 
দারিদ্র্য, কারাবাস, মৃত্যু পথ্যন্ত স্থ করা ত দূরের কথ! 
এই আশা! ও বিশ্বাস সথম্পষ্টভারে সব সময়ে সকল সংস্কার- 
্রয়াপীর মনে থাকে না বটে; কিন্তু একটু তলাইয়া 
দেখিলেই সকল শুভচেষ্টার মূলে এই আশা! ও বিশ্বাস 
দেখিতে পায়] যায়! ইহাই ধর্দববিশ্বীস। ইহা! আমাদিগকে 
বলে, যে, বিশ্ব মঙ্গল-নিয়মে শাসিত, বিশ্বের গতি মঙ্গলের 
দিকে। হিতসাধন কবিতে যে চেষ্টিত, সমুদ্র বিশ্বের 
শক্তি তাহার সহায় ; অহিতপাধনে যে নিযুক্ত, বিশ্বশক্তি 
তাহার প্রতিকূল । এইজন্ত দুরু দুশ্চরিত্র লোকের নেতৃত্বে 
আমাদেব মঙ্গল হইতে পারে না, এই, বিশ্বাসটা আমাদের 
মধ্যে খুব দৃঢ় হওয়া উচিত । 
কংগ্রেস ও মস্লেম্‌ লীগ. । 

এবার কংগ্রেস ও মস্লেম্‌ লীগের অধিবেশন লক্ষে 
শহরে হইয়াছিল । এবার উভয় সভার. বিগেষত্ব-এই যে 
উভয় সভারই সভাপতি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া 
ভারতবর্ষের স্বরাজ লাভের অঙ্গকুলে মত প্রকাশ ও যুক্তি 


৪র্থ সংখ্যা] 


প্রদর্শন করেন, এবং উভয় সভাতেই স্বরাজের অনুকুল 
প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে ধার্ধ্য হয়। -এবারকার কংগ্রেসের 
বিশেষত্ব এই-যে স্থবাটে গৃহবিবাদের পর এই" অধিবেশনেই 

থমে, আঁইনসঙ্গত আন্দোলনের পক্ষপাতী সকল দলের 
রাজনৈতিক একত্র সন্মিলিত হইয়া সম্মিলিত ভারতের দাবী 
সর্বসাধারণের ও গবর্ণমেণ্টের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, । 





কংগ্রেস ও মস্লেম্‌ লীগেব সহযোগিতায় স্বরাজ- 


প্রার্থীদের ভারতশাপন-পদ্ধতিব একটি খস্ড়াও প্রস্তুত 
হইয়াছে। - 
সকল প্রদেশের, সকল. এ সকল দলের 


দাবী এখন এক । এখন, যে-সব ইংরেজ স্বরাজবিরোধী 
তাহাদের বুলি প্রধানতঃ দুটি । প্রথম, “তোমরা এখনও - 


শ্বরাজেব উপযুক্ত হও নাই ।* তাহাঁব উত্তর এই, যে, 
মহাশয়দের মতে আমরা কোন কালেই স্বরাজের উপযুক্ত 
বিবেচিত হইব না; কারণ আমাদের যোগ্যতা স্বীকৃত 
হইলে মহাশয়দের প্রভূত, বিশেষ অধিকার ও লাভের পথে 
কণ্টক রোপিত হইবে" দ্বিতীয়, "তোমরা দেশের 
লোকদের নামে দাবী করিবার কে?” তাহার উত্তর, 
“আমরা যে আমাদের আত্মীক্ম্বজনদ্রের প্রতিনিধি নহি, 
তাহাদের অভাব আকাজ্ষা আমরা জানি না, তাহাদের 
নামে কোন দাবী আমরা করিতে পারি না, একথা বলিবার 
আপনারা কে? আপনাদের ভাষা, ধৰ্ম্ম, আচার ব্যবহার, 
চেহারা, জাতি, দেশ, সব আলাদ1; আপনাদের কাছে 
+ দেশেব লোবেবা কখন্‌ কি-প্রকাঁরে জানাইল যে আমরা 
তাহাদের কেহ নহি?» বাস্তবিক যে-সব ইংরেজ স্বরাজ- 
বিরোপী, তাহাদের এই-সব কথার মত আম্পর্ধার কথা, 
হাস্যকর কথা আর হইতে পারে না। আর একটা বুলি 
আছে, যে, যোদ্ধা জাতির! শিক্ষিত লোঁকদ্দিগকে মানিবে 
না। কিন্ত যোদ্ধা জাতিদের মধ্যেই যে শিক্ষিত লোক 
রহিয়াছে, তাহারাও যে কংগ্রেস ও মসরেমে লীগে 
উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষের স্বরাজের দাবী করিতেছে । 
তা ছাড়া, জিজ্ঞাসা করি, “মহাশয়ের! যে কথায় কথায় 
যোদ্ধা জাঁতিদের প্রতি এত দরূদ দেখান, তাহাদের জন্য 
কি বিশেষ অধিকার মঞ্জুর করাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে 
অন্থরোধ করিতেছেন । মহাসাহসী, রণকুশল, ভিক্টোরিয়া- 
১ ক্ৰশ-ভূষিত ভারতীয় সৈনিকরাও সৈন্যদলে লেফটেনেণ্ট 
হইতে পারে না, যাহা যুদ্ধে অনভিজ্ঞ অক্াতশ্মশ্র অনেক 
ছোক্রা ইংরেজ বরাবর হইয়া আসিতেছে। ইহাও 
জানাইতে চাই, যে, ভারতীয় সিপাহীবা তাহাদের স্বদেশ- 
বাসী শিক্ষিত লোকদিগকে খুব মান্য করে, ইহা আমরা 
অনেকে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা হইতে জানি ।* এখন ভারতবর্ষের 
সমুদয় প্রদেশ ও জাতি হইতেই সিপাহী লওয়ার রীতি ক্রমে 
ক্ৰমে প্রবর্তিত হইতেছে । -সুতরাং এ-আপত্তিটা , করিবার 
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উপায়ও অচিরে অন্তহিত হইবে। আরও অনেক বুলি 
আছে; তাহার উল্লেখ এখন করিব না। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বড়লাটের বক্তৃতা । 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদাঁন-সভায় বড়- 
লাট যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, 
তিনিও একসময়ে ১৮ বৎনব বয়মের ছিলেন, এবং ভবি- 
্যতেব মোহন স্বপ্ন দেখিতেন; সেইজন্য এদেশেও এরূপ 
্বপ্দর্শক যুবকদের সঙ্গে তাহার সহানুভূতি আছে। দুঃখের 
বিষয়, ইংরেঙ্জ যুবক নিরাপদে স্বপ্ন দেখিতে পারে, এবং 
নিরাপদে স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিবার চেষ্টাও করিতে 
পারে, কিন্ত আমাদের ছেলেরা স্বপ্ন দেখোলর পর 
যদি সে-বিষয়ে পরস্পর কথা বলে, কিম্বা চিঠি লেখালেখি 
করে, কিন্বা স্বপ্নটা কেমন করিয়া . বাস্তবে পরিণত হয়, 
তাহার চেষ্টা করে,__কাহারও গাষে একটু আচড় দিবার 
কল্পনামাত্রও না করিয়া চেষ্টা করে,-তাহা হইলেও 
তাহাদেব অনেকে নানাবিধ সবকারী কর্মচারীর সন্দেহ- 
ভাজন হয়, "এবং অনেক সময উৎপীড়িতও হয়। যে 
কয়েক শত যুবক নজববন্দী ও অবরুদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের 
মধ্যে এই রকমেব নিবপরাধ স্বপ্নদর্শক যুবক যে অনেক 
আছে, তাহাতে আমাদেব কোনই সন্দেহ নাই। 

' বড়লাট বলেন ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য 
চরিত্রগঠন, এবং সেই গঠত চরিত্র লইয়া রাষ্ট্রবাশীর 
কর্তব্য ( duties of citizenship) পালন । তিনি 
বলেন-_5 ] look back to my university 
days, I believe even as undergraduates 
we dimly held by these two ideas—character 
and the responsibility of citizenship. 
“আমাব বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের কথা ভাবিলে মনে পড়ে 
যে আমরা বি-এ পাশ করিবার আগেও চরিত্র এবং 
রাষ্ট্রবালীর (০iti৮enএর ) দায়িত্ব এই দুটি আইডিয়াকে 
হৃদযে পোষণ করিতাম।” আমাদেব ছেলেরাও তাহা 
করিতে পারে। কিন্তু বড়লাট ইংরেজের ছেলে ও ভারত- 
বর্ষের ছেলেদের অবস্থার মধ্যে একটা মস্ত বড় প্রভেদ 
তুলিয়া যাইতেছেন। আমরা রাষ্ট্রে বাস করি বটে, কিন্ত 
রাষ্ট্রবাসীর অধিকার (০i2e5i6 ) ত আমদের নাই। 
অধিকার এবং দায়িত্ব (right and responsibility ) 
এই ছুটি জিনিষের কথা একসঙ্গেই বলা উচিত। ইংরেজের 
ছেলেরা শুধু দায়িত্বের কথা ভাবিলেই চলে, কারণ 
অধিকার তাহার আছে । আমাদের ও আমাদের ছেলেদের 
কোন খাটি রাষ্ট্র অধিকার নাই; সুতরাং তাহাদের 
কাছে দায়িত্বের কথ! বলিলে তাহাদের মনে উৎসাহ 
না-বাঁড়িয়া অসন্তোষের বৃদ্ধি -হয়।' যাহার অধিকার নাই, 
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তাহারও অবশ্য দায়িত্ব আছে, অধিকার লাভের চেষ্টার 
দায়িত্ব আছে; কিন্ত যাহারা অধিকার দিতে রাজি 
নন্‌, তীহারা দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইবার উপযুক্ত ব্যক্তি 
নহেন। আমরা আশা করিতে পারি কি যে বড়লাট ষেমন 
দায়িত্ব চীপাইতে চান, তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে অধিকারও দিতে 
চান? 
.... চরিজ্র বলিতে ইংরেজ নিজের দেশে যাহা বুঝেন, এই 

দেশেও কি ঠিক তাহাই বুঝেন? এখানকার বহু বহু স 
ও বে-সরকারী ইংরেজের কথায় ও কাজে ত তাহাব প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। ইংরেজের ছেলের character বা 
চরিত্র আছে বলিলে কেবল সে গোবেচারী ভালমানুষ, 
কাহারও মন্দ করে না, এরূপ বুঝায় না; নানারকম 
ভাল কাজ করিবার ইচ্ছা ও শক্তি তাহার আছে, 
এবং ভয়ে বা স্বার্থনীশের আশঙ্কায়, সে তাহা করিতে 
পশ্চাৎপদ হয় না, ইহাও বুঝায়। সে ষে নিশ্মলস্বভাব 
তাহা বুঝায়, কিন্তু সঙ্গে-নজে সত্যবাদিতা, স্পষ্টবাদিতা, 
সৎকর্ে সাহস, স্বদেশপ্রেম, দুঃস্থলোকের সেবা করিবার 
জন্য সবার্থত্যাগে প্রবৃত্তি, নির্ভাকতা, দৃঢ়চিত্ততা, এই-রকম 
নানা পুরুষোচিত গুণও বুঝায় । আমাদের দেশে ইংরেজরা 
আমাদের ছেলেদিগকে গোবেচারী, ভালমানুষ, খুব বাধ্য 
দেখিতে চান। বাধ্যতা ও নির্দোধিতা অবশ্য সদ্গ৭) 
তাহার বিরুদ্ধে আমর] কিছু বলিতেছি নাঁ। কিন্তু সাহস 
ও স্বদ্েশপ্রেম দেখিলে অধিকাংশ ভারতপ্রবাসী ইংরেজ 
সন্দেহ করেন যে, গতিক বড় ভাল নয়। দুঃস্থ লোকের 
শিক্ষা, চিকিৎসা, ইত্যাদিতে কেহ নিযুক্ত হইলে সে সন্দেহ- 
ভাজন হয়। বিলাতে মেরুদণ্ডটা সোন্দা করিষা চলা! 
দূঢ়চিত্ততা ও চরিত্রবত্তার একটা লক্ষণ। ভারতপ্রবাসী 
বহুবহু ইংরেজের কাছে দেশী লোকের চরিত্রবত্তার একটা 
লক্ষণ বাকা মেরুদণ্ড | 

চরিত্র বলিতে এই-সব ইংরেজ কি বুঝেন, তাহার 





একটা! প্রমাণ দি। ইহা আমরা অনেকেই জানি যে কংগ্রেস 


ও প্রাদেশিক সমিতিতে রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনিয়া 
. একটি ছেলেরও চরিত্র কলঙ্কিত হয় নাই; কিন্ত 
থিয়েটার গিয়া অনেকে খুব অসচ্ছরিত্র হইয়াছে। কিন্ত 
ছাত্রদিগকে, কংগ্রেসাদির বক্তৃতা না শুনিয়া, “খাঁটি 
নির্জ্জল! বিদ্যানুশীলনের হাওয়ায় ( atmosphere of 
Pure studyতে) কালযাপন করিতে উপদেশ কতবার 
দেওয়া হইয়াছে, এবং তজ্জন্ত নিয়মও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। 
কিন্তু পতিত! অভিনেত্রী ও দুশ্চব্বিত্র অভিনেতার দ্বারা 
ফেলব থিয়েটারের হাওয়া দূষিত, সেখানৈ না যাইতে 
কখন কোন সরকারী ইংরেজ ছাত্রদিগকে বলিয়াছেন 
কি? ছাজ্জাণামধ্যয়নম্‌ তপঃ, ইহা আমরা মানি। কিন্ত 
ঘাহাত্তে বাস্তবিক ছাত্রদের ব্রহ্ধচর্য্য ভঙ্গ হয়, তাহাতে 


প্রবাসী--মাঘ্‌, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ১য় খণ্ড 


“খাটি-বিদ্যামুশীলনের হাওয়া কেমন করিয়া খাঁটি 
থাকে, বুঝিতে পারি না। আমরা চাই যে আমাদের 
ছাত্রের তুষারের, মত অতি শ্তুত্র, অতি পবিত্র, অতি 
নিফলক্ক-্বভাব হইবে; আমরা ইহাও চাই যে তাহারা 
সর্বপ্রকার মানব-হিতকর কার্যে ত্যাগী বীর হবে 
বিদ্বেষ তাহাদের মূলমন্ত্র হইবে. না, প্রেম ও সেবা - 
মূলমন্ত্র হইবে । এই মন্ত্রের সাধনে তাহারা কুস্থযকোমল 
ও বজ্রকঠোর হইবে । মন্দ হইতে তাহারা সর্ব্প্রযত্রে 
বিরত থাকিবে, কিন্তু ভাল' যাহা, তাহা সম্পূর্ণ নির্ভীক ভাবে 
দৃঢ়তার সহিত করিবে। ভারতবর্ষীয় যুবকদের চরিত্রের 
এই আদর্শ যে-সব ইংরেজ গ্রহণ করেন, আমরা তাহাদিগকে 
শ্রন্ধা করি । | 
বড়লাট,. ওকালতী ছাড়া যুবকদের আরও নান! 
উপার্জনের পথ যাহাতে খুলিয়া যায়, তাহার চেষ্টা করিবেন 


' বলিয়াছেন। পথ খন খুলিবে, আমরা তখন আনন্দিত 


হইব । 

শিক্ষকতার কাজটিকে তিনি আরও গৌরবাস্িত 
করিতে চান, এবং শিক্ষকদের বেতন বাঁড়াইতে চান।. ১ 
শিক্ষক মানে শুধু ইস্তুলের মাষ্টার, না কলেজের অধ্যাপকও ? 
গবর্ণমেণ্ট-কলেন্জের মোটাযোটা মাহিনার অধ্যাপকতা৷ ও 
অধ্যক্ষতাগুলিও যখন কেবলমাত্র গুণ অঙ্গুসাবে যোগ্য-. 
ব্যক্তিকে দেওয়া হইবে, তখনই বড়লাটের কথ সার্থক 
হইবে। ইস্থলের শিক্ষকদের বেতন বাড়ান খুব দরকার । - 


কিন্তু শিক্ষার জন্য গবর্ণমেন্ট যত টাক। ব্য করেন, তাহা + 


হইতেই ষদি শিক্ষকদিগকে আরও বেশী বেতন দেওয়া 
হয়, তাহা হইলে বিদ্যালযের সংখ্যা বাড়িবে কিরূপে, এবং 
দেশ হইতে অজ্ঞতা দূর হইবে কেমন করিয়া.? অতএব, 
বড়লাটের কথার মানে যদি এই হয় যে, শিক্ষার 


* বিস্তারের গতিও বাড়িবে, এবং শিক্ষকদের বে তনও বাড়িবে, - 


তাহা হইলে আনন্দের বিষয় । আশা করি, তাঁহার কথা 
খিক্ষাব বিস্তার রোধেব কারণ হইবে না) এবং বেসরকারী 
দরিদ্র স্বু্গগুলিকে কোন নির্দিষ্ট উচ্চ হারে শিক্ষক্দিগকে 
বেতন দিতে বাধ্য করা হইবে না। : 
বড়লাট উপাধিপ্রাধ্ধ যুবকদিগকে সম্বোধন করি 
বলেন, “তোমাদের দেশবাসীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য: 
এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থাব উন্নতি করিবার জন্য ৩ 
তোমাদের উপর ডাক পড়িয়াছে। আমি তোমাদের 
কাছে অঙ্গীকার করিতেছি যে তোমাদিগকে সেই আহ্বানে - 
সাড়া দিতে সমর্থ করিবার জন্য আমার সাধ্যে যাহ! 
কুলায় তাহা আমি করিব।* এই প্রতিজ্ঞ। যদি বড়লাট 
পালন করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি চিরম্মবণীয় - 
হইবেন) এবং দেশের খুব কল্যাণ হইবে। যে-সব যুবক 


' বিনা বেতনে, কেবল হিতদাধনের জন্য) দরিদ্র অজ্ঞ লোক- 


রি, যুবকদের বিচার হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ও উকীল' 


৪র্থ সংখ্যা ] 
দিগকে শিক্ষা দিতেছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে 





বিনা দোষে নজ্ররবন্দী বা আবদ্ধ হইয়াছে, অনেক জায়গার. 


ধু বিদ্যালয়গুলি যে পুলিশের উপত্রবে উঠিয়া গিয়াছে, 
তাহার অঙ্গীকার পালনের প্রথম কিন্তি- স্বরূপ, 


জজদের দ্বারা করাইলে, এবং এ বিদ্যালয়গুলি চালাইবার 
বন্দোবস্ত করিলে আমরা আনন্দিত হইব । 


আবার বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন । 
বড়লাট বলিয়াছেন, কলি কাতা: বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় 


, ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়। পরীক্ষা করিয়া কি-প্রকারে হা 


ক 


উন্নতি হইতে পারে, তাহার উপায় স্থির করিবার জন্ত 
আগামী বৎসর শীতকালে একটি কমিশন বসিবে। 
কমিশনের সভ্যগণ নিযুক্ত হইবেন কেবল শিক্ষা-বিষয়ে 
বিশেষ অভিজ্ঞতা দেখিয়া । বিলাত হইতে তিন জন 
বিশেষজ্ঞ আদিবেন। ভারতবর্ষ হইতে (ইংবেজ কি দেশী 
লোক) সরকারী বা বেসরকারী লোক তাহা উল্লিখিত 


হয় নাই) ধাহারা সভ্য নিযুক্ত হইবেন, তহাদিগকেও, 


শিক্ষা-বিষয়ে খুব যোগ্যতা দেখিয়া নিযুক্ত করা হইবে। 
শিক্ষা-বিষয়ক সমস্তাগুলি, কেবল শিক্ষাকে কেমন করিয়া 
খুব কার্ধাকর ও ফলপ্রন্থ করা যায়, সেইদিক্‌ হইতে সমাধান 
করিবার চেষ্টা করা হইবে। ইহার মানে দুরকম হইতে 
পারে। ১) অনেক ইংরেজ রাজনৈতিক কারণে শিক্ষার 
বিস্তারকে ছুচক্ষে দেখিতে পারেন না, তাহারা যেন তেন 
প্রকারেণ শিক্ষার প্রসার বদ্ধ করিতে ইচ্ছুক। এক অর্থ 
এই হইতে পারে যে বড়লাট এ দলের লোক নন, তিনি 
শিক্ষাকে একটা রাজনৈতিক বিপদ মনে করেন না। তাহা 
হইলে ভাল। (২) একদল লোক আছেন, তাহারা মনে 
করেন শিক্ষার বিস্তার এবং শিক্ষার ' উৎকর্ষলাধন, এদুটা 
পরস্পর বিরোধী; যদি দেশে খুব পরেস শিক্ষ। চাও, তাহা 
হইলে বিস্তারের কথা ভাবিও না। সাধারণতঃ ভারত- 
প্রবাসী ইংরেজদেব, ঝৌক সবেস ও. ফলদায়ক 


(good and efficient ) শিক্ষার উপর - (যদিও . 


আমাদের ধারণ! এই যে ইহ! শিক্ষার বিস্তার রোধ করিবার 
একটা ফন্দী মাত্র )। যদি বড়লাট এই-প্রকার. অতি- 
সরেস ও অতি-ফলদায়ক শিক্ষার ভক্ত হন, এবং শিক্ষার 
বিস্তার “তেমন আবশ্তক মনে না করেন, তাহা হইলে 
আমরা স্থধী হইতে পারি না। আমরা দেখিতেছি, যে-ষে 


২ দেশে শিক্ষা খুব সরেস, সেই-সেই দেশে শিক্ষার বিস্তারও 


" খুব বেশী ; আমব দুই-ই চাই। উভয়ের মধ্যে কোন 


বিরোধ নাই । বরং শিক্ষা সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত না 
হইলে, শিক্ষার দ্বার! উপকৃত হইবার ষোগ্যতম সব ছেলে- 
মেয়েকে শিক্ষালয়ে আনা গেল কি না, তাহাতে খুব 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_-আবার বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন 





৩১৭ 
সন্দেহ থাকে । দেশের অধিকাংশ লোক যদি শিক্ষা না 
পায়, তাহা হইলে ইহা গ্রুব সত্য ষে যোগ্যতম বিস্তর 
লোক শিক্ষা পাইল না। দশ হাক্সার ছাত্রের মধ্যে যদি 
কুড়িটি খুব প্রতিভাশালী লোক পাওয়া যায়, এক লক্ষ 
ছাত্রের মধ্যে বাছিতে পাইলে যে সংখ্যায় তাদের চেয়ে 
বেশী এরূপ লোক পাওয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; 
এবং প্রথমোক্ত কুড়িটিব চেয়ে তাহাদের কাহারো! কাহারো 
প্রতিভাও যে বেশী হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

শিক্ষাকে খুব সরেস ও ফলদায়ক করিতে গিয়া যদি 
দুমু'ল্য করা হয়, তাহা হইলে আরও বিপদ । সবদেশেই 
শিক্ষার বেশী ফল ফলে গরীবের ছেলেমেয়েদের হৃদয়মনে । 





, তাহারাই যদি বাদ পড়িল, তাহা হইলে দেশের প্রতিভার 


স্ফুরণ কেমন করিয়া হইবে, এবং দেশের সমস্ত গৃহ হইতে 
অজ্ঞতার অন্ধকার বিদুরিত কি-প্রকারে হইবে? 

বিলাতের বিশেষজ্ঞ তিন জন, ভারতবর্ষীয় অবস্থা- 
বিষষে বিশেষ-অজ্ঞ হইতে পারেন । এখানকার সভ্যগণও 
কিরূপ হইবেন জানিন1। 


এইসব কারণে কমিশনটিকে সন্দেহের চক্ষে দেখা ভিন্ন 
উপায় নাই। কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশঙ্কার কারণ এই যে 
ভারতবর্ষের পাঁচটি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শুধু 
কলিকাতাটার উপরই কেন কমিশন বসান আবশ্যক 
বোধ হইল ৷ ইহার দোষ ক্রটি যাহা যাহা আছে, তাহা! 
আমরা ভাল করিয়াই জানি। কিন্ত ইহাও জানি যে এই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা অন্ত কোন ভারতবর্ষীয় বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চেয়ে অপকষ্ট শিক্ষা পায় না। 
অধিকস্ত, এখানে অন্য জাঁম্নগার চেয়ে উচ্চশিক্ষা দিবার 
আয়োজন ও তাহা পাইবার স্থযোগ বেশী; স্থৃতরাৎ 
শিক্ষা পায়ও অধিকতর ছাত্র । ইহার জন্য শ্রীযুক্ত আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় প্রশংসাভাজ্জন। গবেষণা ও নৃতন জ্ঞান সঞ্চয় 
এখানেই ভারতবর্ষের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী হয় | আমরা 
জানি এই বিশ্ববিদ্যালয় ইংবেজদের চক্ষুশূল, সম্ভবতঃ 
এইসব কারণেই । কিন্ত অন্তাস্থ গ্রদেশেব লোকের! ইহার 
হাজার ক্রটি-সত্বেও, ইহার মত উচ্চশিক্ষার স্থান পাওয়া 
বাঞ্ছনীয় মনে করে। প্রমাণন্বক্ধপ এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ 
ইংরেজী দৈনিক লীভারের মত উদ্ধত করিতেছি । ইহা 
হিনুস্থানীদের কাগজ। সম্পাদক মান্দরাজী। তিনি যে 
বাঙালীদের ভক্ত ব! পক্ষপাতী, এক্সপ বদনাম তাহার অতি- 
বড় শক্রও করিতে পারিবে না। তিনি কি বলিতেছেন 
দেখুন 
We will take no concealment of our apprehension 
about the latter part of Lord Chelmsford's address. 
Why does he want a commission to investigate into 


the affairs of Calcutta University? ‘We as the 
Government of India, have carefully considered the 
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situation with regard to the Catfcutta University.’ 
. Whatis that situation, and what is there alarming or 
disquieting about it? How does it differ from the 
situation with regard to the other Indian University 2 
From the indian point of view thereis a great deal 
that is wrong with '.all of them, and an independent 
commisslon which will give due weight to Indian 
national requirements and report without fear or 
favour will be welcomed. But such as they are the 
University whose whole policy calis for improvement 
vastly more than Calcutta is Allahabad. Such as the 
Indian Universities are at present, the least unsatis- 
factory i8. the Calcutta University, thanks to the 
wealth of talent it easily commands, its strong and 
fairly independent Senate, and the splendid work 
done by Sir Asutosh Mookerjee as Vice-Chancellor. 
At the same time it is true that the University which 
gives the least satisfaction to Anglo-Indian critics is 
also Calcutta. It has been evident for some consi- 
derable time that the Government of India are not 
uite happy over the affairs of that University. The 
ancellor of another University nearer home has 
even gone the length of utilizing his Convocation 
address to cast a stone at it. What the Government 
of India's present ideas are on the constitution proper 
to an Indian University, we have been allowed to 
know in connection with the proposed Patna 
University. These all are circumstances which 
cannot dismissed as irrelevant in an exami- 
nation of the decision to appoint a commission 
of investigation. Has the UhfFereity Senate itself 
been consulted regarding it? We are not aware 
that it has been. Nor is it 2 that 29 put 
forward ; itis a decision which has been announced. 
This amounts to a censure of the conduct of affairs by 
the Senate. Is there a8. justification for it ? Not that 
we know. In the circumstances we must maintain 
that there is 00 case for a commission of investigation 
and we must regret the decision of his Excellency’s 
Government. Of course it does not follow that we 
prejudge the work the commission will do. We shall 
rather be moved by the hope that ita deliberations 
may bear good fruit—unlike those of many another 
commission. | 


ভারতবাসীর শিক্ষার নিন্দার উত্তর | 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিদান-সভায় ভাইস্‌- 
চ্যান্দেলার ডাক্তার দেবপ্রসাদ দর্ববাধিকারা, যে-সব ইংরেজ 
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নিন্দা করে, তাহাদের 
কথার উত্তর-হ্বরূপ দুজন ইংরেজের মত উদ্ধত করিয়া 
শিক্ষিত ব্যক্তিদের কৃতজ্ঞতাভাঙ্রন হইয়াছেন। সার 
হেনরী মেনের মৃত এই £-- 


‘tis not true, I am sorry to have to repeat this 
thing 80 many times, but it is not true, that the 
knowledge which is diffused under the influence of the 
University is cither slight or superficial, except in the 
sehsein which the proposition might be advanced of 
any university in any European country, and under 
the circumstances of India the very diffusion of even 
slight knowledge over such multitudes of minds 
would be a fact of the utmost importance and in- 
terest.’ 


যাহারা দেশী লোকদের শিক্ষার নিন্দা করে, তাহাদের 
বুদ্ধিমত্তা এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও সার হেনরী মেনের সন্দেহ 


প্রবাপী- মাধ, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২ খণ্ড 


ছিল। ডাক্তার জর্জ এডাম স্মিথ নিম্নলিখিত মৃত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন £- i 

‘It is surely unjust to sneer at the Hindu Bachelor 
of Arts because he neither speaks nor writes a foreign 
tongue with the grace and accuracy of one who 
learned 1t from his mother's lips. A little efector if 
and experience will convince those who are indifferent 
toakind of progress with which they have no 8ym- 
pathy, that 6066 is little or no intellectual inferiority 
on the part of Hindu graduates to the mass of Cam- 
bridge, Oxford or Scottish University men.’ 


পঞ্জাবেও ইংরেজীশিক্ষিত সিপাহী চাই । 


পণ্ধাবের ছোট-লাট বাঙ্গালী ইংরেজীজানা সিপাহীদের 
উল্লেখ করিয়া পঞ্জাবের ইংরেজীশিক্ষিত ন্ানকল্পে 
এণ্টে স-পাসকরা লোকদিগকেও সিপাহী হইবার জন্য 
আহ্বান করিয়াছেন। ইহার কারণ কি? বাংল! দেশের 
কোন সিপাহী আগে সৈন্তদলে ছিল না । যুদ্ধ করিতে 
জানার আবশ্যকতা শিক্ষিত বাঙালী বুঝে; সৃতরাং সিপাহী 
হইবার স্থযৌগ পাইবার পর কতকগুলি বাঙালী যুবক' 
সিপাহী হইয়াছে । পঞ্চাবের অবস্থা স্বতন্ত্। ভারতবর্ষের 
অন্য যে-কোন প্রদেশ অপেক্ষা পঞ্জাব হইতেই গবর্ণমেন্ট 
বেশী সিপাহী পান। সমস্ত দেশী সৈম্তের অর্ধেক পঞ্জাবী | 
যুদ্ধের সময় যত নৃতন নূতন সিপাহী ভরি হইয়াছে, 
তাহার 'মধ্যে এক লাখের উপর পঞ্জাবী । স্থতরাং 
পঞ্জাবী সিপাহী ছিল না বলিয়া শিক্ষিত লোক- 
দিগকে বুঝাইয়া সুঝাইয়| সিপাহী করিবার প্রয়োজন 
হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না। একটা কারণ নিশ্চিত এই 
ষে বাঙালী ইংরেজ্জীনজান! সিপাহীদের মধ্যে সেনানায়কেরা 
এমন কিছু দেখিয়াছেন, যাহাতে বুঝা গিয়াছে, যে, সাধারণ 
নিরক্ষর সিপাহী অপেক্ষা তাহারা শেষ্ঠ। এইজন্ত পঞ্জাব 
হইতেও এইরূপ শিক্ষিত ভদ্র শ্রেণীর সিপাহী লওয়া 
হইতেছে। শিক্ষিত ভারতবাসীর শক্র. ্রেট্স্ম্যাস্‌ও 
স্বীকার করিয়াছেন যে পঞ্জাবের ছোটলাট পরোক্ষভাবে, 
শিক্ষিত পঞ্াবীদিগকে শিক্ষিত বাঙালীদের দৃষ্টান্ত অন্থুকরণ' 
কবিতে বলিয়া শিক্ষিত বাঙালী সিপাহীদের প্রশংসাই ' 
করিয়াছেন। ইহা সুখের বিষয়। টাইম্‌স অভ, ইণ্ডিয়া 
এই উপলক্ষে একটি খুব স্ভাষ্য কথা বলিয়াছেন । 
বিলাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যখন সৈনিক হয়, 
তখন তাহার! জানে যে যোগ্যতা দেখাইতে পা্িলে 
তাহারা কমিশন (অর্থাৎ লেফটেনেণ্ট, কাপ্তেন, 
মেজর; প্রভৃতি সেনানায়কত্ব) পাইবে । এদেশের বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ছেলেদিগকে যখন সিপাহী হইতে আহ্বান করা 
হইতেছে, তখন তাহার্দিগকেও কমিশন পাইবার আশ! 
দেওয়! উচিত। ঠিক কথা। 
* যদি ইংরেজীজানাঁ রণদক্ষ সিপাহীদিগকে কমিশন 





' র্থ সংখ্যা ] 


দেওয়া! হয়, তাহাদের তাহা প্রাপ্তির আংশিক কারণ ষে 
বাঙালী সিপাহীরা হইবে, ইহা স্থখের বিষয়। 
পঞ্জাবের শিক্ষিত যুবকদিগকে সিপাহী হইতে 
আহ্বান করিবার আরও একটি কারণ থাকিতে পারে। 
তাহা কতকটা রাজনৈতিক, কতকটা আর্থিক। এ পর্যন্ত খুব 
অল্প বাঁঙালীই সিপাহী হইয়াছে. বটে, কিন্তু ইংরেজীশিক্ষিত 
বলিয়া তাহাদের একটা শ্রেষ্ঠতা অনিবাধ্য। সৈনিক 
বিভাগে প্রধানতঃ বাঙীলীরই এরূপ শ্রেষ্ঠতা থাক! হয়ত 
বাঞ্ছনীয় মনে হয় নাই। দ্বিতীয় কথ! এই যে বাঙালী 
মিপাহীর। শিক্ষিত বলিয়া, অনেক খবরের কাগজে. 
তাহাদিগকে অধিক বেতন দিতে বলা হইয়াছে) ইহা শ্যায্য 
দাবী; অথচ বেতন.সম্বন্ধে পার্থক্য করিলে অন্য সিপাহীরা 
অসন্তুষ্ট হইতে পাবে। কিন্তু যদি অন্ত প্রদেশ হইতেও, 
বিশেষতঃ বীরতূমি পঞ্জাব হইতেও, সাধারণ সিপাহীর 
বেতনে ইংরেজী শিক্ষিত সিপাহী পাওয়া যায়, তাহা 
হইলে শিক্ষিত বাঙালী সিপাহীর জন্য বেশী বেতনের 
দাবীর আর তেমন জোর থাকিবে না। সরকার পক্ষ 
হইতে বেতনসমস্তার হয় ত এইরূপ সমাধান স্থির হইয়াছে। 
কিন্তু এসবই অম্গমান এবং যে কারণেই পঞ্জাব হইতে 
ইংরেজীশিক্ষিত সিপাহী সংগ্রহের চেষ্টা আরব্ধ হইয়া থাকুক, 
তাহাতে আমাদের' কোনই অসন্তোষের কারণ নাই । বরং 
ইহা একটা লাভ, যে, ্টেটম্ম্যানের মত: শক্রপক্ষও একথ! 
স্বীকার করিতেছেন, যে, পঞ্জাবের ছোটলাটের শিক্ষিতদের 
প্রতি আহ্বানে, ভারতবাসীর্দিগকে পূর্বে পূর্বে যে “জলিপি- 
" কর* বা “কেরাণী” এবং *যোদ্ধা এই দুই শ্রেণীতে ভাগ 
করা হইত, তাহা ভাঙিয়া গেল। (4517 Michel 0 
Dywyer's appeal breaks down the ancient 
division of Indians into “writers” and “fight- 
ers”, ») 





উকীলের আস্বোৎসর্গ ৷ 


রাজসাহীর "২৭ বৎসর বয়স্ক যুবক উকীল যতীন্ত্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌-এ, বি-এল্‌, মহাশয় গত ২৭শে ডিসেম্বর 
পদ্মানদী হইতে, নিমজ্জমান ছুটি স্ত্রীলোকের প্রাণ বাচাইতে 
গিয়া নিজে প্রাণ হারাইয়াছেন। তিনি স্ত্রীলোক ছুটিকে 
শ্চাইয়াছেন, কিন্তু দুইহাতে দুজনের বোঝা বহিয়া তিনি 
অবসন্ন হইয়া পড়েন, এবং স্রোতের টানে পড়িয়া ডুবিয়া 
যান। এরূপ বীরত্ব ও আত্মোৎ্সর্গ চিরম্মরণীয় করা 
কর্তব্য । যে ঘাটে এই ঘটন! ঘটিয়াছে, তাহার নিকট 
যতীন্্রবাবুর কোনও উপযুক্ত স্বতিচিহ্ন অবিলম্বে স্থাপিত 
হওয়া উচিত। 


বিবিধ প্রসঙ্গ--পৌষের পরামর্শসভাগুলি কি চান? 





৩১৯ 
পৌষের পরাম্শনভাগুলি কি চান। 
পৌষে কংগ্রেস, মস্েম লীগ প্রভৃতি, যে-সকল সভার 
অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে সভাপতিদের অভিভাষণে, 
নির্ধারিত প্রস্তাবসকলে এঁবং বক্তাদের বক্তৃতায় কিকি 
সংস্কার, পরিবর্তন, ও উন্নতি আকাঙ্কিত হইয়াছিল, কেহ 
যদি তাহার একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্থত করিয়া! 
প্রকাশ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বুঝা যাইত ভারত- 
বর্ষের লোকদের মনের গতি কোন্‌ দিকে যাইতেছে । 
আমর] সমুদয় সভার বৃত্তান্ত, অভিভাষণ প্রভৃতি পাই নাই, 
দৈনিক কাগজে ষাহা বাহির হইয়াছে, তাহাও সমস্ত সংগ্রহ 
করিতে এবং পড়িতে পারি নাই। স্থতরাং এই আবশ্যক 
কাজটি করিবার চেষ্টাও আমরা করিতে পারিলাম না। 
কেবল কয়ে কটিমান্র সভার ব্যক্ত কয়েকটি আকাঙ্ক্ষার কপা 
লিখিতেছি। 
সমান্র সংস্কার সভা, শিল্পোন্নতি সভা, মাদকসেবন- 
নিবারণ সভা, এসকলের উদ্দেশ্য ও আকাজ্ষা সকলেই 
জানেন। অন্তান্ত সভার কোন কোন আকাঙ্ষার কথাই 
আমরা বলিব. 
- বঙ্গের স্বর্ণ বণিক সভা ৷ 
সর্বত্র সকল শ্রেণীর বালক ও বালিকাদের মধ্যে 
শিক্ষার বিস্তার। বরপণ কুপ্রথা দূরীকরণ। উচ্চশিন্ষা! 
লাভের পর যুবকদের ব্যবসা বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হওয়া । শিল্প- 
বিদ্যালয় স্থাপন । | 
ওড়িয়া ছাত্রদের পরামর্শ-সভা। 
ছাত্রদের মাসিক পত্র, এবং নানা শিক্ষাকেঞ্জে লাইব্রেরী 
ও পাঠাগার স্থাপন । বাল্যবিবাহ নিবারণ। বরপণ-আদায় 
নিবারণ । বিদেশে শিল্প শিক্ষার জন্য ছাত্র 
নিমিত্ত ফণ্ড স্থাপন । 
ড সমগ্র ভারতের মুসলয়ান শিক্ষাসভা। 
* দেশ-মধ্যে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক সার্বজনীন 
শিক্ষার প্রচলন। 
ক্ষত্রিয়-উপকারিণী মহ! সভা। 
সভাপতি কাশ্মীরের মহারাজা । উচ্চশিক্ষার বিস্তার । 
বিবাহাদি স্ুভকৰ্শ্মে বাইনাচ বন্ধ করা। বরপণ প্রথা 


নিবারণ । J 
.  একলিপি-বিস্তার সভা । 
সমস্ত ভারতবর্ষে হিন্দী ভাষা ও নাগরী লিপির প্রচলনের 


চেষ্টা। 
কায়স্থ সভ1। 
সভাপতি সাব, রাসবিহারী ঘোষ । নারীদের শিক্ষা! 
নারীদেব অবরোধ-প্রথা এবং বাল্য বিবাহের উচ্ছেদ 
সাধন। কায়স্থদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে একত্র আহার 
ও বৈবাহিক আদান প্রদান প্রচলন । 


৩২০ 


AMAA ANANDA A 


খত্রী-সভা। 

সভাপতি কাশ্মীরের মন্ত্রী দেওয়ান বাহাদুর অমরনাথ । 
ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদান প্রচলন । 
বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতিতে ব্যয় সংক্ষেপ । শিক্ষা বিস্তার। 
বালিকাদের শিক্ষা । বাল্যবিবাহ নিবারণ । বালিকাদের 
বিবাহের নানতম বয়স ১৬, এবং বালকদের ২১ করা। 
শিক্ষাদান দ্বারা. বিধবাদের অবস্থাব উন্নতি সাঁধন। 

সমগ্র ভারতের হিন্দুভা । 

.' সভাপতি মহীশূর ত্রিবান্কুড় ও বড়োদার ভূতপূর্বর 
দেওয়ান শ্রীযুক্ত ভী, পী, মাধব রাও। সম্মিলিত পারিবারিক 
ও সামাজিক ভগবদারাধনা ( ইহা থৃষ্টিয়ান, মুসলমান ও 
ত্রাহ্মদের মধ্যে চলিত আছে )। সমুদয় হিন্দু বালক- 
বালিকাকে অবৈতনিক প্রাথমিক ও ধর্মমবিষয়ক শিক্ষা দিবার 
জন্য বিদ্যালয় স্থাপন । প্রাথমিক শিক্ষা দেশে অবৈতনিক 
"ও বাধ্যতামূলক করিবার, জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা । 

। নিম্মশ্রেণীর লোকদিগের উন্নতি সাধন এবং তাহাদের 
সহিত এখনকার চেয়ে ভাল ব্যবহার করা। যাহারা 
হিন্দুধৰ্ম ত্যাগ করিয়া ধশ্মাস্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে 
পুনর্ববার হিন্দুধশ্নে বিশ্বাসী করিয়া হিন্দুলমাজে স্থানদান | 
হিন্দু বিধবা ও পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকাদের যথোপযুক্ত 
যতু করা । বাল্যবিবাহের উচ্ছেদ সাধন । 1. 

ছাত্রদের সন্মিলন-সভা! (মান্ত্রাজ)। 

সভাপতি সার সুত্রহ্মণ্য আইয়ার হিন্দু, ব্রাহ্মণ) । কলেজের 
তত্বাবধায়ক-সমিতিদ্িগকে অস্থরোধ যে তাহার! ছাঁত্রদিগকে 
পিতামাতার ধর্ম-অন্পুযাক্মী শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করুন । 
সাম্প্রদায়িক ছাত্রনিবাস ছাড়া, এরূপ একটি সার্কজ্জনিক 
ছাত্রনিবাস স্থাপন যেখানে ইচ্ছা করিলে জাতিধশ্মনির্বিষশেষে 
যে-কোন ছাত্র থাকিতে পারিবে। (এই প্রস্তাব প্রায় 
সকলের মত -অন্থুসারে গৃহীত হয়।) ছাত্রদিগকে যুদ্ধ 
শিক্ষা দিবার জন্য গবর্ণমেন্টকে অঙ্থরোধ | ধূমপান নিষেধ । 
বাল্যবিবাহ নিবারণ । নাবীদিগকে জাতীয় আদ 

অনুসারে দেশভাবায় উচ্চশিক্ষা প্রদান। 

ভাটিয়া-সভা। 
ভাটিয়ার! বোস্বাই পঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলের হিন্দু বণিক 
জাতি! সভায় এইমত ব্যক্ত হয় যে সভা বিবাহের 
শান্ত্রোক্ত আদর্শের দিকে - অগ্রসর হউন ; সেই আদর্শ 
অনুসারে কালে নারীর বিবাহের বয়স ১৮ ও পুরুষের ২৫ 
হইবে; কিন্তু আপাততঃ কন্তার বয়দ যেন ১৪ এবং বরের 
১৮র কম না হয়। 

থিয়সফিক্যাল-সভ! |. 
ধর্মের পুনরুজ্জীবন। সকল ধর্ম্মের অরব্য প্রচার । 
ঈশ্বরের সহিত যোগঠউপলন্ধি। মানুষের কোন সৎ কাজই 
ধর্ম হইতে বিচ্ছেদ্য নহে। রাজনীতির উদ্দেশ্ দেশের 





প্রবাসী- মাঘ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় ধণ্ড 


মঙ্গল করা, অতএব ধর্দের সহিত রাজনীতির খুব সম্পর্ক 
আছে । আমাদিগেব কেবল দেবমন্দিরে, মসজিদে, গির্জায় 
ধাৰ্ম্মিক হইলে চলিবে,ন1, বাজারে, আদালতে, চিকিৎ্সা- 
কাৰ্য্যে, যুদ্ধে, ব্যবসাতে, ধার্মিক হইতে হইবে । ধর্মকে 
সকল কাজের মধ্যে অঙুপ্রবিষ্ট করিতে হইবে | কণ 


সমগ্র ভারতের দেশী খ্রীষ্টিয়ানদিগের 


সভায় জাতীয়ভাব । 


এই সভার সভাপতি উৎকলের শ্রীযুক্ত মধুসুদন দাস 
মহাশয তাহার অতি উৎকৃষ্ট অভিভাষণে বলেন যে, দেশী 
থৃষ্টিয়ানেরা রাষ্ট্রীয় উন্নতিচেষ্টায় অন্য সমস্ত দেশীলোকদের 
সহিত সহানুভূতি দেখান না, ইহা সত্য নহে। তিনি আরও 
বলেন ষে ধর্ম্মান্তর গ্রহণে মানুযের জাতীয়ত্ব ( nation- 
ality) পরিবর্তন হইতে পারে না। যে শিশু যে দেশে 
ও যেজ্জাতির মধ্যে জন্মিয়াছে, তাহার ধশ্ম যাহাই হউক, 
তাহার পূর্বপুরুষদের সমুদয় জ্ঞানধর্মসভ্যতার গৌরবের 
সে উত্তরাধিকারী । তিনি রামায়ণ মহাভারত, দ্রৌপদী 
ও সীতা, বানরদের সহিত রামের মিত্রতা, প্রভৃতির উল্লেখ 
করিয়া দেখান যে সেকালে নারীব কিরূপ গৌরব ছিল, এবং 
ইহাও বলেন যে সেকালে অনার্ধ্য জাতিরা অবজ্ঞাত ও উপে- 
ক্ষিত হইত না। তাহার বংশের কোনও মহিলা “সতী” হইয়া 
শ্বামীর সহমৃতা হইয়াছিলেন। তাহার উল্লেখ করিয়া বলেন, 
“তাহার রক্ত আমার শিরায় বহিতেছে, আমাকে সর্বদ| 
ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করিতে অন্থপ্রাণিত করিতেছে |”. 

দেশীথুষ্টিয়ান সভায় মিঃ ডেভিড নামক এক ব্যক্তি 
তাহার পঠিত এক প্রবন্ধে বলেন যে দেশীয়খৃষ্টিয়ানদের 
দেশী নাম থাকা উচিত নয়, খাঁটি বাইবেলীয় নাম 
রাখা উচিত; তাহাদের পোষাকও বিলাতী ফ্যাশনের 
হওয়া উচিত। সভাপতি মধুস্থদন দাস মহাশয় বলেন, 
“্ৰৃষ্টিয়ান বলিয়াই আমি মনে করি, আমার এরূপ কিছু 
করা কর্তব্য নহে যাহাতে আমাকে আমার দেশে 
বিদেশীর মত দেখাইবে।” তার পর স্তীযুক্ত চক্র চোট 
বলিলেন যে দাস মহাশয় সভাস্থ সকলের মনের কথা 
বলিয়াছেন। অধ্যাপক সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাস! 
করিলেন যে মিঃ ডিভিডের প্রবন্ধটি সভার কার্য্যবিবরণে 
ছাপ! হইবে কি না । ছাপা হইলে লোকে দেশী খৃষ্টিয়ানদের ধ্ 
মনের ভাব ভুল বুঝিবে | যদি ছাপা হয়, তাহা হইলে ইহ. 
লিখিয়া দিতে হইবে যে সভাস্থ অধিকাংশ লোকের মত মিঃ 
ডেভিভের বিপরীত । সভাপতি মহাশয় সভার মত 
জানিতে চাহিলেন। এক মিঃ ডেভিড ছাড়া আর সকলেই 
বলিলেন যে তাহার প্রবন্ধ ছাপ! হওয়া উচিত নয়। 

এই-প্রক!রে দেশী ভাবের জয় হইল । kj 
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১... ইতিহান 
1 বাকিপুর সাহিত্য-স্মিলনের ইতিহাস- 
শাখার সভাপতির অভিভীষণ ] 

প্রাচীন লীলার ক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে দীর্ঘনিঃশ্বাসে 
রাষ্জিয়। উঠে প্বাণরী বাজাতে গিরে বাশরা বাঞ্িল কই।* 
যে পবিত্র ক্ষেত্রে আঙ্গ আমাদের এই সন্মি্ন ও উৎসব, 
ইহাই ষে বর্ষ-সভ্যতার ও বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের 
জন্মভূ্ম, তাহাই বিশেষভাবে মনে পড়িতেছে। মিথিলার 
উত্তত্ন ও উত্তর-পশ্চিম ভাগের যে প্রদেশ মহাভারতেব সভা 
পর্ব (সভ। ৩*অ, ৩) গোপালকক্ষ নাম পাইন্নাছিল,- বাযু 
এবং মার্কগের পুরাণে যে প্রদেশ গোমন্ত বা গোবিন্দ জাতির 
আবাদ বলিয়। চিহ্নিত হইয়াছিল (মার্কপ্ডেয় ৫৭অ, ৪৪7 
বায়ু ৪৫অ, ১২৩), নেই প্রদেশের এক সময়ের গৌড়নাম 
আমাদের সমগ্র বঙ্গভূমর অতি আদরেব ও গৌরবের নাম। 
মহস্তুরাপকার বলেন (১২ম, ৩* ) যে রাঞ্জ। শ্রাবন্ত গৌড়- 


দেশে শ্াবস্তীনগর নির্বাণ করিয়াছিলেন; গৌডরবহো 
কাব্যে পাই থে কবির সমগ্গের মগধের অধিপতি ও গৌড়-? 


দেশ এবং মগধের অবীশ্বর ছিলেন, এবং বঙ্ধদেশ তখন 
সম্পূর্ণ স্বতন্ব ছিল (৪১৩, ৪১৭, ৪,৮ ও ৪১৯ শ্লোক প্রষ্টব্য)। 
এল্বেকুনি দেখিয়! গিয়াছিলেন যে কুরুরাজ্যের থানেশ্বর 
পর্যন্ত ভূভাগ গৌড়নামে অলস্বৃত ছিল। উত্তর-পশ্চিমদিকে 
সে গৌড়দেশের প্রসারের কথ। দুরে থাকুক, কুশনদীর কচ্ছ- 
প্রদেশেও প্রাচীন গৌড় নাম প্রচলিত নাই। শ্রীযুক্ত 
রাবালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়েব অতি সহঞ্লভ্য গ্রন্থ পড়িষা 
হয়ত বিদ্যালয়ের বালকেরাও শিখিয়।ছেন থে যাহারা পাল 
রাঙ্গা নামে খ্যাত তাহারা মুখ্য ভাবে এই, মগধাদিদেশেই 
বাপ করিতেছিলেন, এবং উত্তর বঙ্গ ও অন্তান্ত বিভাগ 
আপনাদের অধিকারভূক্ত করিয়| শাসন করিতেছিলেন। 
বাকৃপতির সময়ের মত তখনও" এই রাঞ্জাদের গৌরবের 
উপাধি ছিল গৌড়-মগধেশ্বর । নাঁরায়ূণপালের উত্তরাধি- 
কারীরা যখন আদি গৌড় ও মগধ হারাইয়া বঙ্গের একটি 
উপবিভাগে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তখন মে মিথিলা-মগধের 
জনস্রোত ও সভ্যতান্রোত;বিশেষ ভাবে বঙ্গদেশে প্রবাহিত 
৪১৩ 


ইতিহাস 
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হইতেছিল, এবং সমগ্র বিহার প্রদেশ, রাষ্ট্রকুট, গুভ 
প্রভৃতি পাশ্চাত্য ও মধ্য ভারতীষ জাতির বিশেষত্ব চিন্কিত 
হইতেছিল, তাহা না বলিলেও বুঝিতে পারা যায়। বলীর 
হশের অর্থাৎ দ্রবিড় জাতীয় পু, সঙ্গ ও বঙ্গ নামে 





. পরিচিত লোকের! যে বছ পূর্ব্বকাল হইতে ম্গধের ভাষা, 


ধর্ম ও রীতি নীতি অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল, 
চীন পরিব্র।জকদের বর্ণনায় তাহ। অতি স্বম্পষ্ট । মহীপাল 
যখন বরিন্দ ও পুণ্ড, বর্ধন লাভ করিয়াছিলেন, তধন মহা" 
নন্দার পশ্চিম পারে পূর্বপুরুষদের আদিভূমিতে ক্ষমতা 
প্রদার করিতে ছাড়েন নাই; কিন্ত যাহা ভাদ্দিয়াছিল তাহা 
গড়ে নাই। পাশ্চাত্য ও মধ্যদেশের প্রভৃতায় বিহার 
পরিবর্তিত হইল; দেশের লোক মাথার উষ্ণীষ বাধিল, ভিন্ন 
অক্ষর লিখিম ভিন্ন ভাষা শিখিল, ভোজ্রনের সাম গ্রীতেও 
পরিবন্তন ঘটাইল। আর সমগ্র বাঙ্গলায় মগধের সভ্যতা! 
ও গোৌড়ী রীতি হ্থরক্ষিত হইয়া নৃতন বিকাশ লাভ করিল । 
বিকাশের ধাঁবাবাহিকতা বিচার করিলে আমরাই আছর 
বঙ্ছদেশে প্রাচীন মগধের সভ্যতার বড় ভাগের উত্তরাধি- 


কারী এবং আঙ্জ এই বিহার-প্রবাসে প্রাচীন বিহারের 


পরিস্ষুট প্রতিনিধি। তাই পরিবর্তিত বিহারের লোকেরা 
আজ আমাদিগকে চিনিতে পারিতেছে না, এবং আমরাও 
এই প্রাচীন লীলাভূমিতে দেশবানীর সাড়া না পাইয়া 
প্রাচীন-স্থৃতি বহন করিয়া বলিতেছি-_“বাশরী বাজতে 
গিয়ে বীণরী বাঁজিল কই ।” 

তবে এই উৎসবের নাটমন্দিরে যদি বিশ্বজরনীয় নৃতন 
স্থর ভাঙ্জেতে পারিতাম তাহা হইলে এ বাশরী আবার 
বাঞ্জিত; ভারতীর পৃজার মণ্ডপে পুরোহিতের! ষদ্দি বিশ্ব- 
জনীন নূতন মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাহা হইলে হয়ত 
সকলেই এখানে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিত। কেবল যে 
এ দেশের ইতিহাসের স্দে বাদলার ইতিহাস গাথা পণড়- 
মাছে তাহা নয়, ভারতবর্ষের সেকাল একালের সকল 
প্রদেশের ও সকল জাতির ইতিহাসেব সঙ্গে বাঙলার 
ইতিহাসের অচ্ছেদ্য মিলন আছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। 
প্রাদেশিক ক্ষুত্রতায় যদি বঙ্গদেশকে স্বতন্ত্র করিযা তুলি, 
এবং এ দেশের মধ্যেই সকল প্রাচীনতা গুপ্রিবার লোভে 
যদি কালিদামকে নবদ্বীপে জন্ম লইতে বাধ্য করি, আর্য 


৩২২ 


ভট্টরের নাম হইতে ভাটপাঁড়ার উৎপত্তি মনে করি, সুন্দর- 
বনকে বেদের আরণ্যকভাগের জনিত্র বলি, এবং সর্বশেষে 
বহরমপুরকে ব্রহ্মপুর করিয়া সেখানকার মাটি হইতে স্বয়ং 
ব্রন্ধার আদি পদ্মাসনের 'ফ'সল্‌' তুলি, তাহা হইলে আওরং- 
জেবের আমলের পালিস্‌করা পাথর কিংবা নেপালী 
. মালমস্লা আমাদের ইতিহাসের মন্দির গড়িবার সময় কান্দে 
লাগিবে না, এবং আমাদের ক্ষুদ্র মন্দিরে কোন সার্বভৌম 
পুরোহিত মন্ত্র পড়িতে আপিবেন না।, “পাল” কথাটি 
খাঁহাদের নামে সমানে যোড়া পাওয়া যায় বলিয়া ধাহারা 
পাল নামে কাঁ্তিত, তাহাদের প্রথম আমলের রাজাদের 
শরীর যদি খাটি বাঙ্গলার মাটির গড়ন না হয়, তাহা হইলে 
আমাদের ইতিহাসকে লক্জায় মুখ ঢাকিতে হয় না। পিতৃ- 
পুরুষদের এীতিহাসিক তর্পণে যদি বংশপ্রবর্তক চল্লিশজন 
খধির নামের সঙ্গে সঙ্গে বলীর ভ্রবিড়-মেলের পুত্রদ্িগকে 
স্মরণ না করি তাহা হইলে কেবল এ্তিহাপিক সিদ্ধির 
গায়েই জল দেওয়া হইবে । 

এখানে বড় বড় এঁতিহাসিক তথ্যের বিচার ও সিদ্ধান্ত 
করিতে আসি নাই,_.ক্ষমতাও নাই। আমি ইতিহাসের 
অিষ্ঠাত্রী দেবীর মন্দিরের পুরোহিত নহি। কথাটা বিনয়ের 
অভিনয়ের জন্য বলি নাই; এখনও যে দেবীর মন্দির 
গড়া হয় নাই, সেখানকার কাজের জন্য কেহই এখনও 
পৌরোহিত্য পায় .নাই। কেহ বা মাটি খুঁড়িতেছে, 
কেহ বা পাথর কুড়াইতেছে, কেহ বা দেশে দেশে 
বিবিধ জাতির লোকের কাছে উপযুক্ত মালমস্লার 
অশ্থণন্ধান করিতেছে । যাহার! গাড়ি গাড়ি মাল ঢোলাই 
করিতেছেন তাহাদের গাড়িতে কখন কখনও ছুই একটুক্রা 
উপকরণ তুলিয়া দিয়াছি বলিয়াই আজ এই বৃহৎ উৎসবের 
দিনে আমার প্রতি অত্যধিক সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে; 
সেম্দন্থ কৃতদ্রচিত্তে সকলকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি । 


আজ এই সুবিধায় যাহারা ইতিহাসের উপাদানের ভার উপহসিত হয়, যদি ইয়োরোপীয়দের চক্ষে ভারতের কোন এ 


বহিতেছেন, এবং যাহারা এই কার্যে ব্রভী হইতে চাহিতে- 
ছেন, বিশেষ ভাবে তাহাদেব উদ্দেশে ছুই চারিটি কথা 
বলির। এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা হইতে লাহিত্য-পরিষৎ- 
পঞ্জিক! পর্য্যন্ত আমাদের সকল মালগুদামে যে-দকল 
উপকরণ রক্ষিত হইতেছে, তাহা বাছাই করিয্। লইয়া 


প্রবাসী-মাঘ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ভবিষ্যৎ কারিগরেরা মন্দির গড়িবেন এবং খ্যাতি লাভ 
করিবেন; মন্দিরের ভবিষ্যৎ পুরোহিতের বিলক্ষণ দক্ষিণা 
পাইয়া স্থথী হইবেন। দেই যশ এবং দক্ষিণা এখন লাভ 
করিবার জন্য যদি কোন ভাববাহক উৎকণ্ঠিত বা উৎস্থক 
হয়েন, তবে তিনি আপনার কর্তব্য করিতে ' পারিবেন না । 
সংগৃহীত পাথরের ছুচারিধানি সাজাই যদি কেহ ঘর 
গড়িয়াছেন ভাবেন, তবে তিনি বড়ই ভুল করিবেন। যে 
সাহিত্য চিত্তবিনোদনের জন্ত, তাহার পাক। মন্দিরে চণ্ডি- 
দাসের দিন হইতে এ পর্য্যন্ত অনেক শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়] 
আসিতেছে, অনেক স্বম্বাহ ভোগ নিবেদিত হইতেছে। সে 
ভোগের লোভে সে মন্দিরের দরজায় আমরা সকলেই 
হুড়াহুড়ি করিয়া থাকি) এমনকি ইয়োরোপ আমেরিকার 
লোকেরাও হাত পাতিয়া ভোগ লইয়াছে, এবং আমাদের 
একালের কবি পুরোহিতকে অণ্াক দক্ষিণা দিয়াছে। 
ইতিহাস লইয়া! এত গৌরব লাভের দিন এখনও আসে 
নাই; সেদিন বছদূরে | এখন ইতিহাসের নামে দেখিতে পাই 
যে চারিদিকের চালাঘরে কেবলই ইট পাথরের পালা, এবং 





[or 


টু 


কোথায়ও বা প্রত্বতত্বের টেকিতে, ব্যাকরণের মুষলে খান- 


* কতক ইট ভাঙ্গিয়া স্থরকি করা হইতেছে। যাহার! খ্যাতি 
ও দক্ষিণা চাহেন, এই কচ কচির ক্ষেত্রে তাঁহাদের স্থান 
নাই। ধাহারা একথা বুঝিয়া-স্থঝিমা ইতিহাসের ক্ষেত্রে 
ভারবাহক হইতে চাহেন, তীহারাই নিষ্কাম ব্রত লইয়া 
াহন। নার 

এখানে খ্যাতিও নাই দক্ষিপাও নাই, বরং উল্টা একটু- 
খানি নিগ্রহ লাভের সম্ভাবনা আছে । সত্যের কিছুমাত্র 
অপলাপ না করিয়া, যে ঘটন! ঠিক যাহা, তাহাকে ঠিক 
তেমনি করিয়া দেখিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে ; উহাতে যদি 
চিরদিনের পোষ! সংস্কারের গায়ে আঘাত লাগে, যদি 
আপনার দলেব লোকেরা অন্তদ্দলের লোকের কাছে 


রীতি বা অনুষ্ঠান অস্ন্বর বলিয়া! গ্রতীত হয়, তাহা হইলেও 
'অসঙ্কোচে সত্যের মর্যাদা রাখিতে হইবে | টু ইয়োরোপের 
বিজ্ঞান ও ইতিহাস-ম'ন্দরে বড় বড় পুরোহিতের! অসঙ্কোচে 
প্রচার করিতেছেন যে দৈবাৎ যদ্ধি তাহাদের দেশের 
লোকের শরীরে আধ্য নামক কোন ভ্বাতির রক্ত থাকে 


৪র্থ সংখ্যা ] 


NAN 


তবে উহ! ছিটেফোটার অধিক নহে; একটা নিগ্রোপ্রায় 
জাতির সহিত আল্লাইন জাতির সংন্রবে যে বেশীর ভাগ 
ইয়োরোপীয় জাতির উৎপত্তি, একথা সুস্পষ্ট শ্বীকৃত 








পিপাসা 


হইতেছে । কেহ যাঁদ স্থপদ্ধতিতে আবিষ্কার করেন যে. 


_ সেকালের আর্ধ্যেরা এবং একালের আমর! খাঁটি কুলীন 
বংশেই জন্নিয়া আসিয়াছি, সে ত ভাল কথা। কিন্তু যদি 
একটু উল্টা কথা বাহির হইয়। পড়ে, তাহ! হইলে কি 
আমরা সত্যকাম জাবালের মত নির্ভীক হইতে পারিব না? 
কেহ কেহ হয়ত বলিতে পারেন যে আমি ইতিহাসের ধান 
ভানিতে আসিয়া নৃতত্বের শিবের গীতের দৃষ্টান্ত দিতেছি 
কেন? নৃতত্ব না হইলে যে ইতিহাস হয় না তাহা ভাল 
করিয়া বুঝিতে হইবে। আধ্য এবং আধ্যেতর জাতি 
লইয়াই ভারতবর্ষ, এবং সংখ্যায় আধ্যেতরেরাই অত্যন্ত 
অধিক। স্থপ্রাচীন বৈদিক যুগের ভাষায়, ধর্মে এবং 
পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে যে গার্ধ্যেতর জাতির' প্রভাব 
লক্ষ্য কর! যায়, তাহা আধ্যেতর জাতির তথ্য না জানিলে 
কেহ ধরিতে পারিবেন না । বিভিন্ন জাতির সংঘর্ষণে ও 
মিশ্রণে কেমন করিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে এই জাতির 
শরীর, মন, প্রবৃত্তি, ধর্দ-বিশ্বাস, ভাষা ও সামাজিক অনুষ্ঠান 
গড়িয়া উঠিয়াছে ও পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে সেই 
ইতিহাসই দেশের যথার্থ ইতিহাস। যথার্থ ইতিহাস কি 
তাহা ভুলিয়া যাই বলিয়াই যখন কোন প্রাচীন সময়ের 
একখানি ক্ষুদ্র দাম-লিপিতে কোন একটি বিশ্বত প্রদেশজয়ী 
রাজার একখানি গ্রামদানের বিবরণ পড়ি, তখন উহা! হইতে 
ইতিহাসের কোন উপাদান ন! পাইলেও অনির্দিষ্ট একজন 
প্রাচীন রাঁজার বীরত্ব, বদান্তত। প্রভৃতির বর্ণনায় শতাধিক 
পৃষ্ঠা লিখিবার উদ্যোগ করিয়া থাকি। একজন রাজা নিষ্ঠ'র 
হইতে পারে, বা! দয়ালু হইতে পারে, বা আর কিছু হইতে 
পারে; কিন্তু দাতি-লাধারণের অবস্থা বা চর্রিত্র বুঝিতে 
হইলে, দেশের লোকের ধাত বুঝিতে হইলে, তিন ছত্রের 
তাত্রফলকের লুপ্ত রাজার নাড়ি টিপিয়া কিছু বুঝিতে পারা 
যায় না। রাজ্জাদের নামের তালিকা, ও দেশ জয়ের 
বিবরণের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে; কিন্তু যাহাতে লোক- 
সাধারণের কোন বিবরণের আভাস পাওয়া যায় না তাহ! 
ইতিহাসের অতি ক্ষুদ্র উপাদান মাত্র । প্রাচীন শাস্তগ্রস্থাদি 


ইতিহাস 
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হইতে ইতিহাস সংগৃহীত হইতেছে, হইবে এবং হওয়া 
উচিত। কিন্তআর্যেতর জাতিসমূহের শরীর, ভাষা, ধর্ম- 
বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি স্থমাঞ্জিত ভাষায় লিখিত 
ধর্দশান্ত্াদির মত পবিত্র, পৃজ্য, 'এবং জ্ঞাতব্য বলিয়া স্বীকৃত 
হওয়া চাই! নৃতত্বই যে ইতিহাসের গোড়া, বিভিন্ন 
অবস্থায় লোক-সাধারণের পরিবর্তনের বিবরণই যে যথার্থ 
ইতিহাস, ইয়োরোপেও তাহা অল্পদিন পূর্বেই শ্বীকৃত 
হইয়াছে । ইতিহাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে ইয়োরোপীয়দের যে 
প্রাচীন সংস্কার ছিল, তাহার বশবর্তী হইয়াই উহার! 
বলিতেন, এবং এখনও অনেকে বলিয়া থাকেন, যে, ভারতবর্ষে 
কখনও ইতিহান লিখিত হয় নাই। নৃতন ভাব লইয়া 
আমরা বলিতে পারি ষে কোন দেশেই হয় নাই। 
ইয়োরোঁপের অবস্থা ও প্রকৃতির ফলে সেখানে যাহা 
ছিল বা আছে, তাহা যদি আমাদের না থাকে, তবে যে১ 
অবস্থার ফলে তাহা আমাদের নাই, তাহা বুঝিয়া লইয়া 
ভারতের প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়, অর্থাৎ যথার্থ ইতিহাস 
বুঝিবার পথ পরিষ্কার করিতে হয়। কিন্তু লঙ্জায় মাথা 
হেট করিয়া একটা গোঁজামিল দিয়া ইয়োরোপীয়দের 
কাছে একট! কাল্পনিক অবস্থা খাড়া করা চলে না। 
আস্তর্জাতিক বিবাদ মিটিয়া গেলে যেখানে সকলেরই 
মিলিত বংশধরেরা এক এঁতিহ মাথায় বহিয়া চলে, 
সেখানে বিবাদের দিনের দলবিশেষের গৌরবের কথ 
লইয়া এক-একটা-বিশেষ বিশেষ জাতীয় কীততিন্তস্ত রচিত 
হইতে পারে না। বিদেশ হইতে শক, ষবন, হছনের! 
আসিয়া যখন একেবারে আমাদের সমাঁজশরীরে মিশিয়া 
যাইতে পারিয়াছিল, তখন বিশেষ ভাবে ঘন্বজনিত কোন 
এক পক্ষের গৌরবের কথা ্বতত্ত্র সাহিত্যে রক্ষিত হইয়া 
আদৃত হইতে পারে নাই। কোন প্রদেশেই এমন স্বাত্য 
রক্ষিত হয় নাই ঘাহাতে জীতিতে জাতিতে ধারাবাহিক 
প্রতিঘন্বিতা চলিতে পারিয়াছিল কিংবা ইয়োরোপীয় 
ছাঁচের ইত্তিহান রচিত হইতে পারিয়াছিল। অতি- 
প্রাচীন গল্পে পড়ি যে নির্বাসিত রাজপুত্র প্রচুর বললাভ 
করিয়াও প্রাচীন বাজ্য-লাভের উপদেশ উপেক্ষা করিয়াছেন, 
এবং বিপুলায়তন ভারতবর্ষের একটি স্থানের বা “অরণ্য 
ঠানে রজ্দম্‌ মাপেস্সাথি* বলিয়া নৃতন রাজ্য গড়িয়াছেদ) 
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তখন প্রাচীন অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস পাই। অনেক 
বুতুক্ষ জাতি আসিযা ভারতবর্ষে বাদ করিবার প্রচুব 
স্থান পাইয়াছিল্‌ এবং ভারতবাসী হইয়! গিয়াছি্। 
সেকালের সকলেই হিদেন ছিল বলিয়া পরস্পরের মিলনে 
বাধা হয় নাই। পরে খন অন্ত জাতির লোকের! আসিলেন, 
এবং নৃতন্‌ রকমের ধশ্মবিশ্বাসের অস্ুবস্তী হইযা বলিলেন 
যে তাহার] তাঁহাদের বিশেষত্টুকু ষোল আনা বঙ্জায় 
রাখিবেন, তখনকার বন্দে ইয়োরোপীয় ধরণের ইতিহাস 
রচিত হইম়াছিল। 

এ সম্পর্কে বাঙলার ইতিহাসের একটা দৃষ্টান্ত দিব। 
ধাহার। দ্রবিড জাতীষের বন্বভূমিতে আর্ধ্য-সভ্যতা লইয়া 
আসিয়াহিলেন, তাহারা দেশের লোকদিগকে আধ্য-আদর্শ 
লইবার জন্য কোন-প্রকার পীড়ন করেন নাই; দেশের 
লোক নৃতনত্বের সৌন্দর্ধ্যে অথবা গৌরবে মুগ্ধ হইয়াই 
নূতন লোকদিগের মিত্র প্রতিবেশী হইযাছিল, এবং গুণ 
এবং ক্ষমা দেখিয়া নিজেদের কল্যাণের জন্যই নৃতনকে 
শ্রেষ্ঠ পদবী দিতে কুষ্ঠিত হয় নাই। বোদ্ধধর্শ্মের প্রভাবের 
পর ত্রাঙ্গণ্য ধর্ম প্রসাবের সময়েও কোনও উৎপীড়ন ঘটে 
মাই। ব্রাহ্মণদের নামে যতই দুর্ণাম থাকুক, তাহার! যাচিয়া 
যাচিয়া উচ্চশ্রেণীর দ্রবিড় জাতীবদিগকে ধর্মকর্শ্মের জন্য 
পুবোহিত দিরাছিলেন, এবং শূদ্রবর্গের প্রসার বাড়াইয়! 
দিয়া শুদ্দের নবশাখার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভ্রবিড়েরাও 
যাহাদিগকে অতি নীচ বলিয়া স্পর্শ কবিত না, তাহাদিগকে 
ইহারাও স্পর্শ করেন নাই, অথবা ভ্রবিড়ের কাছেও মান 
মৰ্য্যাদা রাখিতে হইলে স্পর্শ করিতে পারিতেন না। 
এরুপ স্থলে বাঙ্গালায় আধ্য আগমনের কোন্‌ গৌরবের 
কথা সোত্সাহে ও সাগ্রহে পডিবার মত ছিল যে সেই কথা 
লইয়া সেই সময়ের ইযোরোপীয় ছণাচের ইতিহাস রচিত 
হইবে ? যত জ্ঞাতব্য বা-শিক্ষাপ্রদন হউক না কেন, যাহাতে 
রক্ত গরম করিবাব মত, উদ্দীপনা নাই, তাহাকে কেহ 
যেন ইতিহাসই বলিতে চাহেন না। এ ভ্রান্তি না গেলে 
আমাদের ইতিহাস রচিত হইবে না। ভ্রান্তি যে ঘুচিতেছে, 
ইতিহাসের য্বার্থ উপকরণ ঘে চিহ্নিত হইতেছে, তাহা 
সকলেই লক্ষ্য করিতেছি; কাজেই আশায় ও আনন্দে 
বলিতে পারি যে আমাদেব ইতিহাসের বিপুল ও সুন্দর 
মন্দির গড়িয়া উঠিবে, এবং সকল ভারবাহীর পরিশ্রম 
নফল হইবে। 


শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার । 


প্রবাসী- মীঘ, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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প্লেটো_-সৌক্রাটাসের আত্মমমর্থন 


(মূল গ্ৰীক হইতে অমুবাদিত ) 
- পুর্বাহ্বৃত্তি ৷ 

২০। আমি যাহা বলিলাম, তোমাদিগের. নিকটে 
তাহার অকাট্য প্রমাণ বাক্যের প্রমাণ নয়, কিন্তু তোমরা 
যাহাকে আদর করিয়া থাক, সেই কার্ধ্যের প্রমাণ উপস্থিত 
করিতেছি। তবে শুন, আমার জীবনে কি কি ঘটনা 
ঘটিয়াছে; তাহা হইলে তোমরা জানিতে পারিবে, থে 
এমন একজনও নাই, যাহার নিকটে আমি মৃত্যু-ভয়ে 
অন্যায় কর্শ করিতে সম্মত হইব; আমি বরং এমত 
আদেশ অগ্রা্থ করিষ| অচিরাৎ মৃত্যুকেই আলিঙ্গন 
করিব। আমি যাহা বলিতে যাইতেছি, তাহা আদালতের 
একটা চলিত কথা, কিন্তু কথাটা সত্য। হে আধীনীয়গণ, 
আমি এই পুরীতে আর কোনও পদ" লাভ করি নাই, 
শুধু মন্ত্রণীনভার সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলাম। তন 
আমাদিগের আন্টিঅখিস গোত্র অধিনীয়কত্বে প্রতিষ্ঠিত 
ছিল,_যখন, যে দশজন সেনাপতি আর্গিন্্যদাইর নৌধুদ্ধে 
স্বীয় সেনাদিগকে উদ্ধার করেন নাই, তোমরা! অবৈধরূপে 
একযোগে তাহাদিগের বিচার করিতে চাহিয়াছিলে ; কাজটি: 
যে নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা পরবর্ীকালে তোমরা সকলেই 
বুঝিতে পারিয়াছিলে। সেই সময়ে অধিনায়কগণের মধ্যে 
আমি একাকী এই অবৈধ কার্ষ্যের প্রতিবাদ ও ইহার 
বিরুদ্ধে মত প্রদান করিয়।ছিলাম। বক্তারা তখন আমাকে 
পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, এবং 
তোমরা চীৎকার করিতেছিণে ও আমাকে তোমাদিগের 
মতে মত দিতে আদেশ করিতেছিলে ; কিন্তু আমি ভাঁবিয়া- 
ছিলাম, যে, কারাগার বা মৃত্যুর ভয়ে তোমাদিগের সহিত 
অন্তায় কাধ্যের প্রস্তাবে মত দেওয়া অপেক্ষা ন্কায় ও 
নিয়মের জন্য বিপদ্কে আলিঙ্গন করাই শ্রেয়ঃ। যখন 
নগরে সাধারণতনত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন এই ঘটনা ঘটে । 
পরে যখন শ্বল্পনায়কতন্ত্র ( 01৪৪৮০১১ ) স্থাপিত হয়, 
তখন ত্রিংশম্নায়ক আমাকে ও.অপর চারিজনকে ভোজনা- 
গারে ডাকিয়া পাঠাইয়া আদেশ করেন, যে, আমাদিগকে 
সালামিস হইতে সালামিস-বাঁসী লেওনকে আনয়ন করিতে 


ESAS IES 





ধর্থ সংখ্যা ] 


২৮৮৫, 








ANA 


হইবে ; অভিপ্রায় এই যে তাঁহারা তাহাকে হত্য| করিবেন। 
তীহারা অপর বহু লোককে এই-প্রকার অনেক আদেশ 
করিতেন; অভিনস্িটা এই ছিল, যে,. তাহা হইলে 
যতদূর সম্ভব বহুসংখ্যক লোক তীহাদিগের অপকর্মে 
"জড়িত হইয়া পড়িবে । কিন্তু তখন আমি বাক্য নয়, 
অপিচ কার্ধ্য-দ্বারা দেখাইয়াছিলাম, যে, আমি ( একটা 
গ্রাম্য কথায় বলা যাইতে পারে) মৃত্যুকে এতটুকুও 
গ্রাহ্য করি না, কিন্তু অন্তায় ও অপবিত্র কাধ্যকে 
বিশ্ব-সংসারে সর্বাপেক্ষ। অধিক গ্রাহ্য করিয়া থাকি। 
ঘেই শাসনকর্তুগণ এত ক্ষমতাশালী হইয়াও আমাকে 
ভীতিপ্রদর্শন করিয়। এমত কাতর করিতে পারেন নাই, 
যে, আমি অন্তায় করিতে প্রবৃত্ত হইব ; কিন্তু যখন আমরা! 
মন্ত্রণাগার হইতে বাহির হইলাম, তখন এ চারিজন সালামিস 
যাইয়৷ লেওনকে লইয়া আদিলেন, আর আমি এ স্থান 
ত্যাগ করিয়া গৃহে গ্রত্যাগমন. করিলাম । যদি ভ্রিংশ- 
ঘায়কের :শাসন অচিরে অবসান না হইত, তবে আমি 
হয় তৌ এই জন্ত প্রাণ .হারাইতাম। এই বিষয়ে তোমরা 
অনেকেই আমার সাক্ষী রহিয়াছ। | 
২১। এখন, তোমরা কি মনে কর, যে, আমি যদি 
"ক্লাম্বীয় ব্যাপারে লিপ্ত হইতাম, সাধুজ্জনের মত ন্তায়-র্শ্মের 
সহায়ত। করিতাম, এবং সকলেরই যেমন কর্তব্য, তেমনি 
[এই-প্রকার সহায়ত! কর! সর্ক্বোপরি শ্রেয়; বলিয়া মানিয়া 
লইতাম, তবে আমি এত বৎসর বাচিয়া থাকিতে 
পারিতাম ? আধেব্সবাসিগণ, নিশ্চয়ই নয় ; না, অন্ত কোন 
লোকও পারিত না। কিন্ত আমি সার! জীবন, কি রাষ্ট্রীয় 
ব্যাপারে, কি নিজের গৃহস্থালিতে, যাহা কিছু করিয়াছি, 
তাহাতে তোমর। আমাকে এইরূপই দেখিতে পাইয়া, 
যে আমি চ্কায়নর্শ্ম উল্লজ্বন করিয়া কখনও কাহারও 
নিকটে অবনত হই নাই; অপরের নিকটেও নহে; আর 
আমার নিন্দুকেরা ধাহার্িগকে আমার শিষ্য বলিয়া 
অপবাদ রাষ্ট্র করিয়াছে, তাহাদিগের নিকটেও নহে। 
আমি কিন্ত কখনও কাহারও গুরু হইয়া বসি নাই । যদি 
কেহ আমার কথা ও আমার জীবনব্রতের বার্তা শুনিতে 
চাহে, সে ধুবকই হউক বা! বুদ্ধই হউক, আমি কখনও 
তাহাকে আমার সঙ্জলাভে বঞ্চিত করি মা; আমি যে 
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করি না, তাহা নহে; কিন্তু আমি সমভাবে ধনী ও দরিদ্র 
সকলকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার দিয়াছি; 
এবং ফে-কেহ আমার কথা শুনিতে ও আমার প্রশ্নের উত্তর 
দিতে চায়, আমি তাহাকেই দ্বিজ্াসা করিতে প্রস্তুত 
আছি। এইসকল লোকের মধ্যে যদি কেহ ভাল হয়, 
বা ভাল লা হয়, তবে স্তায়তঃ আমি তাহার কারণ বলিয়া 
গণ্য হইতে পারি না; কেননা, আমি কখনও কাহাকেও 
কোনওপ্রকার জ্ঞান শিক্ষা দিই নাই, বা শিক্ষা দিতে 
গ্রতিশ্রতও হই নাই। ষর্দ কেহ বলে, যে, মে কখনও 
আমার নিকটে কিছু শিক্ষা করিয়াছে, বা সে একাকী 
গোপনে আমার নিকটে এমন কিছু শুনিয়াছে, যাহ! অপর 
সকলেই শুনে নাই, তবে তোমরা বেশ জানিও, যে, সে 
সত্য কথা বলিতেছে না। 

২২] তবে কেন লোকে দীর্ঘকাল আমার সহবাসে 
যাপন করিয়া আনন্দ লাভ করে? আধীনীয়গণ, তোমরা! 
তাহা শুনিয়াছ। আমি তোমার্দিগকে সমস্তই সত্য বলি- 
যাছি। কারণটি এই, যে, যাহার! আপন।দিগকে জ্ঞানী 
বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু জ্ঞানী নয়, তাহাদিগকে আমি 
যে পরীক্ষা করি, তাহা শুনিয়া তাহারা আনন্দ সম্ভোগ 
করে; কেননা, ব্যাপারটা অমনোরম নম । আমি 
বলিতেছি, যে, দৈববাণী, স্বপ্ন ও অন্ত যত উপায়ে ঈশ্বরের 
বিধি মানবের নিকটে প্রকাশিত হয়, _সর্ধগ্রক|রেই ঈশ্বর 
আমাকে এই কাধ্য করিতে আদেশ করিয়াছেন। ছে 
আবীনীয়গণ, ইহাই সত্য ; সত্য কি না, তাহার পরীক্ষাও 
সহর্জ। কারণ, আমি ইতোমধ্যেই যুবকদিগের অনেককে 
বিপথগামী করিয়াছি ও অনেককে বিপথগামী করিতেছি, 
ইহা যদি সত্য হইত, ভবে নিশ্চয়ই তাহাদিগের মধ্যে কেহ 
কেহ বয়োবুদ্ধির সন্গে-স্গেই বুঝিন্তে পারিত, যে, আমি 
যৌবনকালে তাহাদিগকে অসছুপদেশ দিয়াছি; এবং তাহার! 
এক্ষণে বিচারালয়ে আসিয়া আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ 
করিত ও প্রতিশোধ লইত। আর, যদি, তাহারা এইদ্প 
করিতে অনিচ্ছুক হইত, তবে ভাহাদিগের আত্মীয়বর্গের 
মধ্যে কেহ না কেহ-_তাহাদিগের পিতা বা ভ্রাতা বা অপর 
কোনও স্বগণ_-আঁদি যদি তাহাদিগের কোনও অনিষ্ট 
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করিতাম, এক্ষণে তাহা স্বরণ করিত ও প্রতিশোধ লইত। 
বস্তুতঃ তাহারা অনেকে এখানে উপস্থিত আছে, আমি 
তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি। প্রথমতঃ আমার স্বগোত্র 
ও সমবয়সী, ক্রিটবৌলসের পিতা ক্রিটোন্‌ এখানে 
উপস্থিত; . তৎপরে শ্ফী্রদ-বাসী ল্যুদানিয়াস্‌,_সে 
আইখ্থিনিয়াসের পিত; এবং এপিগেনীসের পিতা কীফিসস- 
বাসী আিফোনও এখানে বর্তমান। তারপর এখানে এমন 
অনেকে উপস্থিত আছে, ষাহাদিগের ভ্রাতার আমার 
সহবাসে কালযাপন করিম্বাছে। থেয়জটিভসের পুত্র, 
থেয়ডটসের ভ্রাতা নিকষ্্রাটস্‌--থেয়ডটসের মৃত্যু হইয়াছে, 
সুতরাং সে অবশ্যই নিকষ্টরাটনকে নীরব থাকিতে উপরোধ 
করে নাই--এবং ডীম্ডকসের পুক্স এই পারালস; থেয়াগীস 
তাহার ভ্রাতা ছিল; এবং আরিষ্টোনের পুত্র এই আডাই- 
মাণ্টদ; তাহার ভ্রাত৷ প্রাটোন্‌ (1800) এখানে উপস্থিত; 
এবং আইআণ্ট। ডোরস ; তাহার ভ্রাতা এই আপল্লডোরস। 
আমি তোমাদিগের নিকটে আরও অনেকের নাম করিতে 
পারিভাম। মেলীটসের একান্ত কর্তব্য ছিল, যে, নিজের 
বক্তৃতার কালে সে তাহার্দিগের' মধ্যে কাহাকে কাহাকেও 
' সাক্ষ্য প্রদানের জন্ত-আহ্বান করে। কিন্তু তখন যদি সে 
আহ্বান করিতে তুলিয়া গিয়া থাকে, এখন আহ্বান করুক; 
আমি মঞ্চ হইতে অবতরণ করিতেছি; মে বলুক, তাহার 
এমত সাক্ষ্য কিছু আছে ক্রি না। কিন্তু হে বন্ধুগণ, তোমরা 
দেখিতে পাইবে, যে, প্রকৃত কথ! ইহার সর্কৈব বিপরীত ; 
মেলীটম ও আম্যটসের কথাম্ছনারে আমি যাহাদিগের 
আত্মীযুগণকে উল্মার্গগামী করিয়া তাহাঁদিগের অকল্যাণ 
সাধন করিতেছি, ভাহাঁরাই এই অসৎপথপ্রদর্শক, অহিতা- 
চারী ব্যক্তিকে সাহাষ্য করিতে প্রন্তত। যাহারা আমার 
প্ররোচনায় বিপথগামী হইয়াছে, তাহারা যে আমার সাহাষ্য 
করিতে চাহিবে, তাহার বরং সঙ্গত কারণ আছে; কিন্ত 
যাহারা বিপথগামী হয় নাই, যাহারা এখন পরিণতবয়ন্ক 
পুরুষ, তাহাদিগের সেই স্বজনবর্গ যে আমাকে সাহায্য 
করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে, সত্য ও শ্থায় ভিন্ন 
তাহারা জানে, যে, মেলীটস্‌ মিথ্যাবাদী, এবং আমি যাহা 
বলিতেছি, তাহাই সতা--ইহা ভিন্ন, তাহার আর কি কারণ 
থাকিতে পারে? 
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২৩। যাক্‌, বন্ধুগণ । আত্মসমর্থনের জন্য আমার 
যাহা বলিবার আছে, «ই কথাগুলি ও হয় তে এই-প্রকার 
অন্তান্ত কথাই .তাহার প্রায় সব। তোমাদিগের মধ্যে কেহ 
হয়তো আপনার ব্যবহার স্মরণ করিয়া আমার প্রতি- 
বিরক্ত হইয়াছ। সে নিজে আমার অপেক্ষা-একটা তুচ্ছতর 
অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া বিচারকাঁলে অবিরল অশ্রু 
মোচন করিতে করিতে বিচারকগণকে কত কাকুতি মিনতি 
করিয়! মুক্তি ভিক্ষা করিয়াছে; এবং আপনার সম্তানসস্ততি 
ও অন্তান্ত আত্মীয়ন্বজন এবং বহু বন্ধুবান্ধবকে বিচারালয়ে 
আনয়ন করিয়া তাহাদিগের গভীর অস্থকম্পার উদ্রেক 
করিতে প্রয়াদী হইয়াছে; আর আমি, সে যাহাকে চরম 





বিপত্তি বলিয়া মনে করিতেছে, তাহাতে পতিত হইয়াও 


এ-সকলের কিছুই করিতেছি না। ইহা দেখিয়া সে হয় 
তো আমার প্রতি কঠোর-হৃদয় হইয়া উঠিয়াছে, হয় তে! 
ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সে ক্রোধের বশীত্ৃত হইয়াই স্বীয় মৃত 
জ্ঞাপন করিবে। বদি তোমাদিগের মধ্যে কেহ এইরূপ 
ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে--‘যদি’ বলিলাম এই জন্ত, যে, তাহার 
এমত হওয়া! উচিত নহে--যূদিই বা এমত কেহ থাকে, 
তবে আমার বোধ হয় আমি তাহাকে সঙ্গতরূপেই এই কথা 
বলিতে পারি--“ওহে পুরুষোত্তম, আমারও আত্মীয়স্বগণ - 
আছে, কেননা, হোমরের কথায় বলিতে পারি, ‘আমিও 
বৃক্ষ বা প্রস্তর হইতে উৎপন্ন হই নাই»-কিস্ত আমি মাঁহুধ 
হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি ;” স্থতরাং হে আধীনীয় নরগণ, 
আমারও আত্মীয়স্বজন ও তিনটি পুত্র আছে; একটি এখনও 
কিশোরবযস্ক, অপর দুইটি শিশু। কিন্তু তথাপি আমি 
তাহাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়া তোমাদিগের নিকটে 
মুক্তি ভিক্ষা করিব 'না। কেন আমি এই-প্রকার কিছুই 
করিব না? হে আধীনীয়গণ, আমি যে গর্বভরে কিংবা 
তোমার্দিগকে অসম্মান করিবার উদ্দেশে এই-প্রকার করিতে 
অনিচ্ছুক, তাহা নহে; আমি নির্ভয়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে “ 
পারি কি না, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্ত আমার ও তোমাদিগের 
ও' সমগ্র পুরীর সুনামের জন্য আমার ইহ! শোভন 
বলিয়া বোধ হইতেছে না, ষে, আমি এই বয়সে এবং এমন 
নাম থাকিতেও-_সে নাম সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক-_ 
এই-প্রকার কাজ করিতে যাইব লোকে, অস্ততঃ সিদ্ধান্ত 
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করিয়া রাখিয়াছে, যে, নোক্র/টাস ও জনসাধারণের মধ্যে 
কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। তোমাদিগের মধ্যে যাহারা জ্ঞানে 
কিংবা মনুষ্যত্থে কিংবা ঈদৃশ অন্য কোনও গুণে, বিশিষ্ট 
বলিয়! পরিগণিত, তাহার! বদি এই-প্রকার ‘আচরণ করে, 

“তবে তাহা লক্জ্বাকর বলিয়া বিবেচিত হইবে । আমি 
বহুবার কত বিশিষ্ট লোককে এই*প্রকার আচরণ করিতে 
দেখিয়াছি; যখন তাহাদিগের বিচার উপস্থিত, তখন 
মনে হয় যে তাহারা কি অদ্ভুত ব্যবহারই করিতেছে; 
তাহার! যেন ভাবিতেছে যে যদি তাহার! মরে, তবে কি 
ভীষণ দৃশাতেই পতিত হইবে--যেন তোমরা যদি তাহা- 
দ্িগকে বধ না কর, তবেই তাহার! অমর হইবে । আমার 
মনে হয়, যে, এই লে।কগুলি পুরীর উপরে কলঙ্ক আনয়ন 
করে; কেননা, কোনও বিদেশী ইহা দেখিয়া ভাবিতে পারে, 
যে, আথীনীয়গণের মধ্যে যাহারা গুণগ্রামে বিশিষ্ট ব্যক্তি, 
যাহার্দিগকে তাহার! শাসনকার্ধ্যে ও অন্তান্ত সম্মানার্হ পদে 
নির্বাচন করে, তাহারা! স্ত্রীলোক .অপেক্ষা একটুকুও শ্রেষ্ঠ 
নহে। হে আথীনীয়গণ, তোমাদিগের মধ্যে যাহাদিগের 
বিন্ুমাত্রও খ্যাতি আছে, তাহাদিগের এরূপ করা কর্তব্য 
নহে; যদি আমরা এরূপ করিতে চাই, তাহা করিতে 

. দেওয়াও উচিত নহে; কিন্তু তোমাদিগের ইহাই প্রদর্শন করা 
কর্ধব্য ষে, যে ব্যক্তি বিচারালয়ে এই-প্রকার করুণরসের 
অভিনয় করে ও তদ্দারা পুরীকে উপহান-ভাঙ্গন করিয়া 
তুলে, তাহার প্রতিই, যে এ-সকলের কিছুই না করিয়! 
একেবারে নিষ্কম্ম। বনিয়! থাকে, তাহার অপেক্ষা, তোমরা 
অনেক অধিক নির্দীয়। 

- ২৪। কিন্তু, হে বন্ধুগণ, খ্যাতির কথা ছাড়িয়! দিলেও, 
বিচারকের চরণে কাকুতি মিনতি কর! কিংব| তাহার 
অমুকম্পার উদ্র্রেক করিযা মুক্তি-ভিক্ষ। কর! আমাব নিকটে 
ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না; বরং তাহাকে প্রকৃত বৃত্তান্ত 

»,জানাইঘ়া ও বুঝাইঘ! দেওয়াই কর্তব্য। বিচারক এই 
নিয়মে বিচারকের আপনে উপবেশন করেন নাই, ষে, 
যাহার! তাঁহার অমুগ্রহভাজন, তিনি শুধু তাহাদিগকে স্থায় 
বিধান করিবেন; কিন্তু তিনি সমুদায় বিচার করিবেন; তিনি 
এই শপথ করিয়াছেন, যে, তিনি ষাহাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ 
বিতরণ করিতে পারিবেন না, কিন্তু নিয়মামুসারে সমুদায় 
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বিষয়ের মীমাংসা করিবেন । স্থতরাং আমাদিগের কর্তব্য 
নয়, যে, আমর! তোমাদিগকে শপথ লঙ্ঘন করিতে শিক্ষা 
দিব, তোমাদিগেরও উচিত নয়, যে, তোমরা এমন শিক্ষা 
গ্রহণ করিবে। কারণ, উহা আমাদিগের উভয়পক্ষের 
কাহারও পক্ষেই ধর্খাচরণ হইবে না। অতএব, হে 
আধীনীযগণ, তোমাদিগের সম্মুখে এরূপ আচরণ করিতে 
আমাকে আদেশ করিও না; আমি তাহ! শোভন বা ন্যাব্য 
বা ধর্মনঙ্গত বলিষা বিবেচনা করি না, বিশেষতঃ মনে 
রাখিও, আঙ্গ মেলীটন্‌ আমার বিরুদ্ধে অধশ্মাচরণের 
অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে_-আজ আমাকে এমন আদেশ 
করিও না। কারণ, যদি আমি তোমাদিগকে স্বমতে 
আনয়ন করিতে সমর্থ হই, এবং মিনতিদ্বারা জয়লাভ করিয়া 
তোমাদিগকে শপথভঙ্গ করাইতে পারি, হাহা হইলে আমি 
স্পষ্টই ভোমাদিগকে এই -শিক্ষ। দ্বিব, যে, তোমরা দেবগণের 
অস্তিত্বে বিশ্বাস করিও না; এবং তাহা হইলে আমি আমার 
আত্মপমর্থনের দ্বারাই জাজল্যমান এই অভিযোগ প্রমাণিত 
করিব, ষে, আমি দেবতায় বিশ্বাস করি না। কিন্ত তাহ! 
একেবারেই সত্য নহে, কেননা, হে আধীনীয়গণ, আমি 
যেমন দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি, আমার অভিযোক্তার। 
কেহই তেমন করে ন।। আমি মামার বিচারভার তোমা 
দিগকে ও ঈশ্বরকে অর্পণ করিতেছি; আমার ও তোমাদিগের 
পক্ষে যাহা সৰ্ব্বোত্তম, তাহাই বিহিত হউক । 


(পীচশত একজন বিচারকের, মধ্যে ২৮১ জন এই মত 
প্রকাশ করিলেন যে সোক্রাটীস অপরাধী, ২২* জন. বলি- 
লেন, তিনি নির্দোষ |) 


২৫| হে আখীনীয় নরগণ, তোমরা যে আমাকে 
অপরাধী স্থির করিলে, তাহাতে আমি ক্ষুব্ধ হই নাই; না 
হইবার অনেক কারণ আছে; একটি কারণ এই, যে, ভোমরা 
যে এই প্রকার করিবে, তাহা আমার পক্ষে অপ্রত্যাশিত 
নয়; আমি বরং উভয় পক্ষের ম্ত-সংখ্যা দেিয়াই 
অধিকতর বিস্মিত হইয়াছি ; কেননা, আমি কখনও ভাবি 
নাই, যে, ছুই-পক্ষের সংখ্যার পার্থক্য এত অল্প হুইবে; 
আমি ভাবিম্বাছিলাম যে উহা অনেক অধিক হইবে। এক্ষণে 
দেখা যাইতেছে, যে, ধদি কেবল ত্রিশজ্রন অপর পক্ষে মৃত 
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দিত, তবেই আমি মুক্তি লাভ করিতাম। স্থতরাং আমার 
বোধ হইতেছে, যে, আমি এখন মেলীটসের হন্ত হইতে 
নিষ্কৃতি পাইয়াছি। শুধু-নিক্কৃতি পাইয়াছি তাহা নহে, কিন্ত 
অতি স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যে, যদি আহ্াটন ও লুুকোন 
আমার অভিযোক্তা হইয়া উপস্থিত না হইত, তবে সে এক 
পঞ্চমাংশ মৃতও পাইত না, স্থতরাং তাহাকে এক সহস্র মুদ্রা 
দণ্ড দিতে হইত। 

২৬। সে তবে আমার প্রাণদপণ্ডের প্রস্তাব করিরাছে। 
বেশ; আমি তাহ! হইলে, হে আঘীনীয়গণ, উহার স্থলে 
কোন্‌ দণ্ডের প্রস্তাব করিব? অথবা ইহা স্পষ্টই বুঝা 
যাইতেছে, যে, আমি যাহার উপযুক্ত, তাহাই প্রস্তাব করিব? 
আমি যে এমন কুশিক্ষ। পাইয়াছিলাম, যে, নিষকর্্া হইয়া 
জীবন যাপন করি নাই, তক্ন্ত মানি কিরূপ দণ্ডের উপযুক্ত 
হইয়াছি ? অর্থদণ্ড, ন! কারাব(ন, ন। নির্বাসন, না মৃত্যু? 
লাধারণ লোকে যাহা মুল্যবান জান করে-_অর্থ, পারিবারিক 
শ্ীবৃদ্ধি, সেনাপতিত্ব, জনসভায় বাক্পটুতা এবং অন্তান্ত 
রাজপুরুষপদ, সমিতি ও দলাদলি, এই নগরে যাহা সর্বদাই 
গঠিত হইতেছে-_আমি গে সমুদায়ই উপেক্ষ। করিয়াছি; 
কারণ, আমি ভাবিপ্াাছি্াম, যে, আমি যেরূপ ধর্শ্মভীরু, 
তাহাতে এই-সকল ব্যাপারে লিপ্ত হইলে আমার আর রক্ষা 
থাকিবে না হৃতরাং আমি এমনস্থলে যাই নাই, যেখানে 
যাইয়া আমি তোমার্দিগের কিংবা আমার কোনই উপকার 
করিতে পারিব না; আমি বলি, যে, আমি তৎ্পরিবর্তে 
সেইখাঁনেই গিয়াছি, ঘেখানে ব্যক্তিগত ভাবে আমি 
প্রত্যেকের নিকটে যাইয়া তোমাদিগের মহোপকার সাধন 
করিয়াছি; আমি তোগাদিগের প্রত্যেককে বুঝাইতে 
প্রয়াস পাইয়াছি, যে, তোমর। প্রথমেই নিত্রের বৈষয়িক 
উন্নতির অন্ত অম করিও না; কিন্ত তোমর! কিরূপে জ্ঞানে 
ও ধৰ্ম্মে পূর্ণতা লাভ করিবে, পূর্বে তাহারই জন্য যতুবান্‌ 
হও; তোমর! এই পুরীর সম্বন্ধে ভাবিবার পূর্বে পুরীর 
কোনও বিষয় সম্বন্ধে ভাবিও ন1; অন্তান্ত বিষয় সম্পর্কে 
তোমরা এই পশ্থারই অনুসরণ করিও । এই-প্রকার জীবন 
যাপন করিয়া আমি কোন্‌ দণ্ড ভোগ করিবার উপযুক্ত 
হইয়াছি? হে আখীনীয়গণ, যদি সত্য সত্যই আমাকে 
আমার উপযুক্ততাঙ্ছর্ূপ দণ্ডের প্রস্তাব করিতে হয়, তবে 


প্রবাসী--ম।ঘ, ১৩২৩ 
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বলিতে হইবে, আমি কোনও স্থখসেব্য দণ্ডেরই উপযুক্ত । 
সে দণ্ড এমন কোনও হিতকর বস্ত্র হইবে, যাহ! আমার 
পক্ষে উপযোগী । তবে, ষে হিতস্কারী দরিদ্র ব্যক্তি তোমা- 
দিগকে উপদদশ দিবার অভিপ্রায়ে অবসর কামনা করে, 
তাহার পক্ষে কি উপযোগী? হে আখীনীয়গণ, সাধারণ 
ভোজনাগারে নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা অপেক্ষা! এমন ব)ক্তির পক্ষে 
উৎ্কৃষ্টতর আর কিছুই নাই। অলুম্পিয় উৎসবে তোঁমা- 
দিগের মধ্যে যে অশ্ববাবনে কিংবা অশ্বধুগপহ রথ্যপরিচালনে 
জয়লাভ করিয়াছে, তাহাব অপেক্ষাও এই ব্যবস্থা এ 
ব্যক্তির পক্ষে অধিকতর উপযোগী । কেননা, শেষোক্ত 
ব্যক্তি তোমাদিগকে স্থখী বলিয়। কল্পনা করিতে সমর্থ করে, 
আর আমি তোমাদিগকে সুধী হইতে শিক্ষা দিই ; এবং 
তাহার আহারের অভাব নাই, কিন্তু আমার আছে। 
অতএব আমি ন্যাবতঃ ঘে-প্রকাব দণ্ডের উপযুক্ত, আমাকে 
যদি তাহাই প্রস্তাব করিতে হয়, তবে -আমি এই প্রস্তাব 
করিতেছি যে তোমর! সাধারণ ভোক্রনাগারে আমার 
আহারের ব্যবস্থা কর। 

২৭। আমি অগ্থকম্প। উদ্রেকের প্রয়াস ও মিনতি 
সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিযা তোমর1 যেমন 
আমাকে গর্বিত ভাবিয়াছিলে, এখনও হয় তো আমি 
এই-প্রকার বলিতেছি - বলিয়া তোমরা আমাকে তাহাই 
মনে করিতেছ। কিন্ত, হে আধীনীযগণ, তাহা সত্য 
নহে; প্রকৃত কথাটা! বরং এই--আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে 
আমি ইচ্ছাপুর্ধক কোনও মানুষের প্রতিই অন্থায়াচরণ 
করি নাই; কিন্তু আমি তোমাদিগকে তাহ! বুঝাইতে পারি 
নাই, কেননা, আমরা অল্পকাল পরস্পরের সহিত কথাবার্তা 
বলিয়াছি। আমার মনে হয, যে, যেমন অন্যান্য জনসমাজে 
নিয়ম আছে, তেমনি যদি আমাদিগের মধ্যে এই নিয়ম 
থাকিত যে, যে অপরাধে গ্রাণদণ্ড হইতে পারে, তাহার 
বিচার কেবল একদিনেই শেষ হইবে না, তাহা! হইলে 








'আমি তোমাদিগকে বুঝাইতে পারিতাম। কিন্তু এখন 


এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার বিষম অপবাদ দূর করা 
সহজ নহে। কিন্তু আমার যখন এই দৃঢ় প্রত্যয় জস্মিয়াছে, 
যে, আমি কাহারও প্রতি অন্যায়াচরণ করি নাই, তখন 
আমি কখনই নিজের প্রতিও অন্তায়াচরণ করিব না॥ আমি 


ঞ 


৪র্থ সংখ্যা ] 


নিজের মুখে কখনই বলিব না, বে, আমি অকল্যাণকর দণ্ডের 
উপযুক্ত; স্থৃতরাং আমি কেন আমার প্রতি এমনতর 





দণ্ডের ব্যবস্থ। করিতে বলিব? মেলীটস যে-দগ্ডের প্রস্তাব 


করিষাঁছে, আমাকে বা সেই. দও ভোগ করিতে হয়, এই 
ভয়ে? আমি তে! জানি না, তাহ! আমার পক্ষে ভাল 
না মন্দ? তাহার স্থলে আমি এমন কোনও দণ্ড আদর 
করিয়া গ্রহণ করিব, ষাহা, আমি বেশ জানি, সকলের 
পক্ষেই অশুভ? আমি তাহাই প্রস্তাব,-করিব? কারাবাদ ? 
প্রতি বৎসর যে এগারজ্বন কাঁরাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া 
থাকেন, আমি কেন তাহাদিগের দাস হইয়া কারাগাবে 
জীবন যাপন করিতে যাইব? না আমি ' এই প্রস্তাব 
করিব, যে, আমার অর্থদণ্ড হউক এবং যতদিন উহা না 
প্রদত্ত হয়, ততদিন আমি কারাগারে আবদ্ধ থাকিব? 
কিন্তু আমি এইমাত্র তোমাদিগকে বলিয়াছি, কেন 
আমি এমত প্রস্তাব করিব না, কেননা, দণ্ড দিতে 
পারি, আমার এত অর্থই নাই। তবে কি আমি 
নির্বাসনেব প্রস্তাব করিব? তোমর! হয় তো আমাকে 
এইরূপ দণ্ড দিতে সম্মত হইবে | কিন্তু আমি যদি 
এতই মূর্খ হই যে এ বথাটাও বুঝিতে পারি না, যে, 


" তোমরা আমার একই পুরবাসী হইয়াও আমার কথাবার্তী 


ও যুক্তি তর্ক সহিতে পারিলে না, প্রত্যুত সেগুলি তোম।- 
দিগের পক্ষে এমনই" ভারবহ ও বিদ্বেষভাজন হইয়া 
উঠিল, যে, তোথরা এক্ষণে তাহা হইতে মুক্তি অদ্বেষণ 
করিতেছ ; আর অন্য দেশের লোক সেগুলি অক্লেশেই 
সহ্য করিবে__তাহা হইলে তো আমার জীবনের প্রতি 
আসক্তি একান্তই প্রবল । না, আধীনীয়গণ, তাহা কখনও 
হইতে পারে না। আমি যদি এই বয়সে এই পুরী হইতে 
প্রস্থান করিয়া নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়াই এবং স্থান 
হইতে স্থানান্তরে নির্বাসিত হইয়া জীবন যাপন করি, 


“তবে সে জীবন আমার পক্ষে মধুরই হইবে বটে! কারণ, 


আমি বেশ জানি, যে, আমি যেখানেই যাই ন! কেন, 
এখানকার মত সর্বত্রই যুবকেরা আমার কথা শুনিবে। 
এবং যদি আমি তাহাদিগকে দূর করিয়া দিই, তাহারা 
বয়োজ্যেষ্টগণকে বলিয়া আমাকে নির্বাসিত করিবে; 
আর, যদি আমি তাহাদিগকে দূর করিয়া না দিই, তাহা 


৪২-৮৪ 


. প্লেটে-_সোক্রাটীসের আত্মসমর্থন 


৩২৯ 


হইলে তাহাদিগের পিত। ও অন্যান্ত আত্মীয়ের! তাহাদিগকে 
রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমাকে নগর হইতে বাহির 
করিয়া দিবে । 

২৮1 এখন, কেহ হয় তো বলিবে, "ওহে সোক্রাটীস, 
তুমি কি আমাদিগের পুরী. হইতে প্রস্থান করিযা নীরব 
ও. নিৃশ্মী হইয়া জীবনষাঁপন করিতে পার না?” কেন 
পারি না, তাহা তোমাদিগের সকলকে বুঝাইয়! দেওয়া 
যারপরনাই কঠিন। কারণ, ষদি আমি বলি, যে, এরূপ 
করিলে ঈশ্বরের অবাধ্যতা করা হইবে, এই জন্য আমি 
নিন্ম, থাকিতে পারিব না, তাহ। হইলে আমি মিথ্যা 
বিনয় করিতেছি ভাবিয়া তোমরা তাহা বিশ্বাস করিবে 
না। আবার, আমি যদ বলি, যে, তোমরা আমাকে 
যেমন আলাপ করিতে শুনিয়া, তেমনি প্রতিদিন ধর্ম ও 
অষ্তান্ত বিষয়ে কথাবার্তী বলা ও আপনাকে ও অপরকে 
পরীক্ষ। করাই মানবের পক্ষে মহত্তম সৌভাগ্য, এবং 
অপরীক্ষিত জীবন মানুষের পক্ষে ধারণযোগ্যই নয়, 
আমি এরূপ বলিলে তাহা তোমরা আরও কম বিশ্বাস 
করিবে। কিন্ত, হে বন্ধুগণ, আমি বলিতেছি, যে, ইহাই 
মত্য,- ষদিচ তাহা তোমাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া সহজ 
নহে। অথচ কিন্ত আমি এমত ভাবিতেও অভ্যত্ত হই 
নাই, যে, আমি কোনওক্সপ দণ্ডের যোগ্য। আমার 
যদি অর্থ থাকিত, তাহা হইলে আমি যত অধিক সম্ভব 
অর্থদণ্ডের প্রস্তাব করিতাম; কারণ তাহাতে আমার 
কোনও ক্ষতি হইত না; কিন্তু এক্ষণে প্রকৃত কথা এই 
যে, আমার অর্থ নাই; তবে আমি যাহা দিতে সমর্থ, 
তোমর। যদি তাহাই দণ্ড করিতে চাও, সে স্বতন্ত্র কথা। 
আমি হর তো! এক মিনা দণ্ড: দিতে পারি; আমি তাহাই 
প্রস্তাব করিতেছি। হে আধীনীয়ুগণ, এই প্রাটোন্‌, ক্রিটোন, 
ক্রিটবৌলন এবং আপল্পভোরস আমাকে ত্রিশ মিনা 
প্রস্তাব করিতে অঙ্থরোধ করিতেছে, তাহারা বলিতেছে 
ঘে তাহারা ইহার প্রতিভূ হইবে ; আমি তবে ত্রিশ মিনাই 
প্রস্তাব করিতেছি; এই অর্থের জন্ত ইহারাই আমার 
যথাযোগ্য প্রতিভু থাকিবে । 


" (বিচারকগণের' মধ্যে পূর্ববাপেক্ষা অধিক সংখ্যকের 
মতাহুসারে সোক্রাটাসের প্রাণদণ্ড বিহিত হইল ৷ ) 
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২৯। হে আঘীনীয় নরগণ, তোমবা দীর্ঘকাল লাভ 
করিতে পাবিলে না; অথ5 যাহারা এই পুবীর প্রতি 
দোষারোপ কবিতে চাহে, ভাহাদিগের নিকটে এই অল্প- 
কালের অন্ড তোমর। এই নাম ও নিন্দ। উপাঁঞজ্জন করিলে, 
যে তোম্ব। জ্ঞানবান্‌ পুরুষ সোক্রাটানকে হত্যা করিয়াছ। 
কারণ, জ্ঞানী হই ব। ন! হই, যাহার! তোমদিগের নিন্দ! 
করিতে চাহিবে, তাহাব। আমাকে জ্ঞানী বলিবেই বলিবে। 
তোমরা যদি অল্লকাল অপেক্ষা করিতে, তোমাদিগের 
বাঞ্ছিত আমার মৃত্যু নিয়তি-বশে আপনিই উপস্থিত হইত। 
কেননা, তোমরা আমার বয়ঃক্রম দেখিতেছ; তোমরা 
দেখিতে পাইতেছে, যে, আমি জীবনপথে বহুদূর অগ্রপর 
হইঘা সম্প্রতি মৃত্যুর দ্বারে উপনীত হইযাছি। আমি 


তোমাঁদিগেব সকলকেই এই কথাগুলি - বলিতেছি, তাহা- 


নহে; কিন্ত যাহার! আমার প্রাণদণ্ডে মত দিয়াছে, তাহা- 
দিগকেই এইরূপ বলিতেছি। এবং আমি তাহাদিগকে 
এ কথাও বলিতেছি, _বন্ধুগণ, তোমরা হয় তো ভাবিতেছ, 
যে, আমি যুক্তির অভাবেই পরান্দিত হইলাম; অর্থাৎ 
আমি যি দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার অভিপ্রাযে সকলই, 
বল! ও সকলই করা৷ উচিত বিবেচন| করিতাম, তাহা 
হইলে ষে-প্রকাঁর যুক্তি উপস্থিত করিতাম, তাহার অভাব- 


বশতঃই ,আমার প্রতি এই দণ্ড বিহিত হইল। কিন্তু- 


এ কথাটা একেবারেই ঠিক্‌ নহে। আমি যুক্তির অভাবে 
পরাজিত হই নাই; কিন্ত অতিসাহসিকতা ও নিলজ্জতার 
অভাবেই পরাঙ্জিত হইয়াছি। আমি এমত ভাষায় তোম।- 
দিগের সমক্ষে আত্মসমর্থন 'করিতে চাহি নাই, যাহা 
তোমাদিগের পক্ষে শ্রুতি-মধুব হইত; আমি তোমাদিগের 
সম্মুখে বিলাপ ও অশ্রবর্ণ ও এইরূপ অন্ত কিছুই করি 
নাই, বা বলি নাই; আমি তাহা -আমার পক্ষে একাস্ত 
অযোগ্য মনে করি, কিন্তু তোমরা অপরের নিকটে এই 
সমুদায় শুনিতেই অভ্যন্ত হইয়াছ। ইহাও আমার পরাজয়ের 
কারণ। আমি আত্মলমর্থনকালে এমত বিবেচনা করি 
নাই যে বিপদে পড়িয়াছি বলির আমার কাপুরুযষোচিত 
আচরণ করা কর্তব্য; এখনও .আমি এ সম্বন্ধে আমার 
মত পরিবর্তন করি নাই; আমি বরং কাপুরুষের মত 
বিলাপ ও অশ্রপাতপূর্ববক আত্মমর্থন করিয়া বাচিয়া 


প্রবাসী_ম।ঘ, ১৩২৩-. 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


থাকা অপেক্ষা, আমি যেমন করিয়াছি, তেমনি আত্মসমর্থন 
করিয়া মৃত্যুকেই আলিঙ্গন কবিব। কেননা, কি 
বিচারালয়ে, কি-যুদ্ধক্ষেত্রে আমার বা অপর কাহারও 
পক্ষেই এমত আচরণ কর্তব্য নহে, যে, যাহা-ভাহা। করিয়া 
মৃত্যু হইতে অব্যাহতি জীভ করিতে হইবে। যুদ্ধে 
অনেক সময়ে স্পষ্টই এমত ঘটিয়| থাকে, যে, পরাজিত ব্যক্তি 
অস্ত্রশস্ত্র দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া এবং নশ্চাদ্ধাবিত শক্রগণের 
চরণে ভূপতিত হইয়া প্রাণ ভিক্ষা! চাহিয়া মৃত্যু - হইতে ত্রাণ 
পাইতে পারে । এবং প্রত্যেক বিপদেই এমন অন্ত অনেক 
উপায় আছে, যাহাতে যদি কেহ সকলই করিতে ও বলিতে 
সাহসী হয়, তবে সে মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে । 
কিন্তু, হে বন্ধুগণ, এইরূপে মৃতকে পরিহার করা৷ কঠিন 
নহে, প্রত্যুত পাপকে পরিহার করাই অর্থকতব কঠিন; 
কারণ, পাপ মৃত্যু অপেক্ষা ক্রুতগামী। আমি বৃদ্ধ ও মন্থর- 
গতি বলিয়া এক্ষণে শ্ঈথতর মৃত্যু আমাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে; 
আর,. আমার অভিযোক্তাব। চতুর ও দ্রুতগামী; এন্ন্ত - 





তাহারা অধিকতর ক্রতখাবনপটু পাপের. পাশে- আবদ্ধ 


হইয়াছে। এবং আমি তোমাঁদিগের হস্তে মৃত্যুদণ্ড ভোগ 
করিবার জন্য এস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি; আর, 
তাহারা .সত্যসমীপে পাপ ও অন্যায়ের দণ্ড ভোগ করিবার 
জন্য প্রত্যাবর্তন কবিতেছে। আমি আমার দণ্ড আদরে 
গ্রহণ করিতেছি, তাহারাও তাহাদিগের দণ্ড আদরে গ্রহণ 
করিতেছে । যাহা যেরূপ ঘটিবার, বোধ করি তাহা সেই- 
বুপই ঘটিয়াছে; এবং আমার মনে হয়, এ-সমূদায় যথা- 
যোগ্যই বিহিত হইয়াছে । ৷ / 
৩০ | - হে আমার দগ্দাতৃগণ, অতঃপর আমি তোখা- 
দিগকে ভবিষ্যদ্বাণী বলিভেছি। কারণ, আমি এখন সেই 
অস্তিম কালে উপনীত হইয়াছি, যখন মান্য সর্বাপেক্ষা! 
অধিক ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে; যখন মৃত্যুকাল আসম, 
তখনই লোকে ভবিষ্যৎ জানিতে পারিয়া থাকে। বন্ধুগণ, '- 
তোমরা যাহার! আমাকে হত্যা করিতেছ, তাহাদিগকে আমি 
বলিতেছি, তোমরা আমাকে বধ করিয়া আমাকে যে দণ্ড 
দিতেছ, আমার মৃত্যুর পরেই তদপেক্ষ! সহশ্রগুণে কঠিনতর 
দণ্ড তোমাদিগকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে। এখন 


তোমরা এই ভাবিয়া এই কর্ম করিতে যাইতেছ, যে, তোমা 
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দিগকে জীবনের কোনও হিসাব দিতে হইবে না); তোমর! 
তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে; কিন্ত আমি-তোমা- 
দিগকে বলিতেছি যে ফল ইহার একেবারেই বিপরীত 
হইবে। আরও বহুতর লোকে তোমাদিগকে পরীক্ষা 
" করিবে; আমিই তাহাদিগকে এক্ষণে নিবৃত্ত ফরিষা 
রাখিতেছি, ষদিচ তোমরা তাহা বুঝিতে পাঁর নাই; 
তাহারা আমা-অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ও নব্যতব ; সুতরাং 
তাহারা তোমাদিপের পক্ষে অধিকতর দুর্তর হইয়া উঠিবে, 
এবং তোমরাও তাহাদিগের প্রতি অধিকতর ক্রুদ্ধ হইবে। 
যদি তোমর! ভাবিয়া থাক, যে, লোকে তোমার্দিগকে 
তিরস্কার করিলে তাহাদিগকে বধ করিয়াই উহা নিবারণ 
কবিবে, তবে তোমরা ঠিক্‌ ভাবিতেছ- না৷ ও ঠিক্‌ পথের 
সন্ধান পাইতেছ না। কেননা, অব্যাহতি লাভের এট! 
পথই নয়; ইহা না সাধ্যায়ত্ব, না উৎকৃষ্ট; প্রত্যুত 
সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুগম পন্থা এই যে, তুমি অপরের 
কঠরোঁধ করিও না, কিন্তু যাহাতে যতদূর সম্ভব ভাল হইতে 
পার, আপনাকে সেইরূপ করিয়া গঠন কর। তোমরা 
যাহারা আমার দণ্ডবিদান করিয়াছ, তাহাদিগকে এই 
ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া আমি ইহলোক হইতে প্রস্থান 
করিতেছি । 
৩১। 





মত দিয়াছ, যতক্ষণ কাবাঁধাক্ষ একাদশ রাম্পুরুষ কর্শ্দে 
ব্যস্ত থাকেন এবং যতক্ষণ না আমি সেই স্থানে গমন করি, 
ষথায় আমাকে প্রাণ বিসৰ্জ্জন করিতে হইবে, ততক্ষণ, যে 
ঘটনা ঘটিল তৎসম্বস্কে আমি তোঁমাদিগের সহিত আলাপ 
করিতে পারিলে আনন্দিত হইব। অতএব, বন্ধুগণ, 
তোমরা ক্ষণকাল আমার নিকটে অবস্থান কর, কেননা, 
যতক্ষণ সম্ভব, আমরা পরম্পরের সহিত আলাপ করিতে 
পারি, তাহাতে কিছুই বাঁধা দিতেছে না। তোমবা আমীর 
-* প্রিয়; এইমাত্র আমার পক্ষে যাহ! ঘটিয়াছে, আমি তাহার 
অর্থ তোমাদিগকে বুঝাইয়! বলিতে চাই। হে বিচারপতি- 
গণ,--তোমাদিগকে -বিচারপতি বলিয়া সম্বোধন করাই 
সঙ্গত--আমার পক্ষে এক আশ্চর্য্য ঘটন! ঘটিয়াছে। আমি 
আজীবন দৈব ইঙ্গিত পাইয়া! আনিতেছি ; এত দিন উহা! 
" নিয়তই আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত, এবং আমি যদি অতি 


প্লেটো-_সোক্রাটীসের আত্মসমর্থন 








আর, তোমরা যাহার! আমি নির্দোষ বলিয়া 


৩৩১ 
ANA ANAS AN AA 


তুচ্ছ বিষয়েও করিতে উদ্যত হইতাম, তবে প্রতিবাদ 
করিত। আর, আমার পক্ষে এক্ষণে কি ঘটিয়াছে, তাহা 
তোমরা নিজেরাই দেখিতে পাইতেছ; এমন ঘটনা 
ঘটিয়াছে, যাহা লোকে চরম বিপত্তি বলিয়া ভাবিতে পারে, 
এবং ভাবিয়াও থাকে । কিন্ত, আমি যখন প্রাতঃকালে 
গৃহ হইতে বাহির হইলাম, যখন এইখানে বিচারালয়ে প্রবেশ 
করিলাম, কিংবা যখন আত্মসমর্থন করিতে লাগিলাম, 
তখন তাহার কোন স্থলেই, এই দৈব ইঙ্গিত আমাকে বাধা 
প্রদান করে নাই। অথচ অনেক সময়েই অন্থস্থলে কথা- 
বার্তার মধ্যে এমত হইয়াছে, যে, আমি যেই কথা৷ বলিতে 
যাইতেছি, অমনি এই-দৈববাণী আমাকে রোধ করিয়াছে। 
কিন্তু এক্ষণে এই ব্যাপারে উহা আমার বাক্য কিংবা কার্ধ্য 
কিছুরই প্রতিবাদ করে নাই। আমি ইহার কারণ কি মনে 
করি? তোমাদিগকে বলিতেছি। আমার পক্ষে যাহা 
ঘটিল, তাহা নিশ্চয়ই শুভ; আমাদিগের মধ্যে যাহার! মনে 
করে, যে, মৃত্যু অশুভ, তাহারা ভ্রাস্তধারণা পোষণ করিতেছে । 
আমি ইহার মহা প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। কারণ, আমি যদি 
কোন না কোনও শ্রেয় লাভ করিতে না যাইতাম, তবে 
আমার চিরসহচর দৈব ইঙ্গিত অবশ্যই আমার কার্ধ্যের 
প্রতিবাদ করিত। “ 

৩২। আমরা এইরূপে বিচার করিলেও বুঝিতে পারিব, 
ষে, মৃত্যু যে কল্যাণের কারণ, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের মহতী 
আশা বর্তমান রহিয়াছে। কেননা, মৃত্যু এই দুইয়ের 
একটি-_হয় মৃত ব্যক্তির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, এবং তাহার 
কোন বিষয়ের কিছুমাত্র অনুভূতি থাকে না; না হয়, 
লোকে যেমন সচরাচর বিশ্বাস করে, মৃত্যুর অর্থ আত্মার 
একপ্রকার পরিবর্তন এবং ইহলোক হইতে অন্যলোকে 
প্রস্থান। মৃত্যু যদি অমুভূতির বিলোপ হয়, উহা যদি সেই 
ব্যক্তির সুযুণ্ডির মত হয়, যে নিপ্সিত হইলে স্বপ্ন অবধি দেখে 
না, তবে তো মৃত্যু একটা অত্যাশ্চর্য্য লাভ । কারণ, যদি 
কোনও ব্যক্তিকে বরস্বক্প এমত রজনী চাহিতে হয়, যে 
বঙ্গনীতে নিন্রিত হইলে সে স্বপ্ন অবধি দেধিবে না, এবং 
সেই রজনীর লহিত তাঁহাকে যদি তাহাব জীবনের অন্য দিব' 
ও রাত্রিব তুলনা করিয়া বলিতে হয়, সে আপনার জীবনে 
কয় দিবস যামিনী এই রাত্রির অপেক্ষা অধিকতর স্থখে ও 





= ৩৩২ 


AAA 





সুষ্ঠ রূপে যাপন করিয়াছে, তবে আমি বিবেচনা করি, যে, 
শুধু সাধারণ লোকে নয়, কিন্তু পারস্তের মহারাজও দেখিতে 
পাইবেন, ষে, অন্ত দিবাঁরাত্রির তুলনায় এইপ্রকার রাজ্রির 
সংখ্যা অতি অক্লেশেই গণনা করা যাইতে পারে। মৃত্যু 
যদি এইপ্রকাঁর হয়, তবে আমি উহাকে লাভই বলিতেছি। 


কেননা, এই সংজ্ঞাহীনতার অবস্থায় অনন্তকাল এক রাজির ' 


অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। পক্ষান্তরে, 
মৃত্যু যদি ইহলোক হইতে অন্তলোকে মহাঁধাত্রা হয়, এবং 
একথা যদি সত্য হয়, যে, সেখানে উপরত সকলেই বাস 
করিতেছে, তবে হে বিচারপতিগণ, ইহা অপেক্ষা মহত্তর 
কল্যাণ আর কি হইতে পারে? যদি আমরা যমালয়ে 
উপনীত হইয়া ইহলোকের তথাকথিত বিচাঁরকদ্দিগের হস্ত 
হইতে নিষ্কৃতি পাই, এবং তথায় সেই-সকল সত্য বিচারক 
প্রাপ্ত হই, যাহারা, আমরা শুনিতে পাই, পরলোকে বিচার 
করিয়া থাকেন-_ঘদি তথায় আমরা মিনোস, ও রাঁভামাস্থ্যস, 
আইআকন ও টিপটলেমস এবং- অন্তান্ত দেবসম্ভব বীর 
পুরুষর্দিগকে দেখিতে পাই, ধাহার। স্বীয় স্বীয় জীবনে 
ন্তায়ুবান্‌ বলিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়া গিষাছেন, তাহা 
হইলে কি এই মহাধাত্রা একটা তুচ্ছ ব্যাপার নহে? অথবা 
অফের্দুস ও মৌসাইঅন এবং হীসিঅডস ও হ্মীরসের 
(70709: ) সঙ্গলাভের আকাঙ্ষায় এমন কি আছে খাহা 
তোমরা দিতে না পার? এই-সকল কাহিনী যদি সত্য" হয়, 
,তবে আমি' তো পুনঃ পুনঃ, মরিতে চাই। আমি যদ 
পরলোকে পালামিভীস্‌ ও টেলমোনতনয় আইআস এবং 
অন্তান্ত ধীহারা প্রাচীন কালে অন্যায় বিচারে প্রাণ বিসঙ্জন 
করিয়াছেন, তাহাদিগের সঙ্গ লাভ করিতে পারি, তবে তাহা 
কি অপূর্ববই হইবে ; ভীহারা ইহলোকে যে দুঃখ বহন করিয়া- 
ছেন, তাহার সহিত, আমি যাহা বহন করিলাম, তাহার 
তুলনা একট! উপেক্ষার বিষয় হইবে নাঁ। বিশেষতঃ আমি 
তথায় কামনার চরম চরিতার্থতা লাভ করিব-__-আমি 
এখানে যেমন লোককে পরীক্ষা করিতেছি, সেখানেও 
তেমনি সকলকে পরীক্ষা করিব, এবং দেখিব, কে প্রকৃত 
জ্ঞানী, এবং কে আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা করে, 
কিন্তু বাস্তবিক জ্ঞানী নহে । হে বিচাঁবপতিগণ, উয-সংগ্রামে 
গ্রীকবাহিনীর নেতা কিংবা অভ্যুসেষূদ বা সিশ্থ্যফস অথবা 
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অপর যে লক্ষ পুরুষ ও রমণীর নাম করা যাইতে পারে, 
তাহাদিগকে পরীক্ষা করিবার স্থষোগ পাইলে আমরা কোন্‌ 
এশ্বরধ্য না প্রদান করিতে পারি? সেখানে ইহ্াদিগের সহিত 
কালযাপন ও কথোপকথন এবং ইহাদ্িগকে পরীক্ষা করা 
কি অনির্বচনীয় আনন্দ বলিয়াই অনুভূত হইবে ! অন্ততঃ | 
সেখানে তীহারা কখনই এঞ্জন্য কাহাকেও প্রাণে বধ করেন 
'না। কারণ ইহলোকবাসী অপেক্ষা তীহারা তথায় অন্তরূপে 
অধিকতর সুখে বাস করিতেছেন, শুধু তাহাই নহে; যদি 
প্রচলিত কাহিনী সত্য হয়, তবে অধিকন্তু তাহারা অনস্তকাল 
অমর । . 
৩৩। হে বিচারপতিগণ, তোমাদিগেবও এই মহতী 
আশা হৃদয়ে লইয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়া কর্তব্য ; তোমরা 
এই সত্য অন্তরে ধারণ করিও, যে, সাধুজনের পক্ষে কি 
জীবনে কি মরণে কোনই অমঙ্গল ঘটিতে পারে না) এবং 
দ্বেবগণ তাহার জীবনের কোন বিষয়ের প্রতিই উদাসীন 
নহেন। আমার পক্ষে যাহা ঘটিল, তাহ! -আপনিই ঘটে 
নাই; আমি উজ্জ্রলরূপে অনুভব করিতেছি, যে, এক্ষণে 
মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া ও বিষয়দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ 
করাই আমার পক্ষে শ্রেয় বলিয়া বিহিত হইয়াছিল'। 
এই জন্যই দৈব ইঙ্গিত আমাকে একবারও প্রতিনবৃত্ত করে - 
নাই, এবং. আমি আমার দগ্ুদাতা ও" অভিযোক্তাদিগের 
প্রতি বড় বিরক্ত হই নাই। তাহারা অবশ্যই যে ইহা বুঝিতে 
পারিয়াই আমাকে দণ্ড দিয়াছে ও অভিযোগ করিয়াছে, 
তাহা নহে; কিন্তু তাহারা আমার ক্ষতি করিবে বলিয়াই 
ভাবিয়াছিল। এই জন্য আমি তাহাদিগকে স্তায়তঃই 
ভিবস্কার করিতে পারি। তথাপি আমি তাহাদিগের নিকটে 
এই ভিক্ষা চাহিতেছি। হে বন্ধুগণ, আমার সম্তানেরা-যখন 
যৌবনে উপনীত হইবে, তখন যদি তোমরা দেখিতে পাও 
যে, তাহারা ধর্ম্ম অপেক্ষা অর্থ কিংবা অন্ত কোনও বিষয়ের 
জন্য অধিকতর যত্মুবান্‌ হইয়াছে, তবে তাহাদিগকে দণ্ডপ্রদান 4 
করিও, ও আমি যেমন তোমাদিগকে দুঃখ দিয়াছি, তেমনি 
তাহাদিগকে দুঃখ দিও ; এবং যদি কিছু না হইয়াও তাহারা 
ভাবে যে তাহারা একটা-কিছু হইয়া বসিয়াছে, তবে আমি 
যেমন তোযাদিগকে ভংপনা করিয়াছি, তেমনি তাহাদিগকে 


. এই বলিয়া ভংপনা করিও, যে, ষে-সকল বিষয়ে যত্ববান 


৪র্থ সংখ্য। ] 
হওয়া কর্তব্য, তাহাতে তাহারা যতুবান্‌ নহে, ও প্রকৃতপক্ষে 


কিছুমাত্র প্রতিষ্াবান্‌ না হইয়াও তাহারা মনে করিতেছে, 


যে, তাহারা একটা কিছু হইয়! পড়িয়াছে। যদি তোমরা 
“এইরূপ কর, তবেই আমি নিজে ও আমার পুত্রগণ তোমা- 
“দিগের হস্তে সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইব। 'কিস্ত এক্ষণে 
প্রস্থানের সময় উপস্থিত; আমি মরিতে চলিলাম, তোমরা 
জীবনযাত্রা নির্ববাত করিতে চলিলে; আমাদিগের মধ্যে কে 


কল্যাণতর পথে গমন করিল, ঈশ্বর ভিন্ন আর সকলের 


পক্ষেই তাহা অপরিজ্ঞাত। ' 
সমাপ্ত । - I 
শ্ররজনীকান্ত গুহ । 
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সে ছবি ত্বাকৃত। কালো কালো একরাশ কৌকড়ানো 
চুলের আড়ালে বড় বড় আবেশভর! চোখ ছুটি, "যৌবনের 
লাবণ্য মণ্ডিত কমনীয় মুখমণ্ডল,-তাতে না ছিল আনন্দের 
আভা, না ছিল বিষাদের কৃষ্ণছায়া । সবাই জান্ত--সে 
= পীগল। 

নাম ছিল তার সুনন্দ । পাহাড়ের কোল-ঘেসা ছোট্ট 
গ্রামথানির এক সুদূর প্রান্তে একটা ঝরণার ধারে তার 
কুটার। পাখীর গান, ঝরণার কল্লোল; গাছের ছায়া, 
মবুজ মাঠের সোনালী ফদল,_চারদিকে কেবলি শোভা, 
কেবলি সঙ্গীত। ভোরে ও সন্ধ্যায় যখন কুয়াসার ধুসর 
আবরণ চারদিকে স্বপ্রলোক রচনা করত, ঝিঝি-ডাকা 
নিঝুম রাত্রি ও নির্জন দ্বিপ্রহর ষখন সুনন্দের নিঃসজ 
জীবনকে বিশ্বনংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে. দিত, সে তখন 
তারি মধ্যে তার স্থ্রিছাড়া আনন্দের সন্ধান পেত, 
পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা আবছায়ার মতো তার অস্তরের 
কোণে ভেসে ভেসে উঠ ত--মনের মধ্যে আনাগোনা করত 
শুধুই রং আর তুলি, তুলি আর রং। 

এই খাপছাড়া পাগলের কাছে কেউ বড় একটা ধেঁসত 
না বটে, কিন্তু তার চিত্রবিদ্যার খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়িয়ে 
পড়েছিল। এমনকি রাজদরবার থেকেও প্রায়ই তার 


চিত্রকর 
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কাছে ছবির জন্ত তাগিদ আসত ; যখন তার খেয়াল হত 

পুর্ণো্সাহে রাজার হুকুম তামিল করত, আবার যেদিন 

খুসী রাজার লোকজনদের কুটার থেকে তাড়িয়ে দিত! 
থ। 

সেদিন সারারাত বৃষ্টির পর সকাঁলবেলার মেঘভাঙা 
রোদে চারিদিক ঝলমল করছিল । মাঠের ভিa্জে ঘাম ও 
গাছের ভিন্দে পাতার ওপর ভোরের আলো ঝিক্মিক্‌ 
করছিল। ঘুম থেকে উঠেই স্থনন্দের সেদিন কি এক 
খেয়াল চাপল, সে তাড়াতাড়ি তুলি রং আর পট নিয়ে 
বাইরে একখানা চৌকী টেনে চুপচাপ করে বসল। দুরে 
গমের ক্ষেতে ভোরের হাওয়ার তরঙ্গলীলা চলছিল; 
মাঠের-শেষে আকাশেব গায়ে ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণী 
_ঠিক ধূসর মেঘের মতো । নীচে যেখানে ঝরণার 
শাদদাজল একখান! কালো পাথরের ওপর ঝরঝর করে 
পড়ছিল, তারি আশেপাশে একটা ঝোপের মতো)-- 
অনেকগুলো বনফুলের গাছ, তাতে রংবেরঙের অসংখ্য 
ফুল। 

্বপ্লীবিষ্টের মতো সুনন্দ একদৃষ্টে ফুলগাছগুলোর দিকে 
তাকিয়ে রইল। ঝরণাজলের পতনবেগে গাছগুলো 
একটু একটু কাপছিল, উৎক্ষিপ্ত জলকণ| ৮ মতো 
পাতার ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল । 

" সুনন্দ স্বপ্ন দেখছিল,_-যেন সেই ফুলগাছগুলোর মধ্যে 
অকস্মাৎ একটা সজীবতার সাড়া পড়ে গেছে, ঝরণার 
কলসঙ্গীতে ষেন একটা আনন্দবার্ত| জেগে উঠেছে, বাতাস 
যেন একট! অনির্বচনীয় আনন্দের আবেশে পাগলের মতো 
ছুটাছুটি করছে। 

হঠাৎ স্থনন্দ চেয়ে দেখ্ল--লতা, পাতা, ফুল ও সবুজ্জ 
শম্পাস্তরণের বিচি বর্ণনস্ভারের মাঝখানে দাড়িয়ে এক 
সুন্দরী যুবতী ! আফিমঞুলের মতো তার রং, ছুটি রক্ত- 
গোলাপের পাপৃড়ির মতো পাতলা পাত্লা তার ঠোট দুটি । 
চাপার কলির মতো তার কোমল করাঙ্কুলি পাতার আড়ালে 
এদিক ওদিক ফুলের সন্ধান করছিল । বুকের আচলে জড়ানো 
একরাশ ফুল কোমল বক্ষের তালে তালে মৃদু মৃদু 
কাপছিল । 

সৌন্দরধ্--দেবতার খেয়ালী পূজ্জক সুনন্দ নির্বাক 
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পাসিপািানিাসপাস্িপাসি্াসি। 





৮৫৯ পাপা 


বিস্ময়ে ভক্তের মতো! নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। 
আকাশের সুনীল চিত্রপটেব্র ওপর কী এ-অপরূপ আলেখ্য ! 
দুরে সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে সোনার ঢেউ দিগন্তের 
নীলিমার গায়ে লুটিয়ে পড়ছে; ঝরণার জলরাশি অবিশ্রাম 
কল্গীতিতে প্রবহমান, নীচে ফুল ও পাতার বাসম্তী-কুঞ্জ,_ 
মাঝখানে দাড়িয়ে পরিপূর্ণ যৌবনের লাবণ্য বিকশিতা এক 
সুন্দরী তরুণী! বর্ষণমুক্ত প্রভাতের তরুণসুধ্য গলিত- 
হ্র্ণধারায় তাঁর অভিষেক করছে, শীকরশীতল প্রভাতী 
হাওয়া ভক্ত ভূত্যের মতো তাকে ব্যজন্ধ করছে, ঝরণার 
স্বচ্ছ সলিলধারা আনন্দগানে তার কোমল চরণছুটি ধৌত 


মুহুর্তের জন্য যুবতী তার বড় বড় চোখ ছুটি তুলে 
চাইল। স্থনন্দ চমকে উঠ্ল,_এবে শাস্তি !- তারি 
মতে! বিশ্বপরিত্যক্তা এক হতভাগিনী !......পুরাতন, ওগো 
চিরপুরাতন, অকস্মাৎ আজ এ কোন্‌ নবীনতার স্কযমায় 
সুন্বর হয়ে এলে? 

গ। 

শাস্তি যখন স্থনন্দের ঘরকন্নার কাজ গুছিয়ে নিল তখন 
গ্রামের সকলে ভাবল এবারে হয়ত পাগলের খেয়াল বদলে 
যাবে। কিন্তু তার কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না । বরঞ্চ 
শান্তির সৌন্দর্য্যের নেশায় স্নন্দ যেন একেবারে মাতাল 
হয়ে উঠল, তার হাজার রকম স্ষ্টছাড়া খেয়ালের মধ্যে 
ছবি আকৃবার খেয়াল যেন দশগুণ বেড়ে গেল। এবারে 
শাস্তিই তার সকল ছবির আদর্শ। দিন নেই, রাত নেই; 
শাস্তিকে ঠায় বসে থাকৃতে, হয়, আর সুনন্দ পটের ওপর রং 
ফলাতে ফলাতে ভাবত-কেমন করে এ আঙুরের মতো 
নিটোল গাল ছুটির লালিমা, এ ভাসা-ভাসা চোখের মদির- 
মাধুধ্য, এ যৌবনপুষ্পিত দেহের পেলব লাবণ্য তুলির রেখা- 
সম্পাতে পটের ওপর ফুটিয়ে তোলা! যায় ! | 

দেশে যতই সুনন্দের ছবির অয়জ্যকার পড়ে গেল 
ততই নিত্য নৃতন যশোলাভের তীব্র খেয়াল তাকে 
একেঘারে পেযে বস্ল। 

কিন্তু এদিকে যে শাস্তির নিভূত চিত্তে পুজার অর্ধ্যথালি 
অনাদরে শূন্য হয়ে যাচ্ছে, একাঁবন্দু জলের পিপাঁসায় তার 
সমস্ত অন্তর যে চাতকেত মতো! হাহাকার করে মরছে 
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সেদিকে হুনন্দের দৃষ্টি দেবার অবসর ছিল. না। তার সে 
শিল্পীর-চোখ যখন শাস্তির প্রতি-অঙ্জের রেখায় রেখায় 
দৃষ্টি বুলিয়ে নিত, তন নারীত্বের আহত মর্যাদার ক্ষোভে, 
দুঃখে, কুষ্ঠাক্ শান্তির বেপথু অন্তর অবনত হয়ে পড়ত। ২. 

দেয়ালের গায়ে টাঙ্গানো তারি বিচিত্র ভঙ্গীর. প্রতি-৯" 
কৃতিগুলোর দিকে তাকিয়ে - শাস্তি ভাবত যেন তার রূপ- 
লাবণ্য তিলে তিলে। অপহরণ করে এঁ ছবিগুলো তার 
স্বামীর অন্তরে তার জায়গাটুকু সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে 
বসেছে। তার দু'চোখ দিয়ে ঈর্ধ্যার আগুন ঠিক্রে 
পড়ত,__কিন্তু ব্যর্থ সে আক্রোশ, নিষ্ফল সে মর্শ্মন্তদ 
হাহাকার! | 

শাস্তির সকল মর্শ্মবেদনাকে পার্ক করে যেদিন শুল্র 
পুষ্পন্তবকের মতো! একটি সুন্দর শিশু তার কোল জুড়ে 
বস্ল সেদিন তার অন্তরের প্রীতির অবরুদ্ধধারা মাতৃ- 
স্নেহের উচ্ছ,সিত প্রবাহে শত মুখে উৎসারিত হয়ে উঠ ল। 

সথনন্দের অন্তরে তখন অপত্যন্সেহের কোনো স্থান ছিল 
না। সেখানে সে সৌন্দরধ্-দেবতার যে-রাক্ষসী মৃদ্তির 
প্রতিষ্ঠা করেছিল, তার বেদীমূলে দিনে দিনে পলে পলে 
হৃদয়ের কোমল বৃত্বিগুলি উৎসর্গ করে সে রিক্ত হয়ে 
বসেছিল । 





Ee 
ঘ। 

‘ওগো, আজ মাপ কর, শুধু আজকের দিন। খোকার 
বড্ড অস্থথ, কেমন যেন ছটফট করছে? 

- ‘কিছুতেই তা” হতে পারে না। আর দশদিন মাত্র 
বাকী। জানো, এ প্রদর্শনীতে রাজা স্থির করবেন, দেশের 
শ্রেষ্ঠ শিল্পী কে ie 

শুধু আজ--একটা দিন_-একটা দিন আমায় ভিক্ষে 
দাও। থোকা আমার যেন কেমন করছে।" 

‘ও--ও বিদ্তু'নয় | আর সময় নষ্ট কোরে! না বল্ছি। 
এ দ্রশদ্বিন তোমার একটুও ছুটি নেই ।......” 
পাশের ঘরে শিশুর কাতরক$ শোনা গেল, “মাগো 


চি শোন শোন ! ওগো তোমার পায়ে পড়ি আমায় 
ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও !' 
“ফের্‌ আমার সময় নষ্ট করছ? তালে! হবে না বলে 


৪র্থ সংখ্যা | 


খোকাকে অনায়াসে বিসঙ্জন দিতে পারি ?...... 
সথনন্দের চোখের দিকে চেয়ে শাস্ত। শিউরে উঠল । 
ৰ কাতরদৃষিতে চেয়ে বল্ল--“ওগো তুমি অমন করে 
' চেয়োনা।_-যাচ্ছি--চল ৷--হায় নিষ্ঠুর 1.-....১ 
পাশের ঘরে আবার কান্নার শব্দ শোন! গেল । সুনন্দ 
তাড়াতাড়ি শান্তার হাত ধরে টেনে নিয়ে ছবির ঘরে কবাট 
বদ্ধ করে দিল ।...... 
হা, ঠিক হয়েছে।. এবার হাতখানা মাথার দিকে 
এম্‌নি করে তুলে ধর। ই, হা, ঠিক এই রকম ।......আঃ 
ফের চোখে জল [--সব মাটি করবে দেখছি। চোখ মুছে 
ফেল, ভালে! করে মুছে ফেল ।......£া, এবারে এর সাশীর 
দিকে তাকিয়ে একটু হাস... 
পাশের ঘরে আবার কাম্নার শব শোন! গেল ।...... 
‘আঃ, জালালে ! কি এক আপদই জুটেছে 1 কোণের 
জানালায় একটু ফাক ছিল, স্থনন্দ তাড়াতাড়ি সেটা এঁটে 
দিল। 
সারাদিন বসে থাকৃবার পর ঠিক. সন্ধ্যার কাছাকাছি 
শান্তি ছুটি পেল। পিঞ্ররমুক্তা বিহঙ্গীর মতো খোকার ঘরে 
ধ-ছুটে গিয়েই সে উচ্ছ সিতব্বর্রে কেঁদে উঠল । 
তখন অস্তগামী নুধ্যের রক্তিম আভায় গাছপালা বাড়ী- 
ঘর্‌ রঙ্গীন হয়ে উঠেছে। দুরে গ্রাম্য কৃষকদের গোহাল 
থেকে রাশি রাশি ধোয়া উঠছে ;-গম-ক্ষেতের মাঝে সরু 
পথ দিয়ে তখনো ছু'একদল গোমহ্ষ মস্থরগতিতে গৃহে 
ফিরছে। | | 
_.. স্থনন্ম তন্ময় হয়ে এই সাঞ্ধ্যদৃশ্ত দেখছিল, এমন সময় 
বাড়ীর ঝি হঠাৎ ছুটে এসে কাদ্‌তে কাদতে বল্ল__“ওগো 
তুমি একটিবার এসে দেখে যাও, খোকা বুঝি আর নেই ।» 
“আযা, কি বল্লে? থোকা নেই ?-যাক্‌, আপদ 
চিকেছে !--না -না, রোস, দেখি একবার 1-..-. 
অসম্পূর্ণ ছবিখানার দিকে তাকিয়ে সুনন্দ খানিকক্ষণ কি 


হা, রোস।-ম্ৃতশিশুর ছবি--এ খানটায় -ঠি-ক্‌ 
মানাবে !--দীড়াও ঝি, আমি কাগঞ্জ আর পেন্দিল্‌ নিয়ে 
রি দি ই 


. — 


চিত্রকর 
রাখছি, শাস্তি! জানো তুমি আমার এ ছবির জন্য টি 
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| 
‘আজকের রাতই শেষ। কাল সকাল থেকে তোমাব 


ছুটি। চেয়ে দেখদিকিন একবার ছবিখানার দিকে 1 
সার। দুনিয়া খুজে এলেও এরকম আর একখানা 
মিলবে না 1-আক্গ আমাব কেবল বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, 
ধন্য আমি ! ওগো আমি.ধন্য 1... . ...৪: কাল যখন রাজ্র- 
সভায় ছবির আবরণ খুলে ছবিখান। হাজার হাজাব 
লোকের সামনে তুলে ধবব, কল্পনা করতে পারো! কি শান্তি 
কী সে কোলাহল জাগবে তখন !_তখন কি সবাই 
একবাক্যে বল্বে ন! ষে দেশের সেরা শিল্পী--স্থনন্দ ?.-..., 
তুলির আর একটু ম্পর্শ!_এখানে ওঁ টল্টলে গালের 
ওপর আর একটুখানি রং ফলানো। !--তাব 'র ?--সব 
সুন্দর ! সব সার্থক 11--আজ আর রাতিরে আমি ঘুমাব 
না শাস্তি !_ঠিক সকালবেলা সুৰ্ধ্যোদয়ের প্রথম সোনালী 
আভাটুকু যখন ওঁ কাচের সাঁশীর ভিতর দিয়ে তোমাব 
মুখের ওপর এসে পড়বে, তখনি তোমার গালের গোলাপী 
রংটুকু আমি ছবির ওপর ঠিক তুলে নিতে পারব ।.....* 
এখানটাষ সোফার ওপর তুমি ঘুমোও ; মুখখান1 সাশীটার 
দিকে ঘুরিয়ে রাখো ।- শুধু আজকের রাত, শাস্তি, কাল 
সকাল থেকেই তোমার ছুটি 1......ঃ 

বাইরে ঘরের ছাদের ওপর দিয়ে কয়েকটা রাত্রিচর 
পাখী হঠাৎ বিকট চীৎকার করে উড়ে গেল। সে শবে 
এক মুহুর্তের জন্য সুনন্দ যেন একটু চম্‌কে উঠ ।...... 

চারদিক নিস্তন্ধ। দেয়ালের গায়ে ঘড়ীটা ক্রমাগত 
টিক্টিকু করছিল,--ক্রমে একটা ছু'টা_তিনটে বেঞ্জে 
গেল! ' শাস্তির শীর্ণ দেহলতা তখন সোফার ওপর এলিয়ে 
পড়েছে ূ 

স্থনন্দেব চোখে ঘুম নেই। তার হাতে রঙের তুলি, 
কতক্ষণে সকাল হবে, কখন সে তুলির শেষ স্পর্শে ছবিখান! 
সম্পূর্ণ করবে--অধীর আগ্রহে সে তারি প্রতীক্ষা করছিল। 
ছবির গায়ে কক্ষের, উজ্জ্বল আলো! প্রতিফলিত হয়ে ঝলমল 
করছিল-_স্থনন্দ আনন্দ ও গর্বে বিহ্বল হয়ে দিষ্পলক 
দৃষ্টিতে তাই চেয়ে দেখছিল । 

১: শক্রমে পাঁচটা বেজে গেল। পূর্বাকাশে ধীরে 
ধীরে মান দীপ্তি জেগে উঠল। সুনন্দ তখন চাঞ্চল্য 


ANAS 





৩৩৩৬ 





অধীর। জানালার পাশে দীড়িয়ে সে কেবলি দেখতে 
লাগল উদয়ের আর কতক্ষণ বাকী, কতক্ষণে লাশীটার 
ওপর তরুণ সুষ্যের প্রথম কিরণরেখা প্রতিফলিত হবে৷... 

আর দেরী নেই,_এক গিনিউ__ছু'মিনিট-_তিন 
মিনিট !--তুলিতে রং মাখিয়ে কম্পিত বক্ষে পলকহীন 
দৃষ্টিতে সুনন্দ শাস্তির ঘুমন্ত মুখখানির দিকে চেয়ে রইল | 

*.*,কাচের সাশীর ভিতর দিয়ে একটি সোনালী 
“ আলোর রেখা ধীরে ধীরে শাস্তির মুখের ওপর এসে পড়ল, 
মুহূর্তের জন্য যেন তার বিষাদ-পাণ্ডর মুখমণ্ডল ' মীন 
হাস্তচ্ছটায় অন্থুরঞ্জিত হয়ে উঠল, মুহূর্তের জন্ত তার বিশীর্ণ 
গণ্ডের ওপর যেন প্রথম যৌবনের শোণিতোচ্ছরস সিন্ধি 
লালিমায় প্ৰদীপ্ত হয়ে উঠল !.. 

ধীরে--ধীরে সুনন্দ পটের ' ওপর তার তুলি স্পর্শ 
করল,-ছবির লাবণামগ্ডিত মুখমণ্ডলে যৌবনের দীপ্তি 
একনিমেষে ফুটে উঠল, আর তারি সঙ্গে-সঙ্গে পশ্চিম সন্ধ্যা 
কাশের শেষ রক্তিম আভাটুকুর মতো! শাস্তির গণ্ডের 
টন লালিমাটুকু ধীরে ধীরে নিঃশেষে বিলুপ্ত : হয়ে 


৮ ৯গও 


রর আনন্দে সুনন্দ পাগলের মতো চীৎকার 
করে উঠল,--নিয়েছি, নিম়েছি-ঠিক তুলে নিয়েছি |... 


এবার সব পরিশ্রম সার্থক--সব শেষ !......শাস্তি, এবার 


তোমার ছুটি 1...... 
অধীর উচ্ছ।সে ছুটে গিয়ে শাস্তিকে বক্ষে জড়িয়ে চুম্বন 
করতেই সুনন্দ চম্‌কে উঠল--শাস্তির ক্ষীণ তন্থলতা প্রাণ- 
হীন--অসাড়-শীতল [* , : 
- ‘ প্রীপরিমলকুমার ঘোষ। 





ছুচ.ও তলোয়ার 
(কবির নাম আঁবদর্‌ রহিম, ইনি ইতিহাসের বৈরাম খাঁর পুত্ৰ ।) 


" বড় দেখে কতু ছোটোরে কোরে! না হেলা, 
ছোটো জিনিসের ছোটো ছোটে! কাজ মেল) 
ছঁচের খন হ'য়ে পড়ে দরকার 
তখন কি ভাই কাজে লাগে তলোয়াব্র ? 

শ্রীসত্তেন্্রনাথ দত্ত । 





* কোনও হন উপষ্কাসের পরিচ্ছেদ-বিশেবের ঘটন! অবলম্বনে 
[লিখিত | 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩২৩ 








{ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


চীনের শিকাগো 


হুপে প্রদেশ। 

রাত্রি' আড়াইটা পর্য্যন্ত চেঙ-চাও জংসনের মৌসীফের- ) 
খানায় কাঁটাইলাম। ঠিক যেন মোকামা ষ্টেসনের আব 
হাওয়া । খোলা মাঠে পড়িয়া রেলযাত্রীরা নিদ্রা ঘাইতেছে বা 
উচ্চ কণ্ঠে গান ধরিয়াছে। নিকটবর্তী হোটেল দোকানের 
হাল্পা শুনিতে পাইতেছি। দোভাষী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা 
করিলাম--“আহারের কি ব্যবস্থা হইবে ? চীনা সরাইয়ে ত 
মাছমাংসের কারবার অত্যধিক |” দোভাষী বলিলেন-- 
“ভাবনা! কি? সম্মুখেই মুসলমানের সরাই আছে। মুসল- 
মানেরা হিন্দু আহার্ধ্য দিতে পারিবে।” মুসলমানের! শূকর 
খায় না। কিন্তু কন্‌ফিউশিয়ানধৰ্ম্মার আহারে বসিলে 
কোন বস্ত'বাদ দেয় না। কাজেই চীনা মতে মুসলমানের 
খাদ্যে হিন্দুর আপত্তি থাকিতে পারে ন! । অবশ্ত এখানে 
হিন্দু শব্দের অর্থ -ভারতবাসী | হিন্দু নামে ষে একটা 
ধৰ্ম্মত আছে তাহা দুনিয়ার কোন লোক জানে না। 
ইয়ৌরোস-আমেরিকার কয়েকজন পণ্ডিত ছাড়া পাশ্চাত্যের! 
হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ। এমন কি মিশরীয়, 
জাপানী ও চীনা জনগণও হিন্ুত্ব নামক “সনাতন ধন্দেশ্র+ 
নাম শুনে নাই। 

পিকিও হইতে গাড়ী আগিল। এই গাড়ীতে হান্‌- 
কাও যাত্রা করিলমি। সকাল প্রায় দশটা পধ্যস্ত হোনান 
প্রদ্দেশেই আছি। পরে হুপে প্রদেশ সুরু হইল। হোনান 





. ও ছুপের সঈ'মান্ত প্রদেশ পর্ধতময় । উত্তর চীনের শস্ত- 


শাঁমল বজরার প্রান্তর আর দেখিতে পাইতেছি না। চারি- 
দিকে সবুজ্জ তৃণমণ্ডিত অথবা প্রস্তরময় তরুহীন পর্ববতশৃঙ্গ 
দেখিতেছি। মধ্যযুগে এই অঞ্চলে গিরিছূর্গ নির্মিত হইয়া" 
ছিল। প্রদেশ হইতে প্রদেশের আত্মরক্ষা করিবার uu 
এই পর্বতসমাকুল জনপদ বিশেষর্ূপেই ব্যবহৃত হইত ৷" | 
গাড়ী হইতে কোথাও কোথাও প্রাচীন দেওয়ানের ' অংশ 


১ দেখা গেল। 


মাক্চুরিয়ায় বদর করিবার পর হইতেই ষ্টেশনে ষ্টেশনে 
সশস্ত্র 'সৈম্ক দেখিয়াছি। এই অঞ্চলেও দেখিলাম । 
শুনিতেছি হপে প্রদেশের পাত্রী এবং শ্বেতাঙ্গ বণিকৃগণ 


৪র্থ সংখ্য! ] 


গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলের পর্বতে বিহার করিতে আসেন। 
এক ষ্টেদনে কয়েক-জন শ্বেতাঙ্গ গাড়ীতে উঠিলেন। 

হুপে প্রদেশের পল্লী-কুটিরগুলি দরিত্রতর রোধ 
, হুইতেছে। খড়ো চাল! এবং মাটিব দেওয়াল চোখে 
পড়িতেছে। খোলার ছাদ এবং ইটের দেওয়াল আর 
দেখিতেছি না । গো-বলদের ব্যবহার চীনের অন্তত্র দেখি 
নাই__এই অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে এবং শকটের জন্য ব্যবহৃত 
হইতেছে । এখানকার ডুলিও কিছু নূতন ধরণের | 

পাহাড়িয়া ভূমি অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ সমতল ক্ষেত্রে 
আসিয়া! পড়িলাম। এখন হইতে চারিদিকে ধানের জমি। 
কোরিষা ছাড়িবার পর ধান্তক্ষেত্র দেখি নাই। আঙ্ মধ্য 
চীনের উভষ সীমায় চিরপরিচিত উদ্ভিদের শোভা দেখিতে 
পীওয়া গেল। উত্তর চীনের সর্বত্র বজরা, ভুট্টা এবং 
কান্গুনের দৃশ্ত বিরাজম।ন। নদী খাল বিল ইত্যাদি একাধিক 
পার হইলাম। জল সর্বত্রই ঘোলা । জেলের ডির্থি, 
ধীবর-পল্লী ও কৃষক-কুটির দেখিয়! পূর্ববঙ্গের চিত্র স্মরণে 
আসে। 7 

খানিক পরে আধুনিক ধরণের কলকারখানাবহুল নৃতন 
অদ্রালিকার নগরাংশ দৃষ্টিগোচর হইল। বুঝিলাম হান্কাও 
সমীপবর্তী। প্রাচীন ও মধ্যযুগের এশিয়া হইতে নবীনতম 
ইয়োরোপ-আমেরিকার আবহাওয়ায় উপস্থিত হইলাষ। 
অল্প পরে ইয়াংসি-কিয়াউ, নদীর ধারেশধারে চলিতেছি। 
নদীর উপর ট্রিমার, সমূদ্র পৌত, নৌকা ইত্যাদির গতিবিধি 
দেখিতেছি। কিনারাঁষ লোহাঁলক্কড়, কাঠ, মালগুদাম ও 
কার্যালয়ের আবেষ্টন। চীনের শিকাগোতে আসিয়া 
উপস্থিত । 

পিকিউ, হইতে ৭৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে হান্‌-কাও 
অবস্থিত। ইয়াংসি-কিয়াঙ্ডের সমুদ্র-মোহনা হইতে এই 
স্থান প্রায় ৬:০ মাইল পশ্চিমে | বাঙ্গালীর পক্ষে এলাহাবাদ 
৭ ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে অবস্থিত, শাং-হাই বন্দরের চীনারা 
হৃান্‌-কাওকে চীনের প্রায় সেই অংশে অবস্থিত বিবেচনা 
করিবে। ইয়া্স-কিয়াড চীনকে ছুই ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছে । উত্তরার্ধকে উত্তরচীন এবং দক্ষিণার্ধকে দক্ষিণ 
চীন বলা হয়। এই নদীকে আমাদের বিদ্ধ্য পর্বতের সঙ্গে 
তুলনা করা চলিতে পারে। উত্তর চীন দেখ! থাকিলে 


৪৩৫ 


চীনের শিকাগে। 


৩৩৭ 


দক্ষিণ চীন দেখা হয না, আবার দক্ষিণ চীন দেখ! থাকিলে 
উত্তব চীন দেখা হইল না। ছুই চীনের লোকজন বাহতৃশ্য 
প্রাকৃতিক আবেষ্টন বিভিন্ন । ভাবতবর্ষের আর্য্যাবর্তত এবং 
দ্াক্ষিণাত্যও এইরূপই বিভিন্ন। ইয়োরোপ যে হিসাবে এক 
হইয়াও বহু, ভারতবর্ধও সেই হিসাবে এক হইয়াও বহু, 
চীনও দেই ধরণেই এক হইয়াও বহু ৷ 

হুপে প্রদেশের লোকসংখ্যা আড়াই কোটি। একটা 
গ্রদেশই আধখান! বাঙ্গালা দেশ আর কি! স্থতরাং ৪০ 
কোটি নরনাবীব চীন দেখা কাধ্য একটা বিরাট ব্যাপার । 
হাঁতীর কান দেখিয। হাতীর বর্ণনা করিলে এককপ দৃশ্য মনে 
আসিবে, তাহার পিঠ দেখিয়! তাহার পরিচয় দিতে হইলে 
অন্য এক দৃশ্য মনে আপিবে। চীন ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 
সর্বদা এই কথ। মনে রাখা আবশ্তক। 

কনসেশন-মহাল। । 

হোটেলের কামরায় বসিয়া দক্ষিণ দ্বিকে ইয়াংসি- 

কিয়াঙের জল দেখিতে পাইতেছি। হোটেল হান্‌-কাও 


. নগরে ফরাসী কন্সেশনে অবস্থিত। গিকিঙের হোটেলের 


মত এই হোটেলও ভিন্ন ভিন্ন বিদেশী জনগণের কোম্পানী 
কর্তৃক পরিচাগিত। চীনার। এখানে বাবুরচি ও খানসামা । 


দুইজন ভারতবাসীকে কর্মচারী দেখিলাম--একজন পাশ, 


অপর জন গোযাঁনিবাসী খুষ্টান। রাত্রে এক নৃতন মাছ 
খাওয়া গেল। নাম "ম্যাগারিন” মাছ। ম্যাগ্ডারিন 
চীনাদের উচ্চপদস্থ বাঁজকর্শচারীর নাম। ইয্াংসি নদীর 
সর্বোৎকৃষ্ট মাছ বলিয়া ইহাকে শ্বেতাঙ্গর! এই নাম দিয়াছে। 
আমাদের দেশে গাড়োয়ান আব কুলীঘিগকে যেমন 
কোনমতেই সন্তষ্ট করা যাষ না, চীনের প্রত্যেক নগরে 
ও ষ্টেসনে তাহাই দেখিতেছি। সেদিন কয়েক-জন আপানী 
পর্ধ্যটকও চীনা-সমাজের এই দোষ উল্লেখ করিতেছিলেন । 
রিকৃশতে সহর দেখিতে বাহির হইলাম। হোটেলের . 
আশে-পাশে ফরানী কনসেশনের ভিতর নানা-প্রকার 
বিদেশী দোকান, ব্যাঙ্ক, মহাজন-নমিতি ইত্যাদি রহ্যাছে। 
রাস্তাঘাট, বাঁড়ীঘর* আসবাব সবই যেন মার্সে ঈএর 


মত। এই অংশে থাকিলে চীনের কোন নগরে আছি 


মনে হয় না। সম্মুখে তরুশোভিত স্থপ্রশত্ত বীধা-পথ ৷ 
নদীর কিনারায় এই' বাধ। কলিকাঁতার চাদপাল-ঘাটের 


৩৩৮ 
NANA NN 


নিকট গঙ্গার উপর গড়ের মাঠের রাস্তা যেরূপ, হ্যান্কাও 
নগবের এই বাধও সেইরূপ | ইহা চীনের 'গৌরব নয় 
বিদেশী রাষ্ট্রপুত্রের আধিপত্যের চিহ্ন । 

ফরাসী কন্সেশন-মহাল্লার দুই ধারে আরও কন্সেশন- 
মহাল্প! রহিয়াছে । একদিকে জার্মান ও জাপানী রাষ্ট্রদয়ের 
আধিপত্য-ক্ষেত্র-_অপরদিকে রুশ ও ইংরেজ রাষ্্দ্বয়ের 


আধিপত্য-ক্ষেত্র। কন্সেশন-মহাল্লা বা বিদেশী আধিপত্যা-.. 


ক্ষেত্রের ভিতর পানীয় জলের কল, নর্দমা ইত্যাদি স্বাস্থ্য- 
রক্ষার আধুনিক ব্যবস্থা আছে। 

ইংরেজ কন্সেশন চীনা নগরের সংলগ্ন। এইখানে 
দেখিলাম বহু শিখ সৈন্ত পাহারাওয়ালার কার্যে নিযুক্ত! 
লাল-পাগড়ীওয়ালা ভারতীয় প্রহরী পিকিডের ইংরেজ- 
মহাল্লায়ও দেখিয়াছি । চীনারা ভারতবাসীকে সাধারণতঃ 
এইরূপ বরকন্দাঞজ, দ্বারবান্‌ ও পাহারাওয়ালা ভাবেই 
জানে। এই শ্রেণীর লোক হইতে অনেকসময়ে চীন! 
জনসাধারণ নির্যাতন ভোগ করিয়! থাকে । কাজেই ভারত- 
বাসীর নামে চীনের লোকের! নাসিক! কুঞ্চিত করে । চীনের 
যত স্থানে এইরূপ বিদেশী কন্সেশন-মহাল্লা আছে নেই- 
সকল স্থানে ন্যনাধিক পরিমাণে ভারত-বিদ্বেষ জন্মিয়াছে। 

একটা রাস্তায় দেখিলাম তড়িতের বাতিতে রাত্রি 
গুলজার হইয়া আছে। ইয়োরোপ-আমেরিকার প্রণালীতে 
দোকানে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতেছে। এই রাস্তার 
পরেই চীনাদের শ্বদেশী নগর। দোভাষী বলিলেন 
“রাস্তার উপর যে-সকল বড় বড় গৃহ দেখিতেছেন এইগুলি 
মাত্র ছুই তিন বৎসরের জ্িনিষ। ১৯১১ সালে বিপ্লবের 
সময়ে হান্কাও সহরের প্রায় সকল গৃহই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিল।* চীনের আধুনিক ইতিহাসে হ্ান্কাও বিশেষ 
প্রসিদ্ধ। কারণ এইখানেই ব্বরাজ্রতস্ত্রীরী মাঞ্চুসঞ্াটের 
বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম খড়গ ধারণ করেন। আজও এই অঞ্চলে 
স্বরাজবীদীগণের দল অতিশয় প্রবল। চীনের নানা স্থান 
হইতে রান্্তত্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনের জন্য আন্দোলন পুষ্ট 
হইতেছে । কিন্তু হথান্কাওবাসীর। এই আন্দোলনে বাধা 
দিতেছে। « 

কন্সেশন সহরের রিকৃশ চীন! সহরে প্রবেশ 
পারে না। চীনা সহরের রিকৃশ কন্সেশন সহরে আসিতে 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


পান্ন না। ইহার নাম “নিজ বাসভূমে পর্বাদী |» 
হোটেল হইতে যে বিকৃশতে বাহির হইয়াছিলাম, চীনা 
সহরের সীমান্তে আসিয়া তাহা ছাড়িতে হইল। এইবার 
চীনা সহবের রিকৃশতে বপা গেল। ছুই সহরের 
আবহাওয়া, আবেষ্টন, রাস্তা ঘাট, বাড়ীঘর ইত্যাদিতে 
আকাশ-পাতাল পার্থক্য । এই অঞ্চলে পথগুলি এত সঙ্ধীর্ণ 
যে রিকৃশ চলাঁও কঠিন। দোভাষী বলিলেন-_"আজ্কাল 
এখানে যতট! পরিষ্কীরপবিচ্ছন্নত। দেখিতেছেন তাহা! 
পুরাতন ধ্বংসপ্রাঞ্থ নগরে দেখিতে পাইতেন না ।* 

নদীর ধারের বড় রাস্তার উপর ব্যবসায়ী-পরিষং- 
সমূহের গৃহ অথবা কন্পালাদির কার্য্যালয় । নদীতে 
আমেরিকান, জাপানী, চীনা ও অন্যান্ত টীমার এবং জাহাজ 
ভাসিতেছে। সমূত্র হইতে প্রায় ৬০» মাইল দৃববর্থী স্থান 
পৰ্য্যন্ত অর্ণ বানের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি জগতের আর কোন 
দেশে আছে কিনা জানি না। হ্ান্কাও এই কারণে 
জগঘিখ্যাত বাণিক্্য-কেন্ত্র। অপরদিকে হান্কাও চীনের 
মধ্যস্থলে অবস্থিত। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারিদিক্‌ 
হইতেই হ্থান্কাও সহবে আসা যাওয়া করা ষাঁয়। ফলতঃ 
আন্তর্কাণিজ্য-বিষয়েও হ্যান্কাও প্রধানতম কেন্ত্র। এই 





ছুই কারণে বিদেশী বণিকগণ হ্যানকাও নগরের কন্সেশন- - 


মহাল্লাকে বিশেষরূপে উন্নত করিতে যত্ববান্‌ । 

বস্তুতঃ ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইবার জন্তই বিদেশী 
রাষট্পুঞ্চ চীনসম্রাটের নিকট প্রধান প্রধান কেন্দ্রে খানিকটা 
ভূমি চাহিয়া লইতেন। এই ভূমিব উপর তাহার! নিজেদের 
কাধ্য চালাইবাঁর উপযুক্ত ঘরবাডী, জেটি, খালগুদাম, 
ইত্যাদি নিৰ্ম্মাণ করিবার ক্ষমতা পাইতেন। বিদেশীরা 
সহজে এই-মকল অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। চীনসম্রাট্‌ 
ইহাদের কামানবন্দুকের প্রতাপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া 
নানা সময়ে নানা জাতিকে এইরূস অধিকার বা C০n- 
০e55i0n বিতরণ করিয়াছেন। বলাবাহুল্য বাণিজ্য 
বিষয়ক অধিকার প্রদানের সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলি রাষ্ট্রীয় 
এবং আইন-বিষয়ক অণ্থকারও প্রদত্ত হইয়াছে। ফলতঃ 


যে ঘে নগরেব মধ্যে কনসেশন-মহাল। আছে সেই-সকল . 


নগরের এই অঞ্চল যথার্থ ই চীনসবকারের বহিভূতত। কন- 
মেশন-ভূমিতে এবং পরাধীন ভূমিতে বিশেষ পার্থক্য নাই। 


৪র্ঘ সংখ্যা) 


'হংকঙ ইংরেজের অধিকৃত পূরা পরাধীন ভূমি। সেইরূপ 
পোর্টআর্থারও পূরা পরাধীন ভূমি। কিন্ত টিনসিন, 
হ্যানকাও, শীংহাই ইত্যাদি ৪০1৫০ কেন্দ্রে কনসেশন-ভূমি 
মাত্র আছে। এই ভূমির উপর কোন এক বিদেশী 
রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অধিকার নাই । বিদেশী রাষ্্পুপ্ত সমবেত 
হইয়া সেই ভূথণ্ডের শাসন করিয়া থাকেন-_কিন্ত চীনা 
সরকারের পক্ষে হংকঙ ও পোর্টআর্থার ইত্যাদি যেরূপ, 
এই-সকল কনসেশন-ভূমিও প্রায় সেইরূপ । 

পিকিডে বিদেশী রাষ্টরপুণ্জের কনসেশন ভূমি নাই। 
এই সহরের এক অংশে তাহাদের সকলের দূত ও প্রতিনিধি- 
গণের জন্য কার্যালয়ের উপযোগী স্থান প্রদত্ত হইয়াছে। এই 
অংশে বিদেশী ব্যবসায় বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কিত বাড়ীঘর 
দেখা যায় না। একমাত্র সরকারী কাছারি এবং দূতগণের 
বাসগৃহ এই অংশের বিশেষত্ব । পিকিও. চীনের রাষ্ট্রবেন্দ্র, 
এইজন্ত . বিদেশী রাষ্ট্রূতগণের কার্য্যালয় এবং বাসগৃহ 
পিকিডেই অবস্থিত । ওয়াশিংটনে, লগুনে, বালিনে, 
তোকিওতে, পারীতে এবং অন্যান্ত রাষ্ট্রকেন্দ্রে এই ধরণের 
দুত-ভবন আছে। রাষ্ট্রদূৃতগণ স্বকীয় সরকারের প্রতিনিধি 
বা ডেলিগেট-স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশে অতিথিভাবে বাস 
7 করেন। এইজন্য দুতভবনকে লেগেশন -( Legation ) 

বা প্রতিনিধি-সৌধ বা অতিথিশালা বলা হইয়া থাকে । 

ইংল্যাণ্ড, জাপান, জাশ্বানি ইত্যাদি প্রথমশ্রেণীর 
রাষ্ট্রশক্তিগণ তাহাদের স্বদেশে, প্রতিষ্ঠিত বিদেশী প্রতিনিধি- 
ভবন-সমৃহকে সাধারণ চোখেই দেখিয়া থাকেন। এই- 
সকল প্রবল দেশে লেগেশন-গৃহগুলির প্রতি অত্যধিক 
সম্মান প্রদর্শিত হয় না। বিভিন্ন রাষ্ট্রদূত সম্বন্ধে সভ্য 
রাষ্ট্রের আতিথ্য আদব কায়দা যেরূপ হওয়া উচিত তাহার 
বেশী কিছু করা হয না। কিন্তু পিকিঙে বিদেশী রাষ্ট্রদূত 
গণের ভবন চীনা সরকারের কার্ধ্যালয়-সমূহ অপেক্ষা 
“অধিক সন্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রতিনিধিগণের জন্ত 
. একটা জনপদ স্বতন্ত্র রক্ষিত হইয়াছে । এই জনপদে একটা 
লেগেশন-সহর বা অত্তিথি-ন্গর গড়িযা উঠিয়াছে। এরূপ 


বা 





লেগেশন-সহব দুনিয়ায় আর কোথাও নাই। লগুনের ' 


ভিন্ন ভিন্ন পাড়ায় ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় দূতভবন অবস্থিত । 
তৌকিওতেও কোন এক স্বতন্ত্র জনপদের মধ্যে সকল 


চীনের শিকাগো 


৩৩৯ 


রাষ্ট্রদূতের ভবন নাই। কিন্তু পিকিঙডে যাহা দেখিয়াছি 
হ্যানকাওর কননেশন-মহাল্লা হইতে তাহাকে পৃথক 
করা কঠিন। কনসেশন-ভূমিতে বাণিজ্যাধিকীরের সঙ্গে 
বিদেশীরা অন্তান্য যতগ্রকার অধিকার ভোগ করিয়া 
থাকেন, 'পিবিডের লেগেশনভূমিতে চ'নাসরকারের 
অতিথিমান্ত হইয়াও তাহার! প্রায় সেই-সবল তধিব।রই 
ভোগ করিতেছেন । ূ 
হাঁন-ইয়াডে লৌহ-বাঁরখাঁনা। 

ইরাংস পূর্কে-পশ্চিমে প্রবাহিত । হ্যানকাওয়ের অপর 
পারে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে উচাঙ নগর অহস্থিত। উচাঙ 
ছুপে প্রদেশের রাষ্ট্রবেন্র । প্রাচীনতম বাল হইতেই 
উচাঙ চীনাসমাজে প্রসিদ্ধ । তিনহাজার বৎসর পূর্বেও 
এবং কনফিউশিয়াসের আমলে এই অঞ্চলের নান শুনিতে 
পাওয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্যাগোডা, মন্দির 
এবং অন্তান্ত অট্টালিকা অদ্যাপি বিরাজ করিতেছে। 
১৯১১ সালের বিপ্রবে হ্যানকাও নগরের মন্দিরগুলি 
ধূলিসাং হইয়াছে_কিস্তু উচাঙের কতিপয় প্যাগোড। 
দণ্ডায়মান আছে। 

এতদিন উচাঙই প্রধান ছিল-হ্যানকাও মাত্র একটা 
ধীবর-পল্লীরূপে পরিগণিত হইত । কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে বিদেশী রাষ্ট্রের কনসেশন এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত 
হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পর ই'রেজেরা। সর্বপ্রথম এই 
আধিপত্য ভোগের অধিকার পান। বিগত €* বৎসরের 
মধ্যে হ্যানকাঁও উচাঙকে ছাপাইয়। উঠিয়াছে- এমন কি 
সমুদ্রবন্দর শাংহাইকেও পরাস্ত করিতে অগ্রসর । জাপানের 
ইয়োকোহামা, ওসাকা এবং কোবে যেক্গপ অল্লকাঁলেব 
ভিতর ক্রত উন্নতির সাক্ষী, মধ্যচীনের হ্যানকাও নগবও 
সেইরূপ ৷ 

চীনার! হ্যানকাওকে নয় প্রদেশের প্রবেশদ্বার-রূপে 
বর্ণনা করিয়া থাকে। চীনের আত্তর্দেশিক বাণিজ্যে ইহার 


মুল্য এই বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ 


শিকাগো ঘেরূপ হইয়াঙ্িস্থানের বিরাট বাণিজ্যবেন্দর 
হ্যানকাও সেইরূপ চীনের ভিতরকার স্কপ্রধান বাণিজ্য- 
কেন্ত্রা সম্প্রতি হ্যানকাও হইতে কাণ্টন পর্যন্ত ১৮০০ 
মাইল বিস্তৃত রেলপথ নির্মিত হইতেছে | তাহার প্রভাবে 


৩৪৩ প্রবাসী- মাঘ, ১৩২৩ [ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





NANA" 


হ্যানকাও আরও উন্নত হইবে। অধিকম্ত জলপথে সুদূর 
দেশের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ সধ্ন্ধ ত আছেই। 

হ্যানকাও নগরের শিল্পনম্পৰও নগণ্য নয়। প্রাচীন 
ধরণের নান! শিল্প-কার ধাঁন। উচাঙ-হ্যানকাঁও জনপদে বহু | 
কাল হইতেই আছে। আধুনিক রীতিব কলকারখানাও 
বর্তমান যুগে স্থাপিত হইয়াছে। বয়নফ্যাষ্টরি, দিয়াশলাই- 
ফ্যাক্টরি, তামাক ফ্যাক্টরি ইত্যাদি কারবারে বাষ্পের 
বাবহার এবং যন্ত্রের ব্যবহার প্রবর্তিত । এই-সমূদয়ের 
কোন কোনট| বিদেশী ধনীদিগের সম্পণ্ডি-চীনাদের 
অধীনে বহুসংখ্যক নবা-কারবার চলিতেছে । ' বস্তুতঃ 
এই-সকল স্বদেশী শিল্পের প্রভাবে বিদেশী দ্রব্যের 
আমদানি চীনে অনেকটা কমিয়াছে। এই হিসাবে চীনাদের 
অবস্থা আশাপ্রদ সন্দেহ নাই। 

চীনের মধ্যে একটিমাত্র লৌহ-কারখানা আছে। 

তাহাও এই জনপদেই অবস্থিত। স্থানের নাম হান্‌- 
চি ইয়াও। ইহার প্রধান তত্বাবধায়ক ও এবিনিয়ার শ্রীযুক্ত 
উ (৮০০) মহাশয়ের সঙ্গে আমেরিকা হইতে হনলুলু 
আপিবার সময়ে আলাপ" হইয়াছিল! ইহার সঙ্গে 
দেখা করিবার জন্ত হান্‌-ইয়াও যাত্রা করিলাম । 

রুশ-কন্সেশনের ঘাটে একটা ক্ষুদ্র ্রীমলাঞ্চে বসা না 
গেল্‌। ইহা! লৌহকারখানা কোম্পানীর সম্পত্তি 
এখান হইতে ১মিনিটে স্থাস্‌ইয়াঙে পৌছিলাম। প্রথমে 
ইংরেজ-কন্সেশনের ঘাট, বাধ এবং অষ্রালিকা-সমূহ 
দৃষ্টিগোচর হইল। পরে চীন! লহরের ঘাট এবং বাড়ী ঘর 
দেখিতে পাইলাম। সর্দত্রই ষ্টীমার, জাহাজ ও নৌকার 
গতিবিধি দেখিতেছি। যতই চীন মহাললার দিকে অগ্রসর 
হইতেছি ততই স্বর্দেশী বণিক-তরণীর সংখ্যা বেশী 
দেখিতেছি। আমর! গঙ্গার উপর পাটনাই নৌকা, ঢাকাই 
নৌকা ইত্যাদির সারি দেখিয়া থাকি। হইয়াংসি-বক্ষে 
সেইরূপ বিভিন্ন চীনা প্রদেশের স্বদেশী নৌকা দেখিলাম । “ 
এই সকল "য901,”এর ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক নাম আছে। 

হান্কাও হইতে হান্‌-ইবাঙ যাইতে হইলে নদীর উপর 
উজান চলিতে হর। লাঞ্চে একগঙ্গে দুই কিনারার দৃশ্যই 
দেখিতে পাইতেছি। ইয়াসির প্রস্থ এখানে ছুই মাইল 
হইবে। উচাঙের পারে অন্তিদূরে পাহাড় দেখা যায়” 


ঠ 








ও লৌহ-কারথানা 


হানইয় 








৪র্থ সংখ্যা ] 


সহবটা যেন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত উ পুবাতন নগর- 
প্রাচীরও দেখা গেল । রর 
ক্রমশঃ অগণিত বণিক্তরণীব সম্মুখে আসিয়া 
আপড়িলাম। এইগুলি হ্থান্কাওয়ের পারেই দেখিতেছি। 
চীনের এক প্রসিদ্ধ নদী এই স্থানে ইঘাঁংপিতে মিশিয়াছে। 
তাহার নাম হান্‌। দুয়ের সঙ্গমস্থলে সময়ে সময়ে ৩০,০০০ 
এমন কি ৪০,০ ০ নৌকাও বাঁধা থাকে। ইয়াংসিতে 
বেশীক্ষণ থাক। নৌকা-সমূহের পক্ষে নিরাপদ নয়। এইজন্ত 
মাঝির! এই দ্বিতীয় নদীর কূলে কুলে লঙ্গর করিয়া মাল- 
বিনিময় করে। এত নৌকা সমবেত হয় যে ৫৬ মাইল 
পর্যন্ত ইহাদের সারি দেখা যায়। লাঞ্চ হইতে বুঝিলাম 
যেন এই হান্‌-ইম্াংসি-সঙ্গমে মাস্তলের জঙ্গল 'দেধিতেছি। 
এই বিরাট মাস্তল-জঙ্গল দেখিলেই চীনাদের স্বদেশী 
আমদানি রপ্তানির পরিমাণ আন্দাজ কর] যায়। 
হান্ইয়াংসির সঙ্গমেই [ron and Steel Works 
অবস্থিত& এইখানে একটা পাহাড়ের উপর পুরাতন 
মন্দির-সদ্বশ অট্রালিকা দেখ! গেল! বিপ্লব পক্ষীয় সৈম্তগণ 
১৯৯১ সালে এই পাহাড়ে এক বড় কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল। 
 হান্ইয়াঙে গোলা-বারুদের কারখানা এবং ইটের 
নকারবারও আছে। 
লৌহকারখানা প্রায় বিশ বৎসর হইল স্থাপিত 
হইয়াছে । আঁঙ্গকাল এখানে ২৫০০ শ্রমজীবী কর্ম করে। 
বিদেশী ওস্তাদ বা অধ্যক্ষ একজনও নাই। প্রথম 
প্রতিষ্ঠার সমযে জান্নীন এঞ্জিনিয়ার তত্বাবধায়ক ছিলেন। 
বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত চীনা যুবকগণ কর্ম্ম করিতেছেন। 
ইহাদের নায়কতায় কারখানার সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র শিল্প- 
বিদ্যালয়ও পরিচালিত হইতেছে। রেলের লাইন, সেতুর 
বিভিন্ন অংশ ইত্যাদি প্রস্তুত করাই এই কারখানার উদেশ্য ; 
_ এঞ্জিন তৈয়ারি করা হয়'না। 
৷ কম্মকর্তীরা বলিলেন_-"আপনাদের সাক্চিতে তাতা- 
প্রতঠিত যে কারখানা আছে তাহার তুলনায় আমাদের 
এই কারবার খেলানার সামগ্রী মাত্র।” আমি জিজ্ঞাসা 
ধরিলাম _“হান্ইম্াঙে এই কারবার খুলিবার কারণ কি? 
, আশে-পাশে খনি আছে কি?” উ বলিলেন--"উচাঙ 
শুদেশের শাননকর্তার খেয়াল বলা যাইতে পারে। 





চীনের শিকাগো 


ANAS ANA” 
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এখান হইতে কয়লার খাদ ১০০ মাইল পশ্চিমে এবং 
লোহার খনি প্রায় ৭০ মাইল পূর্বে অবস্থিত। কাজেই 
ইহাদের মধ্যবর্তী কোন কেন্দ্রে কারখানা স্থাপন কর! যুক্তি 
সঙ্গত বিবেচিত হইয়াছিল! শাসনকর্তা বুঝিলেন তীহা+ 
রাজধানীর সম্মুখে এই নব্য-কারবার খুলিলে উচাঙ-হ্থানকাও 
জনপদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে ।” 

এই কারবার হইতে এখনও লাভ বাহির হয় নাই। 
আজ ইংরেঞ্জের নিকট কর্তারা টাকা ধার লইতেছেন, কাল 


আাম্মানের নিকট ধার লইতেছেন। এক্ষণে জাপানের 


টাকাই বেশী খাটিতেছে। কাঞ্জেই জাপানের প্রভাব ইহা 
পরিচালনায় বিশেষ লক্ষিত হয়। ইংরেজ জাপানকে 
এইরূপ অনেক কারণে ইয়াংসি অঞ্চলে এক প্রবল প্রতিদ্বন্বী 
বিবেচনা করিতেছেন। 

চীনের ভিতর ফরাসী, জাম্মীন, ইংরেজ, আমেরিকান 
ও জাপান রাষ্ট্রদমূহ নানা স্থানে রেলওয়ে নির্মাণের 
অধিকার পাইয়াছেন। তীহার। এই কারখানা হইতে সকল- 
প্রকার নরঞ্জীম খরিদ করিতে বাধ্য। এইরূপ চুক্তি আছে 
বলিয়া এখানকার মাল পড়িয়া থাকে না। চীনা সরকার 
এই উপায়ে কারখানাকে "সংরক্ষণ” করিতেছেন। এই 
চুক্তি না থাকিলে বিদেশী রেল-মহাজনেরা তাঁহাদের 
স্বদেশ হইতেই লোহালক্কড় আনাইতেন। ভারতীয় রেল- 
কোম্পানীরা বিলাত হইতেই মাল আনাইয়া থাকেন। 
সম্প্রতি তাভার কারখানা বিলাতী কারখানাগুলির 
প্রতিষোগী হইয়াছে! প্রতিযোগিতায় কে জদ্দী হইবে 
তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে লুক্কায়িত। 


চীনের মুন-কর ও রাজস্ব বিভাগ । 


“ছুইজ্জন ইয়াঞ্ষিব সঙ্গে আলাপ হইল । একজন আকয়- 
তত্ববিৎ, দশ- বার বংসর কাল চীনের নান! স্থানে খনন- 
কাৰ্য্যে নিযুক্ত আছেন; অপর-জন চীন! সরকারের হুন-কর 
বিভাগে কর্মচারী । 

চীনে কর আদায় করা.এক বিষম কাণ্ড। প্রাচীন ও 
মধ্যযুগের প্রচলিত শাসন-পদ্ধতি অনুসারে গবমে-্টের 
কার্ধ্য-তালিকা অত্যন্প ছিল। কাজেই অল্প মাত্র কর 
পাইলেই গবমেন্টের খরচ চলিয়া যাইত। বিভিন্ন 


চে 
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প্রাদেশিক গবমেন্ট এবং জেলা-গবষেন্ গুলি মূল গবর্ষেপ্টের 
অধীনতা বেশী স্বীকার করিতেন না। এদিকে তাহারাও 
জননাধারণ হইতে অল্পমাত্র খান্না পাইলেই সম্তষ্ট 
থাকিতেন। মধ্যযুগে ইয়োরেপে এবং ভারতবর্ষেও 
অনেকটা এই অবস্থা ছিল। 

চীনে আজও সেই অবস্থা রহিয়াছে । প্রদেশ-সমূহ 
এক-প্রকার পরম্পর স্বাধীন বলিলেই চলে । এক প্রদেশ 
হইতে অন্ত প্রদেশে মাল চালান করিতে হইলে ব্যব্সায়ী- 
গণকে শুন্ক দিতে হয়। সকল প্রদেশ যে এক রাষ্ট্রের 
অন্তর্গত সেই ধারণা জন্মে নাই । অধিকন্ত এক এক প্রদেশে 
এক এক নিয়ম প্রচলিত। তাহার উপর শুষ্ক আদায় 
হইলে তাহ! অনেক সময়ে সরকারী কোষাগারে পৌছে না। 

এই-নকল অস্থ্বিধা নিবারণ করিবার জন্ত চীন! 
গবমেণ্টকে বিদেশী রাষ্ট্রপুণ্ের শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে । 
সম্প্রতি ইংরেন্র কর্মচারী এক বিভাগের কর্তী--উহা Salt 
Gabelle বিভাগ । এই ব্যক্তি পূর্বে ভারতবর্ষে কর্ম 
করিতেন_-এক্ষণে চীনে রহিয়াছেন। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ 
সাআাজোর একটা বিদ্যালয়-স্বব্ধপ। এইখানে অভিজ্ঞতা 
লাভ করিলে কর্মচারীরা মিশর, পারস্ত, চীন ইত্যাদি দেশে 
কর্ণ গ্রাঞ্চ হন। 

ইংরেজ কর্মচারীর অধীনে হ্ুন-কর বিভাগে যথেষ্ট 
শৃঙ্খলা আপিযাছে-_চীনাস্বরাজের ধনাগমও বাড়িয়াছে। 
চীনাদের আর-একটা রাজ্জম্ববিভাগ ইংরেজের অধীনে 
বহুকাল হইতে পরিচালিত হইতেছে। বিদেশী রাষ্ট্রপুপ্জের 
বণিকগণ সমুদ্রপথে চীনের নান! বন্দরে মাল আম- 
দানি করে। তাহাদের উপর Custom-Duty বা 


শুক্ক বদান চীনাদের রীতি। কিন্তু এই শুঙ্ক আদায় করিয়া : 


উঠা চীনাদের ক্ষমতায় কুলায় নাই। এই কারণে Mari- 
time Custom অর্থাৎ সামুদ্রিক শুক্ক বিভাগ ইংরেজ 
কর্মচারীদিগের হন্তে প্রদত্ত হইয়াছে। ইংরেজের শাসনে 
আসিয়া শুন্ধের পরিমাণ যৎপরোনাস্তি বাড়িয়াছে। এই ছুই 
বিভাগে আজকাল প্রায় ২৩ হাজার ইংরেজ কর্মচারী 


নিযুক্ত। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-শাসিত দেশ / চীনের স্বরাজ ' 


কি ত্রিটিশ-শাসিত নয়? আবার শুনিতেছি ভূমিকর 
বিভীগও নাকি ইংরেজের হন্তে প্রদত্ত হইবে । যাহা হউক, 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খও 


চীন সরকাব ঞ্রন-তেন-প্রকারেণ টাকা ত আদায় 
করিতেছেন। কিন্তু এই ধন তাহার কোষাগারে 
থাকিতে পায় কি? এবিষয়ে চীনের দুর্তাগ্য কম 
নয়। হনকর এবং আম্দানি-কর উভয়ই বিদেশী 
উত্তমর্ণগণের নিকট বন্ধক রহিয়াছে। ১৮৯৪ সালে 
জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে চীনগবর্ণমেণ্ট পাশ্চাত্য 
দেশে টাকা ধার লন। তাহার পর ১৪৯০০ খৃষ্টাব্দে 
বকৃমার নামক ব্বদেশ-সেবকের। বিদেশীদিগকে চীন 
হইতে তাড়াইবার আয়োজন করেন। সেই প্রয়াস 
বিফল হয়। পক্ষান্তরে বিদেশী রাষ্রপুঞ্জ চীন 
সরকারের নিকট Indemnity বা ক্ষতিপূরণ চাহেন। 
সেই টাকা দিবার ক্ষমতা চীনাদের ছিল না। কাজেই 
উহাও খণ। তাহার পরে দেশের মধ্যে রেল প্রতিষ্ঠা 
এবং স্থশাসনের বন্দোবস্ত করিবার জন্তও টাকা আবশ্তক 
হয়। এই টাকাও বিদেশের উত্তমর্ণগণ হইতেই 
আসিয়াছে । অবশেষে ১৯১১ সালে স্বরাজ স্থাপিত 
হইবার পর শাসন-কার্য্য চালাইবার জন্য বিরাট খণ গ্রহণ 
করা হয়! প্রত্যেকবার টাকা ধার দিবার সময়ে বিদেশীরা 
যথোচিত Securit) বা জামিন বন্ধক চাহিয়াছেন। 








চীনের রাজস্ববিভাগ  চিবকালই অবর্ধণ্য । বিদ্বেশীর1 ' 


বলিলেন "তোমাদের অমুক অমুক বিভাগে যত আয 
হইবে সবই বন্ধক রাধ। অধিকন্ত এ-সকল বিভাগ 
পরিচালনাব বিদেশী কর্শচারী নিযুক্ত কর।” চীন 


সম্মত না হইযা কি করিবেন? ' Ee 
জবিনযকুমার সরকার । 


অকর্ম্মার ক্ষমতা 
= » 
ব্রাহ্মণের বাছুর--চল ভাই পাল্লা দিয়ে 
এক দৌড় দি। 

গোয়ালার বাছর--শুয়ে স্তাজ নাড় দেখি, 

- দৌড়ে কাজ কি? 
ই 

ফুরোপ--চল যাই মল্লক্ষেত্রে একচোট লড়ি; 

এনিয়া--কাজ নাই, শিবনেত্রে মালা জপ করি। 
জীশ্ষীরোদলাল চট্টোপাধ্যায় ৷ 


) 
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বর্ণ, শ্রেণী ও জাত 
( Emile Senartaর ফরাশী হইতে ) 


আমি পূর্বেই নির্দেশ করিয়াছি, হিন্দু মূল-গরস্থাদি অমুসারে, 
চারি জাতের পদ-মর্ধ্যাদ। সমান ছিল না। এই চারি 
জাত দুই দলে পবিণত হইয়াছিল,_-এক দলের ভিতর 
তিনটি উচ্চশ্রেণীর জাত এবং অপর দলের ভিতর 
কেবল একটি মাত্র জাত সন্নিবিষ্ট | 

প্রথম দলের অন্ততুক্তি “আধ্য”গণ অথবা আর-এক 
নামে অভিহিত-_“ছিক্ঙ্গণ | দীক্ষাপ্রদত্ত নব-জন্ম গ্রহণের 
দ্বারা এই দ্বিজদিগের স্বাভাবিক জন্ম দ্বিগুণ হইয়া 
দীড়াইয়াছে। এই দীক্ষা-সংস্কার হইতে বর্জিত শৃত্রেব। 
স্রান বিজ্ঞানের আলোচনা বা শাস্ালোচনা করিতে 
পারে না, _কেননা তাহার পূর্বের দীক্ষা অপরিহার্য্য। 
সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাহাবা যক্জাছঠানও করিতে পারে না। 
এই ঘজ্ঞানঠানের ঘারাই উচ্চশ্রেণীর জাতেরা চিত্তশুদ্ি 
লাভ করে। বড়-জোর তাহারা কতকগুলি অপেক্ষাকৃত 
নিকুষ্ট ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে পারে। কেবল 
. ইহীরই দ্বারা খুব সামান্য পরিমাণে সাধারণ সমাজ্জের 
মধ্যে তাহারা একটা স্থান পায়। দীক্ষার ভার দিয়াই 
মহৎ আধ্যবংশের মধ্যে প্রবেশ লাভ করা যায়; মন্থ 
ম্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন, এই দ্বিতীয় জন্ম পার না হইলে, 
আর্ধাও শূদ্ৰ হইতে উৎকৃষ্ট নহে। অতএব এইরূপ বিভাগ 
অতীব প্রয়োজনীয় । ইহা শুধু সামাজিক বিভাগ নহে 
ইহা ধর্মসন্স্ীয় বিভাগ । তিন উচ্চ. জাতের কোন মৃত 
ব্যক্তিকে শূদ্ৰ যদি বহন করে তাহা হইলে সে স্বর্গে প্রবেশ 
করিতে পারে না। ত্রাঙ্ষণদিগের মধ্যে কতকগুলি দোষের 
নিন্দা করিতে হইলে, এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে 
এ দোষের জন্য উহার! শৃদ্রের সামিল হইয়া পড়িয়াছে; 
অর্থাৎ শ্বজ্জাত হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে। মহ বলেন, শৃদ্দের 
কোন “পাতক” হইতে পারে নাঁ। বস্তুত শূত্র এমন 
কোন দোষ করিতে পারে না, যাহার দরুন তাহার অধঃ- 
পতন হইতে পারে । এমন কোন উচ্চ স্থানে তাহারা উঠিতে 
পারে না, যেখান হইতে তাহারা নীচে পড়িতে পারে । 

আমরা ফেঁযুগের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই 


বর্ণ, শ্রেণী ও জাত - 





-_( উত্বর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে স্থানান্তরে 
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যুগে এই গভীর-অঞ্চিত ভেদ্বাভেদের অনুন্প একটা 
জাতিগত পার্থক্য থাকাই সম্ভব। শৃন্রদিগেব শাসনাধীনে 
যেসকঙ্গ লোক ছিল তাহার। কেবলই আদিম-দেশবাসী 
যাত্ৰাকালে 
আৰ্ধ্যেবা ষাহাদিগের সংশ্রবে আইসে ) অথবা কতকণগুল! 
মিশ্রজাতের অন্তহূক্ত, তাহ। আমর! বলিতে পারি ন।। 
এ কথাটা গৌণকল্পের কথ।। গোড়ায় নিশ্চয়ই আধ্য ও 
শৃত্রের মধ্যে ন্যনাধিক পরিমাণে একটা জাতিগত বিরোধ 
ছিল। বিজ্েতা ও বিদ্ধিতের মধ্যে, একটা অপরিহার্ধ্য 
মিশ্রণ সংঘটিত হইয়া এ মিশ্রণ উহাদের মধ্যে ব্যবধান ও 
নীতিগত, বিরোধের লাঘব করিয়াছে, কিন্ত স্থৃতিকে কখনই 
মুছিয়৷ ফেলিতে পারে নাই। | 

শৃত্বের প্রতি কতদূর অবজ! ও বৈরিতা প্রদর্শিত 
হইত তাহা কি বিচার করিয়া দেখিতে ইচ্ছা কর ?-- 
একটা বচনে -শূদ্রের হত্যা এবং গির্গিটি ময়ূর ও ভেকের 
হত্য। একই নসীমা-রেখার মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে; কোন 
শিক্ষার্থী” ব্রাহ্মণ, গুরুকে গুক্ষ-দক্ষিণ| দিবার জন্য অনায়াসে 
একজন শৃত্রকে গ্রহণ করিতে পারে। দ্বি্গগণের সম্মুখে 
এমন-কি বাহ্য-সম্বদ্ধেও--যদি কোন শৃত্র যথোচিত ব্যবধান 
রক্ষা, করিম! না চলে, তাহ! হইলে তাহাকে খুব কঠিন 
শান্তি দেওয়া হয়। 

্রাহ্মণদিগের সাহিত্যে শৃত্র ও আর্ষ্যের মধ্যে অর্থাৎ 
ঘ্বিজগণের মধ্যে একট! বিরুদ্ধ সম্বন্ব__একট। বৈরিতার 
সম্বন্ধ ধ্বশাসনের স্তায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। শুদ্র ও 
মার্ধ্য এই ছুই শব্দে শুধু যে পদমর্ধ্যাদার অসমত! প্রকাশ 
পায় তাহা নহে, পরস্ত দুইটি বিভিন্ন ধর্শসন্দ্ধীয় এতিহ্যের 
মধ্যে গভীরতর যুঝাযুঝির ভাব প্রকাশ পায়। বৈদিক 
মন্তাদিতে দেখ! যায়, উহাদের মধ্যে পুরাপুরি সংগ্রাম 
চলিয়াছিল। 

বর্ণ আক্ষরিক অর্থে রং সংস্কৃত ভাষায় জাতের 
নামে চলিয়া গিয়াছে। এই সমন্ধে “বাদ-সাদ* দিয়! যাহা কিছু 
আছে তাহা আমি পরে দেখাইব। অন্ততঃ ইহা নিশ্চিত, 
মতবাদ-সিদ্ধ চারি জাত “ব্ণনামেই নিয়ত ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে। এই অর্থ বেদে নাই। ছুই পবম্পব-বিরোধী 
উক্তি সম্বন্ধেই এই শব্দের প্রয়োগ দেখা! যায়, যথা “আর্ধ্য- 
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বর্ণ” ও প্ৰানবর্গ | উহাদের কতকগুলি পর্য্যায়শব্দ আছে 
যাহা আরো! স্পষ্টার্থবাচক, যথ। “কৃষ্ণচর্ম,* “কৃষ্ণ মনুষ্য” । 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক সাহিত্যে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধপক্ষ 
বুঝাইবার জন্তও কখন-কখন “কৃষ্ণব্্ণ” প্রযুক্ত হয়। এই- 
যে বৈপ্যরীত্যবাচক উক্তি, আরো কিছুকাল পরে, 
উহারই অস্থ্রূপ উক্তি এইরূপ দীড়াইয়াছিল যথা := 
আৰ্য্য” ও “শূদ্ৰ”, *আধ্যবর্ণ* ও *শৃত্রবর্ণ” | 

একটা ক্রমপরিণাম-স্থত্রে, পরে এই “বর্ণ”শব্দ দুই বিভিন্ন 
বৈরীজাতির ভেদ নির্দেশ করিতে লাঁগিল-_অপেক্ষাকৃত 
শ্বেতচর্খের ভেদ ও কৃষ্ণচন্মের ভেদ । পরবর্তী সাহিত্যে 
আর্ধ্য-বংশোস্তব তিন জাত “আৰ্ধ্যবৰ্ণ” বলিয়া অভিহিত 
হইলেও গোড়ায় উহা একবচনাত্মক "আধ্যবর্ণ* ছিল। 
সমস্ত “ফস'-রং*-বিশিষ্ট জাতি সাধারণভাবে “আবধযবর্ণ* 
বলিয়। অভিহিত হইত । 

অতএব ইহ! নিশ্চিত, ষে, এই পদ্ধতির শ্প্রয়োগ 
একটা বিভিন্ন অতীতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রেণী- 
বিভাগের সুবিধার জন্য এইরূপ প্রয়োগের আরম্ত হয় 
গোড়ায় ইহার অর্থ অন্রূপ ছিল। পরে আদিম অর্থ 
হইতে একটু তফাৎ হইরা পড়ে । এই কথাটি যেন আমরা 
মনে রাখি । 

বৈদিক যুগের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণাই 
থাকুক না কেন, ইহা! নিশ্চিত যে, বৈদিক ,স্ুক্ত ও মঞ্ত্রে 
মধ্যে, তিনটি বৃহৎ শ্রেণীভেদ দেখ! যায়, যথা :_ পুরোহিত, 
অধিপতি, ও সাধারণ লোক; আমর! দেখিতে পাই, বিভিন্ন 
নামে, এই পুরোহিতগণ যজ্ঞকার্য্যে যজ্ঞের আনুষঙ্গিক 
মন্ত্রাদি রচনায় ব্যাপৃত। যুদ্ধবিগ্রহ ও জনসভার মধ্যে 
আমর! অধিপতিকে দেখিতে পাই । সাধারণ লোক সম্বন্ধে 
বছুবচনের প্রয়োগ দেখা যার়। তাহারা কতকগুলি 
বিশেষ বিশেষ “কুল ব! গোত্রের অস্তভূক্তি। যুদ্ধ বিগ্রহের 
সময় তাঁহারা অধিপতি বা রাজাকে ঘিরিয় থাকে । 

তখন হইতেই পুরোহিতের কার্ধ্য দৃঢ় ভিত্তির উপর 
স্থাপিত হয়; অন্যের অনধিকার চচ্চা হইতে তাহার! 
সুরক্ষিত হয়। সর্বত্রই রাজার ক্ষমতা, 'অথবা সাধারণতঃ 
রাজন্বর্গের পদগৌরব স্থিরনির্দ্দি্ট হইয়া, ন্যনাধিক 
পরিমাণে ঝুলাস্থক্রমিক হইয়া পড়ে। এই ত্রিবিধ শ্রেণী 
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বিভাগের মধ্যে, এতৎসংক্রান্ত শাস্ত্রীয় উপদেশাদির মধ্যে, 


আধুনিক “জাত*-সংক্রাস্ত মতবাদে বা ব্যবহাবে কোন 
সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায় না| ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন 
শব্দের মধ্যে কখন কখন নৈকট্য স্থাপিত হইয়াছে, দেখ। 
ষায়। স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায, এই তিন শ্রেণীই আৰ্ধ্য 
জাতির অন্ততুক্ত। একটা শ্লোকে আমরা দেখিতে 
পাই,_“বিশগণ স্বতই ‘রাজার’ সম্মুখে মস্তক অবনভ বরে; 
এবং 'ত্রাহ্মণ' রাজার পুরোবিভ্ভী।” পুরোহিতের ক্ষমতা 
তখন দৃঢ়গ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল ইহা স্বীকার করিলেও, এ 
ক্ষমতার ঠিক্‌ অবস্থাটি বেশ বুঝিতে পারা যায়; রাজা ও 
পুরোহিতের নির্দিষ্ট কাধ্যক্ষেত্রে, সমগ্র প্রজ্জামগুলীর সহিত 
রাজা ও পুরোহিতের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল তাহা বেশ বুঝ! 
যায। আমর! দেখিতে পাই এই শ্রেণীগুলি ন্যনাথিক 
পরিমাণে রুদ্ধদ্বার ও পরম্পরের প্রতি ঈর্যাপরায়ণ; কিন্তু 
তবু ইহার! শ্রেণী মাত্র__“জাত” নহে। 

তথাপি ইহাও অস্বীকার করা যাইতে পারে না, 
্রাঙ্মণ্যিক মতবাদের তিন প্রধান জাত, উক্ত ত্রিবিধ শ্রেণীর 
ঠিক অনুরূপ । কিস্বাপে bi ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করা যাইতে 
পারে ?. 

" তিনটি জাত যে-যে নামে অভিহিত নর থাকে তন্মধ্যে 
কেবল “ব্রাহ্মণ” এই নামটি বৈদিক সুক্তে প্রাথথ হওয়া রা 
(যে "পুরুষের কথা উপরে বলা হইয়াছে এবং যিনি এই 
পদ্ধতিটাকে সম্পূর্ণ করিয়াছেন, স্থবিধা-মত, সেই পুরুষের 
মুখ হইতেই এই সুক্তটি বাহির করা হইয়াছে । ইহার 
উৎপত্তি কিরূপে হইল তাহা আমরা পরে তলাইয়া দেখিব )। 
ইহাও অতি বিরল। আদিম “ব্রহ্মণ’ই পুনঃ পুনঃ পাওয়া 
যায়; ইহা কলীবলিঙ্গ শব্দ । সমস্ত পৌরোহিতিক ক্রিয়া-কর্্মকে 
একই ক্ষেত্রের অন্তর্ভূত করিবার জন্ত এই শব্দটি নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। যোদ্ধ বর্গের দুই উপাধি “ক্ষত্রিয়* ও “রাজন্য* | 
ক্ষত্রিয় উপাধিটি, ক্ষমতা-অর্থে দেবতার্দিগের নামের 
অনেরুবার সংযোজিত হইয়াছে, দুই-একবার অদিপতিদিগের 
নামের সহিতও সংযুক্ত হইয়াছে, (এ বাক্যগুলি আধুনিক 
যুগের বলিয়া সন্দেহ হয়) কিন্তু “রাজন্ত” শব্দ একেবারেই 
অজ্ঞাত। পক্ষান্তরে, সাদাসিধা “রাঁজন্” শব্দটি অভিজাত- 
বর্গের প্রচলিত উপাধি; পক্ষত্র” এই শব্দের ভিতর 


) 
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রাজকীয় ক্ষমতা নিহিত । বৈদিক সুক্তাদির মধ্যে “বৈশ্য” 
শব্দ অপরিচিত; বহুবচনাস্ত আদিম “বিশ* শব্দ সেই-সব 
“কুল্‌* বা! “গোষ্ঠী”-সমূহের নাম--যাহাদের লইয়া দেশের 
4 সমস্ত জনসাধারণ সংগঠিত। আধ্যঙজাতির অন্ততূক্তি 
ত্রদ্ব১ “ক্ষত্ৰ ও “বশ” এই জ্রিবর্গ কেবল মাত্র 
বেদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া! যায় না। ব্রাহ্মণদিগের 
পরবর্তী সাহিত্যে, এই ত্রিবর্গ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। যেসকল গ্রন্থে কখন কখন পর্ণ ক্ষত্রিয়”, 
“বৈশ্য” ব্যবহৃত হইয়াছে, সে-সকল গ্রস্থেও “ব্ৰহ্ম”, “ক্ষত্ৰ” 
ও “বিশ”, এই ত্রিবর্গের বারম্বার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহাতেই উহার উৎপত্তির প্রাচীনত্ব স্থচিত হয়। 
আমার বিবেচনায় স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, উহ! কোন 
পারিভাষিক বিদ্যা হইতে উৎপন্ন । যে নিয়ম-পদ্ধতির সহিত 
উহা যোগস্থজে আবদ্ধ সেই নিম্মম-পদ্ধতিটি বেদ-প্রতিভাত 
অবস্থার স্বাভাবিক পরিণাম বলিয়া বোধ হয় না। এ শব- 
গুলির মধ্যে যে নিয়ম পদ্ধতি আবদ্ধ রহিয়াছে, উহা 
বিচার-বিবেচনার ফল বলিয়া মনে হয়, একট! সম্পূর্ণ নৃতন 
অবস্থার সহিত, অন্ততঃ আদিম ত্রিবর্গ-বিভাগ-প্রস্থত একট 
_ সম্পূর্ণ বিভিন্ন অবস্থার সহিত উহাকে উপযোগী করিয়া লওয়া 
+হ্ইয়াছে। 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের ত্রাহ্মণ্যিক মতবাদের দ্বারা 
বৈদিক সাঁক্ষ্যসমূহের ব্যাখ্যা করিলে তবেই প্রকৃত সম্বন্ধট। 
ফিরিয়! পাওয়! যাঁয়। 
আরধ্যশাখাবংশসমূহের নীচে, চিরন্তন বৈরীরপে 
কেবল দদীসবর্ণ”ই বৈদিক সুত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছে; 
উহার! শক্রজাতি, উহাদের আর-এক নাম “দস্থ/* | বৈদিক 
স্ত্রাদিতে শূদ্রের উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে সাহিত্যে “দস্থ্য” 
শব্দ পুনর্বার গৃহীত হইয়াছে এবং উহার! লোকসমাজের 
নিম্নতম স্তরে স্থাপিত হইয়াছে । ত্রাহ্মণ্যিক সমাঁজ-কাঠামের 
‘ভিতর দস্তরমত উহাদের কোন স্থান নাই। কখন কখন 
এমনকি বর্তমানকালেও --উহাবা৷ সমাঞ্জ-বহিষ্কত বা চণ্ডাল 
বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। হয়, বৈদিক যুগে শৃদ্দের অনুরূপ 
কোন নিম্নন্তরের লোক ছিল না--আর্ধ্য সমাজের একেবারে 
বাহিরে ছিল না, অথবা এমন একটা শিথিল-বন্ধনের 
অধীনতা উহাদের ছিল যে তাহাতে তাহাদের পক্ষে বিশেষ 
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কোন হীনতা হয নাই-_নয়, যদিবা কোন নিয়নন্তব সে সময়ে 
ছিল এরূপ হয়,_-যে-সকল কবিদের গান আমাদের হন্ডে 
আসিষা পৌছিয়াছে সেই-দকল গানের রচধিতা কবিগণ 
উহাদিগের অন্ত কোন পৃথক্‌ স্থান নির্দেশ করা,_ সাধারণ 
দস্থ্যসমূহের বাহিরে তাহাদের স্থান নির্দেশ করা- আবশ্ঠক 
মনে করেন নাই। বৈদিক যুগের স্বাভাবিক অবস্থা হইতে 
যে এই পদ্ধতিটা বিকাশলাভ করে নাঁই- প্রত্যুত উহা 
একটা! সম্পূর্ণ আলাদা পদ্ধতি-__ইহা তাহারই আর-একটা! 
অভিনব গ্রমাণ। 

বেদোক্ত “বিশশ্গণ যে বিশেষ-কোন জাতের অন্তর্ভুক্ত 
ছিল না, “পুরোহিত” ও "অধিপতি" শ্রেণীর বাহিরে__ফেবল 
সাধারণ জনসমূহের অস্ততুক্তি ছিল,-ইহাঁর ে-নিদর্শন 
আমরা পাইয়াছি তাহ! বিস্বৃত হইলে চলিবে না। স্থতরাং 
্রাঙ্মণ্যিক মতবাদ, আদিম প্বিশ* হইতে যে “বৈশ্বের” 
বুৎপত্তি করিয়াছে, তাহা! কতকট! খামখেয়ালি ধরণের, ও 
ইতিহাসের হিনাবে অলীক। “অর্ধ” শব্দ বৈদিক 
সুক্তাঁদিতে ব্যবহৃত হইলেও-_উহা “আৰ্য্য” শব্দেরই পর্য্যায়- 
শব্দ, ইহা সুনিশ্চিত । কিন্তু বিশেষরূপে বৈশ্বদিগের 
সম্বন্ধেই উহাব প্রযোগ হইয়াছে। অতএব ইহা খুব 
স্মরণে রাখা আবশ্যক যে বৈশ্বেবাই প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন 
লোক ছিল; সাধারণ লোকের স্থুলাংশ উহারাই ছিল। 
যাহাকে প্রকৃতপক্ষে “জাত” বলা যায়, সেই জাত 
অপেক্ষাকৃত সঙ্ধীর্ণ, একএকট! বিশেষ ব্যবসায়ে ব্যাপৃত, 
একটা সাধারণ বংশের বন্ধনে আবদ্ধ, কতকগুলি বিশেষ 
নিয়মের অধীন, কতকগুলি নিজন্ব প্রথার দ্বারা পরিশাসিত। 
সুতরাং উপরি-উক্ত অস্পষ্ট দলবিভাঁগের সহিত “জাতের” 
আকাশ-পাতাল ব্যবধান । 

আমি এষাবৎকাল স্বীকার করিয়া আঁ পাতি 
সকলেই সচরাচর স্বীকার করিয়া থাকে যে,- ত্রাহ্মণ্যিক 
মতবাদে “বর্ণ” শব্দটি “জাতে”্র ঠিক অনুরূপ । আমি 
যাহা স্বীকার করিয়াছি তাহা আমার পাকা স্বীকারোক্তি 
নহে; স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে আপাততঃ 
মানিয্া লওয়া হইয়াছে মাত্র। আমি আমার এই শ্বীকা- 
বোক্তিটাকে একটু সীমাবদ্ধ করিতে চাহি। 

প্রথমে প্রতিহন্বী লোক-সমূহের মধ্যে রংএর ভেদ, ‘বর্ণ? 
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শব্দে সুচিত হয়। পরে এ-সকল লোক খণ্ডাংশে আরো 
বিভক্ত হইয়া! পড়িলৈ, বর্ণ শব্দ "সাদ।” “কালো” এই ছুই 
আদিম বর্ণে আবদ্ধ না থাকিয়া আরো বিস্তার লাভ করিল, 
এবং বর্ণ শব্ব আরে! অসংখ্য পর্ধ্যায়ের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে 
লাগিল । উহা মূলোৎপত্তির সমস্ত পদাঙ্করেখা হারায় 
নাইন বর্ণ শব্দে সাধারণভাবে জাত বুঝায় না, পরস্ 
কেবলমাত্র “চারি জাত” বুঝায়। পহবিবংশে”র কোন 
এক স্থানে যাহাকে “চারি বৈধ জাতি” বলা হইয়াছে, এই 
বর্ণ শব্দ কেবল সেই “চারি জাতি”র সম্বদ্ধেই প্রযুক্ত হইয়া 
থাকে। গৌণকল্পের জাতগুল! বা মিশ্রদাতগুলা যাহা 
ত্রাহ্মণ্যিক মতবাদদক্গত বিভাগের অনুরূপ নহে পরস্ত 
যাহা প্রকৃত জাতের অনুরূপ, (যে জাতকে জীবন্ত 
ভাঁবে. আমর! নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি )--ধর্ম্শাত্তে এ- 
সকল অপ্রধান ও মিশ্র জাতের আর-একটা নাম আছে-- 
তাহা "জাতি”। এই “জাতি” শব্দ ঠিক "জীতের* মৃ্ধার্থ ই 
প্রকাশ করে; কেননা “লাতিত্র অর্থ “জন্ম, বংশ*। 
আমার বিশ্বাদ, মন্ত, যাজ্জবন্কা প্রভৃতি গ্রন্থকারের! সর্বত্রই 
জাতিশব এই অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন, “পরিবার” বা 
*গোত্র* অর্থে নহে। এই দুই শব্দের মধ্যে ষে পার্থক্য আছে 
সেই পার্থক্যের প্রতি সম্যক্ণ্লক্ষ্য ন! করায় অনেকেই ভুল 
করিয়াছেন! ব্রাঙ্গণ্যিক মতবাদের ভিতর যে দুই উপাদান 
সম্মিলিত দেখিতে পাওয়া যায় সেই উপার্দানগুলির স্মৃতি 
এই পার্থক্যের দ্বাবা খুব নিম্নতরযুগ পর্যাস্ত চলিয়! 
আসিয়াছে । 

ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত দাড়াইতেছে £ঃ- 

কোন এক দুর-অতীতের সঞ্চয়-ভাণ্ডার যে-বেদ, সেই 
বেদ হইতে এমন-এক শ্রেণীবিভাগের আভাস পাওয়া যায়, 
যাহার সহিত ইরাণের শ্রেণীবিভাগের তুলনা করিয়া এবং 
আরে! অন্যান্ত নিদর্শন দেখিয়া, বেদোক্ত শ্রেণীবিভাগের 
বহুপ্নাচীনত্বের সম্বন্ধে অকাট্য সাক্ষ্য পাওয়া যায়! 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও সামাজিক সাহিত্যে, উৎপত্তি 
হইতে আরম করিয়া, জাতের পদ্ধতিটা! আমরা অবগত হই। 
এই সাহিত্য বৈদিক এতিহ্যের নিগড়ে বন্দী হইয়া, বৈদিক 
্রতিহ্যের উত্তরাধিকারিত্ব অসংকোচে মানিয়া লইয়াছে। 
অতীতের স্বৃতি ও বর্তমানের বাস্তবতা উভয়ে - মিলিয়া- 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মিশিয়া একট! বিচুড়ী হইয়। দড়াইয়াছে। জীবন্ত জাতের 
পদ্ধতিটা প্রাচীন বংশ-বিভাগ ও শ্রেণীবিভাগের কাঠামের 
মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়যাছে। এই-দকল অদঙ্রতিতে 
ভীত হইয়া পণ্ডিতমণ্ডলী এই বিষয়ের আলোচনা হইতে ; 
বিরত হন নাই। জাত খণ্ডীংশে বিভক্ত হওয়ায় উহার 
মধ্যেও শ্রেণীবিভাগের ভাবট। রৃহিয়া গিয়াছিল, 
তাহাতেই তাহাদের কান্দ আরো সহজ হইয়া! পড়িয়াভে। 

আছজিকার দিনেও, শ্রেণীগতগর্বব সমস্ত ব্রাহ্মণের 
মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে । অসংখ্য জাতের মধ্যে 
যে অদমতা, যে পার্থক্য বিদামান, ব্রাহ্মণের শ্রেণীগত গর্কই 
তাহার মূলে । এই শ্রেণীগত গর্ব আরে! প্রকাশ পাইবার 
কথ! সেই সময়ে যখন আর্য) জাতির সংখ্যা কম ছিল, ' 
জাতিসংমিশ্রণ ততটা অগ্রসর হয় নাই, লোকেরা খণ্ডাংশে 
ততটা বিভক্ত হয নাই! এমন-কি অভিজাত যোদ্বর্গের 
মধ্যেও শ্ৰেণীগত স্বাৰ্থ, একটা প্রবল পরাক্রান্ত সাত্রাদ্যকে 
রক্ষা করিতে ও একপ্রকারে সাম্য বঙ্গায় রাখিতে সমর্থ 
হইয়াছিল। নিশ্চয়ই, এই ভাবটি, এই আপেক্ষিক একতা, 
--উচ্চাকাজ্জী ও পাণ্ডিত্যদমম্বিত পুরোহিত-শ্রেণীর পক্ষে 
যেমন অপরিহীর্ধ্য ছিল তেমনি উহাকে রক্ষা করাও 
সহজদাধ্য ছিল। শ্রেণী ও জাতের মধ্যে একান্তিক'ৰ 
অসঙ্গতি আদৌ ছিল না। এই ছুই পদ্ধতি একত্র মিলিত 
হইতে পারিত, একত্র মিলিয়া পূর্ণতা লাভ করিতে পারি 
উৎপত্তির স্বত্রদ্ঘ্নকে এক করিয়া ফেলাতেই ভুল হইয়াছে। 

কেবল ব্রাহ্মণ্যিক মৃতবাদই এই গভীর পার্থক্যের 
উপর একট! মাম্াজাল বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে । . 
উহার অন্তগৃঢি প্রভাবের বশবর্তী হইয়াই, ছোট ছোট 
জীবন্ত জাতর্দিগকে সেই-নকল পর্ধ্যায়ের মধ্যে আনা 
হইয়াছে যাহাদের মূল্য এক্ষণে কতকটা নামমাত্র হইয়া 
পড়িয়াছে | এ-নমকল ছোট ছোট জাতকে এমন এক পদ্ধতির 
উপর চাপাইয়া দে ওয়া হইয়াছে, যে পদ্ধতির নিকট উহার 
গোড়ায় অপরিচিত ছিল। অঁ পদ্ধতি হইতে উহার! 
স্বাভাবিক নিয়মে পরিপুষ্ট হয় নাই, প্রত্যুত পাণ্ডিত্যের 
জোরে উহাদের এরূপ অর্থ ঘটাইয়া তোলা হইয়াছে । 

বৈদিক যুগে জাত ছিল কি না, এই লইয়া অনেক 
তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে । সকলেই একবাক্যে স্বীকার 
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করেন যে “পুরুষ সুক্তটি” খুবই আধুনিক, স্থতরাং উহার 
উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। ইহার 
পর্বববস্তী মন্তব্যপমূহও এই সমস্যার সমাধান করিতে 
পারে না। তাহার ফলে অন্ততঃ এইরূপ দাড়াইতেছে 
যে, বৈদিক যুগে জাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ 
উভয়েরই আলোচনার স্থত্রস্থানরূপ মুল-ভিত্তিটিকে একটু 
বদল কর উচিত। 

বৈদিক সুক্তাদিতে বর্ণ শবে জাত বুঝাষ না,_এই 
কথায় কিছুই আনিয়! যায় না যদি ইহ! সত্য হয যে, 
কোন এক সময় উহা জাতের অর্থে ব্যবস্ৃত হইয়াছিল, 
. কিন্ব। কালবিলম্বে উহার এ অর্থ প্রচলিত হইয়াছিল। যদি 
অধিবাসী লোকের মধ্যে একটি ত্রিবর্গ শ্রেণীবিভাগ 
দেখিতে পাওয়। যায়, যদি আরে! দূর অতীতে উহার 
অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইতেও স্থিরসিদ্ধাস্ত 
করা যাইতে পারে ন! যে উহা শ্রেণী” ছিল কি “জাত” 
ছিগ। সর্বপ্রকার পারিবারিক অবস্থার মধ্যে *শ্রেণী”্র 
ভিতরেও পদমর্যাদার নির্দিষ্ট সোপানপরম্পরা পরিলক্ষিত 
হয়, সুতরাং শুধু পদমর্ধযাদ-লোপানের অস্তিত্বে কোন নিগৃঢ় 
বিশেষত্ব প্রকাশ পায় না। জাত-জিনিনট। আসলে সংকীর্ণ 
7 চতুঃপীমার মধ্যে আবদ্ধ, পার্থক্য-সমস্বত--সৃতরাং উহার 
মূল অন্যত্র নিহিত । | 

ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃত্র এই বৃহৎ পৰ্ধ্যায়গুলির নীচে, 
এই বিস্তৃত মণ্ডলগুলির-ভিতর, এমন কোন উপাদান বৈদিক 
সুক্তের মধ্যে পাওয়া ষায় কি না, যাহা জাতের সংগঠনে, 
সাহায্য করে, যথা জ্ঞাতিত্ব, ব্যবসায়, ধর্ম, নিবাস,_সেই- 
সকল বৈদিক গঠন যাহা জাতের অস্ুরূপ,--ইহাই প্রকৃত 
সমন্ত।। ইছারই অনুন্ধান করিতে হইবে । আর একটা 
এই দেখিতে হইবে, এই অস্সন্ধান ফলপ্রস্থ হইবে কি না। 

M. Ludwig যেরূপ যোগ্যতাব সহিত বেদ ঘাঁটিয়া 
, দেখিয়াছেন এমন আর কেহ দেখে নাই ; আর তিনি বেদ 
 মম্বপ্ধে জাতের বিরুদ্ধে যেরূপ ঝৌক্‌ দিয়া মত প্রকাশ 
করিয়াছেন, এক্ধপ আর কেহ করে নাই। কোন অভাব- 
বাচক দিদ্ধান্ত-_এমন কি খুব প্রামাণিক অভাব-বাঁচক 
সিদ্ধান্তও তাহাকে থামাইয়া দিতে পারে নাই। মোট কথা, 
তিনি কিছুই আবিষ্কার করেন নাই। তিনি শ্রেণীবিভাগ 
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আবিষ্কার করিয়াছেন কি?--হাঁ করিয়াছেন! জাতের 
বিভাগ আবিষ্কার করিয়াছেন কি? না, করেন নাই। 
বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া, কতকগ্ডলা জটিল ক্রিয়া- 


কর্ম অনুষ্ঠান, কতকগুলি গান,_-পৌরোহিততন্ত্রকে যে খুব 


দৃঢ় বন্ধনে বাধিয়াছিল এবং এই পুরোহিতের কার্ধ্য প্রায়ই ' 
বংশগত ছিল,_সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ করিতে পারে 
ন|। বাহুবলে বলীয়ান কতকগুলি ধনশালী অধিপতি- 
শ্রেণী গড়িয়া উঠিয়াছিল কি না এবং অন্তান্ত দেশের ন্যায় 
ভারতেও বিশেষ করিয়া জন্মের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা 
ছিল কি শ1--117, 1,041 ইহাও প্রদর্শন করেন নাই। 
জাতের যেসকল নির্দিষ্ট সীমাবন্ধন আছে, তিনি 
বেদে সেই-সকল সীমাবন্ধনের কথ! কিছুই পান নাই; 
তিনি ইহাও সপ্রমাণ করেন নাই যে, ক্ষত্রিয়ের সহিত 
একীভূত "মঘবনেরা* কোন রুদ্ধদ্বার দলের অস্ততূক্ত ছিল। 
মুখ্যতঃ ৷. [,5৫18 নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, 
জন-সাধারণর্ূপ “বিশ*্গণের উপরে পুরোহিত ও 
অভিজাতবর্গ-এই দুই -সুস্পষ্ট পৃথক শ্রেণী অধিষ্ঠিত 
দেখিতে পাইয়াছেন। এই-সকল নিদর্শন জাত-পদ্ধতির 
অস্তিত্ব খ্যাপনের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া যদি তিনি বিবেচন! 
করিয়া থাকেন তবে সে শুধু ত্রাঙ্মণিক্য পদ্ধতির দৃষ্টিভূমি 
হইতে । তিনি মনে করেন- অন্ততঃ মৌন্ভাবে-__যে, 
এই পদ্ধতি হইতে যথার্থ তথ্য প্রকাশ পায়। স্থতরাং, 
অতীতকালে যখন শ্রেণী ও জাতের মধ্যে কিছু-কিছু 
মিলের চিহ্ন দেখা যায়, তখন জাতট! সমগ্রভাবেই ছিল 
এইরূপ সপ্রমীণ হয়। আমার মতে, ইহা! “চক্রক”- 
নযায়াভাস, অর্থাৎ যাহা প্রমাণ করিতে হইবে তাহাই 
প্রমাণক্পে গৃহীত হইয়াছে । Mr. Z7inmেer উক্ত কথার 
স্থষোগে উল্ট। পক্ষের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
উল্টা দিক্‌ হইতে আর-একটা এই স্থির করিতে হইবে, 
খুব প্রাচীন স্থক্তাদি যে-সময়ে রচিত হয়, সেই যুগে 
জাত-জিনিমটা আদৌ ছিল কি না। যদি ভাবিয়া দেখা 
যায়, ব্যবহারিক ও সামাজিক জীবনে জাত-পদ্ধতির যার- 
পর-নাই প্রয়োজনীয়তা সত্বেও, (আমি এখানে শ্রেণী 
হিসাবে ব্রাহ্মণ বা ক্ষজিয়ের আধিপত্যেব কথা বলিতেছি 
না) - সমস্ত পববর্তী সাহিত্যে, জাত কত কম স্থান অধিকার 
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করিয়াছিল, তাহা হইলে শুধু বচনাদির মৌনতার গুরুত্ব 
এস্থলে খুব কমই বলিতে হইবে। আমার বিশ্বাস_ যদি 
বংশের খুব প্রাচীন গঠনপদ্ধত্ি হইতে, স্বাভাবিক ক্রম- 
বিকাশ অমুসারে, জৈবিক ধরণের ক্রমবিকাশ অনুসারে, 
ভারতের জাতিতত্বসংক্রান্ত, অর্থনীতি সংক্রান্ত, ভূগোল- 
সংক্রান্ত, মনম্তত্ব-সংক্রান্ত বিশেষ অবস্থার মধ্যে জাতের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে তাহা হইলে উহার প্রচেষ্টার্দি খুব 
ধীর-গতিতে হওয়াই সম্ভব; এরূপ আদিমকাল-স্থূলভ 
উপাদানের উপর, জীবনের নিতান্ত সহজ্জ সংস্কারের উপর 
উহা প্রতিষ্ঠিত থাকিলে,__বিদ্যাগৌরবে গৌরবাঘিত, 
উচ্চাকাক্ষা-সমদ্বিত স্থক্তাদি হইতে, জাতের পরিপুষ্টি সম্বন্ধে, 
কেজোধরণের বেশী সাক্ষ্য পাওয়া সম্ভব নহে । 

হিন্দু গতিহ্যের মধ্যে যে-পদ্ধতির প্রকাশ দেখা যায় 
উহা প্রাচীন স্থক্তাদির যুগে ছিল না, অস্ততঃ ছিল বলিয়া 
গ্রন্থকারগণকর্তৃক স্বীকৃত হয় নাই। ইহা সুনিশ্চিত, কেন- 
না,_ত্রাহ্মণ্যিক মতবাদের অন্তভূক্ত মুখ্য সংজ্ঞাগুলি এমন 
সকল বিষয় হইতে, উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার শুধু আদিম 
অবস্থাটাই স্থক্তাদির নিকট .পরিচিত ছিল; কেননা,_ 
্রাহ্মণ্যিক মতবাদের সাধারণ স্থরটা যেরূপ তাহাতে মনে 
হয়, স্থক্তাদির প্রভাবের বশীভূত হইয়। সুক্তাদির সমকালবর্তাঁ 
প্রতিহ্যের কাছাকাছি যাইবার জন্য উহার যেন একটা 
আকাঙ্ক। হই্লাছিল। কিন্তু এই ব্ৰাহ্মণ্যিক পদ্ধতি বরাবরই 
তথ্যমূলক এমন একটা অবস্থার দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল যাহা 
খুবই বিভিন্ন। প্রকৃত কথা এই-বেদ হইতে যে 
এঁতিহাসিক ও অর্থনীতিঘটিত অবস্থা অবগত হওয়া যায়, 
তাহার সহিত জাতের পূর্ণ-বিকাশ অনন্গত ও অসংলগ্ন; 
কিংবা এমনও মনে হয় না যে,- উহা তখন হইতেই 
ছিল- (যদিও প্রাগবস্থায়) এবং উহা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট 
হইয়। এখনকার নির্দিষ্ট আকার ও গঠন প্রাপ্ত হইয়াছে | 

আমার খুবই সন্দেহ হয়, বচনাদি হইতে এই প্রশ্নের 
কোন একটা নিশ্চিত উত্তর পাওয়া যায় না। হিন্দ 


প্রাচীনকালের স্ক্তাদির প্রক্কৃত প্রতিষ্ঠা কিরূপ ছিল এখনো - 


তাঁহা খুব অসম্পূর্ণূপে নির্ধারিত হইযাছে, এঁতিহাসিক 
ক্রমবিকাশের ঠিক কোন্‌ সময়ের সহিত উহার মিল হয়, 
দে সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট_-সৃতরাং এইক্ধপ 


|| 


প্রবাসী- মাধ, ১৩২৩ 


২/৯/৯াসিপসপিসিপা্তসিা্টিসি্ািপস্পিিপ্্িসি্রািি্৫্পিস্পি NA AS 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় বণ্ড 


MANNA AVA 


সন্দেহ করিবার আরও বেশী হেতু আছে। সুক্তাদি হইতে 
প্রাচীন যুগের একটা আভাস পাওয়া যায়, কিন্ত উহার 
সহিত কতকগুলি খাটি হিন্দুলক্ষণও মিশ্রিত দেখা যয়ি। 
সুক্তাদি সময়ের পর ষে সভ্যতার অভ্যুদয় হইয়াছিল, সেই 
সভ্যতা উক্ত সুক্তাদির প্রতি অতিরঞ্জিত সম্মান প্রদর্শন 
করিয়াছে; অথচ এ সভ্যতা ধর্মসংক্রান্ত, ভূগোল-সংক্রান্ত, 
সমাজসংক্রান্ত এমন একটা ভূমির উপরে আপনাকে 
প্রসারিত করিয়াছিল যাহ। সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। 

এই একই জিনিসের দুই বিভিন্ন দিক্‌ কিরূপ সম্বন্ধ- 
সত্রে পরম্পর সম্বন্ধ ছিল, আজ কে তাহা সাহস করিয়া 
নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করিবে? 





শ্রাক্য্োতিরিন্দরনাথ ঠাকুর ৷ 


পাপ 


পরগাছ। 


(৪৬) 
এতদিন মৃণিমালার মত হইয়াছে ত রাখালের মত হয় নাই, 
রাখালের মত হইয়াছে ত মণিমালার মত হয় নাই, আজ 
উভয়েরই এক মত হইয়াছে--এ বাড়ীতে আর থাকা নয়। 
বিদায় লইবে বলিয়া! রাখাল ও ম্ণিমাল1 রাণী জগন্ধাত্রীর - 
নিকটে গেল। | | 
রাখাল ও মণিমালা তাহাকে প্রণাম করিয়। দীড়াইতেই 


জগন্ধাত্তী বলিলেন-_আমি এই ভাবছিলাম তোমাদের 


ডেকে পাগাব। আমরা কাল তিথি করতে ষাচ্ছি। 
ম্যানেজার-সাহেব কুবেরকে যেতে দিলে না। সে রইল; 
তাকে তোমরা দেখো । বন্ধ আর বৌ আমার সঙ্গেই 
যাবে । 

চন্দনমণি অমনি সোহাগ জানাইয়া বলিল-_কুবেরের 
ত দিদি আর বাবুদ্বাদা-অন্ত প্রাণ। দিদি আর বাবুদাদা 
তার কাছে থাকলেই হঙ্গ। আমরা ত যেন তার কেউই 4 
নই। তবে আমরা থেকে ,আর করব কি, তোমাদের 
কল্যেণে দিদির স্ধে একটু তিখিবন্ম করে আসিগে। 

রাখাল চন্দনযণির কথা লক্ষ্য না করিয়াই রাণী 
জগস্ধাত্রীকে বলিল--মা) আমরা এখান থেকে যাব বলে 
বিদায় নিতে এসেছিলাম । 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 





রাণী জগন্ধাত্রী রাখাল ও ম্ণিমালার মুখের দিকে 
ছলছল চোখে ফ্যালফ্যাল করিয়। চাহিয়া রহিলেন, কোনো 
কথ! বলিতে পারিলেন না। | 

চন্দনমণি বলিয়া উঠিল-_তা ত তোমরা যাবেই বাবা, 
পরের বাড়ী আর কদ্দিন থাকবে, না বেশী দিন থাকা 
ভালো দেখায় । তা এত তাড়াতাড়ি কেন, আমরা! তিথি 
সেরে ফিরে আসি, তার পর ঘেয়ো। 

রাণী জগন্ধাত্রীর চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে 
লাগিল। 

রাখাল ও মণিমালার বিদায় লওয়া আর হইল না। 
রাণী জগন্ধাত্রী তীর্ঘঘাত্রা করিলেন। 

রাণী জগন্ধাত্রী ও চন্দনমণির অবর্তমানে রাখাল ও 
মণিমালার উপর রাণীর স্ত্রীধন সম্পত্তি রতনপুর পরগণা 
হইতে সংসার পর্যন্ত দেখিবার ভার পড়িয়াছে। মণিমালা 
হাসিমুখের মিষ্ট কথায় সকলকে তুষ্ট করিয়া ভোর হইতে 
রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত বাড়ীর চাকর দাসী, ঠাকুরবাড়ী 
অতিবশাল! প্রভৃতির তত্ব লইয়া ফিরিতেছে; যে-সব 
চাকর বাড়ীতে খায় না, পিধ। পায়, তাহারা বরাদ্দের 
উপর দুটা আলু কি একটা মূল! বেশী পাইয়া খুমী হইয়। 
{ যাইতেছে। সকলেই হায় হায় করিতেছে--এমন সোনার 
মনিব থাকিতে কোথাকার একটা ছোট:লাক দৃষ্টিকুপণ মাগী 
উড়িয়। আপিয়া জুড়িয়া বসিয়া এমন রাজ্জবাড়ীকে মুদিধানার 
চেয়েও হেয় করিয়! তুবিয়াছে__যেখানে লোকে এতকাল 
আমাপা দ্লিনিন খাইয়াছে লইয়াছে, সেখানে আজকাল শুধু 
দাড়িপাল্পার টানাটানি আর মুখখিচুনি রাজত্ব করিতেছে! 

রাখাল রতনপুর পরগণা তদারক করিতে গিয়াছে । 
সেখানে বঙ্কবিহারী গিয়া! কেবল গালি ও চাবুকে প্রজ্জার 
সহিত পরিচয় করিত, রাখাল সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়৷ 
সকলের সমান হইয়। তাহাদের সখছুঃখের কাহিনী 
কজানিতেছে; দে দেশের অভাব অন্থবিধা নিজে দেখিয়া 
প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতেছে । প্রজার! বলাবলি করিতে 
লাগিল--এবার সেই বঙ্কাটা আসিলে তাহাকে কাটিয়া 
ফেলিয়া রূপলহ্রী নদীর জলে ভাসাইয়া দিবে। রাণী 
মরিলে স্ত্রীধন সম্পত্তি মেয়েই ত পাইবে, তখন এই জামাই- 
বাবুই কর্তা হইবে; তাহারা রামরাজত্বে বাস করিবে। 


£ 


পরণীছা 


৩৪৯ 





কিন্তু তাহার! জানে না যে তাহাদের এই সুখের আশা 
মরীচিকা, আলেয়ার আলো-_রাখাল প্রস্তুত হইয়া আছে 
রাণী জগদ্ধাত্রী তীর্থ করিয়া ফিরিলেই এখানকার সম্পর্ক 
চুকাইঘ় সে বিদায লইবে। 

বহু তীৰ্থ পর্য্যটন করিয়া প্রায় বৎসর খানেক পরে 
রাণী জগন্ধাত্রী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। 
রাখাল ও মণিমালার বিদায় লওয়া আবার স্থগিত রাখিতে 
হইল। . 
কবিরাঙ্গ কান্তলাল মিশ্র চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন; 
মুর্গের কি ভাগলপুর হইতে অপর বৈদ্য আনিবার জল্পনা! 
হইতেছে। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া 
উঠিল। রাণী জগন্ধাত্রী বলিলেন-_.রাখাল, আমার রতন- 
পুর পরগণ। তৃপালকে দেবো; একট! লেখাপড়া করে আন, 
সই করিরে নাও। 

রাখাল বলিল--আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনি 
ভালো হবেন। ভালো হয়ে যাকে যা দিতে ইচ্ছে হয় 
দেবেন। 

বঙ্কবিহারী বলিল বাঃ! এও কি একটা কথা হল! 
মানষের শরীরগতিকের কথা ত বল! যায় না; যদি নাই 
ভালো হলেন? লেখাপড়া যখন করে দিতে চাচ্ছেন সই 
করিয়ে রেখে'দেওয়া ভালো।: ভালো হয়ে উঠে ইচ্ছে না 
হয় সে দানপত্র বাতিল করতে ত পারবেন। আমি ছোট 
দেওয়ানজীকে দিয়ে লিখিয়ে আনছি.. ... 

বঙ্কবিহারী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল বঙ্কবিহারীর 
পরোপকারের প্রবৃত্তি হঠাৎ এরূপ প্রবল হইতে দেখিয়া 
রাখাল ও মণিমালা আশ্চর্য্য ও শঙ্কিত হইয়া উঠিল। 

তোষাখানায় বঙ্কবিহারীর ঘরে দেওয়ান দীনদয়াল ও 
কাঙালীর ডাক পড়িল। তিন জনের পাকা মাথার স্ুক্ম- 
পরামর্শে একখানি দানপত্র অতি সত্বর মুসাবিদ! ও পরিষ্কার 
করিয়ালেখা হইয়া গেল। 

বঙ্কবিহারী সেখানিকে হাতে করিয়া দোয়াত কলম 
লইয়া আসিয়া অজ্ঞানপ্রায় রাণী অগ্ধাত্রীর শিয়রে ঝু'কিমা 
পড়িয়া ডাকিল দিদি, দিদি { ও দিদি, শুনছেন? 

চটকা ভাঙিয়া রাণী জগন্ধাত্রী জোর করিয়া চোখ 
মেলিয়া বলিলেন--আ্য। ? 


‘ 


৩৫০ 

-রতনপুরের দানপত্তর লিখে এনেছি, সই করে 
দেবে? 

-দাও।--বলিয়া জগন্ধাত্রী তাহার কম্পিত হস্ত শৃন্তে 
বাড়াইলেন। ছুই হাত কাপিতে কাপিতে বিছানায় পড়িয়া 
গেল । 

বন্ধবিহারী অগদ্ধাত্রীর গলার নীচে হাত দিয়া ভাহাকে 
তুলিয়া বসাইতে গেল। 

রাখাল ভত্পনা করিয়া বলিল-ও'কে মেরে ফেলবেন 
নাকি? বিষয়টাই পাওয়া বড় হল? 

বস্কবিহারী রাখালের কথ। কানে না তুলিয়া আস্তে 
আস্তে জগন্ধাত্রীকে উঁচু করিয়া তুলিল। এবং বন্ধ- 
বিহারীর চোখের. ইসারায় চন্দনমণি একট! বড় 
তাকিয়া তাহার পিঠের নীচে দিয়া তাহার উপর 
আর-একটা বালিসে তাহার মাথাটি আস্তে আস্তে 
রাখিয়া দিল। একখান! খাতার উপর দানপত্র 
মেলিয়া ধরিয়া বঙ্কবিহারী কলমে কালি তুলিয়া কলম 
জগ্ধাত্রীর হাতে ধরাইয়া দিল এবং সুস্থ বেলায় ধাহাকে 
নামের বানান বলিয়া দিতে হইত এই অর্থচেতন 
অবস্থায় তিনি অভ্যাসবশত আলপনার রেখা টানার 
" মতন রেখা মাত্র টানিয়া নিজের দস্তধৃতটি- খতের 
. উপর ফুটাইয়া তুলিলেন। . তারপর তিনি অচৈতন্ত 
হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। বধ্ববিহারী ও চন্দনমণি 
তখন দানপত্র লইয়া ব্যস্ত; রাণী জগগ্ধাত্রীর দিকে 
তাহাদের লক্ষ্য, করিবার তখন অবপর নাই। রাখাল 
ও ম্ণিমালা ধরাধরি করিয়া! রাণী জগদ্ধাত্রীকে ভালো 
করিয়। বিছানায় শুয়াইয়া দিল এবং কান্তলাল কবি- 
রাজ তখন ক্ষিপ্র হন্তে মকরধ্বর্জ মাঁড়িতেছিল। অনেক 
পাখার বাতাস ও তাছতের পর যখন ভ্রগদ্ধাত্রীদেবীর 
জ্ঞান হইল তখন বঙ্কবিহারী রাখাল ও কাস্তলাল 
মিশ্র কবিরাজকে সেই দান্পজে সাক্ষীর স্বাক্ষর 
করিবার জন্য অনুরোধ করিল--বাঁবাজী, তুমি আর 
কবিরাজজী এই দানপত্রের সাক্ষী হও--দই কর। 

রাখাল দানপত্রে সই করিতে গিয়া দেখিল যে 
তাহাতে ভুপালের নামের পরিবর্তে কুবেরের নাম 
কাঙালীর হাতের স্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে। এবং 
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সাক্ষী বলিয়া আগে হইতেই কাঙালী ও দীনদয়াল 
সই চুকাইয়া রাখিক্নাছে। মৃত্যুর শিয়রে 'দাড়াইয়। 
যাহারা প্রবঞ্চনা করিতে পারে তাহাদিগকে রাধাল 
কুকুর মনে করে। 
হইবে বলিয়া সে আত্মসংবরণ করিল, নতুবা এক এক 
পদীঘাতে তাহাদিগকে তাহার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া! 
দিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল। রাখাল সেই দলিল 
টান মারিয়া দুর করিয়। ফেলিয়া দিল, সই করিল না। 
বঙ্ধবিহারী একলাফে তাহার উপর গিয়া পড়িয়া 
কুড়াইয়! লইয়| হানিতে হাসিতে বলিল-া৷ হা ক্রোধ 
হতে পারে তোমার বাবান্ত্রী, ক্রোধ হতে পারে'। 
স্কাষ্য ! স্কাষ্য! 

রাখাল আর তাহাদের দিকে ফিরিয়াও তাকাইল না৷ 

দলিল সই করিবার বিক্ষেপের ফলে, জগদ্ধাত্রীর 
পীড়া অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল, দুর্বলতার অবসাদে 
চেতনা লুপ্তপ্রায় হইল। যায়-যায় অবস্থা। ঘণ্টায় 
ঘণ্টায় ওধধ, দুধ ও বেদনার রদ থাওয়াইয়া কোনে! 
রকমে প্রাণটাকে দেহে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিতে 
হইয়াছে । 

| (৪৭) 

- আজ একাদশী । আজ ওষধ পথ্য দেওয়া যাইবে না, 
আদ জগন্ধাত্রীর মৃত্যু নিশ্চয় বঙ্কবিহীবী ব্যস্ত হইয়া ব্যবস্থা 
কবিতে লাগিল কেমন করিয়া তাহাকে তেশূন্য হইতে 
মাটিতে উঠানে নামানো হইবে; কে কে সঙ্গে শ্বশানে 
যাইবে ; বাড়ীর ভাণ্ডারে কত মণ চন্দন-কাঠ আছে, 
তাহাতেই দাহ শেষ হইবে, না, আরে! কাঠ লাগিবে; 
যদি লাগে ত বাঞ্জার হইতে আর কতখানি চন্দন- 
কাঠ সংগ্রহ হইতে পারিবে; গাওয়া ঘি কয় হাড়া আছে; 
এই-সমন্ত জিনিস লইয়া-যাইতে কতঙ্জন ভারী লাগিবে ;. 


রাণী জগদ্ধাত্রীকে বিক্ষুব্ধ করা. 


সখ 


পথে শব লইয়া যাইবার সময় খৈ বাতানা ও পয়সা & 


ছড়াইতে ছড়াইতে যাইতে হইবে; ভাণ্ডারে কয় ছাল 
খৈ মজুত আছে, প্রহ্বাদের মা না হয় আরও কিছু থৈ. 
চট করিয়া ভাজিয়া ফেলুক; খাজাঞ্চিকে জিজ্ঞাসা করা 
হোক কত টাকার পয়সা পাওয়া যাইবে । হারা-ময়রাঁকে 
বাতাসা করিতে বলিয়া আহক ; ঘিশ্থ খানসামা মালখাম। 


ধর্থ সংখ্যা ] 


হইতে নৃতন ধোয়া থান কাপড় বাহির করিয়া! কতকগুল! 
কাপড় ও উত্তরীয় ফাড়িয়া ফেলুক ; শব ঢাকা দিবার জন্ত 
একথানা জামিয়ার বাহির করিয়া দিক। বস্কবিহারী সমস্ত 





থু একে একে মনে করিয়া-করিয়া আদেশ করিতেছিল এবং 


সেই-সমন্ত আদেশ প্রতিপালিত হইতেছে কি না চন্দনমণি 
অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তাহাই দেখিয়া বেড়াইতেছিল। 
মণিমালা মায়ের পা দুখানি কোলে করিয়া বদিয়! 
অত্যন্ত কাদিতেছিল; রাণী জগদ্ধাত্রীর কোলের কাছে 
বালিশে মুখ গু'জ্িযা ভূপাল ফুলিয়া-ফুলিয়া কানিতে- 
ছিল; ঘরে বাহিরে সমস্ত চাকর দানী আশ্রিত 
আত্মীয় পরিজন জড়ো হইয়া ঘন ঘন চোখ মুছিতে- 
ছিল; কবিরাজ বিছানার ধারে একখানি চেয়ারে 
বসিয়া নাড়ী ধৃবিয়া অপেক্ষা করিতেছিল কখন্‌ কোন্‌ মুহূর্তে 


সেই অতি ক্ষীণ ম্পন্দনটুকুও স্থগিত হইয়া যায়। রাখাল 


শিল্পরের কাছে স্তব্ধ হইয়া দীড়াইয়া ভাবিতেছিল। 
দাড়াইয়! থাকিতে-থাকিতে রাখাল হঠাৎ বলিয়া উঠিল 
কবিরান্্জী, কোনো উপায় আর নেই কি? 
কবিরাজ বলিল--দাবাই ও পথ্য পড়িলে আরো! দুচার 
দিন লড়িতে পারা যাইত । ভার মধ্যে ভগবান চাহে ত 
৮ এই কঠিন অবস্থা কাটিয়া রোগ আরামের পথে যাইতে 
পারে। 
রাখাল ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জোর দিয়া 
বলিল -আপনি ওষুধ দিন। মণি, চট করে গিয়ে একটু 
গরম দুধ নিয়ে এস, একটা বেদানার রস কর। 
রাখাল ওষধের পুরিয়া লইয়া থলে গুঁধধ মাঁড়িতে 
বদিল। দেই শব্দে বঙ্কবিহারী ও চন্দনমণি ছুটিয়া ঘরে 
আদিয়া বিয়া উঠিল-_সর্বনাশ ! রাখাল! তুমি করছ 
কি? আত্ম যে একাদশী! . 
রাখাল ওঁষধে মধু ও আদার রস মিশাইতে মিশাইতে 
, মুখ না তুলিয়াই বলিল-_জানি। 
--আদকে ওষুধ খাবেন কি করে ? 
--আমি আস্তে আস্তে চাটিয়ে দেবো, তাহলেই খেতে 
পারবেন ॥ 
--পীপ হবে ষে? 
_-হয় আমার হবে। যমরাজার সঙ্গে বোঝাপড়া 
' আমিই করব । 


পরগাছ। 
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ANA NA, 


চন্দনমণি বলিয়া উঠিল--ধৰ্শ আর রইল না! 

রাখাল ওঁষধের খল হাতে করিয়া উঠিয়! দীর্ঘনিশ্বাস 
ফেলিয়। বলিল-নাঃ! 

এমন সময় মণিমাল! দুধ আনিল। 

চন্দনমণি আশ্চৰ্য্য হইয়া বলিল_-ওমা মণি! তুইও 
এইসব কল্যাণের কাঙ্দ করছিস ! জানিস একাদশীর দিন 
বিধবার খাবার জোগাড় করলে বিশ্বা খাওয়া দেখলে নিজে 
বিধবা হয় | পতিহত্যার পাতক হয় ! 

রাখাল রাণী জগদধাত্রীকে উধধ খাওয়াইতে খাওয়াইতে 
বিরক্ত হইয়া চাপ! গলায় বলিল- তবে মামী, তুমি এখান 
থেকে যাও ত, একাদশীতে বিধবার খাওয়া দেখে তুমিও 
আর আমার গুণের মামাটিকে হত্যা কোরো না! 

চন্দনমণির কিন্তু বঙ্কবিহারীর প্রতি কিছুমাত্র দয়া দেখা 


গেল না, সে ঠায় দীড়াইয়া-দ্াড়াইয়া একাদশীতে বিধবার 


থাওয়! দেখিল। বঙ্কবিহারী চন্দনমণির স্বামীভক্তি ও 
এয়োত রক্ষার আগ্রহ যে কতখানি তাহা জানিয়া প্রসন্ন 
‘কি অপ্রসন্ধ হইল তাহা তাহার বিস্ময়ে বিস্কীরিত চোখের 
দৃষ্টি দেখিয়া কিছুই বোঝা গেল না। 

সমস্ত দিন প্রাণলোলুপ আগন্তক মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ 
করিবার পর সন্ধ্যার সময় কবিরাজের মুখ প্রফুল্প হইয়া 
উঠিল-_যাক এষা! রাণীজী রক্ষা! পাইয়া গেলেন। 

বাড়ীর সকলে যে পরিমাণ প্রফুল্ণ হইল, বস্কবিহারী 
চন্দনমণি দীনদয়াল ও কাঙালী সেই পরিমাণে বিষণ্ন হইয়া 
গেল। 

| (8৮) 

রাণী জগন্ধাত্রী রোগমুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু বড় 
দুর্বল । কবিরাজ বলকারক রসায়ন পুষধ ব্যবস্থা 
করিয়া বলিয়াছেন--ওষধ পথ্য যত্ব শুক্রযার একটু 
ত্রুটি হইলে পীড়। যদি পুনরায় ফিরিয়া হয় তবে আর 
বীচানো যাইবে না। 

রাখাল ও মণিমালা যাওয়ার কথা তুলিয়া গিয়া 
বাত্রিদিন প্রাণপণে তাহার সেবা যত্ন করিতেছে। 
এবং যাহাতে তাহার মন প্রসন্ন ও প্রফুল্ল থাকে 
এজন্য শ্রীধর কথককে আনাইয়া প্রত্যহ কথ! শুনাইবার 
ব্যবস্থা করিয়াছে । বঙ্ধবিহারী ও চন্দনমণি সর্বদাই 


৩৫২ 


পপ পস্পিস্পরস্টিতাস্পিসপিস্পিস্পিস্পাস্পিন্পিস্সাস্সটিস্পাসি 


কুষ্টিত হইঘ! দূরে দূরে থাকে; বাড়ীতে আর তাহারা 
জোর করিয়া আধিপত্য করিতে - পারে না; সকল 
তাতেই তাহাদের কু ও সঙ্কোচ । কাজেই আস্তে- 
আস্তে বাড়ীর সমস্ত ভার রাখাল ও ম্ণিমালার হাতে 
আসিয়া গেল; তাহার! কর্ম ও সেবার আনন্দে উৎ- 
সাহিত হইয়া! উঠিতেছিল, বাড়ীর সকলে তাহাদের 
যত্বে প্রফুল্ল ও পরিতুষ্ট হইতে লাগিল | 

একদিন রাণী জগদ্ধাত্রী বসিম্বা কথা গশুনিতেছেন, 
হরিশ্চন্ত্রের উপাখ্যান বণিত হইতেছে, কথকের করুণ- 
. বস বর্ণনায় সকলের চক্ষু হইতে অশ্রু বিগলিত 
হইতেছে, নিষ্ঠুর বিশ্বামিত্র রাজার সর্বস্ব লইয়া তাহাকে 
রাঙ্গ্য হইতে বিতাড়িত লাঞ্ছিত ও অপমানিত 
করিতেছেন-_শুনিতে-শুনিতে রাণী- জগগ্ধাত্রী হঠাৎ 
বলিয়া উঠিলেন_ আমারও এইরকম দশা হবে; 
কুবেরের যেরকম রকম-সকম দেখছি তাতে সে 
আমায় লক্ষ্যস্থল দেবে বলে ত বোধ হয় না; নিজের 
একটা স্ত্রীধন ছিল, সেটাও তৃপালকে দিয়ে. ফেলেছি; 
ভূপালও যদি আমায় তাড়িয়ে দ্যায় তবে হরিশন্দ্রের 
মতন দশাই আমারও হবে। 

মণিষাল। পাশে বদিয়া ছিল। বলিল-_কুবেরকে তুমি 
সর্বস্ব দিয়েছ, সে কি ম! তোমাকে অশ্রদ্ধা করতে পারে? 
আর তৃপালকে তুমি কিছু না দিলেও সে আপনার প্রাণ 
ফেলতে পারবে তবু তোমাকে ফেলতে পারবে না, তুমি যে 
তাবু মায়ের মা! 

রাণী জ্রগন্ধাত্রী হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়। উঠিলেন-__-অত 
বড় রতনপুর পরগণাটা ভূপালকে দিলাম তবু সেটা কিছু 
দেওয়া হলনা! বাবা! তোমাদের খাই আর কিছুতে 
মেটে না! আমার পেটে ষদি একট! ছেলে হত তবে এ বা 
কোথার পেতিস? 

মণিমালা বিষ দৃষ্টিতে একবার জগদ্ধাত্রীর মুখের দিকে 
চাহিয়। মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া রহিল। চন্দনমণি 
তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। তখন 
বরঞ্জহাটির দিদি বগিলেন-_রতনপুব পর্রগণ। তূপালকে 
দিয়েছ ছাই ! বঙ্ক সেটা কুবেরের নামে লিখিয়ে নিয়েছে। 

রাণী জগদ্ধাত্রী অত্যন্ত আশ্চর্য ও ব্যথিত হইয়া! 


প্রবাসী-_ মাঘ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


মণিমালার লজ্জিত বিষপ্ নত মুখের দিকে চাঁহিয়! অত্যন্ত 
উৎসুক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন--সত্যি মণি? 

মণিমাল। চুপ করিয়া বসিয়া কার্পেটের নক্মার উপর 
আঙুল বুলাইতে লাগিল । 

জগন্ধাত্ী দীর্ঘনিশ্বাদ ফেলিয়া বলিলেন--ওদের 
নিয়েও পেট ভরছে না! শেষকালে আমায় ঠকিয়ে 
ভূপালের মুখের গ্রাস চুরি করে নিলে ! 

ভগন্ধাত্রী আর কথ! শুনিতে পারিলেন না; দৌড়-ঘর 
হইতে উঠিয়। আসিয়া বলিলেন--কুনকিয়া, রাখালকে ডেকে, 
আন। 

রাখাল কথা শুনিতেছিল। মা ডাকিভেছেন শুনিয়া 
উঠিয়া অন্দরে আসিল। 
'_ রাধালকে দেখিয়াই সতগদ্ধাত্রী জিজ্ঞান| করিয়। উঠলেন 


== রাখাল, এতদিন তোমরা আমাকে বলনি কেন? 


-কিমা? 
-বঙ্ক আমাকে ঠকিয়ে ভূপাঁলের বিষয় চুরি করে 


নিয়েছে। 


-এ কি বলবার কথা মা? . 

_-তুমি এক্ষুনি লিখে নিয়ে এস; আমি সজ্ঞানে 
সই করে ভূপাঁলকে রতনপুর পরগণা দীন করব। = 

তা হয় না মা, ও সম্পত্তি কুবেরকেই দেওয়া 
হয়ে গেছে। দিয়ে ফিরিয়ে নিলে কুবেংরর মনে কষ্ট 
হবে। ভূপাল 'কি একট! তুচ্ছ সম্পত্তির জন্যে মামার 
সঙ্গে বিবাদ করতে যাবে? কুবের সকলকার বড় 
হয়েছে, সেই তার আত্মীয় স্বজন আশ্রিত প্রতিপাল্য- 
দের দেখবে | 

জগদ্ধাত্রী দীর্ঘনিশ্বাস 
আমার সব নিলে! . 

এই ঘটনায় বঙ্কবিহারী, চন্দনমণি ও কুবের জগ- 
দ্ধাত্রীর চক্ষুশূল হইয়া! পড়িল। তাহারাঁও কুঠায়, 
লজ্জায় চাকর-দাপীর কাছেও আর মুখ তুলিয়া 
দাড়াইতে 'পারিত না, মনে করিত যেন সকলের 
মনের মধ্যে নিরন্তর মিলির ধ্বনিত হইতেছে--চোর | 
চোর! j 
উহার! ধতই দুর হইয়! যাইতে লাগিল রাখাল, 


ফেলিয়া বলিলেন-__-ওরা 


৪র্থ সংখ্যা ] 


মৃণিমালা ও ভূপাল ততই জগদ্ধাত্রীর নিতান্ত আপনার 
ও নির্ভরের পাত্র হুইয়া উঠিল। জগদ্ধাত্রী একদিন বড় 
আয়নার সামনে দীড়াইয়। সোনার কাচি দিয়া আপনার 
রেশমের ন্যাম কোমল সুক্ষ্ম দীর্ঘ কেশরাশি কাটিয়া 
ফেলিলেন; তারপর সেগুলিকে কালো রেশম দিয়া বাধিয়া 
বাঁধিয়া কতকগুলি চুলবীধা গুছি করিয়া বড় রূপার থালে 
সাঙ্গাইলেন; পেড়ে কাপড় ছাড়িয়া আবার সাদা ধুতি 
পরিলেন ; হার ও অনন্ত খুলিয়া বাক্সে রাখিলেন ; সোন।- 
বাঁধানো হু কাটাকে শ্বেতপাথরের মেঝেতে আছাড় মারিয়া 
ভাঙিয়া ফেলিয়া সোনার বেড়টা বাক্সে রাখিলেন। 
কুনকিয়াকে বলিলেন --মণিকে ডাক | 

মণিমালা! আসিয়! আয়ের পরিবর্তন দেখিয়া অবাক 
হইয়া থমকিয়া দাড়াইল । 

জগদ্ধাত্ৰী তাহাকে দেখিয়া! বলিলেন--মণি, আমার 


. মাথার এই চুলের গুছি, আমার গায়ের গহনা ভূপালের বৌ 


A 


হলে তাকে দিস। নিয়ে যা। এইমাত্র আমার সম্বল বাকী 
আছে, আর কিছু নেই। শনির দৃষ্টি পড়বার আগে তুই 
নিয়ে রাখ। পঁচিশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ 
আছে-_তাও আমি ভূপালকে দেবো! মরবার সময়। 
ম্ণিমালার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল । 


বলিল--তোমার নাতবৌকে তুমিই হাতে করে সাজিয়ে 
দিয়ো মা। 
জ্রগদ্ধাত্রী চোখ মুছিয়া বলিলেন--সে স্থখ আমার 


কপালে নেই। রাখাল ত অল্প বয়সে ছেলের বিয়ে দিতে 
দেবে না। আমি আর কতদিন বাঁচব? তুইই আমার 
নাম করে তৃপালের বৌকে দিস। 
ম্ণিমালা চোখে আচল ঢাক! দিয়! কাদিতে লাগিল। 
জগদ্ধাত্রী বলিলেন-_ঝুনকিয়া, এই থালাটা, আর গহনার 
বাক্সটা মণির ঘরে রেখে দিয়ে আয়। 
চন্দনমণি ষথন শুনিল যে বড় হাতীর দাতের বাক্সর 


_ একবাক্স গহনা বেহাত হইয়া গিয়াছে, তখন সে আপনার 


কপালে নির্ঘাত এক চড় মারিয়া বলিল-পোড়াকপাল ' 


আমার! গহনাগুলোর কথা ছাই একটুও মনে ছিলনা |... _ 


আচ্ছা 1... 
চন্দনমণি ছুটিয় গিয়া বঙ্কবিহারীকে বলিল-_কুবিরের 
বিয়ের একটা শিগগির জোগাড় কর। 


8৫-৭ 


পরগাছা 





৩৫৩ 
হঠাৎ ? 
দরকার হয়েছে। 
শামুক বাটিয়া গেলে যেমন ভাব হয় তেমনই একটা দৃঢ় 


ও অর্থপূর্ণ ভাব সহ্ধর্শিণীর মুখে লক্ষ্য করিয়া বঙ্ধবিহারী 
বলিল__-আচ্ছা, কাড়ালীকে বলি, তার জান! শোন! যদি 
কোনো ভালো মেয়ে থাকে। 

কাঙালী বঙ্কবিহারীর নিকট শুনিয়া খানিকক্ষণ মুখ উচু 
করিয়া ভাবিয়া বলিল--কৈ ভালে! মেয়ে ত মনে 
পড়ছে না। রাজরাণী হবার যোগা মেয়ে ঘটক লাগিয়ে 
খুঁজতে হবে। 

বন্ধবিহারী বলিল--ঠিক বলেছ, ঘটকদের নিযুক্ত করাই 


শ্রেয়। 

কাঙালী সেইদিন বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিয়া শীস্র 
তাহার পরিবার পাহাঁড়পুরে আনাইবার ব্যবস্থা করিল। 

যেদিন তাহার পরিবার আসিয়া পৌছিল সেইদিন 
কাঙালী কুবেরকে বলিল _রান্জাবাবু তুমি আমার বাড়ীতে 
যাও না কেন? আমার বাড়ীতে কেমন পায়রা আছে, 
হীরামন পাখী আছে, খরগোশ আছে......... 

কুবের উৎস্থক হইয়া! বলিল-_সত্যি মাষ্টার মশায়? 
আমি দেখতে যাব। 

কুবের কাঙালীর বাড়ীতে যাইতেই কাঙাঁলী ও তাহার 
স্ত্রী আম্মা বহু সমাদর করিক্কা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া 
বসাইল। তারপর কাঙালী ডাকিল- কাতু, এইদিকে এস, 
রাজাবাবুকে নিয়ে গিয়ে তোমার চিড়িয়াখান! দেখাঁওগে। 

কাঙালীর কন্তা কাত্যায়নী লজ্জারক্ত নতমুখে আসিয়া 
কুবেরের সামনে দরীড়াইল। গৌরী সুন্দরী সে, বয়স তাহার 
চৌদ্দ বৎসর ৷ সে একথানি ধোয়া জরি-পেড়ে নীলাম্বরী 
শাড়ী, হাতে দুগাছি সোনার চুড়ি, কানে ছুটি ছুল ও 
আলভা-দেওয়! পায়ে ঘুঙর-দেওয়া মল পরিয়া আদিয়াছিল 
এই সামান্য আভরণেই তাহাকে স্থন্দর দেখাইতেছিল। 

_ কাঙালী বলিল--কাতু, রাঁজাবাবুকে ডেকে নিয়ে যাঁও । 

কাত্যায়নী লক্দিত হাসিমুখ একটু তুলিয়। সঙ্কোচে 
চঞ্চল দৃষ্টিতে কুবেরের দিকে একটু চাহিয়া ধীর মৃতু ক$ে 
বলিল--আস্থন'। 

কুবের সেই সুন্দরী কিশোরীর আহ্বানে পুলক-মোহের 
মাদকতায় তন্ময় হইয়া ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া! 
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LOMAS 


উঠি দীড়াইল। মলের ঘুঙ্রের মৃদ্গ্ুনে আকষ্ট হইয়া 
্ংশীরবে মুগ্ঠ সর্পের মতো কুবের তারি সঙ্গে-সজে 
চলিষা গেল । 

আবার যখন মলের শব্ধ ফিরিয়া আসিতে শোন! গেল 
“তখন আর্জ। একটু উচু গলাতেই কাঙালীকে বলিতেছিল-_ 
কাতুর কি তেমন অদেষ্ট হবে যে রাঙ্গার গলায় মালা দেবে। 
১রাজবাণী পাটরাণী হওয়া সে কি যেষন-তেমন ভাগ্যের 
“কথা ৷" সে আমাদের বামন হয়ে চাদে হাত দেবার সাধ! 


উচু করিয়া 'বলিবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, কথা কয়টা 


কুবেরের কানে পৌছিল। সেইদিন হইতে মাষ্টার মহাশয়েব 
বাড়ীর পশুপক্ষী কয়টির উপর কুবেরের এমন মমত! পড়িযা 
গেল যে দিনাস্তে তাহাদের একবার ন! দেখিলে সে স্থির 
থাকিতে পারিত না, এবং তাহাদিগকে এমন নিবিষ্ট ভাবে 
এত বেশীক্ষণ ধরির। সে পর্ধ্যবেক্ষণ করিত যে কুবের 
প্রাণীতব্ব সমন্ধে কোনো নূতন আবিষ্কার করিয়া ফেলিবে 
বলিষা ধারণা হইতে পারিত . 
+ বঙ্কবিহারী খন ঘটক লাগাইয়| মেয়ে খুজিতে ব্যস্ত ছিল, 
কাঙালী যখন মেযেকে কুবেরের সহিত পবিচয় করাইতে 
ব্যস্ত ছিল, কুবেব যখন' কাত্যায়নীর চিড়িয়াখানায় ভর্তি 
হইয়। প্রাণীতত্বের গবেষণায় ব্স্ত ছিল, তখন চন্দনমণিও 
নিশ্চিন্ত ছিল না। সে আস্তে আস্তে গিষা জগন্ধাত্রীর 
কাছে ঘেধিঘা বসিল। জগগ্ধাত্রী মুখ ঘুরাইয়া ভার হইয়া 
বপিলেন। চন্দনমণি বলিল-দিদি, এই বেশই তোমার 
এখর.ঠিক মানিষেছে--আজ বাদে কাল তোমার বেটার 
বৌ ঘরে আসবে ।**..*নীচ্ছ। দিদি, কুবিরেব বিয়ে দেবে 
ন!? আমব। ত বুড়ো হতে চল্লাম, কবে আছি কবে নেই, 
জীবনের .দাব আহ্লাদ্ট| করে নেওয়। যাক এইবেলা । 
তোমারও ত একটি আদব বতু করবার লোক চাই__ বেটার 
বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে নিযে এস। 

জগদ্ধাত্ৰী চুপ করিয়া গম্ভীর হইয়া বসির রহিলেন, 
কোনে! কথাই বলিলেন না । চন্দনমণি কিন্ত দমিবার 


পাত্র নহে, সে এতদিন যে-সক্কোচে দূরে সরিয়া পড়িয়াছিল,' 


তাহ! জোর করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া সে এখন নিরন্তর 
জগদ্ধাত্রীব ,কাছে-কাছে হামেহাল হইযা ত্বাহার . সেবা 
. করিয়া তুিসম্পাদন করিবার চেষ্টা করিবে সঙ্কল্প করিল। 


প্রবাসী-_মাঁঘ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ANN 


কুবের জগন্ধাত্রীর ঘরের সামনে দিয়া চলিয়া যাইতে- 
ছিল। চন্দনমণি বিডি শুনে যাও, দিদি 
ডাকছেন। 

কুবের বিরক্ত মুখে আসিয়! গৌঁজ হইয়া দাড়াইল। . 

জগদ্ধাত্রী কোনো কথাই বলিলেন না। চন্দনমণি 


_বলিল--তোমাব মা যে তোমার দি সম্বন্ধ কবছেন, 


তোমার বিয়ে হবে । 

কুবেরের, বিরক্ত মুখ প্রসন্ন হইয়া: উঠিল। সে 
তাড়াতাড়ি. জগন্ধাত্রীর মুখের দিকে স্মিত মুখে চাহিল; 
কিন্ত তাঁহার মুখে হর্ষের চিহ্নযাত্র ন! দেখিযা কুবের দেখান 
হঈতে প্রস্থান করিল । চন্দনমণিও আস্তে আস্তে চলিয়া 


গেল। 
উহার! চবিয়া গেলে কা নৰে ডাকাইয়া 
আনিয়। বলিলেন--রাখাল, কুবেরের বিয়ে দিতে হবে, 


তুমি মেয়ের.খৌজ কর । 


-_বঙ্ধমাম! ত খৌঞ্জ করছেন। : 
"_খৌজ করছে বুঝি? আমাকে না জান না, 
ওদের খোঁজ করতে হবে না, তুমি খোজ কর। 


এত, ছেলেখানুষের বিয়ে দেবেন না মা! - কুরের 


ঠা 


এখন লেখাপড়া! করুক, সাবালগ হোক, তখন বিষে দেবেন। কব 


_ জগদ্ধাত্রী গম্ভীর হইয়া গেলেন আর 'কোনো কথ! 
বলিলেন না। | 

রাখাল চলিয়া গেলে বঙ্কবিহারীকে ডাকাইয়া 
জগদ্ধাত্ৰী জিজ্ঞাসা করিলেন--বন্ধ, কোথাঁও ভালো 
মেয়ের সন্ধান পেলি? 

হাঁ, মহিষবাথানের বেচন চক্করব্তীর মেযে নাক 
ফুঁড়িকে ত আপনি দেখেছেন; তোফা স্ন্ববী মেয়ে; 
তার সঙ্গে কুবেরের বিষে দিলে হয় না? 

-তা মন্দ কি? বেচনকে বলে দাও একদিন 


মেয়েকে নিয়ে আসুক, আমরাও একবার ভালে! করে - 


দেখি শুনি, কুবেরও -একবার দেখুক !- 

বেচন চক্রবর্তী খবর পাইয়াই মেয়েকে নৃতন 
চুনবী কাপড় কৌচা করিয়া! ঘাগরার ধরণে পরাইল; 
পাটের জাদ দি! চুল বাঁধিয়া গৌজ খোপার নীচে 
জাদের থোপন। ছুলাইল ; ,কপীলময় পেটে-পাড়া . চুলের 


৪র্থ সংখ্যা ] 








নীচে -তে-পিদুর লেপিল) কাকন, খাড়, হাহুলী ও 
গুজরী প্রভৃতি গহনার ভার সর্বাঙ্গে চাপাইল; কানে 


সার মাকড়ি ও নাকে বেদর ও বুলাঁকি ঝুলাইল 7. 


নু পায়ে 'আলতাঃ হাতে মেহেদি ও চুলে মাথাঘসার 


মপলা লেপিয়া রজার মনোহরণ বেশে কন্তা সাজাইল। 


তারপর একখানি ডুলিতে -তাহাকে - মুড়িয়া-হুড়িয়া 
বলাইয়া দিয়া নিজে একটা বেটে। ঘোড়ায় চড়িয়া: 
নঙ্গে-সঙ্গে চলিল। রাজদরবারে যাইতেছে বলিয়া 


নিজেও একটু সাজিয়। লইয়াছিল-___কবিয়া মাঁলর্কৌচা 


মারিয়া কাপড় পরিয়া তাহার উপর একটা মলমলের,' 


চাপকান পরিয়াছিল এবং একখানা তপরের চাদর 
উত্তরীয় করিয়া বুকে ও একখানা পাগড়ী করিয়া 
মাথায়- বাধিয়াছিল,__রাজদর্শনের সময় অঙ্গে পট্বস্ত্ 
থাকা আবশ্যক ; বহুদিনের তেল ও: শিশির খাওয়ানো 
দিল্লীওয়াল জুত! পায়ে ও একথানি মনল গামছ। ‘উরুমাল’ 
হাতে লইয়াছিল! 

নাকঙ্কুড়িকে দেখিযা জগন্ধাত্রী ET 
বেশ মেয়ে । একেই আমার বৌ-মা করব।. - 


- তাঁহার দেই বেশভুযু, আড়ষ্টভাব .ও তামাটে- 


7" পাকা ‘চেহারা দেখিয়া মণিমালা ত হাসিয়া খুন। সে 


অনেক কষ্টে হাসি থামাইযা জগন্ধাত্রীকে, বলিল--- 


এ মেয়ের সঙ্গে কুবেরের বিযে -দিযো না মা ও 
. রাণী জগন্ধাত্রী বিরক্ত হইয়া বলিলেন কেন ? 
তোমার্দেব কিছুই পছন্দ হয় না! এ মেয়ে মন্দ কিসে হল? 
_কুবেরের পছন্দ হবে না মা 
_-এমন মেয়ে আবার পছন্দ হবে না! যা ত ভূপাল 
তোর মামাকে ডেকে আনত, তোর মামীকে এসে দেখুক । 
- ভূপাল হাসিতে-হাঁসিতে দৌড়িয়া গিয়া কুবেরকে 
বলিল--মাম| মামা; শিগগির এস, একটা কেমন জানোয়ার 
এসেছে দেখসে | 
কুবের আশ্চর্য্য হইয়! হি করিল-_কি জানোয়ার ? 
- ভূপাল হাসিভেহাসিতে গড়াইয়! পূড়িযা বলিল 
'_ কুবের উৎস্থক হইয়া ভূপালের সহিত হুতুমথুমো 
দেখিতে ছুটিল । আসিয়াই নাকফু ড়িকে দেখিয়া থমকিয়া 
দাড়াইল । 


kf 


 প্রগাছা -:-... 
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-দেখলে মামা হুতুমথুমে! !--বলিয়া ভূপাল হাসিতে- 
হাসিতে গড়াইয়া পড়িল । 

রাণী জগস্থাত্রী বলিলেন--কুবের, দেখ কেমন কনে? 
বিয়ে করবি ত? 

চন্দনমণি বলিল-দিব্যি মেয়ে, এ আর কুবিরের 
পছন্দ হবে না! ওর বেশ পছন্দ হয়েছে। ] 
'-কুবের বলিযা উঠিল--ছাই পছন্দ হযেছে । আমি 
মাষ্টার মশাযেব মেয়ে কাত্যায়নীকে বিয়ে করব। 

সকলে আশ্চর্য্য হইয়া বলির! উঠটিল_ মাষ্টার মশায় ? 
কাঙালী ? তাঁর মেয়েকে আবার কোথায় দেখলি? 

.কুবের চলিয়া যাইতে-যাইতে বলিয়া গেল- মাষ্টার 
ম্শায়ের বাড়ীতে, আবার কোথায়? 

ভূপাল কুবেবেব সঙ্গে-সদ্দে যাইতে-যাইতে জিজ্ঞাসা 
করিল-__মামা, দিদিমার সামনে কাত্যায়নীকে বিয়ে কববে 
বলতে লঙ্জা করল না? 

কুবের বুক ফুলাইয়া বলিল--আমি বাগ! আমার 
আবার কাকে লজ্জা, কাকে ভষ ! আমার যা খুশী আমি 
ততাই করব। নইলে কি এ হুতুমুমোকে বিয়ে করব 
নাকি!, | 

ভূপাল হুতুমথুমোকে স্বরণ কবিয়া আবার হাসিতে 
গড়াইয়। পড়িল । বলিল-_মামা, ওর নাম শুনেছ? দিব্যি 
নাম-_নাকছুড়ি ! | 
- কুবের নাক দিটকাইয! বলিল --যেমন চেহারা, তেমনি 
সজ্জা, তেমনি না! 

বেচারী 'নাকফুড়ি আবার ডুলিতে চড়িল। বেচন 
চক্রবর্তী "আবার ঘোড়ায় চড়িয। মদ ফিবিবা 
গেল। 

ডাক কাতীলীকে, দেখ তাহার মেয়েকে, _রাজবাড়ীময 
সাড়া পড়িয়া গেল। 

বঙ্কবিহারী কাঙালীকে ডাকিয়া! স্সেহপূর্ণ ভৎ্সনা' 
করিয়া 'বলিল-_বাবাজ্জী, তোমাব -নিছ্ধের সুন্দর মেষে 
আছে! তোমাকে স্থন্দব মেঘের কথা জিজ্ঞাসা করলাম 
সেদিন, তুমি ত তখন বললে না কিছু ? গে 

কাঙালী কাষ্ঠ-বিনয় 'অভিনষ করিয়া বলিল-__বাজা- 
মামা, আম কি কখনো মনেও করতে পারি যে আগাব 


৩৬ 


প্রবাপী-_-মাঘ, ১৯৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





মেয়ে রাজ্ররাণী হবে; সে কি রাঙঞ্জাবাবুব যোগ্য | সে 
সাধ যে বামন হয়ে চাদে হাত দেওয়ার মতন হবে! 
লোকে হাসবে যে। 


না, না। তুমি অতি বিনয়ী সাধু সজ্জন আছ! তুমি 


আমাকে ভক্তি কর! তোমার মেয়ে রাজরাণী হবে না 
ত হবে কে? তোমার মেয়েকে অন্দরে নিয়ে এস; রাণী- 
দিদি, তোমার রাণী-মামী, মণি-টনি সকলে দেখবে 
একবার। 

রাজবাড়ীর কিংখাবের ঘেরাটোপ-দেওয়া রূপো-বাধানো 
পান্ধীতে লঙ্বা-লাঠিধাড়ে চৌগ্ৌপ্লাওয়ালা দারোয়ানের 
পাহারায় বেষ্টিত হইয়! কাত্যায়নী শুধু একখানি কালাপেড়ে 
শাড়ী পরিয়া স্বল্প আভরণকে নিজের রূপে সুন্দর করিয়া 
রাম্ববাড়ীতে দেখা দিতে আসিল। সকলে দেখিয়া বলিল 
হী রাণী হইবার মতন রূপ বটে ! | 

তৃপাল ছুটিয়া গিয়া কুবেরকে বৃলিল--মামা, মামা, 

কেমন মামী এনেছে দ্রেখসে। 
_.. কুবের হানিয়া বলিল-_ঘাঃ! আর জ্যাঠামি করতে 
হবে না। 
রাণী অগন্ধাত্রী অত্যন্ত খুদী হইয়| বলিলেন--মণি, স্যাখ, 

এ মেয়ে রাণী হবার যুগা কিনা ! 

মণিমাল! হাসিয়া বলিল-_মা, শুধু রূপ হলেই রাণীর 


যুগিয হয় না,__বাহির-ভিতর দুইই ষার ভালো, তারই রাণী . 


হওয়| উচিত--তার ওপর যে অসংখ্য লোকের স্থখদুঃখ 
নির্ভর করবে !... **কাতু ত আমার অচেনা মেয়ে নয়? 
ওদের গায়ে গিয়ে ত আমি বছর থানেক ঘর করে এসেছি। 

চন্দনমণি বলিয়া উঠিল-_যাকে দেখতে নারি তার হাটন 
বাকা! তোমরা ক্যাঙালীকে ছুচক্ষে দেখতে পারনা, তাইতে 
তার এমন সোনার মেয়েও তোমাদের মনে ধরে না! 

মণিমালা হাসিয়া বলিল--ও মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ো 
না মামী, দিলে কারুর ভালো হবে না। 

“-যাট ষাট! শুভকর্শ্মে অমন অলঙ্ষুণে কথা বোলে 
না বাছা! 

--একবার বললাম আর বলব ন!। ' টুকু মেয়ের 
কৌদলের জালায় পাড়ার লোক অস্থির থাকত, গায়ে পড়ে 
ঝগড়া করত ও! | 


ছেলেবেলা অমন অবুঝ সবাই হয়েই থাকে। এখন 


ত দিব্যি শান্ত শিষ্ট হয়েছে; মুখে রা-টি নেই । ক্যাঙালীর 
মেয়ে কখনো খারাপ হতে পারে? 

এ কথার আর উত্তর নাই। মণিমীলা একটু হানিয়া, 
উঠিয়া চলিয়া গেল। 

চন্দনমণি জনান্তিকে বলিয়া উঠিল--উঃ ! কী বিষম 
হিংসে | 

রাণী জগদ্ধাত্রী মুখ ভার করিয়া বলিলেন_ বৌ, বঙ্ককে 
বল গণপতি ভটচাষকে দিয়ে একটা বিয়ের দিন দেখিয়ে 
ঠিক করুক। এই মেয়ের সঙ্গেই কুবেরের বিয়ে দিতে 
হবে। 

(৫০) 

- ব্রাঙ্গবাড়ীতে সমারোহ ব্যাপার লাগিয়া গেগ-_রাজজা- 


বাবুর বিয়ে! বিবাহের ব্যয়-মঞ্জুরীর জন্তু বঙ্ধবিহারীর - 


অম্রোধে কাঙালী বোর্ডে দরখাস্ত লিখিয়া দিল। রাণী 
অগস্ধাত্রীর" দস্তখতে সেই দরখাস্ত চল্লিশহাঙ্গার টাকা ষ্টেট 
হইতে পাইবার ছকুম.মঞ্জুর করিয়া আনিল। 


কিন্তু বঙ্কবিহারী এক ফর্দ করিল ষাট হাজার টাকার | - 


রাণী জগদ্ধাত্রীকে বুঝাইল যে স্বাধীন নৃপতির বিবাহে মাত 


ষাটহাজার টাকা খরচ ত অতি সংক্ষেপে নমো নমো করিয়া 


কাজ সারা! 

রাণী জগন্ধাত্রী বলিলেন_-ত| ত বটেই! কিন্ত বাকী 
বিশ হাজার টাকা পাওয়া যায় কোথায়? আমার ত 
তোর! কিছু বাকী রাখিস নি! .৮ 

--কেন ? আপনার কোম্পানির কাগঞ্জ রয়েছে ত! 

সে আমি ভূপালকে দেবে! মনে করেছি। 

হা সে ত দিতেই হয়। কিন্তু এখন কাঞ্জ আটকাচ্ছে, 
এটা ভাঙিয়ে এখন খরচ হোক, তারপর কুবের সাবালগ 
হয়ে রাজা হলে ষ্টেট থেকে সে আপনাকে পঁচিশ কেন 
পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দেবে! 

রাণী ভ্রগস্ধাত্রী কোম্পানির কাগজখানি বাহির করিয়া 
বঙ্কবিহারীর হাতে দিলেন। শুভকর্শে অনেক বিশ্ন ভাবিয়া 
কাঙালী স্বয়ং কোম্পানির রাগঞ্জ বিক্রয় করিতে কলিকাতা! 
যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল ! 


রাখাল যখন শুনিল যে কাত্যায়নীর সহিত কুবেরের 


A 


৪র্থ সংখ্যা ] ছোটলোক ৩৫৭ 


বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, তখন তাহার ভয় হইল যে সে সত্যি! রাখাল আর মণি কুবেরের হিংসাতেই 

কুবের এবং বঙ্কবিহারী ও চন্দনধণির সঙ্গে কাত্যায়নীর যোগ গেল। 

হইলে কাহারো তিঠিবার জো থাকিবে না। কাঙালীকে চন্দনমণি বলিল--দেখলে দিঘি, আমি কি মিথ্যে কথা 

৷ প্রতিনিবৃন্ত করিবার ইচ্ছ। করিয়া রাখাল কাঙালীকে বলিল বলি, না হিংসে করে বলি। মণি যে কুবিরের অত যত 

--কাঙালী-দা, এ কাঁজটা কি তোমার উচিত হচ্ছে? করে, তার মতলব কি বুঝিনে, কুবির রাজা! হলে ওর স্কন্ধে 
কাঙালীর মুখ শুকাইয়া গেল, রাখাল কোম্পীনির-_চেপে সুখ করবার ফিকির ! 

কাগজের কথ! বলিতেছে মনে করিয়া শ্ষ্ধ মুখে জিজ্ঞাস কুবের বলিয়া উঠিল-_সে আর হচ্ছে না! আমি 











করিল--কি? রা সবাইকেই চিনে নিয়েছি। আগে আমি স্বাধীন রাজা হই, 
-_বংশন্দের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া । | তারপর দেখাব মজ্জা ! 
কাঙালী হাফ ছাড়িল ।--কেন ক্ষতি কি? 7... চন্দনমণির এক্ট! বড় রকমের দুর্ভাবনা খুচিল। 


--তুমি এতবড় কুলীন, দেশে সমাজ নিমন্ত্রণ হলে ইহার পর রাখাল মণিমাল! ও ভূপালকে দেখিলেই 
আগে তোমাকে মালাচন্দন দিয়ে বরণ করতে হত; রাণী জগন্াত্রী গম্ভীর হইয়া বসেন। তাহাদের সহিত কথা 
বংশন্জের বাড়ী অস্থগ্রহ করে ভাত খেতে তুমি পাচটাকার. বলা একরকম বন্ধ হইয়া গেল এবং চন্দনমণির সহিত 
কম দক্ষিণায় রাঞ্জি হতে ন; আর আজ অক্লেশে তুমি ঘনিষ্ঠতা আবার অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল । 


সেই কুলঘর্ধ্যাদ। একেবারে বিসৰ্জ্জন দিতে যাচ্ছ! আমি | (ক্রমশ) 
ত ধুল-ফুল মানিনে, তোমরা মানো, বলেই বলছি । চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 
কাঙালী লঙ্ষিত হইয়। বলিল_-কি জানো রাখাল, কি 
মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে-' . 
-তোমার আরও মেয়ে রয়েছে। তোমার ছেলের ছোটলোক 
“মেয়ে রয়েছে, আরও হবে। তাদের মুখের দিকে ত আনভ-মুখে বেদনা বুকে, ভিখারী উঠানে 
তাকাচ্ছ না। তাদের এর পর কি গতি হবে? কোথায়ই দাড়াল যেই, 
বা তাদের বিয়ে দেবে, আর সমাজেই বা তোমার অবস্থা রিয়া মুঠি, আদিল ছুটি_বধু সে] 
কি হবে তা ভেবে দেখেছ কি? কপালে ঘোমট! নেই? 
--পয়সা থাকলে বিয়ের জন্তে আঁটকাবে না। শয্যা বউ--ওমা--ওকি-_ছি ছি ছি! 
তুমি ত মাত্র ছুশো টাকার চাকরী কর। কি ছোট-লোকের এ আনিয়াছি ঝি” 
"রাজা জামাই হলে সেই তার শ্বশুরবাড়ীর মেয়েদের দূরে গবাক্ষে গর্জে শাশুড়ী তার। 
ভালো জায়গায় বিয়ের খরচ দেবে! ছু'হাতে বক্ষে টানিল ভিখারী 
রাখাল হাসিয়। বলিল--অনিশ্চিতের আশায় নিজের দেহ-লত৷! বালিকার। 
জাতের সম্ম(নটা ঘোচানো ভালো! হচ্চে কি না, আর এক- মী'থির সি'ছুরে ভিখারী-মশ্র ঝরিল রক্রমণি 
'বার ভালো করে ভেবে দেখো! LO ‘ওমা--ওকি--ওগে! ? ছুটিল শাশুড়ী করে সম্দার্জনী! 
" কাঞ্জালী গুম হইয়| রহিল। রাখাল চলিয়া যাইতে চমকি দীড়াল-_"এ যে গো বেয়াই ! 
ন! যাঁইতেই রাজবাড়ীতে রাষ্ট হইয়া গেল যে রাখাল: --কীধে কেন ছেঁড়া-ঝুলি?” 
বিবাহে তাঙচি দিতে গিয়াছিল। হাসিয়া ভিখারী কহিল-_“বেয়ান্‌! 
-" রাণী জ্রগন্ধাত্রী শুনিয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া! বলিলেন-- তুমিই দিয়াছ তুলি!" 


বৌ যে বলে, রাম সবার বন্ধু, রামের বন্ধু কেউ নয়, শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় । 


৩৫৮ 


মানুষের ক্রমোন্নতির সঙ্গে : 
_ খাচ্ছের ক্রম-বিকাশ 


বানর-বংশ হইতেই যে মামুষের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা 
একরূপ নিঃসংশয়-রূপেই স্থির হইয়া গিষাছে। জ্ঞাতিত্বসথত্রে 
গোরিলা, শিল্পাল্ি প্রভৃতি, বনমান্ষর।. যে আমাদের 
পরম আত্মীয়, সে কথ! আর অবিশ্বান করিবার উপায় নাই! 
মামুষ আর এই সব বনমাস্থষর1 যে একই পিতামাতার উত্তর- 
ব্ংশীয সন্তান, কোন কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত আবার এমন 
কথাও বলির! থাকেন। ইহ। যে অনস্ভব দে.কথা বলা 
যায় না। দে যাই ভোক্‌, ইহা ষেন কেহ মনে না করিয়া 
বসেন, বানর হইতে সহন। টপ, করিব. মানষের উৎপত্তি 


হইয়াছে। ইহ! সহণা হর নাই। ধীরে ধীরে ক্রমাভি- - 
ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে। সুবিধার জন্ত এই অভি-' 
ব্যক্তিকে কয়েকট 5058৩ বা অবস্থায় ভাগ করা যাইতে, 
পাবে। এবং ইহার আর্ত মাথার খুনির আয়তনের উপর' 


নির্ভর করিতে হয়। 

ধরিয়া লওয়া ষাক্‌ মান্য এবং গোরিলা -ও. শিম্পাপ্তি 
প্রভৃতি বনমামুষদের পূর্ধপুরুষ একই। তাহা যদি হয়, 
তাহ! হইলে, বৰ্তমান বনমানুষের মাথার খুলির যে মাপ, 
মানুষের পূর্বপুরুষের :মাথারও সেই মাপ। একটা 
শিম্পাঞ্চির মাথার মাপ ৩০০ কিউবিক্‌ সে্টিমিটার 
(cubic centimeter); তাহ। হইলে, মাহৃষ যাহাদের হইতে 
উৎপন্ন হইষাঞ্ে, তাহাদের ও মাথাব - মাপ ৩:০ কিউবিকৃ 
সেষ্টিমিটারু। বর্তমান সত্য মাম্মষের মাথার. মাপ কিন্ত 
১৫০০ কিউবিক সেণ্টিমটার্‌। তাহা হইলে এই দেখা 
যাইতেছে, বান্র-অবস্থা হইতে মানুষ, যতই উর্ধে 
উঠিয়াছে, তাহার মাথার খুলির আয়তন তেমনি বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রথম ছিল ৩০০, ক্রমে ক্রমে ১০০ করিয়া 
বাড়িয়া ১৫০০ হইয়াছে অন্ত কথায় ৩ হইতে ১৫তে 
উঠয়াছে। অর্ধাং ৩ হইতে ৪; ৪ হইতে ৫; এইক্সপে 
এক এক সি'ড়ি উঠিয়া বর্তমান সভ্যাবস্থায় ১৫তে উপস্থিত 
হইযাছে। নিয়নের চিত্রে বানব হইতে মাশ্ষেব ক্রমোন্নতি 
দেখান যাইতেছে । 


প্রবাসী- মাঘ, ১৩২৩ 
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অভিব্যক্তি সোপান 
(৩ সি'ডিতে মানুষের পূর্বগামী বানরের স্থান দেখান - 
হইয়াছে; এসময় তাহাব মাথার খুলি ৩০* সি,সি ছিল। 
১৫ ধাপে বরন্তঘান সভ্য মাহুষের স্থান; মাথার খুলির 
মাপ, ১৫০০ সি, সি। ১* মৌপান হইতেই যথার্থ নরের- 
সৃষ্টি । ৩ হইতে € সোপান পর্যন্ত নবাঁকার বানর; ৫ 
হইতে -১* পর্য্যন্ত বাঁনবাকাব নব! ১* হইতে যথার্থ 
নর।) 1 


ধর্থ সংখ্য! ] 


- এতাবৎকাল মাঁমুষের খাঁদ্যের মধ্যে জান্তব ও উদ্ভিজ্জ _ 
এই উভয়বিধ পদাৰ্থ থাকিতে 'দেখ। যাঁয়। তাহাকে কোন 
কালেই শুধু নিরামিষ র! শুধু“ আমিষ খাইয়। জীবন ধারণ 
করিতে দেখা যায় না।- আমিষ ও নিরামিষের পরিমাণ 

কিন্ত সকল অবস্থাতেই “সমান থাকিতে - দেখা, খাষ না। 
মানুষ যেই-এক:এক ধাপ করিষা উন্নতির সোপানে উঠিয়াছে 
অমনি তাহার. খাদ্যেব 'মধ্যে আমিষ ও ন্রামিষের 
পরিমাণের হ্রীসবৃদ্ধি ' হইস্থাছে। কিরূপ -ভাবে হইয়াছে, 
তাহ! আমর! পবে দেধাইতে চেষ্টা করিব। তাহার পূর্বে 
জীব- ও উদ্ভিদ-দ্রগং হইতে মানুষ যে-সক্ল খাদ্য আহরণ 
করিত, তাহাদের নামোল্লেখ করিব । জান্তব খাদ্যের মধ্যে 
সর্বপ্রকার" মাংস," মংস্থা' পক্ষীমাংস, ডিম্ব, বেড, সাপ, 
গিরগিটি, পোকামাকড়, শামুক, ঝিনুক, কীট পতঙ্গ, দুগ্ধ, 
মধু প্রভৃতি ছিল। উপ্তিজ্জ খাদ্যকে কয়েকটি লি 
বিভক্ত করা যাইতে পারে, যথা 
( অ') বীজ,_উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মধ্যে বীই সর্বপ্রধান, 
“কেননা ইহা ধেমন পুষ্টিকর এমন অন্ত কিছু নহে। বীজ্ধে 
প্রোটিভ ( Proteid ) পরিমাণে খুবই বেশি। 
(অ!) ফল--ইহাদের মধ্যে শর্কর! ও কতকগুলি লবণ 
আছে, প্রোটিড (7:০:50 ) নাই ব্লিলেই হয়। 
(ই) কন্দমূল প্রভৃতি--ইহাদের মধ্যে প্রধানতঃ শ্বেত- 
শর্করা (50910) থাকিতে দেখা যায়। 
(ঈ) শাকশবন্দি-পত্ৰ পল্পবাদি ইহার অন্তর্গত । 

-এ-মকল ছাড়া স্থল-বিশেষে ও দেশ-বিশেষে-:বেঙের 

ছাতা (07091010070), সমুদ্রজাত উদ্ভিদ, এবং বৃক্ষ-বিশেষের 
' বন্ধল ও গঁদণ্ড খাদ্যৰূপে ব্যবহার হইয়া আসিতে দেখা 
যায়। 
উপরে যেসকল উদ্ভিজ্জ খাদ্যের নাম. করা গেল, 
স্বাভাবিক অবস্থায় ইহাদের তেমন স্থস্বাদ থাকে না এবং 
ইহারা অনেকটা অপার পদার্থে পূর্ণ থাকে। কর্ষণ দ্বার। 
ইহাদের, গুণের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে, তখন ইহাদের 
হাস বৃদ্ধি হয়; শিঠা, শিক্ড়ে কমিয়া তাহার স্থানে শীসাল 
পদার্থ জন্মাইতে দেখা -যায়। অনেক উদ্ভিদ আবার 
- স্বাভাবিক অবস্থায়, কটু, তিক্ত এবং বিষাক্ত থাকে, চাষের 
দ্বারা তবে খাদ্যের উপযোগী হয় । এই স্থানে এই কথাটি 





মানুষের ক্রমোমতির সঙ্গে খান্যের ক্রমবিকাশ - 
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মনে রাখা আবশ্যক, চাষ আবাদ প্রভৃতি প্রবর্তিত হইবার 
পূর্বে, এত বড় বিপুল বিশ্বে মান্য শুধু উদ্ভিদের উপর 
নির্ভর করিয়া একদিনও টিকিতে পারে নাই। উদ্ভিদ 
ছাড়া তাহাকে খাদ্যের জন্য জীব জানোয়ারের উপরও 
বড় কম নির্ভর করিতে. হয় নাই। সাধারণের ধারণা 
কিন্তু ইহার বিপরীত. ইহারা মনে করেন সত্যযুগে 
মানুষকে খাদ্যের জন্য জীবহিংস1 -করিতে- হইত..না, সে 
সময় গাছ গাছে, লতায় লতায়, প্রচুর স্থরসাল ফল ধরিয়া 
থাকিত, কেবল গাড়িয়া। খাইবার কষ্টটুকু স্বীকার করিলেই 
হইত । আসল ব্যাপারটা! কিন্ত তা নয়। পৃথিবীতে আও 
এমন অনেক অসভ্য বর্বর জাতি আছে, যাহার! কৃষিকাজ 
জানে ন, বন্ত ফগ মূলের উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ 
করে। কৃষিকাজ -না জানিলেও, ইহারা কিছু-কিছু কাজ 
বুঝে। এই কারণে কাচা অবস্থায় যে-সকল উদ্ভিদ খাওয়ার 
উপযোগী নয়, :তাহাদের প্রক্রিয়া-বিশেষের দ্বার! খাদ্যের 


“উপযোগী করিয়া'লয়। . তবুও কিন্তু ইহাদের শুধু উদ্ভিদের 


উপর" নির্ভর করিয়া চলে না। ইহাদের মৎস্য. মাধ্স 
প্রভৃতিও ব্যবহার করিতে হইতেছে । অতএব দেখা 
যাইতেছে, চাষ আবাদ প্রবপ্তিত হইবার পুরে, শুধু উদ্ভিদের 
উপর নির্ভর করিলে, মানুষের টিকিয়! থাকা সম্ভব হইত 
না। সাধারণের আর-একটি ভুল বিশ্বাস এই যে, কলা, 
লেমু, আম, জাম, আঙ্গুর, লেবু প্রভৃতি মিষ্ট স্থরসাল 
ফলমূল আজ' আমরা! যে অবস্থায় দেখিতেছি, চিরকালই 
তাহারা সেইব্ুপই ছিল। ইহার! মনে করেন, সেকালে 
বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে; ইহারা অজশ্র পরিমাণে 
উৎপন্ন হইত। ইহাদের বর্তমান অবস্থা যে- সম্পূর্ণভাবে 
কর্ষপ-জাত,” এ কথা অনেকেই অবগত নহেন। আদিম 


-অবস্থায়ি ইহারা হয়ত একেবারেই খাদ্যের উপযোগী ছিল 


না। - দৃষ্টান্ত-ত্বরূপ জঙলা আম ও -বাগানের আমের 
উল্লেখ: কর! যাইতে 'পারে। -আক ও নারিকেলও শুধু 
কর্ষণের দ্বারা তাহাদের বর্তমান উন্নত অবস্থা প্রাধ 
হইয়াছে - is 

- EET 

বনমানুষ হইতে মাচ্ছ্ষ হইবার-কাঁলের মধ্যে মাঙ্গুষের 
খাদ্যের ধেসকল পরিবর্তন হইয়াছে; তাহাদের মোটামুটি 


৩০ 


তিনটি যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রত্যেক যুগের 
বিন বররন 
উন্নতি হইয়াছে । 

প্রথম যুগের সহিত আমাদের. পরিচয়, যখন মানুষ 
তাহার অডিব্যক্তি-সোপানের ১০ম ধাপে পদার্পণ করিয়াছে । 
এ সময় নে পশুশীকার করিতে ও মাছ ধরিতে 
শিথিয্াছে। ইহার পূর্বে তাহাকে প্রধানত: উদ্ভিদের 
উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিতে হইত; কেননা, 
কি করিয়া পণুশীকার করিতে হয়, কেমন করিয়া মাছ 
ধরিতে হয়) ভাহা নে জানিত না। কিন্তু যেই সে 
শীকার-কৌশল উদ্ভাবন করিল, অমনি মাস্থয তাহার 
খাদ্যতালিকা! হইতে উদ্ভিদের পরিমাণ হ্রাস করিয়া, মৎস্য- 
মাংসের উপর অধিকতর-রূপে নির্ভর করিতে আর্ত 
করিল। 

দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ ১১ ধাপ হইতে ১২ ধাপে উঠিবার 
সময়। এই যুগের বিশেষত্ব এই যে, এ সময় মানুষ উদ্ভিজ্ঞ 
দ্রব্যকে তাহার স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রহণ না করিয়া, 
তাহাকে প্রস্তত করিয়া খাইতে শিখিল। উদ্ভিদকে রৌল্রে 
শুকাইয়! চূর্ণ করিয়া জলে, ভিজাইয়া নরম করিয়া, অথবা 
অগ্নির সাহায্যে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে ধরিল। 
এক্ূপ করিতে থাকায়, যে-সকল উদ্ভিজ্ষ পদার্থ পূর্বে 
ব্যবহারের উপযোগী ছিল না, তাহারাও ব্যবহারের যোগ্য 
হইল ; তাহার ফলে এ সময় খাদ্যের সংখ্যা খুবই বৃদ্ধি 
পাইল। . 
তৃতীয় যুগের আরস্ত অভিব্যক্তি-সোপানের ১৩ ধাপ 
" হুইতে। এ সময় মানুষকে কিছু হিসাবী হইতে দেখ! 
যায় । ইহার পূর্বে তাঁহাকে কিছু সঞ্চয় . করিয়া 
রাখিতে দেখা যায় না। এখন হইতে সে ভবিষ্যতের 
জন্ত সঞ্চয় করিতে শিখিল। এই সময়ই সে প্রথম চাষ 
করিতে আরম্ভ করিল এই জন্য তাহার খাদ্যের তালিকা 
পূর্কাপেক্ষা সহঅগুণে বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। 

বনমামুষ হইতে মাঙ্ুযের পদবীতে উন্নীত হইবার 
কালে, খাদ্যের যে-সব ক্রমিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, এস্থনে 
সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। 

বানরাবস্থা ( anthropoid stage )--এ সময় 


প্রবাসী-_ মাঘ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


আমাদের পূর্বপুরুষদের খাদ্য অবিকল বর্তমান কালের 
বনমাস্থযদ্দের মত ছিল। ফলমূল, বীঞ্জ, পত্র গ্রভৃতিই 


“তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল বটে, তবে কিয়ৎপরিমাণে 


পোকা মাঁকড়, বেড সাপ গ্রভৃতিও যে না চলিত এমন নয় 

লর-বানরাবস্থা ( homosimian 09110 -)--অন্য 
অবস্থার তুলনায় এ অবস্থাটি অধিক দিন' স্থায়ী বলিয়! 
বিবেচনা হয়। এ সময় মানুষকে বানর নাম ত্যাগ করিয়া 
ধীরে ধীরে নর নাম গ্রহণের জন্ত নিয়ত চেষ্টিত থাকিতে 
দেখা যায়। এ যুগের বেশীর ভাগ সময় যদিচ তাহাকে 
প্রধানতঃ কাচা উদ্ভিদ খাইয়া জীবনধারণ করিতে দেখ! 
যায় বটে, কিন্তু এখানে তাহার খাদ্যের প্রকার-ভেদ বিলক্ষণ 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল | এ সময় হইতে দেখা যায়, সে এক 
স্থানে না থাকিয়া সর্ধদী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত | 
পূর্ববাপেক্ষা চালাক চতুরও হইয়াছিল ' ছোটখাট জীব 
জানোয়ারকে বাগে পাইলে, ধরিয়া ভক্ষণ করিতেও 
শরিখিয়াছিল। ফল কথা, এ সময় হইতে মানুষ ক্রমশঃ 
আমিষাহারী হইতে আরস্ভ করিল এবং নিরামিষের পরিমাণ 
কমাইতে আরম্ভ করিল। 


শিকারী ও মতস্যন্জীবী অবস্থা 
( Early hunting and fishing হিরন ) 


Ed 


এ-সময় মানুষ পণ্ড শিকার করিয়া ও মাছ _ ধরিয়া 
জীবন যাপন করিতে লাগিল । পশু শিকার করিতে 
ও মাছ ধরিতে নানা-প্রকার কৌশল অবলম্বনের 
আবশ্যক, মানুষ এসময় তাহা উদ্ভাবন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল । ফাদ তৈরী, ধনুর্বাণ প্রভৃতি প্রস্তুত 
করিতে নিতান্ত কম বুদ্ধির আবশ্যক করে না। 
অতএব অসময় মাছষের . বুদ্ধি 'পূর্বের অপেক্ষা 
অনেকটা বিকাশ ' প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা সহজেই 
'অমুমান করা যায়। "অস্ত্রশস্ত্র বা ফাদ ভিন্ন বড় 
বড় পশু .শিকার, করা সম্ভবপর নয়, আর কৌনক্গপ 
একটা কৌশল অবলম্বন না করিলে যথেষ্ট মাছও ধরা 
সম্ভব নয়। এইসকল কৌশল উদ্ভাবনের : চেষ্টা 
করিতে থাকায়, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির এসময় বিশেষ 
পরিচালনা হইতে আস্ত 'বরিয়াছিল, ইহার যলে, 


৪র্থ সংখ্যা 1 


তাহার জ্ঞানেব পরিমাণ বেশ একটু পরিসর প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। সত্যকথা বলিতে কি, এই সময় হইতেই 
মানুষ যথার্থ মানুষ বলিয়! পরিচয় দিবার যোগ্যতা 
লাভ করিয়াছিল। ইহার পূর্বে, তাহার আচার- 
ব্যবহার, বিদ্যাবুদ্ধি, ক্রিয়াকলাপ সমস্তই অনেকটা 
বানরের মতই ছিল। এসময় সে শিকার অন্বেষণ 
ও মহন্তেব সন্ধানে সর্বদাই একস্থান হইতে স্থানান্তরে 
গমনাগমন করিত। ইহার জন্ত তাহাকে মংস্ত- 
মাংসের অভাব অনুভব করিতে হইত ন! ইহার 
ফল এই হইল যে, দে খাদ্য হইতে উদ্ভিদের পরিমাণ 
কমাইতে লাগিল_-এখন সে দন্বরূমত আমিযাশী হইয়া 
পড়িল । তাহার পাকাশয়ে পূর্বের মত উত্ভিজ্জ খাদ্য আর 
তেমন সহ হইতে থাকিল না, কাজেই তাহাকে বেশী 
মাত্রায় আমিষের উপরই নির্ভর করিয়। থাকিতে হইল। 
ইতিপূর্বে যে-সকল স্থান উত্ভিদবহগ, সেই-সকল 
স্থানেই মাহষে বান করিত; এখন হইতে আর তাহাকে 








তাহা করিতে হুইল না। যেখানেই শীকার ও মৎস্ত- 


আছে, মানুষ সেই সেই স্থলে গিয়া বাদ করিতে 
লাগিল। মানুষের এই শীকার-জীবী . অবস্থাতেই, 
স্ভাহাকে পৃথিবীব সর্বত্র ছড়াইয| পড়িতে দেখা ঘায। 
এখন পর্য্যন্ত মানুষ আগুনের ব্যবহার, শিখে নাই। 

কি করিয়া রাধিতে হয়, তাহা তাহার মাথায় আসে 
নাই। এরূপ অবস্থায়, খাদ্যদ্রব্যকে খুব ভাল. করিয়া 
ন| চিবাইয়া, গলাধঃকরণ করিবার জো ছিল না। 
ইহার ফলে উদ্ভিদ খাদ্যের শ্বেতসার-ভাগ লালাব 
সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হইত এবং মুখের মধ্যেই 
তাহার জীর্ণকার্ধ্য অনেকটা সম্পন্ন হইত, কেননা 
লালা সহযোগে শ্বেতণার একরূপ শর্করায় পরিণত হয়, 
লালার সহিত মিশিতে না দিলে, তাহ! হইতে পায় না। 
এব দেখ! যাইতেছে, রন্ধন-বিদ্যা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব 
শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য এখনকার মত অপরিবর্তিত আকারে 
মাহষের পাঁকাশয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইত না। 
আদি রন্ধনযুগ (The early cooking period) 
, এ-সময় মানুয থাদ্যন্ব্যকে রন্ধন করিতে শিখিযাছিল 
বটে, কিন্ত কুষিকাজ্জ ও পশুপাঁলন-ব্যাপার তখনও ভাহার 

৪৬-৮ 


মানুষের ক্রমোন্নতির সঙ্গে খান্যের ক্রম-বিকাশ 


৩৬১ 





কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। মান্য যেদিন প্রথম রাধিতে 
শিখিল, অভিব্যক্তির ইতিহাসে সে-দিনটি একটি বিশেষ 
স্মরণীয় দিন মনে করিতে হইবে] কেননা মানব-সভ্যতার 
জন্মই সেইদিন হইতে । ইহার পর হইতেই কৃষিকাজ 
সুচনা হইতে দেখা যায়।- মান্য প্রথমতঃ উদ্ভিদখাদ/ই 
রাধিয়া খাইত, আমিষকে- এমনি কাচা অবস্থায় আহার 
করিত। ইহার একটা! কারণও না ছিল এমন নয়। সে 
অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিতে পারিষাছিল উদ্ভিদকে রাশবিয়া 
খাইলে যত সহজে জীর্ণ হয়, এমন কাঁচা অবস্থার নহে । 
আমিষের বেলায় রন্ধনের মে কোন আবশ্যক উপলব্ধি 
করে নাই। কেননা কাচা মাংস সে অতি সহজেই জীর্ণ 
করিতে সমর্থ হইত। আব একটা কথ! এই যে, যাহাকে 
অত চেষ্ট| ও যত্ন করিয়। শীকার করিত, তাহাকে সেই 
দণ্ডেই উপভোগ করিবার জন্ত তাহার মনে স্বাভাবিক 
স্পৃহা! জন্মিবাবই কথা। রাধিবার বিগস্বও সহ করিতে 
পারিত না রদ্ধনের দ্বারা মাংস অধিকতর স্ুশ্বাদ হয়, 
সত্য, কিন্ত জীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে কাচা মাংস যে রাধা মাংস 
অপেক্ষা বেশী স্থবিধারুর সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই । 
অন্ভ্য ও বর্বর অবস্থায় মানুষ সুগন্ধ, সুস্বাদ ও 
সৌন্দর্য্যের কোন ধারই ধারে না। এগুলি সভ্যতার 
আহ্র্দিক ফল। রন্ধন-বিদ্যা আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে 
বহুদিন ধরিয়। মানুষ প্রথমতঃ আমিষ খাইয়াই জীবন ধারণ 
করিত। শীকারলন্ধ জীবকে ওুংস্থক্য ও আনন্দের সহিত 
টপ করিয়া মুখে ফেলিয়া দিত, এবং তাহা সহজে জীর্ণ 
করিয়াও ফেলিত। এই কারণে আমিষকে রাধিবার সে 
কোন আবগ্তকত। উপলব্ধি করে নাই। কিন্তু উদ্ভিদ সম্বন্ধে 
তাহার ধারণা অন্যরূপ হইয়াছিল। এ-সময় অধিকাংশ 
উদ্ভিদই কাচ! অবস্থায় তাহার পক্ষে জীর্ণ কর! কঠিন হইয়া 
উঠিয়াছিল। এই কাবণে মানুষ সর্বপ্রথমে উত্ভিধ-খাদ্যকেই 
বধিয়। খাইতে ধরিয়াছিল, আঁমিয-খাদ/কে নহে। 

অবশ্য এরূপ মনে কর! কিছুতেই সঙ্গত নয় যে, রন্ধন 
করিতে শিখিবার পূর্বে মান্য কাচা উদ্ভিদখাদ্য যাহাতে 
সহজে জীর্ণ হয়, তাঁহার জন্য কোন চেষ্টাই অবলম্বন করে 
নাই। সে উদ্ভিদখাদ্যকে রৌত্রে শুকাইয়। চূর্ণ করিত, 
মাটির নীচে পু'তিয়া রাখিয়া নরম করিয়া লইত। এসকল 
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উপায়ে উদ্ভিদখাদ্য যে অনেকটা সহঙ্জ-পরিপাচ্য হয়, ইহা 
অনায়াসেই অনুমান করা যাষ। তাছাড়।  ইহাও জানা 
যায়, যে, এসময় বিষাক্ত উদ্তিরকে জলে ভিজ্াইয়া রাখিয়া, 
তাহার বিষাক্ত অংশ তফাৎ করিয়াও ব্যবহার করিতে 
শিখিয়াছিল। এই-সকল কারণে যে-সকল উত্ভিদকে লে 
ইতিপূর্বে খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতে অসমর্থ ছিল, সেগুলিও 
খাদ্য হইয়া- দাড়াইয়াছিল। এই কারণে তাহার উত্ভিদ- 
খাদ্যের তালিকা ষে কিয়ৎপরিখাণে বদ্ধিত হইয়াছিল, তাহা 
সহজেই অনুমান করা যায়; কিন্ত যেদিন মানুষ রন্ধন 
করিতে শিখিল, সেই দিন হইতেই তালিকাটি অনস্ভবব্ধপে 
স্ফীত হইঘা উঠিল। কেননা যে-সকল উদ্ভিদ কোনকূপেই 
গ্রহণযোগ্য ছিল না, তাহারাঁও রদ্ধনের দ্বারা আহারের 
উপযোগী হইয়া ্লাড়াইল। ইহার ফলে, মানুষের পূর্বেকার 
শীকারবৃত্তি অনেকটা মন্দ হইয়া 'আদিতে লাগিল। সে 
যে শীকাব অভ্যাস একবারে ত্যাগ করিল, কিম্বা আমিষে 
আর তাহার কৌন লোভ থাকিল না, এমন নহে । - তবে 
সে পূর্বের অপেক্ষা 'আমিষের পরিমাণ অনেকট! কমাইয| 
ফেলিল। এখন তাহার খাদ্যের মধ্যে অর্ধেক ও 
অর্ধেক আমিষ থাকিতে দেখা গেল। 

বন্ধনের দ্বারা খাদ্যব্রব্যের এমন অবস্থা হয, যাহাতে 
আর তেমন চিবাইবার "আবশ্যক করে না। এই কারণে 
" মানুষ যেদিন রাধিতে' ধবিল, সেইদিন হইতে তাহার 
চিবাইবার অভ্যানটাও অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিতে 
লাগিল। শ্বেতসাব-জাতীর খাদ্য আঁর পূর্বের মৃত লালা 
সহযোগে মুখের মধ্যেই জীর্ণ হইবার স্থযোগ পাইল না। 

কৃষিঙ্গীবন ( agricultural life ) 

মান্য কবে হইতে কষিকাজ্জ আরম্ভ করিযাছে, তাহা 
ঠিক বলা বড় কঠিন। যতই কম হউক, ইহা! অস্ততঃপক্ষে 
৪৭১০০ বৎসবের' কম নয়। মান্ষ আগে কৃষিকাজ, না 
আগে পশুপালন করিতে শিখিয়াছে, তাহাও ঠিক বলিবার 
উপায় নাই । এসিষা মহাদেশে এমন কয়েকটি অসভ্য 
জাতির ইতিহাস পাওযী যা, যাহার! চাষবাঁস করিবার 
পূর্ধ্বে পশুপালন করিতে শিখিয়াছিল। 

অনমধষের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিবার প্রবৃত্তি হইতেই 
সম্ভবতঃ কৃষিকার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাঁকিবে। 
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কৃষিকাজ ও পশুপালন করিতে শিক্ষা করা অবধি 
মানুষের খাদ্যের তালিকা অসম্ভব বৃদ্ধি হইয়| পড়ে । কৃষি- 
জীবন আরম্ভ করিবাব পূর্বের ফঙ্গমূলাদির আহবপেত্র চেষ্টায় 
মানুষকে এখানে সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত, কিন্তু এখন 
আর-তাহার কোনই আবশ্যক ছিল নাঁ। কেননা সে 
ইচ্ছামত এখন হইতে সকল - দ্রব্যই একস্থানে থাকিয়া 
উত্পন্ন করিতে পারিত।” বন্ত নারিকেল, তাল, 'ডুমুর, 
খেজুব প্রভৃতি যাহা পূর্বে একবারে খাবার উপযোগী 
ছিল না, এ-সময় তাঁহারা উপাদেয় ফলে পরিণত 'হইল। 
চাষের দ্বারা উদ্ভিদের যে কতদূর উন্নতি সম্ভব, তাহার 
উত্তম দৃষ্টান্ত গোল আলু ও কপি। এছুটি দ্রিনিসই- এক 
সমযে নিতান্ত অখাদ্য ছিল, কিন্তু চাষের গুণে আক্জি তাহারা! 
তরকারীর মধ্যে অেইস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে 


- এইরূপে কৃষিকাজের দ্বারা মান্য তাহার খাদ্যের সংখ্যা 


ও পরিমাণ উভয়ই 'অপস্ভব বৃদ্ধি করিতে 'সমর্থ হইল ৷- 
কৃষিবিদ্যায় যখন তাহার একটু অভিজ্ঞত| জন্মিল, তখন 
মানষ ধান গম যব প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন করিতে সমর্থ 
হইল। এ সময় মানুষ যে শুধু উদ্ভিদ-খাদ্যেরই উন্নতি 
সাধন করিয়াছিল -ভাঁহা নহে, জাস্তব খাদ্যেরও এ সময় 
বড় কম উন্নতি হয় নাই। -পশুপালন' করিতে শিখা 
সে এ সম্য হইতে'নানা-প্রকার পশুপালন করিয়া তাহাদের 
মাংস ও দুধ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। হাস, মুর্গী 
প্রভৃতি পুষিষা, তাহাদের ডিম্ব ও মাংস ব্যবহার করিতে 
লাগিল। ফলত: মানুষ যেদিন হইতে কৃষিজীবন অবলম্বন 
করিল, সেইদন ' হইতে কি'জান্তব, কি উত্তির সকল- 
প্রকার খাদ্যেরই বিশেষ উন্নতি সাধিত ' হইল। তবে 
জান্তব খাদ্য অপেক্ষা উত্ভিদ্াদ্যেরই যে বেশী উন্নতি 
হইযাঁছিল. সে কথা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে । এই 
কারণে এ সময মান্ষের খাদ্যের মধ্যে আমরা নিরামিষের- 
পরিমাণ বেশী এবং আমিষের পরিমাণ অল্প থাকিতে দেখি? 
বর্তমান কালেও সভ্য মানুষ প্রতিদিন যাহা! খাইয়া থাকে, 
তাহার মধ্যে নিরামিষের ভাগই বেশী, এবং আমিষের রি 
অপেক্ষাকৃত কমই বলিতে হইবে। 

মানুষের কৃষিজীবী অবস্থাকে দুইটি যুগে বিভক্ত 
করা যাইতে পারে। প্রথম যুগে আমরা মানুষকে 
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কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া চাষ-বাস করিতে 
দেখিতে. পাই নাঁ। সে একটি উর্বর ভূমিখণ্ড পছন্দ 
করিয়া, সেখানে কিছুদিনের জন্য থাকিয়। শশ্তাদি বপন 
এ করিল, তাহার পর উৎপন্ন শস্য সংগ্রহ করিয়া অন্তত্র 
চলিয়া গেল । এ সময় তাহার বাড়ী কি গ্রাম বলিয়া 
কিছু ছিল না।- ইহার পর আমরা মানুষকে ঘর বাড়ী 
প্রস্তুত করিয়া, এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিয়া চাষ- 
বাস করিতে দেখি। মানুষকে বর্তমান সময়ে যে 
অবস্থায় দেখিতেছি, ইহা সেই অবস্থ আর কি। 

পূৰ্ব্ব অবস্থায় মান্য যে শুধু চাষ করিত তাহা 
নহে, তাহার সঙ্গে শীকাবও করিত কৃষিজীবনের 
প্রথম অবস্থায়, মান্য এক স্থানে স্থির হইয়! ন! থাকায়, 
মে তেমন ভাবে আত্মোন্নতি করিয়া উঠিতে পাবিতেছিল 
না। কেননা নে সময় তাহাকে খাদ্যের সন্ধানে 
প্রায় সর্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত -ভাবিবার বা 
চিন্তা করিবার তাহার অবসর মাত্র ছিল না। যে- 
দিন মানুষ ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া একটি নির্দিষ্ট 
স্থানে বাদ করিতে ধরিল, মানুষের সভ্যতার ও উন্নতির 
প্রকৃত আরস্ভও সেইদিন, হইতে মনে করিতে হইবে। 
নেও আবার কম দিনের কথা নহে। যেমন-তেমন 
করিয়া ত্রিশ হাজার বৎসর ত হইবেই। প্রাচীন 
ভারতবর্ষ, বাবিলোনিয়া প্রভৃতি দেশে অন্ততঃ ৩ হাজার 
বৎসর পূর্বে মানুষ এক স্থানে বাস করিয়া কৃষেকাক্স 
করিত, পণ্ডিতরা এমনও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কুষি- 
কার্যেরু যেমন যেমন উন্নতি. হইতে লাগিল, মান্য 
বনজাত উদ্ভিদ খাওয়া ততই কমাইতে আরম্ভ করিল। 
এখন আর সে উত্তিদকে পূর্বের মৃত কাচা অবস্থায় 
আহার করিত না, ফলফুলারী ভিন্ন অন্ত সকল 
উত্ভিদ-খাদ্যকেই সে অগ্নির সাহায্যে রাধিয়া খাইতে 
আরস্ত করিল। কাঁচা উদ্ভিদ জীর্ণ করিবার শক্তিও 
তাহার ক্রমশ ক্ষীণ হইয়। বর্তমান অবস্থায় পরিণত 
হইল। 

আমর! দেখিতে পাইলাম, বানর-অবস্থা হইতে 
সভ্য নর-অবস্থী্ঘ উপস্থিত হইবার সময়ের মধ্যে, প্রতি 
যুগেই মাছষের খাদ্যের মধ্য আঁম্য ও নিরামিষ ছুই 








" মানুষের ক্রমোননতির সঙ্গে খাদোর ক্রম-বিকাশ 


৩৬৩ 





বর্তমান ছিল। তবে উহাদের পরিমাণ সব সযয় ঠিক 
এক-রকম ছিল না। বনমাহুষ ও অর্ধনর-অর্ধবানর 
অবস্থায় আমাদের পূর্বপুরুষদের বুদ্ধির যতই বিকাশ 
হইতে লাগিল, ছোট ছোট জীব জানোয়ার পোকামাকড়, 
পাখী সরীস্থপ প্রভৃতি ধরা তাহাদের পক্ষে পূর্বের অপেক্ষা 
ক্ৰমশ সহজনাপ্য হইতে লাগিল। এই কারণে এ সময় হইতে 
তাহার খাদ্যের মধ্যে আমিষের পরিমাণ ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতে 
লাগিল । কিন্ত এখন পর্য্যন্ত তাহাকে প্রধানতঃ নিরামিষাঁশীই 
বলিতে হইবে। ইহার পর ক্রমোন্নতি দ্বারা সে যখন 
শিকার যুগে উপনীত হইল তখন তাহার খাদ্য প্রধানত! 
আমিষ হইয়া দাড়াইল, তখনও নিরামিষ একবারেই যে 
ছিল ন! তাহ| নহে, ছিল বটে কিন্তু তাহার পরিমাণ 
নিতান্ত অল্প। তাহার পর মানুষ যখন রন্ধন করিতে 
শিখিল, তাহার খাদ্যের মধ্যে নিরামিষের পরিমাণ বুদ্ধি 
পাইল বটে, কিন্তু তখনও আমিষের পরিমাণ বড় অল্প 
ছিল না, প্রায় নিরামিষের সমানই হইবে । এ সময় মানুষ 
অর্থ আমিধাশী ও. অর্থ নিরামিষাশী হইয়া পড়িয়াছিল। 
পৃথিবীতে আজও এমন অনেক অসভ্য জাতি আছে যাহারা 
চাষ করিতে জানে না, কিন্তু কি কবিযা রাধিতে হয়, তাহা 
অনেকটা: জানে। এই-সকল অদভ্যদের অবস্থা এবং রম্ধান- 
যুগের মানুষের অবস্থা অনেকটা যে একই রকম তাহ! 
বুঝিতে পারা যায় । এই-নকল অসভ্য জাতিদের খাদ্যে 
অৰ্দ্ধেক আমিষ ও অর্ধেক নিবামিষ থাকিতে দেখা যায়। 
একথা অবশ্য খুবই সত্য, এই-সব অসভ্য জাতিরা যে- 
সকল স্থানে বাস করে, 'সেখানকাঁর জমি খুবই অমুর্কার, 
স্থতরাৎ শুধু উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিতে গেলে, তাহা- 
দের জীবন রক্ষা হয না। কিন্তু একথাও একরূপ 
স্থির নিশ্চষ হইয়া গিযাছে, জমিব স্বাভাবিক উর্বরতা 
যতই থাক্‌ না কেন--তাহাতে আপনা হইতে যাহা 
জন্মায় তাহা মান্থষেব জীবন ধারণের পক্ষে কোন 
মতেই যথেষ্ট মনে কবা যাইতে পারে না। অগ্নির 
ব্যবহার করিতে শিখিবাব পূর্বে আমাদেব পূর্বপুরুষদের 
খাদ্যের মধ্যে আমিষের পরিমাণ ষদিচ নিতান্ত অল্প 
ছিল না, তথাপি সে সময় তাহাদের পাকাশযের এমন 
অবস্থা ছিল, যাহাতে আস্ত কাচা উদ্ভিদ খাইয়া তাহার। 
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অনায়াসে জীর্ণ করিতে সমর্থ হইত। মানুষ ধরে 
ধীরে যতই উন্নতির মুখে অগ্রসর হইতে চলিল, কাচা 
উদ্ভিদ জীর্ণ করা তাহাদের পক্ষে ততই কঠিন হইয়া 
উঠিতে লাগিল। বর্তমান কালে সভ্য জাতিদের কাচা 
উদ্ভিদ সীর্ণ কর! একবারে অসম্ভব বলিলেই হয়। 

রন্ধন-কৌশল আবিষ্কৃত হওষার পব মানুষের খাদ্য- 
তালিকায় উদ্ভিদের পরিমাণ বেশ একটু বৃদ্ধি পাইয়াছিল 
বটে, কিন্ত কষিকাজের আরম্ভ হইতে ইহার পরিমাণ 
অনস্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশুপালন বিদ্যার উন্নতি 
হয়া আমিষ খাদ্যেরও একবারে বৃদ্ধি না হইয়াছিল 
এমন নয়, তবে কৃষিকাঙ্জ দ্বারা শস্তাদির যতদূর ফলন 
সম্ভব হইয়াছে, আমিষের জোগান ততটা হইতে পারে 
নাই। এই কারণে মোটের উপর বলিতে গেলে, বর্তমান 
কালে মানুষের খাদ্যে নিরামিষের ভাগই বেশী । 

পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত এমন ছুই একটি অসভ্য 
জাতি আছে, যাহারা কেবলমাত্র আমিষের উপর নির্ভর 
করিয়া জীবন্ধারণ করিয়া আছে। এরূপ দৃষ্টান্ত খুব 
বেশী নহে। অধিকাংশ মানুষই বর্তমান কালে অধিক 
পরিমাণ নিরামিষ ও অল্প পরিমাণ আমিষ খাইয়া 
জীবনধারণ করে। হিন্দুদের মধ্যে এমন দুই একটি 
শাখা আছে, যাহারা কেবলমাত্র নিরামিষের উপর 
নির্ভর করিয়া বাচিয়া আছে । 

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, আমাদের পূর্ববপুরুষেরা যদিচ 
বনমাস্থষ ও নর-বানর অবস্থায় প্রধানতঃ নিরামিবাশী ছিল, 
কিন্ত যতই দিন যাইতে লাগিল, আমিষের মাত্রা বাঁড়াইতে 
বাড়াইতে শেষে তাহারা পাকা আমিষাশী হইয়া পড়িয়াছিল। 
সে সময় তাহার! পশু শীকার করিয়া ও মাছ ধরিয়া 
জীবন অতিবাহিত করিত। উত্ভিদ-খাদ্য অতি অল্পই 
গ্রহণ করিত। ইহার পর যেদিন তাহারা আগুনের 
ব্যবহার শিথিল, সেদিন হইতে তাহাদের খাদ্যে উদ্ভিদের 
পরিমাণ আবার বাড়িয়া উঠিল । শেষে তাহারা অর্ধ আমিষ 
ও অর্ধ নিরামিষ ভোজী হইযা পড়িল। তাহার পর বেদিন 
হইতে কৃষিকার্য্ের প্রবর্তন হইল, সেদিন হইতে তাহার 
খাদ্য পুনবার নিবামিষ-প্রধান হইয়া! দীড়াইল। 

আমাদের কণা যে মিথ্যা কল্পনা মাত্র এমন যেন কেহ 


প্রবাসী_ মাঘ, ১৩২৩ 


NANA ASA 


[ ১৬শ ভাগ, ১য় খণ্ড 








মনে ন! করিয়া বসেন। মীন্ুষকে এক সময়ে লক্ষাধিক 
বৎসর ধরিয়া গ্রধানতঃ আমিষ খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া 
থাকিতে হইয়াছিল তাহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। মানুষ 
যতদিন কষিকাজ শিখে নাই, ততদিন আমিষের উপর নির্ভর? 
না করিষা থাকিয়া উপায় ছিল লা। বর্তমান কালে 
মানুষের খাদ্য কিরূপ হওয়া উচিত, এ প্রশ্নের সমাধান 
করিবার সময় উপরের কথাটি ভূলিলে চলিবে না। আমিষ 
আহার রোগের আকর ও মৃত্যুর সহচর, আর নিরামিষ 
আহারই স্বাস্থ্াকর ও দীর্ঘামুকর এরূপ সিদ্ধান্ত করা খুব 
সঙ্গত মনে করা যায় না । মানুষের অভিব্যক্তির ইতিহাস 
আলোচনা করিলে আমর! এই দেখিতে পাই এককালে 
মানুষ নিরামিষ অপেক্ষা আমিষের উপরই বেশী নির্ভর 
করিয়া আসিয়াছে । একথা অবশ্য খুবই সত্য, মাঙ্গষ যে- 
সময় শীকার করিয়া বেড়াইত, কোন একটা! নির্দিষ্ট স্থানে 
আবদ্ধ হইয়া থাকিত না, সে সময় তাহার পক্ষে অধিক 
পরিমাণ আমিষ জীর্ণ ও দেহজাত করা খুবই স্বাভাবিক ও 
অনায়ানসাধ্য ছিল; কিন্তু তাহার পর যেদিন হইতে সে 
কৃষিকাজ অবলম্বন করিয়া একস্থানে বসবাস করিতে ধরিল, 
সেদিন হইতে তাহার পাঁকাশয়ের এমন পরিবর্তন হইতে » 
লাগিল, যাহাতে অধিক, আমিষ সহ করা তাহার পক্ষে ' 
অসম্ভব হইয়া! পড়িতে লাগিল। এখন তাহার পাঁক্ষস্ত্রে 
এমন অবস্থা হইয়াছে, যাহাতে তাহ| রাধা আমিষেরই 
অধিক উপযোগী মনে করিতে হইবে। যাহারা ছুটাছুটি না 
করিয়া শুধু একই স্থানে বসিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে 
অধিক আমিষ গ্রহণ স্বাস্থ্যহানিকর, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নাই। কুকুর শ্বাপদ জন্ত--আমিষই তাহার স্বাভাবিক 
খাদ্য। কুকুরকে যদি ছুটাছুটি ও দৌড়াদৌড়ি করিতে 
না দিয়া,-একস্থানে দিনরাত আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়, 
তাহ! হইলে সে পূর্বের মত আর মাংস সহ করিতে পারে 
না ইহা আমরা অনেকবার দেথিয়াছি। নিক্ষম্মী অলস 
ব্যক্তির পক্ষে অধিক আমিষ আহার অপকাঁরক হইলেও 
আমিষকে যে একবারে খাদ্যতালিক। হইতে বিদায় 
করিতে হইবে তাহার অহিংসা ছাড়া আর কোন যুক্তিযুক্ত 
কারণ দেখা যায় না। 





শ্ীজ্ানেন্ত্রনারায়ণ বাগচী । 


€র্থ সংখ্যা] 
চিত্তনং্যম 


বর্তমান যুগ বিশেষজ্ঞের যুগ । এখনকার সমস্কা হচ্ছে, 
একটি ইঞ্জিন থেকে কেমন করে” দশ ঘোড়ার শক্তি পাওয়া! 
যাবে, কিন্ত সে-ইঞ্জিন এক-ঘোড়ার শক্তিযুক্ত ইঞ্জিনের সমান 
স্থান অধিকার করবে! তেমনি আজকের সমাজও একজন 
লোকেব কাছে দশ ব্যক্তির সামর্থ্য প্রত্যাশা করে। 
কোনো একটি বিষয়ে যিনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাতে 
পারেন সমাজ তারই গলায় জয়মাল্য পরায় । “পাচ কাজে 








চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকলে কোনো কাজই স্ুসম্পন্ন হয় না। 


সাফল্য পেতে হলে চিত্তের একাগ্রতা প্রয়োঙন। অনেক 
কাঞ্জ কোনো-প্রকারে সম্পন্ন করবার চেষ্টা না করে” একটি 
কাজ ভালোরকম করা, এই হল আমাদের যুগধন্দ। এ- 
যুগে কর্ধপ্রচেষ্টা ধার নানাদিকে বিক্ষিপ্ত তাঁর সাফল্যের 
আশা বিরল। 

লণ্ডনে এক দোকানের সামনে একখানা সাইনবোর্ডে 
লেখা ছিল--“এখানে মালবহন ও সংবাদবহন হয়, কার্পেটের 
ধুলা ঝাড়া হয়, এবং যে-কোনো বিষয়ের উপর কবিতা 
রচনা। হয়।” বল বাহুল্য লোকটি উপরোক্ত কোনে! 
কাজেই কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি | ৃ 

যার! সফল হয় আর যারা বিফল হয় তাদের মধ্যে 
প্রধান পার্থক্য হচ্ছে তাদের কাজের পরিমাণের তারতম্যে 
নয়--কাজের রকমে; অর্থাৎ নিপুণ বা অক্ষম কাজে। 
যারা ব্যর্থ হয় তাদের মধ্যে অনেকে কাজ করে যথেষ্ট, কিন্ত 
সেকাজের কোনো বিলি-বন্দোবস্ত নেই_তা এলোমেলো 
কাজ। কাজের পরিমাণ যথেষ্ট হলেও শক্তির সংযম ও 
চিত্তের একাগ্রতার অভাবে সব পণ্ড হয়ে যায়। এই-সব 
লোক তুচ্ছ ঘটনাকে স্থযোগে পরিণত করতে পারে না। 
সাধু উদ্যমের পরাজ্জয়কে তারা জয়গৌরবে ভূষিত করতে 
জানে না। এদের সামর্থ্যের অভাব নেই, সময় প্রচুর ; কিন্তু 
এর! একবার আগে ষায়, পরের বার পশ্চাতে তাকায়-- 
এমনি করে? জীবনকে এরা কেবল শূন্যতায় ভরে? তোলে৷. 
-" এমনি একটি লোককে জিজ্ঞাস কর' তার জীবনের 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? সে বলবে__“আমি কিসের উপযুক্ত 
তা তো ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু আমি জানি পরিশ্রম 
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ব্যর্থ হবার নয়, তাই স্থির করেছি সারা জীবন দারুণ পরিশ্রম 
করে’ চলব, এমনি করতে করতে কিছুনাঁকিছু একটা 
জুটে যাবে” কিন্তু তী অসম্ভব । বুদ্ধিমান জীব কি 
সোনারূপাঁর খনির সন্ধানে সারা দেশ খুঁড়ে বেড়াবে ? 
যদি কিছু পাওয়া যায় এই উদ্দেশ্যে যে প্রতিনিয়ত ঘোরে সে 
কিছুই পায়না। মনপ্রাণ দিয়ে আমর! যা চাই আমরা তা-ই 
পাই; আর, কিছু না চেয়ে যদি কেবলই খুজি তবে পাইনা 
কিছুই । ফুলের কাছে আমে অনেক পতঙ্গ, কিন্ত একমাত্র 
মৌমাছিই ফুলের মধুটুকু লুটে নিয়ে যাঁয়। বাল্যের পড়া- 
শুনা ও পরিশ্রমের ফলে আমরা যতই কেন রসদ সংগ্রহ 
করে' বিশ্বের পথে বেরুই ন।, তাতে ফল কিছুই হবেনা, যদি 
আমাদের মনের মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনের কাজের একটা 
নুম্পষ্ট ধারণা না থাকে। নাবিক যদি না জানে কোন্‌ 
বন্দবে তার যাত্রা তবে তার ভাগ্যে স্থৰাঁতাদ বইবে না। 

কালণইল বলেন--"অতি দুৰ্ব্বল যে সে-ও একের 
ওপর শক্তি সংহত করে? কিছু করতে পারে, কিন্ত 
পরম শক্তিমানও তার সামর্থ্য নানার ওপর বিক্ষিপ্ত 
করে" প্রায়ই ব্যর্থ হয। জলের বিন্দু অবিবাম পতনের 
দ্বারা কঠিনতম প্রস্তরের মধ্যেও ছিন্রপথ প্রস্তুত করে, 
কিন্ত খরতৌয়। শ্রোতন্বতী তারই ওপর দিয়ে গভীর 
কল্লোলে, চলার চিহ্নমাত্র না রেখে, বয়ে যায়|” 

এক পাদরি বলেছিলেন -"ছেলেবেলায় মনে করতুম 
বজ্ঞই মামুষ মারে। বড় হয়ে বুঝলুম মানুষ মারে 
বিদ্যুতে, বজ্র নয়। তখন থেকে স্থির করেছি আও- 
য়াজ কম করে’ আলো দেব বেশী 1” 

বন্দুকের কতকগুলো ছরর! গলিয়ে একটা বড় গুলি বা 
বুলেট তৈরি কর, সেটা চারজন লোকের দেহ ফুঁড়ে বেরিয়ে 
যাবে। দারুণ শীতের দিনেও স্র্য্যালোককে সংহত 
কর, দেখবে অতি সহজেই আগুন জলে উঠবে। 

মানুষের মধ্যে ধারা অতি-মানব, যার! বীরপুরুষ, 
তীর! সব ছিলেন একাগ্রচিত্ত; এক লক্ষ্য এক উদ্দেশ্য 
নিয়ে তাঁরা জীবনে পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, একই 
জায়গায় তারা অবিরাম তাদের বিরাট হাতুড়ির ঘা 
লাগিরেছেন ধতদিন ন! উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এক 
উদ্দেশ্য এই-দব বীরপুরুষদিগকে আচ্ছন্ন করে’ রাখে, 
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পতি তাদেব একই দিকে, প্রতিজ্ঞা তাদের দুৰ্জ্জয়, 
সংগ্রামে তাদের আনন্দ । কি পাঠ্যাবস্থায় কি পর- 
জীবনে, লোহা যখন গরম "হয় তখন তার ওপর 
আঘাত করতে তো হবেই, উপরস্ত লোহার ওপর 
আঘাত করে’ করে’ তাকে গরম করে? তুলতে হবে। 

উদ্দেশ্য নিয়ে খেলা কোরো না। 

ডিকেন্স বলতেন--পপড়ায় বা কাজে ষে গুণ আমাদের 
কাজে আসে সেটি হচ্ছে মনঃসংযোগেব অভ্যাস। তুচ্ছ 
সাধারণ ব্যাপারের ওপর প্রতিদিন অদ্ভুত নিষ্ঠার সহিত 
মনঃসংযোগ না.করলে আমার সকল কল্পনা বা আবিষ্কার 
বিফল হ,ত। যার ওপর আমি সমস্ত মন অর্পণ করতে 
না পারি তেমন কাজে আমি কখনো হাত দিই না” 

সকল -কাঁজেই সম্পূর্ণ মন দেওয়া দরকার পড়ায়, 
কাজে বা খেলায় । 

চাল কিংশলে বলেন_ যা যখন ধরি তাই নিয়েই 
পড়ি, তখন,অ্গতে আর কিছুই থাকে না। এটি সাফল্যের 
মন্্। অনেকে কিন্ত কাজে যেমন মাতেন, আমোদ 
আহলাদে তেমন তন্ময় হতে পারেন না|” 

সব-জিনিষের কিছু কিছু জানতে গিয়ে আপনাদের gs 
খণ্ড করেন বলে অনেকে বড় হতে পারেন নাঁ। এলৰ 
লেক সাধারণের সম্রম আকর্ষণ করলেও জগৎকে কিছু 
দিতে পারেন না। ৃ | 

লিটনকে অনেকে জিজ্ঞাসা করতেন তিনি এত বই 
লেখেন কখন? সময় পান কেমন করে'? তার উত্তরে 
লিটন বলেন--“আমি এত কাজ্জ করি, তার কারণ আমি 
একই সমরে অনেক কাজ করি না । ভালে! কাজ করতে 
হলে অতিরিক্ত কাজ কর| চলে না। আঙ্গ অতিরিক্ত কাজ 
করলে কাল. ক্লান্তিবশত খুব কম কাঙ্দর হবে। কলেজ 
ছেড়ে সংসারে নেমে রীতিমত পড়াশুনা আরস্ত করেঃ 
আমি আমার সমসাময়িক লোকেদের চেয়ে কিছু কম 
পড়িনি। আমি অনেক বেড়িয়েছি, অনেক দেখেছি; 
দেশের রাষ্ট্রে যোগ দিয়েছি, জীবনের শত কাজে ব্যস্ত 
থেকেছি, তা সত্বেও আমি প্রায় ষাটখানা ঘই লিখেছি । 
তার মধ্যে কোনে! কোনো বই লিখতে আমাকে যথেষ্ট 
পড়াশুনা ও অনুসন্ধান করতে হয়েছে। আমি কিন্তু লেখা 
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পড়ায় দিন তিন ঘণ্টার বেশী খবচ করিনি, পালশমেণ্ট 
বপবার সময় তা-ও নয়। কিন্ত এই তিন ঘণ্ট1 সময় সমস্ত 
মন আমি কাজে নিযুক্ত করেছ। কিছুমাত্র চিত্তবিক্ষেপ 
ঘটেনি ।” 

কোলরিজ ছিলেন অদ্ভুত নন কিন্ত 
তার উদ্দেশ্যের স্থিবত। ছিল নাঁ। তিনি ছিলেন কল্পললোকের 
ভোগী; ফলে তাঁর তৎপরতা ও শক্তি এবং অনেক দিক 
দিয়ে তার জ্বীবনও শোচনীয়ৰপে ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি 
স্বপ্নেব মধ্যে বেঁচে ছিলেন এবং স্বপ্ন দেখতে দেধতেই- তার 
জীবন-অক্কে যবনিকা পড়েছিল। সর্বদাই তিনি মনে 





মনে, মতলব আটতেন, কিন্ত মৃত্যুর দিন পর্যন্ত সে-সব 


মৃতলব কাজে পরিণত হয়নি। প্রায়ই কিছু-একট! করতে 
উদ্যত হতেন, কিন্তু করা আর হযে উঠত না। চালশ 
ল্যান্ব লিখেছিলেন__-“কোলরিজের মৃত্যু হয়েছে। শোনা 
যায় তিনি মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাত্স-বিদ্যা সম্বন্ধে চল্লিশ 
হাজারের বেশী লেখা রেখে গিয়েছেন-_কিস্ত তার মধ্যে 
একটিও সম্পূর্ণ নয়!” 

একই বিষয়ে যে-পরিমাণে শক্তি নিয়োজিত রেখেছেন 
সেই পরিমাণেই মহাপুরুষেরা বড় হয়েছেন এবং বরে 
সার্থকতা লাভ করেছেন। . - 

একখানি মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে’ ne সেট 
একাগ্রচিত্তে দেখতে থাকতেন যতক্ষণ না তা! তীর মনের 
ওপর ছাপ রেখে যেত। তারপর তিনি ইচ্ছ! হলে মন 
থেকে সেই ছবিখানি আঁকতে পারতেন। প্রত্যেক 
জিনিষই এমন মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করতেন, মনে 
হ'ত যেন তিনি:তা দেখবার স্থযোগ আর কখনো! পাবেন 
না। এই অভ্যাসের ফলেই তিনি তার চিত্রে সমস্ত খুঁটি- 
নাটি এমন আশ্চর্ধ্যরূপে ফোটাতে পারতেন। তার শ্রিক্ষা 
খুব যে বেশী ছিল তা নয়, কিন্তু সে-অভাব তিনি স্টার 
পর্য্যবেক্ষণশক্তির দ্বার! পূরণ করে? নিয়েছিলেন। 

জেলখানায় ধারা পুস্তক রচনা করেছেন তাঁরা একাগ্র 
পর্যবেক্ষণের মুল্য জানেন। কোনো আগন্তকের আগমন, 
কুঠরির দ্বাবের সম্মুখ দিয়ে একটি কর্দচারী বা কয়েদীর 
গমন, এইরূপ অতি তুচ্ছ ঘটনাও এমন করে’ চোখে পড়ে 
যেন বহুকালেব মধ্যে তেমন ঘটনা! আর ঘটবে না। 


৪র্থ সংখ্যা] 





মিছিল চলেছে, পথের দুধারে সারে সারে অসংখ্য 
লোক, ব্যাণ্ড বাঙ্গছে--এগন অবস্থায় হোরেস  গ্রীলি 
“আর হাউন"-এর ধাপের ওপর বসে’ উপুড়-কর! টুপির 
ওপর কাগজ বেখে “নিউইয়র্ক টিবিউন”-এর জন্যে সারগর্ত 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনা কবেছেন। 

কোনো এক কড়া লেখায় বিরক্ত হয়ে এক ভদ্রলোক 
“টিবিউন*আফিসে এসে সম্পাদকের খোঁজ করলেন) 
একটা ছোট ঘরে নীত হয়ে তিনি দেখলেন সম্পাদক" ঘাড় 
গুঁজে হু হু-করে লিখে চলেছেন। কুপিত ভদ্রলোক 
ছিজ্ঞাসা করলেন--“আপনার' নাম গ্রীলি ?” : সম্পাদক 
কাগঞ্জ থেকে মুখ না তুলেই চটপট বল্লেন -“আনজ্ঞে হ্্যা। 
কি দরকার?” ভদ্রলোক তখন মুখ খুলেন, যা মুখে এল 
তাই বলে’ গালাগালি করতে লাগলেন । সম্পাদকের মুখে 
কথা নেই, তিনি লিখেই চলেচ্ছন; পাতার পর পাতা শেষ 
হয়ে যাচ্ছে, গ্রীলির মুখের ভাবের কোনো! পরিবর্তন নেই, 
আগন্তকের কথ। তাঁকে এতটুকু বিচলিত করছে না. 
অবশেষে গালাগালি করে' ক্লান্ত হযে পড়ে' কুপিত লোকটি 
বিরক্তিভরে খন ফিরে যাচ্ছেন এমন সময় গ্রীলি তাড়া- 
তাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে ভদ্রলোকের, পিঠ থাবড়ে অতি 
শান্ত ভাবে বল্লেন-“বন্ুন বন্থন, যাবেন না মশাই; 
মনটাকে হান্ধা করে’ নিন; ' তাতে আপনাব ভালো হবে। 
আর এতে করে’ আমি কি লিখব তা ভাববার খুব স্থবিধে 
হচ্ছে। যাবেন না, বস্থুন।” 

ভাঁনিএল ওেবস্টারকে দেখে সিডনী স্মিথের মনে 
হয়েছিল তিনি যেন পাণ্টালুন-পরা একটি ট্রামইঞ্জিন ! 

উইলিআম পিট দেশের রাষ্ট্রে প্রধান হবার জন্তেই 
বেঁচে ছিল্নে এবং মবেও ছিলেন। তাঁর মহ উদ্বেশ্যেব 


.সামনে কিছুই দাড়াতে পারেনি। আর কিছুতেই তিনি 


মন দিতেন না, এ এক চিস্তাতেই তিনি বিভোর ছিলেন; 
থরচেব দিকে লক্ষ্য ছিল না, তাই একক জীবন যাপন করেও 
এবং বৎসরে দেড় লক্ষ টাকা আয় থাকা সত্বেও তিনি 
অনেক খণ রেখে মারা যান। স্তদয় থেকে তিনি তার 
সুগভীর প্রেমকেও সমূলে উৎপাটিত করেন-_তা তার উচ্চ 
4 ! মৃত্যুর পরে যশোলাভ 


চিত্তদংযম 


নিউইয়র্ক শহরের বিখ্যাত রাস্ত!' ব্রড দিয়ে বিরাট করবার জন্যে তিনি মোটেই উৎস্থক ছিলেন না, তাই 
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পরবর্তীগণের জন্যে তার একটি বক্তৃতাও বেখে যাননি। 
সমস্ত সামর্থ্য একই পথে চালিত কবে’ পঁচিশ বৎসর ইংলগ্ডের 
রাজদণ্ড তিনি চালনা করেছিলেন। বামে বা দক্ষিণে 
কোনো দিকে লক্ষ্য না করে’ অবিরাম গতিতে তিনি তীর 
আকাঙ্কিত স্থানে উপস্থিত হয়েছিলেন। 

অবশ্য, একই বিষয়ের প্রতি অনুরাগ যদি আমাদের 
চিত্তকে সংকীর্ণ কবে বা আমাদের বিচিত্র শক্তির সামগ্রদ্য 
বিধানের পথে অন্তরায় হয়, তবে ত! বাঞ্ছনীয় নয়; কিন্ত 
সব-জাস্তা হবার চেষ্টায় আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিকে শতভাগে 
ধপ্তিত করার চেষ্টাতেও প্রচুর অপকারের সম্ভাবনা । 

শিশু যখন চলতে শেখে তখন তার দৃষ্টি যদি কোনে! 
এক বস্তুতে আবদ্ধ করতে পার তাহলে সে কোনোগতিকে 
হেঁটে সেখানে গিয়ে পৌছোবে, কিন্ত সেই জিনিসটি ভার 
চোখের 'সামনে থেকে সরিয়ে নিলেই সে তথুনি পড়ে 
যাবে। 

পাশ্চাত্যভূমিতে কেহ কর্মের অহ্থসদ্ধানে আবেদন 
করলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়_“তুমি কি করতে পার ?* 
সে কোন্‌ কলেজে পড়েছে ব! ভার পিতৃপিভামহের নাম 
জিজ্ঞাসা করা হয় না।- (আমাদের দেশে যদিও একথা 
খাটে না।) সেখানে বড় বড় ব্যবপায়ের মাথায় যাবা আছেন 
তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক সেবব্যবসায়ের নিম্নতম ধাপ 
থেকে উঠে ক্রমে সর্ধবোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। 

" সহযোগী সেনানায়কদের চেয়েও বেশী পরিমাণে 
একাগ্রতা খাটিয়েছিলেন বলেই গ্রাণ্ট আমেরিকার অন্তধূন্ধ 
অবিলদ্বে শেষ করতে পেরেছিলেন। ওাশিংটনের 
চরিত্রেও এই গুণটি পরিক্কট ছিল। তীক্ষ ও যথার্থ 
পৰ্য্যবেক্ষণ চিত্তসংযম-শক্তি-লীভের একটি উপায়। ডারুইনের 
অত্ভুত সাফল্যের ইহাই প্রধান কারণ। 

সাধারণত মন যা চায় তা আমাদের বুদ্ধি এবং শক্তির 
অপ্রাপ্য নয়। ধন, বিদ্যা বা সাফল্যের যে স্রোত তা 


'সমুত্রের দ্োয়ার-ভাটার মতই নিষগ্্রিতি এবং নিশ্চিত 


তারও নড়চড় নেই। সকল সাফল্যের ইতিহাসেই আমরা 
দেখতে পাই বুদ্ধিবৃত্তি এবং সমস্ত মানপিক এবং শারীরিক 
শক্তি একই অবিচলিত উদ্দেস্টের ওপর সংস্থাপিত; সকল 
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-বাধাবিপত্তি সত্বেও এক অবিচলিত ধৈৰ্য্য; এবং লোভ 
হতাশা এবং ব্যর্থত! জয় করবার অনীম সাহস। 

মান্য এবং তার কাজ-_এ দুয়ের মধ্যে কত প্রভেদ ! 
মামুযের সামর্থ্যের সকল রশ্মি একটি বস্তুর ওপর সংহত 
করতে পার! না-পারার ওপরই এই প্রভেদের "উৎপত্তি 
নির্ভর করে। নানা বিবয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির জ্ঞান প্রায়ই 
ভাসা-ডাস| রকমের হয়ে থাকে । . - 
_. যথাৰ্থ আর্টের স্বরূপ হচ্ছে উদ্দেশ্যের স্থিরতা। পটের 
ওপর যিনি অনেক. ভাব ফোটাতে চেষ্ট।- কবেন, সকল 
মুষ্তিগুলিকেই যিনি প্রাধান্য দ্যান, তিনি বড় চিত্রকর নহেন। 
প্রকৃত শিল্পী তিনি, যিনি বন্থ-বিচিত্রের, মধ্যে সকলের, 
চেয়ে বেশী এব্য প্রকাশ করেন, প্রধান ভাবটি ধিনি চিত্রের 
অন্তরস্থিত মু্তিতে ফুটিয়ে তোলেন; অন্যান্য মৃষ্ঠিগুজি, 
চিত্রের ছায়াস্থযমা,.সমস্তই সেই একটি মৃদ্তিতে প্রতিফলিত 
হয়েই সার্থক হয়। . স্ুনিয়ন্ত্রিত জীবনেও--তা মামুষ, 
যতই কেন নানাবিষয়ে অভিজ্ঞ হউন বা তীর শিক্ষা যতই 
উদার হোক ন1- এমন একটি প্রধান উদ্দেশ্য থাকে যেখানে 
অন্ত ক্ষুদ্র শক্তিগুলি সংহত'হয়ে পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। 

প্রকৃতিতে কোনো শক্তির অপব্যয় নেই। হঠাৎ বা 
অকারণ কিছু ঘটে না । পত্র পুষ্প, নীহারকণ!, অণুপরমাণু 
সকলের ওপরই এক-একটি উদ্দেশ্যের ছাপ সুস্পষ্ট; তা 
অবিচলিত অন্ুলি-নির্দেশে দেখাচ্ছে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে, 
অর্থাৎ মানুষকে । 


লক্ষ্য উচুদিকেই হওয়া উচিত, কিন্ত দৃষ্টি রাখতে হবে 


সেই লক্ষ্যের ওপর মানসচোথে ফযে-লক্ষ্য আমর! বি'ধতে, 
পারব। অসম পাষাণের মধ্যে যে কখনো দেব-সন্দর্শন 
করেনি সে কেমন করে ত! থেকে দেবতার মুর্তি রচনা 
করবেপ যা-তা, একট! পাঁচমিশুলি উদেশ্য নিয়ে কোনো 
কাজ হবে না। ধনুক থেকে ষখন তীর ছোড়া হয় 
তখন সে-তীর একেবারে লক্ষ্য অভিমুখেই ছুটে যায়, 
পথে আর কা'কে আঘাত করতে পারে তার সন্ধানে 
ঘুরে বেড়ায় না। চুম্বক-শলাকা আকাশের সকল 
আলোকের দিকে .ফেরে না কোন্টি ভালো দেখবার 


জন্তে | হুর্ধালোকের রুশ্মিচ্ছট! তার চোখে ধাঁধা লাগাচ্ছে, 


উদ্ধাদল তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, অগণ্য তারা, 


প্রবাসী--মাঁঘ, ১৩২৩ 


MMM NANOS ALANNA LOSE ASA MANNA সিরা অপ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





ম্লান চোখে মৃদু চাহনিতে তার স্সেহলাভের জন্যে 
ব্যাকুলতা প্রকাশ করছে, কিন্তু সে অবিচলিত ; প্রচণ্ড 
রৌদ্রও যেমন, বাদলের অবিরাম বর্ষণ ও মত্ত ঝঞ্চার হাহা- 
কারের মধ্যেও.তেমনি তার একা গ্রদৃষ্টি ধবতারার দিকেই। 
কারণ সমস্ত তারকা অশ্রান্ত পদক্ষেপে যুগের পর যুগ তাদের 
কেন্দ্র পরিক্রমণ করছে, কেবলু ধ্রবতারাই সুদূর শুন্তে 
অফুরান পথ অতিক্রম করে’ চলেছে_-যে-পথ একবার 
প্রদক্ষিণ করে’ “আসতে পঁচিশ. হাজার বছর কেটে যাবে ! 
তাই মানুষের হিসেবে এক দিনের জন্তে নয়, এক শতাব্দীর 
জন্যেও সে স্থির অচঞ্চল। জীবনযাত্রাতেও আমাদের 
নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থেকে, সত্যের পথ থেকে, কর্তব্যের পথ 
থেকে বিচলিত করবার জন্যে শত শত রড়ীন আলোক 
আমাদের ডাকছে, অবিরাম ডাকছে। কিন্ত এই-সব চাদ 
যাদের আগে! ধার-করা,' এইসব উক্কা যারা কেবল 
জল-জল করে কিন্ত পথ নির্দেশ করে না, এরা যেন 
আমাদের লঙ্ষাত্র্ট না করে| তাহলেই আমাদের জীবন 


সার্থক হবে ] 
স্থরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


পাপত 


মহীশুরে চালুক্য স্থাপত্য 


কোন জাতি বড় কি ন! তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাক, 


তাহার চিন্তার ধারা অনুশীলন করিলেই। এই চিন্তার ধার! 
অনুশীলন হইতেই জানা যায় সেই জাতি সভ্যতা, সমাজ ও 
ধর্মের জগৃভে-কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং সেই অগ্রসরের 
মূল্য বিশ্বসমাজে কতটুকু ও তাহার স্থান কোথায়। 
জাতির চিন্তার বিকাশ যে শুধু পুঁথির পাতায় লিপিবদ্ধ 
থাকে তাহা নহে, ইহ! তাহার আচার ব্যবহার স্থাপত্য ও 
শিল্পের মধ্য দিয়াও যথেষ্ট প্রকাশ পায়। জাঁতিবিশেষের 
যুগের পর যুগের চিন্তার ক্রমপরিণতির ইতিহাস শিল্পে ও 
স্থাপত্যে যেমনটি পাওয়া যায় তেমনটি বুঝি আর কোথায়ও 
পাওয়া যায় না, কারণ শিল্প ও স্থাপত্য মানবের চিন্তার 
ধারাকে আকার দান করে ও যাহা শুধু. মনৌরাজ্যেরই 
জিনিস ছিল তাহাকে বাস্তব রাজ্যের জিনিস করিয়া তোলে। 
সেইজন্য কোনও জাতি-বিশেষকে বুঝিতে হইলে তাহার 


শসা 





দুরের পাল্লা 
চিত্রকর শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেনের সৌজন্বো । 
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মন্দিরের মনোরম কারুকার্য । 


স্থাপত্যকে বুঝিতে হইবে ; তবে তাহাকে ভালরূপে বোঝ 
যাইবে। ভারতবর্ষকে বুঝতে হইলেও ভারতশিল্পের 
ইতিহামকে দেখিতে হইবে। ভারতবর্ষের এই শিল্পের 
ইতিহাস দেখিতে গেলেই যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের উদয় 
হইবে, কেননা--অতীত ভারতের অগ্ুপম শিল্পলৌন্দধ্য ও 
স্থাপত্যের জন্য তাহার বিপুল অর্থ ব্যয়, স্থুনিপুণ শিল্পীগণের 
প্রাথপাত পরিশ্রম, ধৈর্ধ্য, নিষ্ঠ ও উৎসাহের পরিচয়ে' 
আনন্দের অবতার! করিবে ও আমাদের বর্তমান গঁদাসীন্য 
ও অন্ধান্থুকরণ-প্রবৃত্তির চিন্তা বিষাদ উৎপাদন করিবে। 
অতীত ভারতের স্থাপত্যগরিমার পরিচয় ভারতের যত্রতত্র 
দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা আজ এস্থলে এরূপ এক- 
স্থানের শিল্পগৌরবের পরিচয় দিব । 

মহীশুরে যে-সকল প্রাচীন মন্দিরাদি দৃষ্ট হয় সাধারণতঃ 
সকলে ইহাকে চালুক্য-স্থাপত্য নামে অভিহিত করিয়া 


৪৭৯ 


থাকে, কিন্তু একটু বিশেষ করিয়। দেখিতে গেলেই বুঝা 
যায় যে, ইহ! চালুকাদের কাৰ্য্য নহে। ইহার অধিকাংশই 
হয়শলাদের সময়ের কাজ। মহীশূরে এই হয় শলা- 
স্থাপত্যের অনেক সুন্দর সুন্দর নিদর্শন এখনও বেশ ভাল 
ভাবে আছে। অবশ্য বহু মন্দিরাদি ধ্বংসস্ত পে পরিণত 
হইয়াছে । এই-দকল ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরাদির স্থাপত্য-নিদর্শন 
এখনও চমক লাগাইয়! দেয়। হিন্দুর! যদি এ-বিষয়ে একটু 
অরহিত হইতেন তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহাদের গৌরবের 
-_তীহাদের কেন, জগতের গৌরবের-_সামগ্রীগুলি এমন- 
ভাবে নষ্ট হইয়া যাইত না। মহীশূর রাজসরকারের 
চেষ্টায় অবশ্য এখন আর কিছু নষ্ট হইতেছে না। 

মহীশূরের শিল্পের প্রধান গৌরব হল্বিদ্‌ 'ও বেলুড়ের 
মন্দিরাদির স্থাপত্য । এই স্থাপত্যের কএকটি বিশেষত্ব 
আছে। প্রথমতঃ দেখ! যায় মন্দিরগুলি বহুভুজাকৃতি 
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রকমের স্তম্ভ আছে, তবে প্রায় মকলগুলিই জোড়া জোড়া । 
মন্দির ১০-১৫ ফুট চওড়া চত্বরের উপর অবস্থিত | 

হল্বিদে দুইটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যার। হয়পলে- 
শ্রের মন্দিরটি ইহাদের মধ্যে প্রাচীন ।  বিনয়াদিতে)র 
(১০৪৭__১১*০) সময় ইহার নিশ্মীণ-কাধ্য আরস্ভ হয়, কিন্ত 
তিনি ইহার নিশ্মাণ শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। : 
দ্বিতীয় কেদারেশ্বরের মন্দিরটি বীর বাল ও তাহার রাণী 
অভিনবা কেতলী দেবী কর্তৃক ১২১৯ খৃঃ নির্মিত হয়। 
প্রথমটির ৮৬ বৎসর নির্শ্মাণের পর বংশের উত্থাত 
ও অরাজকতা! প্রভৃতির জন্য নিষ্াণ-কাধ্য বন্ধ হইয়া 
যায়। দেবজী, মাসানা, মায়ান৷ প্রভৃতি দক্ষ শিল্পীগণ 


নিশ্মাণকার্যে রত ছিলেন। ফাগুসান সাহেব অনুমান 


be EY হিস শা 
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মন্দিরের এক কোণ । 


বেশী করিয়। দেওয়া, কারণ প্রবেশদ্বারের শিল্পে যত 
স্থনিপুণ হস্তের ও বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায় অন্তত্র 
ঠিক অতট! পরিমাণে উহা পাওয়া যায় না। মন্দিরের মধ্যে 
আলোক প্রবেশের বন্দোবস্ত একরূপ নৃতন উপায়ে করা 
হইয়াছে । পাথর ফুটা করিয়া জানালার কাজ করা হই- 
রাছে। সছিদ্র প্রত্তরের মধ্য দিয়। বেশ আলোক আসিতে 
পারে। ন্তভগুলিতে শিল্পকাধ্যের তেমন প্রাচুর্য পরিলক্ষিত 
হয় ॥নাঁ_কিজ্ত দেখিলেই মনে হয় যেন কলের সাহায্যে 
কুঁদিয়া এগুলিকে মণ কর! হইয়াছে । মন্দিরে নানা" 


রখ। 


করেন যে, সোমনাথপুরের মন্দিরের মত এখানকার 
ভিতরের মন্দির দুইটির উপরে দুইটি গন্জ ও প্রধান চত্বরের 
উপর বছ গস্থুজ নিশ্মাণের ইচ্ছ! শিল্পীদের ছিল! নিকট 
হইতেই প্রস্তরথগুগুলি সংগৃহীত হইয়াছিল ও খগুগুলি 
যথাস্থানে সজ্জিত ও সংলগ্ন করিবার পর তাহার উপর 
খোদাই কর! হয়। প্রস্তরগুলি যখন কাটিয়া সজ্জিত করা! 
হয় তখন গুলি নরম ছিল--কিন্তু বহুদিব বৌদ্রবাতাস 
ও শিশির পাইয়| এখন বেশ শক্ত হইয়া গিয়াছে, যদি তাহা 
ন! হইত তবে এই সহন্্র বৎসর তাহারা এমন অবিকৃত 








: চিত্রশ্রেণী (Frieze) ও কা আছে। 
গঠনচাতুধ্য ও শিলপমাধূর্য বর্তমানের 


পারে। তবুও কিছু বল! গেল। ফ 
মন্দিরটি সম্বন্ধে বলেন “যদি এই মন্দির 
চিত্ৰদ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব হইত তাহা 
বাসী দেখিতে পাইত স্থপতির বিদ্যা. 
পারে ।” ইহার পর আবার কি. কিছু বলি 
কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে ৫ 


পরে শি্ীগণেরও বিস্ময় উৎপাদন না৷ করিয়। 
নীগুলি ক্রমশঃ একটির পর একটি 
1 উঠিয়াছে। প্রথমেই হস্তার, 


সাহেব যাহ! দেখিয়! শিল্পপাফল্যে 
বলির বিন্বয়ে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন, স্ব 
বহুদিন অবহেলায় ধ্বংসের পথে তু 
হয়েন নাই। একটি গাছ উঠিয়া বে 
গাড়য়াছিল ও একাংশ তাহার চাপে ভা 
ছিল। লর্ড কার্জনের শুভ চেষ্টায় ভঙ্মা 
মেরামত হইয়াছে ও ইহাকে ধ্বংসের মু 
কাড়িয়া লওয়। হইয়াছে, কিন্ত ভগ্রাংশের 
কার্যের ফল পূর্বের নিকট দাড়াইতেই পা 
মন্দিরটিও নক্ষত্রাক্ৃতি ও যোলটি-কোণ- 
কাজে সজ্জিত ছাদ মোচার মাথার মত 
চিত্ৰগুলি এমন ভাবে সজ্জিত 0 
রেখাবলীর সৌন্দর্য্য খাটো ও অগ্র: 
বরং মন্দিরটির সৌন্দর্য, বহুল পর 
ইহার বিশেষত্ব এই যে, এই 
ভারতীয় স্থাপত্যেই পাওয়া যায়--অন্তুত্ত ই 
বেলুড়ের মন্দির বৈষ্ণবীয় প্রণান 
প্রধান মন্দিরটির চারিদিকে আরও চারি পঁ 
মন্দির প্রাঙ্গণের চারিদিকে প্রাচীর--পূ 
সুন্দর তোরণ। তিন ফুট “উচ্চ একটি 
মন্দিরটি অবস্থিত। ন গন্বুজজটি 
মন্দিরটিতে ছি চলে- 


বাছে | তারপর একটু কাকের পরেই 

ণের নানান চিত্র এবং স্বগীয় বিহন্ধমগণ 

কটা কার্ণিশ । কাণিশটি নানাভাবে কাটা । 

শে কোনও জানাল। বা গবাক্ষ নাই সেখানে 

চিত্রশেণী আছে। ইহাতে নৃত্যচঞ্চল 

ভিন্নরূপ দেহভঙ্গীর চিত্র ও পৌরাণিক নানা- 

৫ চাবে চিত্রিত হইয়াছে। সাধারণ স্থপতি- 
কারে দুইরকথ আদর্শের নমুনা পাওয়া যায় ; এক, পূর্ব 
ৰ ওয়ালের বড় বড় কাজে আলো-ছায়ার সম্পাত 
পথ র চেয়ে উৎকৃষ্ট; পশ্চিম দিকের নানারূপ 

নন ও নানারূপ উচ্চ নীচ প্রতিবিভাগ প্রভৃতি শিল্প- 
চরমস্থষ্টি বলা চলে। চিত্রশ্রেণীর দেবচিত্রাবলী যদি 

্ঈ বরাবর একই লাইন ধরিয়া চলিয়। যাইত ও 

রর সীমাজ্ঞাপক রেখাগুলি সোজা লাইন হইয়। বাইত 

হা হইলে এগুলির বড় বিশেষত্ব থাকিত নাঁ। কিন্ত 
কীশলী শিল্পীগণ গতানুগতিক ভাবে ত্রব্ধপ করিয়া 
যর পর অধ্যায় চিত্র অঙ্কন করিয়া! যান নাই। তীহারা 
'রেখাগুলি একএকটি কোণাকৃতি করিয়া অস্কিত 

কোখারও এই কোণের বাহুদ্বয় চিত্রের 


কাৰ্য্য সব পি পড়িয়। Ge). 
বানরের হাতে খন্ত! দেওয়া । 
বাতায়ন আছে৷ । এই বাতায়নগু 
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আছে। এই তোরণ সম্বন্ধে ফাগুপান সাহেব বলেন 
থে “এই তোরণের প্রত্যেক দিক তৈরী করিতে যে 
পরিমাণ পরিশ্রম দরকার করিয়াছে তাহা বোধ হয় 
পৃথবীর অন্য কোনও দেশে এ পরিমাণ কার্যের জন্ত 
বায়িত হয় নাই ।” 
যাহা হউক পরিশেষে বক্তব্য এই যে, দেশের লোকের 
স্থাপত্যে ও শিল্পে বেশ একটু আগ্রহের পরিচয় পাওয়া 
ধাইতেছে_এই আগ্রহের ফলে যদ যাহা লুপ্ধ হইতে 
বগিয়াছে তাহা মৃত্যু হইতে হাচিয় যায় তাহা হইলেও 
ইহার ফল শুভ বলিতে হইবে। 
শ্রীনলনীমোহন রায় চৌধুরী । 


. পঞ্ুশ্াস্য 
নেট! হাতের পরীক্ষা__ 


{ অনেক লোকের ডাহিন হাত অপেক্ষ' ব। হাত খেলে ভালে।; 
অথচ ছেলেবেল। হইতে পিতামাত৷ ও শিক্ষকের শাসন এবং লোকের 
বাঙ্গবিদ্ধপ তাহাদিগকে সক্ষম হাতে সুবিধামত কাজ করিতে বাঁধা দিতে 

ক; দুটাই যখন হাত তখন যাহার যেটাতে স্ুব্ধি৷ নে তাহাতেই 
কাঞ্জ করিতে পারে; সচরাচর লোকে যে হাতে যে কাজ করে তাহার 
ব্যতিক্ৰম দেখিলেই ক্রোধ ব! বাঙ্গ কর৷ অন্যায়; যাহার য হাতে 
স্থবিধা তাহাকে সেই হাতেই কাজ করিতে দেওয়! উচিত, নতুবা কাজ 
সুসম্পন্ন হইতে পারে ন1। 

আমেরিকার সাউথ দাকোট। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধাক্ষ অধ্যাপক 
ফ্রাঙ্কলিন জোন্স্‌, কোন্‌ ছেলের কোন্‌ হাত পটু ধরিবার জন্য, একটি 
যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন; এই যন্ত্রে ছেলেদের কোন্‌ হাতের আল্ন! 
‘নামক হাড় লম্বায় বড় তাহাই মাপ যায়; কনুই হইতে কজির মধ্যে 
যে দুখানি জোড়! হাড় থাকে তাহারহ ভিতর দিকের লম্ব৷ হাড়- 
খানির নাম আল্ন' যে হাতের আল্ন' হাড় লম্বায় বড় হয় সেই হাত 
বেশী পটু হয়, এবং ছেলেদের সেই হাতে কাজ করিতেই অভ্যাস করানে! 
উচিত। এই যন্ত্রে সদাপ্রস্থত শিশু হইতে সকলের হাতই মাপা যায় 
এবং যত সকাল-নকাল শিশুর হাতের মাপ লইয়৷ তাহাকে সেই হাত 
‘চালনায় অন্ভান্ত কর! যায় ততই ভালে । অধ্যাপক মাপিয়! দেখিয়া 
ঠিক করিয়াছেন দশ হাজার ছেলের মধ্যে ৪১৭ জন বাইয়া বা নেটা 
হইয়াই জন্মিয়াছিল, ৯৫৮৩ জন ডাহিন।; অর্থাৎ মানুষের শতকর' ৪জন 
বাইয়া, ৯৬ জন ডাহিন! | সুতরাং প্রকৃতির ব্যবস্থা উল্টাইয়। জুলুম করিয়া 
নেটাদের ডাহিন হাতে কাজ অভ্যাস করাইলে সেইসব ছেলে জড়বুদ্ধি 
'ভোতলা ও অনুন্দরকম্মী হয়। এই যন্ত্র তৈয়ারী করা খুব সোজা, 
চিত্র দেখিলেই উহার নির্ম্মা-কোঁশল যে-কোনো! যন্ত্রজ্ঞানী বুঝিতে 
পারিবেন; এই যন্ত্রে কনুই হইতে আঙুলের মাঝের গির! পর্য্যন্ত মাপ 
ভাওয়! হয়, কারণ কেবল মাত্র আল্ন! হাড়ের মাপ নির্ধারণ কর! 
সহজ নয়। 


প্রবাসী-_মাঘ, ১৩২৩ 
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হাতের দক্ষত! নির্ণয় । 


বাড়ী বহন__ 


আমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারের৷ গোটা গোটা কোঠা বাড়ী এক জায়গ। 
হইতে উঠাইয়৷ অপর জায়গায় বনাইতে পারে; কয়েক বংসর পূর্বের 
প্রবানীতে ইহার বিবরণ ও ছবি আমর! প্রকাশ করিয়াছিলাম। 
আমেরিকানের! জলে স্থলে সমান ভাবে বাড়ী বহিয় লইয়া যাইতে 
পারে; এক শহরের এক রাস্ত! হইতে অপর রাস্তায় জমির উপর বাড়ী 
তুলিয়া লইয়৷ বসার; এক শহর হইতে অপর শহরেও বাড়ী বহিয়! 
লইয়া যায়। নেপোলিয়নের বাসভবন কিনিয়া ফ্রান্স হইতে তাহা 
জাহাজে তুলিয়! আমেরিকায় লইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি পানামা- 
পাসিফিক প্রদর্শনী হইয়া গেল; সেখানে বড় বড় স্থন্দর সুন্দর বাড়ী 
নির্িত হইয়াছিল ; প্রদর্শনীর পরে অত-খরচ-করিয়৷ তৈয়ারি বাড়ীগুলি 
নষ্ট করিয়! ভাঙিয়'। না ফেলিয়া লোককে বিক্রয় কর! হইতেছে এবং 
থরিদদারের! সেইগুলিকে জাহাজে তুলিয়া বা ভেলায় ভাসাইয়া জাহাজ 
দিয়! টানিয়! অভিলবিত স্থানে লইয়| গিয়া বসাইতেছে। 

দি ইঞ্জিনিয়ারিং রেকর্ড নামক আমেরিকার কাগজে ইহার একটি 
বৰ্ণন! বাহির হইয়াছে। একট! দেব্দারু কাঠে তৈরি বাংল'-ঘর ৫৫ 
হাজার টাক! খরচে নিশ্মিত হইয়াছিল; সেই বাড়ীটিকে মেলার মাঠ 
হইতে সমুদ্বতীর পর্য্যন্ত এক মাইল পথ তুলিয়া লইয়! যাইতে এক সপ্তাহ 
লাগিয়াছিল। এ বাড়ীটির ওজন ১৬* টন বা প্রায় সাড়ে চার হার 
মণ। নসেইচিকে ডাঙা হইতে ভেলায় তোল! যে কিরূপ ব্যাপার তাহা 
সহজেই অনুমান কর! যায়; এ অঞ্চলে জোয়ার-ভাটার পাল! বড় ঘন 
ঘন ও জলের ওঠা নাম! খুব বেশ-_৯ ঘুট। হুতরাং বাড়ীটিকে ভেলায় 
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রূপার ময়ূর । 
জাসানের দেকরার তৈয়ারী সম্রাটের অভিষেকের সময় আমীর-দভা (1766,5+ 0৮) সম্রাটকে উপহার দিয়াছিল। 
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মসজিদের সোপানে ফকির। 
চিত্রকর শ্রীযুক্ত অরুণকুমার নাগ । 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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| তাহাদের গায়ের ছাল 

ন তাঁত দিয়া সোজা করে 
জী! থাকিতেই বাকাইয়৷ বা 
লম লাগাইয়া বা একট' ডাল 


বের যাহারা শ্রেষ্ঠ পরিণতি লাভ. করিয়াছে তাহার! 
মানুষের চেয়েও অনেক বিষয়ে উন্নত ও পরিণত 1.. 


শুক্ের, টা নিতে ও আগর পিঠ বন রাত্রি হয় 

সে-পঠে এত গ্ররম ও যে-পিঠে রাত্রি সে-পিঠ এত 

[ীর কথা যে শুক্রের কোনো পিঠেই জীব উৎপত্তির 

যায় না--ইহ ধহারা মনে করেন তাহার! শুক্রের .আব- 

হর অবস্থ। ভাবিয়া দেখেন না । অধ্যাপক হাউসডেন 

রেন যে চিররাত্রিময় দেশে জীবের অধিষ্ঠান সম্ভবপর না 

দেশে: জীব থাকিবার অনুকূল অবস্থা শুক্রে আছে। 

রাত্রিময় দেশেও জীব থাকিবার কোনে! বাঁধ! নাই 

উত্তাপের অভাব: শুক্রগ্রহের আভ্যন্তরীণ উত্তাপ ও বিশেষ 
আবহ-অবস্থায় পুরণ হইয়া যাওয়া অসম্ভব নয়। ৪ 

জন্ম এই: অবস্থাতেই আছে; ক্রমশঃ -শীতল হইয়া 

পযুক্ হইয়াছে এবং কতকগুলি জীব চিররাত্রির দেশের 

চিরদিবমের দেশের উপযোগী হইয়। উদ্ধৃত হুইয়াছে। 

হাওয়ার বৈচিত্র ও তাপবৈবমা ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন 

ক্কৃতির জীব ও উত্তিদ উৎপন্ন করিয়া -তুলিয়াছে ॥ 

অবস্থার মমতা! জীব ও উদ্ভিদ উৎপত্ভিতেও: সমতা রক্ষা 

বে। জীব ও উদ্ভিদের আকার ও বৃদ্ধি মাঁধ্যাকর্শের টানের 

সব টান .কম লিনা সেখানে 


প্রকারের (১) শুক্রপৃষ্ঠের ম; 
বেশী লাগে সে জায়গাটা নাজিৰ 


গর্ভ; কিন্তু শুকরের “মকরুপ্রদে 

লক্ষ লক্ষ বংসর হইতে সমভাবেই আছে 

মধ্যে বৈচিঞ্জা পৃথিবীর বৈচিত্র্াহীন : 

অবস্থার মধ্যে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া জীবে 

তাহাতে প্রতিবেশী জীব-সকল হইতে তাহাদের আকৃ1 

বিভিন্ন রকমের হইয়া পড়িয়াছে.। শুকরের 

অতিকায় কিন্তৃতকিমাকার, পৃথিবীর সত্যযুগের মত্ত কৃ 

হইতেও ভয়ঞ্কর কুদর্শন সরীস্থপ; : উত্তিদও ফণীমনসা-জ্া 

কণ্টকী, তাহাদের ডগডগে রঙের বড় বড় ধামীর মত 

মধ্যদেশ এইরূপ অদ্ভুত ভরঙ্কর অনাস্ৃষ্টির জন্মভূমি, সেথা! 

খুব সাঁহনী জীবও উকি সারিতে ভয়: পায়। (২) এই. 

যে বলয়টি তাহার বেড় ১৬ হাজার মাইল, চওড়া ২৮১- মাইল। তা 

মরদন্নিহিত প্রান্ত শ্রীপ্রপ্রধান ও অপর দূর: প্রান্ত শীতপ্রধান-- 

পৃথিবীর ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও আলাস্কা বা-ভারতবর্ধ শু লাইবেরিয় 

মধ্যবর্তী দেশগুলি। এই প্রদেশের উপর খন ৫ 

প্রলর্থিত থাকে ও মাটির উপর বড় বড় চঞ্ 

আছে; তাহার ফলে এই দেশের. উদ্ভিদ. ও. জীব 

দেশেরই সমতুল্য হওয়া সম্ভব। (৩) চিত্র 

ইহাদের কথ। পরে হইবে | | ১, 
্রন্তৃতি পৃথিবীর পরীক্ষাশালায় লক্ষ লক্ষ ৬ 

বিধ জীব গড়িয়া ভাঙিয়া বহু গবেষণায় বর্তমীয 

উপনীত হইয়াছেন যে মানুষের যেমন আ ৰ 

তাহাই জীবপরিণতির শ্রেষ্ঠ বিবর্তন । সুতরাং অ! 

পারে ষে. শুক্রবাসী জীবদে র. বুদ্ধিমান যাহার! ড় 

মানুষেরই. মতন, কেবল স্থানীয় অবস্থার ফেরে য়! 


পৃথিবী আছে, ' তাহা অপেক্ষা অধিক বিধ্যুৎময় ke i 
ইহার ফলে গুক্রগ্রহের পুর ও বৈদ্যাতি 





সি 


৪র্থ সংখ্যা ] 


বৈজ্ঞানিকের। দেখিয়াছেন যে বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় গাছপালা খুব 
বাড়ে; সুতরাং শুক্রের স্বাভাবিক বৈহ্থাতিক উত্তেঞ্রনা সেখানকার 
জীব ও উদ্ভিদের পোষণ ও বৃদ্ধির যথেই সহায়তা করে। শুক্রে 
একে মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর অপেক্ষা কম, তাহীতে বৈছ্যাতিক ও 
চুম্বক-শক্তি অধিক এবং মেঘ-শামিয়ানা তাপ ও শৈত্যের সমতা রক্ষা 
করে, ইহাতে সেখানকার লোকেরা পৃথিবীর মানুষের চেয়ে আকারে 
বড়, দেহশক্তিতে দড়, মনের জোরে দৃঢ় ও স্বাযবিক বলে পোক্ত। 
ইহার কলে তাহাদের এমন সব ইন্জিয় উগত হইয়াছে যাহ! আমাদের 
ভাগ্যে জুটে নাই। আমরা যেমন আলে! ও শব্দ দেখিতে ও শুনিতে 
পাই, তাহারা তেমনি সহজে বিদ্যুতের অস্তিত্ব বিশেষ কোনো ইন্দ্রিয় 
দিয়া ধরিতে পারে হয়ত। সে-দমন্ত ইন্দ্রিয় সাঁথার চারিদিকেই থাকা 
সম্তব। তাহারা কথ৷ বলে 'ইলেক্টে-্যাগ্রেটক' অর্থাৎ বৈছ্যুত-চৌম্বক 
শক্তিসমন্থিত স্বরে, তাই সে-কথা সমস্ত গ্রহপৃষ্ঠেই শোনা ষায়। বদি 
তাই হয় তবে সেখানকার প্রেমিক এমন কথা বলিতে পারে না বে 
“সখী, তোমার গোপন কথাটি, শুধু আমায় বোলো আমায় বোলে! ।” 
সেখানে সব কথাই নকলের কাছে ফাদ হইয়। যায়। তবে এমনও 
হইতে পারে যে আমাদের তারহীন টেলিগ্রাফের মতন সে শব্দ সকল 
দেশে ছড়াইয়া পড়িলেও সকলেই ধরিতে পারে না, কেবল বাহীকে 
বলা হইতেছে সেই ধরিতে পারে। বৈদ্যুতিক শক্তির মধ্যে অবগাহন 
করিয়| ঘাকাঁতে মলের কথা মনে সনে চালান করা তাহাদের পক্ষে 
সম্ভব ; এবং তাহাদের মনেরও এমন বাহা বল আছে যাহার ধাকায় 
বন্তকেও গতি দান করা যায়। তাঁহারা শত্রুকে চোখের কটাক্ষে বধ 
করিতে পারে, কামান বন্দুক তাহাদের কিছুই করিতে পারে না; 
তাহাদের চোখের বদলে, কিন্ব। চোখ ছাড়াও, এমন একট! ইন্দ্রিয় আছে 
যাহা হইতে বিদ্যুৎ ছিটকাঁইয়! অপরকে সম্মেহিত বা আঘাত করিতে 
পারে। আমর! যেমন চোখের পর্দায় চারিদিকের বস্তুব প্রতিফলিত 
আলোকের ছবি দেখিয়। তাহাদের সত্তা অনুভব করি, শোক্রের লোকেরা 








পপারিপার্থিক বস্তুর বিছবাৎবিকিরণ অমুভব করিয়| তাহাদের দত্তার জ্ঞান 


লাভ করে হয়ত। বিদ্যুৎশক্তি আলোক-শক্তি হইতে প্রবল বলিয়া 
তাহাদের বন্তজ্ঞান আমাদের বন্তজ্ঞন হইতেও প্রকৃষ্ঠতর ও প্রগাঢ়, বস্তুর 
গুঢ় অন্তর্দেশের খবর পধ্যস্ত রগ্রন-রশ্মি বা X-॥৪)র ছবির মতন 
তাহাদের ইন্দ্রিয়ে ধর! পড়ে । 

শৌক্রেয্ন লোকেরা দীর্ঘায়ত, দুসমগ্রন-দেহ, সুন্দর সুদর্শন ; তাঁহারা 
অতিমামুধ, অপার্থিব শক্তিসম্পন্ন; তাহাদের মধ্যে দেবরাজ ইন্ত্রের 
শক্তি, মদনের সুবূপ সঙ্গত হইয়াছে। শুত্রপ্রহ হুর্যের নিকটবত্তী 
বলিয়| দেখানে কতবিধ নকনব শক্তি নিরন্তর স্পন্দিত হইতেছে) 
তাহার ফলে সেখানকার লোকের! অন্কৃতকর্্া, আমাদের কল্পনাও 
তাহাদের কাঁজের কাছে হার সানে। যন্ত্রবিজ্ঞানে তাহার! সুপণ্ডিত, 
তাহার! এক-একজন এক-একটা চলন্ত লীবস্ত বিদ্যুতের ব্যাটারী, 
তাহারা মাটিতে হটিয়। চলে আমাদের দৌড়ের মতন, আকাশেও উড়িয়া 
বেড়ায় অনায়াসে। পৃথিবীর সকল দেশের পুরীণেই দেবরাঞ্জকে 
পাণি বলিয়া কল্পন। কর! হয়; শুক্রের দিনময় লোকের! বন্ত্রপাণি 

১ নবলিয়। অনুমান করিবার যথেই কারণ আছে। . 
শুক্রগ্রহের চন্দ্র নাই। তাহার রাত্রিময় পৃষ্ঠ তারকার আলোক ও 
বিছযুৎ্উন্তাদনে আলৌকিত। সেই দেশের লোকেরাও বুদ্ধিমান জীব 
বটে, কিন্তু দিনময় পৃষ্ঠের লেকদের মতন নহে। চন্ত্রলোকে বাভাম 
নাই বলিয়! সেখানে জীবের সম্ভাবনা! মনে হয় ন!; কিন্তু শুক্রের রাত্রিময় 
দেশে প্রচুর আবহাওয়। থাকাতে সেখানে জীবের সম্তাবন। আছে। 
দে দেশ খুব ঠা! বলিয়া জীবেদের গবা খুব লোমশ ও শীতসহ বলিয়া 
অনুমান হয। এইসব জীবেরও বৈদ্যুতিক ইন্জ্রির থাক! সম্তব_ তাহা 


কষ্টিপাথর--মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারে মুসলমান 


৩৭৯ 





LAAN ANA AANA AANA AA 
হইতে গভীর সমুদ্রের জীবের মতন আলোক বিকিরণ হয় ও টর্পেডো বা 
বৈদ্যুতিক কু'চলে মাছেব হ্যায় বিছাৎ-আঁঘাত করিতে পারে। তাহারা 
বুদ্ধিমান জীব হইলেও দিনময পৃষ্ঠের জীবেদের মতন দেখিতে নয়) 
তাঁহারা মাটির তলায় বাস করে এবং উপযুক্ত অঙ্গের সাহায্যে মাটির 
তলায় ছু চোর সুড়ঙ্গ-আবাসের স্তায় তাহাঁরাও বড়বড় শহর জনপদের 
পত্তন করে। 

শুক্রের দিনময় পৃষ্ঠের থাল হইতে জদবাম্প প্রবাহিত হইয়া রাত্রিময় 
পৃষ্ঠের দিকে যায় এবং সেখানকার ঠাঁগায় জমিয়া বরফের বলয়ে 
রাত্রিময দেশটিকে ধিরিয়। অনধিগম্য করিয়া রাখে, কিন্তু সেই বরফ- 
বলয়ের বেষ্টনীর মধ্যের দেশ বরফ-বিমুক্ত ও সেখানকার বাতাস 
শুষ্__হৃতবাং সেখানে জীবের বিচরপের কোনো বাঁধা নাই। অনুলজ্বয 
বরফ-বলস্ে বেষ্টিত থাকাতে দিনময় দেশের জীব রাত্রিময় দেশে বা 
এদেশের জীব সেদেশে গতায়াত করিতে পাঁরে না তাহার! একই 
গ্রহে জঙ্গিয়া সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়। আছে। 

চারু। 


০০০ 


কষ্টিপাথর 
মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারে মুসলমান । 


জগৎবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মহাত্ম। নিউটন, ( ১৬৪২--১৭২৭ খৃঃ অকে ) 
মাধ্যাকর্ষণতরৰ আবিষ্কার করিধা বর্তমান সভ্যজগতের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত 
করিয়া দিয়াছেন । কিন্তু এই নিপুট তত্ব ইহার বহুকাল পূর্বেই 
মোসলেম বৈজ্ঞানিকগণের দ্বার! সম্পূর্ণরূপে আবিষ্কৃত হয়। এই 
মাধ্যাকর্ষণ-তত্ব, তখন মুসলমান "শিক্ষিতসমাজে এতই বিস্তৃতি লাভ 
করিয়াছিল যে, অবৈজ্ঞানিক কবিগ্ণও নান! প্রাকৃতিক বর্ণনা প্রসঙ্গে 
এই তত্বের আলোচনা করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ আধ্যাত্মিক কবি, মৌলানা 
রুমীর “মস্নবী-এ-মানবী” নামক মহাকাব্যের মধ্য হইতে কয়েকটি 
কবিত৷ দিনে উদ্ধত করিলাম,_ 

প্রাকৃতিক বিধানে, জগতের সমুদয় উপাদান পরস্পর সংযোজিত 
এবং প্রেমভরে একট! মার একটির প্রতি আকৃষ্ট । 

জগতের প্রত্যেক বস্তু অশ্যের সহিত সশ্রিলন-প্রয়াসী, যথা চুম্বক 
লৌহখও, বৃক্ষ লতার প্রতি আকৃষ্ট । 

জ্যোতি্ষমওলী (চন্দ্র, সূর্য্য, তারকা! ইত্যাদি) পৃথিবীকে সাদর 
সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, “চুম্বকের সহিত লৌহের যেরূপ সম্বঘ্ধ, 
তোমার সহিতও আমাদের সেইরূপ সমন্ধ ।” 

কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাস। করিল-_এই ভূমণ্ডল কিরপে এই *ভোমণওল- 
বেষ্টিত পুন্বমার্গে অবস্থিতি করিতেছে? 

ইহা লষ্ঠনের স্তায় কিরূপে ণুস্তে ঝুলিতেছে? ইহা না নিম্নগামী 
হইতেছে, না উর্দ্ধে ধাবিত হইতেছে! 

দার্শনিক তাঁহাকে উত্তর দিলেন, “আকাশ বা সৌরজগতের গ্রহাদির 
আকর্ষণ-শক্তিতে জগৎ যষ্টদিক হইতে আকৃষ্ট হই! শুন্তে ঝুলিতেছে। 

একটি হম্বকের শূন্য গোলকের মধ্যে, এক দৌছুলামান লৌহখও 
সংরক্ষিত হইলে তাহ! যেরূপ ঝুলিতে থাকে ঠিক তন্রপ ৷” 

ষে বুগ্নে সমগ্র ইউরোপ অজ্ঞানতার গাড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, 
যে যুগে ধর্মান্ধ ধৃটিয়ানগ্ণণ বৈজ্ঞানিক আঁবিষ্কারে প্রবলবেগে বাধা 
দ্বিতেছিল, সেই ঘুগ্গেই মোৌনলেম পণ্জিতগণ পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় 
সম্পূর্ববপে ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ভীহার! অনুপরমাণুর 


৩৮০ 
সংযোজন-তন্ব অবগত ছিলেন এবং বৈহ্যাতিক শক্তি ও চুম্বকের আকর্ষণ- 
শক্তি আবিষ্কার করিযাছিলেন। 

মৌলানা রুমী-বিরচিত “মস্নবী” গ্রন্থে বিশবনিয়ন্তা খোদাতাআলার 

মহিম! প্রকীশ-প্রস্গেই কবিতায় মাধ্যাকর্ষণ-তত্বের আলোচনা আসিয়া 

রা? এই মহাকাব্য ছয়শত বর্ষেরও অধিক হইল রচিত 
৪ 


আবদুর রহমান। 


* মুসলমানগণ যে, পত্ডিতপ্রবর নিউটনের সপ্থশতাধিক বর্ষ পূর্বব 
হইতে মাধ্ঠীকর্ষণের তত্ব অবগত ছিলেন, মৌসলেম-জগতের ইতিহাসে 
তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এমাম ফখর উদ্দীন রাজি দ্বাদশ 
শতাব্দীর লৌক | তিনি ভাহার "মবাহেসে মশরেকিয়া” নামক গ্রন্থে 
তৎপূর্ববব্তা প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সাঁবেত এবনে কোর্রা”র একটি 
মন্তব্য লিপিবন্ধ করিযাছেন, তাঁহার বঙ্গানুবাদ ষথা--“আমরা যখন 
কোন প্রস্তরথণ্ডকে উর্দবদেশে নিক্ষেপ করি, তখন তাহ যে ভূতলশায়ী 
হয় তাহার কারণ এই যে প্রত্যেক বন্তর ক্ষুদ্রতম অংশ তাহার বৃহত্রম 
অংশের প্রতি আকৃষ্ট হয়, প্রত্যেক বস্তুর পক্ষে তাহার সমশ্রেণীর মূল 
বা বৃহৎ বস্তুর প্রতি ধাবিত হওয়। স্বাভাবিক। ইহার একটা দৃষ্টান্ত 
ধথা,_-মনে করুন, ভূপৃষ্ঠের দুইখণ্ড মাটি যদি পৃন্দেশে অনতি ব্যবধানে 
সংরক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার বৃহৎ ৭ শ্রাদ্র থকে নিজের দিকে 
আঁকর্ষণ করিয়া লইবে। পৃথিবীকে সমান ভাগে দুইখণ্ডে বিভক্ত 
- করিয়া শুস্যমার্গে রাধিয়া দিলে তাহা পরম্পর আকৃষ্ট হইয়| একসঙ্গে 
মিলিত হইবে। পরস্ত ইহাও যদি কল্পনা করির! লওয়া যায় যে, 
পৃথিবীকে সূর্য্য-মণ্ডলের নিকট রাখিয়া দিয়া আর একখও প্রস্তর 
বর্তমান পৃথিবীর স্থানে ছাড়িয়। দেওষা যায় তাহা হইলে. উক্ত প্রস্তর-থও 
পৃথিবী কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া সেই সুদুর হুর্ধা-মণ্ডুলের নিকট উপস্থিত 
হইবে। আবার এরূপ যদি কল্পন! করা হয় যে, পৃথিবীকে খণ্ড খণ্ড 
করিয়া পৃহ্মার্গে বিচ্ছিন্ন করিয়া-নিক্ষেপ কর! যায়, তাহা হইলে, এ- 
সকল খণ্ডাংশ পরপর আকৃষ্ট হইয়। পুনর্শ্মিলিত হইবে ।” মুদলমান 
সাধীরণ কবিগ্ঈপও যে কবিতাঁদিতে নানা বর্ণনা-প্রপঙ্ষে মাধ্যাকর্ষণ-তন্বের 
অবতারণা করিতেন, আমর। এই ক্ষেত্রে “কবি ওয়াহশী এজদি* প্রণীত 
“মসমবী শিরি' ফরহাদ” প্রন্থ হইতে আর একটি কবিত। উদ্ধত করিয়া 
দেখাইব। কবি হিজরী দশম শতার্ধীর লোৌক। 

অমুবাদ--প্রত্যেক সতত-গতিশীল পরমাণুতে এক আঁকর্ষনী শক্তি 
বিদ্যমান, সেই পরমাণু অন্ত পরমাণুকে এক বিশেষ উদ্দেপ্তে নিজের 
প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকে । 

তুমি যদি নিষ্ন হইতে উর্ঘবরেশ পর্যন্ত সর্বত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখ, 
তাহা হইলে কোন বস্তুই তুমি এই আকর্ষণ-শৃম্ত দেখিতে পাইবে ন1। 

অগ্নিশিা হইতে বাযুমওগ পর্ধান্ত, এবং জলামু হইতে ভূতল পর্য্যন্ত, 
পৃথিবীর নিষ্মতম দিক হইতে উচ্চ আকাশমণ্ডল পর্য্যন্ত তুমি যদি বুঝিতে 
পার, তবে সর্বত্রই পাশাপাশি ও দলে দলে এই আকর্ষণ বিদামান | 

পদার্থ জগতের এই আকর্ষণ সম্বন্ধ, অতি অটল শৃহ্খলে লুক্কারিত, 
বলা বাহুলা যে, এই আকর্ষণই মুল পদার্থ, এতত্যতীত আর সমস্তই 


ভুয়া। 

এই আকর্ষণশক্তি লৌহখণ্ডে লুক্কায়িত রাখা হইয়াছে, তাহাতেই সে 
চুম্বকের সহিত জড়িত হইয়া থাকে। 

এই আকর্ষণ-প্রভাবেই অনায়াসে তৃণ লতা চুম্বকের সহিত সুদৃঢ় 
বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে । 

প্রত্যেক প্রাকৃতিক বস্তুতেই যেন এক প্রবল আকাঙ্জ| লুকায়িত 
রাখ! হইরাছে, তাই প্রত্যেক বস্তু, অস্তের প্রতি ধাবিত হইতে বিত্রত। 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বস্তুতঃ যখন এই আকর্ষণী শক্তি কোন বস্তুতে প্রবলতর হুইয়া উঠে 
তখন তাহ! প্রেমভারাত্রান্ত্র হইয়। বস্তুর প্রত্যেক অনুপবমাণুতে বিস্তার 
লাভ কবে। 

“নহজলবলাগাৎণ গ্রন্থে আরও ল্পঃডাবে এই মাধ্যাকর্ষণের প্রমাণ 





বিদ্যমান । } 
AES | 
বাৎলা গদ্য-সাহিত্যের লিখন-পদ্ধতির ক্রমাঁতিব্যক্তি-- 


বাংল! পরদ্য-সাহিত্যকে সাধারণতঃ পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যাইতে 
পাঁরে। প্রথঘ ভাগ ইহর জন্ম ও শৈশব--অর্থাৎ রামমোহনী যুগের 
পূৰ্ব্ব পর্যান্ত। দ্বিতীয় ভাগ রামমোহনী যুগ । তৃতীয় ভাগ বিদ্যা- 
সাগরীয় যুগ । চতুর্থ ভাগ বন্ধিমী যুগ । পঞ্চম ভাগ আধুনিক যুগ । 
অবশ্য এই-নমন্ত যুগেরও আবার অনেকগুলি বিভাগ আছে। দৃ্ঠান্ত- 
স্বরূপে বলা যাইতে পরে চণ্ডীদাস প্রভৃতির গদ্যপদ্যময় যুগ । এই 
গদ্যপদাষয় যুগের নমুনা আমর চত্ীদাসের পদকল্পতরুতে পাই) - " 

প্রাচীনকালে বাংলা পদ্যই সবিশেষ আলোচিত হইভ। বর্ধমান 
যুগেও পদ্য লইয়া অনেক আলোচন! হই গিয়াছে এবং হইভেছে ॥ 
তুলনীয় বাংল! গদ্যের সেরূপ আলোচন! হয় নাই। তবে অধুনা 
বাংলা গদ্য লইয়া খুব আলোচনা চলিতেছে । শ্রীযুক্ত প্রমধনাথ রা 
চৌধুরী প্রমুখ ব্যজিগণ বাংল! গদ্য-াঁহিত্যের ধারা কোন্‌ পথে চলিবে 
তাহ! লইয়া ধুব আন্দোলন করিতেছেন । 


প্রথম ভাগ 


জন্ম_-বাংলা গণ্য-সাঁইিতা যে কোন্‌ সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার 
সঠিক সময় নির্ঘ(রণ কর। সহঙ্গ নহে। তবে এ পর্যাস্ত বৌদ্ধ-বুগ্ের 
পূর্ব্বের বাংলা ভাষাঁষ কোনও গদ্য-রচন। পাঁওয়। যায় নাই। ইহা 
হইতে মোটামুটী এক-রকম ধরিয়া! লওয়! যাইতে পারে যে বৌদ্ধবুগে * 
প্রাচীন প্রদ্য-সাহিতোর বঁজ্ব উৎপন্ন হইয়াছিল। 

শৃন্ত পুরাণ- শু্ত পুরাণে প্রাচীন গদ্যের প্রথম নমুন! দৃষ্ট হয়। 
ইহ! প্রায় এক সহস্র বংসর পূর্বের রচিত। এই সময়ে অন্ধ কোনও 
গ্রন্থে গদ্যের নমুন। পাওয়া যায় না। ইহার পরবর্তী বৈষ্ণব-যুগে 
বাংল! গদ্যের চলন হইতে আরম্ত হয়। | 

কারিকা--চেতঙ্কপ্রভুর শিষ্য রূপগোঁধামীর কারিকা নামক এক- 
খানি পুত্তিক। পাওয়া গ্রিয়াছে। পুস্তিকাখানি চারি শত বৎস্র 
পূর্ব্বে রচিত। 

টৈতন্তবপ প্রাপ্তি-_নামক পুস্তকে গদে/র নমুন! পাওয়। যায়। 

রাগ্ময়ী কণা কৃষ্দাসের “রাগ্নময়ী কণা” নামক একখানি 
পুস্তক দেখা যায়| এই পুস্তকে যে-দকল স্থানে কোনও স্থত্রের ব্যাধ্যা, 
দ্বিবার প্রয়োজন হইঘাছে সেই-ন্‌কল স্থানে গ্রন্থকার গদ্য লিখিয়াছেন। 

সহঙঞ্জিয়! সম্প্রবায়_-দহজিয়। সম্প্রনার কর্তৃক লিখিত প্রায় তিন শত 
বৎসর পূর্বের অনেকগুলি পুস্তিক। সহিয়াছে। ইহার একথ 
“নৈতন্তরাপ প্রাপ্তিৎ। অন্তগুলির ভাষাও প্রায় উক্তরূপই ৷ 

তন্ত্রের ভাষা প্রাচীনকালের একখানি তস্ত্রে বাংল! গদ্যের নমুনা 
পাওয়! বাঁয্ন । 

দরবারী ভাষা__দববারী ভাষায় উর্দ, ও সংস্কতের অপূর্ব মিশ্রণ 
দেখা যায় । এই বিকৃত বাংল! গদ্য এখনও দলিলাদিতে লিখিত হয়। 
এগ্ডলি বাঁধি গতেব মত। 

ভাষাপরিচ্ছেন__ইহা। সংস্কৃত ভাঁষাপরিচ্ছেদের অনুবাদ । 

মুরদিদের বারমাদ--কোনও মুদলমান গ্রস্থকারের রচিত একখানি 


৪র্থ সংখ্যা ] কণ্টতিপাথর-_বাঁংলা গদ্য-সাহিত্যের লিখন-পদ্ধতির ক্রমাভিব্যক্তি 


প্রাচীন গ্রন্থ । ইহার স্থানে স্থানে গদ্য রচন। দেখিতে পাওয়া বায়। 
ব্রকারিকা_-বৈষব সম্পরদায়-রচিত। 
একটু মনোযাগ দিয়া দেখিলে দেখিতে পাওবা যায় যে শিশুর মুখের 
আড় ভাব ক্রসণঃ কাটিয়া! আপিতেছে। শ্রস্থকার সহজ সরল মৌখিক 
ভাষায় নিজের বক্তব্য বলিয়! বাইতেছেন । কোনও স্থানে প্রন্থকারের 
ভাঁবপ্রকাশের পক্ষে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ত বোধ হয় না। 
সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত “বৃন্দাবনলীলা” "্গ্রবৃন্দাবন পরিক্রম* 
প্রভৃতি গদ্য গ্রন্থগুলির ভাষা বেশ সরল । 
এই সময়ের ভাষার রূপ প্রায় উক্ত সময়ের কথ্য ভাঁষারই অনুরূপ 
বলিয়া বোধ হয়। সাধুভাধ! ও প্রাকৃতভাষ! এই ছুই কৃত্রিম বিভাগের 
আবির্ভাব তখনও হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। 
এই সময় বাংল! গদোর ধারাবাহিক আলোচন! হইত বলিয়া বোধ 
হয় না। কঠিন কঠিন সূত্র-সমূহের ব্যাখ্যা সাধারণের বোধগম্য 
করিবার জস্ত বোধ হয় মধ্যে মধ্যে পদ্য গ্রন্থ রচিত হইত | 
খু্টানী ডাষা--অষাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ্গ হইতে - ইনুরোপীয়পণ 
বাংল! গদ্যের উন্নতি করিতে সচেই হন, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেও 
ভাহীর। তাদ্বশ কোনও উন্নতি করিতে পারে নাই। ইহাদের ভাষা 
সাধারণতঃ 'থু্টানী ভাব। নামে পরিচিত | কেরী, মাসম্যান, ফষ্টার 
প্রভৃতি ইস্ুরোপীরগণ এই ধৃষ্টানী ভাবার জন্মদাতা । ইহার! তৎকালীন 
উদ্দি মিশ্র ভাষাকে যথাসাধ্য সহন করিয়াছিলেন, কিন্তু সহজ হইলেও 
ইংরেজীর অনুকরণে লিখিত হওয়ায় উহা একটু অদ্ভুত রকমের 
হইয়াছিল । 
হালহেডের ব্যাকরণ_-মিঃ হালহেড সাহেব ইয়ুরোপীয়দের মধ্যে 
সর্বপ্রথম বাংল! ভাষ! শিক্ষা করেন এবং ১৭৭৮ অন্দে একখানি বাংলা 
ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। 
_. প্রশ্নোত্তরমাল-“বেপ্টোসাহেবের প্রঙ্গোত্তরমালা* ১৭৬৫ অব্দে 
ক প্রকাশিত হয়। ইংরেজ শাদন আরস্তের ইহাই সর্বপ্রথম প্রদযগস্ 
বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে 1 
ইহার পর আমরা কেরী সাহেবের গ্রন্থ দেখিতে পাঁই। 
ইতিহাদ-মালা-“ধৃ্ানী ভাষাস্র পুস্তক। ইহা ১৮১২ অব্দে 
আররামপুর মিলন প্রেস হইতে প্রকাশিত হয়। 
এই ধৃষ্টানী ভাষা বেশ সরল ছিল। এ পর্য্যন্ত দেখা গেল, যে, 
লিখিত ভাষ! মৌখিক ভাঁধারই অনুদরণ করিয়া আসিয়াছে, কিন্ত 
এইবার পণ্ডিতী ভাষার আরম্ত। 


পণ্ডিতী ভাষ। বা সাধুভাযার জন্ম_ইংরেজ দিভিলিয়ানদিগকে 
বাংল| শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ১৮০* খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ফোট উইলিয়ম 
কলেল স্থাপিত হয়। করেকজন সংস্কৃতত্র পণ্ডিত বাংল! শিখাইবার 
ভন্ত নিযুক্ত হন। ইহারা বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম 
করেন। কিন্তু ইহাদের ভাষ| বড়ই সংস্কৃভ-ধে'সা ও সাধারণের 
ছুরধিগম্য সুদীর্ঘ উৎকট সমাসাবন্ধ। ইহার| নিজেদের পাণ্ডিত্য দ্বারা 
বাংলা প্ৰদ্য-দাহিত্যকে -অলঙ্ক ত করিতে বাইয়া যে তাঁহাকে কির্লপে 
বিড়ম্বিত করিয়াছিলেন তাহা! 'প্রবোধচন্ত্িকা, প্রভৃতি পুস্তক পাঠ 
করিলে জানিতে পরা যার! কিন্ত তথাপি এই ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বাংল! 
গ্দা-দাহিত্যের উন্নতির সুত্রপাত হয়। ইহার পূর্ব্বে বাংল! গদ্যের 
পেরূপ ধারাবাহিক আলোচনা হয় নাই। এই সময় হইতেই বাংলা 
গদ্যের ধারাবাহিক আলোচন। আরম্ভ হয়। এই পাণ্ডিত্যাভিমানী 
সস্কৃতজ্ঞরা সিভিলিয়ানদ্বিগের অন্ত অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক লেখেন। 
বখা-স্সৌলক শীর্ার 'হিতোপদেশ', মৃত্যুর বিদ্যালক্কারের 'পুরুষ- 
পরীক্ষা ও ‘প্রবোধচন্ত্রিক! ইত্যাদি । ঁ 





৩৮১ 

গুবোধচন্ট্রিকার স্থানে স্থানে অমুপ্রাসবাহল্য-হেতু উহা ঢক্কানাদের 
তায় শ্রতিকটু ও প্রহেলিকা র হ্যায় ছর্ব্বোধ্য হইয়াছে । 

শিশুবোধক--এই সময়ে দেশীয় বালকগণের বাংল! ভাষা শিক্ষার 
ভজন্ত ‘শিশুবোধক’ নামক একখানি পুস্তক লিখিত হয়! ন্ুকুমীরমতি 
বালকদিগের জন্ত উৎকট ভাষায় পুস্তক লেখ! হইয়াছিল 

কিন্তু এ সময়ের সকলেই যে পণ্ডিতী ভাষায় লিখিতেন তাহা নহে! 
পণ্ডিতী ভাষা বা সাঁধুভাষা তখন কেবল ফোঁটউইলিয়ম্‌ কলেজের 
অধ্যাপকদিশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সরল গদ্যের দৃষ্টাপ্ত-ম্বরূপ আমরা 
করেকথানি পুস্তকের উল্লেখ করিতেছি ৷ 

কুষ্চন্ত্রচরিত--১৮১১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরীতে রালীবলোচন 
মুখোপাধ্যায়ের কৃষ্ণন্তর-চরিত মুদ্রিত হয়। ইহা প্রাচীন কালের খাঁটা 
গদ্যে লিখিত। 

“তোতা ইতিহাস" “বাঙ্গালা ভাষাতে" "শুীচণ্ডীচরণ মুন্গীতে রচিত 
লন্দন রাক্রধানীতে চাপ। হইল ১৮২৫ ৷ 

ডবল যী -প্রাচীন গদ্যে ‘দিগ্রের? এই বিভক্তিটির পূর্বে প্রায়ই 
একটি 'রঃ প্রযুক্ত হইত, যথা £__'লোকের-দিগের, 'ভূত্োর-দিগোর’ | 

যে ভাষায় টেকটাদ ঠাকুর ‘আলালের ঘরের দুলাল’ রচনা করিয়া” 
ছিলেন তাহা তিনিই প্রবর্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে। 
কিন্ত আষ্টা্শ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে 'কামিনীকুমীর'রচক কাঁলীকৃষ্ণ দাস 
‘গদ্াছন্দের’ যে নমুনা দিয়াছেন তদৃষ্টে আলালী ভাষা তাহার সময়েও 
প্রচলিত ছিল বলিয়া বোঁধ হয়। 

গদাছন্দ ও গদ্যে ভরিতা_গরদ্য রচনার পূর্বে গদ্যছন্দ এই কথাটি 
ব্যবহৃত হইত। পদ্য রচনায় যেরূপ ভণিতা দেওয়ার প্রথ। প্রচলিত 
ছিল গ্রদ্পুত্তকেও মধ্যে মধ্যে সেন্সপ ভণিতা দৃষ্ট হয়। 

দ্বিতীয় ভাগ 
রামমোহনী যুগ 

রামমোহনের ভাঁযা--রামমোহন রায় বাংলা গদ্যে একটা নূতন যুগ 
আনয়ন করিলেন ৷ একালপর্যান্ত বাংলা গদ্যের লিখন-পদ্ধাতির তেমন 
কোনও নিয়ম ছিল না। কাজেই গদ্যের নির্মপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়া 
তাহাকে গদ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল । 

রামমোহন বায় বাংলা গছোর লিধন-পদ্ধতির যথেষ্ট উন্নতি করিয়া 
গ্রিয়াছেন। তাহার লিখনপন্ধতিই তৎকালে উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত 
ছিল। তাহার ঘুগকে এক-রকম অনুবাদের যুগ বলা যাইতে পারে। 
তাহার 'বেদান্তসুত্র ভাঁষ্যানুবাদ? বাংল! ভাষার একখানি অমূল্য গ্রন্থ। 
ইহা ব্যতীত রামমোহন রায় বাংলা ব্যাকরণ প্রনৃতি আরও কতকগুলি 
পুস্তক লিখেন। দেশীয় লোকে যাহাতে সহল্রে বাংলা বুঝিতে পারে 
তিনি তাহার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি যে কত সহজ বাংল! 
'লিখিতেন তাহা পাঠ করিলে বোঝা যাব। 

রামমোহনের ভাষা বেশ সহজ সরল ও সুন্দর ছিল। তাহার পূর্বে 
বাংলা গদ্রা-সাহিতোর এই নব-গ্রী ফুটয়! উঠে নাই । উনবিংশ শতাব্দীতে 
বাংল! গরদা-দাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতির সুত্রপাত হয়। 

এই শ্তাবীতেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়, ও ভাষা 
সংস্কৃতঘে ন! হয় আবার এই শতাব্দীতেই খুঠান সিশনাযীদিগের বাংল 
চর্চা ও রামমোহনের আঁবি9ীব। আবার এই উনবিংশ শতাীতেই 
ববদ্যানাগর মহাশয়ের আবির্ভাব । 

আর একটা কথা, এই শতান্দীতে বঙ্গীয় সাহিত্য সভা' 'বিল্ান 
স্মনুসম্ধান সমিতি? প্রভৃতি স্থাপিত হয়। অনেকগুলি বাংলা মানিক" 
পত্রও এই সময় হইতে চলিতে আরম্ভ করে। বিজ্ঞানাদি অনেক 
বিষয়ের গ্রন্থ এই সময়ে প্রকাশিত হয়। একটু মনোযোগ করিয়া 
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পর্যবেক্ষণ করিলে ধূরিতে পারা যায় যে চারিদিকের ঘাতপ্রতিঘাতে 
ভাষ! কিরাপভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। 


তৃতীষ ভাগ 
" বিদ্যাসাগরীয় যুগ্ন 


বিদ্ধাসাগরর মহাঁশয় বাংলা গদ্যকে সলিলের মত শ্বচ্ছ করিয়া 
তুলিলেন। তিনি যে বাংলা গরদ্য-সাহিত্যের কত উন্নতি করিয়াছেন 
তাহা বলিয়। শেষ করা যাঁয় না । দেশের মধ্যে বাংলা! গদ্য চালাইবার 
জন্য তিনি অক্লীন্তভাবে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। বর্ণ-পরিচয় লিখিয়া 
তিনি দেশীয় বালকদের প্রভূত উপকার সাধন করেন। বাংলা গদ্য- 
লিখন-পদ্ধতির তিনি যথেষ্ট উন্নতি করেন। 'জটিল ছন্দো-বন্ধ ত্যাগ 
করিয়া তিনি সরল ভাষার প্রস্থ বচন! করেন। 

বিদ্যানাগরীল্ যুগে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব সুখো- 
পাধ্যায় প্রভৃতি প্রতিভাবান্‌ বাংল! গদ্যলেখকদিগের আবির্ভাব হয়। 
ইহাদের সকলেরই ভাঁষা সরল ও সুললিত! 

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্বে বাংল! গদ্যে; 9:11? বিরাম, বিস্ময় ও 
জিজ।স! প্রভৃতির চিহ্ন ব্যবহৃত হয় নাই । বিদ্যাসাগর মহাশয়ই এ-নকল 


চিহ্নের প্রবর্তক । - 





চতুর্থ ভাগ ঃ 
বনঞ্চিমী যুগ | 
বন্ধিসীযুগে দীনবন্ধু মিত্র, প্যারীচাদ মিত্র ওরফে 'টেকচাদ ঠাকুর, 
কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির আবির্ভাব । 
অক্ষয়বাবুদের যুগের পূর্বে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল লোকেই বাংলা 
ভাষাকে দ্বণ৷'ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, যাঁহাদের কিছু লিখিবার 
ক্ষমতা ছিল তাহাদের দেই ক্ষমতাকে ইংরেজী সাহিত্যে নিয়োজিত 
করিতেন । কারণ তাহার! বলিতেন বাংল! বর্বরের ডাষা'। 
ডাহাদের বিশ্বাদ ছিল যে বাংলা ভাষা শিশু ও মূর্থের ভাব প্রকাশের 
উপযোগী হইলেও সুশিক্ষিতের হৃদয়ের ভাব প্রকাশের উপযোগী 
নয়। কিন্ত বঞ্কিমচন্্র ‘আপনার শিক্ষাপ্রর্বের বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ 
প্রকাশ করিলেন না, একেবারেই শ্রন্ধ! প্রকাশ করিলেন।' 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংল। ভাষাকে 'ললিলের মত স্বচ্ছ ও নিগ্ক 
করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু তখনও তাহা সলিলেরই মত স্বাদহীন 
ছিল 1.........আজ যে সেই ভাষা” আনন্দে উচ্ছংসিত, বেদনায় 
বিকম্পিত, লঙ্জ্বায় সঙ্কুচিত, ঘৃণায় বিকুষ্ঠিত, ক্রোধে বিশ্ললিত, অনুরাগে 
উচ্ছলিত, আবেগে আন্দোলিত, দ্বিৰায় বিচলিত হইযা উঠে--আঙ্ যে 
সেই ভাষ| সাহিত্যের সৌন্বধ্যবিকাশে, দর্শনের কুট বিচারে, বিজ্ঞানের 
সত্যপ্রচারে, ধর্ম্মের তত্বপ্রকাশে সক্ষম, তাহ! বহজনের বহণেষ্টার ফল-- 
সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই বহুজনের মধ্যে বঞ্চিমচন্দ্র অগ্রগণ্য ।” . 
বন্ধিমবাবু এ প্যারীচাদ মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন $. 
“প্রবাদ আছে যে, রাজ! রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ)লেখক। 
তাহার পর যে গদ্যের সুষ্টি হইল তাহা লৌকিক ভাষা হইতে সম্পূ্ণক্সপে 
ভিন্ন, এমনকি বাঙ্গাল! ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত 
হইয়াছিল। একটির নাম সাধুভাষা অর্থ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, 
আর একটির নান অপরভাধ! অর্থ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদের ব্যব্হার্ধ্য 
ভাবা। এস্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিজে 
বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে 
শুনিরাছি তাহা সংস্কৃত-ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্ত,কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন 
লা। ভাহারা কদীচ 'থয়ের' বলিতেন না, ‘খদির' বলিতেন। “খি' 
ধলিলে তাহাদের রচনা অশুদ্ধ হইত, “আল্যই, ৰলিতেন। “চুল' 
হল৷ হইবে না, ‘কেশ’ বলিতে হইবে। ‘কল’ বলা হইবে না, এরস্তাঃ 


প্রবাী-_মাঘ, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


বলিতে হইবে৷ ফলাহীরে বসিয়া ‘দই' বলিবার সময় ‘দধি’ বলিরা 
চীৎকার করিতে হইবে । আমি দেখিয়াছি একজন অধ্যাপক একদিন 
‘শিশুমার' ভিন্ন শুণ্যক’ শব্দ মুখে আলিবেন না। শ্রোতারা কেছ 
'শিশুম।র? অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় 'কি বলিতেছেন 
তাহার অর্থ লইয়। অতিশয় গোলযোগ পড়িয়া শ্ি্নাছিল |” 

এই সমস্ত কারণে 'আলালের ঘরের দুলাল’ প্রভৃতি পুস্তক গ্রাঁমা- 
ভাবায় লিখিত হয়। 

“বাংলা গদ্য এই দোটানার স্রোতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিল। 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জিথন-রীতির অনুসরণ করিতে হইবে কি 
আলালের লিথন-রীতির অনুদরণ করিতে হইবে এই সমস্যার 
সময় বছ্ষিমচত্্র বাংলা ভাষায় অবতীর্ণ হইলেন। এই দ্বিবিধ 
ভাষার উপযুক্ত দমাবেশে সর্ববান্গহন্দর ও সম্পূর্ণতাসম্পন্ন বাঙ্গাল! 
ভাষার সুষ্ট বঞ্ষিসচন্দ্রের কীর্ধি। সংস্কৃতপ্রিয় পণ্ডিতমগ্লী যেমন 
বুঝেন নাই ষে, নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত ভাষা গুকগস্ভীর ভাষার বাংলার 
সর্ধধিধ ভাবের প্রকাশ অসম্ভব, ইংরেজীতে সুশিক্ষিত প্যারিচাদ মিত্রও 
তেমনি বুঝেন নাই যে কেবগ প্রচলিত কথোপকথনের ভাষায় সেরূপ 
ভাব প্রকাশ অসম্ভব ।* 

পঞ্চম ভাগ 
আধুনিক যুগ 

বাংলা গদ্য-সাঁহিত্যের লিখন-পদ্ধতি এখন কোন্‌ পথ অবলম্বন করিবে 
তাঁহাই বিচার্্য। অনেকে মৌধিক ভাষাকেই লিখনের ভাষা বলিয়। 
চালাইতে চান--অনেকে আবার তাঁহার বিপক্ষে । 

এ সম্বদ্ধে চক্রনাথবাবুর মত--“কয়েক বংসর দেখিতেছি, গ্রাস্যতা ও 
অপদ্রংশ-পূর্ণ ভাব! পুস্তক-প্রবন্ধাদিতে ব্যবহৃত হইতেছে 1.......এরাপ 
ভাষ। ব্যবহৃত হইবার অযেগ্য। আপনাআপনির মধ্যে কথ! কহিতে 
হইলে কথার ল্লীলতা, মৌঠব, সৌন্দর্য্যের দিকে কেহই অধিক দৃষ্টি 
রাখে ন।। কথ ভাঙ্গিয়া হউক মুচডাইয়! হউক যেমন করিয়া হউক, 
শীঘ্র ও সংক্ষেপে কহিতে পারাই সকলে অত্যাবন্কক মনে .করে। 
কিন্তু পুত্তকাদি লিখিয়। বাহিরেব লোকের সহিত, সমাজের সহিত কথা 
কহিতে হইলে, লোকে ভিন্ন-প্রণালীতে কথা কহে; শব্দের সৌষ্ঠব, 
সৌন্দর্য, ্লীলতা, সম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি রাখে । অনেক বিষে মানুষের 
আঁচার ঘরে একপ্রকার, বাহিরে ভিন্ন-প্রকার। মানুষের পরিচ্ছদ ঘরে 
আপনার লোকের কাছে এক-প্রকার, বাহিরে অপর লোকের কাছে 
অর্থাৎ সমাজে ভিন্স-প্রকীর। মলিন বা ক্ষুদ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া 
অপরের নিকট গমন করিলে, অপরের অমর্ধ্যাদ। কর! হয়; সকল দেশের 
লোকেরই এইরূপ সংস্কার । ঘর হইতে বাহির হইতে হইলেই, পরিবার 
ছাড়ি সমাজে প্রবেশ করিতে হইলেই, মানুষ. একটু সা্সসজ্জ। করিয়! 
থাকে _-পরিচ্ছদদেও করিয়। থাকে, ভাষাতেও করিয়! থাকে । নহিলে 
সমাজের অনর্ধযাদ। হয়। অনেকে বলেন পরিচ্ছদ দি সম্বন্ধে ঘরে বাহিরে 
গ্রভেদ করা অষ্তায়, অযৌক্তিক? কিন্তু অস্তায়ই হউক আর অযৌক্তিকই 
হউক, প্রভেদট। এত প্রবীণকাঁল হইতে চ.লয্স। আসিতেছে এবং এত 
সর্বববাদীসম্মত যে উহ! উঠাইহ। দিতে বল! যেমন বাতুলতা, অনান্য করা 
তেমনই ধৃষ্টতা এবং অশিষ্টত!। সাহিত্যে এরূপ ভাষ! ব্যবহার করিলে 
সমাজের অবমাননা করা হয়। | 

সাহিত্যে এরূপ ভাষা পরিহার করিবার অন্ত হেতু আছে। একই 
শব্ধ লোকে নানাস্থানে নানাপ্রকারে ভাঙ্গে । খাইলাম এই শব্দের 
একাধিক অপত্রংশ আছে £--১ থেলাম,-২ খাঁলাম ; ৩ খেলুন, ৪ থেমু। 

এই-সকল আকারে এত প্রভেদ যে এক জেলার লোকে অনেক স্থলে 
অস্ত জেলার অপত্রংশ বুঝিতে পারে না। কুঝিতে না পারিবারই কথা। 








Ro 


৪র্থ সংখ্যা ] 
যাহারা করিলাম ভাঙ্গিয়া কলুম করে এবং যাহারা করিলাম ভাঙ্গিয়া 
কন, করে তাহাদের পরম্পরকে বুঝিতে না পারাই সম্ভব! + + * 
সুতরাং ষ্ঠাহার লাহিতা আমাদের সাহিত্য হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে! 
এইরূপ বঙ্গের সকল জ্রেলীর লোকে যদি পুস্তকাদিতে আপন আপন 

পত্রংশাদির প্রয়োগ করে, তাহা হইলে বঙ্গে জেলার মংখ্য। বত বাঙ্গালীর 

সাহিতোর সংখাও প্রায় তত হইবে। সাহিতা সন্ত সঙগাজের জন্য, 
খণ্ড সমাজের জন্য নহে, সমস্থ জাতির গ্রন্থ, স্থান-বিশেষেব অধিবাদীর 
জন্য নহে। উহাতে গ্রাম, মৌলা, মহকুমার বা লেলা-বিশেষের প্রচলিত 
শব্দ বাবহৃড হইলে উহার যে প্রশস্ত জাতীয় ভাব হওয়া আবশ্যক তাহা 
হইতে পারে না, তৎপরিবর্তে উহার একটি সন্ধীর্ণ গ্রাম্য বা স্থানীয় ভাব 
জন্থিয়া যায়। 

কেহ কেহ বলেন যে, জ্ঞান পণ্ডিত-শ্রেণীর মধ্যে আবন্ধ না রাখিয়া 
লোক-সাধারণের মধ্যে প্রচারিত করা খন সাহিত্যের একটা প্রধান 
উদ্দেগ্য, তখন পুস্তকাদির ভাযু যতদুর সম্ভব সরল করিবার জরম্য গ্রাধ্য 
শব্দাদির প্রয়োগ হওয়াই আবগ্যুক ও বাহ্নীয়। সাহিত্যের মর্যাদা 
অমর)দ।র কথা ছাড়িয়া দিয়া বিচার করিলে, ইহা স্বীকার করা যাইতে 
পারে যে, যে লেখক একপ শব্দাদি প্রয়োগ করেন, এরূপ প্রয়োগে 
তাহার নিন্লের মৌলা, মহকুমা, বা জেল।র লোক-সাধারণের হবিধা 
হইতে পারে, কিন্তু এয়প প্রয়োগে অপর সমস্ত স্থানের লোৌক- 
সাধারণের যে অস্থবিধা হওয়া স্তব; বোধ হয় উহা অন্থীকার করিতে 
পারা যায় না 1” 

কিন্তু ঈপ্রমথচৌধুরী ওরফে বীরবল মৌধিক ভাষায় লিখিতে আর্ত 
করিয়াছেন এবং কেন করিয়াছেন তাহারও কারণ সবুপত্রে 
দ্েথাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও আকাল মৌখিক ভাষাতেই লিখিতেছেন । 

আমাদের বিবেচনায়, বিষয় অনুসারে ভাষার উচ্চতা বা নীচতা 
প্রভৃতি হওয়া উচিত। */কালীপ্রসন্ন সিংহ যে ভাষায় তাহার হতো 
প্যাচার নমনা’ লিখিয়াছেন সে ভাষ৷য় 'মহাভ1রত' লেখেন নাই । তবে 
সকল দেশের সকল জীবন্ত ভাষাতেই দেখা যায় যে লিখিত ভাষা 
চিরকাল মৌথিক ভাষারই অনুদরণ করিয়া আসিতেছে । আমাদের 
ফোর্টউইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ যে ভাষায় কথাবার্তা কহিতেন 
নেই ভাষাতেই তাহারা লিখিতেন। তাহার পরেও যাহারা যেকূপ 
ভাষাতে কথাবাত্তা কহিতেন তাহারা সেইরপ ভাষ।তেই লিখিতেন। 

মোটের উপর লিখনের ভাষ চিরকালই মৌখিক ভাষাকে অনুনরণ 
করিয়াছে এবং করিবে! তথাপি মিলি মিলি করিয়াও লিখনের ভাঁযা 
ও কথনের ভাষা এক হইবে না। 'লেখ্যভাষা কোনিকদেক্সনের 
এমিমটটেয় মত ক্রমাথত কথ্যের নিকটবর্তী হইবে কিন্তু কিছুতেই 
মিলিবে না।' কারণ কথন ও লিখনের উদ্দেশ্য অনেকটা এক হইলেও 
বিভিন্ন। 

বঙ্ধিমবাবু এ সম্বন্ধে বলিতেছেন £-_- 

“তুল কথা সাহিত্য কি অন্য? যে পড়িবে তাহার বুঝিবার জন্ত । 
না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাঁকিবে বোধ হয়, এ 
উদ্দেগ্তয গ্রন্থ লিখে নাঁ। যদি একথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা সকলের 
বোধগম্য অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে 
ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগমা, তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া 
উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে আমার ' গ্রন্থ 
দুই চারি জন শব্দ-পণ্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুষিবার প্রয়োজন 
নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে 
তাহার যশ করে করুক, আমর। কখনও যশ করিব না। 

তাই বলির! আমর! এমন বলিতেছি না যে বাঙ্গালার লিখন পঠন 
হতোমি ভাবায় হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। যিনি 


কণ্টিপাথর-_যবন হরিদাসের বাস্তুভিট! 





৩৮৩ 
যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষ! চিরকাল মগ 
থাঁকিবে। কারণ কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন । কপনের 
উদ্দেশ্য কেবল সামান্ত জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেগ্ত শিক্ষা দান, চিত্র সঞ্চ লন। 
এই মহৎ উদ্দেগ্ত হতোমি ডাষায় কখনও দিদ্ধ হইতে পারেন । 
ছতোমি ভাষা বরিদ্র--ইহাতে তত শব্দ-ধন নাই। 

টেকচাৰি ভাষ’ হতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর কিন্তু গ'স্বীর এবং 
উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাদি ভাষ! কুলায় ন!। কেননা এ ডাব1৪ 
অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দুর্বল এবং অপরিমার্জিত। 

অতএব ইহাই পিদ্বান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অমুনারেই 
রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামাস্থতা নিদ্ধণরিত হওয়া উচিত। যে রচন! 
সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্রই যাহার অর্থ বুঝ যায়, অর্থ- 
গৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচল!। 

বলিবার কথাগুলি পরিক্ষুট করিয়া বলিতে হুইবে ' যঃটুকু 
ব্‌লিবার আছে, সবটুকু বলিবে,-- তজ্দম্য ইংরাজী, ফালি, আরবি, সম্মত, 
গ্রীম্য, বন্ধ, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে। অলীল 
ভিন্ন কাহাকেও ছাড়বে না। ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গাল' 
রচনার উৎকৃষ্ট রীতি |” 

(উপাসনা, কার্তিক ) 


bel 


~~ 


শ্রীরাধাবল নাগর 


* * 


যবন হরিদাসের বাস্তভিটা । 


প্গৌরাঙ্প্রভুর অমুদঙ্গী বা পার্যদ শ্রেণীভুক্ত প্রায় ওতেক 
বৈষ্ণবেরই বাস্তুভিট| ও সমাধিস্থল নির্ূপিত আছে এবং অনেকের 
বদতিস্থান, সাধনক্ষেত্র ব! সমাধিভূমির উপরে পাটবাড়ী, মন্দির ও 
আশ্রমাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্ত কেবলমাত্র যবন হরিদাসের লঙ্গ- 
ভূমির বিশেষ কোনও সংবাদ সংগ্রহে তাহার সঙ্গী মহচরেরা ব! টত্তর- 
কালবত্বী বৈষ্ণৱ ভক্তের! চেষ্টা করেন নাই কেন, তাহা বুঝিতে পাব যায় 
না! আমাদের কিন্ত মনে হয়, হরিদাসের মুদলমানকুলে জন্মগ্রহণই 
উহার একমাত্র কাঁরণ। তিনি বখন শসিপুরে আসিয়া গ্রাম অদ্বৈত 
প্রভুর শিষাত্বগ্রহণ করেন, তখন সম্ভবতঃ তাহার মুসলমান মাত -পিতা 
জীবিত ছিলেন, আর তত্্তই বোধ হয় ভীহার বৈষ্ণব সঙ্গীর" তিনি 
পরমপুজ্য সাধু হইলেও তাহার বাসগ্রামের বিশেষ সংবাদ সংএহ কর! 
কর্তব্য বোধ করেন নাই । এবং বৃন্দাৰনদাদপ্রযুণ বৈষ্ণব লেখকে বা 3 
'বুড়ন গ্রামোত অবতীর্ণ হরিদাস’ প্রভৃতি ছুই এক কথা লিধিয়াই কর 
জনস্থানের বিবরণ অলমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হরিদাস মুসলমান 
ছিলেন কি না তৎসন্বন্ধে মতভেদ আছে! কয়েকজন বৈধ ব-এগকার 
তাহাকে ত্রাহ্গণবংশীয় হিন্দু বলিয়াই প্রকাশ করিয়।গ্রিয়াছেন। সাহার! 
লিখিয়াছেন-_“হরিদাঁস ত্রাক্মণপিতার রসে ব্রাহ্মণীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন, কিন্ত অতি শৈশবে মাতাপিতাহীন হওয়ায়, এক মুমল- 
মানের দ্বার! প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, আর সেই কারণেই শেষে বৈষ্ণব 
হইলেও ‘যবন হুরিদাস' নামে প্রসিদ্ধিলাত করিয়াছিলেন।' কোনও 
কোনও গ্রন্থে তাহার মাতাপিতার নাম ও তাহাদের মৃত্যুর কারণ পযাস্তুও 
উল্লিধিত হইয়াছে । ভগীরথবন্ধুকৃত 5তন্ত-সঙগীত? পাঠে জান! যায় 
হরিদাদের পিতার নাম সুমতি ও মাতার নাম গৌরী, সুমতি পবলো।ক 
গমন করিলে, গৌরী সহমৃত| হন আর এক মুনলমান সন্তান-নিখিদিশেষে 
তাহার লালন.পালন করেন। সেই মুনলমান-নংসর্গ হেতু হরিদান 
মুমলমান যবন হরিদাস আথায় আখ্যাত |" 

জয়ানন্দ-রচিত চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থেও প্রাগুক্ত মত স্বীকৃত হইয়াছে, তবে 
তাহাতে হরিদাসের মাতাপিতার নাম ভিন্রয়প। জয়ানন্দ ঠাহার 





রব প্রবাসী-মাধ, ১৩২৩ [ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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পিতাকে “মনোহর ও মাকে উদ্ষল নামে গছিহিত করিয়।ছেন। কোন্‌ সাহ £ তেপারে? ববে কি জযানন্দের কথাই অলীক? 


বৈষ্ণব সাহিতো বিশেষজ, শীল অঢ়ত রশ চৌবুনী £45 ৭1 মচাশত্র 
‘লোকের দুই নামও পাহে এ! ডাকন29 একটা তব কে, এই 
ৰলিয়' উহার সমর্থন ক।রয়'ছেন। ভবে তিনি [নগর মত এৃব্শাম- 
ঠাকুরের লীবশ- এঠ' গ্রন্থে অয়ানলের মত উদ্ধত কনেন নাই, বোধ 
হয় তাহার পুস্তক প্রক্কাপের সদয়ে অয়ানন্দের “ঠৈতগ্যমঙ্গন? আবধিদ্ত 
না হওয়াই উহার কাবণ। ‘এ্রমং হরিদাস ঠাকুরের আীবনদরিত: শ্রসন্থের 
মযালোচনা প্রনঙ্গে বনগ্রামের খ্রধুক্ত হুগ্গাদ।স দত্ত মহাশয় যে-সকল কথ! 
লিপিবদ্ধ করিবাছিনেন। উহার নর্শ্ম এইবপ £ -“হরিদাসের মুসলমান- 
প্রতিপালকের নাম জাহেরউদ্দীন। স্ঠাহার সহিত সুমতি ঠাকুরের এবং 
ভীহার পরীর সঠিত গৌরী দেবীর মায়ীয়ত। ছিল। সেই আান্ীঘ়ভার 
ফলে, গৌরার মৃতু * পরে, '্টাহার নিরাএয় শিশুপুতের লালন-প।লন- 
ভার, ভার গ্রহণ করিয়াছিনেন । জাহেরটদ্দীতনব বংশধরগণ 
এখনও বুড়ন গ্রামে বনবান করিভেছেন।” উল্লিখিত পরশ্পর-বিরুদ্ধ 
নূতন নুতন বিষয় পাঠ করিয়, হরিবাসেত্র হিন্দুত্বে আমাদের আরও 
অধিক মংশয় উত হইয়াছে। 'ইচৈভন্তচরিতামৃত' প্রভৃতি যে দকল 
প্রাচীন প্রানামিক ও সর্ববতলমান্য ভক্তিগ্রন্থে হব্রিদদের জীবনকথ। 
বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে স্ঠাহার ব্রঃঙ্ধবহবিষয়ে কোনও কথাই লিখিত 
দেখিতে পাঁওষ' বার না। বরঞ্চ, তিনি ঘে নীচ যবন কুলে জাত" সেই 
কথাই বারবার উক্ত হটবাছে, তাহার মুখ বিয়াও পুনঃ পুনঃ প্রকাশ কর! 
হইয়াছে। 

যে-সকল লৈনব গ্রন্থকার হরিবসকে ব্রান্মণকুমার বলিয়া উল্লেখ 
করেন, তাহারা অবগ্ঠহ উৎকট জাত্যভিমানবশতঃ, হরিদাসকে 
ব্রাহ্মণ বলিষাই প্রক।শ করিয়াছিলেন, শ্রীগৌর!ঙগের ধর্শ্মে জাভি বিচার 
নাই, বৃধ। জাহাভিনানও নাই । তিনি জাতিধৰ্ম্বনিৰ্ববিশেযে সকলকেই 
ব্যমতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সকলের প্রতিই সমান যত্ব ও আদর 
প্রদর্শন করিয়। গিয়াছেন | তাহার মতে যিনি কৃষ্ভক্ত, তিনিই বৈষ্ণব, 
তিনিই পুক্গ/-_হিন্দু, হউন, মুসলমান হউন, আর নীচ অধম চণ্ডালই 
ছউন, বৈফব ম ত্ৰেই সমান গৌরব ও ডক্তিয় পাত্র। বৈষ্ণব হইয়। 
বাহার] সেকথা ন! বুঝেন, লাতিভেদবিহীন নিত্যশুদ্ধ বৈষব ধর্ম্মের‘মধ্যে 
জাতাভিমানের মাবিনতা আনিয় উপস্থিত করেন তাহারা বৈষ্ণব 
ধর্থের বিরুঞ্ধাচরণ করিয়া থাকেন। হরিদাস যে গৌরবের ভাগী 
হুইযাছিলেন, 'হ রদাস ঠাকুর" ‘ব্রহ্ম হরিদাস? প্রভৃতি গৌরবায়ক নামে 
অভিহিত হুইয়' যে দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠ। অর্জন করিয়াডিলেন, তাহা 
তাহার ব্রাহ্মাজন্মের হেতু নহে, তাহার অন্তন্তস'ধারণ ডগ্নবন্নিষঠা, 
অলৌ।কক নাম-বিশ্বাস ও নামজপেরই অমৃতময় ফল মাত্র । 

হরিদাদের চন্সতুমির সম্বপ্ধে একমাত্র -'বুড়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ 
হরিদান'--এই প্লোকাংশ বাতীত অপর কোনও বিশেষ কথাই কোনও 
প্রাচীন গ্রন্থে লিখিত না$। বুড়নের পরিচয়-স্থলে, কোনও কোনও 
আধুনিক গ্রস্থকার_“শাস্তিপুরের অদুরবন্তী গ্রাম” ব! “বর্তমান ই,বি এস্‌, 
রেলপথের বেনাপোল ব। বনগ্রাম (সনের নিকটস্থ পল্লীবিশেধ* 
ধলিয়াও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সংপ্রতি হরিদাসের নেই 
ৰুড়নবাস সন্বন্ধেও মতানৈক। উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নাবু নগেম্্রন।থ 
ৰহ প্ৰাচাবিদ৷মহাণব মহাশয় অয়ান্দনুচ "চতগ্থমতণ প্রদ্থের 
আবিষ্কার করার, বুডনই হরিদাসের হন্মতুমি কি না, হাচাতেই ঘোর 
সংশয়ের আবিভাব হউয়ছে | ঠৈহন্থমঙগলো জযানলদ খিখ্য়াছেন 
“কুড়নগ্রাম হরিদাসের জন্মস্থান নডে। চিনি শ্ণনদী তীননত্তী 
'ভাটকলাগাছী' গ্রামেই অবতীর্ণ হইয়াছিনেন | প্হার এই কথায় 
বিশ্বাস করিতে গেলে, বুন্দাবনদকপ্রমুণ খোদ্ধদাদিগেব কথা যিথা 
হইয়া যার়। কিন্ত তাহারা সে মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন, তাহাই বা 


ভাত, প্র সঙ্জবণাল লহ । 

এই খণি! ওচন্বাযর মামগ্রতর বক্ষা করিতে হইলে হয বুছন ও 
ভাটকনাগ্র হাঁকে এক গ্রাম, ন। হয় বুডনকে ভাটকলোখাহীর বা হাট- 
কলাগাহীকে বুড়নের অস্তগত বলিয়! সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। শেষের 
কথাটাই যঘার্থ। বুড়ন গ্রথমবিশেষের পাম হইলেও পরশ্নণারপেও 
পরিগণিত । পরগণা অনেকগুলি গ্রাম লইয়। গঠিত হয় সুতরাং 
বুডন পরগণার মধো ভাটকলাগ্নাহী গ্রানের অবস্থিতি অসস্তব নহে, 
কিহ দুঃখের বিষয়, এখন মার বুড়নের মধ্যে ভাটকলাগাছীর অস্তিত্ব 
নাই। জয়নেন্দের স্বর্ণন্দ্র এখন সোনাই আখ্য। লাভ করিয়াছে। 
সোঁনাই নদীর দক্ষিণ তীরস্থ একটি স্থান 'হরের ভাঙ্গ। নামে অভিহিত 
হইয়া, সেই ম্বন।মখাত সাধুর পুণ্যস্বৃতি বহন করিতেছে। ইহ! পুবেব 
ভাটকলাগাছীর অন্তব'ত্রী ছিল। 

প্রাচীন বুড়ন সাতক্ষীরা সবলিবিজনের অন্তর্গত এবং সাতক্ষীরা 
নগরের উত্তর-পশ্চিমে ৩,৪ মাইল দুরে, 'মাইচন্প্রার দরগ্ার’ নিকটে 
অবস্থিত! বুড়নগ্রাম হইতে ৪1৭ সাড়ে চারি ক্রোশ দুরে, উত্তরপশ্চিম 
কোণে ‘হরের ডাঙ্গা’ অবস্থিত এবং বনগ্রাম হইতে ৮ আট ও শান্তিপুর 
হইতে ১২1১৩ বার তের ক্রোশমাত্র দূরবস্তী। 

পূৰ্ব্বে এই স্থানের প্রতি তার্থ-সম্মান প্রদত্ত হইত। এখনও নাকি 
দুই চারিঘ্ন নিম্মশ্রেণীর হিন্দু মুসলমান সেই ভাবেই 'হরের ডানা র 
প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া ঘাকে। এখনও যদি দেশের লোক বিশেষতঃ 
সাধুর ওগানুরাগী বৈষবসম্প্রদায় ভাহার শ্মৃতিরক্ষায় সচেই হন হাহা 
হইলেই, তাহার যধার্থ বাপ্তভিটার উপরেই তাহার শ্মতিচিহ্নাদি স্থাপিত, 
পাঁটবাডী প্রস্ততি নির্শিত হইতে পারে। আশ। করি দেশের প্রোরব 
বিবেচনায়, দেশের গুণী ও শিক্ষিত সমাজ ,।অবিলম্বেই এ বিষয়ে অবহিত 
হইবেন। 


( শাশ্বতী, কান্তিক ) গরীঅঘোরনাথ বস্থ কবিশেখর | 


সম্পাদকের মস্তব্য। 


কষ্টিপাথবের উদ্ধৃত প্রথম বিষয় "মাধ্যাকর্ষণ 'আবিদ্দারে 
মুনলমানশ্দের কৃতিত্বে ও নিউটনের রুতিত্বে কতখানি 
প্রভেদ বুঝবার স্থবিব। হইবে বলিয়া আমরা এখানে 
বিজ্ঞানভূষণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বায় যোগেশচন্দ্র বায় বিদ্যা- 
নিশি বাহাহুবের একথা ন পত্র উদ্ধৃত কবিযা দিতেছি 

লেখ, বাহুলা, 70 01 87251170100 পৃথিবীর আকর্ষণ দ্বার! 
যাহা ব্যায়, Laws of gravitation ছারা তাহার অনেক বেশী-_ 
5018708 বুকাঁ়। আমাদের মধ্যে অনেকে এই দুই এক হনে করি 
Newtonএর প্রাপা-গৌরব ভাক্ষরাচাধ্যকে দিয়া বসেন। ছুই কণার 
মধো যে আকাশপাহাল প্রভেদ তাহা “পত্রালীতে চন্্রনামক পত্রে 
বুঝাইগাছি। আমাদের দেশে বহপূর্বকাদ হইতে পৃথিবীর আকধণ 
জান' আচে । আট ও বরাহ সমসামগ্িক ছিহেন। (50,2১1) 
ইহাদের পূর্ব হতে পৃথিবীর আবর্মণ স্বীকৃজ হই? । কিছ, সেট কি 
রকম, হাঁহ৷ আন ছিল ন* অথাৎ 1,71১ জান৷ ছিল ন। বরাত 
চুন্বকেব ভাকধণেব সহিত টপম'। করিযাছেন। ইঠাদের সন্বপ্ধে আর 
একট' বণ লিণি। অনেকে জানেন ন', দুই জনই পৃথিবীর আব ল 
—ioutuatcn ult Ent ীকার করিতেন, এবং খুব সম্ভব 
পৃথিবীর প্রদশ্দিণ--15৮0190707)ও স্বীকার করিতেন। “আমাদের 


এ 


গর্থ সংখ্যা ] 





ভ্র্যোতিবী” লিখিবার পর এই দুই 1601 সম্বন্ধে প্রাচীনদিগের জন 
আনার স্পট হইতেছে। যদি একটু জ।নিতে ইচ্ছা করেন, গত জুলাই 
মাসের Dacca Review পত্রে The days of the Hindu 
Calendar পড়িবেন। 

উযোগেশচন্ত্র রায়। 


তিব্বতরাজ্যে তিন বৎসর 


(জাপানী শ্রমণ একাই কাওাগুচির ভ্রমণ বৃত্তান্ত ) 


অষ্টম অধ্যায় 
বিপদের মুখে। 


হতই দিন যাইতে লাগিল, ততই আমি আমার ভৃত্য 
দুইটির স্বভাব চরিত্র বুঝতে লাগিলাম। একজন অতি 
অল্লেই রাগিয়া উঠে, কিন্তু কর্তব্য নির্ণয়ে ক্ষিপ্র, অপরটি 
শান্ত প্রক্কৃতির এবং তাব একটু জ্ঞান বুদ্ধিও ছিল। বিদ্যার 
গর্বও তাব কম ছিল না। শেষোক্ত ভূত্যটি প্রথমটিকে 
অপ্রিয় বচন শুনাইত এবং কলহও করিত। বুদ্ধাটি ভাল- 
মায় । আমি - তিনদ্রনকেই সমভাবে দেখিতে চেষ্টা 
করিতাম বটে, কিন্তু বৃদ্ধাব প্রতি আমার সমধিক যত ছিল। 


বৃদ্ধাটিও আমাকে যথেষ্ট সন্ত্রঘ করিত | আমি দেখিতাম 
বুদ্ধাটি যেন আমায় কিছু বলিতে চায়। কিন্তু সঙ্গী ছুটির 


ভয়ে কিছু বলিতে সাহস করে না। একদিন আনি বৃদ্ধাকে 
অগ্রে রওনা হইতে বলিলাম । কিছু পরে ভৃত্যদ্বয়কে লইয়া 
অশ্বপৃষ্ঠে যাত্রা করিলাম । ভৃত্যদুইটি বোঝা বহিয়া আমার 
সহিত যাইতে পারিল না, পিছনে পড়িয়া রহিল । আমি 
তখন গিয়া পথে বুক্ধাকে ধরিলাম | বুদ্ধা আমায় দেখিয়া 
ভীতভাবে পশ্চাতে চাহিয়া বলিল “তাহারা কি দুরে 
আছে?” আমি বলিলাম তাহারা সম্ভবতঃ ৬ মাইল দুরে 
আছে। তথন সেহাপ ছাড়িয়া আবার বলিল “তোমার 
সর্বনাশ, তোমার চাকর ছুটি ভয়ঙ্কর লোক, তারা তোমায় 
মারিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছে-_রাগীটা খুনে ডাকাত, 
খামে কত পাপ যে করিয়াছে তার ঠিক নাই; শ্াস্তটা এত 
বড় বদমায়েস ন! হইলেও, কম লোক না, ঝগড়া করিয়! 
মে ত একটাকে খুন করিয়াছে; দুজনেই পাকা খুনে, 
মানুষের প্রাণ লইতে একদগ৪ ইতন্ততঃ করিবে না! 
তুমি যেই তিব্বতের সীমায় পৌছিবে, অমনি এ রাগীটা 


৪৯--১১ 


তিব্বতরাজো তিন বংসর 


AA সিটি শি সপ সি AN AAA SA Sa Sot tor সপ সি সিসি AA AA A 
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তোমায় মাবিয়া ফেলিবে--আর তোমার যথাসব্বস্ব হইয়া 
পলাইবে 1” একথা শুনিয়াই ত আমার চক্ষৃস্থির, শ্ব 
মুখে কিছু প্রকাশ করিলাম না-বরং বলিলাম “এ স্ব 
কথা আমি বিশ্বাস কবি না, ওর! খুব ভাল লো ।” 
বৃদ্ধা শপথ করিয়া বলিল “আমি যদি মিথ্যা বলিয়া! «' ক 
আমার প্রাণ লইও1” আমিও বুঝিলাম বৃদ্ধ! শিখা 
বলিতেছে না। আমার ভারাক্রান্ত চিত্তে আবার মুত্রুভয় 
আনিয়া জুটিল। 

১২ দিনে ১০০ মাইল অতিক্রম করিয়া আমর! তুব স্বা 
নামক স্থানে পৌছিলাম। হর্যধান সুবা নামে একট 
গোর্থ! শাসনকর্তা তথায় বাস করিতেছিলেন । গষাল.দার 
নিকট হইতে পরিচয়-পত্র আনিয়াছিলাম সেইঙ্জন্ত শ দন- 
কর্তীর অতিথিরপে বান করিতে লাগিলাম। এ' হন 
আসিয়া পথের সংবাদ শুনিয়। আবার মন দিয়; ণেন। 
সকলগুলি পথই সশস্বপ্রহবীদ্বার রক্ষিত । 

একদিন রাত্রে আমার ভৃত্য দুইটি প্রচুর স্থুরা গান 
করিয়া পরস্পরের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইল । বন বণ! 
খুব বাধিয়াছে তখন সব কথা বাহির হইয়! পড়িল, হাব 
যুত দোষ আছে তা! ছুর্জনেই উচ্চকঠে বলিতে আস্ত 
করিল--শেষে দুজনেই ছুজনকে বলিয়া! বসিল “আমি 7; 
জানি না তুমি এই চীনে লামাকে মারিয়া ফে্ুবার 
ফন্দীতে আছ"-_দুজনেই অপবের স্বদ্ধে দোষ চাপ হ'তে 
বাগ্র। ভয়ানক ঝগড়া, দুজনেই ক্রোধে অন্ধ, ভর 
নিকট ছুছনে ছুটিয়। আসিয়া বলিল, "ও বড় ভানক 
লোক; ওকে বাধিলে আমি থাকিব না” আমি ভালি -ম 
এমন সুযোগ আর হয় না, ছুদ্রনকেই বিদায় কবি-খপগ্তর 
বকসিস দিয়া দু্নকেই খুসী করিয়া বিদায় দিয়া বাচিল,ম। 

হর্যঘান সবার গৃহে সিরাব গয়ালদান নামে এ"এরন 
তিব্বতী ডাক্তার অতিথি ছিলেন। ইনি চিবি২-ও 
করিতেন এবং স্থানীয় পুরোহিভদদিগকে বৌদ্ধ ধর্ম ।*ক্ষা 
দিতেন। আমাব সহিত লোকটির পরিচয় হইলে দেহি 
যথার্থ ই ভদ্রলৌকটি পণ্ডিত। তখন স্থিব হইল অপ্দ 
তাহাকে চীনেৰ বৌদ্ধধ্ন শিক্ষা দিব, তিনি আম কে 
তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম শিক্ষ! দ্রিবেন।, আমরা উভয়ে ভূক" 
ত্যাগ করিয়া সারেং যাত্র! করিলাম! ভদ্রলোবনু 
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বাড়ী সারেং-পথে। আমরা “শত প্রশ্রবণ” বা “মুক্তিনাথ” 
নামে প্রসিদ্ধ তীর্থ দর্শন করিলাম। এখানে যে একসময় 
আগ্নেয়গিরির অগ[ৎপাত হইয়াছিল তাহার চিহ্ন দেখিলাম । 
কালীগঙ্গা নঘীর ধারে একরাত্রি বিশ্রাম করিলাম । 
পরদিন নদী পার হইবার জন্য তিন চার ঘণ্ট! ধরিয়া 
নানা চেষ্টা করিয়া অবশেষে অতি কষ্টে পার হইলাম । 
আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে ঘোড়ায় চড়িয়া নদী 
পার হইতে পারিব, কিন্ত দুই পা যাইতে না ঘাইতে, আমার 
ঘোঁড়াটির পা কাদায় বসিয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি 
তীরে উঠিয়া বড় বড় পাথর জ্বলে ফেলিতে লাগিলাম। 
ঘোড়াটি পাথব ফেলার ছপাছপ শব্দে ভয়ে উন্মত্তবৎ 
হইর! প্রাণপণ চেষ্টায় কোন প্রকারে অপর পারে গিয়া 
উঠিল। তখন পাথরের উপর পা দিলনা আমি ও আমার 
বন্ধু অনেক কষ্টে সেই খরশোভা পার্বত্য নদী পার 
হইলাম। বন্ধুটির ঘোড়া ভয়ে আর জলে নামিবে না, 
তখন তার মুখের দড়ি ধরিয়া আমর! দুজনে টানিতে 
টানিতে জলের উপর দিয়া আনিলাম। কি যে নাকাল 
হইয়া সে নদী পার হইতে হইল । 

তুকজীর তলদেশে সিডার ও পাইনের বন। কিন্ত 
ধবলগিরির উত্তরে যখন গেলাম তখন সেখানে এক-রকম 
ভৌতা ভৌত! সিডার গছ দেখিলাম, ২০ ফুটের উচ্চ 
নয়। সেখানে বড় গাছ বড় দেখিলাম না, ঝোপে ঝোপে 
গুল্মজাতীয় গাছ। বরফের উপর দিয়] ক্রমাগত চলিয়া 
১৫ মাইল পথ হাটি” কিরাং নামক স্থানে পৌছিলাম। 
এখানে তিব্বতী লোকই অধিক, চারিদিকেই মন্তরলেখা 
ধ্বঞ্জা উড়িতেছে। পরদিন দশ মাইল যাত্রার পর সারেং 
নগরীর দেখ! পাইলাম। সারেং একটি উপত্যকা, পূর্বব- 
পশ্চিমে ১১ মাইল, উত্তর-দক্ষিণে ৩ মাইল হইবে । সারেং 
কেল্লা, বৌদ্ধ মন্দির, বিহার সবই দেখিলাম । সারেং 
নগরীতে ৬০টির অধিক বাড়ী নাই।. 


নবম অধ্যায় 


সুন্দর সারেং ও তাহার কদৰ্য্য অধিবাসী । 


সারেং সহরে প্রবেশের পথে ২৪ ফুট উচ্চ এক পাথরের 
তোরণ দেখিলাম । শুনিলাম এ যুদ্ধজ্জ! নয়, নগরের 


প্রবামী--মাঘ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





অধিষ্ঠাত-দেবতারা এখানে বাদ করেন! তোরণ অতিক্রম 
করিয়া দেড় মাইল দূরে প্রকৃত সারেং সহর। সেখানে 
১৪1১৫ জন আমাদের আগমন-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। 
সিরাব গয়ালসান আমাকে সেখানকার প্রধান রাজপুরুষের 
নিবট লইয়া গেলেন। আমি সেখানকার বৌদ্ধ-মন্দিরে 
আশ্রয় পাইলাম । বিশেষ সম্মানিত অতিথিদের সেখানে 
স্থান দেওয়া হয়। লামা ভিন্ন আর কাহারও মন্দিরে 
বাসের অধিকার নাই। ধর্মগ্রন্থ এখানেও অনেক 
দেখিলাম। এ নকল গ্রন্থ কেহ পড়ে না। গ্রন্থের আদরই 
ধর্শের আদর, এর” ইহাদের বিশ্বাস। সিরাব গয়ালসানের 
বাটা এই মন্দিরের অতি নিকটে । লোকটি বিপত্বীক, ঘরে 
দুটি বয়স্থা কন্যা; তাহারাই তীহার, ঘরকন্পা বিষয় আশয় 
কাজকর্শ্ম দেখে। মেয়ে ছুটি বড় কার্য্যকুশলা। এ স্থানের 
অধিবাসীরা প্রত্যহ রাত্রে নৃত্যগীত করিয়া কাটাইত, আর 
মধ্যে মধ্যে আমার মুখে বৌদ্ধধর্শের কথা শুনিত। আমি 
কিনা তিব্বতযাত্রী, সারেং সহরে বাস করিয়া .তিব্বতীদের 
শ্নেচ্ছ রীতিনীতি শিখিয়া লইলাম। অপরিচ্ছন্নতায় তিব্বতীরা! 
পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য, সারেংএর লোকেরা বোধ করি 
অপরিচ্ছন্নতায় তাহাদেরও পরাস্ত করিয়াছে । ভিব্বতীর! 
কচিৎ মুখে জল দেয়, কিন্ত এখানকার লোকদিগকে কদাচ 
জলম্পর্শ করিতে দেখি নাই। আমি এক বৎসর এখানে 
ছিলাম, এই সময়ের মধ্যে ছুদিনও কাহাকেও মুখ হাত ধুইতে 
দেখিয়াছি কিনা সন্দেহ; কাপড় কাঁচিবার নিয়ম ইহার! 
জানে না, কাপড় ছি'ড়িলেই তবে তাহা ছাড়িয়া ফেলে। 
এদের চামড়ার উপর ময়লার এক পুরু আচ্ছাদন যেন 
চকচক করিতেছে, বস্ত্রের অবস্থাও সেই-প্রকার । পরিচ্ছন্নতা 
কি বস্ত তাহা ইহারা স্বপ্নেও জানে না । যে হাতে নাক ঝাড়ে 
সেই হাতেই খায়। ইহাদের অপরিচ্ছন্ততা অবর্ণনীয়, তাহা 
স্মরণ করিলে আমার ন্তাীকার আসে। এই স্্েচ্ছ জাতির সঙ্গে 
কিছুদিন বাস করিয়া আমি তিব্বতবাদের উপযুক্ত হইয়া 
উঠ্িলাম। এইটুকুই আমার লাভ। এ স্থানে আমি কি 
কাজ করিতাম, তাহার একটি বিবরণ দিই। প্রীতে বোদ্ধ- 
ধর সম্বন্ধে তিন ঘণ্টা বক্তৃতা দিতাম, তৎপরে তিন ঘণ্টা 
গভীর অভিনিবেশ সহকারে তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করিতাম। 
সন্ধ্যার সময় আমার শিক্ষকের সহিত ধর্ম-প্রসঙ্গে 
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কাটাইতাম। এখানে বৌদ্ধধর্ধের এক বিশেষত্ব দেখিলাম, 
এখানকার প্রধান সাধু “পদ্ম স্বয়ভ ” তিনি একজন ইন্দ্রিয় 
পরায়ণ, মদ্যপায়ী, মাংসাশী দেবতা । তিনি ইহাদের 
আদর্শ । এই স্থানের লোকেরা! ইন্দরিয়-স্ুখকেই চবম বলিয়া 
জানে, আহার বিহার নিদ্রা ইহাদের কার্ধ্য,_আর 
মধ্যে মধ্যে ধর্মকথা শ্রবণ। তা যেমন সাধু, তার 
তেমনি ব্যাথ্যা। মধ্যে মধ্যে সিরাব গয়ালসানের 
সঙ্গে এই বিষয় লইয়া তর্ক হইত। এই লোকটির 
পাণ্ডিত্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তিনিও এই দুর্বলতার 
জন্য জীবনে উন্নতিলাভ করিতে পারেন নাই এবং 
মোগলদের স্তায় ইনিও একটুতেই চটিয়া উঠিতেন, যদিও 
ক্রোধ শাস্তি হইতে মুহূর্তযাত্র বিলম্ব হইত না । একদিন ধর্ণ- 
প্রসঙ্গে মতভেদ হওয়াতে তিনি হঠাৎ ক্রোধে অগ্নিবৎ হুইয়া 
আমার গলার নিকট জামা শক্ত করিয়া ধরিয়া আর এক 
হাতে এক লাঠি লইয়! আমায় মারেন আর কি? আমি 
তার কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম, বলিলাম, এই না 
আপনি আদর্শ বৌদ্ধ চরিত্র ব্যাখ্যা করিলেন, আপনার 
এ কাজটা কিন্তু আপনার আদর্শের মত হইতেছে না। হঠাৎ 
অপ্রতিভ হইয়া তিনি লাঠি নামাইলেন, কিন্তু তখনও দন্তে 
॥ দন্তে ঘর্ষণ করতেছেন, আর চক্ষু অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। 
ক্রমে আমায় ছাড়িয়া দিলেন। কি আশ্চর্য্য | আমাদিগের 
মধ্যে তখনই সম্ভাব হুইয়া গেল। সারেংএ বাসের 
কালে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৪1১৫ ঘণ্টাই আমার পাঠ ও চিন্তায় 
কাটিত। আমি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার মাত্র আহার 
করিতাম এবং ভ্রমণ কবিতাম। প্রত্যেক রবিবার পৃষ্ঠে 
প্রস্তরের বোঝা! লইয়া পাহাড়ে দ্রুত উঠিতাম। তিব্বত- 
যাত্রী আমি এইরূপে দুরূহ পথ অতিক্রম কবিতে অভ্যাস 
করিতাম। এ সময় আমাব স্বাস্থ্য চমৎকার ছিল। যাহোক 
- অতি অল্পদিনের মধ্যে এ দেশের লোকের নিকট একজন 
মহৎ ব্যক্তি হইয়া! দীডাইলাম ৷ সারেং অতি চমৎকার স্থান। 
সারেংএ কেবল ছুই খতু আছে--শীত ও বসস্ত। বসস্তকালে 
ক্ষেতগুলি হরিৎ শ্যপূর্ণ হইয়া অপূর্বব শোভা ধারণ করে 
আর তখন প্রজাপতি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া বেড়ায়। 
শীতের প্রারম্ভে অন্তমান স্ধ্যের শেষ কিরণ-ছটায় চির- 
তুষারাবৃত পর্বত-শিখরেব আরক্তিম শোভা" অবর্ণনীয়। 


তিব্বতর|জ্যে তিন বংসর 








প্রথমে তাহা রক্তাভ তত্পরে দ্বর্ণবর্ণ ধাবণ করে । দাঁলে বব 
ভয়ঙ্কর ব্যাপার তুষাব-ঝঞ্চা। তখন কাহাব সাধ্য £ত:৭ 
বাহির হয়? তখন তীত্র শীতল বায়ু শরীরে বিদ্ধ হস ত্র 
তুষার বৃষ্টি হইতে থাকে। যাহোক তুযারবর্ধণের ' বর 
বডই শোভা হয়। প্রকৃতি যেন নির্শল শুভ্র বসন "| 
হাসিতে থাকে । বরফের উপর যখন চন্দ্রোদয় হয় তখন (ই 
জ্যোংস্থা আরও অপূর্ব্ব দেখায়। আমি এমন দৃশ্য তার 
কোথাও দেখি নাই। 


দশম অধ্যায় । 
খ্যাতি ও প্রলে!(ভন। 


১৮৯৯ শালের মে মাসের প্রথমেই আমি সারে এ 
আসি। প্রায় ৮ মাস পরে এখানে থাকিতে-থাবি্‌"ই 
আবার নব বর্ষ ফিরিয়া আসিল । নব বর্ষের প্রথম দ্নিটি 
আমি চিরন্তন নিয়ুমাহুসারে যাপন কবিলাম। 
সালের প্রথম দিনটি আমার প্রাণে নানা ভাবেন ও 
করিল। স্মরণ করিলাম, স্বদেশ হইতে আমি আজ কত দন; 
হিমাচল-শিখরে এই আমার দ্বিতীয় নব বৎসরের উতণা। 
আমার দ্রেহ সুস্থ ও সবল, মন প্রফুল, আমি তিব্বডফাত'ন 
জন্য সকল-প্রকারেই প্রস্তুত হইয়াছি। বর্তমানে সই 
আমার অস্থৃকুল, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে জানি =, । 
সমুদয় সারেংবাসীদের পরিতোধপুর্বক আহার করাইয়। 
আমার অন্তবের উচ্ছ সিত কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিলাম ! 
বহুপূর্বব হইতেই আমি এই ভোজের আয়োজন কাঁননা- 
ছিলাম, এ দেশের লোকেরা যাহা ভালবাসে তাহ যন্্ুপূর্ক 
সংগ্রহ করিয়া রাধিয়াছিলাম। এ দেশের ইন্জিয়-স্থন্ত 
সাধারণ-লোকেরা আমার আহারে বিহারে সংযা ও 
নিয়মনিষ্ঠ। দেখিয়া আমাকে অতিশয় শ্রদ্ধাভক্তি ক'ব, 
এই"নববর্ষের বিপুল ভোজের পর আমার সমাদর থণত 
প্রতিপত্তির আর পরিসীম! রহিল না। আমার নিক) 
নানাবিধ ওঁষধ ছিল, স্থতরাং ওঁষধ বিতরণ করিয়াও অ'ম'ব 
প্রতিষ্ঠা কম হয় নাই। কিন্তু এই ভোজের ব্যাপারের «বৰ 
এক বিষম অনর্থ উপস্থিত হইল। আমি বেশ বুনি 
পাঁবিলাম সারেংএ আমায় বাধিয়া বাখিবার জন্য চাবি ,কে 
একটি রীতিমত চক্রান্ত চলিতেছে । আমার শ্িক্মব হ 
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বন্ধু দিবাব গযাঁলসান এই চক্রান্তের আদিগুরু। যাহাতে 
তাহাব কন্যাকে বিবাহ করিয়া আমি সাবেংএ চির প্রতিষ্ঠিত 
হই, এই তাহাব একমাত্র চেষ্টা হইল। পিতার অভিসন্ধি 
বুঝিযা মেয়েটি তাহার রূপের ফাঁদে আমায বন্দী করিয়া 
রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ভগবান বুদ্ধের কৃপায় 
ও তাহার মহত্ধর্শ্মের শিক্ষার বলে আমি এই প্রলোভনে 
জয়ী হইলাম | বদি পিরাব ও তীহার কন্তাব জালে আবদ্ধ 
হইতাম তাহা হইলে আজ আমার জীবনেব কি হীনাবস্থাই 
বা না ঘটিত। যা হোক আব ত আমাব সাবেং থাকা চলে 
না। এবার আমার তিব্বতের পথের সন্ধানে বাহির হইতে 
হইবে। কিন্তু সে কথ! প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না, 
স্থানীয় লোকদিগের নিকট হইতে নানা উপায়ে নানা ভাবে 
পথের সন্ধান লইতে লাগিলাম এবং তখনই তাহা আমার 
স্মারক পুস্তকে লিখিঘা লইতাম। অবশেষে সমুদায় বিররণ- 
গুলি মিলাইয়া চিন্তা করিয়া দেখিলাম যে থোরপি দিয়া 
তিব্বতরাজ্যে প্রবেশ করাই যুক্তিযুক্ত । তাহা হইলে 
আবার আমায় তৃকঙ্গীব নিকটবর্তী মালবায় ফিরিয়া যাইতে 
হইবে। একদিকে ইহ! ভালই হইল, সাবেংএর লোকের। 
আমার অভিনদ্ধি বুঝিতে পারিল না । এখন সব প্রস্তুত 
কিন্ত সে সময়ে পথ ষে তুধার-পাতে দুর্গম, জুন ও জুলাই 
মান: ছাড়! এ পথে চল| অসম্ভব ৷ শুনিলাম সে সময়েও পথে 
বরফ থাকে, কিন্ত এ সময়ে যাত্রা করিলে পথে মৃত্যু 
নিশ্চিত । অতএব এখানেই কোন-প্রকারে দিনপাত করিতে 
লাগিলাম। মালব! গ্রামের প্রধান পুরুষ আদম নারিংএর 
সঙ্গে আমার সারেংএ সাক্ষাৎ হইল। আমাকে মালবা 
যাইতে হইবে, সুতরাং ভালই হইল! ১৮৯৯ শালের 
অক্টোবর মাপ । নারিং তিব্বতে চামরের ব্যবসা করেন । 
সম্প্রতি সেখান হইতে ফিরিবার পথে সারেংএ উপস্থিত 
হইয়াছেন । তিনি আমায় বলিলেন যে তিব্বত হইতে 
বিস্তর ধর্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, তাহার গৃহে গিয়া 
আমাকে সে-সকল পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এই 
নিমন্ত্রণ আমার পক্ষে তাঁলই হইল। নারিং ব্যবসার অন্ত 
ভারতবর্ষে যাইতেছিলেন, মার্চ মাসে মালবায় ফিরিবেন 
ঘলিলেন। মার্চ মাসের ১*ই ত রিখে আমি সারেং ও 
তাহার অধিবাসীদিগের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। 


প্রবাসী-__ মাঘ, ১৩২৩ 
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সারেংএ বান আমার একেবারে বিফল হয় নাই। কারণ 
আমার চেষ্টায প্রায় ১৫ জন লোক মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ 
করিদ্বাছিল এবং ৩. জন তামাক খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। 
আমার চিকিৎসায় যাহারা আরোগ্য লাভ করিয়াছিল তাহা- 


-দিগকে আমি এই-গ্রকারে আমার খণ শোধ কবিতে 


অস্থরোধ করিষাছিলাম। এক বৎসর সাঁরেংএ বাস করিয়া 
আমি সেখানকার সমুদায় লোকের সহিত পরিচিত হইয়া- 
ছিলাম। আমাব বিদায় গ্রহণের সময় সকলে সাধ্যমত 
মাখন ফল শস্য ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য উপহার দিল। 
আমার গ্রন্থ ও সমুদায় জিনিষপত্র অশ্ব-পৃষ্ঠে চাপাইয়া ১০ই 
মার্চ যাত্রা করিলাম। আমার শ্বেত অশ্বটির বিনিময়ে 
সারেংএর বৌদ্ধ মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের নিকট হইতে 
প্রায় ৬০০ টাকা মূল্যের ধর্মগ্রন্থ উপহার পাইয়াছিলাম। 
গ্রামের বাছিরে গিয়| দেখি প্রায় ১০০ জন লোক আমায় 
বিদায় দিতে আপিরাছে। আমি তাহাদের মস্তকে দুই হাত 
রাখিয়া আশীর্বাদ করিলাম । আবার আমি তুকজীর নিকট 
মালবা নামক গ্রামে ফিরিয়া চলিলাম। সন্ধ্যার সময় 
কিমিই নামক স্থানে পৌছিলাম। পরদিন কালীগ্গার 
ধারে শুক নামক স্থানে পৌছিলাম। সেখানকার 
লোকেদেব ধর্মোপদেশ শুনাইলাম। শুকে আবার সিরাব 
গয়ালমানের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমার সারেং 
পরিত্যাগের সময় তিনি সেখানে ছিলেন না। সারেং 
পরিত্যাগের তৃতীয় দিনে আমি মালবায় পৌছিলাম। 
আদম নারিংএর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলাম, কিন্ত তিনি 
সেখানে ছিলেন ন|। সোনাম নববু নামে গ্রামাধিকারীর 
পিতা আমাকে তাহার দেবালযে থাকিতে বলিলেন, সেখানে 
দুইটি স্থসঙ্জিত গৃহ দেখিলাম । বুদ্ধের নানা মূর্তি ও ধর্ম্ম- 
গ্রন্থে তাহা পরিপূর্ণ! তিনি আমায় সে-সকল গ্রন্থ পাঠ 
কবিয়। তাহার নিকট ব্যাখ্যা করিতে অন্ুবোধ করিলেম। 
আদম নারিংএর বাড়ীর নিকটে পীচের বাগান, অদূরে শ্বচ্ছ- 
তোরা কালীগঙ্গা নদী ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, বনের 
নীলিমার পশ্চাতেই শুভ্র তুষার-শৃঙ্গ। প্রাকৃতিক দৃশ্য. কি 
সুন্দর! স্বভাবজাত সুখের প্রচুর আয়োজন ! আমি এখানে 
ধর্মালোচনায় ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া সময় কাটাইতে 
লাগিলাম। মালবায় পৌছিবার ছুই সপ্তাহ পরে তুকঞ্জীর 
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এক ব্যবনায়ীব হস্তে বাঁধ শরৎচন্দ্র দানের নিকট হইতে 
মহাবোধি সোসাইটার একখানি কাগজ পাইলাম। কাগজের 
পারে সুত্র ক্ষুদ্র অক্ষবে শরৎবাবু আমায় সাবধান হইয়া চলিতে 
| উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহার মারফত আমি শবত্বাবুকে 
"ও অন্থান্ বন্ধুদের পত্র লিখিরাছিলাম । আমার পত্রবাহক 
তুকজ্জীর এই ব্যবদায়ী গ্রামেব লোকদেব নিকট আমার 
প্রকৃত স্বরূপ সম্বদ্ধে অনেক খবব দিল। পরদিন দেখিলাম 
আমাকে লইয়া কানাঘুৰা চলিতেছে । আমি ইংবেজের দূত, 
শবংবাবুব সহিত চিঠিপত্র লেখালিপি করি, আমি হয়ত 
ইংরেজেব চর। হয়ত আমাব কোন গুপ্ত অভিসন্ধি আছে। 
অতএব আমাকে নেখানে কোনক্রমেই থাকিতে দেওয়া 
উচিত নয়। আদম নারিংএর কানেও একথা গেল । তার- 
পরদিন অতি গম্ভীর বিষণ্ন মুখে তিনি আমার নিকট আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । আমি ইতিপূর্বে স্থির করিয়াছিলাম সত্য 
গোপন করিয়া ইহাকে বিপন্ন করিব ন!। আমি নারিংএর 
বিষপ্র গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম “যদি শসথ কর 
আমি যাহা বলিব তাহ! অন্ততঃ তিন 'বংসর কাহাঁকেও 
বলিবে না, তাহা হইলে সবই তোমায় খুলিয়া বলিতে পারি, 
আর বথা যদি না রাখ তাহ! হইলে সত্য প্রকাশ হইবে না, 
। নেপালরাজ্জ যাহা করিবার করিবেন।” নারিং শপথ 
করিলেন, আমি তাহার বাক্যে বিশ্বাস করিলাম এবং তাঁহাকে 
ধর্মপুস্তক স্পর্শ করাইয়া প্রতিজ্ঞা করাইলাম। আমার 
রাহাদানি দেখাইয়া তীব্বতযাত্রার কাহিনী সমুদায় বলিলাম । 
আমি সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলি নাই, সত্যের জয় হইল। 
আদম নারিং আমার কথার প্রত্যেক অক্ষর বিশ্বাস 
করিলেন। আমি তাহাকে আমাব সাহায্য করিবার জন্য 


অন্থরোধ কব্লাম। আমায় পথের সন্ধান অনেক বলিয়া: 


দিলেন। জুন কি জুলাই মাসে যাত্রা করিব স্থির হইল। 
,আদম নারিংএর নিকট সত্য প্রকাশ করিয়। ভালই হইল। 
'ত্তাহার' যন প্রসন্ন হইল। কিন্তু আর তাহার আতিথ্য 
ভোগ আমার পক্ষে উচিত নয় ভাবিয়া স্থানীয় দেবালয়ে 
আশ্র্ন লইলাম। ' সেখানেও আদম নাবিংএর বন্ধুতা ও 
সহাঙ্গুভূতি হইতে বঞ্চিত হইলাম না, তিনি আমার সমুদায় 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দিলেন, আমার অনুরোধে 
আমার জন্য পথপ্রদর্শক ও কুলী-ঠিক করিয়া দিলেন। 


A 


পাটনায় রান চিত্র 
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ধবলগিরির উপত্যকাষ তাহার! থামবুথং পর্যন্ত আমার 
সঙ্গে যাইবে স্থির হইল। মাঁপবা হইতে সোঞ্জা গেলে 
তিব্বতের পশ্চিম প্রদেশ ১০ দিনের মধ্যে পাওয়া যাঁয়। 
কিন্তু আমি সে পথে যাইব না, পথে নানা স্থান খুরিয়া যাইব! 
অতএব পথে আমার ২৩ দিন দেরী হইতে পারে। নেই 
ভাবে প্রস্তুত হইয়া ১৯০০ শালের ২২ই জুন মালবা হইতে 
যাত্রা করিলাম। পান্ধবহীন, পথবিহীন দেশে তিন দিন 





'ভ্রমাগত চলিলাম। পার্বত্য দেশে বহুদিন ভ্রমণ করিডেছি 


বটে, কিন্তু এবার যে অভিজ্ঞতা নঞ্চয়' করিতে লাগিলাম 
তাহা অভূতপূর্ব । দিনের পর দিন তুষারাচ্ছন্ম দেখে 
ক্রমাগত চলিতেছি-_চারিদিক ধূ ধু করিতেছে, বরফ আমার 
শয্যা, বরফ আমার উপাধান, সে তুষারময় পথে আর 
কিছুই দেখিলাম না। 

শ্রীহেমলতা দেবী । 


পাটনায় প্রাচীন চিত্র 


খা বাহাদুর খুদ্দাবখশ বাঁকিপুরের সরকারী উকিল এবং 
তিনবৎসর হাইদরাবাদ রাজ্যে প্রধান জজ ছিলেন। তিন 
নিঙ্গের সংগ্রহ ও পিতা হইতে প্রাপ্ত ছয হাজার.ফারসী ও 
আরবী হস্তলিপি, প্রায় দুই সহশ্র ইংরেজী প্রস্থ, অনেক 
মুদ্রিত ফারসী-আরবী বই এবং একটি সুদ্দর বড় দোতলা 
দালান ও সংলগ্ন জমি সাধারণের নামে লিখিয়| দিয়া খুদা- 
বথশ পুস্তকালয় স্থাপন করেন। ভারতে মুসলমান গ্রন্থের 
এরূপ প্রকাণ্ড ও মৃল্যবান আগার আর একটিও নাই। 
দিল্লীর বাদশা ও সম্বান্ত লোকদিগের জন্য লিখিত অতি সুন্দর 
সুন্দর হস্তলিপি, চিত্র ও হস্তাক্ষরের নমুনা,--কয়েকজন 
বিধ্যাত পারসিক কবির স্বহস্তলিখিত গ্রন্থাবলী,-মধ্য-এময়া 
আরব ও স্পেনে লিখিত মুল্যবান আরবী বই--এখ নে 
একত্র কর! হইয়াছে। কতকগুলিতে বাদশাহ স্বাহাঙ্গীর, 
শাহজাহান, কুমার দারাশুকো প্রভৃতির হাতের লেখা, 
অথবা মুসলমান রাজারাণীদের মোহর আছে। এই 
ভাগডারের তিনখানি সচিত্র হস্তলিপি হইতে মৃঘল-বুগে 
ভারতে চিত্রবিদ্যার ক্রমবিকাশের ইতিহাস অভি স্পষ্ট 
বুঝিতে পারা যায়। প্রতে'ক-খানারই অঙ্কনের বৎসর ঠিক 
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জানা আছে এবং তাহা হইতে মৃঘল দরবাবের চিত্রেকরদেন 
প্রণালী কোন্‌ সময় কিরূপ ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা 
যাইতে পারে; কোন্‌ প্রণালী আগে কোন্টি পরে, অথবা 
কোন্টি কোন্‌ বাদশাহের সময়ের তাঁহার সম্বন্ধে কল্পনার 
আশ্রয় লইতে হয় না। প্রথম, আলীমর্দীন খাঁ শাহ- 
জাহানের সঙ্গে প্রথম দেখা করিবার দিন (১৬৪০ খৃঃ) যে 
“শাহনামা” মহাকাব্য তাহাকে উপহার দেন, সেখানি। 
ইহাতে শুধু চীন চিত্রকরের আঁকা মধা-এসিয়াব বা 
"বুখারার* প্রণালীর বিশুদ্ধ দৃট্টান্ত। এই প্রণালী ভারত- 
বর্ষে আসিয়া দিল্লীর রাজ সভার হিন্দুচিত্রকরদের হাতে 
পড়িয়া হিন্দু ও সারাসেন্‌ কলার ,মিএণে কিরূপ পরিবর্তিত 
হইল তাহার প্রথম অবস্থা “তারিখ-ই-থানদান্‌-তাইমুরিয়া* 
নামক গ্রন্থের ছবিতে অতি পরিক্ষার দেখিতে পাওয়া যায়। 
এখানি আকবরের সভায় আকা; তাইমূর হইতে 
আকবরের রাজত্বের ২২ বৎসর পর্যন্ত মুঘল-ইতিহাপ- 
সঞ্লিত। প্রতি চিত্রের নীচে তাহার পরিকল্পনাকারী ও 
সমাপ্তকারী চিত্রীদয়ের নাম। ইহাদের অনেকেই হিন্দু 
এবং প্রায় সকলেরই নাম “আইন-ই-আকবরীর* ১ম খণ্ডের 
পশ্চাতে আকবরের চিত্রকরদের নামের তালিকার মধ্যে 
পাওয়া যায়। ইহাতে আকবরের যে কয়েকখানি প্রতিকৃতি 
আছে তাহা সমসাময়িক এবং সর্বাপেক্ষা বিশ্বাস-যোগ্য । 
দর্শকের] নেখিবেন যে, এই-সব ভারতীয় চিত্রকর জ্বল ও 
পর্বত অশাকাব চীনে-প্রথা চুরি করিয়া অতি অল্প বদলাই- 
য়াছে; কিন্তু মুখগুলি ভারতীয়, এ শাহ্‌নামার মত গালফুল! 
শ্শ্রবিহীন চীনামুখ নহে । বর্ণ ও অলঙ্কারের গৌরবে এই 
আকুবরী যুগের চিত্রগুলি অমূল্য । তৃতীয় গ্রন্থ শাহজাহানের 
সময়ে রচিত তাহার ইতিহাস, নাম পাদিশাহনামা । এখানিতে 
ভারতীয় চিত্রপ্রণাঁলী স্থন্্ম অলঙ্কারের ছটা, রঙ্গের বৈচিত্র্য 
এবং খুঁটিনাটির প্রতি দৃষ্টি, এবং অবয়বের কোমলতায় 
চরম সীমায় পৌছিয়াছে; আকবরী যুগেব সেই অর্ধ-কর্কশ 
সতেঞ্জভাব নাই, কিন্ত এখনও অবনতি আরস্ত হয় নাই। 
নেই অবনতির দৃষ্টান্ত ১৬৭৬১৭৫০ খৃষ্টাবের নানা 
সময়ে অঙ্কিত একখান ছবিসংগ্রহে ( “মুরাক্কা”তে ) স্পষ্ট 
দেখিতে পাওয়া যাক়। তাহার পর, অর্থাৎ অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষার্ধ বিংশ বৎসরে লক্ষৌএর জঘন্য চিত্রকলার 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩২৩ 
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[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


উৎপত্তি; তাহার উপর ইউরোপীয় চিত্রের প্রভাব 
পড়িয়াছে, অথচ ইউরোপীয় ভাল ছবির মত প্রকৃতির 
অমুসরণ, রঙ্গে পবিপন্কতা এবং উচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শ 
নাই, কিন্তু মুঘলযুগের গুণগুলিও সব হারাইয়াছে। 
রণজিৎসিংহের জন্য অস্কিত চিত্রগুলিরও সেই দুর্দশা, 
যেন ছেলেদের চোখ ভুলাইবার জন্য আঁকা, চিন্তাশীল 
বা পণ্ডিত লোকের জন্য নহে। অনেক ভিন্ন ভিন্ন ছবি, 
অতি আশ্চধ্য কঠিন বা সুন্দর ফারসী হস্তাক্ষরের 
নমুনা, বাদশাহ ও যুবরাজদের স্বাক্ষর প্রভৃতি এখানে 
দেখিতে পাওয়া যায়। তিনশত বৎসর পূর্বে পারস্তে, 
তুক্ণীতে, ও মধ্য-এসিয়ায় অস্কিত কয়েকখানি ছবিও আছে । 
হস্তলিপিগুলির মধ্যে আরবী-ফারসীপাঠকদের উপাদেয় 
অমূল্য ৪1৫ খানি গ্রস্থ আছে। সার ওয়ান্টার স্কট ওয়েভালি 
নবেলগুলির যে প্রথম সংস্করণ বেনামী প্রকাশ করেন তাহা! 
দেখিয়া ইংরেজীপাঠক সুখী হইবেন। ভারত-সম্বন্ধে 
পুরাতন সচিত্র ইংরেজী অনেক মূল্যবান বই এখানে আছে। 
ফলতঃ সব ইংরেজী বইগুপির মূল্য লক্ষ টাকার উপর 
হইবে; ফ'রসী আরবী হস্তলিপির মূল্য ৪1৫ লক্ষের কম 
নহে। পুস্তকাগারের বাড়ীটিও দেখিয়া চক্ষু জুড়ায়। 
নির্শ্মাণ-ব্যয় অর্ধ লক্ষের উপর। দক্ষিণের পাঁঠাগারটি ! 
সরকারী খরচে তৈয়ারি হয়। মধ্যে খুদাবখ্‌শ চিরনিদ্রায় 
শায়িত। ইনিই ভারতীয় বড লী। 

স্থানীয় আর্শাণী ব্যারিষ্টার মান্গক সাহেব অনেক সহস্র 
টাকা ব্যয় করিয়া প্রায় ১৫1১৬ বৎসর ধরিয়া ভারতীয় 
প্রাচীন চিত্র সংগ্রহ করিতেছেন। তাহার বাড়ীতে যে 
নিজস্ব চিত্রশালা আছে তাহ! দেখিলে ভারতীয় কলাসম্বদ্ধে 
অনেক স্থির সত্য জানা যায়, এবং এসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন দেশের 
( জাপান, চীন, ভিব্বত, পারস্য, নেপাল ও মধ্য-এসিয়ার ) 
ষ্টান্তের সহিত ভারতীয় চিত্রের তুলনা করিবার স্থবিধা , 
হয়। তাহাব বাড়ীতে আকবরী-যুগের কয়েকখাঁনি, 
শাহজাহানী যুগের অনেক, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শত 
শত ছবি আছে। মৃঘল-রাজসভায় শিক্ষিত হিন্দুচিত্রকরগণ 
হিন্দু বিষয় লইয়া বিরূপ প্রণালীতে ছবি আকিতেন 
(ষাহাকে কুমারস্বামী "রাজপুত-আট্ট” বলেন ) তাহার এত 
বেশী ও এত সুন্দর দৃষ্টান্ত আর কোথাও নাই। কতক- 


৪র্থ সংখা। ] 





সারাটি AAAS সী AANA AOA 


গুলি কৃষণচরিতের ও যোগীদের বিষয়ে চিত্র দেখিয়া! আর 
চোখ ফিরাইতে ইচ্ছা কবে না; সেগুলি এমনি গভীব 
ভাবাত্মক এবং এত স্থন্দর ও স্বহ্মভাবে আকা যে, 

€ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ চিত্রের নিকট পরাস্ত হইবে না। একখানি 
চিত্রে রাম লঙ্কা জয় করিয়া ঠিক মুঘল-বাদশীহের মৃত 
পৌষাক পরিয়া রথ, গঞ্জ, অশ্ব ও কামান লইয়! (1) [কুচ 
করিতেছেন; আর একখানিতে বৃন্বাবনের গোপের! মুঘল 
মন্মব্দারের মত জামা-পাগড়ী পরিয়াঁ ঢাল তরবার 
লইয়। কৃষ্ণের সঙ্গে ভেট করিতে ষাইতেছেন ! একখানি 
মুর্শিদাবাদের গন্দদন্তে খোদ! কৃষ্ণলীল! ঠিক বরাহৎ স্তুপের 
পাথরের অল্প উঁচু ছবি (Rৎélie)র মত; একই অঙ্কন- 
পদ্ধতি ! কিছু আধুনিক ১৪ খানি ছবিতে দৃতী-সম্বাদ হইতে 
রাধারুষের মিলন পর্যন্ত দৃশ্তগুলি পরে পরে অতি হুন্দর- 
ভাবে চিত্রিত হইয়াছে । দুইখানি ছবি,__তাম্ত্রিক যোগিনী 
এবং যমুনার পরপারে কৃষ্ণ বসিয়া, কাছে গাভী ও মহিষ 
আসিতেছে, চিত্র-হিসাবে অমূল্য ; অথচ আধুনিক “ইণ্ডিয়ান 
আর্টের* দোষ একটিও নাই। এ ছুটি সর্বোচ্চ কোন 
প্রতিভার পরিকল্পিত। 

ন্ট যদুনাথ সরকার ৷ 


দেশের কথা 


দেশের উপর দিয়! একবার চোখ বুলাইয়! লইলে দেখা! যায় 
দেশের মূর্তি নিরানন্দ ও উপবাসী। আমাদের দারিদ্রের 
পরিমাণ বুঝিতে হইলে সরকারী রিপোর্ট পড়িবার আবশ্যক 
নাই, একবার শহরেব পথে চোখ খুলিয়া পথিকদ্দলকে 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিলেই হইবে অথবা পল্লীগ্রামের কৃষক 
কুলের অবস্থা, দেখিলেই চলিবে । 

আমাদের দেশে অর্থ-সমস্ত। হইল প্রধান ও প্রথম 
সমস্তা। কারণ দেশের এই ভীষণ দারিদ্র্য না ঘুচিলে, 
দেশের লোক দুবেলা ছুমুঠা পেট ভরিয়া খাইতে না পাইলে, 
শীতে একথান। শীতবস্ত্র গায়ে দিতে না পারিলে, অন্ত 
কোনে! চিন্তা তাদের মনে স্থান পাইতে পারে না। আগে 
জীবনধারণ পরে কাজ বা চিন্তা । 

এই দারিদ্রের প্রধান কারণ দেশের শাসনতন্ত্র 


দেশের কথ! 





সি 
৩৯১ 
AAA অসি AOA সিসি? AOA সতী সিল পপি ন + পল 


আমাদের হাতে নী থাকা। এবং সেই জন্যই স্বাধীন দেশের 
ন্যায় অর্থ উপাঞ্্নের নানান পন্থ আমাদের দেশে অবরু্ ৷ 
থাকার মধ্যে আছে কেরাণীগিরি, শিল্পবাণিজ্যের একক 
অভাব, কৃষিকার্য্যও মান্ধাতার আমলের উপায়ে পরিচালিত 
হইতেছে। অন্যান্ত স্বাধীন দেশে সামারক বিভাগে লঙ্ষ 
লক্ষ লোকের অন্রসংস্থান হয় । আমাদের সে সুবিধা নাই । 
আধুনিক যুগের উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকা 
এখানে কে করিবে? তার ভন্য শিক্ষার প্রয়োজন ॥ এ 
দেশের শিক্ষাবিস্তাব সভাজগতের তুলনায় নগণ্য। তা?। 
সব্বেও আমাদের মধ্যে কোনো কোনে! শিক্ষাভিমানী € 
জাত্যভিমানী সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের বিরোখাঁ 
কারণ তাহা! হইলে ব্রাহ্মণের ছেলেকে "ছোটলোকে",” 
ছেলের সঙ্গে এক বেঞিতে বিয়া লেখাপড়া করিতে হইতে, 
এবং “ছোটলোকেরা* লেখাপড়া৷ শিখিয়া “বাবু” ব্‌নিয়; 
যাইবে, ফলে গৃহস্থালির কাজকর্মের জন্য চাকর পাণ 
যাইবে না! 

আমাদের সেটিমেণ্ট এত প্রবল যে আময়! অনেক 
সময়ে প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করিয়া বসি। তই 
অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যেও আমাদের মনে পড়ে না যে হণ 
কেবলমাত্র পুক্রষকে অর্থ-উপাজ্জন করিয়া পরিবার প্রতি 
পালন করিতে না হইত, যদি নারীও পুরুষের সঙ্গে অর্থ 
উপাৰ্জন করিতে পারিত, তাহ! হইলে জীবন-সমস্তা এখন 
নিদারুণ হুইয়া উঠিত না। কিন্তু তা কেমন করিয়া হয, 
মেয়েদের বাহিরে বার হওয়াটাই লজ্জার কথা, ভাতে 
পরিবারস্থ সকলের মাথা হেঁট হয়! কিন্তু প্রয়োজনীয়, 
সেট্টিমেন্টের ধার ধারে না। নিকট ভবিষ্যতে অবস্থ' 
একদিন এমন অচল হইয়। পড়িবে যে নারীকেও অস্তঃপুয়ের 
আবরণ ছিড়িয়া ভিড় ঠেলিয়া জীবিক। উপাঞ্জনে মন দিতে 
হইবে। বুদ্ধিমান ধীরা তার! পূর্ববাহেই মেয়েদের শিক্ষ। 
দিয়া ভাদের মনে স্বাধীন ভাব জাগাইয়া তুলিয়া দেই 
অবশ্তভাবী দিনের জন্য তীদের প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন। 

আমাদের মেয়েরা পা থাকিতে হাটেন না, সত্তা টু ম 
থাকিতে গাড়ী ভিন্ন চড়েন না । সেই জলন্ত অভাবের 
সংসারে অভাব নিত্য বাড়িয়াই চলে। ছয় পয়সাব 
জায়গায় বারো আনা বা এক্টাকা খরচ হয়। এ-সন্বঙ্ষে 


৩৪২ 


প্রবাসী- মাঘ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ১য় থণ্ড 


সালা সী সত স্পা পট ANA INANE NANA 2 ANA A NANA সিসি NASA NAAN EON Si সি তে সত সপ ছিলি স্পস্ট ০৫ সা সি সিপাসিপাস্পাসানিস্পলাসপাসিলাসপাস্িপাস্পাসিলাসত 


কেহ কিছু বলিলে এই-সব লোকেরা বলেন কি করিব, 
মেয়েদের প্রকাশ্যে চলা দেশের নিয়ম নয়। এটা তাদের 
সহস্র বুদ্ধিতে ধর! পড়ে না যে, নিয়ম ষথন মাম্থষে গড়িয়াছে 
তখন সে-নিয়ম অনিষ্টকর বা অপ্রয়োজনীয় মনে হইলে 
যাহষে তা ভাঙিবে। দেবদর্শনের প্রণামী, অন্নপ্রাশন, 
উপনয়ন, বিবাহাদিতেও লোৌকিকতা করিতে অনর্থক 
অনেক খরচ হয়। এইরূপে অনেক রকমে আমরা নিজের| 
নিজেদের দারিত্র্য ডাকিয়া আনি। 

শিল্পবাণিজোর অবস্থা উন্নত হইলে দেশে প্রভূত 
ধনাগম হইয়া থাকে । ”২৪-পরগণ1 বার্ভাবহে” প্রকাশিত 
মাননীয় ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়ের শিল্প- 
কমিশনের সাক্ষ্যে যথার্থই উক্ত হইয়াছে যে, শিল্পের 
সার্থকতার জন্য নিয়লিখিত অনুকুল অবস্থা-সমুহের সমন্বয়ের 
প্রয়োজন 2 


১। প্রতুত মূলধন এবং ব্যাক্ষের কারবার। এমন হইবে যে 
নখন বেখ।নে টাকা দরকার সেইখানেই টাকা পাওয়! যাইবে। 

৯ টেক্লিক্যাল শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ । X 

৩! ব্যবমায় বাণিজ্যের আধুনিকতম ভ্রান 

৪। বাহা প্রতিযোগিতার সহিত লড়াইয়ে যথেই সময় টি'কিয়া 
গ্রাকিবার শক্তি । 

৫1 সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত মনুর। 

, *। জমপথে শ্থলপথে সুলভে মাল চালান দিবার হ্থব্যবস্থা ॥ 

৭! স্বদেশে এবং বিদেশে অনুকূলভাবে মালের কাটতি। এই 
জন্ত ব্যবসায় বিষয়ক সংবাদ প্রচারের বাবস্থা ও এজেন্সী খাকিবে। 

- ৮1 এমন অনুকূল স্থানে কারথান। বমাইতে হইবে যে শিলস্রব্যের 
জন্ত প্রয়োজনীয় কাচ! মাল, যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক পদার্থ অনায়াসেই 
পাঁওয়া যায় 

=| আধুনিকতম ঝগ্পরপাতি সরবরাহের ন্ব্যবস্থ। 

১৯ | কীচ। মাল ও রাসাগনিক পদার্থের পধ্যাপ্ত সরবরাহ । 

১১ | স্থানীয় স্বাহথযক'র আবহাওয়!। 

১২1 লোকদিগ্সের মধ্যে সন্মিলিডহাবে কায করিবার (অন 
এক্যবুদ্ধি জাগাইয়া তোল৷। 

বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে ১, ৪ ও ৬ 

নম্বর অবস্থা লাভের জন্য সরকারের সাহায্য চাই-ই চাই। 
সমস্ত সভ্য দেশের শিল্প-উন্নতির ইতিহাসেও এ এওঁ দেশের 
গভর্ণমেন্টের এ-প্রকার সাহায্যের কথ! উল্লিখিত আছে। 
অথচ দুর্ভাগ্যবশত আমাদেরই একজন লাট-সভার 
প্রতিনিধি (1) শিল্প-কমিখনে সাক্ষা প্রদান কালে বলিয়া- 
ছেন যে শিশু-শিল্পকে খাড়। করিতে আমাদের দেশে গভর্ণ- 


মেন্টের অর্থপাহায্যের প্রয়োজন নাই ! এই “মাননীয়” ভত্র- 


লোকটির শিল্প সম্দ্ধে কোনো অভিজ্ঞতা যে নাই তা তার 
সাক্ষ্য হইতেই প্রমাণিত হইয়াছে। অর্থাভাবে এ-দেশে, 
কত শিল্পস্থাপনাব চেষ্টা অস্থুরেই বিনষ্ট হইয়াছে সে-সংবাদ 
তিনি বাখেন না। “বদ্ধমান সন্তীবনী* দেশের দারিত্য }- 
সম্বম্ধে আলোচনার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন = 

কি কারণে আনাদের দেশ এবপ দরিদ্র হইব পড়িতেছে তাহার 
আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমেই আমাদের শিল্পের অবনতির কথা 
মনে আসে। ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু কৃষির উন্নতির জন্য 
গভর্ণমেন্ট নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিলেও আশাদুরপ উন্নতি থে 
সাধিত হইতেছে ইহা বলিতে পার! বায় না। লোকে প্রচলিত প্রথা 
বা জানা পথের বাহিরে যাইতে চাহে না। কাজেই পরীক্ষা-ক্ষেত্র 
আদিতে প্ৰভুত অর্থবায় হইলেও প্রকৃত উপকার যে বিশেষ কিছু হইতেছে 
তাহা! আমর! বুঝিতে পারিতেছি না। আর কথ! হইতেছে, এক কৃষি- 
কাৰ্য্য দ্বার কোন দেশ অর্থশালী হইতে পারে ন1। প্রতি বৎসর হাঁজার 
হাজার বিঘা পতিত জজলাবৃভ জমি শস্তক্েত্রে পরিণত হইতেছে কিন্ত 
আমাদের অন্নাভাঁব থুচিতেছে না, বরং বুদ্ধিপ্রাপ্তই হইতেছে। আসল 
কথা, দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত ন! হইলে কেবলমাত্র কৃষি- 
কার্যোর ঘ্বার। দেশের অর্থকষ্ট বিদুরিত করা সম্ভবপর নহে | দেশের 
দারিদ্র্য ঘূচাইতে হইলে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসার সাধন আবশ্যক 
ও ইহার জন্ত গভর্ণমেন্টের কেবল সহানুভূতি পাইলেই হুইবে না, 
আবশ্ককমত সাহাষ্যপ্রাপ্তিও আবগ্তক। 

দেশে কল কারখান! প্রতিষ্ঠিত হইলে কাবখানারি 
প্রতিষ্ঠাতার! লাভবান তো হনই তার উপর এক-একটি বড় 
কারখানায় কত দরিত্রেব যে অন্রসংস্থান হয় তার সংখ্যা 
নাই। দৃষ্টান্ত-ন্বরূপ ভাতার লৌহকারখানার উল্লেখ করা 
যাইতে পারে৷ এই কোম্পানির মূলধন ২ কোটি ২৫ লক্ষ 
টাকা। গত বৎসর লাভ হইয়াছে সত্তর লক্ষ টাকা । এবং 
কত নিরম্ন ভারতবাসীর সেখানে কুলি মজুর ও কর্মচারীর 
কাজ করিয়া অন্নসংস্থান হইতেছে । 

শিল্প-কমিশনের কাজ ও দেশবাসীর কর্তব্য সম্বন্ধে 


“দর্শক” লিখিয়াছেন-- 

০ কমিশন তদন্ত-কা য্্য শেষ করিতে কিছু সময় অতিবাহিত করিবেন, 
তাহার পর স্থিপ্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সময় লাগিবে; তাহার পর 
গ্ববর্ণমেন্ট কমিশনের সিদ্ধান্ত জাঁনিয়। কার্য্যারস্ত করিবেন, তাহাও 


সময়নাপেন্ধ । বিশেষতঃ কল কম্ত। এদেশে আনাইয়া তাহ! কা প- রী 


যোগী করিতেও সময় লাগিবে। বর্তমান সময়ে বিদেশ হইতে কল কজ! 
আনয়ন করাও সহজসাধা নহে। তাহার উপর রাজসরকার ভীষণ 
বুদ্ধে ব্যাপৃত; ভাহার অর্থেরও এখন যথেচ্ছ ব্যয সম্ভবপর নহে। 
অথচ এদিকে যে-কোন কাৰ্য্যই করিতে হইবে তাহাতে বিপুল অর্থের 
প্রয়োজন । সে অর্থাভাব কিরূপে পূরণ হইবে? অল্পন। কল্পনা ও কার্যা 
আরন্তের পূর্বেই অভাব ভীষণ অবস্থা ধারণ করিবে। লবণ আনিতে 
আনিতে পাস্তা ফুরাইয়। যাইবে। সুতরাং বড় ভাবে কাধ্যারন্তের পূর্বের 
যাহাতে অন্ততঃ মোটা কাপড় মোটা সাঁতের যোগাড় হইতে পারে, 


৪র্থ সংখ্যা ] 


ঘাহাতে দিন যাপনোপঘোগী গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হইতে পাবে, সে 
বিষয়ে অগ্রে সচেষ্ট হওয়া আবগ্ক। সকল ভার ব্রাঞ্জসরকাবের 
উপব স্থত্ত করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে নিজেদেরই নাগ! সাঁজিতে হইবে; 
নিজেদের ছুর্ভিক্ষ-যন্ত্রণ। ভৌগ্র করিতে হইবে । এ বিষয়ে দেশের ধনী 

- মধাবিত্ত দরিদ্র সকলেবই আত্ম অভাব পূরণ ও আত্মবক্ষার জন্য সচেষ্ট 

প্‌ হইতে হইবে। যাহার অর্থ সামর্থ্য আছে তিনি অর্থ সাহায্য করুন, 
অপরে শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করুন; আর নিশ্চিন্ত থাকিলে 
চলিবে ন!” 


এবৎসর কনভোকেশনে বড়লাট লর্ড চেম্শ ফোর্ড 


সমাগত ছাত্রমগ্ুলীকে বলিযাছেন যে দেশে নৃতন নৃতন 
অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত করিযা দিতে গভর্ণমেণ্ট সচেষ্ট 
হইবেন। এ আশ্বাস কাজে পরিণত হইলে দেশেব দাবিদ্র্ 
অন্তত কিছু পরিমাণে ঘুচিবে। 

স্থ। 


ব্রহ্ম-জিজ্ঞানা কঃ 


১৮৮৮ সালে শ্রীযুক্ত সীতানাথ দত্ত তথ্বভূষণ মহাশয়ের প্রণীত 
ব্রঙ্ম-জিজ্ঞাসা বাক্ষল। ভাষায় প্রকাশিত হইযাছিল , ১৯১১ সালে 
পবিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত আকারে ইহার এক নূতন সংস্করণ বাহির হুয। 
‘পিঠাপুরম্‌’এর রাজার অর্থামুকুলো এই গ্রন্থের ইংবেজী সংস্করণ বাহির 
হইল। 
__ মুলগ্রস্থে চারিটি অধ্যাষ ২--০১) আত্মানাত্মবিবেক, (২) শিত্যানিত্য- 
* বিবেক (৩) দ্বৈতাট্বৈত-বিবেক এবং (৪) পূর্ণাপূর্ণবিবেক । 

পবিশি্ট তিনটি অধাক। ৮ নামক অব্যাটি (পৃহ ১৯৯ ২৩১) 
গ্রন্থকারের Philosophy of Biahmoism হইতে গৃহীত । অপর 
দুইটি অধ্যায় 100120. 7165560897 নামক পত্রিকা হইতে পুনমূরন্তিত 
হইয়াছে । এই তিনটি অধ্যায় বাঙ্গলা ব্রহ্ম-জিন্যাদায় নাই। 

বাঙলা ব্রদ্ধ-জিজ্ঞাসীর ভাষা অম্পঃ, ও দুর্বোধ্য! ইহার সহিত 
তুলনায় ইংরেজী সংস্কবণ অত্যন্ত প্রাঞ্ল। উভয় গ্রন্থ পড়িয়া সনে হয়, 
বাঙ্গলা ব্রক্গ-জিজ্ঞসাই যেন ইংরেজী হইতে অনুদ্বিত । 

গ্রন্থের সর্বপ্রথমেই আলোচনা কর! হইযাছে--“আস্মার মূল লক্ষণ 
কি?” । গ্রস্থকারের মতে “জ্ঞানই আত্মার মূল লক্ষণ! জ্ঞান ও 
ইচ্ছার সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গ্রিষা। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন-_-“অগ্রে 
জ্ঞান, ভাহার পর ইচ্ছা (৮০11007 ) 1” বর্তমানযুগেও যে একখানা 
দার্শনিক গ্রন্থে এইপ্রকাৰ মত প্রচারিত হয, ইহাতে অনেকেই 
আঁশর্য্যাম্বিত হইবেন । Schopenhauer, Beneke, Latze, 


* Brahmojijnasa or An Inquny into the Philoso- 
phical Basis of Theism translated frem the original 
Bengali with supplementary chapters by Babu 
Sitanath Tattvabhusan, Head Master,  Kesab 
Academy; sometime Lecturer in Philosophy, City 
College, Calcutta. Printed and publishedby P. C. 
Dass, Kuntalin Press 61 Bowbazar Strcet, Calcutta, 
Pb. Iv+iH+255. Price Re I-80 2 Shillings. 





Ll 


&০--১২ 


ব্রহ্মজিজ্ঞীসা 
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৩৯৩ 
Wundt, Paulsen, Ku'pe, Horwicz, Jodl, Fonlee 
Ribot, Hoffding, Sully, Spencer, Baldwin, Ladd, fue, 
Stout, Ward, Bradley, Royce প্রমূখ পণ্ডিভগণের গবেষণার 
ফলে দার্শনিক জগৎ বুঝিতে পারিয়াছে যে ভাব (5103) এবং 
ইচ্ছা (৮1! )কে আর অগ্রাহ্য কব। যাইতেছে ন|। ইহাদিগের মধ্য 
কেহ-কেহ ভাবের, এবং কেহ-কেহ ইচ্ছার মৌলিকভী প্রতিপন্ন করিবার 
চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু এখন এই মত প্রায় সর্ধবাদিলদ্মত যে 
আত্ম! কেবল জ্ঞান নহে, কেবল ভাব নহে এবং কেবল ইচ্ছ' নহে। 
জ্ঞানকে আর সর্ক্বেসক্বা বলিযা গ্রহণ করা যাইতেছে না। এখন 
ধাহারা কেবল জ্ঞানকেই ভিত্তি কবিয়া দর্শনশাস্র রচম' কবি"ণন, 
ভাহার্দিগেব পুস্তক ‘প্রাচীনকাহিনী’ ও 'দার্শনিক-গল্প' বলিয' বিবেচিত 
হইবে। ইউরোপ এবং আমেরিকার জ্ঞানবাদিগণও আব [২ 7০২, 
Bergson, Dewey, Schiller প্রভৃতি পণ্ডিতগণের যচ আত 
কবিতে পারিতেছেন না। 7২০০৪ পূর্ব্বে আপনাকে তাস নী 
বলিতেন, লোকে এখনও তাহাকে জ্ঞানবাদী বলিয়া জানে, কিন্তু *নি 
কেবল জ্ঞানের উপর নি দর্শনের ভিত্তি স্তাপন করেন নাই, ইক 
জ্ঞানের সহচরবপে গ্রহণ করিয়াছেন। এমন কি তিনি বলিতোদ্ধন লে 
ভাহাব দর্শনের নাম Absolute Pragmatism. বহমান 
আন্দোলনেব ফলে Joachim, Taylor, 00৮0০-৮1) un, 
Henry Jones, Mellone, Stewart প্রভৃতি পণ্ডিতগণ "চন 
আলোকে দর্শনশান্ত পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; এমনকি 
Bradleyiকও নিঞ্জের ইচ্ছার বিকদ্ধে এবং  অক্গাক্ন রে 
Piagmatism এবং James will to believe ও হি 
মতকেও অনেক স্থলে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। 
(২) 

গ্রন্থকার এই প্রশ্ন তুলিযাছেন £_-“যখন আস্বা কোন বিং্যকে 
জানে, তখন সেই আত্মা আপনাকে জানে কি না।” ভীহার উত্তবে শিনি 
বলেন 'হ, আত্ম! এই সমযে আপনাকেও জানে, আপনাকেও খবৰ 


বিষয়ীভূত করে।” 

তাহার যুক্তি এই _- 

“সনে করুন আপনি কলা অন্ধকাঁরকে জাঁনিতেছিলেন । অদা 
ম্মৃতিত্বার। জানিলেন “মামি অন্ধকার জানিতেছিলাম।” “মামি 


অন্ধকার জানিতেছিলাম* ইহার অর্থ “আমি জাঁনিতেছিলাদ ! তক্ষ- 
কারকে”। সুতরাং ‘অমি ভ্রানিতেছিলীম' ইহ! যখন আপনার শ্রবণ 
হইতেছে, তখন ইহা আপনি জানিয়।ও থাকিবেন ; অর্থাৎ অলক রূক 
জানিবাব সমবে ‘আমি জানিতেছি" এই তব আপনার জ্ঞানের বিষ" : ইত 
হুইয়া থাকিবে ।” (বাং পুং, ইং 9.৪) 

Ferrier এই-প্রকার একটি যুক্তি দিয়াছেন ( Institue of 
Metaphysics পৃঃ ৮১) তাহার যুক্তি আরও পরিস্ক,ট । নতি নাৰ 
বাবু উক্ত গ্ৰন্থ হইতে এই যুক্তাট লইষাছেন কি না জানি ন'। এ ণিষযে 
আমাদিশের বক্তব্য এই :- 

(ক) 

প্রথমত:--“আমি অন্ধকীরকে জানিতেছিলাম” ইরা একটি সখ 
অবিভাঙ্গয অবস্থা । গ্ৰন্থকাৰ ইহ স্বীকার করিয়াও উত্ত অবাক 
কাটিয়া দুই ভাগ করিয়াছেন--কারণ “আমি জানিতেছি লন” এই 

ংশ তাহার নিতান্ত দরকার । দরকার এইজন্য যে উহা! দ্বাব' যদি 
কোন উপায়ে প্রমাণিত হয় যে "কোন বস্তুকে জানিবার সদ আমি 
আমাকে জ্ঞাতৃক্কপে জানিতে পারি 1” আমবা পরে দেখিব যে এহ 
ংশ গ্রহণ কবিলেও গ্রন্থছকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ন!। 


প্রবাী-_মাঘ, ১৩২৩ 


SNMP পি পিতা সিসি রা পিতা তারাতারি, 


(খে) 


সীতানাধবাবু বলিতেছেন--“ 'আমি জানিতেছিলাম' ইহ! যখন 
আপনার স্মরণ হইতেছে, তখন ইহ। আপনি জানিয়াও থাঁকিবেন।” 
শেষ “ইহা” শব্দের অর্থ “আদি জানিতেছিলাম ইহা 1” সুতরাং “ইছা 
জ।নিয়াও গাকিবেন”= আপনি জানিয়াও থাকিবেন যে “নামি 
জীনিতেছিলাম ।* 

এবিষয়ে আমাঁদিগের বক্তব্য এই :-'আমি লানিতেছিল!ন ইহা 
যদি স্মৃতির উক্তি হয, তবে সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত 'সত্যসতাই আমি 
(ব। আপনি ) জানিতেছিল।ম (বা জানিতেছিলেন )'; অর্থাৎ মুল 
ঘটনা= আমি জানিতেছি। কিন্তু সীতানাথবাবু বলেন “স্থৃতির উক্তি 
হইতে সিদ্ধান্ত এই £:-"আমি জাঁনিতেছিলান যে আমি জাশিতে- 
ছিলাম।” অর্থাৎ মুলঘটন!=আমি জানিতেছি যে আমি আনিতেছি। 
এ-প্রকার সিদ্ধান্ত যে কি-প্রকায়ে হইতে পারে তাঁহ। বুঝ। যাইতেছে না। 
গ্রন্থকার দুইটি সম্পূর্ণ পৃধক ঘটনাকে এক ঘটন! বলিয়া তল্পন। করিযা 
লইয়াছেন। তাহার মতে “আমি জানি এবং “আমি জানি যে আমি 
জানি” এই দুইটি একই তথ । 

127755এর Psychology (পৃহ ২৭৪) এবং /210এব 
Psychology (Ency: But. ১১শ সংস্করণ? পৃঃ ৫৫০, ৫৯৯) 
পাঠ করিলে পাঠকগ্রণ এই মতের সমালে।চন। প।ইবেন। 

এখন ম্মৃতিব ঘটনাটিকে একবার বিশ্লেষণ কর। যাউক । কল্যকার 
ঘটনা অর্থাৎ মূল ঘটন!= আসি অন্ধকারকে জামিতেছি কে)! 

স্বৃতিতে ইহা জাগ্রং হইলে আমি বলিব “আমি কল্য অগ্ধকারকে 
লানিতেছিলাম।” কোন কথা উহ না রাধিয! বলিলে বাক্যটি এই 
প্রকার দীডাইবে "আমি এখন জানিতেছি যে কল/ সামি অন্ধকারকে 
জানিতেছিল।ম” (খ)। ইহার অর্থ “আমি কলা ‘ক’ ঘটনা আমিতে- 
ছিলাম।” 

্ স্মৃতির নাহীযে যদি আমি 'খ-বাকা উচ্চারণ করি তবে বলিতে 
হইবে 'ক'ঘটন। সত্য অর্থাৎ মুগ ঘটনাসঅ[মি অদ্ষকারকে 
জানিতেছি। 

মুল ঘটন। ও স্মৃতির ঘটনা আরও জটিল হইতে পারে। মনে কর 
কলাকার ঘটনা £-_“আি জানিতেছি যে আমি অদ্য ক্কারকে জানিতেছি* 
(গ)। স্মৃতিতে এই ঘটনা জাগ্রৎ হইলে আমি বলিব "আমি এখন 
জানিতেছি যে “কলা আমি জানিতেছিলাম যে আমি অদ্মকারকে 
জানিতে ছিলাম” ( ঘ )। 

স্মৃতি যদি বলে 'থ', মুল ঘটনা হইবে ‘ক’; স্মৃতি যদি বলে 'থ’, 
মুগ ঘটনা হইবে "গা সীতানাথবাবু বলিতেছেন ম্মভি বথন 
বলিতেছে '’, তখন মুল ঘটনা হইবে "গ*। তিনি ‘ক’ ও 'গ'এর 
মধ্যে.কোন পার্থক্য দেখেন নাই বিয়াই ‘থ' হইতে 'গ’ সিদ্বান্ত 
করিয়! লইমাছেল | 

তৃতীয় বন্তধা এই $--এখাঁনে স্মৃতির" প্রকৃতি বিষয়েই ভুল কর! 
হইমাছে,। স্মৃতির ঘটন।:ও মুগ ঘটনা কখনই সম্পূর্ণরূপে এক হুইতে 
পারে দা । ]৭n৷e5 স্বৃতির এই সংজ্ঞা দিয়াছেন : 

Zt 1s the Euowledge of an event or fact of which 
we have not been‘thinking with the additional conusci- 
ousness that we lhavethought or experienced ££ before. 

স্মৃতিতে পাকে দুইটি ঘটন। :- 

(১) মুল ঘটন।। 

(২) এবং অতিরিক্ত এইটুকু £--“এই মূল ঘটনাঁকে পূর্বের নহুভব 
কব! হইযাছিল বা চিন্তা করা হইয়াছিল ভাহার বর্তমান জান ।* 





[ ১৬শ তাগ, ২য় খণ্জ 


স্মৃতিতে এই দ্বিতীয় অংশ দেখিয়া অনেকে মনে করেন “মুত 
ঘটনাতেও জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্বস্নান ছিল। ইহীকেই বলে Psycholo 
21505 fallacy ( James Psychology, vol i পৃঃ ১23৬-১৯৮ ) উদ 

এ বিষয়ে আরও ছুই একটি কণ! বলা আবশ্যক! মুলঘটনাটি 
এই :--“আমি অন্ধকারকে জাঁদিতেছি”। এ বিঘরে স্মৃতির সাক্ষ্য 
এই আমি (৮ ক) আনিতেছি ষে আমি ( বি: 
আানিতেছিলাম। এখানে অনেকেই এইবপ বলিবেন ২--'এখ। 
স্পটই বল হইতেছে যে আম! কেবল অন্ধকারকেই জানিয়াছেন, তাহা 
নহে, তিনি যে অন্ধকারের জ্ঞাতা ভাহাও তিনি জানেন। নতরাং 
জাতার জ্রাতৃত্ব অ।ন1 য।ইতেছে |” 

আ।মাদিখের বক্তব্য এই :--উক্তবাক্যে দুইটি 'আ।মি'। 

১1 ‘ক’-আমি নর্থাৎ ‘আমি জ।নিতেছি' এই অংশের 'আমি'। 
এই ‘ক'-মামি = অদ্যককার 'আমি' । 

হ। ‘ব'-গানি দৰ্মাং আছি অপ্ধকারকে লানিতেছিলাম' অংশের 
'আমি'। এই 'খ-আমি=কল্যকার ‘আঁমি'=স্থৃতিতে জাত 
‘আমি । 

এই 'ক'-মামির জ্ঞাতব্য বিবয় :-" মামি ল্ধ কারকে জানিতে- 
ছিলাম (৪) । এই (৬) ঘটনাটার মধ্যে একটি সমন্ধ দেখ। যাই- 
তেছে। এই সম্বন্ধ দুইটি বস্তুর মধ্যে, প্রথম বস্তুটি 'খ'-নামি অর্থাং 
কল্যকার ‘আসি’, দ্বিতীয় বস্তুটি ‘মন্ধকার'। এ*সম্বদ্ধ দেখিতেছে 
কে? অবশ্য 'ক’-মামি অর্থাৎ অদ্যকার 'আমি'। সুভয়াং অদ্যকাব 
‘মামি’ জ্ঞাতা এবং এই ‘ক’ মামি’ দেখিতেছে যে 'খ'-'মামি’র সঙ্গে 
অন্ধকারের একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় না যে 
জাঙা আনিবার সময়েই আপনাকে জ্ঞাত! বলিয়া জানে , এম্থলে ইহাই 
প্রমাণিত হইতেছে যে ‘খ'-আমি'র সঙ্গে অন্ধকারের জ্ঞাতৃত্ব-ন্ঞেয়ত্ব সম্বন্ধ 
ছিল এবং 'ক' আমি সেই সপ্বদ্ধ দেখিতেছে। ‘ক'-আমিও ‘মামি’ এবং 
“-মানি'ও ‘আমি'। ‘ক-ূআমি’ খ'-নামি'র ল্রাতৃত্ব জাশিতেছে 
এই দেখিয়। লোকে মনে করে 'খ'-নামি'ও বুঝি নিজের জ্ঞাতৃত্ব 
নানিতেছিল। "থা-দামি যেনন তখন জানিত না যে সে মূল ঘটনাক 
জ্ঞাতাঁ, তেমনি ‘ক'-আদিও এখন জানে না যে নে স্মৃতির ঘটনার 
ভ্ঞাত৷। কোন বিষয় লানিবার দময়ে কেহই নিদ্রেকে জ্ঞাত। বলিয়া 
জানিতে পারে না। 





(মে) 

সীতানাথ-বাবুর বিশ্বাস যে অমুহ্ৃতিতে আস্পল্জান না থাকিলে 
স্বৃতির সময় মস্মপ্ানের কথ! আনিতে পারে ন! । ইহাই যদি সতা হয় 
তবে শিশুকে আস্মন্রান লইয়াই জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু 
P5yChologistগণ ইহার বিপরীত কথাই বলিতেছেন। শিশু কি- 
প্রকারে অলেমলে আস্মন্তান লাভ করে, তাহা আলোচন। করিলেই 
বুঝা যায় যে আয়ল্ঞানের অন্ত স্মৃতি নিতান্তই আবগ্তক কিন্ত স্মৃতির অন্ত 
আজান ন! হইলে চলে না এমন নহে । a৭ বলেন £- 

Whereas it is easy to see that memory 1s essential 
to any developtment of self-consciousness, the converse 
is not at all clear and would involveus in a needless A 
circle ( Psychology, Ency. Brita. ) 

Edward 0210 শ্বীকার করেন ন! যে প্রথম হইতেই মানবের 
আজ্ঞঞ্ঞান থাকে। তাহার মতে প্রথমে বাহাবস্তর জ্ঞান । তাহার পর 
আজ্মজ্ঞান । 

“The consciousness of objects is piior in time to 
self-consciousness (Evolution of Religion, Vol i 

পৃ ১৭৭ )." 


পি 


~ 


৪র্থ সংখ্য। ] 


ব্ৰহ্মজ্জিজ্ঞাসা 
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এস্থলে নাট 0009” বারহৃত হইয়াছে। বহস্থলে ideal!) এবং 
108108115 শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন ( Critical Philosophy of 
Kant, Vol li, 0,৩৭১) 8২৫ ). _ 

Bradleyও বলেন জ্ঞান থাকিলেই যে আত্মজ্ঞান থাকিবে তাহা 
নহে ( Truth and Reality, pp. 191-195 ). 

এখন দেখ! যাউক দার্শলিকগণ জ্ঞাতার ন্রেয়ত্‌ বিষয়ে কি বলেন। 


দাশনিকগণের মত ও যুক্তি । 


(০000 বলেন আ্াতৃবপী আতকে জ্ঞানের বিষযীকৃত করা ষায় 
না। ইঁহারই মত 7. 09100 এইভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন 

If the eye cannot see itself except in so far as it 
may be said to see itself in all the other things it sees, 
how can the conscious ego know itself except as the 
universal principle of knowledge which is present in 
all things known (Critical Philosophy. Vol ii, page 26. 
পৃঃ ২৫-২৯ দ্রব্য ). 

Kantএর অমুদরণ করিয়া 509117)8ও বলেন 'আমি'-বস্তকে 
জ্বেয়বন্ত করা যায় না। 

“The lis a pure activity that can only be defined 
as that which 15 not an object ( Watson’s Schelling 
পৃঃ ১১. )। 

“The self is not one of the possible objects of 
knowledge ( পৃঃ ১৫৩) । 

Kant এবং Schelling এ বিবয়ে যে যুক্তি দিয়াছেন তাহ! 
এই £--"যাহার জন্য জ্ঞান বিষযসমূহকে আয়ত করে, তাহ! কি-প্রকারে 
জ্ঞানের বিষয়কপে গৃহীত হইবে?” ইহাই জন্তভাবে এইরূপে ব্যাখ্যা 
কর। যাইতে পারে £-মনে কর 4075 ( এট্‌লাস্‌ ) নামক পুরুষ 
পৃথিবীর উপর দওায়মান হইয়া সমূদয় ব্রা ধারণ করিয় রহিয়াছে। 
এই 095, কি পৃথিবীকে ধারণ করিতে পারে? কিংবা মনে কর 
একজন মানুষ স্বীয় স্বন্ধে ভারবহন করিয়! থাকে । এই ব্যক্তি 
কি নিজ্রেকে“্কক্ধে বহন ক্রিয়া লইতে পারে? এই-প্রকাঁর “অহম্রাপ 
ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়াই যেন জ্ঞান সমুদয় বিষয় ধারণ করিতেছে, এই 
জ্ঞান সেই 'অহংকে কি-প্রকারে ধারণ করিবে? 

Schopenhauer বলেন— 


‘The knower 10100551129 such, cannot be known; 


otherwise he would be the known of another knower 
(The World as Will and Idea, Vol ii পৃঃ ৪১২) অর্থাৎ দ্রাত৷ 
জানিবার সময় জানিতে পারে না যে ‘আমি জ্ঞাত’; নতুবা তিনি অন্ত 
জ্ঞাতার জ্ঞেয় হইবেন । 

জ্ঞাতাকে জ্ঞেয বলিয়া কল্পনা করিলে কি হ্য় সেবিবয়ে Herbert 
এইরূপ বলিতেছেন ;-- 

As soon as the I is conscious of itself, that of which 
it is conscious has become objective. The I which is 
conscious is subjective. It lies outside of that of which 
itis conscious. To become conscious of this [, we 
must in some way get behind it. 
cious of that which is conscious. 
gets bebind itself, it is there as 
the renewal of the same process. 
I is a process which 


We must be cons- 
But as fast as the I 
an I which demands 
The search for the 
can never be completed. 





( Everett's 
82-83 ). 

Lotze ( Microcosmus Voli পৃঃ ২৫১5 Metaphy- 
5105) , James ( Principles of Psychology Voli পৃঃ 
২৭১-২৭৫ ; ৩.৪% ) Ward ( Psychology : Ency. Brit. ১১শ 
সংস্করণঃ পৃঃ ৫৫., ৫22) Bradley Bosanguet ( The 
Principle of Individuality and Value. Page 23t) 
Ladd ( Psy: Descrip, পৃঃ 2; Theory of Knowledge ) 
প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মত পোষণ করেন। 

Bradley বলেন 

“জাত৷ আপনাকে নমুত্ব করে কিন্তু আঁপনাঁকে বিষয়কপে 
জানিতে. পাবে না এবং বিষষ-বিষম়ীর পার্থক্যকেও জ্ঞানের বিষয়ীভুত 
করিতে পাঁরে না। পরে চিন্তা করিলে এই জ্ঞাতা বিষয়রূপে পরিণত 
হয় কিন্তু এ ঘটন| এক নূতন ঘটনা, ইহার জ্ঞাতাও এক নূতন জ্ঞাতা। 
এই নূন জ্ঞাতীও অনুভবের বিষয়, ভরের বিষ্য় নহে ।* 

“The subject 1s always felt and neither itself, nor 
its actual distinction from the object, can be got out 
and placed before it as an object.” “It can become an 
object for reflection ; but in becoming one, it generates 
a new experience and a fresh-felt subject ( Truth and 
Reality পৃঃ ১৯৬)! 

অতি প্রাচীনকালে যান্ঞবন্ধযেব মুখ হইতেও এই মন্ত্র উচ্চারিত 
হইয়াছিল বিজ্ঞাতারস্‌ অরে কেন বিজানীয়াৎ ( বৃহঃ ২1৪১৪) 
বিজ্ঞীতাঁকে কি প্রকারে অ'নিবে? অন্তত্র--“ন বিজ্ঞীতেঃ বিস্ঞাতারম্‌ 
বিজানীয়াঃ (বৃঃ ৩৪।২)-__বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতাকে জানিতে পাঁরিবে না? 

তবে কি জ্ঞাতাকে জানা যায় না? ইহার উত্তরে “হা” 'না? উভয়ই 
বলা যাইতে পারে । এ প্রশ্নের মীমাংসা 'আনা' শব্দের উপরে নির্ভর 
করে। 

একজন জ্ঞাতা আছেন, একটি জ্ঞেয়বস্ত আছে, এতদুভয়ের মধ্যে 
একটি সম্বন্ধ মাছে, ভ্রাতা জ্ঞে্বস্তকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতেছে এবং 
সেই সঙ্গে-সঙ্গে ‘সম্বদ্ধ-দ্রান'কেও জ্ঞানের বিহয়ীভূত করিতেছে এবং 
জ্ঞাতা নিজ জ্াতৃত্বকেও জ্ঞানের বিষয়ীডভূত করিতেছে - ইহাই যদি 
জানার অর্থ হয়, তবে বলিব জ্ঞাত! ঠিক জ্ঞানলাভের সময়ে আপনাকে 
জানে না, এবং আপনি যে বিষয়ের জ্ঞাত তাহাও জানে ন।। 

তবে ঘে-নিমেযে জ্ঞাত! কোন জ্ঞান লাভ করে, ঠিক তাহার পর- 
নিমেষেই এ জ্ঞাতীর জ্ঞাতৃত্বাদি বিষধে জ্ঞান লাভ কর। যায়। 

কিন্তু এই-প্রকার "আনা ছাড়াও অন্য একপ্রকার জান! আছে, 
তাহার নাম অপরোক্ষ অনুভূতি, 7715/এর ভাষায় Immediate 
Experience, Bergsonএর ভাবায় Intuition | ইহাকে যদি 
‘ভ্রানা’ নাম দ্বিতে আপত্তি না থাকে তবে বলিব জ্ঞাত।কেও জানা যায। 
নতুবা ষাজ্ঞবক্ষ্যের ভাষার বলিব “বিল্ঞাতাকে কি-প্রকারে জানিবে 


(৩) 
এ জগৎ কি? এবিষযে গ্রন্থকার ভুইট। উত্তর দ্বিয়াছেন। 
(১) এ জগৎ আমাৰ সনোবিকার, আমার অবস্থ আসার রূপ। 
(২) এ জগৎ আমার বিষয়, আমি বিষয়ী । 


(ক) 


সীতানাথ বাৰু নিজে বলেন এবং তীহার বন্ধুবর্গও বলেন যে তিনি 
একজন Absolute Idealist (“অধান্রবাদী" আমর! কিন্ত 


Fichte, Grigg's Phil. 01855105511 Page 
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NANA” 


তাঁহার কোন চিহ্ন দেখিতেছি ন!। তিনি এই গ্রন্থে বঁটা Subjective 
Idealismaর মত প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "ইহার! 
মনোবিকার, ইন্তরিযবোধ বা বিজ্ঞানমাত্র (বাং পুঃ পৃ ৩৯)। They 
are states, sensations or ideas (ইং পৃ৩৮)। যাহা কিছু 
দেখি বা শুনি বাম্পর্শ করি তাহা আমারই বিজ্ঞান (পৃঃ ১৯, বাং)। 
সীতানাধ বাবু মনে করেন বিজ্ঞান * =Sensation | ইহার প্রকৃতি- 
বিষযে তিনি এইরূপ লিখিযাঁছেন £-- 

Sensation being purely mental, a form of conscious- 
ness—it bears no impress and furnishes no proof of 
any extra-mental—any' not-self. It implies only the 
selfs spontaneity or activity,—its capacity of 
Assuming various sensuous forms (966. বাংলাপ্রন্থে এই 
অংশ নাই)। 

এখানে বল! হইতেছে £-- 

(১) বেদনা! কেবলই মনোব্যাপার ৷ 

(২) ইহা আত্মার বা জ্ঞানের একটি বাপ । 

(৩) ইহাতে বাহবন্তুর চিহ্ন মাত্র নাই, ইহ! কোনো বাহববন্তু বা 
কোন অনাত্মবস্তর অস্তিত্ব প্রমাণ করে নাঁ। 

(৪) এই বেদন| হইতে প্রমানিত হয় যে আত্ম! আপন!-আপনিই 
শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে এবং আত্মা ইন্নিয়গ্রাহ বস্তুর আকার 
ধারণ করে। 

এই অংশ পড়িলেই মনে হইবে যে আত্মার বাহিরে কৌন বস্তু নাই। 
আছে কেবল আত্মা ও আত্মার অবস্থ।। 

সীতানাধবাৰু বৰ্তমানযুগে এই-মত প্রচার করিতে যাইতেছেন কিন্ত 
চিন্তাশীল জ্ঞানবাদিগ্নণ প্রায সকলেই এই মত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন 

Edward Caird বরং এই মতকে তীত্র্তবে আক্রমণ করিযা- 
ছেন ( Evolution of Theology in the Greek Philosophy 
সপ্তম বক্তৃতা পৃঃ ১৭৩-১৯৭; Evolution of Religion পঞ্চম 
বজতা পৃঃ ১১৪-১৪৩ ; Critical Philosophy of Kant. বন্স্থলে) । 
ইনি নিজের শেষ মত বাক্ত করেন ১৯*৩ সালে, Idealism and the 
Theory of Knowledge নামক প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে তিনি 
পূর্ব্বো্ত মত সম্পূর্ণরূপে বর্ধন করিয়। অস্কভাবে জ্ঞানবাদ স্থাপন করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। 

এই মতের বিকদ্ধে যে কত পাঠোপযোগী গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহার সংখ্য! নির্ণয় কবা অনন্তব | পাঠকগণ Adamson’s Develop- 
ment of Modern Philosophy ( Voli পৃ ১৮৩--২০* বিশেষ- 
ভাবে দ্রঃ) Ladd's Philosophy of Knowledge পড়িল 
এবিষয়ে অনেক তত্ব জানিতে পারিবেন। 


(খে) 


জগংবিযয়ে গ্রন্থকারের ছিতীষ মত এই :--জগৎ বিষয় এবং আমি 
বিষয়ী। . এ-মত অনেকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহ! জ্ঞানবাদের বিশেষত্ব 
নহে। [55006 বিষয়-বিষযীর সম্বন্ধ স্বীকার করিয়! Natura! 
Realism প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; ৬৮৪10 এই মত গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং ইহাই Edward Cairdএর জ্ঞানবাদের ভিত্ত। 





* সীতানাথ বাবুব বিশ্বাস বৌদ্ধণার্শনিকগণের মতে Sensation 


স্বিজ্ঞান। ইহা সত্য নহে। ইহাদিগের পঞ্চন্কন্ধেব নাম এই : 
(১) রূপ (২) বেদনা = Sensation (৩) সংজ্ঞ15 Perception (৪) 
সংস্কার (৫) বিজ্ঞান = Conceptual Knowledge. 


প্রবাসী-_মাঘ, ১৩২৩ ' 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
কিন্তু সীতানাথবাৰুর মতের বিশেষত্ব এই যে তিনি মনে করেন 
“বিষ্যও আত্মার একটি অবস্থ। ইহাতে “বিষয়-বিষযি-বাদ’ মনো 
বিকার-বাদেই পরিণত হইল। 








[| 


(8) 
জগৎ ও জ্ঞান। 


সীতাঁনাথবাৰু বলেন--আঁমার জ্ঞানের সহিত অসম্পর্কিত করিয়া 
আমি কোন বস্তুর বিষয় চিন্তা করিতে পারি না। সুতরাং জ্ঞান হইতে 
স্বাধীনভাবে কোন বস্তুই থাকিতে পারে নাঁ। স্বতরাং জগ্নং 
"্ঞানাধীন বন্ত , তখন কাজেই বিশ্বাস কবিতে হইবে যে যখন আমরা 
জগংকে না জানি তখনও ইহা জ্ঞানকে আশ্রয় কবিযাই বর্তমান থাকে। 
তাহা না হইলে ইহার থাকাই ঘটে মা (ইং, পৃঃ ২৫; বাং ২৭)। 

যুক্তিগুলি বিশ্লেষণ করিলে এই দীড়াব £__ 

(ক) আমার জ্ঞানেব সহিত সম্পর্কিত না হইলে আমি কোন 
বস্তুকে জানিতে পারি না। 

(খ) স্বতরাং কোন বস্তু জ্ঞান ছাঁড়া থাকিতে পারে না । 

(প্ৰ) আমি যখন জগৎকে জানি না তখনও জগ্নৎ বর্তমান থাকে । 

€ঘ) জগ্নৎ যখন আছে এবং ইহা যখন জ্ঞান ছাডা থাকিতে 
পারে না তথন বিশ্বাস করিতে হইবে যে জগতের আশ্রষের জন্তু এক 
জ্ঞান আছে। তাহা না হইলে জগৎ থাকিতেই পারে না । 


(ক) 


“ক? অংশ বিষযে কাঁহাবও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। 
রাম = রাম, নদী- নদী, পশুস্পণ্ড ইত্যাদি যে শ্রেণীর বাক্য, এই 
বাক্যটিও সেই শ্রেণীর ৷ 'আ্বানের সহিত সম্পর্ক হওয়া’র অর্থ 'জানা, ; 
সুতরাং “আমার জ্ঞানেব সহিত সম্পর্কিত না হুইলে”-আ।মি না 
জানিলে। সুতরাং ‘ক’ অংশের অর্থ “আমি ন! জানিলে আমি জানিতে 
পারি ন!।* এই কথাটাই ভাষার আববণে নূতন তত্ব বলিয়া বে 
হইতেছিল। গ্রস্থেব বহস্থলে এই প্রকাব উক্তি আছে £_যেষন "জ্ঞ/নবপ 
সম্বন্ধ বিচাত হইলে ভ্রডকে জানা যায় না" (পৃঃ২১)-জান। না 
গ্নেলে জডকে জান! যায় না। - 

(খ) 

প্ৰ’ অংশ বিষযে বক্তব্য এই 2-- 

‘ক’ অংশ হইতে ‘খ’ অংশ প্রমাণিত হইতে পাবে না। ‘ক’ অংশের 
অর্থ কি তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি! “আমি না জানিলে আমি 
জানিতে পারি লন ইহাই যদি এ অংশের অর্থ হয়, তাহা হইলে এ 
অংশ হইতে বস্তুর প্রকৃতি, অস্তিত্ব, প্রভৃতি বিষয়ে কোন দিদ্ধাস্তই কর! 
যায লা। সরল ভাষাঁব ইহার অর্থ “আসি একটা বস্তুকে জানি 1” 
ইহ] হইতে প্রমাণিত হয় না যে আমি না জানিলে এ বন্ত থাকিতে 
পারে না। আঁমি না জানিলে এ বন্ত আমার নিকটে প্রকাশিত হয় 
না ইহা ভিন্ন অঙ্ক সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। 


বিষয়ের সহিত বিষযীর যে সম্বন্ধ তাহা কার্যা-কারপ-সন্বন্ধ নহে বলা 


কোন কোন স্থলে 'কারণ' বিবয়িরূপে এবং “কার্য বিষযবেপে প্রকাশিত' 
হইতে পারে কিন্তু বিষয়-বিষয়ীর যে নম্বন্ধ তাহা কাধ্য-করণ বা 
আশ্রিত আশ্রয়ের সম্বন্ধ নহে! Ward এই মত পোষণ করেন 
( Naturalism and Agnosticism পু ১১৭) এবং Edward 
051৭ বলেন 

‘The reality of that which is other than the self- 
conscious intelligenceis seen to rest on the same base 
with that the self-conscious intelligence itself and the 


৪র্থ সংখ্যা] 





one cannot be denied without the other. ( Idealism 
and the Theory of Knowledge পূঃ 8) - 


আশ্বা এবং অনাস্ন। একই ভিত্তিতে ' প্রতিষ্ঠিত এক অপরে 
. প্রতিষ্ঠিত নহে। 
Green একজন জ্ঞানবাঁদী--লোকে বলে সি Gieenর 
“ মত অবলম্বন করিয়াই এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। কিন্ত এই Green 
কি বলেন শুনুন :_ 

To assume, because all reality requires thought to 
conceive it, therefore thought is the condition of its ex- 
istence, is indeed unwarranted (Works, Voliii পৃ ১৪৫), 

“আন ভিন্ন কোন বস্তু ধারণা কর! ‘যার না সুতরাং জ্ঞানই ওর 
বস্তুর আশ্রর"--এ-প্রকার কল্পন!"করা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক । 

আপাততঃ স্বীকার করিয়াই লওষা! গেল যে বিষক্র-বিষয়ীর সম্বন্ধ = 
কাৰ্য্যকারণ-সম্বন্ধ । ইহাতেও প্রমাপিত হয় ন! যে “কৌন, -বন্ত জ্ঞান 
ছাড়া থাকিতে পারে ন! ৷” গ্রন্থকার যাহ! বলিয়াছেন তাহাতে ইহাই 
প্রমাণিত হয় যে “কোন বন্ত আমার জ্ঞান ছাড়া থাকিতে পারে না” 
যিনি যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন্‌ “কাগজ কলম দোযরাঁত প্রভৃতি 
সদুদ্য়ই আমারই দর্শন, আঁমারই 'পর্শ,” ইং পুঃ পৃ ১৮-১৯ তিনি এই" 
প্রকার বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন £--"এইরূপে ধাহা কিছু প্রত্যক্ষ 
করিতেছি, সমুধূয়কেই জ্ঞানরূপী আত্মার সহিভ ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, 
সংবন্ধ বলির! জ।/নিতেছি।* 

খ্রস্থকারের মুক্তির ক্রম এই £-_ প্রথম সিত্ধান্ত--মামার জানগোচর 
বন্ত আমার জ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত । . 

এই পিদ্ধা্ত হইতে "আমার জ্বানগোচর" এবং-”"আমার”_-এই 
দুইটি অংশ পরিত্যাগ করিয়! দ্বিতীয়ৎসিদ্ধাস্ত করিলেন 

বন্ত জানের সহিত সম্পর্কিত! ইহার পর সম্পর্কিত” শব্দের 

সর্থ করিলেন “আশ্রিত । এই-প্রকার করিয়া শেষ সিদ্ধান্ত 
করিলেন £বন্ত জ্ঞানের আশ্রিত, বসন্ত জ্ঞান” ছাড়া থাকিতে 
পারে না। 


(গু) 


আর এ-বিষয়ে যুক্তি দেওয়াও অনাবগ্তক, কারণ গ্রন্থকার নিজেই 
স্বীকার করিয়াছেন যে আমাদিখের জন্মের পূর্বেও জগৎ বর্তমান ছিল 
(বাং পৃঃ ৮১; ইং পৃ ৭৯) এবং আমর! না” জানিলেও এক্সগৎ বর্ধমান 
থাকিতে পারে (গা? জব ) 
গ্রন্থকার বলিবেন, যাহাকে আমার জ্ঞান বলি, তাহা কেবল 
‘আমার জ্ঞান নহে, তাঁহা সেই পরসজ্ঞানের ব্যক্তিগত প্রকাশ! কিন্ত 
আমার জ্ঞান এবং ভ্রচ্মের জ্ঞান একই জ্ঞান ইহা কেবল বলিলে চলিবে 
না, প্রমাণ কর! আবশ্যক এতদুভষ একই। 97603 এই আঁপত্তিই 
করিয়াছেন ( Works, Vol ii পৃঃ ১৪৩) ! 


রঃ (ঘষে) 


1 
ংশ-ব্ষিয়ে আ।মাদিগের বক্তব্য এই £-_ 

গ্রন্থকার প্রমথ করিতে পারেন নাই যে জগৎ আমার জ্ঞানে 
প্রতিষ্ঠিত । “জগৎ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত’ ইহা প্রমাণ করাত দূরের কথা 
তবুও কল্পনা করিয়। ওয়া যাউক তিনি প্রমাণ করিয়াছেন “জগৎ 
আমার জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ৷" ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে 
আমি ন! জানিলেও জগৎ বর্তমান থাকিবে-__ইহাঁ প্রমাণিত হইতে 
পারে না। ইহাও কল্পনা করিয়া লওয়া যাউক “জামার জ্ঞান- 
নিরপেক্ষ হইয়াও জগৎ আছে।* তবে আমি জানি ব! ন! জানি 


৫০২-৮১৩ 


ব্রহ্মজিজীস! 


৩৯৭ 


SANA 





জগৎ আছেই । জগৎ যখন জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়। রহিয়াছেই, তখন 
ইহার অত্তিত্বের জন্ত একটি লোকাঁতীত জ্ঞানের কল্পনা কেন? 

সীতানাথবাৰু যাহ! বলেন তাহা হইতে অনেক অস্ৃত দিদধান্ত 
হইতে পারে। 

আমার জানার উপরেই যদি বস্তুর তর্ডদ্ব নির্ভর করে তাহ! হইলে 
বলিতে হইবে-আর্মার আত্মার যে-টুকু এখন আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত 
হুইতেছে__কেবল সেই-টুকুরই অস্তিত্ব আছে আর যাহা কিছু এখস 
জ্ঞানের সম্মুখে আসিতেছে না তাহার আঁত্তিত্বই নাই। অর্থাৎ আস্থার 
অধিকাংশই অসত্তিত্বধিহীন ( Moore, The টি of 
Idealism, Mind Oct. 1903 ), 

“বন্ধ জ্ঞানের সহিত সম্পর্কিত" ইহ! দ্বারা যদি প্রমাণ হয় যে বন্ত 
জ্ঞানের অধীন, তাহা হইলে ইহাই ঝ।প্রমাণিত-হইবে না কেন যে 


আত্ম! বস্তুর অধীন 


কারণ সকার 'নিজেই বলিয়াছেন যে Self-consciousness is im- 

possible without object-consciousness. , অর্থাৎ বিষয়কে না 
জানিলে আত্মমকে জান! যায় না। এই উক্তি হইতে প্রমাণিত হইবেই 
ষে আত্মা বা জ্ঞান জগতের উপরে নির্ভর করে, জগৎ ছাড়া আত্মার বা 
জ্ঞানের স্বাধীন সত্তা নাই। 

জ্ঞানের সহিত অসম্পর্কিত করিক্া কোন বন্তুধ বিষয় ভাব! যায় না, 
_ ইহাতে যদি প্রমাণিত হয় যে বস্তু জ্ঞান ছাড়া থাকিতে পারে না 
এবং বন্ত জ্রানের অধীন, তাঁহ! হইলে যখন রল। হইতেছে বস্তুর সহিত 
অসম্পর্কিত করিয়া আত্মার বিষয় জান! যা ন! তখন ইহা কেন প্রমাণিত 
হইবে নাষে মান্ম! বস্তু ছাড়া থাকিতে পারে না এবং আত্মা বন্তর 
অধীন। 

Jobn Cauirdag Introduction to the ‘Philosophy of 
Religion নামক গ্রন্থের কথা অনেকেই" আনেন | 9657 এই 
গ্রন্থের সমালোচনায় বলিয়াছেন-__408110এর মতে এই জগত্জ্ঞানই 
এবং আমাদিগ্রের জ্ঞানক্রিয। সেই আদল জ্ঞানেরই প্রতিবিহ্বঃ সেই 
জ্ঞানই এই সীমাবিশিক্ট জীব-প্রকৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্ত 
এ সত স্স্থাপন-হ্ষিয়ে 05৭ সফলকাম হয়েন নাই। সম্ভবতঃ 
কেহই সফলকাম হইতে পারে ন1। কিন্ত ষে পর্য্যন্ত ইহ! সংস্থাপন কর! 
না যাইবে নে পর্য্যন্ত আমাদের উদ্দেহ্য সিদ্ধ হইবে না--আমর1 আমা- 
দিগের জ্ঞানবাদকে ব্রহ্মবাদ-রূপে প্রমাণ করিবার জন্য যৃতই চে! করি 
না কেন, ইহা ব্রহ্মবাদ না হইয়া Subjective Idealism বপেই 
থাকিয়া যাইবে । (08110621150) though we may wish it 
to be ‘absolute’ 1emains merely “subjective* )| পাঠকগাণ 
পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় জিজ্ঞাস! কঢিবে “যে-জ্ঞান সবই করিতে পারে এবং সবই 
হইতে পারে সে জ্ঞানট|। কি বস্তু? কিন্তু ইহার প্রকৃত উত্তর 
দেওয়া হইতেছে না? কেবল বলা হইতেছে “বিচার করিয়! দেখ মন 
কিরূপে কৌন্‌ বিষয় বাঁরণা করিতে পারে এবং কোন্‌ বিষয় ধাদণা 
করিতে পারে না” মানব কোন্‌ বিষয় ধারণা করিতে পারে 
ব পারেন] এ বিচার করিয়| যে ঈশ্বরতত্ব এবং জগ্নংতত্ব অব্ধারণ 
করা যায় ইহা কেহ বিশ্বান করিবে না এবং বিশ্বাস না করাই যুক্তিযুক্ত" 
(Works, vol iii পৃ ১৪৩)। 

Green কেয়ার্ডের প্রস্থবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, সীতানাথ বাবুর 
পরস্থবিষয়েও আমরা তাহাই বলি। এই গ্রন্থের পাঠকগণও পৃষ্ঠায় 
পৃষ্ঠায় জিজ্ঞাসা করিবেন--4ষে জ্ঞান সবই করিতে পারে এবং সবই 
হইতে পারে, সে জ্ঞান বস্তুটা কি ?* মানবজ্ঞান যে সেই ব্রহ্ষের জ্ঞানেরই 
প্রতিবিশ্ব ইহা 0॥৷৷৭ও প্রমাণিত ।॥করিতে পারেন দাঞ্জ সীতানাথ 


৩৯৮ 


বাবুও পারেন নাই | ০Cairdএর গ্রন্থে Subjective Idealism 
আছে, কিন্ত সীতানাথ বাবুর গ্রন্থে ইহা অতিরিক্ত মাত্রায়। 


(৫) 

দেশকাল(দি বিষয়ে সীতাঁনীধ বাবু বাহ! বলিয়াছেন, তাহা প্রাচীন 
যুগের কথা । এ যুগের মত জাঁনিতে হইলে Non-Eclidean 
Geo০metryর তত্ব জানা আবশ্যক । প্রাচীনমত কি-প্রকারে 
প্ররিবর্তিত হইয়া যাইতেছে, তাহা যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, 
তিনি 2০1008:6এর Science and Method নামক গ্রন্থ পাঠ 
করিতে পারেন ( The Relativity of Space পৃঃ ৯৩--১১৯)। 

প্রিশিষ্টে Bradley এবং Jaেe5এর মতামত বিষয়ে আলোচন 
কর। হইয়াছে। এই অংশে সীতানাধ বাৰু সত্য -নিৰ্ঘ্ধারণ করিতে 
পারেন নাই। তিনি Bradley) কে এমন ভাবে ব্যাথ্য! করিয়াছেন 
যেন তিনি একজন খাট ব্রহ্মবাদী ( Spiritual! স০॥:50)। সীতানাথ 
বাবুর বিশ্বাস ব্র্যাড লির £১৮5০1কে সৎ, চিৎ ও আনন্দ বল! যাইতে 
পারে। এই &050106কে ‘সৎ’ ধলা যায়, কারণ Bradley ইহাকে 
Reality বলিয়াছেন! কিন্তু ইহাকে “চিৎ বলা বায় না। "চিৎ 
বলিলেই Consciousness বুঝায়, কিন্তু ব্র্যাড লির Absolute 
= Experience | এই Experience শব্দের অর্থ অনুভুতি ৷ ব্যাড লি 
পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে Experience এবং Consciousness এক 
বস্তু নহে। ‘চিৎ মৌলিক বস্তু নহে, অনুভূতিই মৌলিক যন্ত। কেহ 
কেহ বলিতেপারেন্ন চিৎ= Self-co০n॥৪ci০॥5॥n€55। ত্যাড.লি বলেন এই 
Self-consciousness এবং Consciousness এতদুভয়ও এক নহে। 
সুতরাং কোন অর্থেই £১05০01৮1ওকে ‘চিৎ’ বলা যায় না। ব্র্যাডলির 
ত্রহ্ষকে আনন্দও বলা যায় না। তিনি বলেন জগতে সুখও আছে দুখও 
আছে কিন্তু হখের পরিমাণই বেশী | সুধ দ্বার! সুখ নিবৃত্তি করিলেও 
কিছু সখ অবশিষ্ট থাকে । £501016 কোন উপায়ে এই অতি 
অতিরিক্ত সুখটুকু উপভোগ করেদ। কিন্তু ইহার মধ্যে অপর 
ভাঁবও আছে? হইতে পীরে এজন্ক £50105 হয়ত সুখ অনুভবও 
করেন না। (Appearance and Reality পৃঃ &৩৪)। এইপ্রকার 
Absauteকে কথন আনন্বন্বরূপ বলা যায়? 

সীতানাথ বাবু ব্্যাডলির £১১১০1এ৫৩কে এমন ভাঁবে ব্যাথ্যা করিয়াঁ- 
ছেন, যাহাতে লোকে বুঝিবে যে ত্রাডলির Absolute এবং God 
একই বস্তু! কিন্তু ইহার মতে এই দুই এক নহে। কেবল যে 
Truth and Reality নামক গ্রস্থেই এই মত প্রকটিত হইয়াছে তাহ! 
নহে, Appearance and Reality নামক গ্রস্থেরও এই মত। এই 
G০৭ একটি সীমাবিশিই্ট সতত, ইহার পারসার্থিক সত্তা নাই। কেবল 
ধর্মজগতেই ইহার আবশ্তটকতা। তোমার আমার যেমন ব্যক্তিত্ব 
(Personality ) আছে, G০dএরও তেমনি ব্যক্তিত্ব আছে। তবে 
কিনা ০০৭ এত বড় যে তাহার সহিত আমাদের তুলনা হয় ন!। 

সীতানাথ বাবু 187565এর প্রতি অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন । 
লোকটা! যেন নাস্তিক, পড়াশুনা বড়ই কম এবং ০verweening 5616 
confidencet| বড়ই বেশী | কিন্তু এই-সমুদ্রয় কট কির কোন অর্থনাই। 
James নাস্তিক নহেন, তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন । তবে তাহার মতে 
Adsolute এবং ঈশ্বর এক নহে। 25010/6এর মধ্যে পাঁপ-তাঁপাদি 
আছে; এই পাপ-তাপাদি বাদ দিলে যাহা থাকে তাহাই ঈশ্বর। অর্থাৎ 
Absolute = God + পাপ-তাপাদি। James বলেন ঈশ্বর ও 
মানব একই উপাদানে গঠিত (Pluralistic U. পৃ ৩৪) এবং মানব 
ঈশ্বরের অভুরঙ্গ (পৃঃ৩১৮)। জেমস্‌ নীনাত্বাদী, ভারতীয় ভাষায় 
ঘৈতবাদী ॥' কিন্তু এই বৈতবাদ অধ্বৈতমূলক। ভীহাকে Plu 


প্রবাসী- মাঘ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


Pantheist বলা যাইতে পারে। তাঁহার মতে আধ্যাত্মিক ধৰণ 
(Spiritualism) দুই ভাগে বিভক্ত £_- 

(১) More Intitmate species 

(R) Less Intimate species (যাহ! ধৃইানাদি প্রঃলিত ধর্শ্ম)। 

. প্রথমটি আবার দুইভাপ্রে বিভক্ত 

(ক) More Monistic (খ) More Pluralistie । এই 
ছুইটিকেই James Pantheistic field of vision বলিয়াছেন 
(P.U.পৃ 30 ভ্রঃ)। টা 


750363এর বিভাগ এই :ঃ- 


Spiritualism ? 
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Less Intimate 
More Intimate 


১" (খাঁটা দ্বৈত) 
More Ee Ne 
Monistic Pluralistic 
( জেম্‌সের মত) 


ডাঁহার উক্তি কয়েকটি নিয়ে উদ্ধত হইল :- 

The philosophy of the absolute agrees with the 
pluralistic philosophy, in that both identify" human 
substance with the divine sUbStance (ঈথর ও মানব এক 
উপাদানে গঠিত)। (৪, U.পৃণঃ)। 


We are indeed the internal parts of God and not 


t 


external creations on any possible reading of the ০০০7৮ 


psychic system (6. U, পৃ ত১৮)। 

The absolute is only the wider cosmic whole. of 
which our God is but the most ideal portion. ‘The 
finite God whom I contrast with it may conceivably 
have almost nothing outside himself ; he already 
have triumphed over and absorbed all but the minu- 
test fraction of the Universe ; but that fraction, how- 
ever small, reduces him to the status of a relative be- 
ing, aud in principle the universe is saved from all the 
irrationalities incidental to absolutism. (পৃ ১২৫--১২৬) | 

সুতরাং দেখা যাইতেছে ]৪a65 একজন দ্বৈতাধৈতবাদী । 

£0501005এর মধ্যে পাপ-ভীপীদি আছে, কিন্ত ঈশ্বরে পাপ-তাপাদি 
নাই। পাগতাপাছি ঈশ্বরের বাহিরে । তাহার বাহিরে যখন কিছু 


আছে তখন ঈশ্বরকে সীমাবিশিষ্টই বলিতে হইবে । 787063 স্বীকার 


করেন যে জীবাক্সার সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ অতি ধনিষ্॥ জীব ঈশ্বরের 
অন্তরঙ্গ । 8:90165এর মতে ঈশ্বরের পারমার্ধিক সত্তা নাই, কিন্ত 
7৪:০65এর ঈখর পারমার্ধিক ভাবে সত্য। 

Jamesএর মত বিষয়ে সীতানাধ বাবু একটি ভুল করিয়াছেন। 
প্স্থকারের বিশ্বাস Pragmatism এবং Radical Empiricism 
একই জিনিব হংপুঃ পূ ২৪৭)। কিন্ত প্রকৃত কথা তাহা নহে। 
James ্বয়ং বলিয়াছেন 2 

To avoid mis-understanding at least, let me say 
that there is no logical connexion between pragmatism, 


৪র্থ সংখ্যা] 
as I understand it and a doctrine which I have 90607 
19 set forth as “‘radical empiricism.” 
সমালোচনা দীর্ঘ হইর়। পড়িল, অধিক মন্তব্য প্রকাশ করা অনা- 
বন্যক-_আর সময়ও নাই, স্থানেরও অভাঁব। এই স্থানেই উপসংহার 
কর! যাউক । 





মহেশচন্ত্র ঘোষ৷ 


মহধি দেবেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা 


হিমালয়ে আরোহণ করিয়া তাহার শিখরে শিখরে ভ্রমণ 
অনেকেই করে; হিমালয়ের শোভা দেখিয়া আনন্দ পায়; 
তথাকার নির্মল শীতল বাযু সেবন করিয়া স্কি লাভ করে। 
কিন্তু ভ্রমণের বৃত্তান্ত সকলে লিখিতে পারে না, আনন্দের 
বর্ণনা সকলে করিতে পারে না, কেন আনন্দ হইল তাহাও 
বলিতে পারে না। কিন্তু আনন্দ লাভের কথা৷ সকলেই 
বলিতে পারে; সকলেই বলিতে পারে, হিমালয় ভ্রমণ 
করিয়া উপকৃত হইয়াছি। 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ষে জীবনচরিত * শ্রীযুক্ত 
অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, আমার অন্তরাত্মার 
পক্ষে তাহ! হিমালয্বত্রমণের মত আনন্দদায়ক ও বলবিধায়ক 
হইয়াছে; যদিও মহ্রষি-চরিতের শিখরে শিখরে ভ্রমণের 
বৃত্তান্ত লেখা আমার পক্ষে ছুংসাপ্য, যদিও আমি কেমন 
আনন্দ পাইয়াছি, কেন আনন্দিত হইয়াছি, তাহা বলা 
আমার পক্ষে কঠিন। ইহার এক কারণ, অনভ্যাস; আর 
এক কারণ যোগ্যতার অভাব । তাহার উপর আবার 
আর এক'বিস্ন, নানা ছোট বড় ব্যাপাবের চিস্তায় মনের 
অতিব্যন্ততা ও অনবসব। মহর্ধির জীবনচরিত সম্বন্ধে 
কিছু বলিতে হইলে মনটাকে যথেষ্ট সমযের জন্য অধ্যাত্ম- 
রাজ্যের নিরুপঞ্জব, শান্তিপূর্ণ স্থানে লইয়া যাইতে হয়। 
ইহা আমার পক্ষে কঠিন হইয়াছে। রবিবাবু যৌবনে 
»এক সময় “সপ্তাহ” নামে একখানা খবরের কাগজ বাহির 
করিবার সক্বয্প করেন! তাহা বাহির হয় নাই! সেই 
উপলক্ষ্যে তিনি ১৮৮৭ সালে এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন-_ 
"মাডৈঃ সাজৈঃ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আঁস্বে, কিন্ত "সপ্তাহ আর 
বের হবে না। অতএব বন্ধুবান্ধবেরা সকলে নিশ্চিন্ত হৌন। 


* মহর্ষি দেবেন্নাথ ঠাকুর! শ্রাঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী প্রণীত। 
প্রকাশক--ইণ্ডিয়ান প্রেস্‌, এলাহাবাদ, মুল্য সাড়ে তিন টাকা 


মহৰ্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বাদে শিকতা 


NAA 


৩৯৯ 








ভেবে দেখুন কি করতে বসেছিলুস ! ‘সপ্তাহ’ বের করবার ছল করে 
জীবন থেকে সপ্তাহগ্ুলো একেবারে লোপ কর্তে বসেছিলুম। এখন 
যেমন আমি সপ্তাহে সাডটা দিন করে পাই, তখন সপ্তাহে সাতটা দিন 
বাদ পড়ত। মাসের পর সাম আস্ত কিন্ত সপ্তাহ নেই; দ্িনগুতো| 
আমাকে লাঠি হাতে তাড়া করে বেড়ীত। আমি কোথায় গিয়ে দাড়াব 
ভেবে পেতুম না।”__হিননপত্র, ১১ পৃষ্ঠা। 

আমি ষদ্দিও “নঞ্াহ' বাহির করি নাই, কিন্তু দুখান! 
মাসিক চালাই। অথবা, সত্য কথা বলিতে গেলে, তাহারাই 
আমকে চালায় । একখানা আমাকে ১৫ দিন ভাড়1 করে, 
বাকী ১৫ দিন আর-একখানা আমার পশ্চাদ্ধাবন করে। 
ফলে মনটা সুস্থির শাস্ত হইতে পায় না। 

যাদের ইস্কুলে বা আফিসে যাইতে হয় না, তার! 
খাদ্যের রস গ্রহণ করিবার, তাহা সম্ভোগ করিবার, অবসর 
পায়। কিন্তু ষাহার্দিগকে তাড়াতাড়ি ইস্কুলে আফিমে 
যাইতে হয়, তাহারা নাকে মুখে কিছু গু জিয়া কোন-প্রকারে 
আহার সারিয়া লয়। অতিব্যন্ত মান্যও তেমনি সাহিত্যের 
রস গ্রহণ করিতে, তাহা সম্ভোগ করিতে, এবং অপরকে 
তাঁহার অংশ দিতে, পারে না; তাহার পড়া, কোন প্রকারে 
কাজ চালাইবার মৃত কিছু তথ্য তত্ব ও খবর সংগ্রহ 
করিবার জন্ত। 

মৃহধির জীবনচরিত আমি আদ্যোপান্ত আগ্রহ ও 
আনন্দের সহিত পড়িয়াছি; কোন-কোন স্থান ছু-তিনবার 
পড়িয়াছি। কিন্তু সমগ্র জিনিষটির একটি ছবি মনের মধ্যে 
ত্বাকিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিবার মত অবসর আমি পাই 
নাই। অজিতবাবু যে ছবি আকিষাছেন, তাহাব কোন্ধানটি 
উজ্জ্বল হইয়াছে, কোন্খানটি অস্পষ্ট হইয়াছে, ছবিখানির 
সৌন্দর্য্য কোথায়, দোষক্রটি কি আছে না আছে, এ-শবও 
বলিতে পারিতেছি না। কিন্ত গ্রন্থথানি হইতে নানা বিষয় 
জানিতে পারিয়াছি। তাহার মধ্যে প্রধান একটি জিনিষ 


-মহধির স্বাদেশিকত!। 


রবিবাবু “জীবনস্থৃতি”তে লিখিয়াছেন ₹-- 


"বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রধার 
চলন ছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশা- 
ভিমান স্থির দৃষ্টিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে 
একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা ভীঁহায় জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও 
অক্ষু্ন ছিল তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মব্যে একটি প্রবল 
স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়। রাখিয়াছিল। বস্তুত সে সময়ট। স্বদেশপ্রেমের 
সময নয়। তথন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষ! ও দেশের ভাঁব 


পা 


~ 


, এদেশে সকল বিষয়ে স্বাদেশিকতার প্রবর্তন করেন। 


8০০ 


প্রবাসী-_মাঁথ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ তাগংয় খণ্ড 





পি ৮৯৯পাস্িপাস্িপাস্িীসি্ীসস্পিসি্সিলাসিাস্সটি 
উভয়কেই দুরে ঠেকাঁইয়া রাবিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীতে দাদার! 


চিরকাল মাতৃভাষার চচ্চ করিয়া! আপিয়াছেন। আঁমার পিতাকে 


ভাহার কোনো! নুতন আত্মীর ইংর।জিতে পত্র লিখিয়।ছিলেন, সে পত্র, 


লেখকের নিকট তখনি ফিরিসা! আঁসিয়াছিল। 

“আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেল! বলিয়া একটি মেল! সৃষ্ট 
হইয়াছিল । নবগোগাঁল মিত্র মহাশয় এই নেলার কর্পকর্ত।রূপে 
নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিষ। ভক্তির নহিত উপলব্ধির 
চেষ্টা নেই প্রথম হয় ।” 


প্রাচীন কালের কথ! ছাড়িয়া দিষা ইংরেজশাসনের 
যুগের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, ষে, রামমোহন রায় 
কিন্ত 
তাহাকে শুধু স্বাদেশিকতাব প্রবর্তক ঝলিলে তাহাকে ছোট 
করিয়া দেখান. হয়। অজিতবাবু সত্যই বলিয়াছেন, 
“ডাবতব্ধের ইতিহাসের ধারায় পুরাতনের অনেক প্রীণ- 
হীন বালুকারাশি বাধ বাধিয়া তাহার শ্রোত বদ্ধ 
করিগ্াছিল। বিশ্বের জোয়াবভাটা আর তাহাতে 
খেলিতেছিল না৷ এ-যুগে যে সে-সকল বাধ ভাঙিতে 
আরস্ত করিয়াছে, পাশ্চাত্য শিক্ষাই তাহার কারণ ।......... 
পাশ্চাত্য শিক্ষা এদেশে আনিবার জন্ত রামমোহন রায়ের 


'মৃত কেহই লড়ে নাই; আবার হিন্দু সভ্যতার সার ধন যে 


তাহার ব্রহ্ম জ্ঞান--সর্ব শান্তর মস্থন করিয়া তাহা দেখাইবাঁর 
জন্যও কেহই অমনতর পরিশ্রম করে নাই৷” দেবেন্্রনাথের 
জীবনের চেষ্টা রামমোহনের মৃত এত বহুবিষয়িণী ছিল না 


বটে; কিন্তু যে-যে বিষয়ে তাহার শক্তি নিয়োজিত হইয়াছিল, 


সকলগুলিতেই তাঁহার স্বাদেশিকতা. পূর্ণমাত্রায় দেখা 
দিয়াছিল।. কয়েক বংসর হইতে আন্ত পর্য্যন্ত কোথাও বা 
ত্বাদেশিকতার গ্রকৃত আদর, কোথাও বা উহার হুজুক 
চলিয়া আঁসিতেছে। কিন্ত প্রকৃত স্বাদেশিকতার প্রয়োজন 
খুবই রহিয়াছে । এই খাঁটি স্বাদেশিকতাটি কি,. এবং কি 
স্থত্ে কেমন করিয়া উহ! বাংলাদেশে আসিয়াছে, তাহা 
জানিতে হইলে রামমোহন রায়ের জীবনচরিত এবং 
দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত পড়িতে হইবে. 

এই খাঁটি-স্বাদেশিকতা! জানে, যে, “দেশকালের মধ্যেই 
দেখরালাতীতের প্রকাশ আছে 1”, এই স্বীরেশিকতার সঙ্গে 
সার্বজনীনতার কোনো বিরোধ নাই। রামমোহনেব মত 


দেবেন্দ্রনাথ-_ 
“শন্প্রদায়িক ও সার্ববভৌমিক হইয়াও লীতীয় ভাব ত্যাগ করেন 
মাই। তাহার সম্যক তিনি হিন্দু আকার দিয়াছিলেন। তিনি 


বেশ বৃঝিয়াছিলেন যে, “স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে এবং সর্বব- 
জাতির মধ্য দিয়াই শ্বপ্রাতিকে সত্যবপে পাওয়া! যায়, ‘আপনাকে ত্যাগ 
করিয়া পরকে চ হতে বাওয়! যেমন নিক্ষল ভিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ 
করিয়া আপনাকে কুঞ্চিত করিয়া রাধা তেসনি দারিজ্ের চর্ম 
দুৰ্গতি 1” 


নবযুগের প্রবর্তক রামমোহনের ভিতর হইতে 'যে 
যুগৃভাবটি ফুটিয়া উঠে, অজিতবাবু তাহার দুটি লক্ষণ নির্দেশ 
করিয়াছেন। দ্বিতীয়টি এই £-- 


“জাতীয় ভাবে সার্কঞ্জনীন বা সার্কজনীনভাবে জাতীয় হইতে হইবে। 
ধৰ্ম্ম যেন দেশকাঁলের অতীত, তেমনি দেশকাঁলের ভিতর দিয়া 
ইতিহাসেব ভিতর দিয়াই তাহার প্রকাশ। ধর্ম স্বরূপতঃ সার্ববভৌমিক, 
কিন্তু ইতিহাসের মধ্য দিয়! তাহার বিশেষ প্রকাশ বলিয়। ধর্ম্ম ক্রমাগতই 
নানা অবস্থার ভিতর দিয়! আপ্রনার সার্বভৌমিক. স্বরপটিকে উপলদ্ধি 
করিবার চেষ্ট। করিতেছে ৷ ধন্মের ভিতরে যেমন এই চেষ্টা লক্ষ্য কর! 
যায়, সমাজের ভিতরেও তেমনি এই চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়? কারণ 
ধৰ্ম্মে ও সমাজে অবিচ্ছেদ্য ষোঁগ। দেশকাঁলের সঙ্গে সন্দ্ববিচ্ছিন্ 
সার্ধবঞ্জশীন ধর্ম্ম বা সমাজ আকাশকুস্ম সাত্র। আবার যে ধর্মে বা 
সমাজে সার্ধপ্নীনতার দিকে লক্ষ্য নাই, তাহাও সংকীর্ণ ও প্রাণহীন ৷” 


ধর্দে দেবেন্্রনাথের স্বাদেশিকতা বুঝিতে হইলে এই 
কথাগুলি মনে রাখিতে হইবে । 


" প্তীহার জীবনের ইতিহাস, বাহিরের দিক হইতে দেখিতে গেলে, 
ব্রন্মের' সহিত যুক্ত হইয়া জাতীয় ভাবে সার্ধজনীন এবং সার্ধবজনীনভাঁবে 
জাতীয় হওয়ার আদর্শকে সমানে অনুষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবার নানা- 
বিধ কর্্সচেষ্টার ইতিহাস ৷, Na 


দেবেন্দ্রনাথের স্বাজাতিকতার একটি পরিচয় হিনুহিতাৰবী 
বিদ্যালয় স্থাপনে পাওয়া ষায়। 


“ডিরোজিওর প্রভাবে হিন্দুকজেজের ছাত্রদের মধ্যে হিলুসমা'জকে 
ভাঙিবার জম্ভ যে তুমুল ালোলনের সূত্রপাত হইল, যে ভয়ঙ্কর 
ব্বদাতিবিছ্বেষ তাঁহাদের মনকে অধিকায় করিল, তাঁহার ফলে দলে দলে 
শিক্ষিত যুবকের! খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল ।. ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে 
বালক উমেশ সরকারকে তাহার বালিকা স্ত্রীর সহিত মিশনরীর! আশ্রয় 
দেওয়ায়, তাহার পিতা তাহাদিগকে ছাঁড়াইর। আনিবার জন্য বিস্তর 
চেষ্টা করে; কিন্তু ডাফ সাহেব তাহাদিগকে কোনে! মতে ছাঁড়িলেন না। 
এই ঘটনায় দেবেল্র নাথ ও তাহার বন্ধুগণ খৃষ্টান ধর্শোর এই বিপ্লবের 
শ্রোতকে বাধ দিবার জগ্ত উঠিয়। পড়িয়া লাগিলেন । দঘেবেন্্রনাথ নিনে 
বাড়ী বাড়ী প্বিয়া কলিকাতার ধনীদের সাহায্যে হিম্লৃহিতার্ধা বিদ্যালয় ধর 
নামে এক স্কুল স্থাপন করেন। হিন্নুবালকের! যাহাতে থ্‌ষ্টানদের/ 
কুলে পড়ি্না তাহাদের শিক্ষায় সমাজভ্রই না হয়, সেইজন 
এই উদ্যোগ ।” কেননা, “রামমোহন রায়ের মত তিনি বিশ্বাস 
করিতেন যে-সমাঁজের অভিব্যক্তির মধ্যে যে সকল রীতিনীতি, আঁচার 
ব্যবহার বহুকাল হইতে দীড়াইয়। গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে চিত্তত রূপ 
ধর! পড়িয়াছে। বদি কোন সামাজিক রীতিনীতিকে সংস্কার করিতে 
হয়, হবে জাতীয় সেই চিত্তটিকে আগে ভাল করিয়া বুধিয়া পরে তাহার 
সঙ্গে থাপ, খাওয়াইয়া নস্কার করিতে হইবে--এক কথায়, জাতীয় ভাবে 
সংস্কার করিতে হইবে ।” 


লক" 


i 


সী 
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£থ সংখ্য! | 


পল্লীমমোহনের মত দেবেন্ত্রনাৎও বিশ্বাস করিতেন যে, ব্রাহ্ষধর্ম্ম ও 
ভ্রাঙ্সমাজ্জ হিন্দুদভ্যতার ধারার মধ্যে একালের প্রয়োদ্রন অনুনারে 
দেখ। দিয়াছে। ব্রাহ্গধর্শ্ব ও ব্রহ্মদ্মাছ, হিনুধর্ম ও হিন্দুমমাজেরই 
একটি স্বাভাবিক বিশ্বজনীন বিকাশ । তিনি বলিতেছেন, ‘আমরা! 
কিছু নুতন ধৰ্ম্ম প্রচার করিতেছি ন!।......চিরকাল হইতে যে ধর্ম্ম 
উন্নত হইয়া চলিয়! আনিতেছে তাহাই ব্রাঙ্গপর্শ ৷ অবস্ত এদেশের 
ইতিহাদের ধারায় যে ধপ্ উন্নত হইয়। চলিয়া আসিতেছে, তাহারি কথা 
এখানে তিনি বলিতেছেন। হিন্দুলমাঁজের পরে তাঁহার একটি গভীর 
শ্রদ্ধা ছিল বলিয়।ই কোন অন্যায় আচার বা কুপ্রথা, কোন ভ্রান্ত 
ধর্মবিশ্বাস যে চিয়কাল হিন্দুক্র(তির নিত্য লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইবে, 
এক তিনি প্রাণপণে সমস্ত অন্তরের সহিত অধ্বীকার করিয়াছেন । 
সেইজন্য তাহার সমাজনংস্করের আদর্শ ছিল-'হিন্দুপ্রথা হিন্দুরীতি 
ত্রাহ্মধর্ম্ম দ্বাবা পরিশুদ্ধ করিতে হইবে, এবং “‘হিন্দুদমাজের মধ্যে 
অবিচ্ছিন্ন থাকিয়! যাহাতে হিন্দুরীতিনীতি ব্রাহ্মধর্শ্মের অনুযায়ী হয়, 
চেষ্টা করিতে হইবে।'” 

দেবেন্দ্রনাথ রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে কোন পববর্তনের চেষ্টা 
করেন নাই; এ-বিষয়ে রামমোহনের জীবনের সহিত 
তীহার জীবনের প্রভেদ ছিল। কিন্তু আর-সম্‌ন্ত বিষয়ে তিনি 
স্বাজ্জাতিকতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাহার চরিতা- 
খ্যায়ক বলিতেছেন 2 

দেবেম্ত্রনাথ স্বাজ্গাতিকতার আন্দোলনের জন্মদাতা, একথা বেশ 
জোর করিয়াই বলা যাইতে পাঁরে। ভাষ, পৌধাক পরিচ্ছদ, আচ।র 
ব্যবহার সকল বিষয়েই তিনি দেশী প্রথার অনুবর্তী। এই জন্যই দেশীয় 
সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য, অনুষ্ঠান, ধর্মীচরণ সমণ্তকেই তিনি নবজীবন দান 
করিয়াছেন। কোন গাছেবের সঙ্গে পারতপক্ষে তিনি দেখাসাক্ষাৎ 
করিতে চাহিতেন না। রাজনারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন, "মিস্‌ মেরী 
কার্পেন্টার যখন কলিকাতায় আদেন তথন দেবেন্দরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ 
করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে অভিলাবের কথ! 
শুনিয়া তিনি তাহার জমিদারীর নিকটস্থিত কুটিয়া উপনগ্রবে পলাইয়া 
ষান। দেবেন্্রবাবু* স্বগাবতঃ ইংরাজের সঙ্গে আলাপ করিতে 
অনিচ্ছুক। বেহেতু ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় বিষয়ে ডীঁহাদিগ্ের সহিত 
তাহার মতের মিল হয় না। ইংরীজের মতানুমোদন করিয়! চপ্লে 
ভারতবর্ষে ও, ইংলণ্ প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়; কিন্তু দেবেত্র বাবু ইংরাজ- 
দ্রিগের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য আদবে ব্যগ্র নহেন। 
কৃ্ণনগ্বীর কালেজের বিখ্যাত প্রিন্সিপ্যা্গ লব (০5১) সাহেব কোন 
সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন, “The proud old mau does not 
condescend (0 accept the praise of Europeans.’’ দেবেন 
ধাবু ইংরাজের তে।যামোদ করিয়া! চলিলে এতদিন তিনি মহারাজ। 
K. C. 5. I, হইতেন। তিনি কোন উপাধি চান না।” 


হাতির সম্মান মহধি সর্বদা! চাহিতেন। অন্তত 
বাবুর পুস্তকে মুদ্রিত শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের 
লিখিত আখ্যানমালায় ইহার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাঁয়। 


'্লড' রিপন আমাদের আপিসে গিয়া আমার সহিত কথ! কহিয়াছেন 
ও আমার প্রশংস। হইয়াছে শুনিয়! সহর্ষির কত আনন্দ! তিনি 
বলিলেন, গণিতে তোঁদার নবাবিদ্ধত সিদ্ধান্ত-লকল তোমার নামে 
মুদ্রিত হয় নাই, তাহার প্রতিকারের ভন্ভ কেন আন্দোলন করিতেছ 
নাঁ। আমি বিনীতভাবে অবনত মস্তকে উত্তর দিলাম, এক ভঙ্গবানেরই 





মহর্ষি দেবৈেন্দ্ৰনাথের স্বাদেশিকতা 
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সকল সত্য; সম্মানপ্রয়াসী হইলে শাস্তির আশ! ছাঁড়িতে হয় এবং 
ভবিষ্যতে সত্যানন্দ ছাড়িয়া মন সর্বদা সম্মানের জন্য লালার্নিত হইয়া 
অধোগতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। (বলিয়াই তখনই বুঝিতে পাপ্সিলাম 
মহর্ষির কাছে এইবপ কথা কহ! আমার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই) ! শুনিয়া 
মহর্ষি কহিলেন, তুমি কাঁলীমোহন মনে করিযা আমি বলি নাই। 
আমাদের জাতির সম্মানের প্রতি কেন চাঁহিবে না ।” 


কুমারী কলেট তাহার লিখিত রামমোহন রায়ের 
জীবনগরিতে বলিয়াছেন, 

Rammohun stands in history as the living bridge 
over. which India marches from her unmeasured past 
to her incalculable future , “ইতিহাসে রামমোহন সেই জীবন্ত 
সেতুর মত যাহার সাহায্যে ভারতবর্ষ তাহার অসিত অতীত হইতে 
তাহার অপরিমেয় ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করিতেছেন ।” "He was 
the arch which spanned the gulf that yawned between 
ancient caste and modern 13007101710, তিনি লেই 
খিলান যাহার দ্বারা প্রাচীন জাতিভেদ ও আধুনিক বিশ্বমানবের মধ্যস্থ 
গ্রতীর বারিরাশি লঙ্ঘিত হইযাছে।” 


অজিতবাবু দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও এই-প্রকারের বথা 


পু বলিয়াছেনঃ 


“দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বের সঙ্গে বেশ বড় রকমেরই কারবার করিয়াছেন। 
পুর্ব ও পশ্চিমের ছুই সভ্যতার ভিতর দিযা বিশ্বমানবের সাধনার যে 
দুই ধাৰ্ব। বহিয়া চলিয়াছে, তাহার সন্ধিস্থানটি তিনি নিজের অধ্যাল্প 
অভিজ্ঞতা দ্বারা আবিদ্ধার করিয়াছেন। পূর্র্বসমুদ্র ও পশ্চিমসমুদ্রের 
মাঝখানে মর্বালুর ব্যবধান যেমন হুয়েজধ|লের উদ্ভাবস্গিত| দূর করিয়া! 
দিয়াছেন এবং যাতায়াতের পথকে দংজ করিয়াছেন, তেমনি এযুরে 
বাংলাদেশে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্ত্র ও বিবেকানদ্দ ভিন্ন 
(অবশ্য জীবিত মহাত্সপণণ বাদে) বোধ হয় আর কারে! নাম কর! যায় 
না, পূর্ব ও পশ্চিমের সাধন!-সমুদ্রের পরম্পরের ব্যবধান যাহাদের দ্বারা 
দুর হইয়াছে। সুতরাং দেবেন্রনাথ শুধু কারবার করিয়াছেন বলিলে 
তাহাকে ছোট কর! হয়। তিনি এ যুগের সন্ধিস্থানটি বাহির করিয়াছেন 
এবং আমাদের জন্ত সেখানে এক নূতন প্রতিষ্ঠাতূমি তৈরি করিয়াছেন 1” 


তাহার স্বাজাতিকতা ও স্বাদেশিকতা স্পষ্টতর করিবার 
জন্য অজিতবাবুর গ্রস্থধানি হইতে আরও অনেক কথা 
উদ্ধৃত করা যাইতে পারে; কিন্তু আমি, তাহার “আদ্ধ-বাসরে 
তাহার কনিষ্ঠ পুত্র কবিকুলগুরু রবীন্দ্রনাথ তাহার সম্বন্ধে যে 
কথাগুলি 'বলিয়াছিলেন,” অতঃপর শুধু তাহাই গ্রন্থখানি 
হইতে তুলিয়া দিয়া নিবৃত্ত হইতেছি। 

“এই পরিবারের মধ্য দিয়া যিনি অচেতন সমাজকে ধর্ম্জিন্তাসানর 
সজীব করিয়া দিয়াছেন, যিনি নুতন ইংরাজী শিক্ষার উদ্ধত্যের দিনে 
শিশু বঙ্গভাযাকে বহু যত্নে কৈশোরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছেন, যিনি 
দেশকে তাঁহার প্রাচীন শধর্্যভাণ্ডার উদ্ঘাটিত করিতে প্রবৃত্ত 
করিয়াছেন, যিনি তাহার তপঃংপরায়ণ একলক্ষ্য জীবনের দ্বারা 
আধুনিক বিবয়দুন্ধ সমাজে ব্রহ্মনিষ্ঠ ' গৃহস্থের আদর্শ পুনঃস্থাপিত 
করিয়া প্িয়াছেন, তিনি এই পরিবারকে সমস্ত মনুয্যপরিবারের 
সহিত সংযুক্ত করিয়! দিষা, ইহার সর্ব্বোচ্চ লাভকে সমস্ত মনুষোর 


লাভ করিয়! দিয়৷..... আমাদিগকে যে গৌরব দান করিয়াছেন, 
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ধর্মপ্রচারক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথের স্বাজাতিকতা কেবল 
দেশাহরাগের ফল নহে; তাহা মানবপ্রকৃতর এবং 
যাঁনবসভ্যতাবিবর্তনের প্রণাঁলীর জ্ঞানের উপর প্রতি-. 
ষ্টিত। যেসকল অসভ্য দেশের নিজন্ব কোন 
আধ্যাত্মিক চিন্ত! বা ধৰ্ম্মনীতি সুস্পষ্ট ও সুশৃঙ্খল আকার 
ধারণ করে নাই, তথায়, বিদেশী সভ্যতা, বিদেশী ধর্শ্ম, 
বিদেশী নীতি, হয় ত শাখাপন্নবসমেত আমূল প্রতিষ্ঠিত 
কর! যায়। কিন্তু তাহা করিলে ও, কালক্রমে একই ক্রিনিষ 
দেশ ও জাতি ভেদে নানী রূপ ধারণ করে। 'বিদেশী 
খৃষ্টীয় ধর্ম নানা দেশে প্রচারিত হইয়াছে । কিন্তু কুশিয়া, 
জামে'নী, ইতালী, ইংলণ্ড, সীরিয়া, দক্ষিণভাবত, প্রভৃতির 
ধৃষ্টদর্ম্মের মধ্যে খুব প্রভেদ আছে। . 

ফেদেশ- দার্শনিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চিন্তাষ 
অগ্রসর হইয়াছে, সেখানে নৃতন ধর্ম প্রচার কবিতে হইলে 
নৃতনকে পুরাতনেরই বিকাশ বা বিবর্তন, এবং বর্তমান ও 
ভবিষ্যংকে অত'-তরই অন্ুবৃতি রূপে সত্যই উপলব্ধি 
করিয়া সেইভাবে প্রচার করা আবশ্যক। তাহ. করিলে 
গ্রচারেও সিদ্ধি 'ভ কর! যায়, ফলও ভাল হয়। প্রাচীন 
সভ্যতা ও প্রা ন চিন্তা একেবারে মুছয়া ফেলিয়া তাহার 
জায়গায় নৃতন বিদেশী কিছু আকিতে যাওয়া বৃথা। 
খৃষ্টধর্শ প্রচারের ইতিহাস হইতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। ইংরেজ ও জামেনদের পূর্বপুরুষ অসভ্য টিউ- 
টনিক জাঁতিদের নিকট থুষ্টধর্দ যেভাবে প্রচারিত 
হইয়াছিল, প্রাচীন গীকদর্শনের নবোম্মেষে আলোকিত 
আলেক্্জান্রিয়ায় সে-রীতি অবলশ্িত হয় নাই। সেখানে 
থৃষ্টকে [০905 বা জ্বানরূপী ত্রন্মের আকারে উপস্থিত 


করিতে হইয়াছিল । এবিষষে বষ্টনের ক্রিশ্চিয়ান্‌ 
রেজিষ্টার পত্র হইতে একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া আমার 


বক্তব্য শেষ করি। - 

When Christian missionaries came to the Teutonic 
peoplev, they expected these barbarians utterly to 
abandon their crude inheritance of ideas and adopt 
the whole background of thought that belonged to 
the Christian Church. Our English forefathers 
dropped—or were expected to drop—the whole con- 
tent 01 their pagau memories and substitute an histo- 
rical content and explanation of the world that were 
entirely new to them. They were to project.their 
life on a background of Jewish history and look back 
to Hebrew patriarchs and prophets and Christian 
apostles and martyrs. They were but children asked 
to put away childish things and submit to the deve- 
10707. system of ethical and religious বা that 
belonged to the Mediterranean civilization. 10155 1৪ 
One WAY. k 

It was not in that way that the Christian reach- 
ing from Palestine won commarid of the Mediter- 
ranean world itself. The typicalinstancé nay be found 
in Alexandria. ‘The missionaries found there a highly 
elaborated civilization, where reason had established 
ethical ideals and speculative conceptions of the 
nature of the world and'its relation to a divine 


প্রবাসী--মাঘ, ১৩২৩ 
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cause. The missiouaty brought and besought disciple- 
ship to Jesus as preacher of the righteousness which 
is service of the one only God. Only on 006 condition 
could the dominant intelligence of this seat of culture 
enter into the discipleship of Jesus. The condition 
was that Jesus nust express the ideal contents of 
their own past. To call him Jewish Messiah meant 
little. It was Aecessary to see in him the voice of the 
divine reason or Logos—the author and sustainer of 
all the higher spirituality of the Hellenic civilization ; 
andit was necessary to conduct this argument with 
the fullest use of all the resources of culture. The 
work was done in what we should call a theological 
school affiliated with a university. The work 
essentially was to exhibit the religion of Jesus as the 
inner meaning and outcome of the background of 
Hellenic culture. The missionaries made a rational 
conquest of a rich and established civilization. 

The proposal of Don Romolo Murriis that Uni- 
tarianisn shall meet the Catholicity that is intrenched 
in Rome and 19 intellectually stagnant.in a medieval 
form,—meet it in the arena of thought, analysis, 
interpretation, and gain a rational victory over it. 
It would be a victory that would carry on what ig 
noble in Catholicism,—its passion for universality, 
for the spiritual unity of mankind, its passion, too, 
for saintly and heroic spirituality ot life and soul. 
It is inconceivable that such a mission should proceed 
on the lines of Augustine's mission to Kent. The 
analogy must be that of the ‘Alexandrian school. 
Don 5০ Murr: shows the highest sagacity in 
advocating a tlieological university in Rome in the 
cause of Unitarianism. - »:4৯৮ C, 


-আলোচন। 
.  মীরাবাঈ । 


গত অগ্রহাযণের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত সন্মথ-মথন সরকার ও প্রীঘু্ত 
অমৃতলাল শীল মহাশয়দ্বর মংলিখিত “মীয়াবাঈ” শীর্ষক ক্ষুদ্র প্রবন্ধের 
যেসকল ক্রটী ও ভ্রম নির্দেশ করিয়াছেন, তজ্জন্ত তাহারা উভয়েই 
আমার বিশেষ ধন্যবাদের পা্র। 
মীরাব।ঈএর জীবন-কখা বিবৃত করিতে হইলে প্রধানতঃ “ভক্ত মাল” 

গ্রন্থকে অবলম্বন কর! ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। "ভক্তমাল” ভারতীয় 
নানাপ্রদেশের ভক্তগণের জীবনেতিহীদের সসষ্টি। অসংখ্য সাধুভক্তের 
চক্রিত-কথা ইহাতে সংক্ষেপে অথব। বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে । 
নাভাঙ্গী ভক্তমালের আদ রচয়িতা বলিয়া গুন! যায়। এই প্রস্থ তিনি 
হিন্দীভাঁধায় গ্লদ্যে অথব। পদ্যে রচনা কবিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে মতভেদ 
আছে। নাঁভাজী সপ্তবশ শতাব্দীতে (বিক্রম সম্বং) আবিকৃতি 
হইত্লাছিলেন। ১৭২০ সম্বতে তিনি দেহত্যাগ করেন। নাভান্রীর পর 
ভক্তমাল নানীভাষায় নানীপ্রকারে রচিত হ্ইয়াছে। ভাঁষান্তর্িত 
হইবার সময়ে দেশ-কীল-পাঁত্রতেদে মূলের সহিত ইহার পার্থক্য ঘটা 
কিছুই অসস্তব নহে। অধুন| হিন্দী ভাষাতে গদ্যে এবং পদ্যে ইহার 
ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহুবিধ সংস্করণ দেখিতে পাওয়| যায়। একখানি প্রাচীন 
হিন্দী ভক্তমাল হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি, 

“ক্ূুপকী নিকাই ভূপ আকবর ভাই হিয়ে। 

লিয়ে সঙ্গ তানসেন দেখিবে কো আয়ো হৈ ॥ 

নিরবধি নিহাল ভয়ো ছবি গিরধারীলাল। 

পদমূখ্জ।ল এক ভব হি চঢ়ায়ে। হৈ 1 
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ধর্থ সংখ্যা ] 


যে পুখিখানি হইতে ইহা উদ্ধত করা হইল, তাহ! অতি জীর্ণাবস্থায় 
আমার হন্তপ্নত হইযাছে। পৃধিখানি হস্তলিধিত এবং বহু পুরাতন । 
ইহার শেষ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ১৭৬৯ সম্বতের ফান্তনসাসে ইহা আর- 
একখানি পথি হইতে নকল করা হইয়াছিল। সে পঁখিথানি নাকি 
" স্বয়ং নাভাজী স্বহত্তে লিখিয়াছিলেন, বয়সের মর্যাদা যদি কিছু থাকে, 
১ তবে ইহার কথাও একেবারে উপেক্ষ। করিবার নহে; বেক্কটেশ্বর-প্রেস- 
বন্বে হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত ভক্তমাল গ্রন্থে আছে,_ 
“এবমেকদিনে দিল্লীশ্বরো মেগ্ছঃ শ্বয়ং প্রভুঃ। 
শ্রত্বা মীরাযশে। ভ্রম তেন দৈন্তেন সংগতঃ ৷" < 
বৃন্দাবনে আদিয়। মীরাবাই পগোসাইজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার 
বাঁদন| করিলেন। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন পু'থিতে আছে,_ 
“বৃন্দাবন আই প্রগেসাইজীসে ঝিলিমিলি। 
তিয়া মুখ দেখিবে কে। পণ নৈ ছুটায়ো হৈ1 
গৌসাইজ্বীর নাম এথানে ম্প্ জানা গেল ন!। কিন্তু সংস্কৃত ভক্তমালে 
আছে, - : 





“একদা সা গতা মীরা বৃন্দাবনমনুত্তমম। 
জীবপ্বোস্বামিবৃত্তান্তম্‌ শুশ্রাব জ্রনবত্ব তঃ। 
আবালব্রহ্মচর্ষে;ণ স্ত্ীমুখং নৈব পণ্ঠতি। 
ইতি জ্ঞাত্বা যযে! মীরা তম ভ্রু ভক্তসত্তমম্‌ ।” 
ইহা ব্যতীত যাবতীয় হিন্দী ভক্তমালে জীব গোস্বামীর নামই দেখিতে 
পাওয়া যায়। রূপগোস্বামীর কোথাও উল্লেখ নাই। 
মীরাবাঈএর জন্স্থান সেরতা.গ্রাম বলিয়। ভক্তমালে উল্লেখ আছে? 
কিন্ত মেরতাকে ঠিক গ্রাম বল! চলে না। উহা! যোধপুরের অন্তর্গত 
একটি পরগশ।। এ স্থানের নামানুযায়ী এতদঘর্চলের রাঠোরগণকে 
“মেরতিয়া-রাঠোর” বলা হইয়! থাকে । কুড়কী ও মেরতার অন্তর্গত একটি 
গ্রাস । এই গ্রামটি মীরার মাতামহ ছুদাঁজী তাঁহার জামাতা রতন 
সিংহকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই কুড়কী গ্রামেই শীরাবাঈএর 
জন্ম। 
অধুনা বহুভাযায় প্রচলিত বহুবিধ ভক্তমালের মধ্যে কোন্টির 
, কতথানি বিশ্বাসযোগ্য এবং কোন্টিই বা নহে, তাহা নির্ণপ্ন কর! দুরূহ । 
তবে যে গ্রন্থ যত প্রাচীন, তাঁহার কথা বোধ হয় তত অধিক বিশ্বাস 
কর! যাইতে পারে। ভক্তমালের অনুযায়ী সম্রাট আকবরের সহিত 
মীরার যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহ! অন্বীকার করিবার উপায নাই 
এবং মীরা যে সাধু তুলসীদাসের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহ! 


পুস্তক-পরিচর 
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শসা FANNIN পাস্টিপাশি 


টিভের স্ত্রীলাভ, (৮) মুস্কিল আসান, (৯) পূজার আসর, (১*) 
মন্দার শ্বর্বর। (১১) দীর্ঘনিশ্বাস, (১২) আনন্দলাড়,। 

যাইবা বাংলা ছোটগল্পের অই তাহাদের সধ্যে সুরেন্্রবাবু একক্রন 
প্রধান। বাইর! বাংল! সাহিত্যের সংবাদ রাখেন ভাহার। আনলেন এই 
লেখকের গল্পগুলি কেমন উপাদেয়। ইনি লেখেন কম এবং যে কাগজে 
লিখিতেন তাহার প্রচার অনিয়মিত ও প্রসার অল্প হইয্ন| পড়াতে আজ- 
কালকার পাঠকের! এমন একজন ওস্তাদ শিল্পীকে ভুলিতে বদিয়াছিল ! 
সম্প্রতি ইহার “ছোট-ছোট গল্প'? ও “কর্শযোগের গীক।” নামে ছুখংনি 
গল্পসংগ্রহের পুস্তক প্রকাশ হওয়াতে বাঙালী পাঠকপাঠিকারা উপকৃত 
হইলেন। 

সবরেল্রবাবুর রচনা একেবারে তাহার নিদ্রশ্ব ও স্বতন্ত্র ধরণের । 
চোস্ত ভাবা, কাটা-কাটা প্রার-ক্রিঘ়াপৰহীন বাক্যপরম্পরা কারণ- 
কাধ্যপ্রণালীতে লম্তিকের সিলজিজ যেন সতো সিদ্ধান্ত করিতে-কবিতে 
গ্লল্পকে পেযেব দিকে ঠেলিয়া লইয়া চলে; প্রতি বাঁক্য শ্লেষে বিদ্ধ, 
ব্যঙ্গ বিদ্রুপ হাস্যরস করুণরসের মধ্যেও অন্গুবিদ্ধ হইয়া খাকিয়। করুণ- 
রসকে করুণতর করিয়া তে।লে। এই ওস্তাদ শিল্পীর রচনার ভঙ্গী 
যেন সার্কাসের সঙের মতন? নিজের ওস্তাদী কৃতিত্ব সে রঙ্গের আবরণে 
ঢাকিয়া প্রকাশ করে, অনেক সময় মনে হয় শেষ সামলাইতে পাবিল 
না বোধহয়, কিন্ত অসাধাবণ দক্ষতা আছে বলিয়াই বিপদ রচনা করিয়া 
বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবার আনন্দকৌতুক মে দর্শকদ্বিগকে 





-প্রচুরপরিমাণে দিতে পাবে। নমুনাব্বর্নপ আনন্দপর্য্যটন গরলটি ধরা 


যাইতে পারে; আগাগোড়া সেটি একটি পর্যাটনের বর্ণনা, পাঠর্ক গল্প 
না পাইয়া! হতাশ হইয়। যখন শেষ লাইন পড়িতে যাইবে অমনি একটি- 
লাইনে সেটি গল্পের মুর্তি ধরিয়া তাহাকে মুগ্ধ চমৎকৃত করিয়া দিবে। 
এমনি কারুকার্য্য তাহার সমস্ত গল্পেই বিদ)মান। 


ফোয়ারা-+খললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। 


প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এও সন । মূল্য এক টাক।। 

রসিক ললিতবাবুর রঙ্গরসাত্মক কতকগুলি রচনা ফোয়ারারপে 
বঙ্গনাহিত্যে উৎসারিত হইয়! সাহিত্যক্ষেত্র যে অনেক পরিমাণে রসাল 
করিয়া তুলিয়াছিল তাহার পরিচয় বঙ্গদাহিত্যের অনুরাগী মাত্রেই 
ল্রানেন। সেই সর্ববজনসমাদূত বইথানি বঙ্গসাহিত্যদুল'ভ দ্বিতীয় 
সংস্করণ লাভ করিয়া দ্বিজ্জ হইয়া অভিনব স্বেশ ধারণ করিয়। উপস্থিত 
হইয়াছে। নকল চামডায় তলতলে বীধ।, গোল কোণ, সোনালি নাম, 
পরিস্কার ছাপা বইখানিকে মনোতরণ বেশে সাজাইয়াছে, ভিতবের 


ইহাদের পত্র দুইখানির দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে। কিন্ত, এতিহাসিক রঙ্গরচনা'র জাধারটি তাহাব উপযুক্ত মানানসই আনন্দপ্রদ হইয়াছে। এই 


প্রমাণের অভাব দন্দেহ নাই। 
ফলত, ভক্তমালের মুব্যত। স্বীকার করিতে গেলে পূর্ব্বোঘ্ত 
অংশগুলি আমীর পক্ষ সমর্থন করিবে; কিন্তু ইতিহাসকে ধরিতে গেলে 
উহা বিপক্ষে দীড়ীইবে। এ এক বিষম সমস্যা। 
শ্রুযামিনীকাস্ত দৌম। 


পুস্তকপরিচয় 


কর্ম্মযোগের টীকা- হরেম্রনাথ মজুমদার প্রন্ীত। 
প্রকাশক চেরীপ্রেস লিমিটেড, ২৫১ বহবাজার পাট, কলিকাতা। 
১৯৫ পৃষ্ঠা, উৎকৃষ্ট বাধা। মূল্য এক টাঁকা। 

ছোটগল্পের বই। নিয়লিধিত বারোটি গল্প এই বই-এ সংগৃহীত 
হইয়াছে_-(১) কর্মযোগের টীকা, (২) দীক্ষা, (৩) গৌলাপজাম, 
(৪) পিয়াসী, (৫) আত্মহত্যা, (৬) আনন্দ-পৰ্য্যটন, (৭) ভিটেক- 


সংস্করণে অনেক পরিবর্ধন পরিবর্জ্জন ও পবিবর্তনও হইয়াছে; কতকগুলি 
চিপ্পনীও নূতন স'যোগ করা হইয়াছে । যে বইএর দ্বিতীর সংস্করণ 
দরকার হইয়াছে তাহা যে পাঠকপাঠিকার সমাদর লাভ করিয়াছে তাহা 
বলাই বাহল্য। 
কাব্যম্ণুধা--ইললিতকুমাৰ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত । 
প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এও সন। ১৪২ পৃষ্ঠা; রেশমী কাপড়ে বাধা। 
দাম এক টাকা । 
বন্ষিমচল্লের গ্রস্থাবলীতে বর্ণিত গ্স্থা-সম্পর্ক কোন্‌ বইএ কিরাপ- 
ভাবে চিত্রিত হইয়াছে তাহাই দেখানো এই পুস্তকের উদ্দেশ্য । ইহাতে 
এই তিনটি সম্পর্ক আলোচিত হইয়াছে_-€ ১) ননদ-ভাঁজ (২) বোনে- 
বোনে (৩) শ্বাশুড়ীবৌ। পরিশিষ্টে “একাম্বন্তী পরিবার”-এর 
দোষগুপ বিচার করা হইয়াছে। উী-সমস্ত সমালোচন!-প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক 
ভাবে সংস্কৃত সাহিত্যে, প্রাচীন ও বঙ্কিমচন্দ্র সমসাময়িক বাংলা! 
সাহিভো এবং ইংরেজী সাহিত্যে ও শ্রেণীর চিত্র থাকিলে তাঁহার 
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প্রবাসী-মাঘ, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


২৫ সপর্টিপ পিসির ANAS ANA ANOS AA রা NANOS উরি NANANOAUWU UU UA SAU 


সহিতও তুলনায় সমালোচনা করিয়া সুন্দর আঁদর্শ-হটিতে বস্কিসচন্ত্রের 
কনার শ্ৰেষ্ঠতা ও মৌলিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশের 
উদ্দেশ লেখক ভুমিকায় সবিস্তাবে লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে এইগুলি 
প্রধান--৫১) নায়কনাপিকার প্রণয় ছাড়াও পারিপার্শ্বিক অপর সম্পর্কের, 
মাধুর্যযের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ, (২) স্বভাব-বিরো ধী ছুই সম্পর্কের 
মধ্যে ইংরেজীনবিশ লেখকেরা কেমন প্রীতি ও সথ্যের চিত্র অস্কিত 
করিয়াছেন, এবং (৩) সেইসমস্ত চিত্র যাহাতে আমাদের অস্তঃপুরিকাঁদের 
হৃদয়ে গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া এ আদর্শে পারিবারিক জীবন গ্লঠন 
করিতে ডীহাদিগকে প্রবৃত্তি ও উৎসাহ দ্যাব। এই পুন্তকখানি পড়িলে 
বদ্ধিমচন্দ্রের বহুপুস্তকে বর্ণিত যেসব পারিপার্শ্বিক চরিত্রের সাধ্য 
নায়কনারিকার সুখ-দুঃখের আন্দোলনে চোখে পড়ে না তাহা স্পষ্ট 
হইয়া উঠে এবং বইগুলিকে ভালে করিয়। বুঝিবার সুবিধা হ্র। এই 
বই বিশেষ করিয়| 'অগ্তঃপুরিকাদের পাঠের যোগ্য হইয়াছে; 
বন্ধিমচন্ত্রের ছাড়া আর ?কোন্‌কোন্‌ লেখক লেখিকার কোন্‌ কোন্‌ 
রচনায় এরূপ আদর্শ সম্পর্কের সৃষ্টি হইয়াছে পরিশিষ্টে তাহারও 
পরিচয় দেওয়াতে কোন্‌ কোন্‌ বই পড়িলে পারিবারিক আদর্শ গঠনের 
সাহায্য হইতে পারে তাহা জাশিবার সুযোগ ভীহারা পাইবেন। আশ! 
করি এই সুলিখিত ও সুদৃশ্য বইখানি গৃহজল্্ীদের নিকট সমাদৃত 
হইবে এবং সমীলোচল। বিষয়ের একখানি উৎকৃষ্ট বই বলিয়া সাধারণ 
সাহিত্যিক দিগেরও সমাদর দাঁভ করিবে! মুজার।ক্ষ । 





এ বং্সর দুটি প্রবন্ধের জন্য নুত্যপগোঁপাল- - 
প্রন্বাসী-পুজক্কাক্স নামে দুইটি পুরস্কার দিবার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । প্রত্যেকটি পুরস্কার নগদ ৯০০ 
টাকা পরিমিত । বিষয় দুইটি নীচে দেওয়া হইল। 

(১) অল্প মূলধনে আমাদের দেশের বিশেষ 
আবশ্যকীয় দ্রব্যার্দির মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ জিনিসের 
কারখানা সহজে স্থাপিত হইতে পারে, কি উপায়ে 
উহা পরিচালিত হইতে পারে এবং উহার - সাফল্য 
সম্বন্ধে বিশ্বাস করিবার প্রমাণ কি। এবং এ 
কারখানা পরিচাঁলনের উপযোগী লোকের নাম ও 
শাহাদের শিক্ষার পরিচয় যদি জানা থাকে তাহাও 
নির্দেশ করিতে হইবে। 

(২) স্ত্রীশিক্ষার সহিত জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধ 
কি, বিশেষ ভাবে আমাদের জাতীয় উন্নতি কি 
পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে; হিন্দু 
বালিকাদের উপযোগী শিক্ষা কি এবং কি সহজ ও 
অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়সাধ্য সম্ভবপর উপায়ে দেশ-মধ্যে 
স্রীশিক্ষার বিস্তার হইতে পারে এবং এজন্য দেশের 
লোকের কর্তব্য কি? 


HANAN AAAS 
প্রত্যেকটিতে, গভর্ণমেণ্টকে কি করিতে হইবে এবং 
দেশবাসীদিগকেই বা কি করিতে হইবে, তাহা লিখিতে 
হইবে, এবং অন্তান্ত দেশের গভর্ণমেন্ট ও অধিবাসীবর্গ 
তত্তুৎদেশের শিল্প ও স্বীশিক্ষার উন্নতির জন্য কি কি. 
উপায় অবলম্বন করিয়াছেন আবশ্ত চমত তাহার উল্লেখ ও , 
বৃত্তান্ত দিতে হইবে এবং কোন্‌ .কোন্‌ এ্রদ্থাদি হইতে এই-সব 
বৃত্তান্ত গৃহীত হইল তাহার নাম ও পত্রাঙ্ক দিতে হইবে। 
কিছু উদ্ধৃত করিলে তাহার বাংলা অমুবাদ দিতে 
বে। - 
পুরস্কারের জন্য আগামী ১৫ই শ্রাবণ (১৩২৪) 
তারিখের মধ্যে রেষ্জেষ্টারী ডাকে প্রবানী-সম্পাদকের নামে 
প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে প্রবন্ধের উপর “প্রবাসী-পুবস্কারের 
জন্য” লিখিষা দিতে হইবে । পুরস্কৃত প্রবন্ধ ছুটি এবং 
পুরস্কার-প্রতিযোগী "প্রবন্ধের মধ্যে যে চারিটি প্রবন্ধ 
দ্বিতীয় ও তৃতীয স্থান অধিকার করিবে তাহা প্রবানীতে 
প্রকাশিত হইবে এবং পুরস্কৃত প্রবন্ধ দুটি পুণ্ডিকাকারে 
রা যেভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের 
থাকিবে । অপ্রকাশিত প্রবন্ধ ধিনি ফেরৎ চান তিনি 
পাঠাইবার সময়ই রেজেষ্টারী ফী দুই আনা সমেতৎ 
ভাকমাশুন পাঠাইবেন। প্রবন্ধের সঙ্গেই লেখকের নাম 
ঠিকান। লিখিয়া পাঠাইতে হইবে । প্রবন্ধ কাগজের এক 
পিঠে স্পষ্ট করিয়| লিখিতে হইবে। একটিও প্রবন্ধ 
উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে কেহ পুরস্কার পাইবেন না বা, 
কোনটিই প্রকাশিত হইবে ন1। 
", ইচ্ছ। করিলে একজন দুই বিষয়েরই প্রবন্ধ পাঠাইতে 
পাবেন'। একাধিক প্রবন্ধ সমান বিবেচিত হইলে পুরস্কার 
ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে । 
আমাদের নিকট প্রেরিত প্রবন্ধ, বিচারফল প্রকাশের 
পূৰ্ব্বে অথবা আমাদের নির্বাচনের পর আমাদের নির্বাচিত 
ও পরে প্রবাসীতে প্রকাশিত রচনা লেখক বা! অপর কেহ 
আমাদের কিনা অনুমতিতে অন্তর প্রকাশ করিতে 
পারিবেন না। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
প্রবাসীর স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক । 


পুনশ্ট- বর্তমান বৎসরের "নৃত্যগৌপাল-প্রবাসী- 
পুরস্বারের ফল আগামী চেত্র মাসের প্রবাসীতে প্রকাশ এল 
করা যাইবে; ও ক্কোনো রচনা পুরস্কারযোগ্য বিবেচিত ' 
হইলে আগামী ১৩২৪ সালে প্রবাসীতে ছাপা হইবে । 


গুবাসীর সম্পাদক । 


XN 


পোপ পিপিপি 
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“সত্যযৃ শিবম্‌ সুন্দরম্‌ 1 
“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।” ূ 
১৬শ ভাগ 
ফাল্তুন, ১৩২৩ ৫ম সংখ্যা 
২য় খণ্ড | ন্‌ £ ২ ৯ 
বিবিধ প্রসঙ্গ সভ্যের, কর্মীর ও নেতার চাই । সম্পূর্ণ নিখুঁত মানুষ পাওয়া 
রব _ যায় না বটে; কিন্তু যে দেনাপাওনা সম্বন্ধে প্রবঞ্চক নয়, 
নিক কাজে চরিত্রবান লোক চাই। মিথ্যাবাদী নয়, যাহার কথার উপর নির্ভর করা! যায়, যে 


অনেক লোক আছে যাহারা কথায় সাধু-চরিত্রের প্রয়োজন 
স্বীকার করে, কিন্তু কাজে তাহা স্বীকার করে না৷ । তাহারা 
নিজের আচরণেও সাধু নয়, এবং সামাজিক ভাবে বা 
নার্বজনিক কাজে ঘাহাদের সঙ্গে মিশে, তাহাদের চরিত্রের 
“বিচার করে না, সাধু অদাধু সকলকেই সাহচর্যের ও সহ- 
যোগিতার সমান যোগ্য মনে করে । অনেক লোক এরকমও 
আছে, যাহার! চরিত্রের আবশ্বাকতা৷ কথায় কিম্বা কাজে, 
কোন রকমেই, স্বীকার করে না। আর এক রকমের 
লোক আছেন, যাহারা নিজে সৎ, ব্যক্তিগত আচরণে সাধু- 
চরিত্রকে আবশ্যক ও মূল্যবান মনে করেন, কিন্তু সামাজিক 


জীবনে ও সার্বজনিক কাজে মুড়ি মিশরির এক দূর করেন, 


সংলোক ও দুর ত্তলোককে তুল্যমূল্য মনে করেন। এরূপ 
সচ্চরিত্র লোকও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা ব্যক্তিগত 
২ভাবে সামাজিক জীবনে দুশ্চবিত্র লোকদের সঙ্গে মিশিতে 
-সক্কোচ বোধ করেন, কিন্তু সার্বজ্জনিক কাজে অতি স্বণিত 
চরিত্রের লোকদের সঙ্গেও কাজ করিতে ও তাহাদিগকে 
সভাসমিতিতে উচ্চস্থান দিতে কুঙা বোধ করেন না। 
বাস্তবিক কিন্তু চরিত্র জিনিষটি যেমন একক সন্গ্যাসীর 
চাই, তেমনি পরিবারে গৃহীর চাই, সমাজে সামাজিক 
মানষের চাই, এবং সার্বজনিক কাজে সভাসমিতির প্রত্যেক 


নিজের স্বার্থেব জন্য বা ভযে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দেশের 
মন্গলকে বলি দিবে না, যে মাতাল নহে বা অন্য প্রকারের 
নেশাখোর নহে, এবং নারীআজাতির প্রতি যাহার ব্যবহার 
কলুষশূন্য, এমন মাস্থষের অভাব নাই। সার্ক্বজনিক কানে 
কৰ্ম্মী ও নেতা এইরূপ হওয়া চাই । 

দেশের মঙ্গল কথাটির মানে ভাল করিয়া বুঝিলেই 
ইহাও বুঝ! ষাইবে যে সার্কজনিক কাজে চরিত্রেব প্রয়োজন ! 
যদি কোন দেশ অন্ত দেশেব অধীন না হয়, তাহা হইলেই 
কি সেই দেশের যতটা সুখ সম্পদ উন্নতি কল্যাণ হও! 
সম্ভব, তাহা হইয়াছে মনে করিতে হইবে? তাহা নয। 
দেশের কাজ করিবার ভার যে রাজা! বা দেশনায়ক, মনা 
ও অন্যান্য কম্মচারীদের উপর থাকে, তাহার! যদি চরিশ- 
হীন ও স্বার্থপর হয়, তাহা হইলে রাজস্বের টাকার অসৎ 
ব্যবহার হইবে, অবিচার হইবে, দেশের নারী ও পুরুষদের 
উপর অত্যাচার হইবে। 

উন্নত দেশ বলিলে আমরা এই বুঝি, যে, সে দেশের 
লোকেরা নিজেই দেশের সব কাজ চালায় ও দেশ রক্ষা 
করে, সে দেশের সমাজে, পারিবারিক জীবনে, ও ব্যক্তিগত 
জীবনে পবিত্র-চরিত্রের প্রতি লোকের খুব দৃষ্টি আছে, 
এবং তথায় জ্ঞান ও ধর্মের, এবং সাহিত্য ও শিল্প প্রভৃতির 
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উন্নতি হইতেছে ৷ পরাধীন দেশের উদ্ধার বা উন্নতি- 
সাধন মানে তাহাকে উন্নত দেশের মৃত কর।। কিন্ত 
যাহার! দেশকে উন্নত করিবে তাহারা নিজে স্বার্থত্যাগী, 
কইসহিষু, সত্যনিষ্ঠ ও ন্যার়নিষ্, এবং “পবিত্রচরিত্র না 
হইলে কেমন কবিষ! তাহাবা দেশকে উন্নত কবিবে? যে 
স্বত্ব অসিদ্ধ, সে কেমন করিয়া অপরকে সিদ্ধির পথে 
অগ্রসর করিয়া দিবে ? “ইন্দ্রিয়ের দাস যেবা বারমাস, 
স্বদেশ উদ্ধার তার কাধ্য নয় ৮ 

কেহ বলিতে পারেন, রাজনৈতিক আন্দোলন করিব, 
তাহাতে আবার চরিত্র লইয়া কি হইবে? কিন্ত ফাকা 
বক্তৃতায় যে কাঙ্গ হয় না, তাহা ত সকলেই বহু বত্মর 
ধরিয়া দেখিতেছেন ৷ যে-্টুকু কান্ত হইয়াছে, তাহা ফাকা 
বক্তৃতায় হয় নাই; বক্তৃতা ও কাগজে-লেখার পশ্চাতে 
যতটুকু ত্যাগ, কষ্টসহিফুতা, সাহস,এককথায় চরিত্র, 
আছে, তাহাতেই কাজ হইয়াছে । আয়ার্ল্যাণ্ডে হোমরূল বা 
স্বরাজ লাভের জন্য পার্নেলেব দ্বাবা অতি সুশৃঙ্খল, সুসংবদ্ধ 
প্রবল আন্দোলন হইয়াছিল । টাইমূসের মত ধনী ও প্রভাব- 
শালী সংবাদপত্র জাল চিঠির সাহায্যে তাহাকে পিশিয়া 
ফেলিবার চক্রান্ত করিয়াও কিছু করিতে পাবে নাই। কিন্ত 
যাই পার্নেলের চরিক্রহীনতা প্রমাণ হইয়া গেল, অমনি 
তাহার সমুদয় প্রভাব লুপ্ত হইয়া গেল, এবং, তখনকার মত, 
আইরিশদেব স্বরাজলাভ-চেষ্টা ব্যর্থ হইল । অবশ্য, জাতীয় 
অধিকাবলাভচেষ্টা রক্তবীর্জের মত, মরিয়াও মরে না! 
তাই আইবিশদেব চেষ্টা আবার প্রবল হইয়াছে এবং 
সফলও 'হইবে। ইংলগ্তের পার্লেমেণ্টে সাবু চার্ন'গ্‌ ভিক্ক, 
একজন অতি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও প্রভাবশালী সভ্য 
ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী হইবার মত যোগ্যত| তীহার ছিল । 
কিন্তু তাহার চরিত্রহীনতা প্রমাণ হইয়া যাওয়ায় সমুদয় 
প্রভাব লুপ্ত হইয়। যায় । পবে একটু কাধ্যকারিত৷ আবার 
হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি আর পূর্ববপ্রভাব লাভ করিতে 
পারেন নাই। 

ইত্তিহাস ঘাটিয়। অসচ্চবিত্র ক্ষমতাশালী রাঙ্জনীতিবেত্বা 
ও কর্মীর নাম খুজিয়া বাহির করা কঠিন নহে; কিন্তু 
আমর! রাজনৈতিক অধিকার, ধন, প্রভৃতিকেই ত পরমার্থ 
মনে করি না ; এ-নব কল্যাণের উপায় মাত্র । রাজনৈতিক 


প্রবাসী-_ফাল্গুন, ১৩২৩ 
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অধিকার বা ধনের জন্তই ত আমরা রাজনৈতিক অধিকার 
ও ধন চাই না। চাই এইজন্য যে আমরা তাহা হইলে 
নিজেদের ও অপরের পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকশিত করিতে 
পারিব, দেশের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি করিতে পারিব, 
এবং সকল বিষয়ে মানুষনামের যোগ্য হইতে পারিব। 
কিন্তু চরিত্রহীন লোক্দের দ্বারা দেশেব অবস্থার এই আদর্শ 
অনুধাযী পরিবর্তন হইতে পারে না । 

পৃথিবীতে, সবল দেশে না হউক, অনেক দেশে 
সমাজে নারীদের যে স্থান ছিল, এখন তাঁহারা তদপেক্ষা 
উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। দেশের মন্দল বলিলে 
এখন কেবল পুরুষদের সুথ, সুবিধা, যাহ! ইচ্ছা তাহা 
করিবার ক্ষমতা, বুঝার ন!। নারীদের মঙ্গল, তাহাদের 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ, যেরূপ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিধানে 
হয় না, তাহা প্রার্থনীয় নহে । আগে যে দেশে যে নেতার 
চরিত্র যেব্ূপই থাক্‌ ন; কেন, এখন আর এরূপ কেহ ক্ষমতা 
লাভের যোগ্য বলিয়: বিবেচিত হইতে পারে না, যাহার 
নারীজাতির প্রতি ব্যবহার নিন্দনীয় ও ম্বণিত। তাহার 
অনেক কারণ আছে । তাহার মধ্যে একটা কারণ এই যে, 
এরূপ লোকদের দার! সমাজের অর্থ অংশ নারীদের সম্মান 
রক্ষিত হইতে পারে না, এবং তীহাদেব মঙ্গল সাধিত হইতে 
পারে না। জননী নারীদের মঙ্গল না হইলে শিশুদের, 
বালকবালিফাদের, মদ্লও হইতে পারে ন। | 

রঘুবংশের আদর্শ রাজা দিলীপ, আদর্শ রাজা রামচত্্রের 
যেমন বর্ণন। আছে, তেমনি শেষের দিকে রঘুকুলকলঙ্ক 
অগ্রিবর্ণ নৃপতির বর্ণনা৪ আছে। দেশের কর্মীর 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন না বটে, কিন্তু তাহারাও লোক- 
পালক ও লোকসেবক বলিয়া তাহাদের চরিত্র দিলীপ ও 
রাঁম্চন্রের আদর্শে গঠিত হওয়া আবশ্তক, অগ্নিবর্ণেব 
আদর্শে নহে। 





ভারতবাসী কাহার প্রজ। ? 
কখন কথন দেখা ষায়, যে, কোন জেলার কাগজে লেখা 
হইতেছে যে অমুক ম্যাজিষ্ট্রেট খুব পপ্রজাবংসল” | ইহা 
পড়িলেই মনে হয, আমর! কাহার প্রজা? ম্যাজিস্ট্রেটের 
গ্রজা তনহি। ভাবতবর্ষের একমাত্র আইনসঙ্গত সমাট 


৫ম সংখ্যা ] 


NANA. 


আছেন পঞ্চম জর্জ, ভারতবাসীরা আইন অমুদারে 
তাহারই প্রজা | স্থতরাং কেহ যদি প্রকারা₹ .র কোন 
ম্যাজিট্রুটুকে রাঞ্জা বা রাজ স্থানীয় বলিয়া স্বীকার করে, 





ধু তাহা হইলে তাহার রাজন্রোহিত! অপরাধ হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট 


অবশ্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মমচারী, এবং গ্রামের চৌকিদার 
নিম্নপদস্থ কর্মচারী ; কিন্তু উভয়েই কর্মচারী মাত্র। লর্ভ 
মর্লী যখন ভারতনচিব ছিলেন, ভখন্‌ তিনি এক বক্তৃতায় 
ভারতবর্ষের লোকদিগকে “equal subjects of the 
King”, “ইংরেজদের সমশ্রেণীস্থ প্রজা” বলিয়াছিলেন। 
বাস্তবিক ইহাই আইনসঙ্গত কথা । আমর! ইংরেজমাত্রের 
বা রাজকর্মচারী-মাত্রের প্রজা নহি। এখন দেশশাসকদের 
মধ্যে ইংরেজ বেশী বটে, কিন্তু ইহা অস্থায়ী অবস্থা। ভারত- 
বাসীকে ইংরেজের ঠিক্‌ সমান করা আমাদেরই চেষ্টা- 
সাপেক্ষ । কিন্তু এই চেষ্টা করিতে হইলে গোলামী ভাবটা 
ত্যাগ করা দরকার । আইনে বলিতেছে, ভারতসচিব 
বলিতেছেন, ইংরেজ ও ভাঁরতবাপী উভয়েই সম্রাটের 
প্রজা, সমান প্রজা । কিন্তু আমরা যদি তাহা সত্বেও 
চিন্তায়, ভাবে, কল্পনায় ও কান্দে ইংরেজ-মাত্রকেই বা 
- ইশ্রজ রাজভূতা-মাত্রকেই রাজ! বলিয়া মানি, তাহা 
হইলে আমাদের গোলামী ঘুচান কোনও মাহুষের সাধ্যায়ত্ত 
নহে। আগে অন্ততঃ কল্পনাতেও খাড়া হইয়া দ্রাড়াইতে 
পারিলে তবে আচরণে মন্থয্যত্ব আসিবে । 


“প্রভু”দিগকে শিক্ষা দেওয়া চাই । 


ইংলগ্ডে পালেমেন্ট অনেক শত বংসব হইল স্থাপিত 
হইয়াছে, কিন্ত একশত বৎসর পূর্বেও তথাকাঁর সাধারণ 
লোকদের পালেমেণ্টের সভ্য নির্বাচন করিবার ক্ষমতা 
কাধ্যতঃ ছিল ন! বলিলেও চলে ; ধনী ভূম্বামীরাই অনেক 


র্‌ স্থলে সভ্য হইতেন, এবং তাহাদের কথা অনুসারেই অন্ত 


* সভ্যেরাও নির্বাচিত হইতেন।১৮৩২, ১৮৫২১ ১৮৫৪, ১৮৬৬) 


১৮৮৪, ১৮৮৫ সালে ভোটদান বিষয়ে পালেমেণ্টে যে- 
সকল আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয়, তাহার কলে 
ক্রমশ: অধিক লোকে নির্বাচন কবিবার অধিকার পাইয়াছে। 
কিন্ত এখনও শ্রমজীবীরা খুব ক্ষমতাশালী হইতে পারে 


' নাই, এবং স্বীলোকদের ভোট দিবার বা সভ্য হইবার 


বিবিধ প্রসঙ্গ--“প্রভু”দিগকে শিক্ষা! দেওয়া চাই 
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ক্ষমতাও নাই । যাহা হউক, ১৮৬৬ সালে নির্বাচন সী 
যে আইন পাস্‌ হয়, তাহাতে অনেক নিরক্ষর বা গ'ন 
নিরক্ষর লোক ভোট দিবার অধিকার পায়। ভন 
রবার্ট লো ( Robert Lowe, afterwards Viscount 
Sherbrooke ) পালেমেণ্টের একজন বিখ্যাত সভ্য 
ছিলেন। তাহাকে লোকে “ববি” লো ডাকনাম দিয়াচিত ॥ 
সালে এডিনবরা ফিলসফিক্যাল ইন্টিটিউৎ 
একটি বক্তৃতায় এই “ববি” লো বলেন, যে, “আমে 
ভবিষ্যৎ প্রভুদের মনে অক্ষর চিনিবার প্রবৃত্তি জন্ম,ন 
দরকার ;” 
future masters to learn their letters” ) | সচযা ১৩ 
তাহার কথাগুলি, “we must educate our masta," 
“আমাদের প্রভুদিগকে আমাদের শিক্ষা দিতে হইবে, এই 
আকারে উদ্ধৃত হইয়া থাকে । পার্লেমেন্টের সভ্ের! দেশের 
আইন করেন, ট্যাক্স বসান, দেশের কাজের ব্যয় নির্বাহের 
জন্য টাকা মঞ্জর করেন। কিন্ত তাহাদিগকে নির্বাচন 
করেন ভোটদীতারা। এই জন্য নিরক্ষর বা অল্প শি ত 
সাঁধাবণ লোকদিগকে রবার্ট লো “আমাদের 
বলিয়াছিলেন। 

আইন অনুসারে প্রভু না হইলেও, কার্যত: ইংবেড 
জাতি আমাদের উপর ং ঠা করিতেছে । কোন মাহ্থব <; 
কোন জাতি অপর একক্রন মানুষ বা জাতির ভাগ্যবি- ₹। 
হইতে পারে না। বিধাত। আছেন একজন। 
হইলেও, তিনি মানুষের দ্বারাই নিজের কাজ করাইমা লণ। 
এইজন্য মান্যকেও ভাগ্যবিধাতা বল! হয়। এই মান, 
ভাবে ও মানবীয় ভাষায় আমরাই প্রধানতঃ আমদের 
তাগ্যবিধাতা । কিন্ত অন্য জাতির! কি করে না করে, তং 
উপরও কিয়ৎ পরিমাণে আমাদেব ভবিষ্যৎ নির্ভর বগে। 
এই-সব জাতির মধ্যে ইংরেজদের সঙ্গেই আমাদের ৮*প% 
বেশী। এইজন্য তাহাদের জ্ঞানের, চিন্তার, ভাবের ৭ 
কাজের সহিত আমাদের ভবিষ্যতের সম্পর্ক বেশী, ৭ 
লো ( Bobby Lowe ) যখন ইংরেজ নির্ববীচকদি? তক 
অক্ষর চিনাইবার আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছি; ন, 
স্খনকার মত ইংবেজ জাতি এখন নিরক্ষর না হইত. ও, 
তাঁরতবর্ধ সম্বন্ধে ইংরেজের! ভযুদ্ধর অজ্ঞ! খুব বড় 


১৮৬৭ 


(it was necessary “to induce our 
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রাজনৈতিক, বড় বড় পণ্ডিতের ও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞতা 
দেখিলে বাস্তবিক অবাক্‌ হইতে হয়। ইংলগ্ডের লোকেরা 
সব সময়েই যে জানিষ! শুনিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অন্যায় করে 
বা অবিচারের প্রশ্রয দেষ, তাহা নহে । অধিকাংশ লোক 
হয় কিছু জানে না, নয় মিশনরীদের এবং ভারতফেরত 
রাজ্জকর্ম্মচারী ও বণিকদের নিকট হইতে আমাদের সম্বন্ধে 
নানা ভ্রান্ত কথা শুনিয়া আমাদের সম্বন্ধে অতি হীন ধারণা 
মনে পোষণ করিয়া রাখিয়াছে । ভারতবাসীর নীতি, ধর্ম, 
পরিবার ও সমাজের চিত্র জঘন্য ন! হইলে বিলাতের 
লোকেরা মিশনরীদিগকে এদেশে ধর্ম প্রচারার্থ টাকা দেয় 
নাঁ। তজ্জন্য মিশনরীর1 ভারতচিত্রে খুব কালী বরাবরই 
ঢালিয়া আসিয়াছেন। ভারতফেরত ইংবেঞ্জদের অম্ন নির্ভর 
করে, ভারতবাসীদিগকে অবনত রাখার উপর, তাহার! 
অধিকাংশ নিজেদেব কাজ, রোজগার, ও আমোদে ব্যস্ত 
থাকায় ভারত সম্বদ্ধে ঠিক খবর বেশী রাখে না, এবং 
ভারতবর্ষের শ্রেষ্ট ও আত্মমর্ধ্যাদাবিশিষ্ট লৌকদিগের সঙ্গে 
পরিচিত হইবার স্থযোগও তাহাদের কমই হয়। এই-সব 
কারণে তাহাদের নিকট হইতেও ইংরেজব। ভারতের ঠিক্‌ 
অবস্থা বুঝিতে পারে না। তা ছাড়া মানুষ যতদিন সুখে 
্বচ্ছন্দে নির্ব্িবাদে থাকিতে পায়, ততদিন আত্মস্থখেই নিম্ন 
থাকে; ইচ্ছ। করিয়! পরের খবর কয় জন লয় ? যে নিজের 
কথা অপরকে শুনাইতে চায়, তাহার চেঁচাইয়। অপরের 
নিদ্রা ভঙ্গ করা ও আরামে ব্যাঘাত জন্মান দরকার। 


ইংলগ্ডের অনেক নিবক্ষর এবং অল্পশিক্ষিত লোকও 
পালেমেন্টের সভ্য নির্বাচন করিবার ক্ষমত। পাইয়া “প্রত” 
হওয়ায় তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার যেরূপ প্রয়োজন 
অনুভূত হইয়াছিল, আমাদের “প্রভু” ইংরেজ জাতিকে 
শিক্ষা দেওয়ার সেইরূপ প্রক্নোজন বরাবরই রহিয়াছে । 
এখন তাহাদিগকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া খুব 
দরকাব হইয়া পড়িয়াছে। ইহা অত্যন্ত জরুরী কাহ্। 
দেরী করিলে চলিবে না; কেন, তাহা পরে বলিতেছি। 
পুস্তক ও পুণ্ডিকা লিবিয়া, বক্তৃত৷ করিয়।, মাসিক পত্র ও 
সংবাদপত্র চালাইয়া, এবং আবও নানা রকমে শিক্ষা দিতে 
হইবে । ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, সভ্যতা, 
ধৰ্ম্ম, নীতি, সাহিত্য, শিল্প, আচার ব্যবহার, সামাজিক 


প্রবাসী-ফীন্তন, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পার্স AA 


ব্যবস্থা, বাষ্ট্রনীতি, শক্তি, সকল বিষয়েই লিখিতে ও বলিতে 


পাস্তা 








. হইবে, এবং সমস্তই সমঝাইয়! দিতে হইবে । এখানকার ও 


বিলাতের সবকারী ও বেসরকারী ইংরেজের1 বলিতেছেন, 
“এখন যুদ্ধের সময়, টেচাইও না; যাহাতে তর্ক-বিতর্ক হয়, , 
এমন কোন কথা তুলিও না।” ইহা কাজের কথা নয়। 
তাহারা নিজে এ নিয়ম পালন করিতেছেন না; এমন 
অনেক কথা বলিতেছেন ও কাজ্দ করিতেছেন, যাহার 
প্রতিবাদ করা, এবং তর্ক করা একাস্ত আবশ্যক! তা 
ছাড়া, উপনিবেশগুলিতে এমন কথা কোন ইংরেজ বলিতে- 
ছেন না? তাহারা ত এই যুদ্ধের সময় বেশ জোর করিয়া 
আপনাদের দাবী জানাইতেছে, এবং যুদ্ধের পর সাম্রাজ্য 
কিপ্রকারে পুনর্গঠিত হওয়া চাই, সে বিষয়ে খুব আলোচনা 
করিতেছে । তাহাদের একটা প্রভাবশালী দল বলিতেছে, 
যে, যুদ্ধের পর তাহারাও সাম্রাজ্যের যুদ্ধ ও শাস্তি, এবং 
বাণিজ্য-বিষয়ক বন্দৌবন্তে ইংলণ্ডের সহিত সমানভাবে 
মতামত দিবার ক্ষমত! চায়, এবং ভারতবর্ষ-শাসন-কার্য্ে ও 
ভাগ চায়। এগুলা কি তর্কবিতর্কের বিষয় নহে? ভারত- 
বর্ষের লোকদিগকে উপনিবেশিকেরা তাহাদের দেশে 
প্রবেশ করিতে দিতে চায় না; অথচ তাহারা আমাদের - 
মনিব হইতে চায়। বিশেষ করিয়া এইজদ্যই বিলাতে 
আমাদের একখান! দৈনিক পরিচালন প্রয়োজন। 
ভারতবর্ধকে সাম্রাজ্যের চির দাস রাখিবার চেষ্টা ব্যর্থ 
করিয়া, সাত্রাজ্যের অংশীদার করিতে হইবে । নতুবা 
আমাদের ছুর্গতি আরও বাড়িবে । 

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহি লিখিলে অল্প লোকে পড়িতে 
পারে। মাসিক পত্র হয় ত সেইরূপ বা তার চেয়ে কিছু 
বেশী লোক পড়িবে । কিন্তু সকলের চেয়ে বেশী লোক 
পড়িবে যদি দৈনিক কাগজ চালান যাঁয়। ইহা খুব ব্যয়সাধ্য 
বটে। কিন্তু স্বরাজলাভ কি তুচ্ছ ব্যাপার যে তাহার ॥ 
জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে না, লক্দ-লক্ষ টাক! ব্যয়” 
করিতে হইবে না? দৈনিক কাগজ চালাইবার ব্যবস্থা 
একান্ত না করিতে পারিলে, অন্ততঃ একখান! সাপ্তাহিক 
কাগজ চালাইতে হইবে ৷ ইহা লণ্ডন হইতে প্রকাশ 
করিতে হইবে । লণ্ডনে কংগ্রেসের মুখপত্র ইণ্ডিয়া আছে 
বটে; কিন্ত তাহা ভারতবষের বর্তমান রাজনৈতিক 


৫ম সংখ্যা ] 


আদর্শ ও মতের কিছু পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। উহাকে 
আরও অগ্রসর করিয়া একজন যোগ্য ভারতবাসীকে 
উহার সম্পাদক করিতে পারিলে তবে ঠিক হয়। 
€ কিন্তু আমাদের মতে, একটি স্বতন্ত্র দৈনিক কাগজ 
লণ্ডন হইতে বাহির করিয়া ভারতবাসী যোগ্য লোক- 
দিগকে উহার সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত 
করিতে পারিলে ভাল হয়। ইহা খুব শীঘ্র কর! 
উচিত। তদ্তিদ্ন আমাদের কয়েকজন যোগ্য প্রতিনিধিকে 
বক্তৃতা করিবার জন্য এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজদেব 
কাগজে ও বক্তৃতায় প্রচারিত মিথ্যা কথার প্রতিবাদ 
করিবার জন্য আমাদের ব্যয়ে বিলাতে পাঠান ও রাখ! 
একান্ত আবশ্যক । 


বিলাতে প্রাচ্য ভাষা ও বিদ্যার শিক্ষালয়। 


বিলাতে একটি প্রাচ্য ভাষা ও বিদ্যার শিক্ষালয় খোলা 
হইয়াছে। তাহাতে ভারতবর্ধের প্রাচীন ও আধুনিক 
ভাষ! প্রস্ততি শিখান হইবে । যে-সব ইংরেজ এদেশে 
বাঞজকার্ধ্য ও বাণিজ্য করিতে আসিবেন বা অন্থান্ত প্রাচ্য 
২ দেশে বাণিজ্য করিতে যাইবেন, তাহারা এখানে শিক্ষা 
* পাইবেন। এজন্য ভারতবর্ষকেও টাকা দিতে হইবে। 
স্থবিধাটা অপরে ভোগ কবিবে। টাকা দিয়া পুণ্যপঞ্চয় 
আমরা করিতে পাইব; ইহা খুব কপালের ভোর তাহাতে 
সন্দেহ নাই। এই শিক্ষালয়ে ভারতবর্ষীয় ভাষা-সকল শিক্ষা 
দিবেন ইংরেজ অধ্যাপকেরা) বাংল! শিখাইবেন মিঃ জে, 
ডী, এণ্ডানন্‌। ইহারা অযোগ্য লোক ইহা আমর! 
বলিতেছি না। কেবল ইহাই বলিতেছি যে নিজের বেলায় 
ইংরেজ যে ব্যবস্থা করেন, অন্যের বেলায় তাহা করেন না। 
আমাদের দেশে যে মোট! মোট! মাহিনায় ইংরেজ অধ্যাপক 
- নিযুক্ত হন, তাহার একটা কারণ এই বল! হয় যে কতকগু“ল 
‘বিষয় আছে যাহা ইংরেঞ্জরাই খুব ভাল শিখাইতে পারেন, 
যথা, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য। তাহাই যদি হয়, তাহ 
হইলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বাঙালীই ভাল শ্রিখাইবে, 
হিন্দী হিন্দুস্থানী ভাল শিখাইবে, ইত্যাদি । সুতরাং বিলাতেব 
প্রাচ্য শিক্ষালয়টিতে বাংলা শিখাইবার জন্ত একজন 
বাঙালীকেই নিযুক্ত কর! উচিত৷ 








বিবিধ প্রসঙ্গ-_বিলাতে প্রাচ্য ভাষ! ও বিদ্যার শিক্ষালয় 
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বর্তমান বাংলা-অধ্যাপক মিঃ জে ডী এণ্ডানন নত 
বৃদ্ধ, বয়ন ৮*র কাছাকাছি হইয়াছে। তিনি বেশী ন 
কাৰ্য্যক্ষম থাকিবেন বলিয়া বোধ হয না । সময থা 
কোন বাঙালী একবার তাহার পদটি পাইবাব 'চৃ। 
কবিয়া দেখুন ন!। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেচনায় 
একমাত্র যোগ্য বাংলাঁ-অধ্যাপক রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র দেন 
চেষ্টা করুন| এগ্ডাসন সাহেব তাহাকে চিনেন, এবং ভাব 
সহিত রায়সাহেবের পত্রব্যবহাবও হয়। এই-প্রকারে রা 
সাহেবের আরও অধিক অর্থাগমের পথ হইলে এবং বি ন 
বিলাত গেলে, কলিকাতায় ক্রমে ক্রমে হয়ত আ৭9 
দু এক ভন লোক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সন্বদ্ধে কিছু 
বলিবার সুযোগ পাইতে পাবেন। গতবারে অংমরা 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংল! ভাষা ও সাহিতা স্ঘ 
শ্রোতব্য কথ! বলিতে সমর্থ কাহারও কাহারও নাম কারিঘ।- 
ছিলাম। সকল যোগ্য লোককে আমরা জানি না, এবং 
ধাহাদিগকে জানি তাহাদের সকলের নামও সব সময়ে মনে 
আসে ন|। .শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ প্রাচান 
বাংল! ভাষ! ও সাহিত্যের চর্চ্চ! করিয়াছেন; কিন্তু এ বিদয়ে 
আমরা সাক্ষাৎ ভাবে কিছু জানি না। পণ্ডিত বিধুশেথর 
শান্ধী মহাশয়ের যোগ্যতার কথ! আমর! স্বয়ং জানি। 
বৈদিক ভাষ! ও সাহিত্য এবং তৎপরবর্তী কালের সংন্থত 
ভাযা ও সাহিত্যে ,তিনি বিশেষ ঝুৎপন্ন | তিনি পাবি 
জানেন। প্রাচীন বাংল! ভাষা ও সাহিত্যে তাহাব খুব 
দখল আছে! তন্তিন্ন তাহার আবেন্তাব ভাষ| ও ইংরে সাঁও 
জানা আছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবকুমার কবিরত্রের নাম 
আমরা করিতে পারি। তিনি বাংলার নাড়ী নক্ষত্র ত 
জানেনই, অধিকন্ত ইংবেজী, ফাবসী, ফরাশি, হিন্দী, মংস্বত 
পালি, প্রভৃতি জানেন, এবং তিনি স্বয়ং কবি। কি- এই 
ছুজন পণ্ডিতেরই একটা বড়-রকমের অযোগ্যতা এই আছে 
যে তীহারা কাহারও দরবার করিতে অনমর্থ। 


আমাদের লিপি। 


ংস্কৃত এবং ভারতবর্ষেব অন্যান্ত আধ্যভাষাব বণ্যাল 
যে বেশ বিজ্ঞানসম্মত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই 
কিন্তু এই লিপির এরূপ কোন কোন বিশেষত্ব আছে, 
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প্রবাসী- ফাল্তন, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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যাহাতে অক্ষবপরিচয় হইতে বিলম্ব হয়, এবং ছাপাব কাজে 
অধক ব্যয় হয় ও সময় লাগে। তত্তিন্ন ইংরেজী অক্ষরে 
টাইপ-রাইটাব কল যেমন সহজে হয়, বাংলায় সেরূপ হওয়া 
দুর্ঘট। বাংলা -লিপিরই সংক্ষেপে আলোচনা কর! যাক! 
খল] স্ববগুলিব নিজের সন্ন্যাপী চেহারা এক রকম 
কিন্তু যখনই তাহাব! সামাজিক জীবের মত ব্যনের সহিত 
মিলিত হয়, অমনই বেশ-পবিবর্তন ঘটে । অকারের ব্যবহার 
আরও বিচিত্র। তিনি একা যখন থাকেন, তখন তাহার 
দর্শন পাওয়। যায়, কিন্তু যাই কোন ব্যগ্রনেব সহিত যুক্ত হন, 
অমনি অদৃশ্য হইয়া যান। অন্য ্রগুলির আই টিঈ+, 
এইরূপ দুটি করিয়া রূপ আছে । আবার কেহ ব্যঞ্জনে 
আগে, কেহ পরে, কেহ বা আগে ও পরে, কেহ বা নীচে, 
এবং কেহ বা পাশে ও উপরে বিরাঁজ্স করেন। উকার 
গ, র, শ প্রভৃতিতে যুক্ত হইলে এবং উকার র এ যুক্ত 
হইলে আবাব আব-একরকম চেহারা হয় । 
তাহার পব বাঞ্জনগুলির স্বতন্ত্র চেহারা একরকম, 
পরস্পরের সহিত যুক্ত চেহার! আব-একরকম। বিখ্যাত 
গণিত-অধ্যাপক বৃখ সাহের আমাদিগকে এইজন্য একবার 
বলিযাছিলেন, You have got a curious alphabet, 
one gentleman upon the shoulder of another i 
“তোমাদেব বর্ণমালা বেশ মজার, একজন ভদ্রলোক আর 
একজনের ঘাড়ে চড়িয়া বসে ।” 
এই-নব কারণে বাংলা একটু কিছু ছাঁপতে হইলে 
ইংরেজীর চেয়ে অনেক বেশী-রকম হরফ ঢালিতে ও রাখিতে 
হয, এবং উপরে নীচে নান। “কাব,” রেফ, ফল! 
প্রভৃতির জায়গ। করিতে হয় বলিয়া লেড, দিয়া পংক্তিগুলি 
ফাক ফাক করিয়া সাজাইয়া ছাপিতে হয়। ইংরেজীর 
মত ঠাসা ছাপা বাংলায় চলে না। ইহাতে প্রয়োজন 
ন! থাকিলেও অনেক বেশী কাগজ খরচ হয়। 
তা ছাডা যুক্তাক্ষব সব শেষ করিয়া চিনিতে ও লিখিতে- 
শিখিতে দেরী লাগে। ইহার কি কোন প্রতিকার হইতে 
পারে না? আমাদের মনেব মধ্যে অনেক বসব হইতে 
একট কথ! রহিধাছে। বলিয়া ফেলি। 
ব্যঞ্রনে যখন হসন্ত চিহ্ন যুক্ত থাকে না, তখন তাহাতে 
অ যুক্ত আছে, ইহা আমব! লিখিবার, ছাপিবার ও পড়িবার 


সময় মানিয়। লই। তাহ! মানিয়! ন! লইয়া, বাঞ্জন মাত্রই 
হসন্ত, এবং তাহার পব যে অক্ষব থাকিবে, তাহার সহিত 
উহা যুক্ত, লিখিবার, ছাপিবার, পডিবার এই রীতি 
প্রচলিত করিলে স্বরেব ছুই চেহারা! এবং ব্যঞ্রনেরও স্বতন্ত্র 
ও ঘুক্তবূপ উঠাইয়! দ্যা! কেবল বার স্বর ও ছত্রিশ ব্যঞনের 
এক-একটি হরফেই বেশ বাঙ্জ চলিয়া যায়, এবং তাহাতে 
ছাপ! ও টাইপ-রাইটারের কাজ স্থসাধা হয়, ও অক্ষর- 
পরিচয়ও সহজে হয়। নীচে দৃষ্টান্ত দিতেছি। 
প্রচলিত রীতি অনুমারে লিপি। 
“এই ভূমগুল দেখ কি সুখের স্থান ৷” 
প্রস্তাবিত বীতি অঙ্ুসারে লিপি। 

“এই ভউমঅণডঅল দএখঅ কই সউথএর সথমান।" 

প্রস্তাবিত রীতিতে কখন কখন লিখিতে জায়গ! ও সময় 
বেশী লাগিবে, কিন্ত সব দিক্‌ দিয়া দেখিলে মোটের উপব 
স্থবিধা হইবে বলিয়াই বোধ হয়। ইংরেক্্ী লিখিতে ও 
ছাপিতে যত জারগ! ও সময় লাগে, প্রস্তাবিত রীতিতে 
তদপেক্ষা বেশী জায়গা ও সময় লাগিবে না। ইংরেজী 
অক্ষর বড় (০80101) ও ছোট (510511) ভেদে ছুরকমম। 
বাংলায় এরূপ কোন প্রভেদ নাই। সুতরাং আমাদের 7 
প্রস্তাব অনুযায়ী কাঞ্জ হইলে বাংল! ছাপা ইংরেজী অপেক্ষাও * 
সহজ এবং অল্পব্যয়সাধ্য হইবে। বাংল! টাইপ-রাইটার 
কলও ইংরেজী অপেক্ষ। সপ্তায় ও সহজে নির্শিত হইতে 
পারিবে । 

ফিজিদ্বীপে চুক্তিবদ্ধ কুলি প্রেরণ। 

লর্ডহার্ডিং অদীকার করিয়া গিয়াছেন যে যত শীত 
সম্ভব ফিঞ্জি দ্বীপে চুক্তিবদ্ধ কুলি প্রেরণ বন্ধ করা হইবে। 
সেই প্রতিজ্ঞা পালনের আযোজন-স্বরূপ তিনি ১৯১৫ সালে 
১৫ই অক্টোবর ভারতমচিবকে যে সরকারী পত্র লেখেন, 
তাহাতে লিখিত আছে £-_ 


“It is firmly believed in this country and, it would 
appear, not without grave reason, that the women , 
emigrants are too often living a 1100 of immorality 
in which their persons are, by reason of pecuniary 
temptation or official pressure, at the free disposition 
of their fellow recruits and even of the subordinate 
managing staf.” 


এগুজ.ও পিয়ান'ন সাহেব ফিজি গিয়া স্বচক্ষে সমস্ত 


৫ম সংখ্যা] 


পাস 


অবস্থ। দেখিয়! যে রিপোর্ট লেখেন, তাহ। আদ্যোপাস্ত মডার্ণ 
রিভিউ কাগঙ্গে বাহিব হইয়াছিল। তাহাতে, কুলিরূপে 
প্রেরিত ভাবতীয় নারীদের দুর্গতির লর্ড হাডিং যে অ-ভান 
$ দিয়াছেন, তাহ! চিত্রিত হইযাছে। প্রতি তিন চারি জন 
“ পুরুষ কুলিতে একজন নাবী কুলি, এই অমুপাতে কুলি 
পাঠান হইয়া থাকে । এই অবস্থায়, টাকার লোভ এবং 
কুলিবিভাগের কর্তৃপক্ষের জুলুম, উভয় কারণে অল্প স্ত্রীলোকই 
সতীত্ব রক্ষ। কবিতে সমর্থ হন! এরূপ অবস্থাতেও যে কোন 
কোন নারী অতি কষ্টে সতীত্ব রক্ষ। করিতে পাবেন, ইহ 
নারী-প্রক্কতির গৌববেব বিষয় । 

চুক্তিবদ্ধ কুলি প্রেবণের প্রথ! ও দাসত্ব-প্রথার মধ্যে 
বিশেষ পার্থক্য নাই। উভয়েই মান্গষেব স্বাধীনতা লুপ্ত 
হয়, উভয়েই মান্গুষ পশুর মত ব্যবহৃত হয়, উভয়েই 
মানুষের উপর নিষ্ঠুৰ অত্যাচার হয। যাহার! চুক্তিবদ্ধ 
কুলি বা দাস খাটায় তাহারাও পশুবৎ হইয়া যায়। তাহার 
উপর ঘোব দুর্নীতিপূর্ণ জীবন । এই-সব কারণে ফিছ্ধিতে 
আত্মহত্যার সংখ্যা খুব বেশী । স্ত্রীলোকের উপব পাশব 
৯ অত্যাচার খুব বেশী । স্বীলোকনদ্বন্ধীয় ঈর্ধা-বশতঃ খুনের 
৷ সংখ্যাও খুব বেশী । 

এই প্রথা অবিলম্বে রহিত হওয়া উচিত। লর্ড হার্ডিংএর 
চিঠির তাবিখ হইতে প্রায় দেড় বৎসর অতীত হইয়া 
গিয়াছে । ইহাব মধ্যে নিশ্চয়ই এই নারকীয় প্রথা বন্ধ 
হওয়া উচিত ছিল। তাহ! ত হয়ই নাই, অপিকন্ত শুন! 
যাইতেছে যে আরও পাঁচ বৎসর নাকি এই প্রথ! প্রচলিত 
থাকিবে বলিয়া ফিজিব ইক্ষুর আবাদের মালিকর্দিগকে কথ! 
দেওয়া হইয়াছে। শুনিতেছি ভারত গভর্ণম্ণ্টে কথা 
দেন নাই। সম্ভবতঃ ভারতপচিব দিয়াছেন। এগু.জ. সাহেব 
বিশ্বস্তস্তত্রে সংবাদ পাইয়াছেন। পাঁচ বংসর কেন, আব 
একদিনও এই প্রথ! থাকিতে দেওয়া উচিত নয় । ফিজির 
চিনির কারখানাওয়ালাদের সুবিধা অস্থবিধা দেখিতে, 
এবং পন্তব অধম জীবন যাপন কবিবার জন্য সেখানে মানুষ 
পাঠাইতে আমবা বাধ্য নহি । ভারতবর্ষের স্বরাজ থাকিলে 
এই প্রথ। কখনই প্রবর্তিত হইতে পারিত না, এবং হইলেও 
এতদিন কবে উন্মুলিত হইয়া যাইত! 

মাহ সম্রাটই হউন আর মক্জুবই হউন, শাদা কাল 


ANA AST 





বিবিধ প্রসঙ্গ--বঙ্গের নিশ্চেষ্টতা 





৪১১ 


লাল গীত যে রঙেবই হউন, নকলেরই মনুযাত্থে। ৪ 
স্বাধীনতার মূল্য সমান। সকল নারীরই দতীন্বেব গৌরণ 
এক; গায়ের রং, আর্থিক অবস্থা, পদবধ্যাদা, কিছুতেই 
কোন গ্রভেদ হইতে পারে না। লড' হার্ডিংএর চিঠিতে 
স্বীকৃত হইবাছে বে ফিজিতে প্রেরিত অধিকাংশ ত ল- 
স্ত্রীলোক বেশ্তাবৃত্তি কবিতে বাধ্য হয। কোন দেশেন হন্ত 
বেশ্যা জোগান ডাঁবতগবর্ণমেন্টের কাজ নহে, এবং ভা. 
গবর্ণমেন্ট এই ঘ্বণিত কাজ কবিতেছেনও না। বিন্ধ 
ফিজিতে চুক্তিবদ্ধ কুলিপ্রেরণ-প্রথা যখন পরোক্ষভাবে বেন] 
জোগানরই সমান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, 'ভখন ইহ 
নিমূল করিতে আব একদিনও দেরি কবা উচিত ন-। 
ইংরেজ নারীর এইরূপ ছুর্গতি হইলে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট 
কখনও এত বিলম্ব কবিতেন না; ইংরেজ্র জাতি ও অন ড 
ও নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না। বাস্তবিক আমাদেব নারাদ্র 
এই দুর্গতিব জন্য আমরাই প্রধানতঃ দায়ী । 

এও, সাহেব দূর্বল এবীব লইয়া নান! প্রদেশে 
বক্তৃত| করিয়] দেশকে জাগাইতেছেন। পোলাক সাহেব৪ 
এই কাজ করিতেছেন। ত্তিন্ন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, 
শ্রীযুক্ত মোহনদাস করমটাদ গান্ধি, শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গানন 
তিলক, সার্‌ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, প্রভৃতি এ বিষয়ে 
আন্দোলন করিতেছেন । আগ্রা, অযোধ্যা, মান্ডাঙ্্, 
বোদ্বাই, মধ্যপ্ৰদেশ, প্রভৃতিতে এই বিষয়ে অনেক সভ। 
হইয়া গিয়াছে, এবং এই প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর! 
হইয়াছে। দুঃখের বিষয় বাংলা দেশ নীরব । বঙ্গের নেভাব। 
নিশ্চেষ্ট । 


বঙ্গের নিশ্চেষ্টতা । 

ংলাদেশ কেবল যে ফিঙ্জিতে চুক্তিবদ্ধ কুলি প্রেরখেন 
বিরুদ্ধেই কিছু কবিতেছে না, তাহা নয়, আরও এে যে 
বিষয় লইয়া! অন্তান্ত কোন কোন প্রদেশে আন্দোলন 
হইতেছে, সে-সব বিষয়েও বাঙালীর! চুপ করিয়া আছেন । 
স্ববাঙ্গ লাভের জন্ত আন্দোলন মান্দা বোস্বাইয়ের তুলনা 
ংলায় পূর্বেও হয় নাই, এখন ত কিছুই হইতেছে ন:। 
পারিক সাবিন কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে কোথ”ও 
কোথাও প্রতিবাদ-সভা! হইয়াছে, বঙ্গে হয় নাই | হিটিশ 
সাত্রাজোব যুদ্ধবিষয়ক যে মন্তরণাসভা আগামী মার্চ ম'সে 
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হইবে, তাহাতে ভাবতবর্ষের নির্বাচিত কোন প্রতিনিধি 
সাক্ষাৎ ভাবে যোগ দিতে পাবিবেন ন!; এই বন্দোবস্তের 
বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করিম কোথাও কোথাও সভা হইয়াছে । 
বঙ্গে হয় নাই। উপনিবেশগুলির ভারতশাসক হইবার 
প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন করা কর্তব্য। 
বড়লাট যুদ্ধের পর ভারতখাসন-প্রণালীর কি কি 
পরিবর্তন করিবার জন্থ বিলাতে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা 
প্রকাশ কবিয়া সর্বসাধারণকে তাহা আলোচন! করিবার 
স্থযোগ দেওয়া উচিত। তাহা দেওয়া হয় নাই। এবিষয়ে 
আন্দোলন হয়া উচিত। এইরূপ আরও কত বিষয় 
আছে। বডলাটের ব্যবস্থাপক সভায় বাঙালী প্রতিনিধিদের 
প্রাধান্য আর দেখ! যায় না। দৈনিক সংবাদপত্র-যহলে 
বাঙালী প্রথম শ্রেণীতে অনায়াসেই জায়গা পাইতে পারেন, 
এরূপ বলিবার আর জরে! নাই। অন্তত্রও রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে বাঙালী কি পিছনের সাবিতে বসিয়! নিদ্রা যাইবার 
আয়োজন করিতেছেন? শিল্পবাণিজ্যে বাঙালীর জায়গা 
ত নীচে আছেই । স্মাজসংস্কার বঙ্গে আরম্ভ হইয়াছিল । 
এখন বাঙালী হাল ছাডিয়| দিয়াছেন । এখনও বিজ্ঞানে, 
সাহিত্যে, দর্শনে ও ইতিহাসে বাঙালীর নাম আছে। কিন্ত 
এবিষয়ে কৃতীদেব আসন শূন্য হইলে তাহা গ্রহণ কবিবার 
চেষ্টা সকল ক্ষেত্রে একাগ্রভাবে হইতেছে কই? ধর্মভাব 
জাগাইবার জন্য, সকল বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসা 
প্রবল করিবার জন্য, জগতের জ্ঞান চিন্তা ভাব আদর্শের 
সহিত যোগ রাখিবার জন্য কি চেষ্টা হইতেছে, কি আয়োজন 
কর! হইতেছে? 
স্বরাজলাভের প্রযত্ব। 

স্বরাজ বা হোমরূল লাভের প্রযত্বের সকলেব গোডাব 
কাঙ্গ, দেশবাসীদের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মান যে আমরা 
ইহাব উপযুক্ত। আমর! প্রবাসীতে এই চেষ্টা কিছু 
করিয়াছি । মডার্ণ রিভিউ কাগজেও করিয়াছি। সম্প্রতি 
Towards Home Rule নামক একটি ছোট বহি প্রকাশ 
করিয়াছি । উহাতে আমাদেব জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে, 
ভারতবাসীদের স্বরাঁজলাভের বিরুদ্ধে যত-প্রকার প্রধান 
প্রধান আপত্তি শুন! যায, ভাহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা 
ক্রিয়াছি। 
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পা্রিক সাধিস কমিশনের রিপোর্ট । 
পাব্লিক সাধিস্‌ কমিশন নিযুক্ত হইবার পব আমরা 
১৯১২ সালের জুলাই মাসের মডার্ণ রিভিউএ লিখিয়া- 
ছিলাম 


““‘We shall be glad if this new Comniission does 
not further narrow the sphere of the higher appoint- 
ments open to Indians, and saddle the country with 
higher salaries to be paid to European officials.” 


এখন, কমিশনেব রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর, 
দেখিতেছি, আমাদের উক্ত ছুটি আশঙ্কার কোনটিই অমূলক 
নহে। আমর! কার্ধযতঃ উচ্চ রাজপদগুলি খুব কম পাইলেও 
এপধ্যস্ত আমরা কোন সরকারী আইন বা ঘোষণাপত্র 
অনুসারে কোন কাজের অযোগ্য বলিয়! পরিগণিত হই 
নাই; কোথাও এরূপ বলা হয় নাই যে ভারতবাসীর! সামান্ত 
অংশ পাইবে, বেশীব ভাগ কাঙ্জ ইংবেজের! পাইবে। 
কোম্পানীর আমলে ১৮৩৩ সালে ভারতবর্ষশাসন 
সম্বন্ধে যে চার্টার আকৃট ( Charter Act ) বিধিবদ্ধ হয়, 
এবং ১৯১৬ সালে যে ভারতশাসন আইন ( Government 
of India Act ) পাস্‌ হয়, তাহাতে আছে : - 


‘“‘Be it enacted that no native of the said terri- 


+ 


tories, nor Any natural born subject of His Majesty + 


resident therein shall, by reason only of his religion, 
place of birth, descezt, colour, or any of them, be 
disabled from holding any place, office or employ- 
ment under the said Company.” 


১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ঘোষণা করেন, 


‘And it is our further will that, so far as may be, 
Our subjects, of whatever race Or creed, be freely and 
impartially admitted to offices in our service.” 


আইনে ও মহারাণীর ঘোষণায় ইহাই বল! হইয়াছে যে 
ভারতবানীবা জাতিধর্শবর্ণনিবিশেষে নিরপেক্ষভাবে সকল 
কাজে নিযুক্ত হইতে পারিবে । কোথাও বলা হয় নাই যে 
তাহার! উচ্চপদগুলির কেবল সিকি অংশ বা অষ্টমাংশ বা 
অর্ধাংশ পাইবে । কিন্তু মাননীয় বিচাবপতি আবছুবরহীম - 
ব্যতীত পার্ক সাধিস্‌ কমিশনের আর সমুদয সভ্য 
বলিতেছেন যে সিবিললাধিসে এবং উচ্চ পুলিস বিভাগে 
মোটামুটি বার আনা কাজ ইংরেজের। পাইবে, এবং সিকি 
কাজ দেশী লোকেরা পাইতে পারিবে । ইহাতে আমাদের 
খুবই আপত্তি আছে। সব বিভাগের কাজে দেশী লোকদের 


~ 


৫ম সংব্যা ] 
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দাবীই প্রথম । কেবল ভারতবধে, প্রতিযোগিতামূলক 
পরীক্ষ! দ্বারা, কান দেওয়া উচিত, এবং ইংরেজকে ও 
' পরীক্ষা দিতে দেওয়া বাইতে পাবে । এই প্রকাবে যাহারা 
যত কাজ পায়, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই । 

আমাদের দ্বিতীয় আশঙ্কা এই ছিল যে কমিশন হয় ত 
উচ্চপনগুলির বেতন বাডাইয়া আমাদের থরচ বাড়াইয়া 
দিবেন। তাহাও ঘটিয়াছে। কমিশনের অধিকাংশ 
সভোর প্রস্তাব অন্থপাবে কাঞ্জ হইলে রাত কর্ণচারীদের 
বেতন বাবদে বাধিক ৬২,২৫,৭১* টাকা খর5 বাড়িবে। 
ৰলা বাহুলা, ইহার অধিকাংশ ইংরেজ কর্মচারীর! 
পাইবে! 

কমিশনের এইরূপ যেযে প্রস্তাবে ভারতবাসীদের 
অধিকার খর্ব হইবে, ব| আনাবশ্তক ব্যয় বাড়িবে, সে-সকল্‌ 
প্রস্তাব গবর্ণমেন্টের নামঞ্জুর কর! কর্তবা। 

ছোট-ছোট কোন-কোন বিষয়ে কমিশন স্তায়সঙ্বত ও 
ভাল প্রস্তাব করিয়াছেন; কিন্তু প্রায়ই আবার অন্ত এন্সপ 
প্রস্তাব করিয়াছেন যে তদ্বারা ভাল প্রস্তাবের সুফল 
ফলিবার সম্ভাবনা নষ্ট হইয়াছে। 

কমিশন সিবিল সাধিসের জন্ত ভারতে ও বিলাতে 
যুগপৎ পবীক্ষার প্রস্তাব অগ্রাহ কবিয়াছেন। বিচাব ও 
শাসনবিভাগ পৃথক্‌ করা! সঙ্থন্ধ কোন স্থিব সিদ্ধান্তে উপনীত 
হন নাই; পিবিল সাধিদ পবীক্ষার' বযস্‌ ১৭-১৯ বৎসর 
করিয়াছেন; দিবিল লাধিসের পরীকোন্রীর্ণ যুবকদের 
শিক্ষানবিশীর কাল বৃদ্ধি করিম! তিন বংনব করিয়াছেন; 
৪০টি সেশ্ন-ও-জেলা-জজিয়তী ব্যাবিষ্টার ও উকীলঘিগকে 
দেওয়ার প্রস্তাব কবিয়াছেন। প্রাদেশিক সাধিসের লোক- 
দ্বেব জন্য ৪১টি উচ্চপদ বাখিলাব প্রস্তাব কবিয়াছেন ; 
এবং বৎসরে সিবিলসাধিদেব »টি কাজে ভারতবর্ষে লোক 
নিয়োগ করিবার প্রস্তাব কবিয়াছেন ; তন্মধ্যে ২টি গবর্ণমেণ্ট 
বাছিয়া ২ জন গ্র্যাজুয়েটকে দিবেন, এবং বাকী ৭টি, 
মনোনীত (nominated ) লোকদের পরীক্ষা করিয়া 
যোগ্যতমদিগকে দ্বিবেন। 

মাননীয় বিচারপতি আবদুর রহীম শ্বতম্ত্র একটি রিপোর্ট 
লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি সাহসের সহিত অনেক 
স্বঘুক্তিপূর্ণ স্তাধ্য প্রস্তাব কবিয়াছেন। এই প্রকাব ন্যায় 
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পরাযূণত! 
হইয়াছেন। 


দ্বাবা তিনি ভারতবাসী'দগের অদ্ভাভ)ন 


ট্যাক্স বৃদ্ধির গুঙ্গব। 

এইরূপ গুদ্রব শুনা যাইতেছে যে আগামী মার্চ মলে 
রাঁজস্বপচিব সাব উইলিয়ঘ মেয়াব ১৯১৭-১৮ সালেদ আহ 
বাযেব যে বজেট ব। আহ্মানিক হিপাব ব্যবস্থাপক মভ"য 
উপস্থিত করিবেন, তাহাতে নূতন ট্যাক্স বসাইযা বা বর্মন 
কোন-কোন ট্যান্সের ছার বৃদ্ধি করিয়া অনিক আছেস 
ব্যবস্থা থাকিবে । ভারতবর্ষের লোকদের আর “বণ 
ট্যাক্স দিবার ক্ষমত। নাই। বিশেষতঃ, এখন যুদ্ধে জনত 
বিস্তর লোকের আয় কমিয়া গিয়াছে; অথচ নান! 
প্রফোজনীম় জিনিষের দাম বাড়িরা যাওয়াম বন 
বাড়িয়াভে। ইহাতে লোকের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। এহন 
ট্যাক্স বাড়াইলে দুর্সবহ হইবে । গণ বৎসর রাদবদচিল 
ট্যাক্স বাড়াইয়া প্রায় ছয় কোটি টাকা আয় বাঁড়াইয়াছিলেন | 
ইহা ঠিক বটে যে গবর্ণমেণ্টেব বায় বাড়িয়াছে ও বাড়বে । 
কিন্তু এই অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের, ট্যাক্স বুদ্ধি বাতীচ অন্ন 
উপান্থও আছে। ইউরোপে অনেক দেশে আইনে নষ্ট: 
এইব্প নির্দেশ কর! হইয়াছে, যে, যুদ্ধের অন্ত বে-. 
ব্যবসাতে খুব বেশী লাভ হইতেছে, সেই লাভের অণ্কাংশ 
স্তায়তঃ গবর্ণমেন্টেব প্রাপ্য । ভারতবর্ষে এইরূপ ব্যবস্থা 
কর! উচিত। যুদ্ধ হওযাষ পাটেব কল, কযগার খন, 
চা বাগান, এবং লোহা-ইম্পাতের কারখানার মািকছেত্ব 
খুব লাভ হইতেছে। তাহাদের অতিরিক্ত লাভের বেশা 
অংশ যে-কোন আকারে গবর্ণমেন্টের হাতে পৌছা উঠি । 
কিন্ত এই-সকল লোকেরা ধনী ও ক্ষমতাশালী । কা 
দিতে হইলে তাহার! খুব চীংকার করিবে ৪ আনলো 
কবিবে। গবর্ণমেপ্ট যদ তক্ন্ত ভাহাদেব উপর টান্ম 
বাড়াইতে ভয় পান, তাহ! হইলে আশ। কার অপেক্ষাকৃত 
ছুর্বল, দরিদ্র ও আন্দোলনে মলমর্থ লোকদের উপর 3 
ট্যাকৃ্‌ বসাইবেন না । আমাদের বগ্রব্য সংক্ষেপে এই এব 
যুদ্ধেব জন্য ষাহাদেব লাভ বাড়িয়াছে, হয় তাহাদের শিকঃ 
হইতে টাক। আদায় কবিয়! গবর্ণমেণ্ট ব্যর নির্বাহ করুন , 
নতুবা যে আয় আছে তাহ! দ্বাবাই কোন-প্রকারে ব্য 
নির্বাহ করুন৷ 
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স'অ'জোর যুদ্ধমন্ত্রণাসভায় ভারতের 
“শসতিনিধি” | 


আগামী মার্চ গানে লণ্ডনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে একটি 
যুন্ধমন্রণানভা হইবে । যুদ্ধ কেমন করিযা চালাইলে শী্র 
জঘলাভ হইতে পারে, কি-কি সর্তে যুদ্ধ শেষ করিয়া সন্ধি 
কবিতে সম্মত হওয়া যাইতে পাবে, এবং ষুদ্ধের অবগানে 
সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন আদি যে-দকল প্রশ্ন উঠিবে, তাহার 
সমাধানই বা কিরপে হইতে পাবে,-এইরূপ নান] 
বিষয়ের আলোচনা এই সভায় হইযে। ইহাতে ইংলণ্ড, 
ব্রিটিশ উপনিবেশ-সমূহ ও ভারতবর্ষের প্রতিনিধির! 
উণস্থিত থাকিবেন। ভারতবর্ষেরও প্রতিনিধি থাকিবেন, 
ইং। ভাল কথ! ; কিন্তু সেই প্রতিনিধি হইবেন ভারতলচিৰ 
চেম্বাবলেন সাহেব। তাহাকে সাহায্য করিবার জন্ত 
গবর্ণমেন্ট আগ্রা-অযোধ্যার ছোটলাট সাব জেম্স্‌ মেষ্টন, 
সার সতোন্ত্রপ্রসন্প সিংহ এবং বিকানীরেয় মহারাজাকে 
মনোনীত করিয়াছেন। ভারতবাসীরা এরূপ বন্দোবস্তে 
অসন্তোষ প্রকাশ করায় বড়লাট বলিয়াছেন, যে, মন্ত্রণা- 
সভাটি সাম্রাজ্যের ভিন্ন-ভিন্ন অংশের গবর্ণমেণ্টগুলির সভা, 
স্থতরাং গবর্ণমেণ্টই প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়াছেন; উপ- 
নিবেশগ্ুলির প্রধান মন্ত্রীরা সভার সভ্য হইবেন, এবং এক- 
একজনের এক-একটি ভোট থাকিবে ; কিন্তু তাহারা ইচ্ছা- 
মত অন্তান্ত মন্ত্রীদিগকেও সঙ্গে আনিতে পারিবেন, এবং 
তাহাদিগুুক বিশেষ-বিশেষ কোন-কোন বিষয়ে সভা 
বক্তৃতা! করিতে বলিতে ও পারিবেন; ভারতশাসননীতির অন্ত 
ভাঞ্তবর্ষের সচিব পার্পেমেণ্টের নিকট দাধী, সুতরাং তিনি 
ভিন্ন আর কেহ ভাবতবর্ষের প্রতিনিধি হইতে পরেন না; 
কিন্দ তাহাকে নাহ যা করিবার জন্য যে তিন জন মনোনীত 
হইঘাছেন, তাহারাও যথাসম্ভব কোন-কোন বিষযে সভায় 
নিজেদের মত প্রকাশ করিবার স্থযোগ পাইবেন । বড়- 
লাট সাহেবের এই যে-সব কথা, সমন্তই বুঝিলাম। কিন্তু 
তাহার যুক্ত আমাদের আপত্তির ভিত্তি পর্য্যন্ত পৌছিল না। 
উপনিবেশগুলির প্রধান মন্ত্রীরা তাহাদের স্বদ্েশবাসী ও 
স্বজাতীয়, এবং পরোক্ষভাবে তাহাদেবই দ্বারা নির্বাচিত; 
অন্তান্ত মন্ত্রীরা'ও তাই । এইসব প্রধান মন্ত্রী ও অস্থান্ত মন্ত্র 
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নিন্জ-নিজ্র দেশের অবস্থা, স্বার্থ ও দাবী খুব ভাল করিয়! 
জানেন ও বুঝেন, এবং তাহার! পূর্ণমাত্রায় স্বস্ব দেশের প্রতি 
টান রাখিয়া কথা কহিবেন। ভারতবর্ষের জন্য যে ব্যবস্থা 
হইয়াছে, তাহা উপরে-উপরে দেখিতে যেরূপই হউক, 
উপনিবেশশুলির গ্রতিনিধিদ্বের ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ । 
ভারতসচিব ভারতবাসী নহেন, ভারতবর্ষের লোকদের 
দ্বার! সাক্ষাৎ বা! পরোক্ষভাবে মনোনীত হন নাই, ভারত- 
বর্ষের বিষয়ে খুব অজ্ঞ । এবং ভারতবর্ষের স্বার্থ ও দাবীর 
প্রতি তাহার টানের কোন পরিচয় কখন পাওয়া যায় 
নাই। তাহাকে সাহাধ্য করিবার জন্ত যে তিন জন 
মনোনীত হইয়াছেন, তাহারাও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে 
আমাদের দ্বারা মনোনীত হন নাই। তিন জনের মধ্যে 
একজন ভারভনচিবেরই মত বিদেশী ও রাঙ্জকশ্মচারী। 
তিনি মুখে ভাবভবাসীঘের প্রতি টান দ্েখাইয়াছেন ব'ট, 
কিন্তু কাজে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বরং 
ওপনিবেশিকদের যে দল ভারতবর্ধকে সাম্রাজ্যের অংশীদার 
হইতে ন! দিয়া, অধিকন্ধ তাহাকে উপনিবেশগুলির ৪ অধীন 
করিতে চায়, সেই দলের দূত বা টাই লায়নেল কার্টিসের 
সহিত একমত হইয়া তাহাকে পবামর্শ দিয়াছেন। বাকী 
থাকেন সার্‌ সতোম্ত্রপ্রসন্গ সিংহ ও বিকানীরের মহারাজা । 
আশা করি তাহারা ভারতসচিবকে স্থ্পরামর্শ ই দিবেন, 
এবং ভারতসচিবও তাহাদিগকে মন্ত্রণাসভাক্ব' দত প্রকাশ 
করিবার স্থযোগ দিবেন। কিন্তু ভারতসচিব তাহাদের 
পরামর্শ অনুধায়ী কাজ করিতে বাধ্য নহেন। এবং 
সাহাদের মন্ত্ণাসভাফ কিছু' বলিতে পাওয়া না পাওয়! 
চেম্বারলেন সাহেবের অহ্থগ্রহ-নাপেক্ষ । তাহাদের ভোট 
না থাকায় তীহাদের স্বযুক্তিপূর্ণ স্তাষ্য কথাও ব্যর্থ হইবার 
সম্ভাবনা । আমাদেব আপত্তি ও অসন্তোষের কারণ 
সংক্ষেপে বলিলাম। যাহা হউক, আমাদের ম্বদেশবাদী ও 
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'্বজাতীয় দুইজন যদি নিজ নিদ্ব কর্তব্য করিতে পারেন, * 


তাহা হইলে মন্দির ভাল যতট। হইতে পারে, তাহা হয়ত 
হইবে । 

ুদ্ধমন্ত্রণা-সভায় ভারতবর্ধকে অন্ততঃ নামেও ঘে কিছু 
বলিতে নেওয়া হইবে, ইহা কিঞ্চিৎ সন্তোষের বিষদ্ষ মনে 
হইতে পাবে বটে। কিন্ধ হিনি বাস্তবিক প্রতিনিধি নন, 
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ঘিনি ভারতবর্ষে স্বার্থ ও মলের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়া 
কথা বলিবেন ন।, ভারত সম্বন্ধে ধাহার জ্ঞান নিতান্ত কম, 
যাহার নিঞ্জের স্বার্থ ও মঙ্গল ভারতবর্ষের স্বার্থ ও মঙ্গলের 
সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত নহে, তাহাকে ভারতবর্ষের 
প্রতিনিধি বলিয়া শ্বীকার করিতে বাধ্য হওয়া অপেক্ষা বরং 
কোন প্রতিনিধি না খাকিলে এক হিসাবে ভাল হইত। কাবণ, 
এখন যে বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহাতে চেম্বারলেন সাহেব 
যাহ! বলিবেন, তাহাতে যদি 'ভবিষাতে ভারতবর্ষের অনিষ্ট 
হয়, এবং আমবা তজ্জন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করি, তাহা হইলে 
ইংরেজর| বলিবেন, “কেন, ইহা ত তোমাদের প্রতিনিধির 
যত অমুদারে করা হইয়াছে ?” অথচ তিনি আমাদের 
প্রতিনিধি মোটেই নন। সারু সত্যোন্দপ্রসন্ন পিংহ কিনব! 
বিকানীরের মহারাঞ্জা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করিবার 
উপযুক্ত কি না, তাহার আলোচন! করা অনাবশ্তক। কারণ, 
তাহারা ত আমাদের প্রতিনিধি হইয়া যাইতেছেন না, এবং 
যুদ্ধমন্ত্রণা-সভায় তাঁহাদের কোন ভোটও থাকিবে না। 
তাহার! গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া গবর্ণমেন্টের 
প্রতিনিধিকূপে ভীরতসচিবকে পরমর্শ দিবার জন্য প্রেরিত 
হইতেছেন। 


সিংহমহাশয়কে এদত্ত বিদায়ভোজ 


উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি পরিষ্কার 
ভাষায় বলিয়াছেন, 
that I have been chosen as one of the re- 


I feel very proud indeed 


presentatives of the Government of India to 
go to the War Conference,"আমি ভারতগবর্ণমেণ্টের 
অন্যতম প্রতিনিধি নির্ববাচিত হওয়ায় বাস্তবিক খুব গৌরব 
বোধ করিতেছি ।” তিনি যে আমাদের প্রতিনিধি তাহা 
তিনিও মনে করেন না, তিনি ভাবত-গৃবর্ণমেণ্টের অন্যতম 
প্রতিনিধি। যাহা হউক, তিনি খুব যোগ্য লোক; যদি 
কোন-প্রকারে ভারতবর্ষের মঙ্গল করিবার স্থযোগ পান, 
তাহা হইলে সুখের বিষয় হইবে । 

এই ভোঙ্গ উপলক্ষে সারু কুষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, বর্ধমানের 
মহারাজা, এবং সার্‌ মতোন্দরপ্রসন্ন নিংহ বক্তৃতা কবেন। 
ভদ্মধো শ্ুগ্ক মহাশয়ের বক্রুতা বেশ হইয়াছিল, 


এবং তাহাতে অনেক সত্যকথ। স্পঃবাদত'ব নহহ ৭ । 
হইমাছিল। অন্তান্ত কথার মধ্যে তিনি বলেন £-: 


They had sometimes heard 00200101056 € 
inadequacy of India's assistance in the wz. ile 
could not admit it. If there were any suchfel, ait 
was due, not to the people, but to the 36,5৮7 int, 
and to the military policy which had ern- ‘.rie 
martial spirit out of the people It wastohus ud 
that the great lesson would not be lost 71 tie 
Goverument or the people If there ust কা 
another war, the mau-power of India mus' 0 0 
the front. He had faith in the British Gover ‘t 
He hoped that after the great proof of loyalt 
had been afforded they would bencelorth het ul 
with confidence, that everything would ben ta 
start 8. national army and to open the como 1.4 
ranks to India. 

“কখন কখন এরূপ অভিযোগ শুন! ধায় যে যুদ্ধে ভারত পে, 
সাহাবা করে নাই।. আমি তাহা স্বীকার করি ন|। খনি ভা" দার 
কোন ক্রেট হইর] থাকে, মে দোষ ভারতবাদীর নয়, চা বম 
গ্রবর্ণমেণ্ট দায়ী এবং দাদী শ্রবর্মেন্টের দেই সংমরিক নব ঘসার 
দ্বারা দেশের লোকদের সামরিক তেগগদিতা নিপ্পেযি 7) 
বদি আর একটা যুদ্ধ হয তাহ! হইলে ভারতবর্ষের লোকবন 7*"*ন 
করিতে হইবে! ভারতব!সীর1! যেরূপ রাজভক্তি দেখাইয় ছে, - ৮ 5, 
আশ! করি, গবর্ণমেণ্ট অতঃপর তাঁহীদিগকে বিশ্বাস করিবে, বা 
জাতীয় মেনাদলগঠন করিবার জন্য ও মেনানায়কের গণ £14 
লোকদিগকে দিবার নিমিত্ত যাহা কিহু কর! দরকার, ভাষ! 17 


করিবেন!” 

ভোঞ্জ সম্বন্ধে একটি অবাস্তব কথা ছুঃগেব * হও 
বলিতে হইতেছে । বিলাতী রীতি অন্থদারে এই ভে ৪৭ 
ভোঙ্গনকারীপ্দিগকে দশটাকা করিয়া চাদ দিতে হইল "1 
তাহাতে কোন দোষ নাই। 


নাট 


কিন্ত ভোদের যে 72 ন 
কাগঞে বাহিব হইয়াছিল, তাহাতে লেখ। ছিল, 13, দল 
বাতীত (exclusive of wines”) ১০ টার ৮7 
লাগিবে! ভোঙ্গে মদ খাওমা হইয়াছিল কি নাও? ন।, 
সম্ভবতঃ হইয়াছিল । যাহাতে মাহুষকে পশুব অধম ব? , এব" 
যে সামাঙ্জিকবীতি পাশ্চাত্য নানাদেশে ক্রমশঃ বাঁ7৬ ২571 
আনিতেছে, তাহার গোলামী অন্থকবণ সেই দেশে , বা 
কি আবশ্যক যে-দেশে স্থরাপান ভঙ্ঞশ্রেণীর মধ্যে প। হ হার 
কারণ বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, যে-দেশে *; এব 
অস্পৃশ্য ও অনাচবপীয়, এবং যথায উচ্চশ্রেণীর ঘবো '৭ 
সামাজিক বীতি নহে? তোদ্দেব বিজ্ঞাপনে এয. শ 
কোন স্বাক্ষরকারীর নাম দেখিয়া বিস্মিত এ KE 
হইলাম যাহার! অতি সাধুচবিত্র এবং শিপ্রে এন, লা 


অন্য কোন নেশ। ক্রেন না। 'লাহাদ্িচণ ল্য 
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বিজ্ঞাপনটি দেখাইয়া তাহাদেব নাম ব্যবহার করিবার 
অনুমতি লয়! হইয়াহিল বলিয়া মনে হয না। কিন্ত 
তাহাদের নাম এন্ণ বিজ্জীপনের নীচে থাকায় বড় কুফল 
হয়। এইজন্য ইহা বিশেষরূপে বাঞ্জনীয় ও আবশ্যক, যে, 
হোন সাধারণ কাজে তাহাদের নাম ব্যবহার করতে 
সম্মতি দিবার পূর্বে তাহাবা সব বৃত্তান্ত জান্যি। তবে 
অনুমতি দেন। তাহাব। নিজে নিন্দা প্রণংন। গ্রাহ না 
করিতে পারেন, কিন্ত সমাজের যঙক্গলার্থ ইহা! করা একান্ত 
আবশ্কক। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহাদের নাম কেন ব্যবহৃত 
হইলে তাহার কৈফিয়ৎ চাহিলে ভাল হয়। 


জাতি ভেদে সৈনিক হইবার পৃথক্‌ ব্যবস্থা । 

পৌষেৰ প্রবাণীর বিবিধ প্রনঙ্গে "ভারত-প্রবাসী সমস্ত 
ইংরেজকে সৈনিক হইতে বাধ্য করিবার প্রস্তাব” সম্বন্ধে 
আমরা যাহা লাখখা ছলাম, তাহার শেষ কথ। ছিল এই £-- 

“স্শন্থ হওয়। নদ্বন্ধে দেশীলোক এবং ইংরেজ ও কিরিঙগীর বর্তমান 
পাধক্কা আরও বাড়ান গ'মর' অনাঞনাঘ মনে করি। যন্ন এনা কিছু 
কৰিতেই হয়, তাহ হইপে খর" দেশা লোকঠ্গিকেও ভলন্টীঘার হইয়া 
ধুন্ম [বিবার অধিকার দওর। হউক, এবং সমর্থ বয়সের শারীরিক- 
যোগাতাবিশিত্ট সমু দেশী লোককে সৈনিক হইতে বাধ্য করা 
হউক ।” 

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী বড়লাট তাহার ব্যবস্থাপক সভায় 
যে বন্তৃত। করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন বে 
ভাবতপ্রবানী সমুৰর সমর্থ বয়দের ইউবোপী ব্রিটিশ 
প্রক্জীকে (European British Subjects) নৈনিক হইতে 
বাধ্য করিবার জন্য আইন কর! হইবে; এবং তাহারই 
প্রারম্তক মায়োক্্রন স্বব্ূশ এইরূপ সমুদয় পুরুষের নাম 
রেঞ্জিষরী করা হইতেছে। ১৩ হইতে ১৮ বহ্পর বয়সের 
যুবকর্দিগকে যুদ্ধ শিক্ষ। করতে বাধ্য করা হইবে, ১৮ হইতে 
৪১ বত্মর বয়সের পুরুষদ্দিগকে ভারতবর্ষের যে-কোন 
স্থানে মামরিক কাৰ্য্য করিতে বাধ্য কর! হইবে, এবং ৪১ 
হইতে ৫* বহ্নব বয়সের লোকর্দিগকে স্থানীয় ( অর্থাৎ 
তাহাদের বাদস্থানেব নিকটে) সামরিক কর্ধব্য করিতে 
বাধ্য কর! হইবে । 

তাৰতবানীদেবও স্বতম্ব টৈন্তনল গঠিত হইবে । কিন্ত 
কাহাকেও পিপাহ* হইতে বাণ কর! হইবে নী, সিপাহী 
হওয়া না-হওয়া লোকের ইচ্ছাধীন থাকিবে । তাহাৰ কারণ 
ধলা এই বলিয়াছেন যে সমুদয় ভার বলে নমথখ বেন 


প্রবাসা- ফাল্গুন, ১৩২৩ 


৭৯ তত ৯ পি পা ANNAN বা পিপি শা পি UNAS পি পাটি 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


শারীবিক যোগ্যতা-বিশিষ্ট যত লোক পাওয়া যাইতে পারে, 
সমুদয়কে যুদ্ধশিক্ষ। দিবার জন্য যুদ্ধশিক্ষক পাওয়! কঠিন, 
এবং অস্ত্র জোগানও কঠিন। সকলের জন্য গবর্ণমেন্টের 
যুদ্ধশিক্ষক ও অন্ত ফোগাইবার ক্ষমত। সীমাবন্ধ। ইহা 
সত্য কথ] । তাহ। হই-লও ইহা বেশ বুঝ! যাইতেছে যে 
“ইউবোপীয় ব্রিটিশ প্রঙ্জাগদ্দিগকে যোদ্ধা বানান গবর্ণমেণ্ট 
যত দবকারী যনে করিতেছেন, ভারতবাপীপ্দিগকে যোদ্ধা 
বানান তত দরকারী মনে করিতেছেন না। এক্সপ মনে 
নাকরিবার কারণ যাহা তাহাতে আমরা গৌরব বোধ 
করিতে পারি না। 

যাহাই হউক, গবর্ণমেণ্ট যে ভারতবাসীদিগকে সিপাহী 
হইবার জন্য আহ্বান করিবেন, আমরা বড়লাটের এই 
সঙ্কল্পের সর্ধান্তঃকরণে অন্থমোদন করি যাহার! সিপাহী 
হইবেন, তাহাদিগকে ভারতবর্ষের যে-কোন স্থানে, বর্তমান 
যুক্ধ ঘতদিন চলিবে, সামরিক কর্তবা করিতে হইবে। 
আমাদের এ বিষয়ে কয়েকটি প্রস্তাব আছে। ইউরোপীয় 
ব্রিউণ প্রঞ্জাদেব মধো ১৬হইতে ১৮ বৎসর বয়সের সমস্ত 
যুবককে যেমন যুদ্ধ শিখিতে বাধ্য করা হইবে, ভার তবর্ষের 
এ বয়সের সমুদয় যুবককে গবর্ণমেন্ট সেক্স শিক্ষা দিবার 
বন্দোবস্ত সহজ্জে শীত্ব করিতে পারিবেন না বটে; কিন্তু 
যোল বৎসরের উন্ধ বয়সের সমুদয় ছা'ত্রক্কে যুদ্ধ 
শিখিতে বাধ্য করিতে সরকার নিশ্চয়ই পারেন, এবং 
তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্তও করিতে পারেন। গবর্ণষেণ্ট 
ইহা! করুন। ইহাতে ভাবত্তরক্ষার উপায্ন ভবিষ্যতে 
সহঞ্জে হইতে পারিবে, এবং ছাত্রদের স্বাস্থা ভাল হইবে ও 
নিম্মান্থগত্য বাড়িবে । যে-সকল দেশী লোক যুদ্ধবিদ্যায় 
পারদর্শিত। দেখাইবে, তাহাদিগকে কমিশনপ্রাপ্ত সেনানায়ক 
(commissioned officer ) হইবার অধিকার দেওয়া 
হউক। বর্তঘানে অতি সাহলী ও রণদক্ষ দেশী সৈনিকও 
নিম্নতম কমিশন পায় না। আর একটি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের 
দৃষ্টি থাকা দরকাধ। ভারতপ্রবাসী ইংরেজ ও এক শ্রেণীর 
ফিরিক্ীর্দিগকে ষোগ্ধ। হইতে বাধ্য করিস্বা ভারতবাপীর্দিগকে 
ঘুদ্ধে অগ্র ৪ নিরপ্র বাখিলে কিন্ধপ অসন্তোষ ও কুফল 
হইতে পারে, তাহা! আঘব্রা পৌষের কাগজে বিবিধ প্রসঙ্গে 
লিখিযান্ছিলাম | এলব কথ। গবর্ণঘেন্ট যে জ্জানেন না বা 








ধৰ 


৫ম সংখ্যা ] 


বুঝেন না, তাহ! নয়। কেবল অসন্তোষ বা সন্দেহ দূর 
করিবার পরন্ই যদি গবর্ণষেন্ট অল্পদংখ্যক দেশী লোককে 
সিপাহীদলে গ্রহণ করেন, এবং তদপেক্ষা বেশী লোককে 
শিক্ষা দিতে ও অন্ত জোগাইতে অনামর্থ্য জ্ঞাপন 
করেন, ত'্হা হইলে তাহাতে কোন স্থৃফল হইবে না; 
অধিকন্ভ অনন্ত্েষ বাড়িবে। অতএব গবর্ণমেণ্টের উচ্চ- 
পদস্থ সৈনিক বশ্মচাবীদের প্রতি এইরূপ আদেশ থাকা 
দরকার যে তাহাবা ভারতবক্ষাব জন্য যত বড় সেনাদল 
প্রয়োজন, তাহার মত লোক যেন গ্রহণ করেন। বর্তমান 
যুদ্ধে ভারতবর্ষের চেয়ে ছোট-ছোট দেশ রক্ষার জন্য ৩০, 
৪*) ৫০১ ৬০ লক্ষ এবং তদপেক্ষা বেশী সৈন্য শিক্ষিত করা 
হইতেছে । অতএব ভাবতবর্ধে কত লক্ষ সৈম্ত চাই, তাহা 
সহজেই বুঝা যায়। ইহার মধো ভারত প্রবাসী “ইউরোপীয় 
বিটিএ প্রজাদের মধ্য হইতে যত পাওয়া যায়, লওয়া হউক; 
বাকী সংখ্যা দেশী লোক লইয়া পূর্ণ করা হউক। 

আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য এত নৈগ্ঠের প্রয়োজন 
আছে, কিম্বা আমাদিগকে সন্তুষ্ট কর! প্রঃয়াজন, গবর্ণমেণ্ট 
এরূপ মনে না করিতে পাবেন। কিন্তু ব্যাপারটিকে 
প্রধানত: সন্তোষ অনন্তোষ বিধয়ক মনে করিবার প্রয়োজন 
নাই। আমর! অনেক দিন হইতে আশঙ্কা করিয়া 
আমিতেছি এবং পূর্বে-পূর্বে লিখিয়াছিও যে বর্তমান 
যুদ্ধের পর, এশিয়াতে, আরও মহাযুদ্ধ হইতে পারে, এবং 
তাহা চীন ও ভারতবর্ষ লইয়! হইবার সম্ভাবনা । এখন 
যাহার! ইংরেজের বন্ধু তখন তাঁহার! বন্ধু না থাকিতে 
পারেন। এবিষয়ে বর্তমান ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিউএ 
একজন জ"পানী অনেক কথা পবিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। 
তিনি বলেন, ভারতবর্ষ রক্ষাব জন্য ভারতবর্ষ হইতে ৫* লক্ষ 
লোককে সৈনিক করিয়। স্থণিক্ষ। দেওয়া বর্তবা। আরও 
[ষ যে উপায় অবলম্বন করা কর্তব্য, এবং কেন ভারতবর্ষ 
রক্ষার বন্দোবস্ত এখনই করা উচিত, তাহ! ওঁ প্রবন্ধে 
জ্র্টব্য। 





বর্ণাশ্রম ধর্ম । 
কোন বিষয়ের আলোচন! করিতে হইলে কল্পনার 
আশ্রয় না লইয়া বাস্তব অবস্থা ধরিয়া বিচার করাই কর্তব্য। 
যাহারা বণাশ্রমধন্ম বিষয়ক আলোচন! করিতেছেন, 
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তীহার। বাস্তবিক ভারতবর্ষে সামাজিক অবস্থা আগে কিন্ুপ 
ছিল, এবং এখন কি-প্রকার আছে, তাহ! বিবেচনা! কে, 
না। তীাহাব। মনে করেন, আগে ভারতে কেবল চা? 
জাত ছিল, এবং তাহারা প্রত্যেকে নিল্রের নিক্ষেব কৌলি ঃ 
বৃত্তি অবলম্বন করি! জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। বাস্তবিক 
কিন্তু তখনও এখনকাব মত বহুদংখ্যক জাত ছিল, এবং 
কোন জাতেব লোকই সম্পূর্ণরূপে নিঙ্গের কৌলিক কাকে 
আবদ্ধ থাকিত না। ইহাব প্রমাণ মহুস'হিতায়, মহাকাবা, 
পৃবাণ, নাটক প্রভৃতিতে, বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থে, ইতিহাসে 
বিস্তর পাওয়া যায়। আর এখানকার ভ কথাই লাই: 
১৯:১ সালের ভারতবর্ষে সেন্সস্‌ রিপোর্টে ভারত 
জাত সকলের একটি তালিকা! আছে। তালিকাটি সা: 
তিগ্নান্ন পৃষ্ঠা ব্যাপী, এবং প্রতোক পৃষ্ঠায় ৭৫ হইতে ৮০টি 
নাম আছে। স্থতরাং দেব! যাইতেছে যে চারি হাজ্জানের 
উপব জা'তের নাম আছে। ইহাদের অধিকাংশই হিন্দু। 
কৌলিক বৃত্তিব বিষয় বিচার করিলেও দেখা যায়, যে, শুধু 
বাংলা দেশ ধরিলেও কোন জা'তের লোকই নিজের জা'ত- 
ব্যবন! অবলম্বন করিয়া সন্তষ্ট থাকে না। 

ভারতবর্ষে এমন কোন জাতি নাই যাহা বিশদ, 
সমুদয় জাতির মধ্যেই খুব রক্তের মিশ্রণ হইয়াছে। ই 
ভারতীয় ও ইউরোপীয় নৃতত্ববিৎ ও এ্তিহাসিকদের 
সিদ্ধান্ত। 

তাহার পর, শাস্ত্রে যে চারিটি আশ্রমের কথ! আছে, 
তাহ! কার্ধযতঃ কোথাও দেখিতে পাওয়া ষায় না। সেদিন 
সভাবাঙ্জার রাঙ্গবাটাতে যে ব্ণাশ্রমধশ্ম সম্পর্কে সত; 
হইয়াছিল, তাঁহার বক্তাদের মধ্যে অনেকেরই ব্যস পঞ্চানের 
উপর; কিন্তু তাহারা কেহই বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন নাই, 
করিবেনও না। ব্রাহ্মণ বালকের] উপবীত পরিয়া আড়ং 
পা অগ্রসর হন; তাহাব পর তাহাদিগকে টানিয়া লও]! 
হয়। ইহাই হইল ব্রশ্মচর্ধ্য ! তাহার পর গাহ্‌গ্থাট! হয় বটে, 
কিন্তু বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য কে কে অবলম্বন করিয়াছেন বঃ 
করিবেন, তাহা জানি না। সভায় যাহারা বক্তৃতা 
করিয়াছিলেন, তাহাদেব মধ্যে সভাপতি ত কৌনিক 
বৃত্তিতে আবদ্ধ নন; অথবা সত্য বলিতে গেলে কৌলিক 
সাদ্টিই তিনি করেন না, আর সব করেন। অন্যান 
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বক্তারা কে কি পরিমাণে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা অনুসারে চলেন, 
তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিলে খুব 
কৌতুকজ্জনক হয়। যাহা কথন ছিল ন!, এবং এখনও 
নাই, তাহা লইয়৷ একটা গোলমাল করা পণুশ্রষ 
মাত্র! 

চারি আশ্রমের আদর্শটি বেশ স্থন্দর ! কিন্তু ইহা অক্ষরে 
অক্ষরে, অন্ততঃ বর্তমান সময়ে, অনুসৃত হইতে পারে ন|। 
তবে, ইহার অন্তর্নিহিত তত্বটর অন্থনরণ আমর! সকলেই 
করিতে পারি, এবং তাহা করাও কর্তব্য। প্রথমে শিক্ষার 
অবস্থা। তখন ভোগবিলাস আমোদপ্রমেদের উপর 
ঝেোক না দিয়া দৈহিক ও মানসিক পবিত্ৰতা রক্ষা করিয়া 
দৈহিক ও মানসিক শক্তি সঞ্চয় ও বর্ধনের চেষ্টা করিবার 
সময়। জ্ঞান ও ধর্মে উন্নত হইবার স্থযোগ তকরুণবয়স্ক 
পুরুষ ও নারী এই সময়ে পায়। ইহাই ত্রহ্ষ১ধ্য আশ্রম । 
তাহার পর গার্হস্থ্য । এই সময়ে প্রধানতঃ পারিবারিক, 
সামান্ত্িক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সর্বপ্রযত্বে ধশ্দপথে থাকিয়া 
করিতে হয় । তাহার পর নিঞ্জনে প্রধানত: পারমাধিক 
বিষয়ের চিন্তায় কালধাপন কবা কর্তব্য, এবং তাহা 
করিতে সুস্প্রকৃতির লোকদের স্বভাবতঃ ইচ্ছাও হয়। 
তাহার পর ধাশ্মিক লোকের মনের এমন এক অবস্থা আসিতে 
পারে যখন তিনি বিশ্ববাসী সকলের প্রীতির উপর নির্ভর 
করিয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন। অমুক পর, তাহার 
সাহায্য লইব না, এই অহঙ্কার 'অ'র তখন থাকে না। 
বাস্তবিক কোন মানুষই সম্পূর্ণ নিজের বা নিজের পরিবারের 
লোকদের সাহায্য ও সেবার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে 
পারে না । আমর! প্রতিদিন যত জিনিষ ব্যবহার করি, 
তাহার কতগুলি নিজে প্রস্তুত করি, কতগুলিই বাপরিবারের 
লোকে করে? হ্বদ্দেশবানীরাও সমস্ত নিত্যব্যবহাধ্য বস্ত 
প্রস্তুত করেন না। অল্লাধিক পরিমাণে সব দেশেরই 
অবস্থ। এইরূপ। শরীরের অন্য আবশ্যক জিনিষ সম্বন্ধেই 
যে এই কথা খাটে, তাহা নয়; আত্মার অন্ন যে ভাব 
চিন্তা আদর্শ আদি, তাহাও কত দেশ, কত যুগ, কত 
মাহুষের নিকট হইতে আসিয়াছে।কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? 
স্থতরাং জীবনের শেষ আশ্রমে মানুষের মনে এই ভাব আসা 
একটুও অস্বাভাবিক নহে, যে, আমরা বিশ্ববাসী সকলের 
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কপার, প্রীতির ভিথারী, সকলেরই প্রেমের উপর আমাদের 
নির্ভর । 


অনুন্নত শ্রেণীসমূহের উন্নতিবিধায়ক সমিতি ৷ 

আদাষের ও বাংল! দেখেব যে-সকল শ্রেণীর লোক! 
শিক্ষার পশ্চাতে পড়িয়া আছেন, তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত 
করিয়া তাহাদের উন্নত সাধন করিবার জন্ত একটি সমিতি 
আছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ সরকার, 
ইহার সম্পাদক । গত ৩র। ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় ইহার 
বাধিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সমভাস্থলে শ্রীযুক্ত 
হেমচন্দ্ৰ সরকার বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন । তাহা হইতে 
জ্ঞান৷ যায়, যে, এই সমিতি ১৯০৯ সালে স্থাপিত হয়, এবং 
গত আট বংসরে ইহা দ্বারা ঢাকা, মৈমনসিং, যশোর, চব্বিশ 
পরগণা, ত্রিপুরা, রংপুর ও নোয়াখালি জেলায় ৬০টি বিদ্যালয় 
স্থাপিত হইয়াছে। যুদ্ধের রপ্ত অর্থাভাব না৷ হইলে সমিতি 
আরও অনেক বিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারিতেন। ১৯১৬. 
সালের গোড়ায় সমিতির ৫০টি বিদ্যালয়ে ১৭৭৫ জন, 
বালক ও ১৯৬টি বালিকা পড়িত। তাহার পর দশটি নূতন 
বিদ্যালয় খোলা হয়; তাহাতে ২৪৩টি ছাত্র ও ৪টি ছাত্রী 
ভর্তি হয়। ১৯১৬র শেষে সমিতির যাটটি স্থলে ১৯১৬ অন 
ছাত্র এবং ২৬৩ জন ছাত্রী ছিল। বৎসরের মধ্যে ১৪১ জন 
ছাত্র ও ৬৭ জন ছাত্রী রাড়িয়াছে। যশোরের মালিঘ্লাট 
কেন্দ্রে এবং ঢাকার বেরাশ কেন্দ্রে চাষের অবস্থা ভাল হইলে 
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আরও বাড়িত। 

সম্পাদক মহাশয় বলেন যে ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্যের 
বিষয় যে কিরূপ সামান্ত ব্যয়ে আমাদের দেশে কত বেশী 
ছাত্রছাত্রীকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যায়। ইহ! একাধিক 
বার বল! হইয়াছে যে মাসিক ছুই টাকা সাহায্য দিলে 
পঞ্চাশটি ছাত্রছাত্রীর প্রাথমিক শিক্ষা! লাভের আহ্কৃল্য কর! 
যাইতে পারে । ১৯১৬ সালে ষে ১০টি স্কুল খোলা হইয়াছে 
তাহারা সমিতি হইতে প্রত্যেকে মাসিক ছুই টাকা সহ 
পায়, এবং তাহাতেই তাহাদের কাজ্জ সস্বোষজনকরূপে 
চলিতেছে। সম্পাদক মহাশয় রিপোর্টে জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন £-- 


“sit too much to expect thata thousand ladies 
aud gentlemen in Beugal and Assam would come 





৫ম সংখ্যা ] 


forward with a monthly subscriptiou of Rs. 2 each 
to enable us to open a thousand new schools for the 
diffusion of the blessings of education among the 
backward classes 2% 


৫ তিনি ১০০* ভদ্রমহিলা ও ভল্পোকের প্রত্যেকের 
"কাছে মাসে ছুটি করিয়। টাকা চাহঠেছেন। ভাহা হইলে 
হাঞ্জারটি নূতন স্থুল বুলিতে পাঁববেন, এবং তাহাতে 
অনেক হাঙ্জাব ছাত্র ও ছাত্রী পড়িবে। ইহ! মোটেই দুবাশ। 
নহে। বাংল! দেখে এমন এক হাঙ্গার কেন, অনেক 
হাজার লোক আছেন, যাহারা অনায়াসে মানে দুটাক! 
করিয়া দিতে পারেন। তাহারা অগ্রপর হউন। অনেক 
ছাত্র সিগাবেটে মাসে ছুটাকার বেশী খরচ করেন। 
তীহারা এই কুঅভ্যান ত্যাগ করিয়া দেশের নিবক্ষর 
দরিত্র বালকবালিকাদের জন্ত অর্থ দাহাযা করুন৷ সম্পাদক 
মহাশয় বড়ই আনন্দ ও আশার কণা শুনাইয়াছেন। 
যাহার! পারেন, তাহাবা তাহাকে একবারে এক .ৎসরের 
২৪ টাক! দিয়া ফেলুন; তাহাকে যেন আদায় করিবার 
জম্ত'ব্যয় ও কষ্টম্বীকার করিতে ন! হয়। গত বৎসর 
সমিতি সামান্য ১৮৩১ টাকা মাত্র টা্দা পাইয়াছিলেন। 
) সার সত্যেন প্রমন্র সিংহ ৫০০, বাবু প্রভাস5ন্দ্র মিত্র 
২২০, বাবু চিত্তরঞ্জন দাশ ২**, বাবু জে, এন, রায় ১২৫, 
বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ ১:০, ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহ দেদারেব 
পত্নী ৬, বাৰু ভূপেন্দ্ৰনাথ বহু ৫০, বাবু এন্‌ এন্‌ সবকার 
৫* এবং বাবু বি এল্‌ মিত্র ৫০ টাক! দিয়াছিলেন। 
প্লেগে মৃত্যু । 
খুন, ডাকাতি, দাহ্া-হাহ্বামায় এককন মানুষ মরিলেও 
লোকের তাহাতে দৃষ্টি পড়ে। ছুট। রেলওয়ে ট্রেনে ধাক্কা 
লাগি মানুষ মরিলে তাহার কত বর্ণনা খবরের কাগন্রে 
বাহির হয়। জাহান ডুবি হইয়া তাহাতে মানুষ মরিলে 
কের প্রাণে আঘাত লাগে । যুদ্ধে ষে হাজার হাজার 
মানুষ মবিতেছে, তাহার ত কথাই নাই। প্রথম প্রথম যুদ্ধে 
মৃহ্াসংখ্যার আ'ধ:ক্য মানুষ স্তম্ভিত হইত; এখন সহিয়! 
গিয়াছে । কিন্তু অনেক বংসর ধবিয়া ভাবতবর্ষের সকল 
প্রদেশে যে লক্ষ লক্ষ শিশু যুব। বুদ্ধ মানুষের চোখের 
আড়ালে গ্লেগে মবিতেছে, তাহা যে কিরূপ শোচনীয়, তাহা 
আমরা ভাবিয়া দেখি না। ভারতবামীদের ইহা সহিয়! 


বিবিধ প্রসঙ্গ__প্লেগে মৃত্যু 
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গিয়াছে, গবর্ণমেন্টেরও ইহ! সহিয়া গিয়াছে। প্লেগ নির্শ্ম 
করিবাব জন্ত যথেষ্ট চেষ্ট|! গবর্ণমেটেও করিতেছেন ন') 
দেশের শিক্ষিত ও নচ্ছল অবস্থার লোকেরাও করিতেছেন 
ন!। সপ্তাহে সপ্তাহে মৃত্যুব তালিকা বাহির হইতেছে : 
এখন আমরা তাহা আব পভিয়াও দেখি না। বর্মন 
যুদ্ধে যত মাহ্য মরিয়াছে, পৃথিবীর আর কোন যুদ্ধে তত 
মান্য মবে নাই। কিন্তু এ পর্যন্ত প্লেগ ভারতবর্ষে ইত, 
অপেক্ষাও বেশী লোক মারিয়াছে। গত ওরা ফেব্রু়ান, 
যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ১৪৭৭৬ জনের প্রে.. 
মৃত্যু হইয়াছিল, এবং ১৮৭২৬ জন প্রেগে আক্রান্ত হই"? 
ছিল। প্রতি সপ্তাহে কমবেশী এইরূপ মৃত্যু হইডেছে . 
বৎসবের সমুদয় সপ্তাহের অঙ্কগুলি যোগ দিলে বুঝ। ঘা 
যেকত লোক বৎসরে প্রেগে মরে। সপ্তাহে গড়ে ঘি 
দশহান্দার মরে বলিয়া ধর! যায়, তাহা হইলে বং্সত? 
মৃত্যুব সংখ্যা হয় ৫২০০০*। কুড়ি বৎসর হইল ভারতবে 
এই ভীষণ মহানারীর আবির্ভাব হইয়াছে! অতএব ইহাতে 
যে এক কোটির উপর লোক মরিয়াছে, তাহাতে সন্দেই 
নাই। 

ইহার বিষ ইন্দুরের দ্বারা বা অন্য 'উপায়ে সংক্রাধিত 
হয়া থাকে । কিন্তু ইহার উৎপত্তির হেতু থে দারিত্রা, 
অজ্ঞতা ও তজ্জনিত অপরিচ্ছন্ততা, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
দেশের লোকের আর্থিক অবস্থাব উন্নতি, দেশেব মো 
সাধারণ শিক্ষাব বিস্তার, এবং স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন 
সকলকে অভ্যস্ত করা,--এই তিন উপায় অবলম্বন না করিলে 
প্লেগ নিমূল হইবে না। ইহা যে নিমূল হইতে পাঘে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংলণ্ডে ও ইউরোপের আরও 
অনেক দেশে আগে মধো-মধ্ো খুব প্লেগের মড়ক হই'ত। 
এখন আব হয় না। এখিয়াঘ এখনও চীন, ভারতবর্ষ, এবং 
আরও ২।১টা দেশে প্রেগের মড়ক হয়। এশিম্বার একট 
দেশ হইতে তথাকার গবর্ণমেণ্ট ও অধিবাসীদের চেতন 
প্লেগ দৃবীভূত হইয়াছে। তাহা ফিশাইন দ্বীপপুঞ। 
তথাকার সরকারী রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে ১৯ ও 
লালের ১২ই সেপ্টেম্বরের পর আর সেখানে কাহারও এই 
রোগ হয় নাই। 


৪২০ 
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শিক্ষকদের বেতন । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত কন্ভোকেশ্বন বা 
উপাধিদান-সভায় বড়লাট বলেন যে শিক্ষাদান কার্ধ্য অতি 
মহৎ? শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এবং অন্তান্ত উপায়ে শিক্ষক- 
তার গৌরব বৃদ্ধি করা আবশ্যক । তাহার পর 
ভারতবর্ধের সমুদয় প্র্দেশের শিক্ষ।-বিভাগের ভিরেকটর- 
দের দিল্লীতে যে মস্রণাসভ| হয়, তাহার প্রারম্ভিক 
বক্তৃতাতেও বড়লাট শিক্ষকদের বেডনবৃদ্ধির প্রয়োজন 
বুষাইয়া দেন। তাহাদের বেতন, বাস্তবিকই বড় কম। 
সরকারী কাজের আর যে-কোন বিভাগেই ষান, দেখিতে 
পাইবেন, বিক্ষা-বিভাগের কর্মচারীদের চেয়ে কম যোগাভার 
লোকেরা বেশী বেতন পাইতেছে । 

বাংল দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেকটর একটি 
সাকুলার জ্বারি করিয়াছেন ষে গবর্ণমেপ্ট স্থুলে কোন 
এম্‌-এ বা! এমৃএস্দী ৫* টাকার বেশী বেতনে, কোন 
বি-এ বা বি-এস্সী ৩৫ টাকার বেশী বেতনে, এবং কোন 
আই-এ বা আই-এস্পী পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি ২৫ টাকার 
বেশী বেতনে কাজে বাহাল হইতে পারিবেন না; যদ্দিও 
পরে তীঁহাদের বেতন বাড়িতে পারিবে। মাননীয় 
অশ্থিকাচরণ মত্ত্রম্দার মহাশম বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভাদ্ধ এই 
সাকু'লারের প্রতি গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং 
জিজ্ঞাস করেন দে ইহ! কি সত্য নয় ষে বিদ্যালয়ের 
শিক্ষকদের বেতন ও উন্নতির আশ। এরূপ থে তাহাতে 
যোগ্য লোকেরা শিক্ষকতার প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে না? 
গবর্ণমেণ্ট বলেন, না। অর্থাৎ কিনা গবর্ণমেণ্টের মতে 
এ বেতনে যোগ্য লোকেরা শিক্ষক হইতে ও থাকিতে 
পারে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে দক্ষতার সহিত কাঙ্জ করিতে 
পারে। অবাক্‌ কাণ্ড! অধ্বিকাচরণ ম্জুমদ্দার মহাশয় 
এই অহ্থরোধও করেন ষে ডিরেক্টর সাহেবকে এই 
সাকুলার পরিবর্তিত করিতে বলা বাঞ্চনীয় কিনা, তাহা 
গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করুন। গবর্ণমে্ট তাঁহাতেও রাজী 
হন নাই। তাহা হইলে বড়লাট সাহেব শিক্ষকদের বেতন 
বৃদ্ধি সম্বন্ধে ঘে ছুই দুই বার বক্ভৃতা৷ করিলেন, তাহার 
মানে কি, জানিতে ইচ্ছ! হয়। 

শান ও বিচার বিভাগে দেশের যে-সব শিক্ষিত 


প্রবাসী--ফাক্ঠুন, ১৩২৩ 
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[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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লোক কাজ করেন, তাহাদেব মধ্যে ও শিক্ষকদের মধ্যে 
মোটের উপর বিদ্যাবুদ্ধির কোনই পার্থক্য নাই। 
হাঁকিমেরাও মর্ত্য লোকের জীব, শিক্ষকেরাও মর্ত্য লোকের 
জীব। লোকস্থিতির ও উন্নতির জ্রন্ত হাকিমদের চেয়ে 
শিক্ষকদের কাজের প্রয়োজন কম নয়, বরং বেশী) 
হাকিমরা মানুষকে জেলে পাঠাইয়া সমাজকে নিষঘপ্টক 
করিতে চেষ্ট! করেন, শিক্ষকের! চেষ্টা করেন যাহাতে মানুষ 
জেলে যাইবার মত কাজই না করে। ইংরেজীতে যে 
একটা কথ! আছে যে, যে একটা স্কুল খোলে সে একট! 
জেন বন্ধ করে, তাহা খুব সারগর্ভ। শিক্ষকদের অবস্থা 
ও পদমর্য্যাদ্। দেশের লোকদের ও গবর্ণমেন্টের সভ্যতার 
একটি যাপকাঠি। 

সরকারী ও বেসরকারী উভয়বিধ শিক্ষালয়েই অধ্যাপক 
ও শিক্ষকদের বেতনের যেব্প প্রভেদ্র দেখা যায়, তাহাও 
অযৌক্তিক । এমএ পরীক্ষান্ন কিছু নম্বর বেশী বা৷ কষ 
পাইলে তাহাতে বুদ্ধিবিদ্যায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ্ বুঝায় 
না। অথচ দেখা যায়, একজন শিক্ষক এম্‌-এ তাহারই সমান 
যোগ্য ও সমবয়স্ক একজন অধ্যাপক এম্‌-এর অর্ধেক, এক- 
তৃতীয়াংশ, সিকি, বা তদ্‌পেক্ষা ও কম 'বেতন পাইতেছেন। 
আমরা জানি এবং নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি ঘের 
স্কুলের বালকিগকে সুশিক্ষ। দেওয়া! কলেজের যুবকদিগকে 
শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষ। কম দায়িত্ব ব। যোগ্যতার কাজ 
নয়। যেশিশু ষত অল্প বয়সের তাহাকে শিক্ষা দেওয়! 
তত সহজ ও তত কম যোগ্য লোকের কাজ, এরূপ মনে 
করা যে কিরূপ ভ্রম, এবং এই ভ্রান্ত ধারণায় সমাজের কি ষে 
গুরুতর ক্ষতি হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না । 


স্বদেশী প্রচেষ্টা ও বর্তমান চড়া বাঁজার-দর। 
যখন স্বদেশী আন্দোলন খুব প্রবল ছিল, তখন অনেকে 
এই বলিয়া দেশী জিনিষ কিনিতেন না যে উহার 
বেশী। কিন্তু এখন তাহারাও তখনকার দেশী ভ্রব্যের,” 
দ্বামের চেয়ে অনেক চড়া দরে জিনিষ কিনিতেছেন। বাধ্য 
হইয়া! লোকে যাহা করে, স্বেচ্ছায় দেশাহরাগ-বশতঃ তাহ! 
করিলে দেশের মঙ্গল হয়। 
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ব্সস্তের সাডা পাইবামীত্র বনে-উপবনে গাছে-গাছে 
+ লতায়'লতায় নবীন কিসলয়মন্তরীর উচ্ছ সিত বিকাশে 
রেখার ভঙ্গিমা ও রঙের রক্ষিমাব যে হিল্লোল জাগিয়া উঠে, 
তাহা যেন বিশশিল্পীর প্রাণের হিল্লোল! বিশ্বশিল্লীর 
মেই প্রাণেব আনন্দ খতুতে-খড়ু(ঃ বিশ্বচিত্রের বিচিত্র 
রাগে যেমন প্রকাশ পায়, কোন দৌভাগ্াবান্‌ দেশে যখন 
সেই মহাণিল্লীব সাকবেদ্‌ মানবাশল্পীদলের অন্থাদয হয়, 
তখন সমস্ত দেশের অন্তরে-হাহিরে, আলপবাবপরিচ্ছদে, 
নৌধকুটীরে, সকল তুচ্ছবুহৎ উপকবণে, শিল্পীর আনন্দ- 
হিল্লোল তেমনি বহিয়া যায়। তখন সঘস্তই অন্দর হইয়া 
উঠে। 

কিছুকাল হইতে যেন বাংল! দেশে শি:ল্পর আনন্দে 
সাড়। পাওয়া যাইতেছে । আমাদের পায়ের শিকলি রা 
কঠিন হৌক এবং পিঠে দাবিঞ্রোর বোঝ যতই গুরুভাব 
হৌক, ধূলিঘলিন অপরিচ্ছন্ন নগবে অথবা জঙ্গনাকীর্ণ পর্লী- 
গ্রামে দ্রীর্ণ দালান ব। কুটাবের মধ্যে বান করিমা ও আমাদের 
দেশচিন্তের একটি কোণায় কোথায় ষেন বসস্তেব আমেজ 
লাগিয়াছে। এই যে আমেজ্র-টুকু লাগা, ইহাই প্রাণের 
লক্ষণ। একট| গ্রকাও ভাঙ! প্রানাদ, তাহার বক্ষে-কক্ষে 
দেয়াল খপিয়। পড়ে, সেখানে বাহুছেব বাসা, স্তন্তগুলি আর 
ছাদকে ধরিয়! রাখে ন! কারণ উন্মুক্ত নীলাকাশ ছাদের 
আচ্ছাদন ঘুচাইয়! দিয়াছে, সেইধানে একেবারে আডিন| 
হইতে স্তম্ভ জডাইঘ়া ছাদ ফুট। করিয়। মহাতেত্সে এক 
বিশালকায় বটবৃক্ষ সগর্ধে মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে ও 
শিকড়ের পব শিকড় বিস্ত'ব করিয়! সমস্ত প্রাস।দের ভিত্তিক 
দীর্ণ করিয়া প্রাণের জযস্তস্তেব মত দীডাইয়া গিয়াছে, 
Bb দৃপ্ত যেমন_-আমাদের এই অশোভন দারিভ্রাজীর্ণ 

দেশের মধ্যে শিল্প প্রাণের আভানটুকুও তেম্নিতর । 

শিল্পের এই প্রথম আভাস সর্বত্রই পাচমিশল জিনিসের 
মত দেখিতে অদ্ভূত গোচের হয়। আভাদ বলিয়াই যে 
অমন হয় তা নয়। প্রথম অবস্থায় শিল্পের প্রাণ আপনার 
উপযোগী প্রচুর উপকরণ চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া 
আনে বলিয়াই সেই উপকবণগ্রলিকে সম্পূর্ণৰূপে আম্মনাৎ 
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করিতে পাবে ন! হৃষ্টির গোড়ায় যেমন বিক্ষিপ্ত অদ'ডত 
নীহারিকা, শিল্পন্থট্টির আদিতে তেমনি এই নানাস্থানসম' 
উপকরুণপুঞ্ । 

পরিহাসরপিক স্বর্গীয় কবি দ্বিজেন্বলাল রায়ের এহ 
গানে আছে £-৮আমাদেব 01555 হবে Engi তি 
Greek তা এখনো কর্তে পারিনি ঠিক্‌।” মে বথা ঠিক। 
হিন্দুস্থানী পোষাক, নবাবী আমলেব পোষাক, বোস্ব'ই 
দেশেব পাসি পোষাক, ইংবেজী পোষাক, সব পোবাবেব 
খিচুড়ি পাকাইয়। আমব! পবি। কিন্ত ইহারি মধ: হ৩৫ 
একট! শোভন শিল্পকুচিলঙ্গত পরিচ্ছদ আবিচ্চাত ₹ ! 
পড়িবেই। মেয়েদের পোষাক কতকট! ঠিক হই ' 
আসিযাছে, ভবে তাহাদের পরিচ্ছদেৰ চতুদ্দিককে য'ত 
করিয়া আছে বিস্তব বিলাতের মায়াজ্বাল, তাহাতে দেখ 
রূপটি ফুটবাব ব্যাঘাত আাছে। আমাদের দেশে '£ 
সম্মন্ধে কি স্ব কি পুরুষ সকলেরই সঙ্কোচ আছে__দুদব 
গায়ের জমায় বা উত্তরীঘতে বং চড়াইতে লক্ষ পায়, পাড়ে 
পথেব লোকে সৌখীন বলে এবং মেয়েরা ফিকে জোনে 
ংয়ের পক্ষপাতী, কাবণ বিলাতের লোকের! 1১ 
০০1০: পছন্দ করে ন!। অথ5 মামাদের প্রশ্ন ',দ 
দেশে সব বংই জোরগলায় আপনাকে ঘোষণ| কবে, এদেশে 
তে প্রকৃতিতে রংঘ্বেব আ্প্রশ্নাশে কোথাও কোন চন্দ! 
নাই এখনো ভারতবর্ষের উত্তব-পশ্চিণাঞ্চলে, বাজজপুতান। 3, 
কিস্ত্রীকি পুরুষ রঙীন্‌ পরিচ্ছদ পরিতে ভালবাসে নং 
সম্বন্ধে সে-নকল স্থানে মানুষের দিব্যি বোধ আছে, সে- ঘন 
দেশেব যাহুয আমাদের মত বংকাণা নয়। তবু যাই, 
এই পাচমিশলী খিচুড়ি পোষাক পরিতে পরিতেই একদিন 
ঠিক পোষাঁকটি আমাদের দেশে বাহিব হইবেই। প্রণব 
আভাসে ওঁ রকমই হয়, ইহা লইয়া গোঁড়াতেই আ:ক্ষপ 
কবা মিথ্যা। 

এই মোটা উদাহবণটি হইতেই দেখিতে পাওযা য'টণ্ব 
যে, অন্তান্য শিল্পেব সম্বন্ধেও এই একই ব্যাপাব ঘটতে, 
কবিতা আমাদের দেশে চিরকাল ছিল বটে $ কিম্বা ₹ 
পায়ে ছিল প্রায়ই পয়ারের বেড়ি আর গায়ে হল 
পদাবলীর নামাবলী। কবিতার যে স্বচ্ছন্দ উদ্দাম নৃতা- 
গতি থাকিলে পর সে সমস্ত জীবনের বিচিত্র গতিটাকে নান 
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হন্দের নৃপুরঝন্ধারে বস্কত করিয়া তুলিতে পারে, সে গতি 
বাংল! কবিতায় প্রথম সঞ্চার করিবার চেষ্টা করেন সেই 
মহাকবি, যিনি শুধু কবিতার পা হইতে পয়ারের বেড়ি 
থনাইয়া ফেলেন নাই, তাহার গ! হইতে এঁ নামাবলীটা ও 
ফেলিয়া দিয়া হোমর-মিণ্টনেব মহাকাব্যের সদৃশ উজ্জলতর 
পরিচ্ছদে কবিতাদেবীকে ভূষিত করিবার জন্ত আযোজন 
করিয়াছলেন। এদেশে কবিভাব সেই নূতন উদ্বোধনে 
নকল, পাঁচমিশালী জোড়াতাড়া, খিচুড়ি--বাংল! কবিতাষ 
হরি ভূরি দেখ! দিয়াছিল। ইউরোপীয় সাহিত্যের 
অমুকরণে কাব্য-স্থপ্টির চেষ্টা তখন ছিল। বাংল। কবিতার 
ঠিক প্রতিভাটি কি, যে পর্য্যন্ত তাহা ধরিতে পারা যায় 
নাই, সে পধ্যস্ত এই পাঁচমিশালী ব্যাপার ও নকলের খেলা 
যে চলিবে, ইহাতে আর আশ্র্য কি! কিন্ত আজ আর 
বাংল! কবিতাকে ইউরোপীয় কবিতার নকল বলিবার জে! 
নাই, আজ সে তার স্বাধীন নিজন্ব দীপ্তিতে দীপ্যমান। 
তাহার মধ্যে ইউরোপীয় কাব্যের ভাবরস প্রচুর পরিমাণে 
আসিয়াছে ও আসিতেছে, কিন্ত সে সমস্তই আধুনিক বাংল! 
কবিতা স্বাধীনভাবে লইতেছে, আত্মদাৎ কবিয়া আপনার 
রূপে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করিযা লইতেছে। এই যে 
স্বাধীনতার ক্ষতি, এই যে নিজস্বত, ইহাই বাংলা কবিতাকে 
বিশ্বমানবের সাহিত্যভাগারে প্রবেশাধিকার দিয়াছে এবং 


আশা করা ষায় যে, অচিত্রে এই কবিতা ইউরোপীয় - 


কবিতাঁকেও নৃতন ভাবের ও নূতন রসের উপকরণ 
জোগাইবে, নৃতন প্রাণে অনুপ্রাণিত এবং নৃতন রণনে 
অনুরণিত করিবে । 

ষ্দিচ কবিতা শিল্পের মধ্যে গণা হয়, তবু কবিতার 
স্থান অন্তান্ত শিল্পের চেষে একটু স্বতন্ত্র । কারণ, চিত্রশেল্প 
বা ভাস্কর্য, সঙ্গীত বা নৃত্যকল! প্রভৃতি শিল্পের উপকরণের 
মত কবিতার উপকবণ নয়। কবিতার প্রধান উপকরণই 
ভাষা এবং ভাষা বলিতে বুঝাম্ম কতগুলি চিহ্ন বা 5)- 
2০19 বিশ্বদ্ধ সৌন্দধ্যহিসাবে যেগুলির কোন মূল্যই নাই । 
এই ভাষা একএক জাতির বিশেষ জিনিষ; এক ভাষার 
রূস অন্য ভাষার ভাষী কোন মতেই ঠিক বুঝিয়া উঠিতে 
পারেনা । এইজন্য আমরা এতকাল ধরিয়া ইংরেছী 
শিখিলেও, ইংরেজী ভাষার রসটা যে কি, কোন্‌ শব্দের 
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কি বিশেষ বং ও গন্ধ, কোন্‌ বাক্যের কি বিশেষ স্বাদ ও 
লালিত্য, তাহা ইংরেজি সাহিত্য হইতে ঠিকমত আদায় 
করিতে পারি নাই। সেই কারণেই ইংরেজী সাহিত্যে 
আমাদের দেশীয় লোকের কোন রচনাই দীর্ঘকালের মত 
স্থান পাইতেও পারে নাই। তারপর ভাষায় সঙ্গীত 
সঞ্চার করিয়া ইদ্িচি কবিতা হয়, তবুও কতটুকু সঙ্গীত 
তাহাতে সঞ্চারিত হয? এইজন্য সাহিত্যকে ঠিক 
Representative arte বল। যায় না বা 16960050153 
Aঃrtও বলা যায় না_উপন্যাপ-নাট্যে ইহা Representa- 
(%, লিরিক কাব্যে ইহা Presentative | ইহার ভাষা 
বাঁধা হইলেও চিন্তার বাহন বলিয়া সাহিত্যে এক হিলাবে 
সকল শিল্পে সমন্বয় ঘটতেছে। উহা যেমন চিন্তাকে 
প্রকাশ করে, তেমনি মনের বিচিত্র অনুভূতি ও আবেগ 
( moods & 70855121795 ) প্রকাশ করে। 

মাক্‌ সে কথা । বাংলা দেশে সাহিত্য-কবিভার ক্ষেত্র 
ছাড়াইলেই দেখা যায় যে, চিত্ৰশিল্প, সদীত, ভাস্কর্য, নৃত্য- 
কলা প্রভৃতি অন্যান্ত সকল শিল্পের ব্যাপারেও এখনে! 
ত্র আধুনিক সাহিত্যের স্থত্রপাত্ের সময়ের মত নান] 
উপকরণপুঞ্চ জমিতেছে মাত্র, কোন একট! বিশিষ্টতা বাহির 
হইতেছে না । চিত্রশিল্পে বরং বিশিষ্টতার বেশ আভাস দেখা 
যাইতেছে; কিন্তু সঙ্গীত ত এখনো নীরব । থিয়েটার প্রভৃতির 
দ্রুত তালের তারশ্বরপূর্ণ ইঞ্জিয়বিভ্রমকারী সঙ্গীতে সঙ্গীতের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঘ্রিঘমাণ; অন্যদিকে ওস্তাদী সঙ্গীতের 
কুস্তির আখড়ার কসবতের খেলা দেখিয়া দেবী সরস্বতী 
দেশ ছাড়িয়া পলাইয়! বাচিয়াছেন। কারণ দেবী সরস্বতী 
থিয়েটারের নটাও নন্‌, আবার কুস্তির আখড়াব মললও নন্‌। 

তবু আশ! হয় খে, এসকল শিল্পও পূর্স্বর্ধপে ক্রমে ক্রমে 
প্রকাশ পাইবে, কারণ ছবি ও গানের দিকে আমাদের 
শিক্ষিত মনেব নজর পড়িয়াছে। একথাও সময় সময় 
শোন! যায় যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউরোপীয় 
বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিল্প শিক্ষার আয়োজন যে নাই, ইহা । 
আমাদের শিক্ষার একটা মন্ত অসশ্পূর্ণতা। শিক্ষিত 
সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রলোক এখন ঘেমে পোটে ছবি কিনিয়া 
ঘর সাঙজাইতে লজ্জ। পান্‌, যে-সে গানেও যে সব সময় 
তাঁদের যন'ভরে তাও নয়। এসমস্তই সুলক্ষণ ৷ 
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বাংলাদেশে যেটুকু যেটুকু শিল্পের সাড়। পাওয়া 
যাইতেছে, আনি তাহাব একটু প্রতিলিপি মাত্র ধরিবার 
টেষ্টা করিতেছি । তবু একথ! বলিতেই হইবে যে, শিল্পেব 
যে বড় বড় স্রোত দ্াহ্ুষের ইতিহাসে পূর্ব পূর্ব যুগে 
বহিয়া গিয়াছে, যে স্রোতে মাহুষেব চিত্রক্ষেত্রকে শ্তামল 
কবিযাছে, যাহার তটে তটে কত বড় বড় কীন্তি অমর 
হই বিভ্রাঙ্জমান, সেই-রকম স্রোত কি এযুগে এদেশে 
বহিল? যদিন। বহিয়! থাকে, তবে তাহার কাবণ কি? 
এই আলোচনাটাই সবচেয়ে গুরুতর আলোচনা বলিষা 
মনে করি। কারণ ইহ! হইতেই আজ্িকার আলোচ্য 
বিষয়--শিল্পের সঙ্গে ধর্শের কি সম্বন্ধ তাহাতে আমরা 
উপনীত হইব। 

ভারতবর্ষের ইতিহানে সবচেয়ে বড় শিল্পের স্রোত কোন্‌ 
যুগে বহিয়াছিল মনে করিতে গেলেই বৌদ্ধ যুগের কথাই 
মনে পড়ে। বোদ্ধধন্ধ যেমন ভারত হইতে গাদ্ার, 
খোটান, তুক্ধিস্থান, চীন এবং চীন হইতে জাপান পর্যন্ত 
বিস্তারিত হইয়াছিল, বৌদ্ধশিক্প ৪ তেমনি এ-সকল জায়গায় 
নূতন নৃতন রূপে আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছিল। সমস্ত 
এশিয়া যে এক, ইহ! প্রধানতঃ বৌদ্ধধর্শের ঘ্বাবা সম্তাবনীয 
হইয়াছে। এই ধৰ্ম্ম নব নব জাতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 
নব নব রূপ পাইয়াছে, এবং নব নব শিল্প এই ধর্ম্মেব উৎস 
হইতে উৎসারিত হইয়াছে । 

একদা! মহাবীর আলেকজান্দাব ' তাহার বিজয়বাহিনী 
লইয়া যখন দির্থঞ্জয়ে বাহির হইয়াছিলেন, তখন গ্রীক 
সভ্যতার জয়ন্তস্ত সকল-জায়গায় প্রোথিত কবিবেন ইহাই 
তাহার মনের প্রান ভাব ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে আনিয়া 
তিনি হাব যানিলেন, যুদ্ধে নঘ, তাহার সভ্যতার গর্বে । 
ভাহাব বিজয়ী চমু, তাঁহার গ্রীক থিয়েটার, গ্রীক আর্ট, 
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BD. এদেশের নিত্যদত্যাশ্রম্নী শাস্তিনিষ্ঠ লোকদেব মনেব 


পর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না । 
ক্রমশঃ গ্রীকদের বপতিব জন্ত যে প্রপিদ্ধ গান্ধার 
শিল্প বা'ক্টি য়! প্রদেশে দেব] দিয়াছিল, তাহার মধো বিশেষ 
ভাবে গ্রীক্‌ প্রভাব লক্ষ্য কর! যায় বলিয়া অনেক পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত ভাবিদ্বাছেন যে, ভারুতশিল্লের এমন কি এশিয়ার 
শিল্পের ঘাহা কিছু লাবণা বা জ্ষঘা তাহাব মখো এ 
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গ্রীক প্রভাবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আছে। হ'ব 
ভুলিয়া বান্‌ যে গ্রীক আদর্শ ও বৌদ্ধ আদর্শে বন্ধ অন্তঘাদ 
_-ৈনে ধরণী আকাশ" যেমন ধরণী আর আকাশে র 
মধ্যে অন্তবায়। একে চায় বিচিত্র বিচ্ছিন্ন রূপেব ম্যে 
নৌদামন্ৰস্ত, অন্তে চায় সকল রূপবাদনা নিবৃত্ত ক'বয়। 
নির্বাণেব পরমাশাস্তি। তাই গান্ধারশিল্পে গ্রীবেবা 
বুদ্ধদেবকে বড়জে।র আপোলোব একট! অভিনব নংঘুবণ 
কবিয়। গডিঘাছিল। গ্রীকেরাই গাদ্ধাবশিল্পে ভারতেন 
আদর্শকে ধরিতে গিয়াছে, অথচ নে কাজ আম্পর্ণ 
হইয়াছে । তবে গাদ্ধারখিল্পে ফল হইয়াছে এই “যে, 
ভারতীয় শিল্পাকে তাহা কিছুট! পরিযাথে উপকরণ 
জোগাইয়াছে মাত্র । 

ভারত হইতে পেশবার ও গাঁন্ধার দেশের ভিতর ছি 
চীনে যাইবার যে পথ ছিল, সেই পথে সেইকালে বহ বহ 
সমৃদ্ধিণালী হ্থসভ্য বাজে।ব অস্তিত্ব ছিল; আজ তাহারা 
বালি-চাপ! পড়িয়া লুপ হইয়! গিহাছে। খোটান, তুবঘান 
প্রভৃতি রাজোর ধ্বংদাবশেষ আজ ডাক্তার ট্াইনৃ, ডাক্রান 
গুনওয়েডেল্‌ প্রভৃতি পুরাতত্ববিদেরা মক্ষবালির শ-স্ব 
আচ্ছাদন তুলিয়া উদ্ঘাটিত করিয়াছেন । এই-নকল লুপ 
প্রদেশে যে শিল্প বাহির হইয়াছে তাহা পববর্তী গান্দাব 
শিল্পের সমঙ্গীতীয়। কিন্তু চীনে ও জাপানে আনিলেই 
দেখ! যায় পিল্লরচনাব একটা মন্ত পরিবর্তন। এশিদ,ন 
জাতিদিগেব মধো চীন ও জাপানীজাতির মত শিল্প প্রত! 
বিশিষ্ট জাতি আর নাই। 

প্রায় সকল দেখেই সভ্যতার গোড়াব অবস্থায় কি ।ল্লে 
কি সাহিত্যে দৈত্যদানব গড়িবাব একট! প্রয়াস লক্ষা কন। 
যায়। অন্ধ প্রক্কৃতিব বিচিত্র ভীষণ শক্তিগুলা আদম 
অন্রান মানুষের কল্পনায রূপ আকার পায়। মানের 
আদিম ধর্মও তাই ভয়েব ধৰ্ম্ম; বিশ্বময় সে দৈতাদানবের 
বিভীধিকাই দেখিতে থাকে । ব্যাবিলন, ঈজিপ্ট প্রতি 
দেশে এই অবস্থা। চীনের প্রথম অবস্থার শিল্প ও এই 
দৈত্যদ্যানবের মুদ্তিতে ভরা । কিন্তু বৌদ্ধধর্শ্বের ভবে 
শিল্পেব কি আশ্চর্ধা রূপান্তবই ঘটল ! তখন হইতে কোন 
কল্পনা চীনদেশেব শিল্পীদলকে মাতাইল ? নদীর খাতে 
পাহাড কাটির। শিল্পী সেখানে বোন্‌ মুনি যতে গন? 
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ধ্যানী বুদ্ধেব মৃত্তি, অবলোকিতেশ্বরের মুষ্টি । সমস্ত জগৎ 
যেন এ মূর্তির মধ্যে সমাহিত, সংহত, অথগ্ড, পরিপূর্ণ ; 
এ মৃষির পায়ের নীচ দির নদীর শ্রোত--কালের শ্রোত 
বহমান কিন্তু সকল অনিত্য চঞ্চলতার মধ্যে ইহা! স্থির 
অচঞ্চল অনির্বাণ। এই ণ"কোয়াংয়িং” বা ধ্যানী বুদ্ধই 
চীন ও জাপানের চরম সাধনার বস্তু ছিলেন । 

তবেইত আমরা দেধিতেছি যে, ধর্শ্মের উৎস হইতে শিল্প 
যেখানে উৎসারিত, সেখানে শিল্প এক আশ্চর্য্য অভিনব 
বস্তু হইয়া উঠে। তখন তাহ! সভ্যতাকে সভ্যতার 
সঙ্গে, জাতিকে জ্বাতির সঙ্গে এক সূত্রে বাধে । তখন 
তাহা সমস্ত জাতির মনটাকে উর্দ্ধে তুলিয়া দেয়, মর্ত্য 
তখন স্বর্গের দিকে মাথা তুলিবার অবকাশ পায়। 
তখন আদিম অবস্থার শিল্পও এই ধর্ব-অস্থপ্রাণিত শিল্পের 
সঙ্গে সঙ্গত হয়, প্রাচীন ধর্ম্ম নূতন ধর্শে রূপান্তরিত হয়। 
চীনে যাহা হইয়াছিল, ভারতবর্ষে বৌদ্ধ যুগের শেষে 
পৌরাণিক যুগে তাহাই হইয়াছিল। অনার্য দেবদেবী, 
অনার্ধ্য পুজাপদ্ধতি, অনার্য শিল্প সেই সময়ে একটা 
বড আদর্শের আগুনে গলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া 
যড় বড় ভাবের রূপক হইয়া উঠিয়াছিল। এই রূপক বা 
551059]ক্ৃষ্টির শন্দি যে কত বড় এবং কত আশ্চর্য্য ভাহার 
প্রমাণ পৌরাণিক যুগে ভারতবর্ষ যেমন দিয়াছে, এমন 
বোধ হয় আর কোন দেশ দিতে পারে নাই। 
প্রায় সমস্ত পুরাণগুলিতে চিত্র, সঙ্গীত, ভাস্কর্য প্রভৃতি নানা 
শিল্পের আদর্শ, প্রকরণপদ্ধতি ও উপকরণ সম্বন্ধে বিচিত্র 
উল্লেখ দেখ! যার । বেদের দেবতারা শুভ্র নিরগ্রন, বেদাস্তের 
ত্র্ধও অরূপ ও নির্ধিকল্প। আর্যযের এই অধ্যাত্মতত্ব 
অনার্য দ্রবিড়ের নৈসর্গিক শিক্প-প্রতিষ্ভার উপর কাজ 
করিয়া ভারতবর্ষে যে এক আশ্চর্য্য শিল্পতত্ব ও শিল্প-রসবোধ 
(art consciousness) সৃষ্টি করিয়াছে এ বিষয়ে এখন 
সন্দেহ করার আর উপায় নাই। সীমাকে লোপ করিয়া 
অম'মে যাত্রার দিকটার শিল্পে স্বান নাই। অসীম ষে- 
দিকে সীমাষপ পরিগ্রহ করিতেছেন সেইদিকটাতেই শিল্পের 
প্রকাশ! পুরাণগুলির মধ্যে এই দি কটাই উদ্ভ্বল হইয়াছে । 
ভারতের সকল মরমী (705১০) সাঁধকদেব মধ্যেও এই 
দিকেবই বাণীর প্রকাশ । 


AANA ANAND 





প্রবাসী--ফান্তুন, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


AANA ANN 


বৌদ্ধধর্ম ০০০71201581 ধৰ্ম্ম বা সজ্ঘগঠনকারী ধর্শ্ম ছিল 
বলিষা তাহাতে শিল্পের উৎকর্ষ দেখা গিযাছিল। ধর্ম 
০০m৷mUNaL হইলেই তাহাতে নানা আচার অনুষ্ঠান দেখা , 
দেদন, এবং সেই-সকল আচার অনুষ্ঠান হইতেই শিল্পের 
উৎপত্তিও হয়। গ্রীক ও শকেরা »হিপুঙ্জা করিত; 
তাহার! বৌদ্ধ হইবার পরও চৈতা তৈরি করিয়া মুক্তিপূজা 
করিত। বিষ্ণু, শিব সকল দেবতারই কল্পনার মূলে নানা 
তত্ব রহিয়াছে। ব্যাবিলন, ফিনিসিয়া, ফিজিয়! প্রভৃতি 
স্থানে দেবদেবীর পুজায় নানা কুৎসিত অনুষ্ঠান ছিল; 
এই স্থত্রে তাহা ভারতবর্ষে কতদূর প্রবেশ করিয়াছিল, 
তাহার খোজ লওয়া আবস্ক। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে, 
ভূবনেশ্বরের শিব-মন্দিরে, কণারকের স্বর্য্য-মন্দিরে যে-নকল 
বীভৎস চিত্র ও মুক্তি দেখা যায়, তাহার কারণ লইয়া 
অনেকেই নানা আলোচনা করিয়াছেন। সংসারটাকে 
হেয় ও কদর্ধ্য বলিয়া দেখানো বৌদ্ধভাব-__স্থতরাং এ সকল 
বীভৎস চিত্রের একটা সঙ্গত কারণ সে দিক হইতে দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই-রকমে নানা! জাতির নানা অনুষ্ঠানের 
সঙ্গতির জন্য পৌরাণিক শিল্পের মধ্যে এত বিচিত্রতা দেখা 
দিয়াছে। গৌর উপাঁসন।, বৌদ্ধ সাধনা সমস্তই বিচিত্র- . 
ভাবে মিশিয়াছে। বৈদিক অনেক আইডিযাও রূপাস্তর 
লাভ করিয়াছে । যেমন ব্রহ্মার কথা । বেদে ইহার উৎপত্তি । 
কামনা হইতে জগ সৃষ্ট হইয়াছে ইহা বেদে আছে; 
স্থট্টিকর্তার মন হইতে উৎপন্ন সলিল-রাশিই মানস- 
সরোবর । 

তবু এই ধ্যানী বুদ্ধের মুর্তিই বলি, বা পৌরাণিক দেব- 
দেবীর মুদ্তিই বলি, শিল্প যখন ইহাতে একবার আবদ্ধ হইয়া 
যায়, তখনই শিল্পের 'শিল্পত্ব নষ্ট হইয়া আসে। কেননা, তখনই 
পুনরাবৃত্তির পালা । শিল্প তখন স্থিতিশীল (51৪00) অবস্থায় 
পৌছে, তাহার মধ্যে বিচিত্র গতি আর খেলে না। শিল্পী 
একই ধ্যানীবৃদ্ধ, একই দেবদেবী গড়িয়া গড়িয়া তাহাব শিল্প- 
প্রতিভার আর কি নূতন পরিচয় দিবে ? সেই মৃত্তির মধ্যে 
তাহাব কি কলানৈপুণ্য প্রকাশ করিবে? শিল্পের রূপ 
জীবনের প্রতিন্ূপ বলিয়াই তাহার বৈচিত্রোর সীমা নাই। 
কিন্তু তাহার সেই বৈচিত্র্যকেই বাদ দিয়া একরূপেই তাহাকে 
বাঁঞিলে নদীকে ডোবা ব'নাইবাথ মত একটা হত শী ব্যাপার . 
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তৈরী কবা হয়। নেই কাণ্ড কি দার্ঘকালস্থায়ী হইতে 
পারে? 


চীনে জাপানে এই কারণে চিত্র ভাস্কর্যের জায়গা দখল 
কবিনাছিল। কাবণ মুদ্তিকাবেব চেয়ে চিত্রকরের পক্ষে 
শিল্পকে গতিদান কবা সহজ । অনুমান করিতে পাবি যে, 
অজন্ত। গুহাশিল্পে চিত্রের থে বিচিত্র নমুনা পীওয়া যায়, 
জীবনের লীল।-ছবিব যে প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়, তাহাবও 
কারণ কতকট! তাই । শিল্প দীর্ঘকাল যুক্তির বন্ধনে থাকিয়া 
সেই বন্ধন হইতে যুক্তিপ্রার্থন। করিয়াছে । 

তবু এই মুক্তিও পুবা মুক্তি নয়। চীনে, জাপানে 
এবং ভারতবর্ষে, মূর্তি হইতে চিত্রে যখন শিল্প অভিবাক্ত 
হইল, তখনও তাহার ধর্ম্মের, বন্ধন ঘুচে নাই। অর্থাৎ 
তখনও সেই শিল্প ধৰ্মমূলক খিষ্প । 

লরেন্ন বিন্ইয়ন্‌ তাহার “Painting in the Far 
Et” নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে দশম বা একাদশ শতাব্দীর যে- 
সকল চীন ও জাপানদেশীয় চিত্রকরেব কথ! লিখিগ্নাছেন, 
তাহাদের চিত্রকে তিনি “Embodied Prayers® মূর্ভিমান 
প্রার্থনা মৃষ্িমান উচ্ছাস বলিয়াছেন। এদিন সজু নামক এক- 
জন গুণী জাপানী চিত্রকরের একটা কল্পচ্ছবির (15107) 
বর্ণনা তিনি দিয়াছেন এইরূপ £- স্বর্গের অধিপতি আমিদা 
তাহার স্বর্গীয় দলবল সহ "নীতল নীল" অন্ধকীরের মধ্যে 
উচ্ছ,সিত একটি মেঘের শুভ্র আলোকচ্ছটার উপর আবিভূ্ত 
হইয়াছেন; তীহার সেই বিরল আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁহার স্বর্গীয় বাহিনী বিচিত্র বাদিত্রপকল বঙ্কত করিতেছে 
এবং শৃন্তে শূন্যে স্থগন্ধ পুষ্পদূল বিকীর্ণ কবিতেছে। ছবিটার 
এই পরিকল্পনা । 

মধ্যযুগের খৃষ্টানশিল্পও ঠিক এই জাতীয় নয় কি? 

তাব যানে, ধর্মকে আশ্রয় কবিয়া শিল্প, বিশেষত 
চিত্ৰশিল্প, যখন আত্মপ্রকাশ করে তখন শিল্প এই পৌবাণিক 
_ উপকরণের দ্বারা আচ্ছন্ন হইযা উঠে। তখন ভারতবর্ষে 
বুদ্ধেব মুণ্ডিব জায়গায় বোধিসত্ব গুলি বিচিত্র আকাবে দেখা 
দেয় দেখিয়াছি, তখন ন্বর্গমপ্ুপাভালের দেব-দানব-যক্ষ- 
রক্ষ-কিন্নর-গন্ধর্ধের ছবি শিল্পীব কল্পনায় সম্ব্যাতারার 
মত পুণে পুণে ফুটিয়া উঠে ! 

কিন্ত ক্রমে এই কল্পনার বন্ধন, পুবাণের বন্ধন, ধশ্মের 
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বিচিত্র বিগ্রহের বন্ধনকেও শিল্প একদিন ছাডাইয়া উঠে । 
চীনদেশে ও জাপানে একসময়ে শিল্পীর! এই বদ্ধনই ছাড় ₹য! 
উঠিয়াছিল বলিয়াই সে দেখে শিল্প এমন অত্যাশ্চধা হইতে 
পারিয়াছে। কারণ, শিল্প চায় জীবন। শিল্প জীবনেই 
একমা শ্ব প্রকাশক | 
অত্যন্ত সহজ এই কথাটা পশ্চিম মহাদেশে য 'ব। 
ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, তাহাবাই ব্লকে 
সৌখীন করিয়া জীবনের সকল প্রযোজন হইতে তুলিম। 
লইয়া “শিল্প শিল্পেরই জন্ত” (Art for Art's sake ) 
এই মন্্ব ঘোষণা কবিয়াছেন। অথচ শিল্পের কাজই যদ 
হয় প্রকাশ করা, একের অনুভূতিকে সকলেব মধ্যে অঢ়ভৃ 
করানো, তবে প্রশ্ন এই যে শিল্প কি প্রকাশ করব, 
কিসের অন্ভূতিগুলিকে সে অনুভূত করাইবে? পঞ্পুণ 
জীবন ভিন্ন আর প্রকাশের দ্বিতীয় বস্তু কি থাকিতে প.ণে? 
জীবনের বিচিত্র অন্ুভূতিই তে! শিল্পের প্রকাশের বিদ্য়। 
এই জীবন-বস্তকে আমর! যত বড় করিয়া যত অখণ্ড করিয়া 
দেখিতে পারি ও ধরিতে পারি, শিল্প ততই বড় হইড্ডে 
থাকে। জীবন যেখানে সংকীর্ণ ও খণ্ডিত, শিল্প দেখান 
বৃহৎ ও উদার হইতে পারে না। 
কিন্ত শিল্পকে অখণ্ড জীবনেব প্রকাশই বমি আন যাই 
বলি, যে ব্ক্তি প্রকাশ করে তাহার দকুনই পিল 
আসল শিল্পত্বটুকু ফোটে । নহিলে শিল্প তো কেবল অস্ত" 
করণ হইত, রূপের প্রতিক্ূপ মাত্র হইত। গ্রীন 
জ্ঞানীতেষ্ঠ প্লেটো শিল্পকে এইয়স কেবল মাত্র 
অমুকরণ ভাবিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার “রিপাবলিক 
গ্রন্থে তিনি শিল্পকে নিন্দা করিয়াছেন। প্লেটোর হতে সকন 
বস্তবই একট! বাস্তৰিক ভাবসত্তা, একট! ideal fm 
আছে, সেই রূপের প্রতিরূপই মানুষ পায়! চিত্রকর অ'বা স্ব 
সেই গ্রতিরূপের প্রতিন্ূপ তৈরি করে, স্থতবাং '5ত্রবব 
বাস্তবিক সত! হইতে অধিকতর দুবে সরিয়। যায়| হতো 
মনে করিতে পারেন নাই যে শিল্লেব মধ্যে শিল্পীই প্রথান। 
অথচ কেন প্রধান? 
বাহিরের যে জগংটাকে আমরা দেখি, মেখানে স্ম্পর্শ 
অসম্পূর্ণ, সুন্দর কুত্রী, ভাল মন্দ, চঞ্চল ধ্রুব সব-রকম বই 


গায়ে গায়ে ভিড করিনা আছে । এই বিচিত্র "পেরে 


৪২৬ 





লিপির 





অন্তনিহিত যে অখগুক্ষপ, এই বেস্থরার মর্শ্মগত যে স্থুর, এই 
অদমঞ্স বন্বগুলার ভিতবকার যে সামপ্রদা তাহা কে 
আবিষ্কার করে এবং কেই বা প্রকাশ করে? শিল্পী৷ 
শিল্পীর শিল্পের মবোই আমব! বিচিত্রকে বিশ্বরূপে দেখি, 
অবগুরূপে দেখি। বাস্তব জীবনের যে-কোন অংশকে 
শিল্পী যখন রেখ! রং ব! স্থবের সাহাযো প্রকাশ করিতে 
চায়, তখন নেই বাস্তব অংশটুকুব মধ্যে কত ছিনিসকে 
" সে চাপা দেয়, বদলায়, নৃতন কররয়া গড়ে, তাহা দেখিলে 
আশ্চর্য হইতে হয়। কারণ অংশকে সে যে সমগ্রেব 
আলোয় তুলিয়া ধরে; অংশ তাই অংশের রূপ পরিহার 
করে। বাস্তব সাহিত্যিক এমিল জোলা শিল্পের যে সংজ্ঞা 
নির্দেশ করিয়াছেন তাহা ও এই কারণে আদৌ বাস্তব বা 
বস্বতন্ত্র সংজ্ঞা হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন “Art is 
bit of Nature seen through the medium of a 
temperament.” অর্থাৎ শিল্প মানবপ্রকৃতির ভিতর 
দিয়া বিশ্বগ্রকৃতির এক টুকবাকে যেমনটি দেখা যায় তাহাই। 
এই যে শিল্পীর মানব-গ্রকৃতি বিশ্বপ্রকৃতির টুকৃবাটাকে 
অখণ্ড করিয়া দেখে ও দেখায়, ইহাই তো শিল্প। এই 
“emPerament”ই তাই শিল্পের মধ্যে প্রধান। শিল্পীই 
তাই শিল্পের মধ্যে প্রধান। যখন কোন ভাল ছবি দেখি, 
গান শুনি বা কবিত| পড়ি, তখন নেই ছবি গান ও 
কবিতাব ভিতর দিয়! শিল্পীর মনের মধ্যেই কি আমর! 
প্রবেশ কবি না এবং সেই মনের দরজা দিয়া আবার দেশ- 
কালের অনস্তবিস্তার, বিশ্বশীবনের বাধাহীন ব্যাপ্তির চির- 
রহস্যের মধ্যে ডুব দিয়। আসি না? এই কারণে লরেন্স 
বিনিয়ন লিখিয়াছেন যে, চীন ও জাপান দেশের ভাবুক 
শিল্পীরা বলেন যে দর্শকই তে! শিল্পীর প্রধানতম শিল্প- 
স্থ্ি, কারণ সেই দর্শক যদি উত্তম সমজ্দার হয় তবে 
তাহারই মধ্যে শিল্পীর শিল্পরচন! পূর্ণ সৌষ্ঠব পায়। 
বৈষ্ণবেরা যেমন বলেন ভক্তের মধ্যে ভগবানের সার্থকতা, 
এই শিল্পাচার্যযরাও তেঘনি বলেন যে রসগ্রাহী দর্শকের 
মধ্োই শিল্পীর চরম সার্থকতা । কেননা! শিল্প মুনের সঙ্গে 
মনের আদানপ্রদানের একটা প্রধান উপায়; স্থতরাং আমার 
মন ঘি শিল্পীর শিল্পরচনা দেবিয়। শিল্পীর মনের মধ্যে 
প্রবেশ পাইল, তবেই তে শিল্প রচনার উদ্দেশ্য সফল হইল। 


প্রবাসী- ফান্তুন, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


AN. পিলার 


শিল্পের মধ্যে শিনীই প্রধান বলিয়াই শিল্পের উপর ধর্শ 
এতকাল ধবির। আপনাব জোর দখল দ্রানাইয়া আসিয়াছে ৷ 
এইখানেই তো শিল্পের সঙ্গে ধর্দের প্রধান যৌগেব জায়গা । 
কারণ ধর্মও মান্থষের জীবনেব কোন একটা আংশিক দিক্‌ 
নর, ধর্ম সমস্ত জীবনের একমাত্র সার। ধশ্ম সর্ধেষাং 
ভূতানাং মধুঃ। তাহাবও কাঞ্জ জীবনের সব খগুগুলাকে 








অধ্যাত্মরসেব পরম অমৃত দ্বারা অথণ্ড করিয়া দেওয়া, সব | 


ফাক ভরাট করিয়া সব দ্বন্থকে মিটমাট করিয়৷ অনস্তেব 
হাওয়ার মধ্যে জীবনটাকে মেলিয়া ধরা । ধর্শ তাই মানুষের 
প্রকৃতিটাকেই বদল করিবার জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগে। 
ইহার জন্য সকল ধর্শ্মেই কত বিধি কত নিষেধ কত নিয়ম 
কত অঙ্ুশাদন কত সাধনার ব্যবস্থা! 


তাই পুরাকালে বখন ধৰ্ম্ম একরাট ছিল, মাহুষের জীবনে. 


তার বাড়া আর কিছুই ছিল না, তখন সমাজ তাহাব 
অশ্শাননে তৈরি হইয়াছিল, শিল্পও তাহার অনুবর্তী হইয়া- 
ছিল। সেইজন্য পুরাকালে এমন কোন ধৰ্ম্ম দেখি না, 
যে ধর্ম হইতে শিল্পের উৎদাব হয় নাই। বৌদ্ধ ধর্শ 
নীতিপ্রধান অথচ তাহা হইতে উদ্ভূত বৌদ্ধ শিল্প জগতের 
মধ্যে আশ্চর্য্য শিল্প হইয়াছে । 

ইহার কারণ আর কিছুই নয়--ধর্শ যখন মানুষের প্রকৃতি 
টাকে অধিকার করে, তখন সেই প্ররুতি বিশ্বজগৎকে 
যে ভাবে দেখে শিল্পে তাহাই প্রকাশ পাইবে । অথচ 
কোন ধর্শুই মানুষের প্রকৃতির সব্টাকে একই সময়ে দখল 


করিতে পারে না, মানুষের সমস্ত জীবনটাকে আয়ত. 


করিতে পারে না। তা যদি পারিত, তবে ধর্শে ধর্শ্মেও 
বিরোধ থাকিত না, ধর্ে শিল্পে, ধর্শে বিজ্ঞানে, ধর্ম্মে দর্শনে 
বিচিত্র ঘন্বমকলের অস্তিত্বই অর্থহীন হইত। বৌদ্ধধর্ম 
হইতে উদ্ভূত বৌদ্ধশিল্প যেমনি আশ্চর্য্য হউক্‌, গ্রীকশিল্প 
তাহাব চেয়ে কোন অংশেই কম আশ্চর্য্য নয়। গ্রীকের! 
সকল বাহ্‌ রূপে রূপে ইন্দিয়চর্রিতার্থতার আনন্দ উপভোগ 
করিয়াছিল; সেই-দকল রূপের মধ্যে একট! সৌসামপ্রস্ত 
ফুটাইঘা তোলাই গ্রীকশিল্পের আদর্শ। ভারতবর্ষ বা 
চীনের বৌদ্ধশিল্পের শান্তি বা ধ্যানের আইডিয়াব মত 
অবচ্ছিন্ন (95080) কেনে আইডিয়াকে বিগ্রহদান কর! 
গ্রীকশিল্লের আদর্শ মোটেই নয়। কিন্তু রূপ হইতেও 


& 


! 


৫ম সংখ্যা ] 


অরুপে যাওয়। যায়, যেমন অরূপ হইতেও রূপে আদা 
যাঁয়। এই ছুই প্রকরণপদ্ধতিই শিল্পঞ্গগতে বরাবর আছে। 
এবং এই দুই প্রণালী যে স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন, কোনকালেই 
মিলিবার নয়, তাহাও নয়। কারণ স্পষ্টই দেখিতে পাই 
যে, ক্রণশঃ চীনে ও জাপানে শিল্প এই দুই প্রণালীরই 
মামগ্রশ্ত বিখান করিঘাছে। ধর্শেব সঙ্গে শিল্পের শোগ সে 
শে পরবর্তীকালে এমনি ভাবে লাধিত হইয়াছে যে 
কেহই কাহারও অহ্থবর্তী হয় নাই। ধর্ম শিল্পের বন্ধন 
হইতে যেমন মুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ আগার বিগ্রহাদি হইতে 
যেমন মুক্ত হইয়াছে, শিল্পও ধর্শের বন্ধন হইতে তেমনি 
মুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ ধর্শের ভাবের দ্বারাই সে পুরাপুরি 
অধিরুত হয় নাই। 
লরেন্স বিনিয়ন বলেন যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে “Zen” 
ব! ধ্যানীনস্প্রদায় নামে এক বৌদ্ধ সম্প্রদায় দেখা 
দিমাছিল। তাহার! ধন্মের প্রথাগত ও আচারগত বন্ধন 
হইতে মুক্তি কামন। করিয়াছিল। তাহারা শাস্ত্র পুরোহিত, 
বিধি বিধান সমস্তই অস্বীকার করিয়া বিশ্বগ্রকৃতির মধ্যে 
ধ্যাননিবিষ্ট হইয়া সতাকে অনুসন্ধান করিবার জন্য ব্যগ্র 
হইয়াছিল । লোৎস্থ-- যাহ! হইতে “তাও ধর্মের উৎপত্তি - 
যাহার ব5নাবলী উপনিধদের মন্ত্রের মত সরল অথচ গভীর- 
জ্ঞানপূর্ণ--তিনিই এই সম্প্রনায়ে একজন গুরু ছিলেন। 
ইহাদের ভাব কতকটা কৰি ওয়ার্ডনওার্থের “wise passive- 
0995*এর ভাবের মৃত ; অর্থাৎ নিজেকে সংঘত বিবল 
নিষ্কাম নিক্ষিয্ন করিলেই বিশ্বপ্রক্কৃতির অন্তশিগৃঢ় বাণী 
আমাদের অন্তরের মধ্যে আপনিই প্রকাশ পাইবে, এই 
ভাব। একদিকে তাই ইহাদের আদর্শ সেই প্রাচীন বৌদ্ধ 
অনাদক্তর আদর্শ, অন্তদিকে ইহাবা বিশ্বের সৌন্দধ্যের প্রতি 
অপুমাত্রও উদাসীন নয়। বিশ্বেব সঙ্গে এই সম্প্রদাষের 
লোকদের অন্তরের যোগ একেবারে মন্মের সঙ্গে মন্শের 
চিত্তেব সঙ্গে চিত্রের নিবিড় আনন্দময় যোগ ছিল। এই 
যোগের সম্পূর্ণতাতেই ছিল ইহাদের মুক্তি। 
স্থতরাং ইহাদের ছবিতে ধর্শ্মের বিচিত্র পৌরাণিক 
বিগ্রহাদ্দির কোন স্থান রহি না। ১5ymbolism 
থাকিল না। প্ররুৃতিব চিরহ্গন্দর চিরন্রহস্মাবুত বন-গিরি- 
নদদী-সমূদ্র-আকাশের নান! ছবি। মানুষের নানা! প্রবৃত্তির 
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বিচিত্র দ্বন্দের ছবি । অথচ সে-সকল ছবির ভিতর দি 
যে অধ্যাত্মমুক্তির বাণী প্রচারিত হইয়াছে, কোন নিত 
ছবির ভিতর দিয়! তাহা হইবার জো ছিল না । 

অগ্রহায়ণেব “সবুজ্রপত্রে” শ্রীযুক্ত রবীন্্রনাথ 5,দুর 
মৃহাশয় “জাপানের পত্রে" জাপানের শিল্প সম্বন্ধে যে 
আলোচনা করিয়াছেন, তাহ! জাপানের শিল্পেৰ মৰ্শণত 
আদর্শটিকে যেমন ভাবে খুলিয়। দেখাইয়াছে, অমন কোন 
পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের বড় বড় রচনা দেখাইতে পারে নই) 
তিনি লিখিয়াছেন-__ 


“মানুষের জীবনযাত্রীকে এরা একটি কলাবিদ্যার মত শায়ন্ব 
করেছে। এর! এটুকু জানে, যে, জিনিসের মূলা আছে, গৌ'রব নে, 
তার ম্যে যথেষ্ট জায়গ। ছেড়ে দেওয়! চাই। পূর্ণতার জন্তে রিক্ততা 
সব চেয়ে দরকারী |... ..ল্লাপান আপনার ঘরে বাইরে সর্বত্র হুল্রের 
কাছে আপন অর্ঘ্য নিবেদন করে দিচ্চে।...."সুন্দরের প্রতি এমন 
আন্তরিক সন্ত্রম মন্য কোথাও দেখিনি । এমন সাবধানে ঘড়ে, এদন 
শুচিতা! রক্ষা করে সৌন্দর্যোর সঙ্গে ব্যবহার করতে অন্য কোন জাতি 
শেখেনি। যা এদের ভাল লাগে, তার সামনে এর! শব কহে ন!। 
সংযমই যে প্রচুরতার পরিচয় এবং স্তন্তহীই যে গভীরতাকে প্রকাশ কবে, 
এর! মেট! অন্তরের ভিতর থেকে বুঝেচে। এবং এর! বনে দেই 
আন্তরিক বোধ শক্তি এর! বৌদ্ধধর্মের সাধন! থেকে পেয়েছে |” 

অথচ বৌদ্ধধর্শের গ্রদাদেই যে চীন ও জবাপাশীাতি 
সুন্বরকে এমন শুচিতা ও সংযমের সঙ্গে পুজা করিতে 
শিবিয়াছে, তাহ! মনে করা বোধ হয় ঠিক নয়। বারণ, 
চীন ও জাপানের শিল্পের ত্রমাভিব্যক্তি দেখিলে পন্কি'ৰ 
দেখিতে পাওয়া যায় যে চীন ও জাপানীজাতির নৈনগিক 
শিল্পরসবোধ ধর্মের বন্ধন কাটাইয়! কাটাইয়া ক্রমশ আপন 
পথে আপন সার্থকতায় উত্তীর্ণ হইয়াছে । পঞ্চদশ শত।ঈ:র 
267)" সম্প্রদায়ের শিল্পই চীনে ও জাপানে শিল্নের একটা 
নবযুগ আনিয়া দেয় । তারপব হইতে শিল্প শিলেব গাপ্ডায় 
চলিয়াছে কিন্তু ধর্মকে সে বাদ দেয় নাই; ধর্দকে আপন 
সহচর করিয়া লইয়া! চলিয়াছে। ধর্মের এই ফাহনয্যই 
শিল্পের পক্ষে প্রয়োজন; ধর্শের অধীনত! বা অন্তবদ্ভিত 
নয়! তখনই শিল্প ধর্দময় হয়, ধর্দও শিল্পরসপুর্ণ হঘ। 
চীনে জাপানে ধর্খের অভিব্যক্তির ইতিহাসও যদি দেখা 
সম্ভবপর হইত, তবে বোধ হয় দেখিতাম যে, সেখানে বৌদ্ধ 
ধশ্মও ক্রমশ: তাহাব সংযম নিয়ম বিধিবিধানেন্র €'ধন 
কাটাইয়া তাহার শীলাদির হিমশিলাকে বিদীর্ণ করিঘ্া 
শিল্পরসম্ত্রোতে বিগলিত হইয়া বহিয়াছে। সেইজন্তই কবি 
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ববীন্ত্রনাথ ছজাপানেব জীবনযাত্রার ও লোকব্যবহাবে যেমন 
একদিকে রিক্তত! বিরলতা৷ ও মিতাচার দেখিয়া আশ্চর্য্য 
হইয়াছেন, অন্তদিকে তিনি বলিতেছেন যে '“এমনতর 
সার্বজনীন রসবোধের সাধন! পৃথিবীব আর কোথাও 
নেই।” রসবোধের সাধনার সঙ্গে বিক্ততা ও মিতাচাবের 
সাধন! সাধারণত: মেলেনাঁ; কারণ একট! সৌন্দর্য্যের 
সাধন, অন্তট! ধর্শনীতির সাধনা । জাপানে এই দুই 
বিপরীত সাধনা যখন মিলিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে যে 
সেখানকার মানুষের স্বাভাবিক শিল্প প্রবৃত্তি (27৮10501000 
ধশ্মনীতিকে আপনাব অংশীভূত অঙ্গীভূত কবিয। 
ফেলিয়াছে। অর্থাৎ বৌদ্ধধশ্ম সেদেশে আর শুষ্ক নীভি- 
প্রধান ধর্ম হইয়। থাকিতে পারে নাই। 

ধশ্মের সঙ্গে শিল্পের এই সন্বদ্কই পাকা সম্বদ্ধ; এই 
উদ্ধাহই ঘটানে! দরকার । শিল্প-গৌরীকে ধর্শ্ম-মহাদ্বেবের 
কাছে পরিচর্ধ্যার জন্ত ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। সেই 
গৌরীও আপন বাহ্রূপকে নিন্দা করিয়া অপর্ণ। হই! 
মহাদেবের জন্য তপস্যা করিবেন; যহাদেবও আপন নিবাত- 
নি্ধম্প ধ্যানষোগ ভাঙিয়। সেই তপশ্বিনীকে পাইবার জন্ত 
লালায়িত হইবেন। ধর্ম শিল্পের অন্থবর্তী হইলে ধর্শ্ম হয় 
পৌত্তলিকতা-আমার্দের দেশে পৌরাণিক যুগে যাহা 
হইয়াছিল। শিল্প ধর্মের অন্থবর্ভী হইলে শিল্প আর 
জীবনের প্রকাশক হয় না; তখন শিল্পের ধার! পুনরাবৃত্তির 
শৈবালজালে অবরুদ্ধ হইয়া যায় 

এইবাৰ প্রবন্ধের গোড়ায় ফিবিযা যাই । বাংলা দেশে 
ষে শিল্পেব নূতন অভয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে ধর্দের 
সঙ্গে শিল্পের এই স্বাভাবিক সাহচর্য্যের সম্বন্ধ দাড়াইতেছে 
কি? 

আমার তা মনে হয় না। আমাদেব দেশে সম্প্রতি 
প্রথা ও আচারের বন্ধনমূক্ত যে নৃতন ধর্ম দেখা দিযাছে, 
তাহা শিল্পসাধনাকে আহ্বান করে নাই। পক্ষান্তরে শিল্প 
এখনো পর্য্যন্ত প্রথা ও আচারের বন্ধনমুক্ত বিশ্বজনীন 
ধন্মের উদ্বার হাওয়ার মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছে না । 

কেবল রবীন্দ্রনাথেব আধুনিক কাব্যে ইহার ব্যতিক্রম 
দেখিতে পাই । লরেন্স বিনিয়ন চীনদেশের Zen 2: 
“complete fusion of the artistic and religious 
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হইয়াছে বলেন, অর্থাৎ নিন এবং 
ধর্মপ্রবৃত্তির সম্পূর্ণ মিলন হইয়াছে বলেন । ববীন্দ্র- 
নাথের আধুনিক কাব্যেও তাহাই হুইয়াছে। লরেন্স 
বিনিয়ন Ze art সম্বন্ধে যে কথাগুলি লিখিয়াছেন রবীন্দ্র- 
নাথেব “গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য” ‘খেয়া’ সম্বন্ধে সেই কথাই 
বলা যাইতে পারে । তিনি লিখিয়াছেন £-- 


‘What distinguishes the Zen artists of Sung and 
Ashikaga is that the religious idea wns no longer 
confined to religion, conceived as something apart 
from and antithetical to mundane subjects, but that 
it had gone out to impregnate and fuse itself with life 
aud nature, so that a white narcissus halfhidden 
among rocks, 2 bird making an branch quiver with its 
first song, or crimson maple leaves floating down 
through the misty air, or reeds trembling in a wind 
that comes out of boundless space, or the look of 
remote peaks beyond the clouds, could become, no 1659 
than forms of deity or angel, an expression of the 
divine idea." 


যে ধাবায় রবীঞ্জনথেব কাব্য এখন বহিয়া চলিয়াছে, 
দেই ধাবাষ যখন চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্যকলা প্রভৃতি অন্ান্ত 
শিল্পও চলিতে থাকিবে, তখনই বাংল| দেঁশেব জীবনেব 
মধ্যে শিল্পের স্থান আব সামান্য থাকিবে না। তখন সকল " 
শিল্পই বস্তু বা উপকরণের স্থল ভারকে আইডিয়াতে 
দ্রবীভূত করিয়া! দিবে, অনির্ববচনীগ অদর্শনীয় অশ্রবনীয়কে 
কলার সুক্ম আভাসে-ইঙ্গিতে বচনীয় দর্শনীয় ও শ্রবণীয় 
করিবে। শিল্পেব সেই বড আইডিয়াগুলি তখন বীলের 
মৃত রসগ্রাহী চিত্তের মধ্যে পড়িয়া যুহূর্তমাত্রে পুষ্পিত হইয়া 
উঠিবে। আমাদের ভক্তিপ্রবণচিত্ত চিত্র সঙ্গীত স্থাপত্য 
নৃত্যকলায় তখন অনুভব কবিবে এক অপূর্ব্ব বিশ্বরহস্ত-- 
যাহা নান! ভাবভঙ্গিমীঘ অনবরত কথা বলিতেছে অথচ 
সে কথা বুঝ। যায় না। অনুভব কবিবে সেই-সকল অস্ুভাব, 
দেই-নকল সহজ বোধ 117816079), যাহা কোথা হইতে 
মনের মধ্যে আসে তাহা জানি না, যাহাদ্দের উৎপত্তি 
কোথায় তাহাও জানি না, অথচ যাহারা জীবনেব যেন 
চরম বস্ত। অনুভব করিবে ক্ষণকালের জন্য জীবনের 
চিরকালেব ভরপুর সম্পূর্ণত1,-_বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আত্মার 
শাশ্বত অথচ বিলুপ্ত যোগটিকে ক্ষণকালের মত উদ্ধার 
করিয়া দেখিবে । জ্ঞান তখন হইবে চরিতার্থ, ভক্তি হইবে 
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সার্থক। এইরূপে ধৰ্মও বাঁধা মতের বন্ধন কাটাইয়া 
বিশ্ব-মানবধর্ম্ম হইবার উপক্রমে যত বিচিত্র হইবে, সেই- 
সমস্ত বিচিত্রত! শিল্পকেও বিচিত্র করিবে। সে-দকল 
ধর্শ্মের কোন নাম থাকিবে না। সংজ্ঞাহীন সে-সকল 
”- ধর্ম অথচ সার্বজনীন সে-সকল ধৰ্ম্ম । 
আমার মনে হয় যে অজ্জাতসারে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত 
শাস্তিনিকেতন-আশ্রমে এই বড় একটি স্বষ্টর আয়োজনই 
চলিতেছে। শান্তিনিকেতন আশ্রমে শিক্ষার যে সামান্য 
আয়োজন হইয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পশিক্ষার জন্য 
একটি কলাভবন দি রচিত হয়, তবে দেখিতে দেখিতে 
সেখানেই একটি কলাকেন্দ্র বা 5০১০০] ০f art দাড়াইয়া 
যাইবে এবং রবীন্দ্রনাথের চিত্তের সম্পূর্ণ ছাপ তাহার উপর 
অনায়াসে পড়িতে পারিবে । শান্তিনিকেতন আশ্রম 
হইতে বিদ্যায় বা জ্ঞানে বিশেষ প্রতিভাবান কোন 
ছাত্র বাহির না হইলেও অনেকগুলি অর্দস্কুট মুকুল-শিল্পী 
সেখানে দেখা দিয়াছে । এবং 2একজন তাহাদের মধ্যে 
স্কুটোন্থুধও হইয়াছেন। কালচারের তে যোজন যদি 
বরাবর সেখানে থাকে এবং তাহার পাশে যি রীতিমত 
একটি কলাভবন গড়িয়া উঠে, তবেই রবীন্দ্রনাথের 
£ কবিজীবনের কাজ এর আশ্রমের ভিতর দিয়া সার্থক 
হইবে এবং এদেশে শিল্পের নব উদ্বোধন হইবে আশ। 
করিতে পারা ঘায়। তখনই শিল্প ও ধর্ম উভয়ের মিলনে 
ষেকি অপুর্ব একটি শোভা খুলিয়া ষায় তাহা চক্ষে দেখ। 
যাইবে। ধর্ম্মশিক্ষাও যেমন ধর্মবিদ্যালয়ে বা ধর্মমন্দিরে 
হয়না, শিল্পশিক্ষাও তেমনি শিল্পবিদ্যালয়ে হয় না-যেখানে 
শিল্পরসিক ও ধর্মপ্রাণ ধর্দপিপাস্থ ব্যক্তিদের আশ্রম, 
সেইখানেই শিল্প ও ধর্মের যথার্থ সহজ শিক্ষা হইতে পারে। 
কারণ, জীবন হইতেই জীবন হয়, কল হইতে জীবন 
হয় না। 
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ব্রাহ্মণ ক্ষত্রয়ে বিরোধ 
(Emile 56120 ফরাসী হইতে) 

জাতের উৎপত্তি সম্বন্ধে হিন্দুদের পৌরাণিক কাহিনী খুব 
অল্পই আছে। এ-সব কাহিনী যেমন নগণ্য তেন 
বিরল। 

উহার! বূপকের লক্ষণে লক্ষণাক্রাস্ত এদং উহাদের মধ্যে 
কোন গভীরতা নাই। যে কাহিনীট! সর্বাপেক্ষ। পরিব্যাপ্ত 
এবং যাহা আমরা! পূর্বেই অবগত হইয়াছি তাহ! সেই কাহিনী 
যাহাতে আছে --ব্রক্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ন্বতিয়, 
উর হইতে বৈশ্য, ও পদ হইতে শুত্র উৎপন্ন হইয়/ছে। 
যেখানে উহা গ্রস্থের মধ্যে স্থান পাইয়াছে, যেমন মন্তুব গ্রন্থে 
যেখানে ম্পষ্টই দেখা যায়, উহ! একটা যোড়াতাড়া মাত্র-- 
সেই মুতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি-সংক্রান্ত মতবাদে উৎপত্তির 
যে ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, সেই ক্রমটি এ কাহিনীর দ্বারা দুন্ধ 
হইয়াছে। রামায়ণে, বিবাতর সর্বশেষে, কাশ্তপের পত্রী 
মন হইতে, জাত-নকল বাহির হইয়াছে এইক্প প্রতীষমান 
হয়। যেমন ইরান দেশের তিন শ্রেণী-হয়, প্রথম রাত্রা 
জিমা হইতে-_নয়, মহা ধৰ্ম্ম প্রবর্তক জরথুস্তা হইতে পধ্যান্- 
ক্রমে উৎপন্ন হইগাছিল--ইহীও কৃতকট। সেইরূপ । 

কতকগুলি “ব্রাহ্মণ” গ্রন্থে যে পাঠীস্তর আছে নে শুধু 
বাক্চাতুরীমাত্র অথবা ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধীয় শববিন্তানমাত্র । 
উহার মধ্যে কোন গাস্তীর্য্য নাই, ভাবার্থের ব্যাপকত। 
নাই। জীবের উৎপত্তিবিষন্নক দার্শনিক আলোচনার 
মধ্যে জাতকে গণনার মধ্যে আনা হয় নাই। ভবিষ্যতে 
প্রত্যেক জাতের জন্য এক-একটা বিশেষ স্বর্গলোক 
নির্ধারিত আছে- এই আহ্ুসঙ্গিক কথাটি ছাড়া, জাতের 
আবির্ভাব সম্বন্ধে এমন কোন কাধ্যকারণমূলক যোগাযোগের 
উল্লেখ নাই যাহার বিশেষ কোন প্রামাণিকতা বা স্থায়িত্ব 
আছে। 

এই-সকল ব্যাখ্যা “টুলো পণ্ডিতী*,ধরণের ও পক্চাং- 
কালের, উহ! চতুবর্ণ-পদ্ধতির দ্বারা অস্থ্প্রাণিত । কেনন।, 
এই পদ্ধতিটা সমগ্র এঁতিহের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হংয়। 
রহিয়াছে। আমি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছি, পূর্বে অনেক- 
স্থানেই কাছাকাছি জাতের মধ্যে প্রায়ই প্রচণ্ড সংগ্রাম 
চলিত। কোন একটা বিশেষ অধিকার লইয়া এই 
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বিরোধের আগুন জলির! উঠিত। পুব:কলে ব্রাহ্মণ 
ক্ষত্রিয়ের মধ্যে শ্রেণীগত প্রাধান্য লইয়া যে বিরোধ হইত 
তাহার সহিত উক্ত জাত-গত বিবাদেব কোন প্রকারেই 
তুলনা হইতে পাবে না । 

বিশেষ অপিকারাদির সীমানিদ্দেশ, পুরোহিত ও অভি- 
আত-শ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতার সামগ্রস্ত--এই-নমন্ত কার্যত গোড়া 
হইতেই স্থির নির্দিষ্ট হই রহিয়াছে বচনাদির দ্বাবা এইরূপ 
প্রতিপাদ্দিত হইয়া থাকে । অবশ্য একথ। আমরা স্বতঃসিদ্ধ- 
ভাবে সংশয় করিতে পারি না। আমরা জান,--বাবহারে 
যাহা বিথিলভাবে ভাসমান, নিয়যের কঠোবতাই সেই 
ভাসমান জিনিদগুলাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখে । পুবোহিত 
সম্প্রদায়__জ্ঞানুষ্টনের অধিকার ও শাসত্বামুশীলনের 
অধিকার যতই সধত্বে রক্ষ। করিবার চেষ্ট! করুক ন! কেন, 
পুরাকালে বিশেষত আদিমযুগে_ইহার বহু ব্যতিক্রম 
ঘটয়াছিল। ধর্মশিক্ষাব অধিকার প্রাপ্ত অধিপতিরা অনেক 
স্থলেই নিজেই ব্যবস্থাপক হইয়। উঠিয়াছিল। অনেক 
বৈদিক ছন্দের রচনা ক্ষত্রিয়দের প্রতি--এমন-কি বৈশ্যদের 
প্রতিও আরোপিত হইয়। থাকে। বৈদিক সুক্তিতে, 
পুরোহিত রাখিবার জন্য অধিপতিদ্দিগকে বে পুনঃপুনঃ 
পরামর্শ দেওয়| হইয়াছে, তাহার কারণ বোধহয়, অধিপতির! 
এই কর্তব্য প্রায়ই লঙ্ঘন করিতেন। অনেকস্থলেই 
ক্ষত্রিয় সন্তানেরা এই কাৰ্য্য সম্পাদন করিত। কোন কোন 
রাঙ্গার জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে পৌরোহিতিক সাহিত্য সাক্ষ্য 
দিনা থাকে । ইহা বোধহয় “ব্রাহ্মণ” গ্রস্থাদিতেও পরিলক্ষিত 
হয়। যে-সব গ্রন্থে ত্রাঙ্মণিক মতবাদ পূর্ণ বিকাশ লাভ 
করিয়াছে, সে-সব গ্রন্থে, ব্যতিক্রমস্থলে, কোন ক্ষত্রিয় 
কিংবা বৈশ্যকে গুরুরূপে বরণ করা যাইতে পারে এইরূপ 
উপদেশ আছে । 

তাছাড়া আমরা এরূপ কতকগুলি ব্রাহ্মণবংশীয় ও 
রাজবংশীয় রমণী দেখিতে পাই ন! কি, যাহারা ধর্ম্মতত্ববিদ্যায় 
ও ভর্কবিদ্যায় দিগ্বিজয়িনী বলিয়া পৌরাণিক কাহিনীতে 
প্রসিদ্ধ হইয়াছে? 

এরূপ একটা দৃষ্টান্তও আছে,--ত্রাঙ্গণের! বিদেহরাজ্যের 
জনক রাজার জ্ঞানগরিম।র কীর্তন করিয়া, পরিশেষে যেন 
এইক্সপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, জনক রাজা! ব্রাহ্মণ 


প্রবাসী- ফাল্তুন, ১৩২৩ 


[ ১৬শ তাগ, ২য় খণ্ড 





হইয়াহেন। এইরূপ পদোন্নতির সর্বাপেক্ষ। প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত 
বিশ্বামিত্রের কাহনী হইতে পাওয়া যায়। বিশ্বামিত্র ও 
বশিষ্টের মধ্যে যে একটা দীর্ঘকালব্যাপী প্রতিদ্বন্দিতা 
ছিল তাহা বৈদিক সুত্রের মধ্যে নির্দেশিত হইয়াছে। | 
রাম সৌদাসের অমুগ্রহে কে তাহার পুরোহিত হইবে, 
বোধ হয় ইহা লইয়াই বিবাদ। সুক্তে্র বচনগুলা 
অম্পষ্ট এবং উহাদের যোগাযোগ সংশয়াত্মক ! সে যাহাই 
হউক, গোড়ার গল্পট, মহাকাব্যের মধো, বহু পাঠাস্তরে 
পরিবেষ্টিত হইয়াছে । তাহার মধ্যে নিশ্চিত কথা এইটুকু 
যে, কে অলৌকিক ধেহ্থ পক্ুবভি*কে অদিকার করিবে, কে 
সমস্ত ব্রতনিয়ম পালন করিবে ইহা লইয়াই উক্ত দুই 
মহর্ষির মধ্যে ভয়ানক যুঝাযুঝি হইয়াছিল। বিশেষত 
কুশিক রাজবংশের বংশধর বিশ্বামিত্র অভি কঠোর তপশ্চধ্য 
করিয়া ব্রাহ্ষণপদে অধিকঢ় হন। এই ধরণের বিবরণ 
হইতে জাতের ইতিহাসসংক্রান্ত দলিল সংগ্রহ কর! একটা 
ম্হাবিভ্রম সন্দেহ নাই।, উহ। হইতে এই মাত্র সুচিত 
হয় যে, ব্রাহ্মণশ্রেণীর বিশেষ দাবী সত্বেও, যল্রাহ্ঠান 
প্রভৃতির একচেটিয়া অধিকার ব্রাহ্মণের কখনই ছিল না; 
বিশেষত, ধে যুগের বিবরণ আমর! পাইয়াছি, সেই যুগে, 
ব্যবস্থা প্রণয়ন করাই ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর উচ্চাভিলাষের একটা ঘ 
প্রধান বিষয় ছিল। ব্রাহ্মণ-পদে অধিরূঢ় ন! হইয়া ক্ষত্রিয় 
কখনই শাস্ত্র স্পর্শ করিতে পারে না, এই কথা স্বীকার . 
করিলেও ব্রাহ্মণের বিশেধ-অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করা হয়। অতীব কঠোর পণে অর্জ্জিত এই অতীব বিরল 
নিয়মের ব্যতিক্রমট। নিয়মকেই দৃঢ়ীভূত করে। উহ] হইতে 
সপ্রমাঁণ হয় না যে, জাতের পরিবর্তনাদি শান্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে 
স্বীকৃত হইয়াছিল, অববা উক্ত কাহিনী ন্গাতের পদ্ধতি 
হইতেও প্রাচীন! বরং এই অন্থমানই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া 
মনে হয় যে, যে নিয়মে ত্রাক্ষণই যঙ্ঞাহুঠানাদির বিশেষ 
অধিকারী হইয়াছে-_(ঘে নিয়ম আদিম কালে অ 

ছিল বলিলেও হয়) অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল অপেক্ষা ' 
পুরাকালে সেই নিয়মের অনেক ব্যতিক্রম হইত, কেননা 
আদিম কালে গার্ধস্থা পদ্ধতির মধ্যে বাহিরের কেন 
লোককে পুরোহিত পদে বরণ করা হইত না! পিতাই 
পৌরোহিত্য করিতেন। 


রা 


৫ম সংখ্যা ] 


কাহিনীগুলাকে ইতিহাসের মূল্য দেওয়ায় বিপদ আছে। 
অতি সতর্কতার সহিত ও অতি সন্তর্পণে এই বিষয়ে 
হস্তার্পণ করা উচিত। 

মহাকাব্য হইতে, পুরাণ হইতে কতকগুলি বিবরণ 
অমসহকারে সংকলন করিয়া স্মরণ করাইযা দেওয়া হইয়া 
থাকে, ব্রাহ্মণের প্রতি কোন কোন রাঙ্গা কিরূপ জবরদস্তি 
করিতেন, কিরূপ তাহার্দিগকে শান্তি দিতেন। যথা := 
বেণ রাঙ্গা পুরোহিতদিগকে যঞ্ঞান্ষ্ঠান করিতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন ;_-পুবরবেরা ব্রাহ্মণদের ধন হরণ করিয়া- 
ছিলেন, নহুষ সহস্র ব্রাহ্মণ দিয়া তাহার রথ টানাইয়া- 
ছিলেন-_-এইরূপ অন্তান্ত কাহিনী । প্রাধান্তের জন্য ব্রাহ্মণ- 
ক্ষত্িয়ের মধ্যে বিবাদ উহাতে নিন্দিত হইয়াছে। এই- 
প্রকারের স্ব'তদমূহ বাস্তবিকই উহাতে প্রতিভাসিত 
হইয়াছিল কি না, যদি কেহ সন্দেহ করে, তবে সে 
নিন্দনীয় হইবে কি? 





এই প্রসঙ্গে সব-চেয়ে বেশি ইঙ্গিত পাওয়া যায় পরশু 


রামের ইতিহান হইতে সন্দেহ নাই। জমদয়িব পুত্র পরশুরাম 
ভৃপ্ত-বংশীয়। একদিন রাঙ্গা অর্জুন জমদগ্নির আশ্রমে সাদর 
-অন্যর্থন! প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞের বলি একটি গভীর বস হবণ 
করিয়া বিশ্বাঘঘাতকতা করেন। পিতৃসপমানের প্রতি- 
শোধ লইবার জন্য জমদগ্রির পুত্র পরশুরাম একবিংশতিবার 
ক্ষত্রকুল ধ্বংদ করেন। ব্যাপারটা এতদূর গড়াইয়াছিল 
যে, এই কাহিনীর কোন কোন পাঠান্তর অস্কারে, সমস্ত 
বোছ্ধ বর্গ অগ্থহিত হওয়ায়, পৃথিবীতে লৌকিক প্রভু আর 
রহিল না; ব্রাহ্মণদিগের সমাজ্গঠন পদ্ধতিতে, যাহার ছারা 
সমাঞ্জের সামগ্রস্ত স্থাপিত হয়, সেই সামাজিক সামগস্তের 
অপরিহার্ধ্য উপাদানটি বিনষ্ট হইল। এবং সামন্রস্ত পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ক্ষত্রিয় বিধবাদের গর্ভে পুত্রোৎ- 
পাদন করিয়া নৃতন অভিঙ্জাত সম্প্রদায় হুষ্টি করা আবশ্যক 
হইল। আদলে এই বিবরণের মূলকথাটি কি? ইহ! হইতে 
কি প্রতিভাত হয়, অভিঙ্জাত বর্গ ও পুরোহিত বর্গের মধ্যে 
একটা ব্যাপক সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল? আমি স্বীকার 
করিতেছি, সিদ্ধান্তটি অন্য বিচাবকেরা যত হুস্পইই বলিয়া 
মনে করেন, আমি ততট। মনে করি না। কিন্ত ইহার 
ভুল দেখাইবার জন্ত কষ্ট স্বীকাব কবা! নিরর্থক ৷ অবশ্য 


Ld 


ব্ৰাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে বিরোধ 
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এই কাহিনীতে আর কিছু না হউক, অন্তত এইটুকু প্রকাশ 
পায় যে ত্রাহ্ষণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে একটা "হন-কষকষি” ছিশি; 

ব্রাহ্মণের! যে আধিপত্য বিজ্য়স্থত্রে অর্জন করিয়াহিল, 
এবং যাহা শতাব্দী হইতে শতাব্দী পর্য্যন্ত দৃঢ়ীভূত কবিতে 
হইয়াছিল--দে আধিপত্য কখনই বিনা বিবাদে সুপ্তি 
হইতে পাবে ন!। সকল যুগেই, বৈদিক সুক্ত হইতে 
আরম্ভ করিয়া, ত্রা্থণদের সকল গ্রন্থেই, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য 
ও শ্রেষ্ঠত্ব যেক্ূপ জোরাল। ও অতিরঞ্জিত বাক্যে পুনঃ পুনঃ 
কীন্তিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, এই সম্বন্ধে সফলতা 
লাভ করাই তাহাদের প্রাণপণ চেষ্টা ছিল। একথা ঠিন্‌ 
যে, অথর্ববেদের কতকগুলি সুক্তি হইতে সেই যুগের 
আভাস পাওয়া যায় যে-যুগে অন্ততঃ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের 
বিরোধের অনেকগুলি উদাহরণ আছে। তাছাডা 
অভিঙ্জাত-শ্রেণীর প্রতিনিধিশ্বরূপ রাঙ্জাদের যে আধিপত্য 
ও প্রতিপত্তি সর্ববকালেই ছিল, পুবোহিত-সন্প্রদায়ের প্রতি 
লোকের অন্ধ ভক্তিও সে আধিপত্য ও প্রতিপত্তিকে 
বিচলিত করিতে পারে নাই । 

শতপথ ব্ৰাহ্মণে উক্ত হইয়াছে যে, “রাজকীয় (ক্ষত্র ) 
শক্তির উপরে আর কিছুই নাই।” তাহার পরেই ব্যাথ্যা 
করা হইয়াছে ষে, ধর্ম-বীর্ধ্যের (ব্রদ্ধ) স্যজ্নী শক্তিব 
দ্বারা ক্ষত্রিয় উৎপাদিত হওয়ায়, স্বকীয় উৎপত্তিস্থানকে 
ক্ষত্রিয়েব সম্মান প্রদর্শন কর! উচিত ; এই স্বীকারোক্তিটিতে 
অস্পষ্ট কিছুই নাই। বোৌদ্ধাৰ্শ্মে যোদ্ধ বৰ্গের ভেষ্ঠতা 
স্বেচ্ছাপূর্ববক স্বীকার কবা হইয়াছে ; এই শ্রেষ্ঠতাব দ্টনই, 
শাক্যমুনি রাজ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন এইকপ নিশ্চয় করিয়া 
বল৷ হইয়াছে। বৌদ্ধ হইতে এই কথাট। উৎপন্ন 
হইধাছে বলিয়| এই সাক্ষ্য ততট| সংশয় করা যাইতে 
পারে না। “বর্শপদ” একটি প্রাচীন ও প্রামাণিক বৌন্ধ 
গ্রন্থ, তাহাতে ব্রাহ্মণ মানবিক শ্রেষ্ঠতাব মুত্তিমান আদর্শ 
বলিয়া কীন্ঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের যুগ হইতে বৌদ্ধ যুগ 
পর্য্যন্ত জাতের পদ্ধতিট! পূর্ণ প্রতাপে বিরাজমান । 

কিব্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিয়েব বিরোধ, কি নিয়মের ব্যতিক্রমে 
এক বর্ণ হইতে বর্ণান্তবে সংক্রমণ--ইহা হইতে সপ্রম ণ 
হয় না যে, জাতট! তখন অঙ্করাবস্থায় ছিল! অেণীতে 
শ্রেণীতে যুঝাযুঝি, প্রভাব-বিশেষেব মধো যুঝযুঝি, সকল 
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যুগেই ছিল! খুব বিভিন্ন সামাজিক গঠনের মধ্যেও এই 
যুঝাধুঝিব অস্তিত্ব দেখা যায। এই-সকল ঘট.» জাতের 
অনুরূপ কোন অস্তিত্বকে বর্জ্জনও করে না--আবার উহা 
হইতে দাত বুঝাইযা যায়--এরূপ মনে করিতেও দেয় না। 

জাতেব অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমর! যে প্রথম-দলিলের সাক্ষ্য 
প্রা্ত হই তাহা নেই নিয়ম-পদ্ধতি যাহা জাতকে নিয়মের 
দ্বারা বাধিতে চেষ্ট! কবিয়াছে। পৌবোহিতিক সাহিত্যের 
খুব প্রাচীন যুগ হইতে, এমনকি অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
বৈদিক স্থক্তের নিম্ন সুরের মধ্যেও ইহাব আবির্ভাব দেখ! 
যায়। 

যে-নকল তথ্যকে এই পদ্ধতি সংহিতাবদ্ধ করিয়াছে, 
নৃতন করিঘ। গুছাইয়াছে, সেই পদ্ধতি স্বভাবতই তথ্য- 
সমুহের পববর্তী। যখন পদ্ধতিটির আবির্ভাব হয়, তখন 
জাত জিনিনটার অস্তিত্ব দাড়াইয়! গিয়।ছিল বলিতে হইবে । 
কিন্ত সেকোন্‌ কাল হইতে? সে কথ। ঠিক্‌ করিরা বল! 
অসম্ভব। শুধু জাত যে বিদ্যমান ছিল তাহা নহে, সমস্ত 
হইতেই সুচিত হয় যে, জাতের বর্তমান অবস্থার মতই 
তখনকার জাতেব অবস্থ। ছিল! শাত্সের বচনার্দি হইতে 
ইহ! অবশ্য সপ্রমাণ হয় না; কিন্তু উহ| হইতে জাতের 
রহম্ত অনেকট। বুঝ! যায়, তংসম্বন্মে অনেকট! আলোক 
পাওয়! যায়! 

ব্রাহ্মণ্যিক মতবাদ বাস্তবে প্রচ্ছন্ন করিয়া 
মিথ্যায় পরিণত করিয়াছে । বাম্পীভূত অতীত ও জীবস্ত 
তথ্য এই উভয়ের মধ্যে একটা কৃত্রিম রফার দ্বাবা এই 
মৃতবাদ, জাত-ভেদ ও শ্রেণীভেদকে এক করিয়! ফেলিয়াছে, 
জাতকে প্রাচীন শ্রেণীভেদের স্কন্ধে চাপাইয়৷ দিয়াছে। 
জাতের আকারে পরিণত এই-সকল শ্রেণীর একট! নাম্‌ 
দেওয়া হইয়াছিল যাহ! প্রথমে “জাতি-ভেদের” ( জাত 
নহে) তুল্য অর্থ ছিল। এই সৌসাম্যবিশিষ্ট ও পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ 
গঠনবিন্তাসের মধ্যে, যেমন একদিকে বাস্তব জাত সংক্রান্ত 
গোলযোগ ও জটিলতার কতকট। ছায়। আসিয়া পড়িয়াছে, 
সেইরূপ দ্বিতীয় নকৃনাষ, একট! বীধাবাধি কৃত্রিম নিয়ম- 
বিন্যাস দ্বারা উহাকে ঢাকিয়া রাখা ও হইয়াছে, যেমন সন্কর- 
জাতসংক্রাস্ত মতবাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। 

অতএব সাহিত্য এই সংকট হইতে আমাদিগকে 


রাখিয়াছে, 


প্রবাসা-ফাল্তুন, ১৩২৩ 


রি পাপা শিপ NN NNO 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


উদ্ধার কবে না। সাহিত্য আমাদের জন্য না-রাখিয়াছে 
এক্ট! পাঁকাঁবকমের এঁতিহাসিক শৃঙ্খলা, না-রাখিয়াছে 
সম্পষ্ট পূর্বস্থতিপরম্পবা। যদিও আমার প্রবন্ধ দীর্ঘ 
হইয়া পড়িয়াছে, মনোযোগী পাঠক, হিন্নু-এতিহ্যন্থলড | 
অশ্পষ্টতার উদাহরণ এবং আমাদের কৌতুহল-পথে কত ' 
বাধা আছে, ও.কতট! সতর্কতাব সহিত এই পথে চলিতে 
হইবে তাহাব একটা শিক্ষাপ্রদ উদাহরণ যদি , ইহা হইতে 
পাইয়া! থাকেন তা হইলে অন্ততঃ কতকট সাত্বনা 
পাইবেন। 

গোড়ার উৎপত্তি-সমস্তাব নিকট সাক্ষাৎভাবে উপনীত 
হওয়া ভিন্ন আমাদের গত্যন্তব নাই । 

প্রাজ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর! 


সপ 


পঞ্চরত 
(টুৰ্গেনিভের গদ্য কবিতা ) 
ভিখারী 

গথ দিম়। চলিয়াছিলাম । এক জন্নারীর্ণ বুড়ে। ভিখারী 
আসিয়া আমাকে থামাইল। 

লাল লাল চোখ দলে টল্টল্‌ করিতেছে, ঠোট দুখান! k 
নীল, গায়ের কাপড় ময়লা মোট! শতছিনন ন্যাকড়া, সার! 
অঙ্গে রক্ত পৃজ আর ঘ।| হায়, দারিদ্র্য কি বিকট রাক্ষসী- 
মুণ্ডি ধরিয়া হতভাগাকে গিলিষ। ফেলিতেছে ! 

সে তাহাব একখানা কর্কশ ময়লা বাতে-ফোলা হাত 
আমার সামনে পাতিয়া ধরিল। যন্ত্রণায় নে আঁওঁনাদ 
কবিতেছে ; কথা বাহির হয় ন1। বিড়বিড় করিয়। অতি 
কষ্টে বুঝাইতে চাহিল, সে দয়ার ভিখারী । 

আমি ছুই হাতে পকেট হাতড়াইতে সুরু কবিলাম। 
নাই, নাই, কিছুই নাই; টাকার থলি নাই, একখান! 
রুমালও নাই। শূৃন্ত হাতে আজ বাহির হইয়াছিলাম 1 
ভিখাবী তখনও আশায় দীড়াইয়া, তাহার বাড়ানো হাতখানা 
বড দুর্বল, কাপিরা৷ কাপিয়া উঠিতেছে । 

লজ্জায় দিশাহারা! হইয়া আমি আগ্রহভরে তাহার সেই 
ময়লা কম্পমান হাতখান! চাপিয়া! ধবিয়া বলিলাম, “ভাই, 
আমার ঘে কিছুই নেই ভাই ।” 





৫ম সংখ্যা ] 


ভিখারী তাহার রক্তত্খাখি তুলিয়া আমার দিকে 
তাকাইল। তাহার নীল ঠোট ছুখানা হাসিতে ভরিয়া 
 উঠিল। দেও তাহার ঠাণ্ডা কন্কনে আঙুলগুলা দিয়! 
{ আমার হাতখানা শক্ত করিয়া চাপিয়! ধরিল। 
সে আবার অক্দুটস্বরে বলিল “তা'তে কি ভাই ?-এর 
জন্বেও ধন্যবাদ । ভাই এও থে একটা! মহৎ দান!” 
বুঝিলাম, আমিও আঙ্গ আমার ভাইএর কাছ থেকে 
একটি দান লাভ করিয়াছি । 


» দত ঞ 


কুকুর 

আমরা ছুটিতে ঘরে বসিয়া--আমি আর আমার 
কুকুর । 

বাহিরে ভীষণ ঝড় গঞ্জন করিতেছে । কুকুরটি আমার 
সামনে বসিয়। আমার মুখের পানে তাকাইয়! অছে। 

আমি তাহার মুখের পানে তাকাইলাম। সে যেন 
আমাকে কি বলিতে চায়! দে যেমূক, তাহার যে ভাষা 
নাই, তাহার মনের কথা সে নিজে বোঝে ন।--কিন্ত আমি 
তাহার মনটি দেখিতে পাইতেছি। 

-- আমি বুঝিতে পারিতেছি, এই মুহুর্তে তাহার ও আমার 
মনে একটি কথাই জাগিতেছে'। বুঝিতেছি, তাহাতে আর 
আমাতে কোনো প্রভেদ নাই। আমরা এক। দুইজনের 
অন্তরে সেই একটি কম্পমান শিধাই জলিতেছে। 

মৃত্যু তাহাব হিম-শীতল বড় বড় পাখার ঝাপটে দিক 
কাপাইয়! নামিয়া আসিতেছে । | 

এইবার শেষ। 

আমাদের ছুইজনেরই মধ্যে ষে কিসের অগ্নিকণা জলিতে- 
ছিল, তাহা কে বুঝিবে? 

না, না; এই যে আমরা ছুইটিতে দুই জনের দিকে 

হিয়া আছি, আমর! ত মানুষ ও পশু নয়, আমর! 

দুজনেই প্রাণী । 

এই ষে ছুই জোড়া চোখ পরম্পরের উপর স্থাপিত, 
ইহা ত’ সমধন্মারই চোথ | ' 


.. এই পশু ও মানুষের ভিতর একই প্রাণ ভয়ে অপরের 
কাছে ঘেঁ সিয়া আদিতেছে। 


ফু ক * 
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বাঁধাকপির ঝোল 

এক বিধবা কৃবকবধূর একটিমাত্র ছেলে। কুড়ে 
বৎসরের তরুণ যুবক, গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারিগর । এক- 
দিন সে মরিয়া গেল। 

গ্রামের মালিক এক মহিল!। বিধবার দুঃখের কথ। 
শুনিয়া কবরের দিনেই তাহাকে দেখিতে গেলেন। 

দেখিলেন সে বাড়ীতেই আছে। 

কুঁড়ে-ঘরের 'মাঝধানে টেবিলের সামনে দ্রাড়াইয়া ভান 
হাতখানা সমান তালে চালাইয়া সে ধীরে ধীরে একটা 
কালে! বাটির তলা হইতে এক এক চামচ করিয়া পাতলা 
জোলো বাধাকপির ঝোল তুলিতেছিল আর খাইতেছিল। 
বা হাতখান! অলসভাবে পাশে ঝুলিতেছিল। 

বিধবার মুখখানি শুষ্ক স্লান। 

কিন্ত সে গিজ্জাব উপাঁপিকার মতো আপনাকে ঠিক 
থাড়া করিয়া রাখিয়াছে। 

॥ মহিলা ভাবিলেন, “হা ভগবান, এমন দিনেও এর 
থাওয়। আসে! বাস্তবিক এই লোকগুলোর কি একজনেক্ও 
হৃদয় বলে কোনো পদার্থ নেই ?* 

তখন তাহার মনে পড়িল, কয় বৎসর আগে ভাহা” 
ছোট নয় মাসের মেয়েটি যখন মার! যায়, দুঃখে তিন 
পিটাসবর্গের কাছের অমন সুন্দর বাগান-বাড়ীতেও যাওয়া 
বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, সমস্ত গ্রীক্মকালটাই শহরে 
কাটাইয়াছিলেন ! 

- সেই স্ত্রীলোকটি তখনও ঝোল খাইতেছিল। 

মহিলা আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন নাঃ 
বলিয়। ফেলিলেন, “টাটিআনাঃ বাস্তবিক! অবাক কাণ্ড ! 
ছেলের জন্য তোমার কি কোন দুঃখ নেই! একি সম্ভব? 
তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণ। দূর হয়ে যায়নি ! একি আশ্চর্য্য ব্যাপার ? 
কি করে তুমি এখন ঝৌলটা খাচ্ছ ?” 

বিধবা শাস্ত্রে বলিল, “আমার ভাসিয়া আর এ- 
জগতে নেই,» বলিতে বলিতে তাহার শুকনো গাল বাহিয়া 
আর-একবার বেদনার অশ্রথার গড়াইয়া পড়িন। 

“আমারও এইবার শেষ নিশ্চয়; আমার জীবন্ত শরীর 
থেকে হৃদ্পিওট! ছিড়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু ঝোলট! ত 
আমি নষ্ট করতে পারি না ওতে ঘে মুন আছে ।” 


8৩৪ 


মহিল| অবজ্ঞাভরে ঘাড় দোলাইয়া চলিয়া গেলেন। 
হনের জন্ত ত তাহার বেশী কিছু লাগিত না। 


চড়াই পাখী 

শিকারের শেষে বাগানের পথে বাড়ী ফিরিতেছিলাম। 
পথের ছুইধারে গাছের সারি। কুকুরটা আমার সাম্নে 
দৌড়াইয়। চলিয়াছে। 

হঠাৎ তাহার গতি মৃদু হইয়া আদিল ; যেন চুপিচুপি 
শিকারের পিছন লইয়াছে। 

গাছের সারির দিকে চাহিয়া দেখি, একটা ছোট 
চড়াই পাখীর ছানা, ঠোট দুটি হলদে, পাখায় নরম নরম 
পালক। বাসার উপর থেকে পড়িয়া গিয়াছে ( ঝড়ে তখন 
পথের ধারের বটগাছগুলি ভয়ানক ছুলিতেছে ) ; বেচারার 
নড়িবার ক্ষমত| নাই, তাই অনহায়ভাবে অপূর্ণ ডানা 
দুখানি নাড়িতেছে। 

কুকুরট। আস্তে আন্তে তাহার দিকে যাইতেছিল; 
হঠাৎ তখনই কাছের একট! গাছ হইতে কালো-ঠেট ওরালা 
একট। বুড়ো চড়াই পাথরের মৃতন ঠিক্রাইয়া ঠিক তাহার 
নাকের সাম্‌নে আসিয়া পড়িল; তাহার পালকগুলে! 
এলোমেলো, ভয়ে নে দিশাহার!। নিরাশায় কাতর 
হইয়া বেচারা কিচমিচ, কবিতে করিতে ছুই ছুই বার 
কুকুরটার হ-করা মুখের ঝকৃঝকে দ্াতগুলোর সাম্নে 
গিয়া আছড়াইয়া পড়িল। 

ছানাটাকে বাচাইবার অন্ত কি লাফালাফি! তাহাকে 
আড়াল করিয়া তাহার সামনে গিয়৷ পড়িতেছে... কিন্ত 
বেচারার ছোট শরীরটুকু ভয়ে থরথর করিয়া কাপিতেছে 
তাহার গলার স্বর কর্কশ, অদ্ভুত; ভয়ে অজ্ঞান হইয়া সে 
নিজেকেই শক্রর মুখে ধরিয়া দিল । 

কুকুরটাকে তাহার না জানি কি ভীষণ একট! দানবই 
মনে হইয়াছিল। কিন্তু তবুও সে বিপদ হইতে দুরে 
গাছের সেই উচু ভালটিতে বসিয়া থাকিতে পারে 
নাই। তাহার ইচ্ছার চেয়ে প্রবল আর-একট। শক্তি 
তাহাকে টানিয়া নীচে আনিয়া ফেলিল। জামার 'ট্রে্ার’ 
একেবারে চুপ, সে আরও হুঠিয়া আসিল । সেও সেই 
শক্তিকে চিনিয়াছে। 


প্রবাসী- ফান্তন, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


আমি পরাঞ্জিত কুকুরটাকে তাড়াতাড়ি ডাকিয়৷ আনিয়া 
শ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল।ম। সত্যই তাই, তোমরা 
হাসিও না। ওই ছোট বীর পাখীটির ভালবাপার শক্তি 
দেখিয়া আমার হৃদয় তাহার কাছে শ্রদ্ধায় নত হইল। 
আমাব মনে হইল, মৃত্যুর চেয়ে প্রেম প্রবল, মরণ-ভীতির 
চেয়েও প্রবল। ইহারই শক্তিতে, এই প্রেমেরই শক্তিতে 
জীবনের স্থিতি ও উন্নতি ও গতি । 


আমরা যুঝিয়া চলিব 


কত তুচ্ছ ছোট ঘটনা! এক এক সময় মানুষের সমস্ত 
জীবনটাকেই বদ্লাইয়! দেয়! 

একদিন বিষ মনে রাজপথ দিয়া চলিয়াছিলাম । 

একটা গভীর দুঃখের আশঙ্কায় আমার হৃদয় ভারাক্রাস্ত 
হইয়া ছিল। নিরাশায় আমি অবসন্ন । আমি মাথ! 
তুলিলাম। আমার নামূনে ছুই নারি উচু উচু পপ্লার গাছের 
ভিতর দিয়া পথটি তীরের মতন হুদুরে চলিয়া গিয়াছে । 

পথের ওপারে, আমার পাঁচ হাত দূরে, গ্রীন্মকালের 
ঝল্মলে সোনালি রোদের মাঝথানে একদল চড়াই পাখী 
একে একে নাচিয়! চলিয়াছে। গর্বভরে, অপরূপ ভঙ্গীতে 
আত্মনির্ভরশ্ঈীলের মতন তাহার! নাচিয়৷ নাচিয়! চলিয়াছে ! 

তাহাদের মধে) একজন আবার নির্ভীক হৃদয়ে মহা 
উৎনাহে তাহার ছোট বুকটি ফুলাইয়া একদিকে হেলিয়া 
লাফাইয়া লাফাইয়া চলিয়াছে। উদ্ধতের মতন কিচ্মিচ্‌ 
করিতেছে, যেন বলিতে চায় “আমি কাহাঁকে ও ভয় ক্রি 
না?" বাস্তবিক সে একট সাহসী যোদ্ধা । 

এদিকে মাথার উপর আকাশে একট! বাজ উড়িতে 
আরম্ভ করিল; বোধ হয় ওই ক্ষুত্র যোদ্ধারই যম | 

আমি চাহিয়া দেখিলাম, দেখিয়া হাগিলাম। গা-টা 
ঝাড়া দিয়া ফেলিতেই যেন যত বিষাদ যত দুশ্চিন্তা উড়িয়া 
চলিয়া গেল । আবাব নৃতন করিয়া যেন আমার মধ্যে 
তেজ বীধ্য, ও জীবনের উন্নতির উত্সাহ ফিরিযা৷ আসিল । 

আমাব জীবনের বাজ মাথার উপর উড়িতেছে, উডিতে 
দাঁও। Be 
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৮৫৯ সিপাস্িপাসিতস, 


চারের হার 





আমর] বুঝিয়া চলিব, আর সকল ভয়কে তুড়ি দিয়া 


চলিয়া যাইব । 


শ্রীশাস্তা দেবী। 


চারের হার 
হুঃখজিত। | 

অন্নপূর্ণ।, তবে করে তিক্ষ। লভিবারে 
সাধ করে হইয়াছি শাশ্বত ভিথারী। 
যাচিয়া লয়েছি আমি অনন্ত তৃষ্ণারে 
লভিবারে তব করে চির শীত বারি। 
তোমার অঞ্চল-ন্মেহ লভিতে নয়ন 
হয়ে আছে ঘুগে যুগে অশ্রর নিলয়, ' 
ব্যাধিরে করেছি আমি এ দেহে গ্রহণ 
তব কর-কিসলস্বে হতে নিরাম্য। 
সুধাবাক্য শুনিবারে করি অভিমান, 
মমতা! লভিতে করি বিরহ স্বজন, 
শয়নে নয়নে শুধু করি নিত্রা-ভান 
জাগিয়া উঠিতে লডি’ তোমার চুম্বন! 
ঝরাইতে অশ্রু্ল তোমার নয়নে 
জনমে জনমে আমি বরি গে| মরণে। 


প্রাক্তনী । 
কতবার স্বয়ংবর-সভ! তেয়াগিয়। 
এ কাঙাল-কণ্ডে দ্েছ তব বর-মালা। 
ঘুরিয়াছ বনে বনে আমার লাগিয়া, 
কতবার সাজ্জায়েছ মম পর্ণশাল!। 
কতবার রাঁধিয়াছ সতী-তেজোগুণে 
শমনের দণ্ড হতে আমার জীবন; 
কতবার সাজায়েছ অসি আর তুণে, 
রথরশ্মি কতবার করেছ ধারণ। 
তোমা হেরি আন্দি মোর মনে হয় তাই 
কিছুই তোমার আজি নহেক নৃতন, 
২ হে সহধৰ্মিণী হেথা কিছু শিখ নাই, 
১. =. সবি চির-পরিচিত প্রবুদ্ধ প্রাক্তন । 
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কৃত জন্ম হতে তুমি মিলি মোর সনে 

বাচায়ে রেখেছ মোর মানস-জীবনে | 
রূপময়ী । 

তুমি মোর খ্বাধি-তার!, তুমি মোর আলো, 

তুমি মোর অন্ব-র্াস্ত-নেত্র-সঞ্জীবন, 

এই বিশ্বখানি মোর লাগে বড় ভালো 

তোমার স্বচ্ছতা দিয়ে নেহারি যখন। 

বিশ্বেরে দেখালে তুমি ইন্দরপনথ-সাজে, 

লক্ষ কোটি শিখী যেন পাখা মেলে নাচে; 

সব রস ভাব মায়! রূপ হয়ে রানে, 

সব মন্তরগুলি যেন ঘুরে কাছে কাছে। 

চন সূর্য্য গ্রহ তারা দীপ খদ্যোতিকা 

মাণিক্য ওষধিরশ্মি গড়েছে তোমায়, 

শত জনমের মোর স্বপ্ননীহারিকা 

কেন্দ্রীভূত পুপ্ৰীভূত তব প্রতিমায় ! 

তুমি ষাতে নাহি তাহা মায়া আবছায়া, 

ঘনীভূত অন্ধকার, নাহি বর্ণ কায়া। 


রসময়ী। 
আনন্দ-মদিরা তুমি নিত্য রসায়ন, 
তোমারে পিইয়। মোর চিত্ত চুলুচুলু, 
রসের নির্বর, লভি তোমার জীবন 
আমার জীবন-নদী বহে কুলুকুলু। 
তুমি কিগো মধুগন্ধা এলে এ ধরায় 
বিভূপাদপন্ুধুগে জনম লভিয়া ; 
স্থধাসিঙ্থু-বিমধিত মন্দার-শাখায় 
তোমার অ্কুলিগুলি ফুটিল কি প্রিয়! ? 
কটু তিক্ত কষায়ের সপ্তবর্ণ-বুসে 
সঞ্জাত তোমার ছুগ্ধবদয় অমল, 
রক্তিম আনন্দে হাস্য অধর বরষে, 
দুগ্ধ-সবোৌবরে যেন কোকনদ-দল ! 
ইহেরে করেছ প্রিয়ে স্পৃহনীয়তম, 
জীবনে করেছ ঘন চুম্বনের সম। 

শ্রীকালিদান রায়। 





লালা 
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ANNAN সি 


পাপ স্বীকার 


(গল্প) 

আমি তখন বাইরের দিকে চেয়ে জানালার কাছটিতে খুব 
গম্ভীর ভাবে জড়সড় হয়ে বসে ছিলাম। মেঘলা দিনের 
উদাস বাতা পাবাট। আকাশময় মাতামাতি করে 
ফিরহিল। 

বৃষ্টি__সে অবিরাম বৃষ্টিতে দুপুরের জাকালো ঝাঁঝালে! 
চেহার। সাঝের ছায়ায় কালে! করে দিয়েছিল। 

বৃষ্টি, -সারাদিন বৃষ্টি । গায়ের উপর কাপড়টা ভাল করে 
টেনে দিয়ে বাইরের দিকে চাইলাম, দূর থেকে কে আস্ছে, 
নয়? হ। তাইত, কিন্তু যাঃ --ভেবেছিলাম,মিঃ দত্ত কি 
রায়েরা কেউ যদি আলে, বেশ গল্প করে অবসর সময়টা 
কাটানে। যাবে এখন । 

বুড়ো মানুষ, বাতে পদ্দু হয়ে গিয়েছে, জয়ে ছুয়ে 
পিছল পথ দিয়ে যে কষ্ট করে আসছিল, দেখে ভারী দুঃখ 
হল। রোজই প্রায় বুড়ী এ পথ দিয়ে যায়। কোন 
দিনই আলাপ ন| থাকলে ও বেশ চিনি যে তিন কুলে কেউ 
নেই এক বুড়ী, এক কুড়ানো। কাণ। মেয়েকে নিয়ে একট! 
ংসার পাতিয়ে গ্রামের ধারখানিতে বদবানদ করে। 
ধশ্মাধশ্মের নদে কোনে! সম্পর্ক নেই, বারোমাস ত্রিশ দিন 
গিচ্জায় আদা যে কখনো দরকার ত! তাদের ভুলেও মনে 
হয় না। এখানে আসার দরকার না হলেও এ রাস্তাট! 
দিয়ে যাওয়। যে তার রোজই দরকার তা বেশ ভ্রানি। কাণ! 
মেয়েটাকে নর্গে করে বুড়া বরাবর ভিক্ষে করত, মেয়েটা 
বড় হলে পর সে আর ভিক্ষেয় বেরোয় না। কাজ-টাঙ্ও কিছু 
শিখেছে বোধ হয়, মাঝে মাঝে দেখতে পাই বুড়ী নান 
রকমের সাজি ডাল! চযাটাই সব বিক্রীর জন্ত হাটে নিয়ে 
যায়, একদিন কাকে বলছিল--মংলী এসব তৈরি করে, 
আমি বুড়ো দেখতে পাই না কি করে করবো-হ্যা, 
মেয়েটাও দেখতে পায় না, মোটেই পায় না, বিস্ধ ভারী 
চমৎকার তৈরী করেঃ অভ্যেস বাবু, সব অভ্যেস।”--এ 
কি, পথ ভুলল নাকি আজ বুড়ী ? এই ঝড়জ্গলে ভিজতে 
ভিজ্রতে ষে আজ গির্জার ফটকে এসে দাড়ালে, সত্যিই 
ত দুয়ার নাড়ছে ।--উঠে তাড়াতাড়ি দোর খুলে দিলাম, 
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প্রবাসী--ফাল্গুন, ১৩২৩ 
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জিজ্ঞেস করলাম।_কি চাই তোমার? 

বুড়ী চোখ তুলে আমার দিকে চাইলে, কি দেখতে 
গেলে বুঝলাম না, দেখলাম শুধু তার ছোট চোখ ঝোলানো! 
পাতা ঠেলে বড় করবার চেষ্টায় আরে! ছোট হয়ে পড়ছে। 
চার দিক চেয়ে বুড়ী পরম নিশ্চিন্তে সেই খানটায় বসে 
পড়ল। আমি বললাম--ভিজেছ ধে, বুড়ো মানুষ ভিজে- 
কাপড়ে অন্থখ করবে, কাপড় নিংড়ে ফেলে! । একখান! 
কাপড় দিচ্ছি তাই পরে|। | 

অগ্রাহের হাসি হেনে বুড়ী বললে, কিচ্ছুনা বাৰু, 
এতেই যদি অস্থখ বাড়ে কমে ত কবেই মরে যেভাম, 
তুমিই কি গিজ্জার বাবু? 

আমি বললাম--হা, আমিই এখানকার প্রচারক । কি 
চাই তোমাব ?-- 

-চাই ন! কিছু, শুধু দয়া করে বলবেন- যে আমার 
এমন হল কি পাপে? আমি পাপ স্বীকার করতে এসেছি, . 
সত্যি করে বলুন, কি'জন্তে আমার এমন ছুঃখুঁ_ 

" আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম, বুড়ী বললে-_-আসনখান! 
টেনে এনে এখানে সোল! হয়ে বহন, আমি সবকথ! বলে 
যাচ্ছি, শুধু দেখবেন আমার পাপ কি এত বেশী ভারী, যে, 


তাই জন্তে এই রোগ শোক উপোষের ছুঃখু আমি স্থদের 


জায়ে সইব? হা, কি বলবো--গোড়া থেকেই বলি, সব 
ঠিক মনে নাই ত, তৰু য। হোক শুনুন, যত বুড়ে৷ ভাবছেন 
আমায় তত বুড়ো আমি নই। আমার বয়সী ঢের লোক খেটে 
খাচ্চে, আমার এ দশ! শুধু রোগে। ব্যায়রামে ভুগে ভুগে 
চেহার| এই হয়েছে, শক্তি হারিয়েছি; বুড়ো নই তত বাৰু, 
যত ভাবে নকলে । এই সেদিনকার কথা, আমি ছোটবেল! 
বড় দুরন্ত ছিলাম, খালি পাগলামি আর পাগলামি। কৰি 
সময়ই গেছে সে, কি অবোদ সময়, জানতাম না যে আমার 
বাপ মা! কিছুই নেই, পরের দয়ার খেয়ে বেচে আছি! 
পরের দয়াট| যে কি রকম, যার! সম্পূর্ণ পরের দয়ায় 
নির্ভর করে চলে তারা বেশ বুঝতে পারে। ষ্ত তোমরা 
ভাব তত যোলায়েম নয় সে দয়া, আপনার অধিকারে সে 
রাজার মত হুকুম করে শুধু না, মেই বে-আইনী আইন না 
মানলে সে দয়ার অধিকার থেকে অতি সহজেই বঞ্চিত হতে 


\ 
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হয়। আর সে মানুষকে বড় তাড়াতাড়ি জ্ঞানী “ক " 
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তোলে, যদিও সে মানুষ কোন দিনই বুদ্ধিমান বলে পরিচিত 
হতে পারে না। আমার বেশ পরিষ্কাব জ্ঞান হল যে 
আমার বাপ মা ভাই তিনকুলে কেউ নেই। কেউ কোনো 


£ দিন জন্মের পর থেকে আপন বলে আমায় তু সাহায্য 


হাসিন 


/ হয়েছিল নিরেট কঠিন। একখান! হাতও ষদি কেউ কেটে 


\ 
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করেনি,_আমি পরের বোঝা হয়েই এতটা বড় হয়ে 
উঠেছি । আমি তখন বেশ স্পষ্ট করেই সে দয়ার অস্তিত্ব] 
অনুভব করতে পারছিলাম । তত ছোট বেলায়ই, সেই 
সাত আট বছর বয়সেই, পে আমাকে বেশ করে জানিয়ে 
দিয়েছিল, আমার জন্ত সকলকে কত ক্ষতি স্বীকার করতে 
হয়। রোজ দুবেলা! এটা বেশ স্মরণ করিয়ে দিত যে আমার 
আর কোথাও-জায়গ! নেই, এখানেই কায়েমীরকমে গিলতে 
হবে। এই যে বিনা পয়সায় বিনা শমে বসে বসে গিলতে 
পাওয়া, এ আমার ভারী --ভারী-রকম সৌভাগ্য ; আমি 
সে্জন্ত তাদের কাছে যে রীতিমত কৃতজ্ঞ নয় সেটাও 
আমায়:স্মরণ করিয়ে দিতে কখনো ভূল হত না । 

যাক্‌, তবু সে দয়ায় বেঁচে ছিলাম-। আমার পাগলামি, 
ছুরস্তপনা হাসিখেলা সবই সে দয়ার ঠাণ্ডা প্রলেপে বেশ 
জমে কঠিন হয়ে গিয়েছিল । 

কি বলবো বাবু যদি দেখতে, ছবির মত আমার চেহারা! 


নিত, তবু মুখে একটা রেখা! পড়ত না, চোখ লাল বা সজল 
হত না; যদি সবাই কোনো কথা বা কাণ্ড নিয়ে হেসে 
কুটপাট হত, তবু আমার ঠোটের কোণ কেঁপে উঠত না, 
চোখ চঞ্চল হত না। শুধু হুকুমের বেড়ার মধ্যে কলের মত 
ঘোরা ফেরা করতাম । সে এক অদ্ভুত দিন চলে গিয়েছে। 


+. তারপর,_হা ভার পর, সত্যই ত আমি আর কল নয় । 


এক্ট! জ্যান্ত মান্ষ, না খেলে খিদ্দে পাঁষ, বেশী খাটলে 
ছাপিয়ে পড়ি আর সারা দিনের পরে ঘুমে ঢুলে পড়ি 
সবই যখন ছিল, আমার মন যাবে কোথা ? মনও ছিল, 


+ আর-নকলের চেয়ে বেশী-রকম ছিল। কারণ আর-সবাই 





সারাদিনের গোলমালের মধ্যে নিজের মনকে একেবারে 
ভুলে থাকতো, আমার মন বাইরের আঘাতে আরো 
সচেতন হয়ে উঠত, ঝাঁকিয়ে সোজা! হয়ে দীড়াতো, 
ক্ষ্যাপা হয়ে উঠত, কি কষ্ট করে যে তাঁকে 
সে আমিই জানি বাবু। 
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পাপ স্বীকার 
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বাইরে দুরস্তপনা যত থামলো, মন আমার তত দুরন্ত 
হয়ে উঠল, আমাকে বেশ করে বুঝাতে লাগলো, ওরে 
কেউই ভাল নয়। এ সারা পৃথিবীতে কেহই ভাল নয়; 
ভাল বলে একটা জিনিষও এ পৃথিবীতে নেই । 

বাইরে থেকে কেউ এসে দুটো ভাল কথা কইত, আমার 
মন তখনি বেশ বুঝতে পাবতো এ পরের ওপর কিনা তাই, 
নিজের ঘাড়ে পড়লে এক্ষুনি এ কথা বদলে যাবে । 

যাক, তবু দিন কাটছিল ক্রমে; কিন্তু ঢের উপসর্গ 
জুটলো, যা ভাঙতো সব আমার নাম; যা হারাত, চুরি যেত 
সেও আমারি কাঁজ। সকলকার দাবী দাওয়া মিটিয়ে কারো 
যদি এমন ঝঞ্চাট সইতে হয় তো কাহাতক টিকতে পারে 


বাবু? 

দোষ ?__না, হা ছু একখানা ভাঙতাম বৈ কি, 
সব্বাইয়েরই যেমন করে যায় | কিন্তু এ যে সব দোষই 
আমার । 


চুরি করতাম না কোন দিনই, হারাত হয়ত ছুএকটা। 
যাক্‌, সেও হয়েছিল, শোনই বাবু, 

একদিন হঠাৎ আড়াল থেকে শুনতে পেলাম, শুনবার 
মনস্থ করিনি যদিও, তবু শুনলাম, কি তর্ক হচ্ছিল, মোটের 
ওপর আমার বাবার শচারেক টাকা ছিল,-এই জিনিস- 
পত্তর, নগদে, কাগজে এক করে,__সেইটে তারা এতদিনে 
বেমালুম হজম করে ফেলেছে । হঠাৎ শুনে গা কেঁপে 
উঠল, কি ভয়ানক! এ আমি কোন দিনই আশা করিনি, 
যদি জান্তামও তবু আমার আশ করা৷ অন্যায়_- এরা 
আমার খাই-খরচায় সেটা মিটিয়ে নিয়েছে। কিন্ত এই যে 
দয়ার অন্থগ্রহের অত্যাচার, এর দাম কে দেবে? কোনই 
দাবী নেই জেনে সবই সয়েছিলাম, এবার দাবীর অধিকার 
পেয়ে মন ক্ষেপে উঠল, কি দিয়ে, কি র্কমে, এ দাবীর 
দাওয়া মিটাব ? 

এক্ষুনি, আমি এক্ষুনি চাই ! 

হঠাৎ বিদ্রোহের সাড়া পেয়ে তারা যত দমন করবার 
জন্য লাগল, আমার মনও তত বেশীই অসস্ত্ট হয়ে উঠল। 
এক দিন খানিকটা মাল নিয়ে সৌজ! সরে পড়লাম। 

সরে পড়বে! আর কোথায় ?--যে দিকে দুচক্ষু যায়। 

পাড়াখানি ছাড়! কোথাও? যে চিনি না। খানিকটা 
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দূরে গিয়ে মনে হল, এ ষে চুরি! বিদ্রোহী মন হুঙ্কার দিয়ে 
উঠল, হোক্‌, তৰু তাদের চেয়ে ছোট চুরি ! 

তবু চুরি ত! জিনিসগুলা' একট! জলার ভিতর 
ফেলে দ্বিপাম ; ইচ্ছা কবেই এমন ভাবে ফেললাম যে কেউ 
কথনো নাপাষ। পরবাব কাপড়খানা ছাড়া আর কিছুই 
ছিল না আমার। বষণ ?--হা, তের চৌদ্দ খুব হবে, 
বেশী ৭ হয়ত ! 

যাক্‌, সাবা রাত হেঁটেছিলাম। সে যে কি যাত্রা, = 
অনির্দেশ যাত্রা, অজ্ঞাত উদ্দেশ্য,_-শুধু ভন্ন আর চিন্তা যে 
আবার ফিরতে না হয। 

সারা রাতভোর হাটুলাম, প। ধরে গেল; কোন দিন 
ত এত হাঁটিনি কখনো । 

তবু হাটলাম, ভোরে দেখলাম শুধু মাঠ। কাপড় 
ভিজে ছিল, সাঁতরে খাল পার হয়েছিলাম ছু তিন্ট|। 
রোদ উঠতে মাথ|। ধবল, দুহাতে মাথা চেপে বসে 
পড়লায়, সারা গা থর-থব করে কাপছে। সেই যে বসলাম, 
আর পা তুলতে পারিনা, ফুলে এত বড়, আর কি 
বেদনা বাবু! সেই জীবনে ডাক ছেড়ে কীদলাম,__মা, 
ওমা, কোথায় তুই, আমি যে আর সইতে পারিনা, 
আমায় নিয়ে যা। তারপর, আর মনে নাই, যধন চোখ 
চাইলাম, দেখি একখানি চমৎকার সাজানো ঘরে শুয়ে 
আছি, এক বাবু কাছে বসে আছেন। চোখ চাইতেই 
জিজ্ঞেস করলেন কি চাই? থাক্‌, সে অনেক কথ|। 
মোটের ওপর আমি জরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, 
সেখানকার গ্রামের গির্জার বাবু তখন প্রচার করতে 
রওয়ানা! হয়েছিলেন, পথে আমায় পেয়ে তুলে এনে 
সকলকার হেলাফেলার প্রাণকে অতিরিক্ত যত্নে চিকিৎসায় 
বাচিয়ে তুললেন । | 

আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম, একি মানুষ না দেবতা! 

মনে হল খৃষ্টানের জল খেলাম, জাত নষ্ট হল। হোক্‌, 
আমার আবার গ্জাত কি? আমার জাতে কার কি 
আসে যায়? 

কতদিন সেখানে রইলাম, শাস্তিতে ছিলাম। শাস্তিতে 
থাকবারই কথ, কিন্তু কেন জানিনা, মনে শাস্তি 
লাগতো না । 
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বাবু বললেন তাই বাপ্চাইজ্ হলাম । ধৰ্ম্ম কি কোনো 
দিন জানিওনি শুনিওনি, তিনি অবপর সময়ে খানিক 
খানিক বলতেন, আমি চেয়ে থাকতাম, কানে কথ! পৌছত 


কি না তিনিও জানতেন না আমিও জানতাম না।, পড়তে 1 


শেখাবার জন্য যত নিতেন, তার বেশী সময় হত না,--আঁমি 
ত তার কাছে পড়বার সময়টুকু ছাড়া বই আর হাতেই 
নিতাম না । তিনি পড়াবার সময় যে কি-রকম পড়া হত, 
ত! দেবতাই জানে । তিনি. বঙ্গতেন_ তোমার মন নেই 
হবে কি কবে? আমি বেশী করে ঘরের কাজে মন 
দিতাম। ঘরের কাজ করে যে এতম্থখ এ আর কোনে! 
দিনই জানিনি। তাকে যত করে, একটু আরামে রেখে 
আমার বুক সুখে ভরে যেত, তৃপ্তিতে উছলে পড়তো । 

কি স্বর্গের ছবি তীর মুখে, কি শাস্ত,কি নত্র, আর কি মিষ্ট] 

ছ মাসের পর একদিন দেখলাম আর দুখান! ঘর 
উঠছে। দিিজ্ঞাসা করলাম-_কি হবে এখানে ? . 

তিনি বললেন--তিন বছর স্থায়ী হযেছি, তাই ওদের 
আনাব। 

প্রথমে অবাক হলাম, কাদের? কথাবার্তায় জান 
হল এ ওরা কারা ! 


কি যে প্রলয় হল মনে, বলতে পারিনা, ভাবতেও 


পারিনা সেদিনকার কথ।। সারারাত কাদলাম। কেন 
কাদলাম, কোন আশা করেছিলাম তাই ভেঙ্গেছে বলে? 
নানা তা ত নয়, এমন অপস্ভব আশা আমার মনে 
ঠাই পায়নি । এখানে থাকতে পাবো না বলে ?_চিরজীবন 
থাকলেও ইনি তাঁড়াতেন না জানি। তবে কেন, 
কেন কালাম? জানিনা কেন। শুধু জানি আমার বুক, 
ফেটে ষেতে লাগল । 

পবদিন কোনে-রকমে জানালাম--আমাম কোনো 
মিশনে পাঠিয়ে দিন, যেখানে অনেক মেয়ে থাকে । তিনি 
বললেন--হা আমিও ভাবছিলাম তোমায় নিয়ে কি করি? 
আমাদের কাছেও থাকতে পারতে, কিন্তু তা হলে 
ভবিষ্যতের উন্নতির পথ থাকবে না। কোন মিশন স্থুল 
হলেই সুবিধে হয়, বোভিংএ বেশ থাঁকবে। তবে তুমি 
ছুচার দিন দেরী করে তোমার বৌদির সঙ্গে দেখ! 
যাবে না? 


রর 


~ 
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আমি স্বীকার পেলাম না, তিনি যেন কিছু দুঃখিত 
হলেন; তীর মলিন মুখের সামনে থেকে মুখ ফিরিষে 
নিলাম। আমি তখন সেধান থেকে পালিয়ে বাঁচতে 
চাই, এখানে থাকলে আমার মনের বিপর্যয় কি আরো 
বেড়ে যাবে না? আঁম কি করে থামাব আমার মনকে? 
ছোটবেলা, থেকে শাসন করেএল, কিন্তু যেদিন চুরি করে 
পালালুম, দেদিন ত আর শাদন করবার সাধ্য হল ন! 
তাদের। এও যদি তেমন কিছু করি, কি উপায় হবে 
তখন? ঈশ্বর রক্ষা কর আমায়, বল দাও আমায়! 

যাওয়ার সময় হল, কিন্ত পা যে উঠতে চায়না ;_ 
তবু যেতেই হবে। 

হিন্দু ধরণে পায়ের ওপর মাথ! রেখে প্রণাম করলাম, 
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"শুধু ফাকা নমন্ধারে তৃপ্তি হল না। কিন্তু এ যে আরে! 


অতৃপ্তি কুড়িয়ে নিলাম । 

পায়ের উপর মাথা রাখতে পা ভিঞ্জে গেল, তিনিও 
স্রেহকাতর স্বরে সাস্না দিলেন, কত সং উপদেশ দিলেন; 
কিছুই কানে গেল না। কি বুঝবেন তিনি আমার ব্যথ৷ ! 

এলাম সহরে; মে এক বিচিত্র ব্যাপার, নৃতন দৃশ্ত ! 
আমার সবই আশ্চর্য্য ও নিখুত মনে হল, কিন্তু কিছুতেই 
সাস্বন। পেতাম না। 

অনেক, -অনেক দিন কাটলে।। লেখাপড়া কিছু 
শিখেছিলাম বৈকি, কিছু মনে নেই তার। যাক্‌ দে কথা, 
বয়ন অনেক হল, সেখানকার জীবনে বেশ অভ্যন্ত হয়ে 
গেলাম । 

বিয়ে করলাম না, করলে এতদিনে মন্ত গৃহস্থালি হত । 
মন কিছুতেই রাজি হল না । 

বিদে ত বর্ণ-পরিচয়, সেও পবিচয়ের সন্র-সদেই ভুলি, 
ফিরে ফিরে কতবার শিখলাম । 

বেশী বয়সে বর্ণপরিচয় কর্‌তে লক্জ! হত, তাই,শুধু 
ঘরের কাজই করতাম । 

পঁচিশ উৎরে গেল। 

রোজগার করব এমন বিদ্যেবুদ্ধি নেই, ক্ষমতা আছে 
খেটে খাবার। কর্তৃপক্ষ বেজায় খুঁতধু'ত করতে লাগলেন, 


' 1? আর চলেনা । চলেনা ত চলেই না, আরো ভাল করে 


লা না খন আমার টাইফয়েড জর হল। বড় 


পাপ স্বীকার 
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অনিয়মিত পরিশ্রম করতাম । পরিশ্রমে ছেলেবেলা থেকেই 
অভ্যস্ত ছিলাম, কিন্তু এ বড় অতিরিক্ত । তার পরে 
শবীরের যত্ব মোটেই নিতাম না। যেন এ পরের মাল, 
গুদামে পচছে, থাকলেই কি গেলেই কি? 

কি জানি কেমন করে সেরে উঠলাম. হাসপাতাল 
থেকে ফিরে মন উড-উড করতে লাগল । এখানে সবাই 
বললে তাদের আর আমাকে দিয়ে দরকার নেই, হয় আমি 
বিয়ে করি নয়তো কোথাও কাজ করি | 

কাজ ত ঝি-গিরি ? 

হঠাৎ এক কাণ্ড হয়ে গেল, কি-রকম করে এক 
বুড়ো আরদালীর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। 
তখন কি ভেবে মত দিয়েছিলাম জানি না। আশা 
ছিল খেতে পরতে পাব। আর এ বুড়োর বাড়ী 
ঝি-গিরি বউ-গিরি সমানই। 

বুড়ে। বয়সে স্ত্রী মরে গিয়েছে, এক মেয়ে, আব 
কোনো সন্তান নেই। সদ্য বিধবা মেয়ে কাছেই থাকে। 
রোগা মেয়ে, পোয়াতি, দিন চলে না,_তাই কোন রকমে 
আমায় জুটিয়ে নিযে এল । এখানে এসে সেই ছোট- 
বেলাব দৈত্য আমার ঘাড়ে চাপল। 

এখানে তেমনি দযার মাহাআম দেখতে পেলাম, 
মন বেজায় ক্ষ্যাপা হয়ে দীড়াল। বুড়ো বেজায় 
কঞ্জুয, খাওয়ার পরেও কষাকষি করে। পয্বসা যেন 
গায়ের রক্ত! কত দিন কাটলো, এক শীতের উষায় 
বুড়ো মরলো,_ আমিও প্রায় বাঁচলাম। হেনো না 
বাবু, সে স্বামী ছিল না, কখনো না। আর আমিও 
ত পবিত্র কুমারীই ছিলাম, কায় মন প্রাণে। 

যাকৃঃ সে স্বামী ছিল না ত আমার আছে। 
কিন্তু বাইরে দশ জনের সাক্ষাতে ষখন ছিল, দশ জনের 
সাক্ষাতে যখন সেটার দাবীও সে করত, তখন সে 
স্বামীর কান্দ করবে না কেন? 

কিন্ত একটি পয়সাও দিয়ে গেল না আমাকে । 
সবই ওই রোগা মেয়ের,-সে না থাকলে তার ছেলে 
মেয়ে যা হোক, তাও না থাকলে সে য্দ বিয়ে করে 
তবে স্বামী, তাও যদি ন! থাকে ত! হলে সে থাকে 
দিতে ইচ্ছা করে দিয়ে যাবে । 
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এ কি-রকঘ হল বল দেখি বাবু ?-আমি মানুষই 
নই? হত যদি দে গরীব, খেতে পায় না, তবে অদ্ৃষ্টের 
সব কষ্টই হাসিমুখে সযে যেতাম। এ কি স্বার্থপর 
খেয়ালী বুড়ো ! 

শেষকাঁলে সেবা যত্ন করে আমার হল এই? আরে 
দাসী রেখেও ত লোকে মাইনে দেয়। মনের ভিতর 
কি যে হতে লাগল কাকে বলব। সাবাটা জীবন 
পরের দয়াতেই নির্ভর করে গেলাম, কোথাও এতটুক্ 
কোনো অধিকার নাই? 

সেই মেয়েটার একটা! মেয়ে হল, বয়েদন' তখন 
আমার তিরিশ চল্লিশ ছাড়িযষে গেছে। দেখতে ভারী 
খারাপ হয়ে গেছি, দুশ্চিন্তাষ রোগে কষ্টে যেন পাগলের 
মত। 

সেই ছোট মেখেটা আমার ঘাড়ে পড়লো, তার মার 
ভারী অস্থথ, বীচে কি মরে । 

তত ছোট মেয়ে, আরো! রোগ! মার পেটে 
জন্মেছে, সম্পূর্ণ মার কাছ ছাড়! হতেই অসুখে পড়ল। 
কি রকম বিরক্তি ধরে গিয়েছিল, কি বলবে। তোমাষ 
বাবু।-মমতার কথ! বলছ? সে আর কি হবে? 
আমার কোনো অধিকার ছিল ওখানে? দয়ার প্রত্যাশীই 
না শুধু আমি? 


ওর! যদি মরেই যায়, আমার কি এমন ব্যথা 


বাজবে তাতে? সামান্ত চাকবাণী বই ত নই কিছু। 
তোমরা ন্যায়ের খাতির, কর্তব্যের খাতির কর, আমি 
প্রাণের খাতিরে দেখলাম, তাদের সঙ্গে আমার একটুও 
বাধন নেই! 

ভাক্তাব বলে গেল, সাবধান, ঠাণ্ডা না লাগে, 
বুক ধরবে । আমার গ্রাহই হল না, যেমন রোজ 
থাকে তেমনি রইল। রাত্রে বাতাসে জানালাট! খুলে 
গেল, চেয়ে দেখবার অবসর আমার হল না, আপনার 
ভাবনায় ডুবে ছিলাম, চিন্তায় মাথা গরম হয়ে কপালে 
ঘাম ফুটে উঠেছিল। ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে একটু 
আরামেই ঘুম এলো। পর দিন শুনলাম, সত্যি মেয়ে- 
টার বুক ধরেছে। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে গেল, খাওয়ার 
আর মালিষের। 


প্রবাসী--ফাল্কন, ১৩২৩ 
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তত বেশী ভয় হল না, ভাবলাম ও সেরে -যাবে। 
মা-ই তখন যায়-যায়, তার পিছেই খাটতাম, ওর জন্যে 
ভাঁববণর তত সময়ও থাকতো না। 

একদিন,__-তার হু দিন পরেই এমন এক ভয়ানক 
সময় এলো যে মনে হলে এখনো আমার বুক কেঁপে 
ওঠে বাবু । মেয়েটা ও তাঁর মাকে নিয়ে শুয়ে ছিলাম । 
রাত দুপুর বেজে গেছে, তিন ঘড়ির সময় ওষুধ 
থাওয়াবার কথ! ছিল, চমকে উঠে হাত বাড়িয়ে শিশিটা 
নিলাম। ঘুমে চোখ আচ্ছন্ন ছিল, কত আর সয় বল, 
হাড়-মাসের শরীর ত? 

একদাগ ওষুধ ছিল জানতাম, ন! দেখেই বস্তুকে 
ঢেলে, মেয়েটার মুখের কাছে নিলাম। ঠিক তেমনি 
সময়ে মেষের ম! কি-রকম ঘড়-ঘড় শব্দ করে একটা 
ঝাঁকানি মেরে নিঃসাড় হয়ে পড়ল। হঠাৎ আমার 
হাত কেঁপে উঠল, ওষুধ মেয়েটার চোখে মুখে পড়ে 
গেল, মেয়েটা চিকৃরে কেঁদে উঠলো । মেয়েকে শুইয়ে 
রেখে মার কাছে গিয়ে দেখি শেষ হয়ে গেছে। 

আমি একা, এমন অবস্থায় কোনে। দিন পড়িনি, 
ভয়ে আমার সারা গ। কাপছিল, বুকের ভিতর দপ দ্প, 
শব্দ হচ্ছিল। মেয়েটার দিকে চেয়ে দেখি নে 
বিকট মুখভন্দি করছে। একি ব্যাপার, কিছুই বুঝতে 
না পেরে চীৎকার করে উঠলাম। মানুষ এলো, 
ডাক্তারও হাজির হল। দেখলুম যে অত্যন্ত নির্দিয় 
রকমের একট! খুন, সামান্ত অপাবধানের জন্ত হয়নি । ভুলে 
মালিষের বিষ মেয়েকে খাইয়েছিলাম, কিন্তু চমকে ওঠায় 
মুখে পড়েনি, চোখে পড়ে চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছে । 

ও ঈশ্বর, এ তো আমি ভাবিনি, আমার হাত 
দিয়ে এই ঘটালে! কয়েক মিনিট আগেও এদের 
ভয়ানব জঞ্জাল মনে করেছিলাম, মরলে. আমার কোনই 
ক্ষতি হয় না মনে করেছিলাম, এমন কি, ঠাণ্ডা 
লাগবার জন্যেও সাবধান হইনি । 

নানা, এতো আমি কখনো ভাবিনি, আমি খুনে, 
আমি চোর ! 

পরের জিনিস নিয়েছিলাম কিন্ত লোভে নয়, রাগে 
্যবহারও করিনি, ফেলে দিয়েছি, তবু চোর ত? 









জীব-মারী গাছ । 


Messrs Ray & Sor 





তেমন কিছুই মনে করিনি, 
দ্বেশ্য আমার ছিল না। মেয়েট। 
গর পয়সা কটা আমার হাতে 
হলেও আমি তেমন আশ। করিনি, সে 


| জড়িয়ে পড়লাম, মেয়ের দাদার 


কুচ. করে তাঁকে নারালাম। চোখ 
সাধ্য ছিল না, কিন্ত এত যত্বে রাখ- 


মংলী আমার, সেই আমায় এখন 


[কত কষ্ট আছে বাবু, কত যে সইতে 


কি কইব? সকলের বড় কথ! এই থে 
আমার কোথায় দাড়াবে? কে 


পায় না বাছা 
স্তিহল। 
পাপ স্বীকার করতে এসেছি, 


আমার, আমার 


রাগ শোকের উপশমও হতে পারে। 
বু; বিচার করেই বল না, কি পাপ 
এমন অপরাধ করেছি আমি যে 


তারা যখন পরম্পর হাত-ধরাধরি » করে 
মোড়ে পৌঁছল, একটা দমূক| হাওয়া 
জানালাট। বন্ধ করে দিলে। 


স্পা 


মাংসাশী গাছ 

গাছের! তাহাদের পাতা দিয়! আলো এ 
কার্ধবনিক এ্যাসিড গ্যাপ শোষণ করিতে 
পাতার কেমিক্যাল ল্যাবোরেটারিতে সেই: 
শক্তির দ্বারা তাহার জীবন-পোষক পদার্থ 
থাকে; কার্বন বা অঙ্গার চিনি শ্বেতদার 
অন্তান্ত পদার্থে পরিবর্তিত হইয়| গাছের 
সাহায্য করে। এইকরূপে গাছ মৃত বা 
জীবন্ত অথবা শক্তিসঞ্চারক পদার্থ প্রস্তুত 
ইহা যে কেমন করিয়া ঘটে তাহা ঠিক জান। 
পাতার মধোকার পবুজ্জ রঙের অতি সুস্থ 
হইতে পাতাগুলিকে সবুজ দেখায়) এ পরিবর্ধ 
বলিয়া! বোধ হয়। | 

সুতরাং কোনে। গাছ নালে| বাতাদ ৪ 
তাহ! হইতেই শক্তি প্রদ পদার্থ অর্থাৎ খাদ 
প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে। এইখানে গাছের সা 
পার্থক্য । কোন জীব নিজের খাদ্য নিজেই 
লইতে পারে না; তাহার শরীরের প্রতে 
নড়াচড়া গাছের পাতা, ডাটা, ফুল, ফল ও 
ফল। অতএব দেখ। যাইতে [ছুই 
ধারণের উপযোগী পদাথে 
জিনিষ আত্মপাৎ করিয়া জ 








কীটমারী গাছ ফড়িং ধরিয়! খাইতেছে। ফড়িঙের ্যায় বড় জীবও 
যে ইন্ছারা ধরিয়া খায় এই ফটো গ্রাফ তাহারই সাক্ষী । 





বাটারওাট গাছের পত্রচ্ছদ। 


মত পাইলেও পেই জলে আবশ্যক-মত নাইট্োজেন-ঘটিত 
ও খনিজ পদার্থ থাকে ন1) নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ ও 
খুনিজ পদার্থ গাছের শরীর-পুষ্টির পক্ষে একান্ত আবশ্যক 
একজন মানুষ যদি কেবল মাত্ররুটি খাহয়াই- ৰাচিতে চাঁয় 


প্রবাসী---ফাল্গুন, ১৩২৩ 


র্রষ্ত্ঞার৯স্৯৯.৮-৯৮৯৯৮৯৮৯৮৯/৯/৯/৯৮74,৮০/০৮ ১৯ া্স্মল৯৮৯৮৯/৮-৯-০৭৯, 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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বাটারওাট গাছের পাতার উপরকার দুরকম গ্রন্থি-একরকম খাড় 


উচু শোয়ার মাথার উপর, অপর-রকম পাতার পিঠের গায়ে লাগিয়া 


থাকে। অণুবীক্ষণে যথেষ্ট বন্ধিতাকার। 





জীতিকল গাছের শিকার ধরিবার ফা্দ--মুক্তদ্বিদল পাতার মধ্যে 
কোনো জীব গ্রেলেই পাতা মুদিয়! পাতার কিনারার দাতগুলি চাপিয়া 
বন্ধ হইয়া পড়ে ও বন্দী জীব তাহার মধ্যে হজম হইয়! যায়। 4 


তবে তাহার যেমন দশা হয়, নাইট্রোজেন ও খনিজ 
পদার্থের অভাবে গাছেরও পোষণ ক্রিয়া তেমনি অসম্পূর্ণ 


হইতে থাকে । 
গাছের দেহপুষ্টির এইরূপ অভাব পুরণ হয় গাছের 
ম্‌ 







ছোট ছোট কীটপতঙ্গ ধরিবার ও খাইয়া 
করিবার শক্তির দ্বার! ।.. গাছের৷ টিশু'সংগঠনের 





ঘটগত্রী গাছ--এই গাছের পাতা কুলপী-বরফের ঠোঙার বা ফুল- 
দাঁনির মতন, ইহার মধ্যে জারকরস জমিয়া থাকে; ছোট-খাটো 
জীব উহার মধ্য পড়িলে পাতার মুখের ঢাকনি বন্ধ হইয়া যায় ও 
বন্দী শিক।রকে গাছ হজম করিয়া খাইয়া ফেলে। এগাছ 
উত্তর-আমেরিকায় দেখা যায়। 


যেৰ্ছুদাৰ্থ মাটি হইতে আহরণ করিতে পারে না তাহার 
ব আহার করিয়। পুরণ করিয়া! লয়। 


মাংসাশী গাছ 


পোর্টস সস া৬৮-৯..০-২..০-৯ 





88৩ 
উদ্ভিদের স্বভাব ও প্রকৃতি যাহার! লক্ষ্য করিয়৷ না 

| জানিয়াছেন তাঁহার! গাছের! জীবন্ত প্রাণী ধরিয়া খায় 
শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু যেকোনো! 

পেঁকো জলা জায়গায় গিয়া লক্ষ্য করিলে তাহার! দেখিতে 

পাইবেন হাজারে! রকমের গাছ কত রকমের ফাদ পাতিয়া 

প্রাণী-বধের কাজে লাগিয়। আছে । পেঁকো জলাজাঙ্কগায়, 

(বিশেষ করিয়। যে-জলার পাকের মধ্যে গাছপাল! পচিয়। 

জমিয়। আছে সেখানে, কীটমারী গাছ প্রচুর। গাছপালা 

পচা পাক সর্বদ। এমন সাত! হইয়া থাকে যে তাহার 





ঘটপত্রী গাছের পাতার খোলে বন্দী জীব। 


মধ্যে অক্সিজেন ঢুকিবার পথ পায় না এবং তাহার মধ্যে 
নানা রকমের বিষাক্ত এ্যাসিড, জমিয়! উদ্ভিজ্জাধু ও জীবাঞুর 
অবস্থানও অসম্ভব করিয়া তুলে; অধিকন্তু সেরকম 
জায়গায় নাইট্রোজেন ও আবশ্যক খনিজ পদার্থের 
একান্ত অভাব-বশত নাধারণ গাছ সেখানে টিকিতে 
পারে না। 

এই সমস্ত অস্থ্বিধ। সত্বেও পেঁকো। জল জায়গায় নানা- 
বিধ গাছ জন্মিতে দেখ! যায়; তাহাদের মধ্যে কীটমারী 
নামক এক্রূপ গাছই প্রধান; সেই গাছকে হিন্দীতে 
মুখজালী, ইংরেজীতে 5খ॥৭৫॥ এবং লাটিন ও গ্রীকে 


ANA MN 





নি 
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রাগিণী মেঘমল্লার । 


প্রাচীন চিত্র হইতে। 


চিত্রাধিকাপী যুক্ত র র দণ্ডিগয় সহী শ্রপ্পের লোজন্তে 


MAY & BOWS. CALCUTTA 


৫ম সংখ্যা } 
প্র 
পাস সিসি স্টিল সর্প লি সি অসি সিসি সী সত ৯৩ কং সিল ১/১০ সপ 


Drosera বলে। এই গাছের পাতার ধারে সরু সরু 
শোয়! ও শোযাব মাথায গোল গোল চটচটে দানা থাকে, 
তাহা দেখিতে অনেকট। জালী ব। শিশিরবিন্দুর মতন, 
{ নেইন্ন্য তাহার নাম মুখজালী, Sundew, ব| Drosera 
" ( গ্ৰীক Drosos = Dew = শিণিরবিন্দু ) হইয়াছে। এই 
গাছের পাতার গায়ের চটচটে শেশয়াতে ছোট পোকা- 
মাকড আপিয়। পডিলে বন্দী হইব! যায় এবং সেই-সব 
প্রাণীব দেহ পচিয়! গাছের টিশু গঠনের উপযোগী' যে-সমস্ত 
পদার্থ মাটি হইতে পাওয়। যায় না তাহার অভাব পূরণ 
করে। এইরূপ স্থানে ও অবস্থায় পুকুযাহক্রমে জনিয়া 
জনিয়া প্রকৃতির নির্বাচনের প্রণালীতে এন্ধণ কাটমাবী 
গাহেদের শেয়ার মাথার গ্রন্থিগুল স্বস্ম-অমুভবের শক্তি, 
নড়াচড়। করিবার শক্তি এবং জারক রস ক্ষরণের শক্তি 
অন্ন কবিয়াছে। 
মাধারণ আতনী কীচ দ্রি্। কীটমারী গাছের একটা 
পাত! পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পার! যাইবে কেমন 
করিনা সে নিঞ্জের পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করিযা থাকে; 
কীটমারী গাছের মবুগ্ধ পাতার উপরে অনংখ্য সঞ্চরণক্ষম 
গ্রন্থিল লাল রঙেব খেোয়। আছে, প্রতোক শোয়ার মাথার 
স্ফীত গ্রন্থি বৌদ্র পাইলে চকচক কবিতে থাকে যেন শিশির- 
বিন্দু জমিয়! আছে; সেইজন্য ইংরেজীতে তাহাকে Sundew 
বা সৌর-শিশির বলে। 
ডারউইন পরীক্ষ। কবিয়। দেখিয়াছেন কীটমারী গাছের 
পাতার ধারের শোঁয়াগুলি স্পর্শ করিলে তাহার! ভিতরের 
দিকে বাকিয়া পড়ে। ধারের শোয়ার উপবে একট! 
মাছি বাখিয়। দিলে ধাবের খোয়াগুলি বাঁকির! বাকিয়! 
মাছিটিকে পাতার ম্ধ.ভাগে ঠেলিয়' দ্যায়। মাছিটি 
পাভার ঠিক মাঝধানে পড়িলেই সমস্ত পাতার শোয়া- 
গুলিতে নাড়া পড়িয়া যাঘ এবং সবগুলি ভিতর দিকে 
ঠৰাকিয। খাঁচার আকারে মাছির চাবিদিকে বেড়া দিয়া 
তাঁহাকে বন্দী করে; এবং পাতাটিব মধ্যস্থল খোল হইয়া 
বাটির মতন হয় এবং সেথানকার গ্রস্থিগুলি হতভাগ্য 
বন্দীর উপর চটচটে জারক হজ্গমি রম ঢালিতে থাকে। 
বন্দী বলি মুক্তি পাইবার ্রন্য যতই ছটফট করিতে থাকে 
3 ততই আসন্ন হইতে থাকে, কারণ গ্রন্থি গুলি 
৫৬২৬ 
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নাড়া পাইয়া যতই উত্তেদিত হয় ততই জারক রম 
চালে। 

মানুষের পাকস্থলীতে খাবাব জিনিষ পড়িলে পাকাশয় 
হইতে যে জাবক রস নির্গত হর তাহা অন্ন ও উৎপচনশ:ল 
অর্থাৎ গীঁজিয়া মাতিয়া উঠে । ডারউইন পরীক্ষা করিয়! 
দেখিয়াছেন কীটমাবীগাছের "গ্রন্থি হইতে ক্ষবিত আারক 
বসও অন্ন ও গীজিয়! মাতিদ্না উঠে; জন্তর পাকাশয়েব জানক 
রস থাদাকে যেরূপ ভাবে পরিবস্তিত করে, কীটমারা গাছের 
জারক রদও ঠিক সেইরূণ ভাবে এঁ কীটপতঙ্গকে হক্সম 
করে। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইয়াছে যে গাছ জীবন্ত 
প্রাণী ধরিয়া খাইয়া থাকে ৷ 

ইংরেজদের দেশে বাঙলাদেশের গোলপাতাওয়াল! মুখ 
জালী কাঁটমারী গাছ ছাড়া আর ও ছু'বকমের 591105৬ গাছ 
আছে, তাহাদের পাত। লম্বাটে এবং গাড। হইয়! থাকে। 
অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-মাফ্রিকায় ইহাব অন্য জাতও দেখা 
যায়। উত্তর-আমেরিকার একবকম কীটমাবী গাছ আছে 
যাহার পাত| সুতোর মতন সরু সরু, এক-ফুট সএয়া-ছুট 
লম্ব। এবং মাটির উপব জট পাকাইয়া! ছডাইয়া থাকে; 
কীট পতঙ্গ সেই দ্বালে গডিলেই বন্দী হইয়া ভ্রম 
হইয়া যায । 

আর একরকম কাটমারী গাছ বঙ্গদেশে ও উড়িম্যাম 
আছে; তাহাও জলঙ্গ; বাংল! নাম ঝণাজি, ইংরেজী নাম 
93150067০1৮ লাটিন নাম 00710019717 1 ইহাও কীট 
পতঙ্গ মারিয়া আহাব করিনা! বাচে। 

আব-একজ্জাতীয় কীটমাবী গাছ আছে তাহার ইংবে্গী 
নাম Buttervort ; উহার পাতা দুধে দিলে ছু? ছিতিন। 
যায় বলিয়া উহাব এ নাম ব| উহার শে'।য়!-হইডভে আঠা 
নির্গত হয বলিয়া ওঁ নাম তাহ! বল৷ বণ়্ না। উহার 
পাতাগুলি গোলাপের দলের মতন স্তবকে সজ্জিত, পাতার 
উপর-পিঠ অতি নরু সক দুবকমেব শেশায়ার ভরিয়! থাকে, 
সেই শোয়াব মাথায় মাথায় এক-একটি আলপিনের মাথার 
মতন গ্রন্থি থাকে, কিন্তু সেইসব শেশায়া এমন স্বন্ম যে 
শুধু-চোখে দেখা যায় না; অণুবীক্ষণ দিয়া দে'গনে দেখ। 
যায় একরকম শেয়া আলপিনেব মতন উঁচু ও খাড়া হইয়া 
আছে ও অপর রকমের শেয়াগুলির মাথ! পাতার পিঠের 
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সঙ্গে লাগিয়া আছে যেমন পিন-কুশনে আলপিন পুতিয়। 
রাখিলে দেখায় ঠিক সেইরূপ । এই উভয়বিধ গ্রন্থি হইতে 
আঠা-চটচটে রস নির্গত হয় এবং নাইট্রোজেন আছে এমন 
কোনো বস্তুর সঙ্গে ঠেকিলেই সেই রস অস্ত্র হইরা গাজিয়া 
মাতিম্বা উঠে। বাটারগ্ার্টের শেশয়াগুলি মুপজালী সানডিউ 
কীটমারীর শোয়া মতন আপনা-আপনি নড়াচড়া করিতে 
পারে না; পাতার দুই পাশ কোশীর মতন মোড়া বলিয়া 
কীট-পতঙ্গ বদিলেই ভোঙার মতন পাতার খেলের মধ্যে 
গিয়া পড়ে এবং সেখানে অধিকসংখ্যক শোয়াগ্রস্থির 
সংস্পর্শে আসিয়। হজম হই! যাঁয়। ডারউইন পরীক্ষা করিষা 


দেখাইয়াছেন যে এই গাছ কেবল আমিষাশী নয়, উহার, 


উদ্ভিজ্জাশীও বটে; পাতার কোশের মধ্যে পাতার টুকরা, 
ফুলের রেণু, ফলের বীঙ্জ দিলেও তাহা! জারকরমে গলিয়। 
উঠে ও নেই রম পত্রস্তবকের সদ্ধিস্থলে মুখকৃতি বাটির মধ্যে 
গড়াইয়! পড়ে, অর্থাৎ গাছ আহার করে। 

নানান দেশের জল! জায়গায় নানাবিধ জীবখোর গাছ 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। উত্বর-আমেরিকার গ্রীম্মম গুলে 
Venus’ Fly-trapব| যৃপপত্রী বা জাতিকল নামে যে কীট- 
মারী গাছ দেখা যায় তাহার কার্ধ্যই জগতের সকল কীটমারী 
গাছের প্রাণীহত্য! অপেক্ষ। আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত। নাম হইতেই 
বুঝা যাইবে যে উহার পাত৷ জাতিকলেব মতন মুনিয়া 
কীট-পতঙ্গকে পিষিস্বা মাবিয়া থাইবা ফেলে ; এই অদ্ভুত 
গাছেব পাতা লম্বা! লম্বা ভাটাব মাথায অল্প-বিস্তর থাড! 
হইয্সা থাকে এবং পাতার কিনাবায় জাতিকলের মতন 
দাতি কাটাকাটা থাকে ; পাতা দ্বিদল, আধ-খোলা বইযেব 
মতন । কোনো কীট পতঙ্গ পাতার ভাটায় উঠিলে পাতাতে 
কোনো। সাড়াই টের পাওযা যায ন'; পতঙ্গ ভাটার 
বলিবাব সময় বা ডানা গুটাইবার সময় ভাটায় যে নাড়া 
পড়ে তাহাতে কিশ্বা ভাটার উপর দিয়া পাতার উপ্টা-পিঠে 
বা পাতা ও ডাঁট।র সন্ষিস্থলের কাছ পধ্যন্ত চলা ফিরা 
করিলেও পাতা কোনো সাড়াই দ্যায় না; কিন্তু যেই কীট 
পতঙ্গ পাতার কিনারার দীাতিগুলি ডিঙাইয়া পাতার ভিতর- 
পিঠে যায অমনি পাতার ছুই দল মুদিয়। জোড়া লাগিয়া 
যায় এবং কিনারার দীতে দ্লাতে চাপিয়া বদে। 
পাতার প্রত্যেক দলের ভিতর-পিঠে তিনটি তিনটি করিয়া 


প্রবাসা--ফাল্তুন, 
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শুয়া আছে, তাহাদের অনুভবের ক্ষমতা খুব বেশী $ সেই 
শ্ঁয়াগুলি যেন জাতিকলের কন্ডার শ্রী, তাহাতে কিছু 
ঠেকিলেই জাতিকল বন্ধ হইয়া যায়; পাতার ডাটায় 
বা উণ্টা-পিঠে হাত দিলেও পাতা মুদ্রিত হয় না কিন্ত 
পাভাব দলের ভিতর-পিঠের কোনে! একটি শুয়ার গায়ে 
একটা চুল ঠেকাইলেও পাতা বন্ধ হইয়া যায়। 

এক-রকম কাঁটমারী গাছ আছে যাহারা জলের 
উপর ফা পাতিয়া রাখে এবং শিকার পাইলেই তাহাকে 
জলে ডুূবাইয়। মারিয়া থায়। আমেরিকার ক্য।লিফর্ণিযা 
প্রদেশে 92178051185 বা 5196 559916 গাছ দেখিতে 
অনেকটা সাপের ফণার মতন, আমরা তাহাকে স্প- 
ফণা নাম দিতে প1%1 তাহাদের ফ্ণাকৃতি পাতার 
মুখের ক'হে টকটকে লাল সাপের জিবের মতন চেরা 
একজোড়া ফিত। ঝোলে ; সেই ফিতা হইতে মধু ক্ষরিত 
হয়। সেই সর্পটিহ্বার উচ্্বল লাল রঙ আর মধু'র গন্ধ 
কীটপতঙ্গকে প্রলোভন দেখাইম্থা ডাকিয়া আনে ; তাহার 
পাতাগুলি ফুলদানি ব1 কুলপি বরফের £ঠোঙার মতন 
এবং সেই ঠোডার মধ্যে অধিকতর মধুআ্াব হয়? নিমস্ত্রিত 
কীট পতঙ্গ পাতার মুখের কাছে বপিয়৷ পাতার ঠোঙাব্র 
মধ্যে প্রচুর মধু'র সন্ধান পাইয়া নীচের দিকে মরণ-যাত্রা 
করে। পাতার ঠোডার মধ্যে এমন ভাবে শুয়া! সাজ্জানে। 
থাকে যে কীটপতঙ্গ অনায়াদে ভিতরে যাইতে পারে 


কিন্ত আর ফিরিয়া আসিতে পারে না। কোনে! 
কোনো জাতের সর্পফণ গাছের পাতার ঠোঙার 


মুখের ছিদ্রের উপরে একটা করিয়া ঢাক্নি থাকে এবং 
ঠোঙার দেয়ালের গায়ে গোল গোল স্বচ্ছ জানালা থাকে ; 
কীট পতঙ্গ পাতার ঠোঙার মধ্যে ঢুবিলেই মুখের ঢাকনি 
বন্ধ হইয়া! যায়; ইহাতে বন্দী কীট পতঙ্গ মুখের ছিদ্রের 
সন্ধান না পাইয়া পাতার ঠোডীর গায়ের স্বচ্ছ জানালা দিয়া 
নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টার মাথা কুটিয়া কুটিয়া অবসন্ন হইয়া 
পত্রপুটের তলায় পড়ে এবং সেখানে যে রস জয়া থাকে 
তাহার মধ্যে ডুবিয়া মরে। তারপর গাছ তাহাকে 
হজম করিয়া খাইয়া ফেলে । 

কালিফর্ণিয়ার Darlingt০nia বা প্রিয়তমিয়া গাছও 
ঠিক এরূপে কীটপতঙ্গ শিকাব করিয়া খায়। এ Db 


৫ম সংখ্য। ] 





সপ, 





তাহার বিচিত্র বাহাবে মুগ্ধ কবিয়া কীট পতঙ্গকে লুন্ধ 
করে বলিষ! তাহার ও নাম। 

আমেরিকাব [10116701277 বা ঘটপত্রী গাছও 
& পাতার বাহাবে মুগ্ধ কবিয়া কীটপতঙ্গকে লুন্ধ কবে ও 
“নিজের ঘটাকুৃতি পাতাব মধ্যে তাহাদের ভরির! ঢাকনি 
চাপা দিয়! খাইরা শেষ করে? খাওয়া হইয়া গেলেই 
ঘটপত্রের মুখের ঢাকনি খুলিয়া নৃতন কীটপতঙ্গকে নিমন্ত্রণ 
করিতে থাকে। ঘটপত্রীর মুখেব কিনারায় ও ঢাকনির 
তলার পিঠে মধু ক্ষরিত হয়? পাতার ঠোঙাব মধ্যে এক- 
রকম অগ্ন জাবক রস জমিয়া থাকে, তাহাতে মধুলোভী 
কীটপতঙ্গ ও এমন কি ছোট ছোট পাখী পর্য্যন্ত গিয়া 
পড়িলেই জীর্ণ হইয়া যায় 


চারু 


প্রগাছ! 


[পরপ্নাছ। উপহাস; উপস্তাস কল্পনার ফল; কাল্পনিক ব্যাপার 
হইলেও উপন্তাসে বর্ণিত স্থান ও পাত্রের নাম কোথাও না কোথাও 
- কাহারো না কাঁহারো থাকিতে পারে, ঘটনাও কোথাও না কোথাও 
কখনে! না! কথনে! বর্ণনার কিয়দংশের অনুবাপ ঘটর়। থাকিতে পারে; 
তাহা! মিলইয়! কেহ যেন ইহাকে ইতিহাস, জীবনচরিত ব! ব্যক্তি 
বিশেষ ও ঘটনাবিশেষের বর্ণনা বলিয়া ধরিয়! না লন , মিলের সঙ্গে 
অমিল হিসাব করিয়। দেখিলেই তাহাদের ভ্রম ধর! পড়িবে যে যাহ! 
সত্যের আভাস বলিয়া মনে হইতেছে তাহা কল্পনারই সৃষ্ট । ] 


€ ৫১) 
রাঞ্জার বিবাহ । সমারোহ আয়োজন নিমস্ত্রতের আব অন্ত 
নাই। বাড়ীর ভিতবে রাণী জগদ্ধাত্রী চুপ করিয়া! বসিয়া 
বলিয়া সব তদারক করিতেছেন, চন্দনমাণ টেঁচাইগা 


আপনার গুরুত্ব প্রচার করিয়! বেড়ীইতেছে, আর মণিমাল] 


নীরব হাসিমুখে সারা দিনরাত সকল কাজ বরিয়। 
ফিরিতেছে। বাড়ীর বাহিবে বন্কবিহারী তাকিয়! ঠেনান 
দিয়া আলবোলার নল মুখে চাপিয়া গম্ভীর রাজকায়দায় 
হুকুম চালাইতেছে, দেওয়ান দীনদয়াল ও কাগালী কাজের 
চেয়ে গণ্ডগোল বেশী করিতেছে এবং কাঙালী যে আর 
কেউ-কেট! নয়, সে রাজারও শ্বশুর ইহা সে সুযোগ পাইলেই 
এ খুব কডা রকমে বুঝাইয়া দিতেছে ; আর রাখাল 


পরগাছ। 


স্পা ANS ৩ ION AAIONANA AAALAC ASIN ANA IIASA NY LF 
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স্লিপ 





নিষন্ত্রিত অভ্যাগত লোকদেব বাদায় বাসায় গিয়া কাহার 
কি অভাব আছে, কাহাব কি অস্থবিধা হইতেছে, হ'সিমুখে 
মি কথায় জিজ্ঞাসা! করিয়। যথোচিত ব্যবন্থ। কলিগ 
ফিরিতেছে। 

বিবাহের সমস্ত প্রস্তুত । কিন্তু কলিকাঙাব সেককাশ 
আজ পধ্যস্ত গহন! দিল ন।, বঙ্কবিহারী লোক পাঠাইয়াছে, 
টেলিগ্রাম করিয়াছে -কিন্ত ন! লোক ফিরিতেছে, ন! 
শোনে! দ্রশাব পাওয়। যাইন্ছে | বন্ববিহারী ও চন্দনমণি 
অত্যন্ত বিষণ্ন ৪ ব্যন্ত হইয়া উঠিয়াছে,- নৃতন বাডব।ণী 
বাড়ীতে আসিবে অথ5 তাহাকে কোনে। আভরণ দিতে 
পারা যাইবে ন! { চন্দনমূণি এক-একবার রাণী জগদ্ধাত্রীর 
কাছে আপিয়। হতাশাকাতর স্বরে বলিতেছে--দিদি, কি 
হবে ?-_রাণী জগদ্ধাত্রী নিরুপায় ভাবে ফ্যালফযাল কনিয়া 
তাহাব দিকে শুধু তাকাইয়৷ থাকেন । 

বিবাহেব দিন আদিল, কিন্তু গহন! আসিল না। 
গহনার জন্ত বিবাহ আটক থাকিল না, বিবাহ নির্দিষ্ট লয়েই 
হইয়। গেল। 

বাড়ীতে নববধূকে বরণ করিয়া লইতে গিয়া মণিমাল। 
দেখিল সোনা বগা! জহরং জড়োয়! গহনায় বধূর আপাদ- 
মন্তক ঢাঁকিয়া গিযাছে- মাথার মুকুট হইতে হাতের 
রতনচূড় ও পায়ের চবণচাদ পর্য্যন্ত কোনে। গহনারই অভাব 
নাই, বধৃব গায়ে হা্রাব দশ পনর টাকার অলঙ্কার চাপানে| 
আছে। মণিঘ।লার বুঝিতে বাকি রহিল না কাঙালী এত 
গহন] পাইল কোথায় । বরণ কবিয়। কুবেবকে চন্দনমণি, 
ও কাত্যায়নীকে মণিমালা কোলে করিয়া উপবে ভূনিল-- 
নজীব ও নির্জাব বোঝ। বহিয়া মণিমালার ত শাস্তির 
একশেষ ! 

কড়িখেলা ও মন্গলভাড় ঢকা শেষ হইলে চন্দনমণি 
বলিল-_দিদি, এইবার বেট। বৌকে আশীর্বাদ কর। বিশ্ব 
একখানা গহনাঁও দেওয়া হবে না--সব অলক্ষণ! গোড়া 
থেকেই যে টিকৃটিকি লেগেছে, এতে কি আর শুভ হয়! 
বাজার রাণী হয়ে এল তা আজকে একখানি গহন। অপ্পে 
উঠল না! 

যণিমালা হাসিয়! বলিল-এ ভ অত গহনা দে) 
হয়েছে মামীমা, বৌএব খায়ে আর জায়গা কোথা? 
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চন্দনমণি দীর্ঘনিশ্বান ফেলিয়! বলিল--ও ত ওর বাপ 
দিয়েছে! ছাঁ-পোযা! মানুষ, তবু মেয়েকে রাদ্ররাণী সাজিয়ে 
ত দিতে হয়েছে! কিন্তু শাশুডী ননদের কাছ থেকে ত 
একটু দোনার তাচড়ও পেলে ন11......ভাঁ মা মণি, দ্বিদিব 
গহনাগ্তলো এখন তুই এনে দে, গহনা গডিয়ে এলে তুই 
তথন ফিরিয়ে নিস। আজকের মৃঙ্গল-আচারটা ত হয়ে 
থাক। | 

মণিমালা একবার মায়ের মুখেব দিকে চাহিল। তিনি 
নীববে গভীর হইয়! বলিয়া ছিলেন, মণিমালার দৃষ্টিতে দৃষ্টি 
মিলিত হইলে তিনি দৃষ্টি নত করিয়া বলিলেন। তখন 
মণিমালা বুঝিন কলিকাতা হইতে গহনা! গড়াইয়া কেন 
পৌছে নাই, এবং সেসব গহন! কেনই বা কাঙালীর বাড়ী 
গুরিয় কাত্যায়নীর অঙ্গে চড়িয়। রাঙ্জবাড়ীতে বেনামিতে 
প্রবেশ করিল। তাহার মনে হইল এই প্রবঞ্চনার 
চক্রান্তের মধ্যে তাহার মা সুদ্ধ আছেন। তাহাকে গহনা- 
গুলি দিয়া মায়ের অনুতাপ হইয়াছে! কাহারে! মনের 
ক্ষোভ সে রাখিবে না। মে অমনি দ্রুতপদে নিজের ঘরে 
চলিয়! গেল। এবং তখনি সেই হাতীর-দ।তের বাঝ্মটি 
আনিয়া বর ও বধূর সামনে কিংখাবের বিছানার উপর 
রাখিয়া দেই বান্সর ডাল! খুলিয়া ফেলিল। 'তারপর 
কাত্যায়নীর সম্মুখে হাটু পাতিয়! উঁচু হইয়। বসিয়া তাহার 
গ। হইতে তাহাব সমস্ত গহনা খুলিয়া ফেলিল এবং বাক্স 
হইতে গহনাগুলি তুলিয়। ভুলিয়া একে একে সমস্ত তাহাকে 
পাইয়া দিল। তারপর উঠিয়া দীাডাইয়া বলিল__-বৌ, এই 
সমস্ত গহন! আমি তোমাকে যৌতুক দিলাম ! 

রাণী জগদ্ধাত্রী ও চন্দনমণ, বঞ্চবিহাবী ও কাঙালী 
এই বিদ্য়িনীব সম্মুখে নিতান্ত নিশ্রভ অপ্রতিভ হইয়া গেল। 
সমস্ত বিবাহ-উংসবটা অলঙ্কারের স্ুচিমুখের বিদ্রপে স্নান 
হইয়। উঠিল। কেবল উজ্বল হইয়া উঠিল মণিমালার মুখ 
জয়ের আনন্দে; রাখালের মুখ-_পত্তীসৌভাগোব গর্বহ্থে ॥ 
আর পরিজনদেব মুখ বিস্ময় সন্রমে! চন্দনমণি দাবার চাঁলে 
মাত করিতে আসিয়। হঠাৎ বোডেব কিন্তিতে এমন ঠকিয়া 


গেল যেনে তখন ধরবীকে দ্বিধা হইতে বলিতে চাহিতে 
ছিল। 


কিন্ত চন্দনমাণর সে ভাব ক্ষণিক মাত্র। সে জোর 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩২৩ 


পাটি শা লাখ তি লাছিলাছি লাম লাও লাম পা পি পাটি পিসি ৪ ২ পি পাস, 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পিতা পাটি 


কবিয়! সঞ্চিত মুখেব উপব শুদ্ধ হানি টানিয়া আনিয়া 
বলিল__ত| দেবে বৈ কি, তা দেবে বৈ কি, ভুমি হলে বড় 
ননদ! আগে তুমি, তবে ত কুবিব ! রাজাব মেয়ের এই 
রকমই নজর হবেই ত! ... ওমা বৌমা, তোমার ee 








ননদকে পেন্নাম কব ... ৃ 

কিন্ত বিবাহের উৎসব আর কিছুতেই জমিতে পাইল 
না। চাকরদাসী নিমন্ত্রিত পবিজন স্থবিধা পাইলেই শুধু 
মণিমালাব দানের কথা আলোচনা করে। এই ব্যাপারটা! 
এত বড় অদাধাবণ ঠেকিয়াছিল যে সকলের মনে রাজার 
বিবাহ-উৎসবের উপবেও ইহা ছাপাইয়া উঠিয়াছে। 

সকলেব ধিক্কাব ও কানাঘুষর গ্লানি ঝাড়িয়া ফেলিবার 
জন্য বন্কবিহাবীর গা ঘেঁসিরা ঈ।ড়াইয়! চন্দনমণি মুখ বাকাইয়া 
বলিল-_মণিটার দেমাক দেখেছ! ভাঙেন ত মচকান না, 
এমনি হিংসে ! 

বঙ্কবিহারী বলিল- ইহার মধ্যে নিশ্চয় রাখালের টিপ 
আছে। 

চন্দনমণি পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল --তা 


‘যাই হোক, গহনাগুলো ত ওর খগ্নর থেকে উদ্ধার করা 


গেছে ! 

মণিমালাব এই অনাধারণ ত্যাগে ফল হইল এই যে সে 3 
ও রাখাল কাত্যায়নীর সহিত কুবেরের বিবাহে আপত্তি 
ভুলিয়া সকলের যেরূপ অবজ্ঞার পাত্র হইয়াছিল তাহ! 
ঘুরিয়া গেল, তাহারা এই বাড়ীর আবার সর্বপ্রধান হইয়া 
পড়িল। যাহার! তাহাদেব মাথ! নত করিতে চেষ্টা 
করিতেছিল তাহারা ও তাহার্দিগের নিকট নত না হইয়া 
থাকিতে পারিল না, সকলেই তাহাদের অধীনতা স্বীকার 
করিতে বাধ্য হইল। 

যখন এইরূপে সকল উপদ্রব নিরস্ত হইয়া গেল তখন 
আর রাখাল ও মণিমীলার এ বাড়ী হইতে চলিয়া! যাইবার 
আগ্রহ রহিল না; তাহার! প্রাণপণ সেবাযব্রের পরিবর্তে 
মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন লইতে কিছুমাত্র কু! অনুভব করিতে- 
ছিল না। বাণী ভ্গদ্ধাত্রী যদি কখনো কিছু টাকা হাতে 
ডুলিযা দিতেন তাহাই রাখাল ও মণিমালা লইত; বাধাল 
যাহ! পাই তাহা তাহার গোসাইদাদাকে পাঠাইয়া দিত, 
আব মণিঘাঁলা যাহা পাইভ তাহা দিয়! সে স্বতন্ত্র সার 


- 
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পাতিবার মতন জিনিষপত্র কিনিত --সেদিন ছুধ ঢালিরা 
লইবার মতন একটা বাটিও তাহার নিজের ছিল না, ইহ! 
তাহাব,মনে বড় বেশীরকন বাজিয়াছিল। 
(৫২) 

বিবাহের গোলমাল মিটিতে না-মিটিতে কুবের 
সাবালগ হইবার সময় আসিল। কুবেব নিজে জমিদারীব 
ভার লইবে, কোর্ট-অব গার্ডসেব অধীনতা ঘুচিয়া যাইবে, 
এই সম্ভাবনাব উল্লাসে মকলেব মন পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। 
কোর্ট-অব-প্রার্ডদ তাহাব অধিকাব-কালেব সমস্ত হিনাবেব 
নিকাশ আখেবী প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত হইয়! উঠিয়াছে। 
তখন ধর! পিল রাদ্রনাথ ও দীনদয়াল অনেক টাকা চুরি 
করিয়াছে। কাঙালীবও যোগ ছিল বোধ হয়, কিন্তু 
তাহাকে ধরিবার ছু'ইবার মতন কোনে! প্রযাণ সে রাখে 
নাই; যে একটু ক্ষীণ ঘুব প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে মনে 
হয় কাঙালী মাত্র হাঙ্গার খানেক টাকা নিজের পকেটজাত 
করিয়াছিল। 

ম্যানেজার উহাদের তিনজনকে একসঙ্গে ডড়াইয়! 


ASAIN 





নালিশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। কাঙালী বুক ফুলাইয়া , 


বলিয়! বেড়াইতেছে--হ'ঃ ! আমি রানার শ্বশুর ! আমার 
ত সব করবে! 

রাখাল ম্যানেজারকে ধরিয়া বসিল--এঁ তিনজনে বদি 
চুরির টাকা প্রত্যর্পণ করে তবে উহাদ্দিগকে ছাড়িয়া দিতে 
হইবে। ভদ্রলোকের ছেলেকে জেল খাটাইয়া উহাদের 
আখের নষ্ট করিয়া ষ্টেটেব লাভ কি? 

অনেক বল! কহায় ম্যানেজাব রাজি হইল। এবং 
রাজনাথ ও দীনদয়াল চুরিব দৌলতে যে বিষয়সম্পত্তি 
করিয়াছিল ভাহাব সমস্ত বেচিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া 
জেলে যাওয়া হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাচিল। 

কাঙালী কিন্তু সুইয! ডুব দিতে চায় না। রাখাল 
তাহাকে টাকাটা ফিরাইয়। দিতে অঙ্থবোধ করাতে সে 
মাথা ঘুরাইয়া বুক ফুলাইয়া বলিল-_ছ'ঃ! নিয়েই যদি 
থাকি আমি, আমার জামাইএর টাকা নিয়েছি! তাতে 
কাব বাবার কি! আমি বাজাব শ্বশুর ! আমায় অমনি 
জেল থাটালেই হল? 

শাখা বিরক্ত হইয়া বলিল--ইংবেজের আদালতের 


পরগাছ৷ 
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কাছে রাজাদেরই জারিজুরি খাটে না, তা আবার রাজা 
শ্বশুর! তুমি তোমার জামাইএর টাকা ত নানি, ও 
কোর্ট-অব-গাভ'সের টাক। ! তাদেব যখন রাজাকে হিদাব 
নিকাশ বুঝিয়ে দিতে হবে কডা ক্রান্তি মিলিয়ে, তখন 
তারা তোমাকে রেয়াৎ করনে কেন? 

কাঙালী ভয় পাইয়া একটু দমিয়! গিয়া বলিল--অচ্ছে 
বোসো, রাঙ্জামামাকে রাঙ্গাবাবুকে রাণীমাকে একবার 
জিজ্ঞাসা করি, পবামর্শ করি...... ' 

রাখাল বিরক্ত হইয়া জ্রোরে বলিরা উঠিল-_িজ্ঞাসা 
করি, পরামর্শ করি, হচ্ছে হবে, নয়। টাকা দিতে হবে। 
তোমাব চাকরী হয়েছিল আমার সুপারিশে | তুমি টাক। 
নিয়ে আমাকে অবিশ্বাপী কবেছ; তোমার অপমানে আমার 
অপযান! তুমি হয়ত মনে করতে পার টাকাটা ত মেরে 
দিয়েছি, আদি ন হয় ছুদিন জেল খেটে ! তা আমি হতে 
দেবো না-তুমি যদি টাকা না দাও আমাকে দিতে হবে, 
তোমাকে বাঁচাতে চাই আমার নিষ্ষেব মান বাচাবার 
জন্তে। 

রাখালের এই কথ! শুনিয়! কাঙানলী নিশ্বাস ফেলিয়া 
বাচিল। সাহদ পাইয়া খুব দোব করিয়! বলিগ--তা 
তোমার ঘ| খুদী করগে--আমি কিছুতেই টাকা দিচ্ছিনে-_ 
রাজার শ্বশুর আমি! কার সাধ্য আমার কিছু করতে 
পারে। 

রাখাল আর কোনে! কথা না বলিয়। রাগে গলগস 
করিতে-ক্রিতে চলিয়া! গেল। 

মুখে বাঙ্জার শ্বশুর বলিযা খুব আম্ষালন করিয়া 
বেড়াইলেও কাঙালী অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে দিন কাটাইতে 
লাগিল, যদি রাখাল টাকাটা শেষে নাই দায়, যনিই হঠাৎ 
পুলিশ আসিয়া হাঁতকড়ি লাগাইয়া এত লোকের সামনে 
দিয়! তাহাকে হিড়হিড় করিয়া টানিতে-টানিভে লইয়া যায়! 

রাখালের বিষম চিন্তা হইল কাঙালীর চুরির টাকাটা! 
সে কোথা হইতে কেমন করিয়া শোধ করিয়া দিবে। 
মে বাজার জামাই বটে, কিন্তু তাহার হাতে ত একট 
পরসাও নাই। রাণী জগদ্ধাত্রীর নিকট হইতে সামান্য 
অর্থ যখন যাহা পাইয়াছে তাহা গোসাইগঞ্ডের আত্মীয়দের 
যতের খণের সুদ দিতেই শ্যে হইয়া গিয়াছে ৷ মণিমালার 
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কাছেও ত বেশী কিছু থাকিবাব কথ। নয়। বাগ" নগন্ধাত্রীব 
কাছে চাওয়। যাম, কিন্তু কাঙালীর চুরিব ঝণ তিনি শোধ 
করিতে যদি অস্বীকাব কবেন, সে বড় অপমান । তবে 
কি কুবেরকে বলিবে যে তোমার শ্বশুর চুরি করিয়াছে, 
হাঙ্গার খানেক টাকা দাও? না, তাহ! বলাতে কুবেরকে 
অপমান করা হইবে, লজ্জা দেয়া হইবে। তবে? 
অনেক ভাবিয়! চিন্তিয়া রাখাল ব্যানেজারের কাছে গিয়ঃ 
বলিল- সাহেব, আমি মান পাঁচ ছয় মাইনব ওাডকৈ 
পড়াইয়াছিলাম ; তাহার জন্ত আমি ষ্টেট হইতে কিছু 
পাইতে পারি কি? 

সাহেব আনন্দিত হইয়া বলিল_নিশ্চয় ! কমিশনার 
সাহেব ত আড়াইশ টাকা দক্ষিণা আপনার জন্য মঞ্জুর 
করিয়া গিয়াছিলেন, আপনিই লন নাই। বিল করুন, 
আমি আপনার টাকাট! খাজাঞ্চিকে দিতে বলিতেছি। 

রাখাল কুষ্টিতভাবে বলিল- আমি আর বিল করব না; 
আমার নামে হাজার টাকা খরচ লিখে কাঙালীব কাছে 
ষ্টেটের পাওনা হাঞ্জাব টাকা শোধ করে জম! করে নিতে 
বললে আমি অত্যন্ত উপকৃত হব, আপনার কাছে চির- 
কৃতজ্ঞ থাকব। 

ম্যানেজাব অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া বলিন-+রাখাল বাবু, 
আপনি এ বদমায়েস কাঙালীটার জন্য এত করছেন, সে 
আপনার কে? 

সে আমার সম্বন্ধীর শ্বশুর; সে আমাব গ্রামের 
লোক ; আমার স্থপারিশে তার চাকরী হয়েছিল; আর তার 
জন্তে আমার চাকুরী জুটেছিল। 

কাঙালী বাচিয়া গেল, কিন্তু তাহার জন্য ম্যানেজাবের 
কাছে প্রার্থনা জানাইতে, নিঙ্ছের প্রত্যাখ্যাত অর্থ পুনবায় 
খাচিয়া গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিতে বাখালকে যে 
কতখানি খাটো হইয়া অপমান স্বীকার ববিয়া ক্লেশ 
পাইতে হইয়াছিল তাহা কেহ ঠিক করিয়! অনুভব করিতে 
পারিল না৷ 

কাঙালী অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ কবিয়া বলিয়া বেড়াইতে 
লাগিল--রাখালের এ ভারি অন্থায়। এ হিংসে কবে 
আমায় অপমান করা, আমাকে লোকের কাছে চোব 
বানানো 1- আমি টাক নিইনি বলেই ত আমি নিয়ে 
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৮. টে সারি ২য় খণ্ড 
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ছিলাম! নালিশ ফরত, আদ, লতে তরি নির্দোষিতা 
প্রমাণ হয়ে যেত। এ ধরে ভদ্দব ঘটিয়ে একজন ভদ্র- 
লোককে চোর করা! 

কুবের শুনিয়! বলিল__-আচ্ছা! 
তখন দেখে নেবো! 

বঙ্কবিহারী ও চন্দনমণি বলিল-_রাখাল মুখে বলেন 
টাকা নিইনে, টাকা চাইনে ; এদিকে কিন্তু ম্যানেজারেব 
কাছে গিয়ে চুপিচুপি বাকী বকেয়া হিসেব করে মাইনে 
চুকিয়ে নেওয়া হয়েছে ! ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির আর কি! 

নিবস্তর এই-রকম কথা শুনিয়। রাণী জগদ্ধাত্রী 
অধিকভব গম্ভীর হুইয়৷ উঠিলেন। 

( ৫৩ ) 

মহা সমারোহের উত্সব-আনন্দের মধ্যে কমিখনার 
ম্যাজিষট্রেট প্রভৃতি আসিয়া কুবেরকে জমিদারীর সমস্ত ভার 
বুঝাইয়া দিয়! রাঞ্জপদে অভিষেক কবিয়া গেলেন। তাহারা 
রাখালকে বলিয়া গেলেন__-আপনিই রাজ্জাকে দেখিবেন 
স্থপরামর্শ দিবেন, রাঙ্গা এখনো বালক ।-_কুবেরকে 
বলিয়া বুঝাইয়! গেলেন_ তুমি রাখাল-বাবুর পরামর্শ লইয়া 
চলিও, তোমার মঙ্গল হইবে, রাজ্যের প্রজা স্থখী 
হইবে। f 

রাখাল তাহাদিগকে ধন্তবাদ জানাইল। 
গোজ হইয়া মাথা বাঁকা করিয়া রহিল । 

কুবের রাজ্যপরিচালনেব অধিকার হাতে গাইয়াই 
বঙ্কবিহারী ও কাঙালীর পরামর্শে হুকুম দিল- সমস্ত 
্রন্ষত্র দেবত্র চাকরান লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত হোক্‌; 
কাহারে! কোনো! অধিকার থাকে সে দলিল দস্তাবেজ 
দেখাইয়া উদ্ধার করিয়া লইয়া যাক । 

দেশময হাহাকার পড়িয়া গেল! কত বিধবার, কত 
অনাথ শিশুর, অন্ন-সংস্থানের উপায় গেল; কত দেবতার 
মন্দিরে পুজা বন্ধ হইয়া গেল ; কত দরিদ্র একেবারে নিঃস্ব 
সন্বলহীন হইয়া পড়িল। এই-সম্ম্ত জমি পাহাড়পুরের 
পূর্ব পূর্বব রাজার! দিয়া গিয়াছেন-_কাহাকেও মাত্র 
মুখের কথায়, কাহাকেও মাত্র এক চিল্তে ফাস কাগজে 
লিখিয়া-_সে কাগজ ছুতিন পুরুষ আগেই হয়ত উইএ 


খাইয়াছে, কি গৃহ-দ'হের সময় আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া 
$& 


আগে আমি রাজ! হই 


কুবের 
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গিশ্নাছে। তাহাদের একমাত্র দলিল তাহারা এতদিন 
নির্বিবাদে বিনা ওজ্ররে ভোগ দখল করিয়া আদিতেছে, 
স্বর্গীয় মহাবাজ ধনেশ্বরের আমলে কনো কোনো আপত্তি 
} উঠে নাই । | 
কুবের এমন ফাকা প্রমাণে ঠকিবার পাত্র নয়_তাহার 
এককানে বস্কবিহারীর, অন্তকানে কাঙীলীর মন্ত্রগুঞন 
হইতেছে ; এবং তাহাদিগকে সমর্থন করিবার জন্য কুবেরের 
অস্তঃপুরে জননী চন্দনমণি ও জায়া কাত্যায়নী মুখাইয়া 
আছেন--স্বামীর বা পিতার টিপৃটি পাইলেই হইল । 
রাখাল বলিল--এ-সমস্ত বড় অন্যাষ হচ্ছে কুবের ! 
তোমার পূর্বপুরুষের কান্তি আর গরিবদেব রুজি লোপ 
করে অধ্যাতি আর মন্যু কুড়িও না! এতে স্থুখ নেই, 
মঙ্গল নেই! 
কুবের মাথা নীচু করিয়া হনহন করিয়া বাখালের 
নিকট হইতে চলিয়া গেল। বিরক্ত হইয়া কাত্যয়নীকে 
বলিল--হ'ঃ ! সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে ওঁর মতন ফকির হই আর 
কি! গরিবের রুঞ্জি মেরেই ত জমিদার ! আর, ভারি পূর্বব- 
পুরুষ দেখাতে এসেছে ! এরা আমার কোথাকার কে ?-- 
মামীর শালা, পিসের ভাই, 
তার সঙ্গে সম্পর্ক নাই। 
কাত্যায়নী তাহার হ্থন্দর মুখখানি ঘুরাইয়া৷ বলিল-- 
কথ্ধনো ওদের কথা শুনো না, ওরা চিরকাল আমাদের 
হিংসে করে! 
কাঙালী আনিয়া আমতা-আমতা করিয়া! রাঁখালকে 
ব্লিল-দ্যাখো রাখাল, রাজাবাবু তোমাকে বলতে 
পাঠালেন যে আমি রাদ্রা, আমার রাক্জকার্য্যে কেউ টিকটিক 
কবে এ আমি পছন্দ করিনে। তা তুমি... 
রাখাল অবাক হইয়া কাঙালীর মুখের দিকে চাহিয়া 
* রহিল। কাঙালী আস্তে আস্তে প্রস্থান করিল 1. 
কত লোক আসিয়! সদরে ধলা দিয়া পড়িল, রাখালকে 
ধরিয়া বসিল তাহাদিগকে বীচাইতে হইবে। কত বিধবা 
অপোগণ্ড শিশু লইয়া আসিযা অন্দরে মণিমালার কাছে 
কাদিয়া পড়িল-_-এ বিপদে যদি কেহ তাহাদিগকে রক্ষা 
করিতে পারে তবে দে ম্ণিমালার পরম ধার্টিক স্ায়বান 
স্বামী রাখাল-বাবু! 
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রাখাল ও মণিমাল। প্রতিকারের অক্ষমতা জান'ইল। 
দরিদ্র ব্যথিতদের চোখের জল পড়িতে দেখিয়া গোপনে শুধু 
নিজেদের চোখ মুছিল। তাহার! তাহাদিগকে বঙ্কবিহাগী 
ও রাণী জগন্ধাত্রীকে দুঃখ জানাইতে পরামর্শ দিল। 

বঙ্কবিহারী বলিল-_-হাঃ | স্বাধীন নৃপতি আছে -ত'= 
ষা খুনী করতে পারে । এতে কাহাবো কিছু বলব, 
নাই! 

রাণী জগদ্ধাত্রী দীর্ঘনিশ্বান ফেলিয়া বলিলেন--কুবের 
আমার কথা রাখবে না । আমাকে মিছে বল!। 

সকলে হতাশ হইয়া কাদিতে-কাদিতে ভগবানের উপর 
বিচারের ভার দিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল, ফিরিল লা 
কেবল মহিষবাথানের বেচন চক্রবর্তী । সে প্রতিজ্ঞ! 
কবিয়া বাড়ী, ছাড়িয়াছে হয় ব্রহ্মত্র উদ্ধার করিবে 
নয় ব্রহ্মহত্যা হইয়া লোভী রাজাকে ধনের সাহত প্রাণও 
দিয়া আসিবে ৷ বেচারা নিত্য কাছারীতে দরবার কৰিতে 
যায়, একদিনও রাজার সাক্ষাৎ পায় না, কন্মচারীর। 
তাহাকে পাগল বলিযা হাকাইক্সা দ্যায়। তবু বেচনের 
উদ্যমের শৈথিল্য নাই। 

একদিন রাখাল ও কুবের ঘোড়া চড়িয়া বেড়াইয়া 
ফিরিয়া ঘোড়া হইতে যেই নামিয়াছে, অমনি কোথা হইতে 
বেচন চক্রবর্তী লাফাইয়! আসিয়া! কুবেরের রাইডিং-বুট-পর! 
ছুই পা জড়াইয়া ধরিয়া মাটিতে শুইয়। পড়িয়া বলিয়া 
উঠিল-- দোহাই মহারাজের, ত্রার্ষণকে রক্ষা করুন। 
আমার পক্ষে বলবার কি আছে শুধু সেই কথা দয়া 
করে শুমুন |... ... 

কুবের বুটহ্ন্ধ লাথি মারিয়া বৃদ্ধ ব্রাঙ্মণকে দুরে 
ছিটকাইয়া ফেলিয়া দিয়া গটগট করিয়া রংমহলের 
দিকে চলিয়া গেল। রাখাল গঞ্জন করিয়া ডাকিয়া 
উঠিল--কুবের ! 

কুবের ফিরিয়া না তাকাইয়া টকটক করিয়া নি'ড়িতে 
উঠিয়া চলিয়া গেল ৷ 

শীঘ্রই রাষ্ট্র হইয়া গেল-_ প্রজা! পাইক বরকন্দীজদের 
সামনে রাজা কুবেরকে রাখাল_অপমান করিয়াছে । 

চন্দনমণি বলিল-_পিঁপড়ের পাখা ওঠে মরবার তরে! 
গেলেন বলে, আর দেরী নেই। 
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বঙ্কবিহারী শাদা-শাদা কাত বাহির কা হাদিয়া 
বলিল-- 
“কে দিল অনলে হাত কে ধবিল ফণী ? 
মঙ্গল অষ্টমে কার রদ্ধ,গত শনি? 
শাঙ্ত্েই আছে 
অতি দৰ্পে হতা লঙ্কা, অতি মানে চ কৌরবাঃ! 
অতি দানে বলির্বদ্ধ, সর্ববমত্যন্ত গহিতম্‌॥' 
রাণী কাত্যাযনী বলিল 
‘অত বাড় বেড়ে। না ঝডে পড়ে যাবে” 
রাণী জ্রগন্ধাত্জী গম্ভীর হইয়া বলিলেন--রাখাল চিরকেলে 
গোয়ার! মৃহারাজকে জালিয়েছে, এখন সুবেরকে জ্বালাতে 
আরভ ঝরেছে। 
বৃন্দাবন গোস্বামী রাখালকে চিঠি লিখিঘাছেন যে 
তাহাদেরই বাড়ীর পাশে উদ্ধব গোর্দাইএর বাড়ী হাজার 
টাকায় বিক্রী হইয়া যাইতেছে. যদি রাখাল টাক! পাঠাইতে 
পারে তবে তিনি উহ! রাখালের জন্ত কিনিয়া রাখিতে 
পারেন। 
মণিমাল! রাখালকে বলিল-_এখান থেকে চলে চল, 
উদ্ধব গোঁসণাইএর বাড়ীটা কিনে আমর! থাকব । 
রাখাল বলিল--না মণি, এখান থেকে গেলে চলবে না; 
কুবের দিন দিন যেরকম হয়ে উঠছে, তাকে রক্ষা করবার, 
পরামর্শ দেবার, উপদেশ দেবার কেউ না থাকলে 
জমিদারী রমাতলে যাঁবে। 
কিন্তু ওর! ত তোমার উপদেশ চায় না, বিরক্ত হয়। 
_-ওষুধ খেতে তেতো লাগে, কিন্ত রোগ সেরে গেলে 
ওষুধের গুণ টের পাওয়! বায়। একটু বয়েস হলেই কুবের 
ভালো মন্দ বুঝতে পারবে। 
মণিমালা নিরসন্ত হইল। পরের উপকার করার একটা 
বৃহৎ ও মহৎ আবরণের অন্তরালে, খাওয়।-পরাবু ভাবনা 
না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাইয়! দিবার স্থযোগের 
প্রতি একটু মমতা বোধহয় রাখালের মনের মধ্যে এক 
কোণে অতি গোপনে অন্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য 
সে নিঙ্জে না বুঝিয়াও বারবার এই বাজবাড়ী ছাড়িয়া 
যাইতে নানা-রকম ওজর ভুলিতেছিল। চিরদিন থে দুঃখ 
পাইস্সাছে, তাহার এই এতটুকু নিশ্চিন্ত আরাম জোর 
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প্রবাসী ফান্তুন, 
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জোর ব! জেদ করিতে পারিত না। 
(৫৪ ) 
বেচন চক্রবর্তীকে জুত৷-হনহু লাখি মারিয়া রাখালের 
নিকট ভর্খসত হওয়ার পর কয়েক দিন কুবের আর 
রাখালের কাছে দেখাই দ্যায নাই। কুবের লজ্জিত 
হইয়াছে ভাবিয়া রাখাল খুদী হইয়। উঠিয়াছিল। কিন্ত 
মণিমাল। দেতেছিল সকলেই কেমন ভার-ভার ; সকলেই 
যেন ফিলফিন করিয়া কি পরামর্শ করিতেছে অথচ তাহা 
তাহার নিকটে লুকাইতে চাহিতেছে। একদিন প্রভাতে 
মণিমাল! নিঞ্জের ঘর হইতে বাহিবে আসিয়। দেখিল রাণী 
জগন্ধাত্রী চুপ করিয়া! বসিয়া-বপিয়া কাদিতেছেন, মণি- 
মালাকে দেখিয়! তাহার কান্না আরে! বেশী হইয়া উঠিল; 
চাকরদানীর! সকলেই শ্লানমুখে এক এক জায়গায় জড়ো 
হইয়। চুপিচুপি কি বলাবলি করিতেছে, মণিমালাকে 
দেখিয়াই চুপ করিয়া দৃষ্টি নত করিয়া সরিয়া যাইতেছে 
চন্দনমণির মুখে কেমন একটা টেপা হাসি পালিশকর! 
ইম্পাতের ছুরির সরু ফলার মতে! বড় নিষ্ঠুর ভয়ঙ্কর 
দেখাইতেছিল; কাত্যায়নী চোখ ঘুবাইয়া সার! অঙ্গে ঢেউ 
তুলিয়া কৌতুকে হাততালি দিয়া-দিয়৷ বলিয়া-বলিয়া 
ফিরিতেছিল-_আজকে একট! মজা হবে গে!! আজকে, 
একট। মজা হবে গে! He 
" হানা-বাড়ীব মতো সমস্ত বাড়ীটাতে একটা কি অব্যক্ত 
ভয় ভাসিয়া ব্ড়োইতেছিল; পিশাচীর হাসির দ্যায় কাত্যা- 
য়নীর হানি কি এক অজ্ঞাত অমঙ্গল ফেরি করিয়। ফিরিতে- 
ছিল; সয়তানীর হাসির ন্যায় চন্দনমণির হালি বিষের 
জ্ঞালার ঝলক বলির! মনে হইতেছিল। 
ভীত শুদ্ধ মুখে মণিমাল! কাত্যায়নীকে জিজ্ঞাসা 
করিল--কি হবে বৌ? আজকে কি হবে? 
অট্হান্য করিয়া কাত্যাযনী বলিল--হবে হবে, সে 
একটা মজা হবে! 
মামী, তুমি বল না কি হয়েছে? 
চন্দনমণি ক্রুর হাসি হাসিয়া রহস্য আরো! নিগুঢ়তর 
করিয়া বলিল-_কি জানি বাছা, পাগলীর মেয়ে বৌমা কি 
বলছে! 
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মণিগাল। চাকরদালীদের গিজ্ঞাসা! কবিল_-ওরে কি 
হয়েছে তোরা জানিস যদি বল্‌। 
সকলে ছলছল চোঁখে একবার তাহাব দিকে চাহিয়া 
চোখ মুছিভে-মুছিতে সরিয়া গেল । 
' মণিমাল। মাকে জিজ্ঞান| কবিল মা, মা, তুমি বল কি 
হয়েছে । 
তিনি শুধু বেশী করিয়া কাদিতে লাগিলেন । 
মণিমালা বলিল--তবে যাই আমি কুবেরকে জিজ্ঞাসা 
কবে আমি। 
কাত্যায়নী মুচকি হাসিয়া বলিল -সে পথে কীট। 
পডেছে। 
মণিমান! নে কথা কানে না তুলিয়া কুবেরের মহলে 
যাইতে গেল; আকাঁলু খাননামা বলিল--মহারাজজ 
কাহাকেও যাইতে দিতে মানা কবিয়াছেন। 
মণিমাল। অধিকতর হতবুদ্ধি হইয় ফিরিয়া আমিল। 
এই বুঝিতে-না-পারার ব্যাপার হইতে দূরে থাকিবাব 
জন্য মণিমাল| তাড়াতাড়ি আগনাব ঘরে গিয়া ঢুকিল; 
অমনি চন্দনযণি ও কাত্যায়নী হে! হে! হো! করিয়া রাক্ষনীর 
মতে নিষ্ঠুব বিদ্রপেব হাসি হাসিয়া উঠিল। 
রাখাল কাছারীতে গিয়া বসিয়াছে, সেখানেও 
সকলে এমনি উদাস ভাবে একএকবার তাহার দিকে 
অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইতেছে এবং রাখাল অন্দ্দিকে 
ফিরিলেই আমলার! আপনাদের মধ্যে কি বলাবলি 
করিতেছে । 
রাখাল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কবিল_-কি হে? কি 
হয়েছে? 
সকলে অপ্রতিভ হয়া বলিল_ আজ্ঞে কিছু না। 
রাখাল সেখানে আর থাকিতে না পারিয়া কাঁছাবী 
হইতে নামিয়! অন্দবে যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া 
কাঙালী তোষাধান! হইতে ভাড়াতাডি নামিয়া আসিয়া 
বলিল-_রাখাল-ভায়া, তুমি একবার ওপবে এস । 
রাখাল প্রশ্নমাত্র ন! করিয়! মন্তরমুদ্ধের মতে! কাঙালীকে 
অনুসরণ করিয়া চলিল--আঙ্গকের বাতাসে এমনি একট! 
অঙ্জান! রহস্য ভাসিতেছিল যে তাহার মধ্যে অসম্ভব বা 
অবিশ্বাস্য যেন কিছু ছিল না, যা-খুসী একট! উদ্ভট বাণ্ডের 
৫৭২--৭ 
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পরগাছ। 
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বীন্র যেন অস্করিত হইয়] উঠিবার জন্য কাঁটিবার উপ 
করিতেছে! 

তোবাখানায বিঠাজ করিতেছিল বন্থবিহারী | বা।ন 
আনিয়া চুপ করিয়া দীডাইল। কালী বলিল, 
বলছি। 

বাখাল চুপ করিয়া বসিল । কাঙালীও কিছুক্ষণ ঢপ 
কবিয়া বসিয়া বহিল! কেহ কোনো কথা কে না, বেহ 
কাহারো দিকে চাহে নী, কেহ একটু নড়িতে বা নিশ্বাদের 
শব্দ কবিতেও যেন ভয় পাইতেছে! 

হঠাৎ কাঙালী বলিয়। উঠিল-_রাজাবানু তোমাকে 
বলতে বললেন...... 

রাখাল মুখ ভুলিয়া কাঙালীব দিকে চাহিল। 

-তোমার ব্যবহার ইন্তক্ষ-নাগাদ তার ওপরে শু 
শত্রত। সাধাই হয়েছে৷... .. 

রাখাল অবাক আশ্চর্য্য ! 

_প্রথম দৃষ্টান্ত, তুমি রাজা-মাম।কে ওয়ারেণ্ট দিযে 
ধরিয়ে দিয়েছিলে। দ্বিভীয দৃষ্টান্ত, তুমি রতনপুর পণগণ! 
ফাকি দিয়ে নিতে চেয়েছিলে ! তৃতীয় দৃষ্টান্ত, কাত্যায়নীর 
সাঙ্গ বিবাহে তোমবা স্ত্ীপুরুষে আপত্তি তুনেছিলে। 
চতুর্থ দৃষ্টান্ত, রাষ্া-বাহাছুরের মাতা রাণী অগদ্ধাত্রী নেবীৰ 
গহনার হক পাওনাদার কাত্যায়নী-রাণীকে বঞ্চনা কবে 
তোমার স্ত্রী সেগুলি আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল। গঞ্চন 
দৃষ্টান্ত, তুমি আমাকে-_বাঙ্জার শ্বশুরকে-_চোব ব ণেয়ে 
ছিলে। যষ্ঠ দৃষ্টান্ত, তুমি শিক্ষক থাকা কালীন নান্জা- 
বাহাছ্থরকে তামাক খাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে প্রহার কবেছ। 
উঠতে বসতে লেখাপড়া কবাবার জন্য তিরস্কার করেছ। 
সপ্তম দৃষ্টান্ত, রাজা-বাহাদুর তীব প্রজ্জাদের সঙ্গে বেমন 
খুনী ব্যবহার করবেন, তুমি তার জন্যে তাঁদের নমনে 
তাকে তিবস্কাব ভৎ্নন! করে প্রজাদের আম্পর্দা বৃদ্ধ 
করে আক্কারা দিয়েছে আর তাদের বিদ্রোহী হতে শিক্ষা 
দিয়েছ। অষ্টম দৃষ্টান্ত, তুমি রাছার স্বাধীনভায় বরাবর 
বাধা দিয়েছ । 

এক নিশ্বাসে এই পধ্যন্ত বলিয়া কাঙালী একথানা 
কাগজ রাখালের সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিল--এই দেখ, 
বাজা-বাহাছুরের নিজের হাতে লেখা তোমার অপরাশের 
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ফিরিস্কি। এখন রাজা-বাহাদুরের হুকুম--ভুমি স্তর; পুত্র 
নিয়ে তিন দিনেব মধ্যে পাহাড়পুর ছেতে চলে যাবে। 
যদি না যাও, আমাদের ওপর হুকুম হয়েছে, দরোয়ান দিয়ে 
বে-ইজ্জত করে তোমাদের বাড়ী থেকে বা'র করে দিতে 
হবে। 

রাখাল মশ্বাহভ হইয়! উঠিয়া ধাড়াইল। নেরুদ্ধ কণ্ঠে 
শুধু বলিল-_কাডালী, শেষের কথাটা! তোমার মূখ থেকে 
না বা'র করলেও তুমি পারতে । 

কাঙালী লজ্জিত হইয়া বলিল--আমি কি করব, আমি 
কি করব, জামার ওপবে রাজ1-বাহাদুবের যেমন হুকুম | 

রাখাল দ্বগাভরে বলিল--তোমর! কঞ্জনেই ত কুবেরের 
মাথা খেলে । একজ্জন বাবা, একজন মা, একজন শিক্ষক 
ও শ্বস্ভর-_তোমর! রাতদিন তার কানের কাছে রাজা 
রাজা করে তাব মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। এর ফল 
তোমাদেরও ভোগ করতে হবে। 

রাখাল অপমানের লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া ভাড়াতাঁডি 
সকলের কৌতুহলী দৃষ্টি হইতে আপনাকে লুকাইবার অন্থ 
অন্দরে আপনার ঘরে গিয়া ঢুকিল, আন তাহার মণিমাল!- 
কেও মুখ দেখাইতে লজ্জা! বোধ হইতেছিল। 
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রাধাল গিয়া যেই ঘরে ঢুকিল অমনি কাত্যায়নী ও 
চন্দনমণির উচ্চ হাস্তধবনি আবার সমস্ত বাড়ী ভরিয়া 
তুলিল। 

মণিমালা রাখালের লজ্জিত মুখেব দিকে ক্রিষ্ট মুখে 
চাহিয়। বলিন-__আজকে ওদের সব কি হয়েছে, আমাদের 
দেখছে আর টেপাটিপি করে হাসছে? মা কেবল 
কাদছেন ? 

রাখাল অপরাধীর মতন বলিল--আমাদের কুবের 
তাড়িয়ে দিচ্ছে, তাইতে ওদের অত আনন্দ! যেমন আমি 
এর আগে তোমার কথা শুনে যাইনি, তেমনি আদ্র 
গলাধান্ধা থেয়ে বেরুতে হচ্ছে । নাও তল্প বাধে।। তিন 
দিনেব মধ্যে পাহাড়পুরের এলাকা ছেড়ে যেতে হবে, নইলে 
দরোয়ানে বেইজ্জত করে বার করে দেবে । 

এই দারুণ অবিশ্বাস্য কথ! শুনিয়া আকাট হইয়া 
ম্ণিমালা ঈীড়াইয়া রহিল! 


প্রবাস--ফাল্গুন, ১৩২৩ 
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দাবানলের ন্তায় এই সংবাদ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে 
ছড়াইয়া পডিল। রাজের মেয়ে পুরুষ যে যতদুর হইতে 
আসিতে পারিল বাঁখাল ও মণিমালীকে শেষ বিদায় দিতে 
ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সকলে কিয়া আকুল-_তাহারা || 
পিতৃমাতৃহীন হইল। রাজ্য দ্বিতীয়বার রাজ! ও রাণীকে 
একসঙ্গে হারাইল! তাহাদের মান ইজ্জতের বক্ষক, 
স্থখহুঃখের অংশীদার, তাহাদের *ভয়সত্রাত। সহায় আজ 
বিদায় লইতেছে ! এই সমস্ত লোকেব সহিত রাখাল ও 
মণিমালারও প্রাণের যোগ হইয়া গিয়াছিল, আজ ইহাদের 
কাছে বিদায় লইতে ইহাদের চোখের জলের সঙ্গে 
তাহাদেরও চোখের ছল মিশিতে লাগিল । সব- 
চেয়ে বেশী কাদিল ভূপাঁল_-তাহার দিদিমাকে আর 
সে দেখিতে পাইবে নাঃ সে তাহার মামা-যামীকেও 
যে বড় ভালোবাসে , এখানেই তাহার জন্ম, এখানেই 
তাহাব জ্ঞানের উন্মেষ, এখানকারই স্থান গাছ পালা মানুষ 
তাহার পরিচিত প্রিয়, সে এই সমস্ত ছাড়িয়া কোথায় 
যাইতেছে তাহা সে জানে না। আর কষ্ট হইতেছে তাহার 
একমাত্র বন্ধু গৌরী গ্রসাদ্কে ও ম্যানেজার সাহেবের কন্যা 
নেলীকে ছাড়িয়া যাইতে নেলীকে যে মে বড় ভালোবাসিত ৮. 
তাহারা সমবয়নী ; ভূপালের খেলিবার জুটি এ বাড়ীতে 
আর কেহ ছিল না, রাজাব দৌহিত্র বাহিরের কাহাবও 
সহিত খিশিতে পাইত না, কাজেই তাহার একমাত্র সঙ্গিনী 
সখী ছিল নেলী। নেলীও তাহাকে বড ভালোবাসিত, 
ভূপাল চলিয়া যাইবে শুনিয়া সেও যে বড কীদিতেছে, 
তাহার পোষা খরগোশটা মরিয়া গেলেও সে এমন 
কান্ন। কাদে নাই। সবচেয়ে ভূপালেব কষ্ট বোধ 
হইতেছিল, আব দুইমান মাত্র পরে তাহার ক্লাশের 
পরীক্ষা_-সে নৃতন স্থলে গিয়া এ পরীক্ষায় হয়ত পাশ 
করিতে পারিবে না, তাহাকে এই (দ্বতীয় শ্রেণীতেই আর- , 
এক বৎসর হয়ত পড়িয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু ক্রন্দন £- 
বৃথা! এ বাড়ীতে একমাত্র তাহারই অধিকার ছিল, কিন্ত 
তাহার মাতামহের নাম-সই-করা৷ এক ছত্র লেখায় তাহার 
অদৃষ্ট একেবারে ওলটপালট করিয়া দিয়াছে, সে এখানকার 
কেউ নয়! 

রাখাল মণিমাল। ও ভূপাল রাণী জগন্ধাত্রীর চরণে 
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চোখেব জল ফেলিয়া নীববে বিদায় লইল। রাণী 
জগগ্ধাত্রীও নীরবে অশ্রঘোচন করিতে-করিতে রাখালের 
হাতে হাঙ্জার টাকার নোট তুলিয়া দিলেন; এই মাত্র 
তাহার শেষ সম্বল। 

তাহারা চন্দনমণি ও কাত্যায়নীব কাছেও সকল 
ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত অপরাধের জন্ত ক্ষম। চাহিয়া মিনতি 
করিয়া কীর্দিয়া বিদায় লইল-_তাহার। শাশুডী-বৌএ 
পরম্পরের মুখের দিকে চাহিয়া মুখ টি।পয়া হানিল। 

বঙ্কবিহারী হাসিতে-হাঁসিত বলিল--ছুঃখ করিয়ো না 
বাবাজী, ক্ষোভ করিয়ো না মা, অদৃষ্ট, অদৃষ্ট ! 

মণিনাল। শেষকালে আকালু খানসামার নিষেধ না 
মানিঘ। কুবেরের কাছে গেল। কুবেব গম্ভীর হইয়া বসিয়া 
তামাক টানিতেছিল--আজ সে দিদিকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি 
উঠিয়া দাড়াইল না, ব্যস্ত হইস্বা গড়গড়া লুকাইল না । 

কুবেরের সম্মুখে চোখের জল জৌর করিয়া বন্ধ রাখিয়া 
অকম্পিত সহজ স্বরে মণিমালা বলিল--শেষ বিদায়ের 
ক্ষণে তোমায় জানিয়ে যেতে এমেছি ভাই, ভগবান সাক্ষী, 
আমর! কখনে। তোমাব অহিত চিন্তা করিনি । 

কুবের ক্রুন্ধ হইয়া রুখিয়া বলিয়! উঠিল -করেননি? 
8 আগ।-গোডা হিংসে করে শত্রুতা করেছেন! 

মণিমালা হাসিয়। বলিল-_-আমর! তোমার হিংসে কবে 
শত্রুতা করলে আজকে তোমার এমন করে অপমান 
কববার সুযোগ পেতে হত না, ভাই! 

কুবের এ কথার জবাব" দিতে পাবিল না, মাথা নীচু 
করিম! বদিয়া রহিল | মণিমাল। জয়ী হইয়া গর্বভরে 
সেখান হইতে চলিয়। আপিল । 

বাখাল বা ভূপাল কুবেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল না। 

( ৫৬ ) 

যাহার! তাহাদিগকে চাহে না, নির্মম নিষ্ঠুর ভাবে যাহারা 
_ তাহাদিগকে তাড়াইয়া৷ দিল, তাহাদের জন্য অশ্রু বিদর্জ্জন 
কবিতে-করিতে মণিমাল! কন্ত। বিভাকে কোলে করিয়। 
পান্ধীতে উঠিল, রাখাল ভূপালকে লইয়া হাতীতে চড়িল। 
হরিহরছজ্রের মেল। হইতে বাখাল এই হাতী পান্ধী ও 
ভূপালেব চড়িবাব গ্রস্ত একটি ঘোড। কিনিয়া আনিয়াছিল ॥ 
-আঙ অনেক হাতী-পান্ধীর মধ্যে দেই পফী দেই হাতী 


পরগাছা 
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বাছিয়া তাহাদিগকে চিববিদায় করিয়া দিতে পাঠানো! 
হইয়াছে। হাতীটি দাতাল, পিঠে সওয়ারী চড়িলে সে 
মাঝেমাঝে পিঠ ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া (দিতে চেষ্টা করিত: 
রাখাল সেই হাতীতে চড়িহার সময় হাসিয়া! বলিল-- 
বাহাছুব-গঞ্জ, এইবার তোমার পালা! 

হাতী ও পান্বী দেউড়ি পার হইয়া যাইতেই ছু য 
ছুড়ুম করিয়া দুইটা বোম ফুটিয়া সকলকে জানাই”! 
দিল যে রাঙ্গাব শত্রুরা রাজবাড়ীর হাত! ত্যাগ করিন। 
গেল। 

বোমেব আওয়াজে সাধারণ লোকের বুক ফাটিয়া অস্ন 
পড়িল । চন্দনযণি আরামের নিশ্বীন ফেলিয়া! বলিল-- আঃ ৷ 
এত দিনে আপদ বিদায় হল! 

বাণী কাত্যায়নী চন্দনমণির দিকে চাহিয়া! ক্রুর হামি 
ঠোটের কোণে চাপিযা বাখিয়। বলিল-_-আরো গোট।- 
কতক আপদ শিগগির বিদায় হবে! 

চন্দনমণির মুখ শুকাইয়া গেল। উৎসুক হইয়! ভরিজ্ঞ,স। 
করিল--কে বৌমা, আবার কে? 

কাত্যায়নী হানিতে-হাসিতে ঘাড় নাঁড়িয়া বলিল-- 
আছে, আছে! 

পাহাড়পুর হইতে রেল-ষ্টেশন কুড়ি ক্রোশ তফাতে। 
কার্তিক মাস। দেই ছোট বড় অসংখ্য নদীতে ঘেলা 
দেশের বন্তার জল এখনো শুকায় নাই। নদী 
এখনে! কানায়-কানায় পূর্ণ থাকিয়া খরবেগে বহিতেছে-- 
পাহাড়ির! নদীব স্রোত বিষম ; নদীর কুলের ছুই ধানেও 
স্থানে-্থানে জল জমিয়া আছে, কোথাও-কোথাও অল 
নামিয়া! গিয়া কাদা হইয়াছে । এখনকার অবস্থা এমন যে 
ষ্টেশন পর্য্যন্ত বরাবর নৌকাতেও যাওয়া যায় না; হা 
পান্ধীরও পথ বেশ পড়ে নাই। কোনো-মতে ছোট- 
ছোট দৌতাগুলি পার হইয়া ভীম নদীর ধারে গলি 
পড়িতে পারিলে নৌকায় যাওয়া যাইতে পারে । 

রাত্রি গভীব হইয়াছে । হাতীর উপর ভূপাল ঘুমাউদা 
গিয়া বাখালেব কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। রাখাল একস 
হাতে ভূপালকে ও একহাতে হাতীর গদির কাছি ধরি 
স্তব্ধ হইয়! বলিয়। অছে। সন্মুখে একট! সৌত!। পার 
হইতে হইবে বেহারাবা পান্কী কাদে করিনা ছলে 
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নামিল। সৌতায জল বেশী ছিল, জল পান্ধীর তলাব 
পৌঁছিল। বেহারার! পান্ধী মাথার কবিয়া চলিল। পান্ধী 
টলমল করিতেছে দি বেহারাদেব হাত ফস্কাইয়া পড়িয়া 
যায় তাহ! হইলে মণিমাল| ও বিভার জীবনলীল! এইখানেই 
শেষ । ক্ষুদ্র বিডা ভয় পাইর! জাগিয়া উঠিয়া মায়ের 
গলা ধরিয়। বলিতে লাঁগিল--ছুগগা দুগগা মাকে বেঁচে 
থেকো, বাবাকে বেঁচে থেকো, দাদাকে বেঁচে থেকো! 

পান্ধী সোত| পাব হইয়া গেল। বাহাছুর-গ্ কুলে 
দাড়াইয়| পিঠ ঝাড়া দিয়া আপত্তি জানাইতে লাগিল সে 
জলে নামিবে না। মাহুত যত গঞ্জ-বাগ দিয়া তাহার 
মাথায় মারে, মেট যত ফার্শ। দিয় তাহার পশ্চাতে খোচা 
মারে সে তত জোরে পিঠ ঝাডিতে থাকে। রাখালের 
প্রতিমুচূর্তে ভয় হইতে লাগিল এখনি হষত সে ভূপালকে 
লইয়া ছিটকাইয়া গিয়া জলে পড়িবে । তারপর ক্রুদ্ধ হাতী 
গুড় দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া জলেই চাপিয়! রাখুক বা পায়েই 
চাপিয়া ধরুক বা আছাড়ই মারুক ফল তাহার একই- 
প্রকার। রাখাল, মাহুতকে বলিল মনু মঙ্গং আর 
মেরে! না। ওকে ঠাণ্ডা করে আমাদের নামিয়ে দাও, 
আমর| হেটে পোতা পার হচ্ছি ।-মুহুত বলিল-_কুছ 
ভর নেই বাবু, আপনি চুপ করে বসে থাকেন।--আর চুপ 
করিয়া বসিয়া থাকুন, বদিয়। থাকিতে দিলে ত! অনেক 
ধস্তাধস্তির পর হাতী জলে নামিল বটে, কিন্তু সম্মুখে .ছিল 
গর্ত, হাতী ছন করিয়া গিয়া তাহাতে নামিয়া পড়িল, 
হাতীর পিঠ পর্যন্ত জল! রাখাল তাড়াতাড়ি পা গুটাইয! 
লইল। বাহাদুর-গঞ্জ সেখানে আবার বাহাছুরী দেখাইতে 
আরম্ভ করল । রাখাল একএকবার মনে করিতে লাগিল 
ভূপালকে.পিঠে করিয়া সাতার দিয়া পলাইবে ৷ কিন্তু 
হাতী শুড় ফির৷ইয়| যদি ধরিয়া ফেলে! রাখাল হতাশ 
হইয়া বলিয়া উঠিল _মণি, কুবেরের মনস্কামন! এবার পূর্ণ 
হল! > 
হ্যাং এই উচ্চ কথ! শুনিয্না হাতী জল হুইতে উঠিয়া 
উর্দশ্বাসে দৌড় দিল। এও ভয়ানক ! তবু জলে দাড়াইয়া 
পিঠ ঝাড়া দেওয়ার চেষে ঢের ভালো । 

এমনি করিয়া কোনো মতে নোনাথড়কে নদীর তীরে 
কাদনটোল ভি হর কাছারীতে আনিয়া পৌছিল। মাহত 


প্রবাসী--ফাক্তরন, ১৩২৩ 
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ও বেহাবারা হাত জোড় করিয়া বলিল--হুজুর, আমাদের 
কন্ুব মাফ হয়, মহাবাঞ্জের হুকুন আমাদেক এখান থেকেই 
ফিরতে হবে। না ফিবলে আমাদের রুব্ধি যাবে, জান 
যাবে। , নু 
বাঙ্গার মেয়ে-জামাই-দৌহিত্র'দৌহিত্রীকে একট। কাছা- 
রীর সামনে অসহায় নামাইযা দিয়া যান বাহন সমস্ত 
ফিরিয়! চলিয়া গেল একটা কোথাকার কে বেদখলকার 
ছোকরার হুকুমে | অদৃষ্ট ! 

ম্ণিমালা হতাশভাবে বলিল--এ যে দ্বীপান্তরে দেওয়া ! 
উপায় কি হবে? 

বাখাল শুষ্ক মুখে বলিল দেখি ভিহির নায়েবের যদি 
দয়! হয়, সে যদি যাওয়ার কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারে। 

এমন সময়, সেই যে তৃফানি বাখালকে ঘুষ দিতে গিষা 
রাখালের কাছে চাবুক খাইয়াছিল, সে আসিয়া রাখাল ও 
ম্ণিমালাকে প্রণাম করিয়া দাড়াইল। সে হাত জোড় 
করিয়া বিনীতভাবে রাখালকে বলিপ্ল-ভ্জুব, রাঞজ্জকন্তাকে 
আমার গরীবের বাড়ীতে পায়ের ধুলে! দিতে বলুন। 
আমি আপনাদের ছেলে, এখানকার নায়েব-তহশীলদার । 

তুফানির স্ত্রীকন্া ঘোষট। দিষা আনিয়া মণিমালাকে 
“ভক্তি করিল। মণিমাল! তাহাদিগের সহিত তুফানির 
অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। তুফ্চনি রাখাল ও ভূপালকে 
আনিয়া নিজের হাতে মোড়া পাতিঘ়! বসাইয়া সম্মুখে 
দঈাডাইয়া বলিল--হুজুর, এ রাঙ্গ্য আপনার, আমি আপনার 
গোলাম, আপনি অসক্কেচে এখানে থাকুন, আমি নৌকার 
জোগাড় দেখছি । 

-তুফানি, শিগগির নৌকা দেখ । তোমাদের রাজা- 
বাহাদুরের হুকুম তিন দিনের মধ্যে তার রাজ্য ছেড়ে যেতে 
হবে, নইলে তার দরোয়ান অপমান করে তাড়িয়ে দেবে 

তুফানি গর্বভরে বলিল_-কার সাধ্য আমার সামনে 
আপনার অপমান করবে? আমার তাবে একশো লাঠিয়াল 4. 
পাইক আছে, তারা মরবে, আমি মরব, আমার স্ত্রীপুত্র- 
কন্তা মরবে, তারপর আপনাদের দেখা পাবে। আমি 
মহারাজের চাকর ; কিন্তু আপনি আমার কাচ্চা-বাচ্চার 
মুখের ভাত রক্ষ। করে দিয়েছিলেন ।-- আমাদের জান ও 
মালের ওপর আপনার অধিকার । 


৫ম সংখ্যা ] 


পরগাছা 
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রাখাল লজ্জিত হইয়। বলিল _তুফানি, আম আবে! 
কত লোকের একটু আধটু উপকাব করতে চেষ্টা কবেছি; 
তাদের কাছ থেকে উদ্টে অপকার্ই পেয়েছি। আর 
তোমাকে আমি বেত মেরেছিলাম তুফানি ! 

তুফানি শ! হাত জোড করিয়া! বলিল-সে কথা আমি 
ভুলিনি হুজুব। আমি আপনাব মহত্ব মাহাত্ম্য মর্যাদা 
বুঝতে না পেরে নীচ কাজ করতে গিয়েছিলাম । আপনি 
গুকমশায়ের মতন বেত মেরে আমাকে শিক্ষা দিয়ে 
ছিলেন! আমি সেইদিন থেকে আপনার গোলাম হয়ে 
আছি । 

রাখাল উঠিয়া তুফানিকে আলিঙ্গন কবিয়! সন্ল নয়নে 
বলিল-_তুমি আমার বিপদের বন্ধু, তুমি আমার অপবাধ 
ক্ষমা কর তৃফানি। 

তুফানি বাখালের পায়ের ধূল! লইয়! বলিল--আমি 
আপনার দান। 

(৫৭) 

পাটের সময়। সমস্ত নৌকা বোঝাই! নৌকা আর 
পাওয়া যায় ন!। তিন চার দিন এই কীদনটোলা ডিহিতে 
রাখাল ও মণিমাল। পড়িয়া আছে। তুফানি শা সপরিবারে 
গুরুর মতো! তাহাদের সেবা করিতেছে । 

অনেক কষ্টে একখান! নৌকা দিলিল। রাখালেরা 
আদ্র যাইবে বলিয়। প্রস্তুত হইতেছে । সদব হইতে ডিহির 
নায়েব-তহশীলদারের উপর পরোয়ানা লইয়া পাইক 
আনিল--মহারাজের বাবা ও শ্বশুর সপরিবারে বাড়ী 
যাইবেন, একখানা নৌকা যেন হাজিব থাকে। 

পাইক রাখাল ও মণিমালার জন্য নিযুক্ত নৌকা আটক 
করিল। 

রাখাল ও মণিমাল! আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল-_হঠাৎ বাবা 
ও শ্বশুর-মহাশয়দের পরিবারে বাড়ী যাওয়াটা! কি-বকম 
কিরকম ঠেকিতেছে ! তাহাদেরও কি আমাদের দশা হইল 


"লাকি! 


ডুকানি রাখালকে বলিল--আপনার! এই নৌকা নিয়ে 
চলে ধান; এই নৌকা ফিরে এলে ওঁর! যাবেন, ততদিন 
আমার এখানেই একটু বিশ্রাম করবেন না হয। 

রাখাল বলিল--এতদিন রইলাম, আর একদিনের কথ! 


বৈতনয়। বড় নৌকা, একসঙ্গেই সবলে যাওয়া নাৱে । 

পবদিন বঙ্কবিহাবী ও কাঙালী ডিহিতে নামা 
রাখালকে দেখিয়াই জাৎকাইয়া৷ উঠিল--ত্্যা ! তুমি এখে। 
যাওান? 

রাখাল হাসিয়া বলিল__না, একসঙ্গে এক নৌকে!ব 
যাত্রী হব বলে অপেক্ষা করছি। 

বঙ্কবিহারী ও কাঙালী বলিল- না, ও নৌকোমু ত 
তোমাদেব জায়গা! হবে না। 

রাখাল তেমনি হাসিমুখেই বলিল-_-জায়গ! বেশ হবে। 
কাল এঁ নৌকে। নিয়ে আমর! চলে গেলে আজকে এই 
ডিহিতে গড়াগড়ি দিতে হত। দয়া করে নৌকো নে 
যাইনি। আমর! আগে এসেছি, এ নৌকোয় কষা? 
আমর! চড়ব। জায়গ! না হয়, তোর! পরে যেও । 

রাখাল আর কাহারও দিকে ন! চাহিয়া স্বাপুত্রবন্য। 
লইয়া গিয়া নৌকায় উঠিল এবং মাঝিকে হুকুম করিন-_ 
নৌকা খুলে দাও । 

গণপত মাঝি নৌকা খুলিতে ইতস্তত করিতেছে দে্যে। 
রাখাল নৌবার গলুইএর উপর দাঁড়াইয়া! হুকুমের স্বৰে 
বলিল--গণপত, নৌকা খোলো! । 

এতদিন যাঁহাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভয় করিয়া আর্য হে 
তাহার আদেশ রাজার ভয়েও অবহেলা করিতে গণ*তেব 
সাহস হইল না; সে নৌকা খুলিবার উপক্রম করিতে লাগিল । 

বঙ্কবিহারী ও কাঙালী তাহা! দেখিয়া বলিল--বড 
নৌকো আছে, বড নৌকে। আছে, সকলেরই বেশ জাগ 
হবে; সকলেরই কুলিয়ে যাবে, কতক্ষণেবই বা মামল' ৷ .. 

কাত্যায়নী তাহাদের বিষদ্দাত ভাঙিয়া বিদায ক’লঃ।- 
ছিন। কাঙালীর ইচ্ছা ছিল বঙ্কবিহারীকে বিদায় বধ ্ল়। 
সদরে সে-ই রাজাব শ্বশুরক্ষপে প্রধান হইয়! থাকিবে, 
এবং অন্দর হইতে চণ্দনমণিকে বিদায় করিয়। কাত্যাঘশীর 
মাকে সেই স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবে। কাডালীর অস্ত 
হইয়াছিল কন্যা কাত্যায়নী ৷ সে যখন-তখন বদ্ধবেহার। ও 
চন্দনমণির আচরণ লক্ষ্য করিয়া কুবেরকে বলিত-- ভাল 
আপদ হরেছে বুড়োবুডি গুলো ! রাতদিন কেবল খুরছে। 
আনব! ছুটিতে থে একটু নিরিবিলি আমোদ আহ্লাদ করব 
তার জো নেই। 


8৫৮ 





হঠাৎ কথাটা কাত্যায়নীব রূপমুগ্ধ ধৌবনমত্ত কুবেরেব 
মনে লাগিল।--ঠিক ত! বুড়াবুড়ি গুলা বড জালাইয়।ছে ! 
দাও ওদের খেদাইয়া ! 

কাত্যায়নীর হিসাবে একটু ভুল হ্ইয়াছিল। সে 
নিজের বাবাকে বুড়ার দলে না ফেলিলেও কুবেব ফেলিল। 
হুকুম দিল, বঙ্কবিহাবী ও কাঙীলীকে সপরিবারে বাড়ী চলিষা 
যাইতে হৃইবে-_বাড়ীতে থাকিয়া তাহারা কিছু কিছু 
মাঁসহারা পাইবে । রাণী জগন্ধাত্রীও বুড়ি হইয়াছিলেন; 
কিন্ত ম্যাজিষ্ট্রেট কমিশনারের ভয থাকাতে তিনি রেহাই 
পাইয়া গেলেন। কাত্যায়নী নিজের ফাদে নিজে জড়াইয়। 
হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। বঙ্কবহারী ও কাঙালী রাজাগিরির 
খোলস পিছনে খুলিয়া-রাখিয়া আপনাদের কুটিরে লুকাইতে 
যাইতেছে; তাহাদের দম্ভ আস্ফালন সমস্ত সমাপ্ত; চন্দন- 
মণি ত একেবাবে চুপ ৷ 

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল-_আপনারা এখন হঠাৎ চল্লেন 
যে? 

কাঙালী বলিল--এখন রাজ্জাবাহাদুর স্বর লায়েক 
হয়েছেন, আর তাঁকে আগলাবার ত দরকার নেই। 
আমর! অনেক দিন বাড়ীঘর ছাড়া, 'তাই দেশে যাচ্ছি 
একবার । 

বঙ্কবিহাবী ঘাড় নাড়িতে-নাড়িতে বলিল-_যধার্থ, 
যথার্থ ! 

ষ্টেশনের ঘাটে গিয়া নৌকা লাগিল । বঙ্কবিহীরীদের 
সঙ্গে আহারের আয়োজন ছিল; আহার করিতে বসিয়া 
গেল। ভূপাল ও বিভা যে ছুটি বালক বালিকা আছে, 
তাহাদেরও খাইতে ডাকিল না। এই বুনো জায়গায় 
প্রস্তুত খাদ্য .কিনিতে পাওয়া যায় না, তৃফানি-শার 
উপহার-দেওয়া সিধা রদ্ধন করিবারও সময় নাই, ট্রেন 
অল্পক্ষণ পবেই আসিবে । তুফানি-শীর দেওয়া দুধ চিড়ে 
মুড়কি কল দিয়! ফলারের জোগাড় করিবার অন্ত রাখাল 
ভাঙায় নামিল। 

উপরে উঠিতেই কে তাহাকে ডাকিল --রাখাল-বাবু 
মশায়, রাখাল-বাবু মশায় । 

রাখাল ফিরিয়া দেখিল এক জায়গায় নৌকার পাল 
দিয়া খিন্িয়া পাহাড়পুর-কলজৈর শিক্ষকেরা বসিয়া আছেন, 


প্রবাী--ফাল্গুন, ১৩২৩ 
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তাহাবা পূজার ছুটিব পর বাড়ী হইতে স্থুল-কলেজজের 
কাজে সপরিবারে ফিরিয়া যাইতেছেন। 

রাখাল নিকটে গেলে তীহারা বলিলেন আপনি 
এখানে? 

রাখাল লজ্জিত কুন্ঠিত হইয়া বলিল-_পাহাড়পুরের বাস 
উঠিয়ে দেশে চলেছি । কুবের ভায়া রা। হয়েছেন, আর 
আমাকে দরকার নেই। 

- কী অন্থাষ ! পাহাড়পুরের যিনি প্রাণ ছিলেন তাকে 
বিদায় করে দেওয়া ! 

রাখাল সকলকে নমস্কার করিয়া বলিল-_- আমাকে 
তাড়াতাড়ি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে, 
মাপ করবেন। আমার ছেলেমেয়েদের জন্যে খাবার তৈরি 
করতে যাচ্ছি, ট্রেনের আব বিলম্ব নেই। 

শিক্ষকেরা বলিয়া উঠিলেন--আমাদের পরিবারের! 
রয়েছেন, রানা প্রস্তুত । অনেক দিন রাজবাড়ীতে আপনার! 


, স্ত্ীপুরুষে যত্ব সমাদর করে আমাদের নিমন্ত্রণ খাইয়েছেন। 


আজ আমরা স্ত্রীপুরুষে এই মাঠের মাঝখানে আপনাদের 
নিমন্ত্রণ করছি।......ওগে! তোমরা যাও, রাখাল-বাবুর স্তর 
আর ছেলে মেয়ে নৌকোতে আছেন, নামিয়ে নিয়ে এস । 
অনাজ্মীয়ের সন্বদয় ষত্বে রাখাল ও ম্ণিমাল। মুগ্ধ হইয়া 
দেশে রওনা হইল। 
( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। 


পপি 


তুলনা 
‘নিকট’ কপট ভারি ; ক্ষুদ্র ব্যবধান 
মনে হয় স্ববিশাল প্রাচীর-সমান । 
'দুরে'তে দূরত্ব কোথা ? সে যে সন্তিকট ; - 
মনের মিলন-দ্বারে সে যে পূর্ণ-ঘট ! 
যেখানে প্রদীপ, সেথা আছে ছায়া আলো। 
কম্মমাত্রে আছে ফল, মন্দ আর ভালো । 
যে মেঘেতে জল দেয় বজ্র আছে তা'য়। 
সর্ধর বস্তু বিশ্বে ভরা আঁশা-নিরাশায়। 
শ্রামন্থমথন সরকার । 


স্পেস 








৫ম সংখ্যা | ভারত-ভারতীর চরণ-প্রান্তে আর ছুই এক ডালি নৈবেদ্য 8৫ 
2 
ভারত-ভারতীর চরণ-প্রান্তে আর (celebacy ), পাপস্বীকৃতি (০০070555101), প্রা বঙ্চিৰ, 

ঢুই- এক ডালি নৈবেদ্য এসমস্তের মূল উৎস বৌদ্ধধর্ম । বৌন্বধর্শ হইতে আঃ. 


আমার হাতের এই সারম্বত নৈবেদা-যোগানে! কার্য্যটি 
আমি কিছু দিনেব মতো স্থগিত রাখিয়া ভ্রাতৃসৌহার্দ্ছের 
শাস্তিনযীরণে শরীর-মনের ক্লান্তি ঝাড়িয়া ফেলিয়। শ্বাস্থা 
উপাঞ্ধন করিবার মানসে বোলপুবের শান্তিনিকেতন হইতে 
রাচির শাস্তিধামে উপনীত হইলাম। ছুইচারিদিন যাইতে 
না যাইভে--আশ্চর্ধা বিধাতার করুণ|-_-এনারকার পুজার 
সামগ্রী যেন আকাশ হইতে আমার করতলে নিপতিত 
হইল ৷ এ্রীমান্‌ গোতিবিজ্রনাথ ভায়া আমীর বিগত মাসেব 
প্রবন্ধে বল সঞ্চার কবিবার অভিপ্রায়ে তাহার ফরাসীস্‌ 
দপ্যব হইতে নিম্লিখিত কয়েক ছত্র আমাকে অন্থবাদ 
করিয়া দিলেন £-- 

"ভারতের অগণ্য পুথী দৃষ্টে অন্থমান হয়--সমস্ত দর্শনের 
তত্ব ও ধৰ্শ্মতত্ব ভাবতীয় মনীষিগণ কর্তৃক অন্থাত্র সঞ্চালিত 
হইয়াছিল। এ কথা কেবল-একট! ফাকা অঙ্মান নহে 
- ইহার প্রমাণও আছে যথেষ্ট :_-গ্রীস্‌ দেশের মাথালো- 
শ্রেণীর ছুই তবগ্রানী-_পিখ।গোরাস্‌ এবং প্রেটো--ও মূল 
উৎস হইতেই তব্স্থধ! লইয়া কলস ভরিয়াছিলেন। এক্ষণে 
প্রাচী অনাবৃত হইয়াছে ;--বাস্তবিকই প্রাচী হইতে আমর! 
আলোক পাইয়াছি :_-নাটিন ভাষায় এই যে একটি কথ! 
আছে 'প্রাচী হইতেই আলোকের উন” এট! সত্যক! |* 
Introduction Le 9380010150৩ par G. Delafont 
--7৪5৩ 91 এই গ্রন্থকার আর একস্থানে বলিতেছেন :ঃ = 

"গ্রীহীঘ মতবাদ হইতে যদি খী্টায কর্শকাণ্ডেব বাহোপ- 
কবণের অবতারণ। করা যায় তবে দেখিবে--তাহাব মধ্যেও 
ইহুদীধর্শ্মের অপেক্ষ! আর্যযধর্শের প্রভাব বেশী স্থপরিস্ফ্ট। 
দুই চাঁরিটি দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে £ঃ-_অগ্নি প্জালন 
( burning candles ) কোণাকুশী (chalice ) প্রভৃতি 
কাথলিক উপাসনামগ্ডপের সাজপক্জ। যত কিছু, সমন্তই 
বৈদিক ধর্শের বজ্ঞীয উপকরণ; আচার্ধ/-ববণ এবং 
মন্তক-মুগুন৪ (69:75£9) ব্ৰাহ্মণধৰ্শ হইতে আসিয়াছে; 
বিবাহ-সংস্কার;ত নমন্ত আধ্যন্মেব মধ্যেই সমান আকারে 


পাইয়াছি-_সপ্্যাদি-ন্ত্যাসিনীর মঠ, সংঘসভা, ধর্শপ্রচ।ণ । 
Gerson da Cunha বলেন--মহাযান সম্প্রদায়ের লাভত 
অনেক বিষয়ে কাথলিক গ্রীষ্টধর্শ্মের সাদৃস্ত আছে। বোৌদ্ধধশ্ম 
এবং কাথলিক শ্রীষ্টধশ্ব উভয়েরই মধ্যে --সঙ্থ্যাসি-সম্্যা নী ব 
মঠ তো আছেই-__ভা ছাভা ভিক্ষাৰ্বত্ধিৰে ধৰ্ণ্বের উচ্চ 
সমারঢ় কর! হইয়াছে; মন্তকমুওুন, সন্ধ্যাসিগণের ত্রন্দচষ। 
ব্রত, পাপশ্বীকার, উভয়ের মধ্যেই সমান ; বৌদ্ধধর্শ্মের মো 
আমাদের মতো সবই আছে--পর্কবোহ্সৰ আছে __মন্তর11) 
আছে--দণ্টাবাদন আছে-_-মালাদ্প আছে--সবৰই আহে, 
এমন কি--( মহাষান-পন্থী) বৌদ্ধেরা মহাপুরুষনি,ন 
মধ্যব্তিতাতেও ৰিশ্বাস করে।' এইক্বপ স্পষ্ট দ্বেখ! বাইতে:ছ 
যে, ইহুদী ধর্মের অপেক্ষা আর্ধাধর্শের নিকটে গ্রীষ্ম অনেক 
বেশী পরিমাণে খণী।* এ ২৫ পৃষ্ঠা। 

ফরাসীসেরা এদেশীয়দিগের ন্যায় খোলা-প্রাণের লোক, 
তাই উপরি-উক্ত গ্রস্থকারটি পেটে কিছু ন! রাখিয়া সব কখ। 
পষ্টাপষ্টি খুলিয়া! বলিয়াছেন। ছুই একজন উচুদরের শস্থবার 
বাদে ইংরাজ পুরাবৃত-লেগকদিগের মধ্যে বাহার ফর।স*ন 
এবং অর্মান-দিগের দেখাদেখি ভারতীয় শান্র।দি 
হাট্কাইয়াছেন, এবং তঘিষয়ে ঘথা-সম্ভব কতক পবিন গে 
বুৎপত্তিনাভও করিয়াছেন, তাহার] আপনাদের মনে"গত 
অভিপ্রায় অতট। স্পষ্ট করিয়। খুলিয়া বলিতে সাহ্‌দী হ₹'ন 
নাই। কিন্ত সত্যের প্রভাব এমনি অনতিক্রমণীয় ঘ, 
শেষোক্ত গ্রন্থকারদিগের লেখনী হইতেও সময়ে সম্যে মম 
নৈপুণ্যের (01010290)র) বাধ ভাঙিয়া প্ররুত নতা 
কথাটা! স্পষ্টাকাবে বাহির হইয়া পড়ে। Rhys David এর 
প্রণীত “Buddhism” নামক পুস্তকের ১৬২ পৃষ্ঠাম দ্ণ£ 
লেখা আছে দেখিলাম এইরূপ £_- 


[“ফরাসীস্‌] Professor Garbe in his 0০01: whi} I 
quoted in the first Jetture, the Just published Sanl\l va 
Philosophie, repeats his opinion expressed 1011 
Monist of January 1894, that the Greeks did actu ly 
boirow, in other respects, from the Indian phiu o- 
phers. And Professor von Shroeder, in his 06555 
Pythagoras und die Inder, seems to me to have quite 


৪৬০ 


clearly made outhts case im favour ofa 9০৮00 
by Phythazoras. It is atleast certain that the stu@ents 
of ancient philosophy will do well to study more care- 
fully than hitherto the Indian pa'allels. 


১৯১৬ খ্ৰীষ্টাব্দেব ১লা ডিসেম্বর তারিখের “Literary 
Guide” নামক ইংরার্জি মাসিক পত্রিকায় বৌদ্ধ ধর্মনীতিব 
মৌলিকত। এবং পৃথিবীব্যাপী প্রভাব সম্বন্ধে একজন সদ্বুদ্ধি- 


সম্পপ্ন স্থ'বদ্ধান্‌ স্পষ্টবক্তা বলিতেছেন 

Coming to his (Sir E. Ray Lankasteraর) 
recent essay; two remarks on page 16 of the Annual, 
appearsto me to call for comment. In the first, he 
says that the moral precepts of Christianity are io 
be found, scattered there ana Where, in the writings 
of Greek and orientel "sages, (the italics are mine), 
conveying an impression that in‘such writings the 
Higher Ethic is, as it were, hit upon in merely 
passing or casual remarks, without ever being insisted 
upon, emphasized, or amplified. This impression 
may possibly be due to the unfortunate fact that of 
some of the best Greek ethical writers, only scattered 
fragments have survived. Thereis, however, at any 
rate, one pre-Christian ethical literature that has 
come down to us in 44759. This is the Pitaka 
‘literature of Buddhism. As far as mere space g0cs, 
itis much more voluminous than the New Testament, 
and that space is not expanded upon biography or 
theology. Its ethic is wellknown to be as lofty as, 
many consider it to be loftier than, that ofthe New 
Testament. What, the position of the 
Buddhist ethic in this literature? Well, certa'nly, 
‘‘scattered here and there” would be about the very 
last epithet that any student of the Pitakas would 
think of applying. is it to be found 
throughout insisted on, emphasized, and amplified in 
all kinds of ways, but it is interwoven with the very 
siructure of the system. “Asa man washes foot with 
hand, and hand with foot, so1s understanding purifed 
by conduct and conduct by understanding." It is 
incorporated into the famous compendium of the sys- 
tem known as “ihe Arian Eightfold path that leads 
to Sorrow's Ceasing” ; and unless it be practised “in 
the highest” (Samma=Latin Summa), there is no 
attainment of the goal. It will thus be seen that the 
suggestion implied in ‘“‘Scatiered here and there”? 
cannot be sustained. 

The second remark is that “itis directly through 
the spread and impulse of the Christian religion that 
this moral teaching has been carried over the earth.” 


now, is 


Not meiely 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩২৩ 
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[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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Itis evident that the history of the Buddhist prc- 
paganda, cariied over the whale of Asin (andi 
apparently further still) without the shedding of one 
drop of blood, is as yet unknown to most English 
people. I would suggest, however, a conversation 
on the point with, say, a Burmese or Sinhalese, 
brought up, not in our tradition but in his own. His 
tolerant and kindly, 1f perhaps faintly ironic, smile is 
a wonderful solvent of the stiffness of our European 
assumption that no tradition but our ownis worth 
considering. 
Edward Greenly. 


অধুনাতন কালের আর-একজন স্থবিদ্বান্‌ ইংরাজ লেখক 
বলিতেছেন | 


“The deeper: one penetrates towards the spiritual 
centres of ancient civilizations, the higher seem the 
heights to which pre-Christian saints and sages 
reached. 25219 0০9৬ aud then one is startled to come 
upon a feature which was supposed to be a landmark 
erected by Christianity. Just as the dogmas and 
rites of Christianity find their fore-runnersin heathen 
religions, so the ethical ideals associated more or 
less closely with these dogmas and rites are legacies 
from earlier ages. Even the Beatitudes—thnse 
brightest blossoms on Christian soil—can be traced to 
former growths, from which, indeed, they show a 
certain degeneracy. Each ‘Blessed’ [ অর্থাৎ 181. ১৫ 
are the poor in spirit, for theirs is the kingdoin 
heaven.” ‘Blessed are the meek, for they shall inherit 
the earth,” এইলব খরীযটোক্রি-পরম্পরার মুৰ্দ্বস্থানীয় Blessed শব- 
গুলির প্রত্যেকে ]15 accompanied by its reward~ a partner- 
ship which the Stoic { আমাদের দেশে 36০1০ না, পরস্ত গীতা, 
শাস্ত্রের মতামুমোঁদিত কর্দমোগের অনুষ্ঠাত| ] would have looked 
upon as immoral.” 

Adam Gowans Whyte. 


জশ্মানদেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবব Paul Deussen 
তাহার প্রণীত “System of Vedanta* নামক সারবান্‌ 
গ্রন্থের গোঁড়া”র একস্থানে আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া 
ছেন এইরূপ ৫ 


“The thought that the empirical view of nature is 
not able to lead us toa final solution of the being of 
things, meets us not only among the Indians but also 
in many forms in the philosophy of the west. More 
closely examined this thought is even the root of all 
metaphysics, so far as without it no metaphysics can 
come into being or exist. For if empiiical or physical 
investigation were able to throw open to us the true 


৫ম সংখ্যা | 
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চীনের তৃতীয় রাষ্্রবিপ্লব 
( ১৯১৫-১৬ ) 


& (১) “আবার আবার সেই কামান গর্জন !” 
"বিগত «ই ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যাকালে “ইণ্টার্ন্যাশন্যাল 
ইনৃষ্টিটিউটের” বক্তৃতা-গৃহে প্রবেশ করিতেছি, এমন সময়ে 
পরিচালক রাড, সাহেব বলিলেন--“মহাশয়, আন্ধ এ 
পাড়ায় এক বাড়িতে বিবাহের ধুম । বাহিরের আওয়াজ 
ঘরের ভিতর বড় বেশী প্রবেশ করিতেছে। কিছু ছ্রোরে 
চেঁচাইয়| কথাবার্তা বলিতে হইবে ।” আমি জিজ্ঞাসা 
করিলাম--"এই যে বাজি পোড়াইবার শব্ধ শুনিতেছি উহা 
কি এই বিবাহ উপলক্ষ্যে না কি?” ইনি বলিলেন_ “হা, 
আপনাদের দেশেও বিবাহোৎসবে এইরূপ বাদি-বাজনার 
ব্যবস্থা আছে বুঝি!” বক্তৃতা হইয়া গেল। ডাক্তার 
উ-টিংফাঙ সভাপতি ছিলেন। রাত্রি হইয়া আমিল। 
খানিক ক্ষণ পরে রীভ্‌পত্বী আদিয়া বলিতে লাগিলেন 
"ডাক্তার উ, মহা বিপদ । আবার বুঝি ৯৯১৩ সালের 
হাঙ্গাম। উপস্থিত!” রীড জিজ্ঞাসা করিলেন-_-"কেন, কি 
হইয়াছে?” পত্নী বলিলেন--“শ্ুনিতে পাইতেছেন না 
কামান দাগার আওয়ার ?” উ হাসিয়া বলিলেন--“মেযেমামুব 
মাত্রেই ভীরু । ভু ই-পট্‌কা, হাওয়াই, আতসবাজির আওয়াজ 
শুনিয়াই আপনি কামান-দাগার ঘট! দেখিতেছেন ! পাশের 
বাড়ীতে ষে বিয়ের সমারোহ?” রীড_পত্বী বলিলেন-_ 
“ভু'ইপট্‌কার আওয়াজ, বোমাব আওয়াজ আর কামানের 
আওয়াজ তফাৎ করিবার মত কাওজ্ঞান আমার আছে। 
ওই শুস্কুন ‘ব বুম’ ! ওই শুনুন ‘ব বুম’ ! ইহা কি ছেলেদের 
হাতের ভুঁইপট্‌ক! ?” রীড্‌, এবং উ আলো5না করতে 
লাগিলেন-_“তাই ত, এখন শাংহাইয়ে কামান দাগাদাগি 
ie কি জন্য? কাহার উপর আক্রমণ? কোথা হইতে 
আক্রমণ ?” রীড_পত্বী বলিতে লাগিলেন--"আমি যখন 
এই গৃহে আসিতেছিলাম_-তখন মনে হইল যেন আমার 
মাথার উপব দিয়! হম্‌ করিয়া একটা কি চলিয়া গেল ?* 
রীড্‌, এবং উ বলাবলি করিতে লাগিলেন--“বিদেশী 
মৃহাল্লার উপর আক্রমণ হইবে কেন? বোধ হয় নদী হইতে 
কেল্লার দি.ক তোপ ছাড়া হইতেছে-_কিন্ত কেল্লাই ব। 


চীনের তৃতীয় রাষ্ট্রবিপ্লব 





আক্রমণ করিবে কে? 


৪৬০ 

শুনিতেছি কয়েক দিন হ?ল 
একখানা সণন্্র চীন! রণতরী শাংহাইয়ের ঘাটে আল্ছাহে | 
তাহার কাণ্ডেন ও লম্বরের! ত সকলেই যুয়ান্‌ পক্ষ'ঘ। 
তাহারা কি হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল?” রীতপদ্থী 
বলিলেন_-“বোধ হয় তাই। জাহাজের লোকের! যুয়ানের 
দল ছাড়িয়া বোধ হয় বিপ্লব স্ুক্ক করিল। এই 
জন্য কেল্লাটাকে আগে ধ্ব'স করিতে প্রবৃদ্ধ। হই 
কেল্লায় আঙ্কাল যুয়ানের অনেক দৈম্ভ আছে। ভ'ং 
ছাড়া গোলা বারুদ রসদ ইত্যাদি অনেক সংগৃহ ত 
হইয়াছে |” রীড, বলিলেন--“অসস্ভব নয়। শাংহাইছেন 
বিগ্লবগন্থীরা খুব সম্ভব জাহাজের কাপ্তেনকে হাত করিয়াহে। 
শাংহাইয়ে আন্বকাল নাকি হাজার হাজার বিপ্লবদ্থী 
আনিয়া জুটিয়াছে 1” কোন কোন কাগজে প্রকাশ €ে, 
বিদেশী মৃহাল্লার প্রত্যেক বাড়ীতেই নাকি ফুয়ানের বিপহ্ষণধ 
সান্‌-পশ্থী একজন করিয়া চীনা আশ্রয় লইয়াছে 1” 

নানা-প্রকার জল্পনাকল্পনা চলিতেছে। ভূত্য আাচি। 
জানাইল উ মহাশয়ের ভবন হইতে মটরকারে সংখান 
আসিয়াছে । তাহার পত্নী তাহাকে শীঘ্রহ ঘরে ফিন্রিতাব 
জন্য গাড়ী পাঠাইয়াছেন। বৃদ্ধ বিশেষ চিন্তিতভাবে দিয়! 
মোটরে বনিলেন। বৃদ্ধা বীভ২পত্বী ততোধিক ২৭! 
উ পত্নীর কথা পাড়িয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন__“অ:হাঃ 
বুড়ীর বৃদ্ধ বয়সে বড় কষ্ট। একদিনও মনে শান্তি না$। 
সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়।” আমি জিজ্ঞাস| করিলাম = 
“কেন?” রীড, বলিতে লাগিলেন--"ডাক্তার উ উভদু 
সঙ্কটে পড়িয়াছেন। যুয়ান্‌ উকে বহুবার সরকারী বশ 
গ্রহণ করিতে অন্থরোধ করিয়াছেন। উ কোন্মতেহ 
যুযানের আধিপত্যে পদগ্রহণ করিবেন না বলিয়া 1% 
প্রতিজ্ঞ। এই সেদিন পিকিওে শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হই?! 
মুয়ান এত সাধাসাধি করিলেন তথাপি উ প্রদর্শনব 
পরীক্ষকমাত্রও হইতে রাজ্ধি হইলেন নাঁ। এদিকে নাতে 
চরমপন্থিতাও উ পছন্দ করেন না। বিশেষতঃ বংশ 
বাড়িয়াছে--গগ্ডগোলের ভিতর না যাওয়াই ইচ্ছা। বন্ধ 
সানের দল উকে সহজে ছাড়িবে না। যাথাণরুম 
ছোঁক্‌রার! উকে কয়েকবার ভয়ও দ্েখাইয়াছে। তাহার] 
বলে-_-“খোশাধুলি আমাদের দলে থাকিতে ইচ্ছা না কখেন 
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মুয়ানের দলে যাইতে পারিবেন না। একবাব যখন 
আমাদের দলে ছিলেন তখন শেষ পর্য্যন্ত আমাদের দিকেই 
সহানুভূতি দেখাইতে হইবে 1” অধিকন্তু উ পয়সাওয়াল! 
লোক, কান্জেই সান্পন্থীরা উর তহবিল হইতে বিপ্লবের 
জন্য অর্থ-সাহায্য আশা করে|” 

রীভ-পত্বী আবার বলিলেন প্চীনে নামজাদ! 
বড়লোকদের বড় বিপদ্দ। কোন এক দলের পক্ষগ্রহণ 
করিলেই অপর দলেব হাতে মৃত্যু একপ্রকার স্থনিশ্চিত। 
বুদ্ধ উ! মহাশয়ের যখন-তখন প্রাণসংশয্ উপস্থিত হইতে 
পারে। এ যাত্রায় বিপ্লব যদি সত্যসত্যই স্থরু হয় তাহা 
হইলে হয় যুয়ানের দল, ন! হয় সানের দল উকে সর্বদ! 
প্রাণথভয়ে উদ্বিগ্ন করিয়া রাখিবে। বুড়া উ সেদিন আমার 
নিকট অনেক দুঃখের কথ! বলিতেছিলেন। আজকাল আবার 
মহরের ভিতরে চীনাদের বড় বড় দোকান লুটপাট ও 
ডাকাইভি সুরু হইয়াছে। উর ঘরে কখন্‌ ভাকাইতি হয় 
বলা যায় না। কাঙ্গেই ধনে প্রাণে সারা হইবার ভরে উ- 
পরিবার বিশেষ বিব্রত ৷” 

হোটেলে আসিয়া শুইয়া পড়া গেল। ভাবিলাম- 
মঙ্জা মন্দ নয়। বিলাত হইতে যেদিন বেলজিয়াম রও! 
হইবার কথ! সেই দিন ইয়োরোপে রণভেরী প্রথম বাজিয়া- 
ছিল। আর একদিন দেরি হইলেই হয় ত বেলন্ধিয়ামে 
কামান দাগ! শুনিতাম। ঘটনাচক্রে তাহা হয় নাই। 
শেষ পর্য্যন্ত চীনে আসিয়া কামানগঞ্জন শুনিতে হইল। 
কলিকাতায় রাজারা দড়ার৷ পদার্পণ করিলে কেল্ল| হইতে 
তোপ পড়ে। তাহ! ছাড়া কামানের আওয়াজ জীবনে 
আর ত কখনও শুনি নাই । লড়াইয়েব সত্যিকার কামান 
দাগ শাংহাইয়ে প্রথম শুনিলাম। ভেতো বাদালীর কানেও 
শুনাইতেছে মন্দ নয়! বৰুম্‌, ববুমু, বৰুম্_এইরূপ 
আওয়াজ দশবিশ মিনিট পর পর হইতে লাগিল। ঘুমাইয়! 
পড়িলাম-_রাত্রিকালে বোধ হয় ছুএকটা আওয়াজে ঘুম 
ভাঙ্গিয়াছিল_-ভোরেও ঘুম ভার্িবার সময়ে কামীন- 
গর্জন শুনিতে পাঁওয়! গেল! সকাল বেলা আর কোন 
আওয়াজ নাই। বাহির হইয়। দেখি-_সমস্ত রাত্রি কুয়াশায় 
আচ্ছন্ন ছিল, এখনও চারিদিক ঝাপনা। কলিকা'তায়ও 
শীতকালে অনেক দিন এইরূপ দেখ! যায়। 








প্রবাী-ফান্তুন, ১৩২৩ 
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কাগজ আসিল--বুঝিলাম বিপ্লবই বটে। সত্যিকার 
কামান, সত্যিকার আক্রমণ! কিন্তু চূড়ান্ত বেকুবি-- 
নিচ্ষল প্রয়াস-_অনেকট] ঠিক যেন “ঢাল নাই, তরওয়াল 
নাই, শাস্তিরাম সিং"এর অভিনয়! 

জাহাজের অধিকাংশ কম্মচারিগণ সহরে এক ভোজে 
আপিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে কাঞ্তেন লম্করের সংখ্যা 
বেশী ছিল না। একখানা ছোট ্রামলাঞ্চে চড়িয়! জিশজন 
পাশ্চাত্যবেশী চীনা যুবক রণতরীতে উপস্থিত 'হয়। 
ইহাদের মধ্যে অনেকেই নাকি নৌ-বিদ্যালয়ের ছাত্র। 
কয়েক জনের সঙ্গে জাহাজের কোন কোন উচ্চপদস্থ 
'কর্মচারীর আলাপ ছিল। তাহারা যুবকগণকে জাহাজের 
বিভিন্ন বিভাগ দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে 
রিভলভার বাহির করিয়া যুবকেরা গোলন্দাজদিগকে বলিল 
-বারুদখানার চাবি কোথায়? কামান দাগিতে হইবে 
“শীতৰ চাবি দাও। নচেৎ হস্তব্যোহসি ময়া ইত্যাদি।*, 
বেগতিক বুঝি গোলন্দাদ্ ছোট ছোট কামানে ব্যবহারো- 
পযোগী বারুদ ও তোপ বাহির করিয়া! দিল! কয়েক 
জন চতুর লঙ্কর বড় বড় কামানের তোপগুলি জ্রলে 
ফেলিয়া দিতে লাগিল। যুবকগণ কেহই কখন কামান 
দেখে নাই, কামান দাগা কাহাকে বলে তাহাও জানে 
না। বারুদ তোপ তাহাদের সম্মুখে আন! হইল। আবার 
গর্জন করিয়া ছোক্রার! হুকুম করিল--“দাঁগে! কামান।” 
গোলন্দান্দের/জিজ্ঞ।না করিল--“কোথায় ? কাহার উপর ?” 
শাস্তিরামের! বলিল “আবার কিসের উপর? এ কেল্লা 
ও বারুদ-ফ্যাক্টরির উপর ৷" প্রাণের ভয়ে গোলন্দাজের! 
হুকুম মানিতে বাধ্য হইল। রাত্রির মধ্যে সর্ব্বসমেত 
পচাশিটা তিন ইঞ্চি তোপ ছাড! হইয়াছিল। একটাও 
কেল্লায় অথবা বারুদখ(নায় অথবা কোন অট্রালিকার 


উপর পড়ে নাই। গোলন্দাজেরা চতুর--তাহারা সতর্ক, ; 


ভাবে নিশানা ঠিক করিয়াছিল। শাংহাইয়ের স্বদেশী 
বিদেশী কোন মহাল্লারই অনিষ্ট হইতে পারিল না। 
ছোকরার! মহ! খুসী_কেন্প! ত আক্রমণ কর! হইতেছে 
আর কি চাই? কেল্লার উপর গুলি গোলা পড়িতেছে 
কি না অতট। বুঝিয়া দেখিবার ক্ষমতা তাহাদের কাহারও 
ছিল না । 
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ভোর হইতে ন'-হইতে কুয়াশ। ভেদ করিয়! মুয়ানপক্ষীয় 
নিকটবর্তী এক জাহাজের লোকের! এই জাহাজের উপর 
গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। জাহাজ্রটা কিছু জখম 
হইতেছে দেখিয়া যুবকগণ যে যেদিকে পারিল নৌকা 
করিয়। পলায়ন করিল] আকাশ মেঘে আচ্ছন্্ = তাহা- 
দিগকে পাকৃড়।ও করিবার চেষ্টায় কোন ফল হইল না। 

সেই রাত্রেই স্থলপথে কেল্লা আক্রমণ করিবার 
আয়োজ্রনও নাকি কব! হইয়াছিল। শাংহ'ইয়ের স্বদেশী 
মহল্লার স্থানে স্থানে বিপ্লববাদী সান্-পন্থীব! রিভলভার ও 
বোমা হাতে স্থযোগ খু'জিতেছিল। দুএকট। থানাও 
আক্রমণের কথা ছিল। মোটের উপর সবই ফাসিয়া 
গেল। ছুই তিন দিন ধরিয়া এখানে ওখানে দুএকট! 
মারপিট, ধব পাক্ডাওয়ের হাঙ্গামা চলিল। বিদেশীয়েরা 
কানাথুষ! হাপাহানি করিতে থাকিল। কেবল প্রেসিডেণ্ট 
মুয়ান্‌ ছুশ্চন্তাম্ব গড়িলেন। যুয়ানপক্ষীয়েরা ভ'বিতে 
লাগিল-_“ভবে কি নির্ধিবাদে যুয়ানকে রাজতদ্ত এদান 
কর] সম্ভবপর হইবে না? ছেলে-ছোক্‌র; ত এ থাত্রায় 
বেকুবি করিণ। কিন্তু এই বেকুবির পশ্চাতে কতখানি 
বুদ্ধি কম্ম পাণ্ডিত্য ও টাকার দ্রোর আছে তাহা ত 
আন্দাজ করিতে পারিতেছি না!” 

এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পূর্বের শাংহাইয়ের সামরিক 
শান্তি-রক্ষক ছুই যুবকের হাতে মার! পড়েন ' ইনি চীনের 
একন্দন পাঁক। নাবধাক্ষ ছিলেন। লোকের অন্রমান, 
ইনি যুয়ান্পক্ষীয়দিগের প্রধান . পাগ্। বলিয়া নিহত 
হইয়াছেন। 

ইতিমধ্যে কয়েকজন সান্পক্ষীয় লোক ধরা পড়িয়াছে। 
তাহাদের সঙ্গে রিভলভার বন্দুকও পাওয়া গিয়াছে। 
সকলগুঘিই জাপানী-মার্কা। জাপানী ব্যবসাদারের! 


পু পয়সা পাইলে দুনিয়ার যে-কোন বিপ্লবপন্থীকে নাকি 


গোলাগুলি বন্ধুক বারু? ইত্যাদি বেচিয়। থাকেন। ইংরেজ 
পত্রিকা-সম্পাদকগণ এইরূপ বে-আইনি ব্যবনায়ের বিরুদ্ধে 
তীত্র প্রতিবাদ করিতেছেন। জাপানীর1 বড় অর্থ:পিশাচ 
এবং নীতি-বিরুদ্ধ কর্মে লিগ থাকে বলিয় অখ্যাতি 
রটিতেছে। 
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(২) প্রেসিডেন্ট যুয়ান ও বিশ্বশক্তি 

হবু-রাঁজ। যুয়ান্মী কাইয়ের তর সহিল ন।। ১২ 
ডিসেম্বারের যুয়ান্‌-পশ্মীয় পিকিডের সংবাদপত্রগুলি লাল 
কাগজে ছাপ! হইল। পিকিউ. সহবট! নব্য রাহ চী় 
পতাকায় স্থশোভিত হইল। ঢাক ঢোল সহকারে প্রচার 
“মযোধ্যায় রাম রাজ! হবেন। অধযোধ্যায় রাম রাজ! 
হবেন 1” মূধান্‌কে দেশের লোকেরা জবরদস্তি ক'বা 
রাজসিংহাসন দিতেছে । মাখু, তিব্বতী, মঙ্গোলীয়, চানা, 
মুনলমান, কন্‌ফিটশীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিত, ব্যবসায়ী, সকল হের 
লোকেরই নাকি ইহাই হৃদয়ের ইচ্ছা । যথারীতি ভে'ট৪ 
গণনা করা হইয়াছিল--একটা ভোটও যুয়ানের বিচছ্ধে 
ছিল ন!। সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকাজ্জী জননায়কগণ সমগ্র দেশব 
পক্ষ হইতে যুয়ানেব দরবারে আসিয়া উপস্থিত। তাগারা 
ভক্তিগদ্গদ কণ্ঠে বুয়ানের শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন-_ 
“চীনের চল্লিশ কোটি নরনারী সমবেত হইয়া আপনার 
ভগবচ্চিহ্থিত শ্রীমত্তকে রাজমুকুট দেখিতে অভিল.ধী। 
এই কয়মান ধরিয়া প্রতি মুহূর্ত আপনার সন্তানস্বরূপ চীনে 
আবালবৃদ্ধবন্নিতা হৃদয়ে এই আকাঙ্ছা পোষণ করয়া 
আদিতেছে।” যুযান্‌ কিছু রুক্মভাবে জবা ছিলেন 
“আমাকে আপনার! বিরক্ত করিয়। যারিলেন! আহাকে 
শান্তিতে ভিষ্িতে দিবেন না দেখিতেছি। যদি দেশের 
লোক রাজাই চাহেন তাহা হইলে অপর কোন ব্যহি'কে 
রাজমূকুট প্রদান করুন। আমি সম্রাট হইতে অসম 1” 
সেই দিনই চীন! ধুরন্ধরেরা আবার এক সভা আংর!ন 
করিলেন। আবার স্থির হইল ফুয়ানকেই সম্রাট করিতে 
হইবে। আবার তাঁহারা করযোড়ে যুয়ান্‌কে দেশব'সীর 
ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। নেইদিনই যুয়ান্‌ মহা বিব্রত বে 
উত্তর দিলেন--"নেহাৎই আপনারা আমাকে তবে "জা 
করিবেন। অগত্যা বাধ্য হইয়। দেশের লোককে খুনী 
করিলাম।” শ্রীমুখ হইতে এই বচন বাহির হুইবাঁনাত্র 
পিকিঙ, উল্লাসে মত্ত হইল। তাহার পর ১৩ই, ১৪ই, ১৫ই 
তারিখ চীনের সর্বত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হইতে থাবিল। 
যুয়ানের দল পিকিডেই বেশী, কাজেই পিকিঙে উৎসবের 
মাত্রা বেশী। অন্তান্ত নহরে অতি সামান্তমাত্ আয়োহ ন। 
সরকারী আপিন, আদালত ছাড়া আর কোন বাড়'ঘরে 
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আমোদ প্রমোদ পতাকার ধুম দেখা গেল না। শাংহাইয়েব 
স্বদেশী মহলায়ও সাস্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার দিন বিশেষ £কছু 


বুঝা গেল না! লাল কাগজে কোন সংবাদপত্র পিকিউ, 


ছাড়া বোধ হয় আর কোথাও ছাপ! হয় নাই। সর্বত্রই 
একমার সবকাবী কর্শচাবীব| “হবির লুট” নিজে ছিটাইয়া 
নিজেই খাইলেন। পাড়ার লোক দে হবিব লুটে যোগ 
দিলনা । ১৫ই ডিসেম্বাব তারিখে যুয়ান্‌ কাগজে কলমে 
রাজ। হইলেন__চীন। স্ববার্জকে কাগজে কলমে কবর 
দেওয়! হইল। নবীন সাম্রাজ্যের প্রথম বর্ষের প্রথম দিন 
১৫ই ভিসেম্বার--কিন্ত রাজ্যাভিষেক-ষজ্ঞ পাজি-পু'থিব 
তিথি নক্ষত্র অন্দারে যথানময়ে অনুষ্টিত হইবে । 

এই দিনই ঞ্জাপান-সরকার যুয়ানকে এক উপদেশ-পত্র 
পাঠাইলেন। এই উপদেশে ইংরেজ, ফরাসী, রুশ ও 
ইতালীয় গবর্ষেন্টও জাপানের পশ্চাতে ছিলেন। তাহারা 
বলিলেন--“যুয়ান, কাঁজট| তাডানুড়া করিয়! সারিওনা। 
আরও কিছু অপেক্ষা কর। দেশেব লোকের মতিগতি 
কোন্‌ দিকে সতর্কতার সহিত বুঝিতে চেষ্টা কর। 
আমাদের বিশ্বাস তুমি রাজসিংহাঁসন গ্রহণ করিলে চীনের 
ভিতর বড় রকমের একট! গণ্ডগোল উপস্থিত হইবে । 
ভাহা হইলে বুঝিতেছ--চীনের বাণিঙ্য-সম্পদ নষ্ট হইতে 
থাকিবে-আর ঘটনাচক্রে হয়ত আমরা ও আমাদের 
লোকঙ্জন টাকা পয়সা শিল্প ব্যবসায় বক্ষা করিবার জন্য 
লাঠিসোটা লইয়া চীনের ভিতব হাজির হইব। বুঝিলে, 
কাচা কাজ করিও না। আমাদের বিশ্বাস তুমি তোমার 
বিপক্ষীয়গণের ওঞ্জন বুঝিতে পাব নাই।” ঠিক এই 
ধরণেরই উপদেশ এই পাচ রাষ্ট্র প্রায় দেড় মাস পূর্বেও 
একবার দিয়াছিলেন। এই উপদেশপ্রদ্ান-কাণ্ডে কর্তা 
ছিলেন জাপান--অন্তান্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ জাপানী 
চীন-মন্ত্রীব পশ্চাতে পশ্চাতে যুযান-দরবারে উপস্থিত ছিলেন 
মাত্র। জাপানের আম্পর্ধী দেখিয়া ইংরেজ পত্তিকা- 
সম্পীদকগণ বিরক্ত--আর ইংরেজ মন্ত্রী জাপানী মন্ত্রীর এক- 
প্রকার হুকুম অনুপাঁরে কর্শ্ম করিতেছেন দেখিয়! চীনের 
ইংরেজ্-সমাজ নতশির। কি করা যায়?_ ইয়োরোপে 
এখন মহা কুরুক্ষেত্র । জাপানকে হাতে রাখা নিতান্ত 
আবশ্যক । তাহা না হইলে এখনই এপিয়াঘ একট! 


প্রবাসী--ক্বান্তুন, ১৩২৩ 


[ ১৮শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





হুলস্থুল বাধিতে পাবে। যাহা হউক, যুয়ান্‌ রাষ্ট্র 
দুতগণকে সংক্ষেপে বলিলেন “দেশের মধ্যে কোন প্রকার 
অশান্তির কারণ নাই। বিপ্রববাদীর] গণ্ডগোল সুরু 
করিলেও আমবা নিক্রশক্তিতেই তাহা দমন কবিতে 
পারিব। বিদেশী ধন-জনের কোন অনিষ্ট হইবে না। 
আপনাবা নিশ্চিন্ত থাকুন। বিদেশী রাষ্ট্রেব চীনে হস্তক্ষেপ 
আদৌ আবশ্যক হইবে না। এই-সঙ্গে আশ্বাদও দিতেছি 
যে, সকল-প্রকার বাধ! দুর্য্যোগ বুঝবার পূর্বে রাঙজ্যাভিষেক 
অনুষ্ঠিত হইবে না৷” যুয়ান্‌ বিদেমীর চোখ-রাঙানিতে 
কাবু হইলেন না। যুয়ানের দৃঢ়তা দেখিয়া বিধাতা-পুরুষ 
অলক্ষ্যে হাসিলেন। 

প্রকৃতির সঙ্গে মানবাত্মার লড়াইয়ের দৃশ্য আমরা 
সেক্স্পীয়ারের নাটকে অনেক দেখিয়াছি। একটা দৃশ্য 
যুয়ান্‌-উপলক্ষ্যে মনে পড়িতেছে। রপিকপ্রবর তাহার 
"জুলিয়াস সীঙ্গার” নাটকে বিশ্বশক্তি ও যানবের ঘন্ব অতি 
স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন ॥ সীজার যখন শক্রহস্তে নিহত 
হব.হব হইয়াছেন ঠিক সেই সময়েই তাহার মুখে চুড়ান্ত 
দৃঢ়তা, গা্ভীধ্য ও শক্তির কথা বাহির হইতেছে। পর 
মুহূর্তেই যিনি যারা পড়িবেন তিনি বুক ঠকিয়া বলিতেছেন 
“আমার কার্ধ্য প্রণালী অটল, আমি শত্র নড়ি না 
আমাকে তোমরা কি fixed as the polar star বলিয়া 
জাননা ?* ১৫ই ডিমেম্বার তারিখে যুয়।ন্ও সেকৃস্পীয়ারীয় 
সীজারের মত “আকাশের ক্রুবতারার ন্যায় স্থিবপ্রতিষ্ঠ ৷” 
দুনিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িলেও বোধ হয় যূয়ান্‌ নড়িবেন না। 

চারি মাস মাত্র গত হইয়াছে। আজ ২১ এপ্রিল 
গুড্ফাইডে। কাল কাগজে পড়িতেছিলাম যুয়ান্‌ বিপ্লব- 
পম্থীদিগকে জানাইয়াছেন_-“আমি চীনা-স্বরাজের সভা- 
পতিত্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। তোমরা গ্রৃতিজ্ত্। 
কর যে, (১) আমার ও আমার পরিবারের জীবন ও. 
ধনসম্পত্তি তোমরা নষ্ট বা বিপধ্যস্ত করিবে না; এবং 
(২) এতদিন যাহার! আমার স্বপক্ষে রাষ্ট্রকর্শ্ম করিতে- 
ছিলেন এবং আন্দোলন চালাইতেছিলেন তাহাদিগের 
জীবনের উপর কোনরূপ আক্রমণ হইবে, না। তোমরা এই 
দুই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইলেই আর্মি তোমাদিগের নির্বাচিত 
সভাপতির হন্তে রাষ্ট্রের ভার সমর্পণ করিব।” আজ 


& 
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যুয়ান্‌ সভাপতির পদ পর্যান্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য । মাস 
খানেক পূর্ববেই--২২ মার্চ তারিখে--তিনি সাম্রাজ্যের 
অদীশ্বর হইবার আকাজ্ঞ| ত্যাগ কবিতে বাধ্য হইয়াছেন। 
সেক্‌্স্পীয়াব কল্পনায় নীদ্রারেব যে চিত্র আঁকিয়াছিলেন 
জগতের গ্রকৃত কর্ণক্ষেত্রে তাহা ঘটল স্বচক্ষে দেখিলাম। 
ইতিমধ্যে ইয়াংপি ও হোযাংহে। নদী দিয়া অনেক জল 
বহিয্ন। গিয়াছে! বিশ্বশঞ্তি বহুবিধ ও বিপুলা, তাহার 
পরিমাণ ওজন করা কোন এক ব্যক্তির বা দলেব 
সাধ্য নয়। 


(৩) চীনের সি কিপ্রীও-মাতৃক জনপদ । 

আলক্কারিক ভাষায় বলিলাম হোয়্াংহো এবং 
ইয়াংনির জল বহিয়া গিয়াছে । বস্তুত এই ছুই নদীর 
কোন পরিবর্তন হয় নাই। খাটি ভৌগোলিক হিসাবে বল! 
উচিত যে জল বহয়! গিয়াছে সি-কিমাঙের | 

বিদেশী রাষ্ট্রের কোন প্রদেশেব নাম সাধাবণতঃ 
কোন উচ্চশিক্ষিত লোকও মনে রাখে না। ইংলণ্ডের 
কাউট্টিগুলির নাম কয়জন ইয়াঙ্চি জানেন? জ্ঞান্মানির 
প্রদেশসমূহই বা কয়ঞ্জন ইংরেজের জান! আছে? এমন 
কি নিতান্ত ক্ষুদ্র ব| নগণ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবাদ বেশী 
লোক রাখে না। বর্তমান ইয়োরোগীয় লডাই স্থরু হইবার 
পূর্বে তেনম্বী সার্ভিয়ার না পৃথিবীর কয়জনে জনিত ? 
ঘটনাচক্রে সার্ভিয়াব নাম দুনিয়ায় ছড়া ইয়! পড়িয়াছে। 

চীন ভাবতবর্ষ পারস্য ইত্যাদি দেশের প্রদেশ ব। জেলা- 
সমূহের নামও লোকসমাজে প্রচারিত না হইবারই কথা। 
ভাবতবধধেব কলিকাতা বোম্বাই ও মান্দা নগর ছাড়া 
বোধ হয় অন্য কোনে! নাম ভাবতের বাহিরে পবিচিত নয়। 
প্রদেশ হিসাবে একমাহ বাঙ্গালার নাম স্থানে স্থানে গুন! 
ঘা বার্ণার্ডি তাহাব বিখ্যাত গ্রন্থে বঙ্গের নামট। জাহির 
করিয়! দিয়াছেন । 

ঘটনাক্রমে চীনের একটা প্রদেশ এখন হইতে 
দুনিয়ায় প্রসিদ্ধ থাকিবে। তাহার নাম যুন্নান্‌। 
সভাপতি যুয়ান্‌ ১৫ ডিসেধার (১৯১৫) তারিখে সম্রাট- 
পদ গ্রহণ করিতে রাজি হন! তাহার দশ দিন পরে যুন্‌- 
নান্‌ প্রদেশের শাসনকর্তা যয়ান্‌কে তারে জানাইলেন-_ 





চীনের তৃতীয় রাষ্ট্রবিপ্লব 
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“যুঘান্‌, আজ হইতে অ'মাৰ প্রদেশ ভোগার : এল।বাপ 
বাহিরে জানিয়া বাথ। তোগার সাম্বাদোর একুতিত 1৭ 
আমাদের এই যুন্‌-নান্‌ স্বরাজ্জে খাটিবে না। যুন্নানুক 
কেন্দ্র করিয়া সমগ্র চীনের স্বরাজ-নেবকগণকে দ্বন্দ 
করিতে আঙ্জ হইতে আমর! লাগিয়া গেলাম।” স্থল %- 
রক্ষণ কবিতে প্রবৃত্ত যুন্‌ নান্‌ প্রদেশ এক নিমেষের দো 
সার্ভিয়ার মত জগপ্বাসীব দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। নি", 
লোকের! ভাবিল-_চীনেও তবে প্রাণ আছে? চাঁণণ। 
নিতান্তই নড়নচডনহীন জাতি নয়। ইহাদের মণ 
প্রবল শক্কিব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবাব লোক জন্ম গ্রহণ 
করে। বাহবা দূন্‌-নান্‌! 

১৯১৫ সালের বডদিন করটা ( ২৫৷২৬ ডিসেছাত ) 
ভগতেব লোকেরা চীনেব মানচিত্র হাতড়াইডে না 
হইয়াছেন। যুন্‌-নান্‌ কোথায়? নামট! ত স্বয়ং হনু-নম্াই 
য্যানেরই লাগালাগি! কেহ কোরিয়া অঞ্চলে আ'ন্গল 
চালাইলেন__কেহ আনিয়| পিকিের নিকট ঢেকিসেন। 
কেহ কেহ শাংহাইগ্ের নাম শুনিয়া থাকিবেন। আহার। 
ইয়াংপি নদীব মোহানামু যুন্-নানের সন্ধানে থাবিক্রেন। 
অনেকে হয়ত জানেন বিপ্লব প্রবর্তক সান্‌ ক্যাণ্টনের সে'ক। 
তাহাবা কান্টনেব নিকট খুন্‌-নান্‌ খঞ্জিতে লাগিলেন ' 
যাহাকে গরু খোজা বলে সেই ধবণের খোর নিশ্চই 
হইয়াছি্-_-তথাপি মুন্-নান্‌ দৃষ্টিগোচর হয নাই। 

না হইবারই কথা । শিক্ষিত চীনাবাঁও বোধ হয় মানগত 
যুন্‌-নান্‌ বড শীঘ্র বাহিব কবিতে পারিবেন না। হন্াঃ 
ইহাদের মনে কখনও বোধ হয় যুন্-নানের নাম -১ঠব।ব 
আবশ্যক হয় না। বানালাদেশকে প্রাচীনকালে 'বা'যোব। 
বেদবর্ল্জিত দেশ বলিয়া জানিতেন। কোন দমনে 
আমব! ব্ৰাহ্মণবৰ্জ্জিত সমাদরূপে ভারতে 
ছিলাম। ভারতব।সী বাঙ্গালীকে সংক্ষেপে “প্রাচা” লাম 
দিয় বর্ণনা করিতেন। অনার্যের দেশ, ভ্রাবিডেব দেখ, 
অসভ্েব দেশ ইত্যাদি সংজ্ঞা! বঙ্গদেশের ছিল। বালগানাদু 
পদ্ধাপণ কবিলে নাকি আধযোর! “পতিত” 
রাখালদাসেব “বাঙ্গালার ইতিহাসে" দেখিতেছি যে, “এ বের 
ব্ৰাহ্মণে” বাঙ্গালীব! নাকি প্পক্ষী*-জাভীয় ম্চষা বিবেচিত 
হইত। মে-সব মান্ধাতার আমলের কথ, । কিন্তু "ন্‌-নান্‌ 
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সত্য-সহাই চীনাদের চিন্তায় এইরূপ “সক্ষী-জাতীয়" মন্থুঘোর 
দেশ--বেদ-বিবঞ্কিত দেশ--বুনো। অসভ্যদের দেশ। 
সভ্যতর চীনাদের সংখ্যা এখানে অতি অল্প’ বস্তুতঃ 
দুইশত বৎসর পৃর্ধেও মুন্-নান্‌ চীন সাম্রাঙ্জের অন্তর্গত 
ছিলনা--সপ্তদশ শতান্ধীব মধ্যভাগে মাঞ্চুদন্রাটের। এই 
জনপদকে চীনের দখলে আনিয়াছেন। কাজেই চীনাবাও 
যুন্‌-নানেব সংবাদ বেশী রাখে না। 

বলিয়াছি বিগত চাঁরিমাসে সিকিয়াঙের জল অনেকথানি 
বহিয়া গিয়াছে। যূন্‌-নান্‌ প্রদেশের অবস্থান এই সি-নদীর 
মাথায়! যুন্নানের একমাস পর কুই-চাও প্রদেশ যুয়ানের 
বিরুদ্ধে স্বরাজ-পক্ষ অবলম্বন করিল। তখনও যুযান্‌ 
নরম হইলেন না। তাহার তিন সপ্তাহ পর কোয়াংসি 
প্রদেশ স্বরাজের দল পুরু করিল। এইবাব যুধান্‌ রাজ। 
হইবার আকাজ্ষ। ত্যাগ কবিলেন। এবং সন্ধিব জন্য 
স্বরাজ-সংরক্ষকগণেব নিকট ভার করিলেন! তাহাবও 
প্রায় ছুই সপ্তাহের মধ্যে কোয়াং্টুঙ, প্রদেশ যুয়ানের 
বিপক্ষে দাড়াইল। ফলতঃ দেখিতেছি সেদিন যুয়ান্‌ 
“ছেডে দে মা কেঁদে বাঁচি” ভাবিয়া সভাপতিত্ব পর্ধস্ত 
ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বডদিন হইতে গুড: 
ফ্রাইডে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে চীনের সি-কিয়াঙ-প্রক্ষালিত 
জনপদ জগতে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখাইল। 

যুন্‌-নান্‌, কুই-চাও, কোয়াংসি এবং কোরাং-টুড এই 
চারি প্রদেশকে চীনেব সি-ধৌত ব| সি-মাতৃক অঞ্চল বলা 
যাইতে পারে। এই জনপদেব আয়তন আমাদের চারিখান। 
বাঙ্গালাদেশের নমাঁন--তাহা অপেক্ষাও বেশী । 

চীনাভাষায় ব্যবহৃত প্রত্যেক নাধের অর্থ আছে। 
প্রদ্দেশগুলিব নামও অর্থযুক্ত। কোনটার অর্থ অমুক 
পাহীডের পূর্ব, কোনটার অর্থ অমুক হুদেব দশ্ষিণ ইত্যাদি৷ 
কতকগুলির নাম ববিত্বপূর্ণ। কাজেই প্রদেশের নাম 
করিবামাত্র চীনারা অতি সহজেই তাহার অবস্থান বুঝিয়া 
লইতে পারে। কিন্তু বিদেশীদের পক্ষে বুঝা সহজ নগ্ন। 

চীনের আলোচনায় তিব্বত, তু্কাস্থান, .মঙ্গে লিয়া, 
মাঞ্চুরিয় ও কোবিয়!-_এই পাচ জনপদের নাম হুলিরা 
যাওয়া আবশ্বক। এইগুলি ছাড়িয়া দিলে চীনসাস্রাজ্যের 
যতখানি অবশিষ্ট থাকে তাহারই নাম চীন। এই চীন 
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আঠ।রট। প্রদেশে বিভক্ত--চীন বুটিখশা দিত ভারত অপেক্ষা 
আয়তনে কিছু বড-_কিন্তু সমগ্র ভাবতবর্ষের $ অংশ 
মাত্র! , 

বাম্পপোত আবিষ্কারের যুগ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সকল & 
লোকই কৃষিকাৰ্য্যকে জীবনধারণের প্রধান উপায় বিবেচনা * 
করিত। জগতেব প্র'য় সকল দেশকেই কৃষি-প্রধান বল! 
চলিত। তখনকাব দিনে নদ-নদীর গতি, আকৃতি ইত্যাদি 
অন্ুলারে জনগণের স্বাস্থা ও সম্পদ অনেকট। নিয়ন্ত্রিত 
হুইত। বস্তুতঃ উনবিংশ শতান্বীর প্রথম পাদ পর্য্যন্ত 
সকল দেশকেই মোটের উপর প্নদী-মাতৃক" বলিলে দোষ 
হইত না। 

বর্তমান কালে কৃষিকার্যের মূল্য নৃতনভাঁবে নির্ধারিত 
হইয়। থাকে-_কারণ ব্যবসার ও শিল্পের প্রভাবেই এক- 
শতাব্দী পরিয়। মানবণমাজ্জ পরিচালিত হুইতেছে। এই প্রভাব 
প্রবর্তন করিয়াছেন পাশ্চাত্যেরা, কিন্ত এশিয়ায় এখনও 
কৃষিপ্রধান নদীমাতৃক দেশের যুগই চলিতেছে বলা চলিতে 
পারে! 

অধিকন্ত সকল যুগেই পাহাড় পর্বত উপত্যকার 
অবস্থান এবং নদনদীর গতি প্রবাহ হইতে প্রত্যেক দেশের - 
প্রদেশবিভাগ সাধিত হইয়াছে। বর্তমান কালেব বাগ্প- 
নিয়ন্ত্রিত-এঞ্জন-চালিত শিল্পের প্রভাবেও দুনিয়ার কুত্রাপি 
এই স্বাভাবিক বা প্রারৃতক বিভাগ সবিশেষ পবিবন্তিত 
হয় নাই। কাঙ্গেই এখনও কোন দেশের জেল! ব! কাউন্টি 
বা প্রভিন্স বুঝিতে হইলে নদনদীর গতি অন্থুদরণ করাই 
যুক্িদদত। আজকাল ইংলণ্ড, জার্মানি, আমেরিকা 
ইত্যাদি দেশকে সভ্যতাহিসাবে আর নদীযাতৃক বল! 
চলে ন|। কিন্তু প্রাকৃতিক হিসাবে এগুলিও চিরকালই 
নদীঘাতৃকই থাকিবে। আব চীন, ভারতবর্ষ, পারস্য ও 
মিশব প্রাচীন কালেব মৃত বর্তমান কালেও সভ্যতাহিসাবে , টি 
নদীমাতৃকই রহিয়াছে, এবং প্রাকৃতিক ভূগোলের বিচারে 
ত আছেই। 

চীনকে তিনটি ন্দীমাতৃক জনপদে বিভক্ত কবিতেছি। 
চীনে নদণ্দীকে “হে৷” “কিয়া” “চুয়ান্‌” ইত্যাদি বলে। 
উত্তরের অঞ্চল হোয়াং প্রক্ষালিত, মধ্যের অঞ্চল ইয়াংসি 
(বা ইয়াংছি) প্রক্ষালিত, আব দক্ষিণের অঞ্চল সি-প্রক্ষালিত 
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হোয়াংহে! চীনের শতন্র বিপাশা, ইয়াংসিকিয়াঙ, নর্খদা 
গোদাধরী এবং নি-কিয়াঙ, কাবেরী । 
ভারতে আধ্য-সভ্যতা পঞ্চনদ হইতে ক্রমশ: দক্ষিণে ও 








| দক্ষিণপূর্বেৰ প্রদারিত হইয়াছে । স্থদূর দক্ষিণকে আর্যময় 


করিবার জন্য অগন্ত্-যাত্রাদ আবশ্যক হইয়াছিল। 
রামায়ণের কবি দক্ষিণাঞ্চলটাকে বানরের দেশরূপে প্রচার 
করিয়াছেন। তাহারও দক্ষিণে ত রাক্ষসের মুনতুক ! চীনা- 
সভ্যতার ধারও অনেকট! এই ধরণেধ ৷ প্রাচীনতম চীনা- 
সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছিল চীনের উগ্তব-পশ্চিম অঞ্চলে । 
উহ্‌! হোয়াং-মাতৃক দেশ । সেই অঞ্চলকেই চীনারা দুনিয়ার 
বেন্ত'্থল বা গৌরব বলিয়া জানিত। লেই অঞ্চলের চারি- 
দিকে যে-নকল জনপদ ছিল সেগুলির একট! সাধারণ নাম 
প্রদান করিম! তাহার! সন্তষ্ট থাকিত। নেই নাম “Land 
of the Barbarians” অর্থাৎ অপরিচিত ফ্রেচ্ছ বা অসভ্য 
বর্ধরদিগের দেশ। এই পারিভাষিক শব আমাদেব 
“পক্ষী্গাতীয় মান্থষের দেশ” অথবা "বানরের দেশ” অথবা 
“বেদবর্জিত দেশ” অথবা "রাক্ষসের দেশ” ইত্যাদি বিবরণের 
অনুরূপ! 
- প্রাচীন চীনের সভ্যতাকেন্দ্র সেই উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে 
অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল | ক্ৰমে ক্রমে হোয়াঙের প্রবাহ 
অহসারে চীনা সমাদ্রের (প্রসার পূর্বদিকে সাধিত হইতে 
থাকে। খৃষ্টীয় প্রথম চাঁতাবীতে বৌদ্ধ ধর্ম চীনে প্রবর্তিত 
হয়। তখনও চীনের রাষ্টরকেন্্র বেশী পূর্ধদিকে অগ্রসর 
হয় নাই। হোনান {নগর সেই যুগে রাজধানী ছিল--মোগল 
সম্রাট কুবলা খ/পিকিও, নগরে রাজধানী প্রথম স্থাপন 
কবেন। নে খ্রাীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথ।। পিকিঙেব 
বহু পশ্চিমে হোনান নগর । 
এইরূপে পূর্ব্বাঞ্চলের বর্ধর বা পঙ্ষীজাতীয় মানুষ চীনা 





দক সভ্যতার অন্র্গত হইয়াছে । নেই সঙ্গে দক্ষিণেও সভ্যতার 


অভিযান রা ৷ ইয়াংছি পৰ্য্যন্ত সভ্যতার বিস্তার সাধিত 
, হইতে অনেক শতাব্দী কাটিয়াছিল। কাজেই ইয়াংছির 
দক্ষিণ অঞ্চল! শেদিনমাত্র চীন-মগ্ডলের অন্তর্গত হইয়াছে। 
সি-মাতৃক সমগ্র জনপদই খাটি সভ্য চীনাদের আবহাওয়া 
বেশী দিন ভাগ কবে নাই। থৃষ্পূর্ব যুগের চীন-নত্রাটেরা 
এই দক্ষিণর্ততুয অঞ্চল সম্বন্ধে এক পকার অজ্ঞ ছিলেন বল! 


চীনের তৃতীয় রাষ্ট্রবিপ্লব 
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যাইতে পারে! পুবাতন পু'থিতে এই-সকল প্রদেশ-বিযদক 
অদ্ভূত কল্পনা দেখিতে পাওয়া বায়। আমাদের পুবাণ-বর্ণিন 
বহু ভৌগোলিক কল্পনার পাশে চীন! মন্তিদ্কের উদ্ভাবিত 
কল্পনাগুলি বেশ খাপ খাইবে। 

কোন সময়ে হয়ত সম্রাটগণের খেয়ালে এই দক্ষিণ! 
বর্ধরগণের খোজখবর লওয়া হইত। মাঝে মাঝে অভি- 
যানও পাঠান হইত। কিন্ত লঙ্কায় ধিনিই আসিতেন তিনিই 
রাজা হইয়া বসিতেন। সম্রাটের নিকট বশ্তত দ্বীকাব 
বা খাজনা দাখিল করার কথ! তাহারা ভুলিয়া বাইতেন। 
বহুকাল পরে হয়ত আবার এক নরগতি সেনাপতিকে 
আদেশ করিভেগ্_"দক্ষণ অঞ্চলের বানরের] কি 
করিতেছে দেখিয়া আসিবার অন্ত ফৌঞ্জ পাঠাও । অনেক 
দিন কোন সংবাদ পাওয়া যায় ন1।” কয়েক বহসর পর 
সেনাপতি আনিয়া জানাইতেন-_গহঞ্জুব ওখানকার বুনো 
ডাকাইতের! ( দস্থ্যগণ ) বিদ্রোহী হইয়াছে- চীন সাটের 
শাসন মানিতে চাহে ন!” সম্রাট বিদ্রোহদননের অন্য লোক 
জন পাঠাইতেন। ছুই তিন সম্রাটের রাজ্য কাল গত হইলে 
হয়ত এক দিন সংবাদ আসিত-_“দক্ষিণ অঞ্চল সাম্রাজ্যের 
অস্ততূক্ত হইয়াছে” সন তারিখ উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক 
নাই! চীন সাম্রাজ্যের সঙ্গে চীনের সি-প্রক্ষালিত দক্ষিণ 
জনপদের সম্বন্ধ অনেকটা! এইরূপই ছিল। যুন্‌-নান্‌ এবং 
কুই-চাও তাঙ-সুঙ মিঙান-মিও, আমলেও (৬০৮-- ১৬৫০ 
ধুঃ অঃ) চীন-সম্রাটগণের পুরাপুরি বশে আমে নাই । 
ছুইট। বঙ্গদেশের সমান এই জনপদ মাত্র ছুই শত বংসব 
হইল চীনের দখলে আপিয়াছে। তবে কোয়াংটও ৪ 
কোয়াংমিই খৃষ্টীয় দশন শতাব্দীতে সুভ, সম্রাট্‌গণের অবানে 
ছিল। ভখন হইতে আঙ্গ পর্য্যন্ত এই দুই প্রদ্দেশ চ'নের 
অঙ্গীভূতই আছে। 

সি-ধৌত জনপদের মধ্যে একমাত্র কোয়াংটুড প্রদেশ 
সমুদ্রের ধারে অবস্থিত। ক্যাণ্টন নগর এই প্রদেশের 
বন্দব! মধ্যযুগের চীন! সভ্যতায় ক্যান্টনের কৃতিত্ব ও 
গৌরব আছে। বৌদ্ধ প্রভাবের প্রথম অবস্থা হইতে 
১৯১১ সালে সানের উদ্ভব পর্য্যন্ত চীনের ইতিহাদে ক্যাণ্টন 
প্রসিদ্ধ রহিয়াছে ৷ কিন্ত অন্যান্য তিন প্রদেশ চিনকালই 
নগণা। এই অঞ্চল এতই দুৰ্গম যে এখানকার লোক 
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চীনকে কিছু দেয় ও নাই--চীন হইতে কিছু গ্রহণ করেও 
নাই বলা যাইতে পারে। অথচ আঙ্জ চীনের এই পনব 
আন! “অচীনা” অঞ্চল দুনিয়ায় চিরপ্রমিদ্ধ হইতে চলিল। 


শুঁবনয়কুমাব সরকার । 


চরৈবেতি, চরৈবৈতি 


“মাগে চল্‌, আগে চল্‌, ভাই 1 


দুঃখের নামে যে স্থথ ভীত, যে স্থখ বাহিবের উদার 
মুক্তিকে দেখিয়! ভয় পায়, যে স্থখ বিশ্বেৰ রাজপথে 
নিরুদ্দেশ যাত্রার নামে অন্তরে অস্তবে কাপিয়। উঠে, সে 
স্থথ অতি ক্ষুত্র স্থখ। তাহাকে আরাম বল, স্থখ বল, 
কিন্ত আনন্দ বলিতে পার না। তাহ! আমাদিগকে 
নিরন্তব আরামের গৃহকোণেব দিকে টানে, উন্মুক্ত বিশ্বের 
অনন্ত পথে বাহির হইতে দিতে চাহে না, তাহা ভীরু, 
তাহ! ক্ষুদ্র ও কপণ; সে সুখের ভোগে প্রতিদিন আমাদের 
আত্মা ক্ষুদ্র ও কৃপণ হইয়া আসে । 

আর যে আনন্দ দুঃখেব মধ্য দিয়া প্রাপা, যাহা 
তপস্তার ধন, যে আনন্দ বিশ্বের অনন্ত পথকে দেখিয়া 
এক চুল কম্পিত হয় না, যাহাকে দুঃখের নিকটতম মিত্র 
বলা চলে, সেই বিরাট আনন্দ আমাদিগকে প্রতি'দন- 
কার আরামের গৃহকোণ হইতে টানি! জগতেব মুক্ত 
পথে বাহির ববিদ্মা দেয়। সত্যের বিরাট স্বরূপকে 
দেখিয়া সে আনন্দ সহর্ষে মাথা নত কবিয়া দেয় এবং 
সে একতিলও ভীত হয় ন|। বিশ্বভুবনেব অনন্ত অপার 
পথে সে আনন্দ মহান্‌ নৃত্যছন্দে অগ্রসর হইয়া চলিয়া 
যায়। 

এই আনন্দই যোগীর আরাধ্য আব ইহাই সাধকের 
সাধনার ধন। যুগে যুগে মহাকবিগণ এই আনন্দেরই 
জয়গান করিয়াছেন । সাধু ভক্তেরা এই আনন্দ লাভ 
করিয়া ঘুগযুগান্থের বন্দনা গান করিয়া গিয়াছেন। এই 
আনন্দেরই অন্বেষণে জগতের লক্ষ লক্ষ লোক সাধু 
মহাত্মাদের চরণের পিছে পিছে যাত্রী করিয়া লাভক্ষাতিকে 


প্রবাসী-ফাল্তিন, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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তৃণের ন্যায় তুচ্ছ করিয়৷ উডাইয়া দিয়াছেন। জীবন ও 
মৃত্যু তাহাদের পক্ষে সমান বরণীয হইয়াছে। ক্ষুদ্র স্থখ ও 
আরামের দিকে ইহার! ফিবিয়াও চাহেন নাই । যে মানুষ 
সুখ ও আরাম চাহিয়াছে সে নিজ্রেখ ধন মান পদগৌরবে 
স্ফীত হইয়া আপনাকে অসম্ভব উঁচুদবের বিজ্ঞ লোক মনে 
কবিযাছে। জগতেব সমস্ত বৃহৎ অনুষ্ঠান ও মহৎ প্রয়ান 
এবং মহৎ পুরুষগণেব স্থৃতীব্র সমালোচনাব দ্বারা সে নিজের 
ক্কপণতম বিজ্ঞতাই প্রকটিত করিয়। সমস্ত জগতেব ধূলায 
ধূলাব সঙ্গে কোথায় মিশিয়। গিয়াছে! আর যে-সব মহা" 
পুরুষ জগতের মুক্ত পথে সত্যেন আলোকে সকলকে ডাক 
দিয়া জীর্ণবস্ত্রে ধুলিলিপ্ত দেহে যাত্রা করিয়াছেন_-তীহাদের 
গ্রতি-পদক্ষেশ যুগযুগান্তেব মানব আপন্‌ হৃদযের মধ্যে 
চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। 

ভাবতের মনীষীরা বলিয়াছেন__মানব যে জগতে 
আসিয়াছে তাহা ক্ষুদ্র স্থখের অন্বেষণে নহে, আরামের জন্য 
নহে; ধন, মান, পদগৌরবের জন্যও নহে ।. সে তীর্ঘ- 
যাত্রী। পরম দেবতাব স্বর্ূগেব অন্ত নাই। অনন্ত লোকে 
তার অনন্ত স্বন্ূপ। এই ভূবন-লোকে তিনি ভুবনেশ্বর হইয়। 
আছেন; সেই ভুবনেশ্বরকে দর্শন কবিয়া তীব প্রপাদ গ্রহণ ' 
করিয়া, কেবল কণে নহে -জীধুন দিয়া তার জয়গান 
করিয়। এই ব্রপ্ধা্ড হইতে মানবের) যাত্রা করিতে হইবে। 
এই জগতে আসিয়া সামন্ত বা মন্ত্রী, বৃ ব। উত্ধীর হুইয়াও 
যে সেই জগন্নাথের চবণে সমস্ত জীবন দিয়। ভূলুন্িত 
প্রণাম ন! করিষ! যাইতে পারিল__সে (অধন্ত, নে কৃপাব 
পাত্র। দীনেব দীন হইয়াও যে সেই প্রনামুট করিষা গেল 
নে ধন্ত, সে ত্রাণ, যুগযুগান্তের সকল রা 
তার চবণ-ধুলার কাছে নগণ্য । 

এই তীর্ঘযাত্রী হইয়| যিনি আসিয়।ছেন 











থাকিতে পারেন না৷! তাঁহাকে জগতের মৃক্তটীথে বাহির 
হইয়া পড়িতে হয় । নিখিল মানবেব সহিত 


তিনি আপনাকে স্বতন্ত্র বলিয়া জানেন ন1-ঁবিজ্ঞ বলিয়া 
ঘোষণ| করেন না। তিনি আপনাকে স্কুলের সাথী 


৫ম সংখ্যা l 


প৯৫৯৫১৫ 


(0৯19) বি সিকি পিয়া নিজেকে কতা মনে 
করেন। 

স্বর্ণ মৃত লোকাচার গ্রামধশ্ম জনপদধশ্ম বা প্রদেশ- 
ধণ্ম, জীর্ণশাস্্র ও সংস্কার এই-সব মহাপুরুষদের প্রবল গতির 
সম্মুখে লতাতস্কর ন্যায় কেমন করিয়া যে পলে পলে ছিন্ন 
হইয়| যার তাহ! তাহাবা জানিতেই পাবেন না । তাহাদের 
জলস্থ সাধনা, তাহাদেব তীর্ঘধাত্রা, মৃতপ্রায় যানবকে 
আবার নূতন করিব। জীবন্ত আঁচাব, উদ্বারধত্ম ও জীবন্ত 
শাস্ব দান করিয়া যায়। 

তাহাদের আবাম নাই, গৃহ নাই-_গৃহস্থথ নাই। বিধাতা 
তাহাদিগকে ভুবনের মাঝে আনিয়া বিশ্বস্তবনের পথে 
অগ্নিময় সচল মন্ত্রে পথিকের দীক্ষ। দিযাছেন। ইহাদের 
ঘর নাই-ইহাদের পথই আছে। নীড়হীন সদ৷-উডডীন 
হোম! পক্ষীব ন্যায় আলোকই ইহাদের প্রাণ, অগ্মমদ্তই 
ইহাদের আহাব । 

পাশ্চাত্য মনন্বী ও কবি গাল্ট হুইটম্যান্‌ এই মুক্ত 
পথের (92০07 1২০9) জয়গান গাহিয়া ধন্ত হইযা গিয়াছেন। 
মুক্তপথের এই জয়গান কোনো দেখ বা যুগবিশেষের নিজস্ব 
সম্পত্তি নহে। ইহা যে সর্বদেশের সর্বকালের প্রাণ 
সম্পত্তি । 

আজিকার তিথিটি মহাতিথি হইয। উঠিল কেন ?* কেন 
আছঙ্িকার দিনে এই পবিত্র আশ্রম নিখিল মানবকে অকুণ্তিত 
উত্সবের আহ্বান প্রেবণ করিল? কেন সহন্র সহন্র 
নরনারী না জানিম়্াও এই উৎংসবহূমিকে কোলাহলে 
মুখরিত করিয়া তুলিল! এই তিথি কিসের তিথি? এই 
উৎসব কিসের উৎসব ? 

এই আশ্রম যিনি স্থাপন! করিলেন--কঠিন সাধনা ও 
পরিপূর্ণ সিদ্ধ দ্বাবা এই ভূমিকে যিনি কাল ও স্থানের সীমা 
অতিক্র করাইয়া বিশ্বের নিত্যধন করিলেন--আঙজিকার 
তিথি তাহাব দীক্ষা-তিথি। সে দীক্ষা কিসের দীক্ষা? 
কোন্‌ যষ্ত্রে তার দীক্ষা হইল? সে এই মুক্ত পথের দীক্ষা ! 
ধনী গৃহস্থের সন্তান আনিকার এই মহনীয় দিনে কি এক 


২৫ ০৬ ১৫৯৬ ২৫ ৯৫৯৯৫ ৯০ 





* ৭ই পৌষ “মহর্ষি নদেবেন্সনাথ ঠাকুর মহাশয়ের দীক্ষার নিন, 
শা্ঘনিকেতনের উৎসবের দিন, সেই 'উপলক্ষে '৩ই প্রবন্ধ পঠিত 
হইয়াছিল। 


চরৈবেতি চরৈবেতি 
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অনি লাভ কবিলেন -যাহাু পর গৃহের কোনো হ 
কোনে! সখ, কোনো ধনমান পদ্মধ্যানা তাহারে 2 
বাধিয়া রাখিতে পারিল না, তিনি নিখিল মানবকে হও 
আহ্বান করিযা বিশ্বের পথে যাত্রা করিয়া চলিলেন । ২! 
উপর দুর্যোগ ঘনাইয়া অ'সিতে লাগিল- বজ্র উ+5 
পড়িতে লাগিল--উপরে নীচে সর্বত্র অন্ধকার-__দেই বাহ ক 
আলোককে সম্বল করিয়া তিনি আলোকের অন্বেষণে 1: 
করিলেন। পরম আলোককে পাইয়া ধনত হইলেন_ও : 
যাত্রা সকল হইল। এই ভূবনের ভুবনেশ্বরকে সমস্থ = 
দিয়! প্রণাম কবিয়া জীবন পবিত্র করিলেন । আনি হ'ত 
আর তো এই তিথি তীহার বা তাহার পরিবারের ৮৯ ৫ 
রহিল না । ইহা! যে এখন বিশ্বের বন | এই 2৮০ ২ 
ভূমিও এখন হইতে সকল জ্রগদ্বাসীর সম্পত্তি হই! < 

আঙ্জিকার উৎসবের মধ্যে যদি মুক্ত পথের 'শ। 
ও উদার যাত্রার অগ্রিনীক্ষা না থাকিত তবে এ - 
সাধ্য এই তিথিকে উৎসব করিয়। তোলে+ * 
হইলে এই ভূমিতে যেল। সমারোহ বা রাঁভ-অ 
সম্ভব হইত--উৎস্ব কখনও সম্ভব হইত ন1। 

কিন্তু একটা কথ! ৷ বাহারা সাধক তাহার! তে ০. ৫ 
মধ্যেই শান্তং শিবমদ্বৈতম্‌কে দেখেন--বিশ্বতুবনের দে 
যাত্রা করিবার তাহাদের কি প্রয়োজন ? 

এই বিশ্বের পথে নেই অন্তবস্থিত ব্রক্মকেই (7 পণ 
করিয়! তীহাবা পান। যিনি অন্তরে আছেন তাহ. ২ « 
অনন্ত বিশ্বত্রঙ্গাণ্ডে প্রত্যক্ষ না দেখিলাম-ভবে 
দেখিলাম কি! তাহাকে কেবল বাহিরে দেখিলে ও পৃ 
হইল না--কেবল অন্তবে দেখিলেও পূর্ণ দেখ। 5হ * । 
“বাহর ভীতব সোই"-ভীহাকে বাহিরে ভিতণে + 
চাই। এই বিশ্বে তে। তিনি আপনাকেই ছড়াইয়া দিম : :ন ৷ 
দুঃখের পর দুঃখ সহিরা এই দুর্গম পথে যাত্রা কবিয 
কোন্‌ আনন্দে দুঃখকে তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দেন! ৫৭ ৭ 
তাহাকে দেখারই আনন্দ ! তিনি যে জগ্রংকে  .। 
আ'ছেন-- 


+“ 


“অবোচদ্‌ হহ্ষেতি 
পরিবিশ্বানি কাব্যা নেমিশ্চক্রমিবাভুবং 1” 
সামবেদ, ছন্দ আঁচ্চিক, ১,২, =! 


এই বিশ্বখানি! তাহার কাব্য। নেমি যেমন ১% কে 
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বেড়িয়া আছে তেমনি যে তিনি বিশ্বকে বেড়িয়া আছেন-_ 
তিনিই তে! ব্রহ্ম । এই বিশ্ব-কাব্যে যে তিনি আপনাকে 
ঢালিয়! দিয়াছেন। তাই তো! এই কাব্যের রসের অস্ত নাই 
এবং সে রম জীবস্ত রন। এই বিশ্বের অপরূপ রূপ যে 
দেখিল, এই রস যে আস্বাদ করিল, আর সেকি স্থির 
থাকিতে পারে? বিশ্বভূবনকে মহোৎসবে না ডাক দিলে 
তাহার আর চলে না। তখন তিনি আর মৃত্যুর ভাবনা 
করেন না। জীবনে মৃত্যুতে শোকে বিচ্ছেদেই তে| এই 
কাব্য করুণ সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তখন ডাক দিয়া 
বলেন 


“দেবস্ত পশ্য কাব্যম্‌ মহিত্বাদ্যা মার স হাঃ সমানঃ ৷" 
সামবেদ ছ, আ, ৪, ১৪৪৮৩ | চি ১০, ৫৫ ৫1 


দেখ দেখ দেবতার কাব্য--আজিকার মৃত্যু কালিকার 
জীবন! কি তাঁহার মহিম! ! কি অপূর্ব সঙ্গীত জীবন- 
মৃত্যুব তান-লয়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে! 

এই সঙ্গীত যে না শুন্নিল, বিধাতার এই পরিপূর্ণ সঙ্গীত 
প্রাণ ভরিয়া আম্বাদ না করিল, সে এই অগতে আসিল 
কেন? এই সঙ্গীত শোনাই তো সাধনা । এই মুক্ত 
পথে ৰান কি কম সাধন! ? 

এই মুক্ত পথে নিন্তন্ধ যাত্রা কম সঙ্গীত নহে। 
বিধান্ত! নেই অন্চ্চারিত সঙ্গীত উৎকর্ণ হইয়া গুনিতেছেন। 
দুঃখের পর ছুঃখ, আঘাতের পর আঁঘাঁত সহিয়া মানব 
যে চ্িয়াছে তাহাতে যে নিঃশব্দ সঙ্গীত বাঞ্জিয়া উঠিতেছে 
তাহা অতি মধুর, অতি গভীর 


প্উত্থঞ্চন শস্তমানম্নগ্ৌরপিরাঁচিকেত। 
ম গায়তদ্ীয়সামম্‌ !" সাম, ছ, অ, ৩, ১, ৪, ৩ খ ৮,২, ১৪। 


তিনি যে কেবল উকৃথ (স্তৰ) বা গীয়মান গায়ত্ৰ 
প্রভৃতিই প্রণিধানপূর্ববক শোনেন তাহা নহে, প্রত্যুত 
অহুচ্চারিত ভতিও সেইয়প অবহিত চিত্তে শ্রবণ করেন। 
এই যে মুক্ত পথে যাঘা__প্রেমে সেবায় কর্ধে সকলের 
সঙ্গে এই মহাযাজ্াই তো পূর্ণ শব! এমন কোন্‌ স্তব 
আমরা বাক্যে উচ্চারণ করিতে পারি? সমুদ্রে যেমন 
সকল নদীর অবসান--তেমনি এই সমস্ত সঙ্গীত, এই 
সমস্ত যাত্রাও লীন হইতেছে দেই পরম দেবতাব মধ্যে। 
যে যেখানে যেমন করিয়াই যাত্রা করুক, যাত্রার অবসান 


হইবে তাঁহাতেই ৷ 


প্রবাসী__ফান্তুন, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় বণ্ড 


Fe 








“সমস্ত মন্থাবে বিশে। বিশ্বা নমন্ত কৃষ্টয়ঃ। 
সমুদ্বায়েব সিদ্যবঃ 1" 


সাম, ছ, আঁ, ২, ১,৪, ৩ | ধা ৮৬,৪ 


গতিমৎ নদীনকল যেমন স্বভাবতই সমুদ্রে আনত 
সমন্ত মানব তেমনি তাহাতে আনত। সকল মানব- 
মোত সেই সমুদ্রের দিকেই যে যাত্র। কবিযাছে। নদী 
জানেনা তবু অন্রাতসাবে সমুদ্রেব দিকেই অগ্রসর 
হইয়াছে । এই বাণী কত বড় প্রবোধবাণী। যাত্র। যদি 
কর--জানিয়াই হউক, না জানিয়াই হউক, দেখিবে ক্রমে 
তাহাতেই উপনীত হইতেছ! 

অতএব যাত্রা কর, যাত্রা কর। বসিয়া বসিয়া যদি 
তাহাকে পাইতে চাও--তবে অন্তবের নানা ভ্রান্তিজাল 
তোমাকে আচ্ছন্ন করিবে--সে বাধা, সে ভ্রান্তিদ্রাল কাটিবে 
কিমে? যাত্রা কর, যাত্র। কর--যাত্রাব গতিতেই, প্রাণেব 
বেগেই সকল ভ্রম-জঞ্জল দূর হইয়া যাইবে । যাত্রা কর, 
যাত্রা কর-_বদিলেই পচিয়া মরিবে। ভয় কি? তিনি 
ছাডা আর যে গম্য নাই--নির্তয়ে যাত্ম। কর। যে যাত্রা 
করিল সেই মুক্তির পথে চলিল। 


কোন্‌ পথে যাইবে? পথ জান না? বাহির হুইয়া. 
পদ্ধাই ওরু |. 


পড়-_পথই আমাদের পথ দেখাইবে। 
পথ যে ত্রদ্ষেই লইয়া যাইবে । আমরা পন্থাগুকুকে প্রণাম 
করি! শ্রদ্ধায় প্রণত হইয়া পথকে আশ্রয় কর। 

“যে তে পদ্থা অধো দিবে! যে দি বৈ শ্বমৈরয়ঃ। 

উত শ্ৰোষন্ত নে। ভুবঃ ॥" লয়, ছ, আঁ, ২, ২,৩, ৮! 


হে দেবতা, স্বর্গের নীচ দিয় ডোমার বহু প্রশস্ত পথ 


“চলিয়া গিয়াছে, সে পথ নিথিল-জনকে চালিত করি চে, 


সেই পথ আমাদের স্তুতি শ্রবণ ককুন। “হে পথ, 
তোমাকে প্রণাম করি--আমাদিগকে জড়ত্ব হইতে : 


উদ্ধার কর। অলস গৃহ হইতে বাহির কব। আমা-( 


দিগের বধির কর্ণে গতিব মন্ত্র শোনাও। আমাদের 
গতি দাও |” 

যদ্দি গতি পাই, মুক্তি তবে লাভ হইবেই। কত ক'ত 
কাল হইতে মৃত জড়ত্বের মধ্যে ভূবিয়া আছি, আলোক 
নাই, প্রাণ নাই, গতি নাই, কবে দেবতা কৃপা করিয়া 


আলোক দিবেন--নয়ন সফল হইবে -উদ্মুক্ত পথে যাত্রা 





1 


” 


} 


? 


৫ম সংখ্য! ] 





করিব--সকল পাপ ছিন্ন করিয়া মুক্তির আনন্দ সম্ভোগ 
করিব? 
অপধ্বাস্তমু;হি পুষ্ধি চক্ষু মু'মুগ্ধাম্মান্‌ নিধয়েব বন্ধান্‌। 
সামবেদ, ছ, আ ৪, ১, ৩, ৭1 ১০১৭৩, ১১। 
হে দেবতা, ধ্বাস্ত (অন্ধকার) দূর কর, চক্ষু পূর্ণ করিয়া 
দাও; পাশবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় আমর! আছি, মুক্ত কর। অন্ত 
কোনো প্রার্থনা নাই_কেবল আলোকের প্রার্থনা, 
আলোক পাইলেই নয়ন সফল হইবে, সকল পাশ ছিন্ন হইবে, 
বিশ্ব-শোভ। দেখিয়! ধন্ত হইব, আমরা যাত্রা করিব । 
জড়তার অন্ধকারই মানবকে মুতের ন্তায় পতিত 
রাখিয়াছে, এই জড়তাই সর্ব পাপের মূল। এই জড়তা 
যদি যায়, মানব নব জীবন পাইবে-_মানব পবিত্র হইবে 
উজ্জ্বল হইবে-দীপ্ত হইবে। সেই থে মানবের জীবন্ত দীপ্ত 
যাত্রী তাহাই দেবতার চরণে সর্বশ্রেষ্ঠ স্ততি। উৎসবের 
দিনে মানব চিরদিন নেই জীবন নেই আহ্লাদ সেই নব- 
প্রভাত প্রার্থন। করিয়াছে। চারিদিক উচ্জ্বন করিয়া মুক্ত 
পথে যে দীপ্ত যাজ। তাহাই পরিপূর্ণ সঙ্গীত। তাহাই বৃহৎ 


সঙ্গীত -তাহাই তে! দেই অগীধমান গায়ত্ৰ যাহ! পরম . 


দেবতা অবহিত হইয়| শ্রবণ করেন। হে মানব, যাত্রা কর, 
বাত্রার বৃহৎ গান দিয়াই জগংসবিতার স্তব করা চাই। 


"দোষে আগাদ্‌ বৃহ্দ্গায়হামদ্ন। মন্‌.আ ধর্ববন । 
সহি দেবং সবিভারমূ। সাম, ছ, আ ২, ২, ৪, ৩। 


দোষ (রাত্রি) বিগত হইল, হে বৃহদ্‌গায়ক দীপ্তগমন 
অথব”পুত্র-দেব সবিতাকে স্তব কর। হে অথব+পুত্র 
তোমার দীপ্ত যাত্রাই বৃহৎ গান_তে যাত্রায় কি 
বৃহ্গান বিশ্বাকাশতলে জিয়া, জ্বলিয়া উঠিতেছে! 
কোথায় এখন রাত্রি ?-রাত্রিব অন্ত হইয়া গেল! এখন 
তোমার যাত্রার জলন্ত সঙ্গীত, পরম দেবতার অগ্নিময় 
স্তবগান চলিতে থাকুক । * 

যে ভীরু এই মুক্ত উদার পথে দীপ যাত্রায় সাহস 
পাইতেছে না, যে অন্ধকার গৃহকোণে ক্ষুদ্র জপ তপ লইয়া! 
রহিল, সে কতক্ষণ জ্বাগিয়! থাকিতে পারিবে? নিদ্র। 
আদিয়। তাহাকে ধরিবে-মোহ আনিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন 
করিবে। লে ঘুঘাইয়। ঘ্বুমাইয়| স্বপ্ন দেখিবে-এবং 
তাহাকেই একমাত্র জীবন মনে করিস জাগরণের 
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ঢরৈবেতি, চরৈবেতি 
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আঘাতকেও ক্রমাগত ভয় করিতে থাকিবে, কি জানি ১৭ 
এই স্বপ্নের শেষ হয় তবে কি জীবন আর কোথাও মিলিবে ॥ 
এই জীবন্ত বিশ্বক্জগতে যেন জীবনের এমনি দৈন্য যে স্বপ্ন 
হারাইলেই সর্বস্ব যাইবে] এমন তত্দ্রালু জড়কে ঢেউ 
জাগ্রত দেবতা তে! চাহেন না। তিনি চান জবীবস্তবে, 
মুক্ত পথের যাত্রীকে । 

“ইচ্ছত্তি দেবা; হুত্বস্ত স্বপ্লায় ম্পৃহয়ন্তি। যন্তি প্রমাদমতভাঃ । 

সাম, উ, আ, ২,৩। 

দেবগণ, জাগ্রত প্রাণবানকে চাহেন- শ্রমে অকাভব 
জাগ্রতকে চাহেন। ধাহার| ভন্দ্রাহীন তাহারাই পবমানন্দকে 
লাভ করেন। ব্রহ্মের নাহচধ্যই পরমানন্দ; যে তাহাত 
সাহচধ্য-বঞ্চিত ভার আর আনন্দ কোথায় ? 

এই জন্য দিছে দিকে বিধাতার গভীর শঙ্খ ঘোধণ। 
করিতেছে “ক্ষুদ্র জপ তপ লইয়! জড়ের মত দিন কাটাইও 
না। শুদ্ধ মৃত নিয়ম আচার কিছুই নহে--যাত্রা কর, 
যাত্রা কর-_জীবস্ত হও 1» 

“মোবু ব্ৰহ্মেৰ তক্ত্রঘুডু বে!” সাম, উ, আঁ, ২, ১, ১৮ 
ব্রাহ্মণের ন্যায় তন্দ্রালু অলস হইও ন!। বঝিমাইয়া ঝিমঃইয। 
জড়ের ন্যায় নিয়ম পালনে ত্রাঙ্গণ হয না। যে তীহার 
অগ্রিমন্ত্র লইয়া বিশ্বের মুক্ত পথে দুঃখ শোক সহিতে সহিতে 
মহ! যাত্রা করিয়াছে দেই যথার্থ ব্রাহ্মণ | বিধাত। তাহাবেই 
চান। নিবীহ শান্ত তত্দ্রালুকে তিনি তাহার অগ্রিম 
কখনও দান করেন না। 

জগতের মুক্ত পন্থতে যে যাত্রা করিল তাহার কি 
আর স্ব আছে? আর তে। তাহার নয়নে নিদ্রা নাই, 
মনে শাস্তি নাই, জগতের সর্বমানব যে তাহার আপন-- 
সকলের পেবাই যে তাব আপন কন্ম। তাহার শরম 
বিপুল, উদ্যম বিরাট । আপন ক্ষুত্র গৃহের স্বজন.পণ্রিভনের 
সঙ্কীর্ণ কল্যাণ-চেষ্টা মাত্রতেই তে। তাহাব কর্মের পর- 
সমাধি নহে-নিখিল মানবের সকল কল্যাণই তাহার 
পুণাত্রত। সকল সংসারের কল্যাগ-সাধনায় এই ভ্রতের 
উদ্যাপন । যে দুর্ধল যাহার অন্তরে কোথাও ক্ষণত! 
সন্কীর্ণতা বা ক্লৈব্য আছে দে কয় দিন এই প্রচণ্ড হখ- 
আঘাত সহিতে পারে ? তাহার মন ক্রমাগত নিজ্র গৃহের 
অন্ধকারময় আরামের কোনটুকুতে ফিরিয়া আনতে 
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চার । নিখিলেব শুভ চেষ্টাকে সে তখন অসাধ্য বলয়া 
অবিশ্বাস করে, আপনাব লঙ্কীর্ণ কৃতাটুকই আপনার 
সরিপূর্ণ ত্রত মনে করে। মুক্তির উদার আনন্দ ফেলিয়া 
আরামটুকুব জন্য লুন্ধ হইযা উঠে। কিন্তু যে সত্য-াধক 
সে মনে করে আমার একমাত্র সাধনা বিধাতার মুক্ত 
পথে অগ্রসর হওয়া ও তাহার কাজ করিয়া যাওষা । সকল 
অভাব, সকল দুঃখ তিনিই দূব করিবেন। তাহারই 
উপর সব ভাব দ্যা আমি কেবল অগ্রিমন্ত্র লইয়া তাহার 
পথে অগ্রসর হইব । 
খগ্বেদের এঁতরেয় ত্রা্ষণে এক অপূর্ধব উপাখ্যান 
আছে। রোহিত নামে এক রাজা ছিলেন । তিনি পথে 
বাহির হইয়াছিলেন। রোহিত শ্রান্ত হইয়া ও গৃহে তাহার 
কর্তব্য আছে ইহা মনে করিষা গৃহে ফিরিতেছিলেন। 
সকল অভাবের পুরণকর্তার কথা তীহাব মনে ছিল 
না। যাহা হউক, রোহিত যখন গৃহে ফিরিতেছেন তখন 
দেবতা আসিয়া পথে ত্রাক্ষণরূপে তাহাকে দেখা দিলেন । 
দেখা দিয়াই বলিলেন “বাহির হও, পথে বাহির হও 1” 
বার বার রোহিত গৃহে ফিরিতে চাহিলেন, বার বার 
ব্রাহ্মণ তাহাকে ফিরাইয়া দিলেন। খঞেদ-ব্রাহ্ষণেব সেই 
কয়টি মন্ত্র একেবারে অগ্রিমন্ত্র। সেই যে মহা মন্ত্র সে 
মন্ত্র সেই ঘটনা ছাঁড়াইরা সেই যুগ ছাড়াইয়। ভাঁবতবর্ধকে 
ছাড়াইযা অনন্ত বিশ্বের আকাশে নিত্যকাল ধ্বনিত 
হইতেছে। ' 
কোধাকার বোহিত, কোথাকার ক্ষুদ্র ঘটনা, কি তার 
মুক্তি, কি তীর বন্ধন, কি তীর শ্রান্তি, কি তীর প্রয়োজন, 
আজ সে-সকলের লেশমাত্রও অবশিষ্ট নাই । আজ বিশ্ববাসী 
সকল রোহিতকে সম্বোধন করিয়া! আকাশ পূর্ণ করিয! 
এ অগ্নিময় মহীমন্্র ধ্বনিত হইতেছে । আন সমস্ত বিশ্ব- 
্রন্মাণ্ড এ মন্ত্র বার বার সকল শ্রান্ত ও অবসন্ন মানবের 
" কৰ্ণে ঘোষণা করিতেছে । কোনো! বিশেষ তপংকানন 
হইতে নহে, কেবল ভারত হইতে নহে, বিশ্বভুবনের তাবৎ 
আকাশকে বিকম্পিত করিয়। সর্বমানবকে সম্বোধন করিয়া 
অন্য সেই মহামন ধ্বনিত হইতেছে 


“নান! শ্রান্তার শ্রীরত্তীতি রোহিত শুশ্রাম। 
পাপোনৃষঘরোলনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতং সথ!1--চরৈবেতি ।* 





প্রবাসী_ ফাল্তন, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, 


হে রোহিত, চিরকালই শুনিম্বাছি চলিতে চলি 
হইযাছে তাহাব আব শরীর ইয়ত্তা থাকে না। 
যদি শুইয়া পড়িয়া থাকে তবে সে তুচ্ছ হইয়' 
চলিতেছে শ্বযং দেবতা তাহার সব! হইয়া ত 
সন্দে থাকেন__অতএব হে রোহিত, বাহির হও 
চলিতে থাক। 


“পু্পিণে! চরতো জ্ে ভূক রাত্মা ফলগ্রহিঃ। 
শেরেস্ত নর্ব্বে পাপ্যানঃ শমেণ প্রপথে হতাও ।- 


হে রোহিত, যে বিচরণ করে শ্রমবশতঃ ও 
কান্তি বিকশিত পুপ্পের ন্তায় স্থযমাময়ী হ 
তাহার আত্ম! নিত্য বৃহৎ হইতে থাকে এবং 
বৃহত্বের ফধলাত করে। মেপথ সন্মুখে 1 
তাহাতে যে বিচরণ করে শ্রমের দ্বার! হতবীধ্য 
সকল পাপ মিয়া! শুইয়া পড়ে। অতএব বি 
বিচরণ কর। 


“আস্তে ভগ্ন আসীনন্তে তবস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ । l 
শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরতো ভগঃ |--চ। 








*কে বলে দেবতা ভাগ্যদান করেন? মুক্ত 


বাহির হয় সে আপন ভাগ্য আপন হস্তে স্থষ্টি ব 
দুঃখ কষ্ট সকলই সে সৌভাগ্য করিয়া লয়। 
স্পর্শ কবে কাহার সাধ্য ? 
যে বসিয়া থাকে তাহার', ভাগ্যও বসিযা 
উঠিয়া বসে তাহার ভাগ্যও উঠিয। বসে। যে 
থাকে তাহার ভাগ্যও শুইয়া পড়িয়া থাকে। 
আরম্ভ করে তাহাব ভাগ্যও চলিতে থাকে । 
রোহিত, যাত্রা কর যাত্রা কর। 
যে মূঢ় তাহারই নিত্য কলি ষুগ। ত 
বাহির হইতে আপে। যে: মুক্ত পথে থাত্রা 
তাহার কিসের ত্রেতা কিসের দ্বাপর কিসের 
আপন সত্য যুগ আপনি গড়িয়া লইতে থাকে । 
“কলিঃ শয়ানে। ভবতি সন্গিহানস্ত দ্বাপরঃ। 
উত্বিষটংদ্্েতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরন্‌ !-চ 
শুইয়া পড়িয়া থাকিলেই তাহাব কলিযুগ লাগি 
যে জাগিয়া উঠিয়া বদিল তাহার দ্বাপর ৷ 
উঠিল তাহার ত্রেতা উপস্থিত হইল ৷ যে মু 











৫ম সংখ্যা] 
করিল-_তাহার সত্যযুগ সঙ্গে-নঙ্গে চলিল। অতএব 
যাত্রা কর, যাত্র। কর। 

আচ্ছা, এই যে চলা, ইহাতে সত্য যুগ ন! হয় হইল 
কিন্ত ইহাতে সত্য ফনলাভ কি হইল? 


এই চলাই বে পরমানন্দ ! এই চলাই এমন অমৃতময়, 
এই চলাই এমন সফলত|, যে, ইহার অতিরিক্ত কোনে 
সফলতার প্রয়োজন নাই। বিধাতার বাজে তাহার 
নির্দেশ বহন কবিয়া যে চলিয়াছে, সে-ই পরম পবিত্রত| 
পরম সৌন্দর্য পরয অমৃত লাভ করিয়াছে। 
তীহাব নির্দেশে ব্যোমের মুক্ত পথে সুর্য চলিয়াছে 
_ গ্রহ চন্দ্র তার! চলিয়াছে--সব জে]াতিতে পূর্ণ হইয়া 
চলিয়াছে। পৃথ্বী চলিয়াছে-_পৃদ্থীব সৌন্দধ্যের অবধি 
কোথায়? নদনদীর ধার! চলিয়াছে--বারিজোত কি শিপ 
ও পবিত্র! বায়ু চলিয়াছে--বায়ু পবিত্র স্থবভিত প্রাণপ্রদ। 
বীঞ্জ হইতে অস্থৃব, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে পল্লব 
মুকুল লঙ| চলিয়াছে-_সবস্থন্দর | খতু চপিয়াছে--তাই 
তাহার অর্ধ্যশাত্র নিত/ই বিচিত্র সুন্দর ও পরিপূর্ণ । 
বিধাতার মুক্ত পথে থে চলিয়াছে ফল লাভেব জন্য অন্তত্র 
কোথাও তাহাকে যাইতে হয় না। সে নিজের মধ্যেই 
নিজের কল প্রাপ্ত হয় । 


“চরন্‌ বৈ মধু বিন্দতি চরণ্‌ াদুমুহঘরং | 
হুর্যান্য পঞ্চ শ্রেমাণং যো ন তথ্ৰয়তে চরন্‌ ॥--চদৈবেতি ৷” 


যে চলিতেছে সেই মধু লাভ করিতেছে, যে চলিতেছে 
সেই অমৃতময় কল লাভ করিতেছে, ওঁ দেখ স্র্যের কি দীপ্ত 
শেষ্ঠত্ব--লে যে চলিতে চলিতে কখনও তন্দ্রাকে প্রাপ্ধ 
হয় নম! । অতএব যাত্র! কব, যাত্র। কর। 

এই যাত্রা নিদ্রেই অম্ৃত-মধুব, নিজেই অমৃত-ফল । 
যাত্রাতেই স্বর্ধ্য চন্দ্র তাবার জ্যোতি । যাত্রাই তৃপ্তি যাত্রাই 
দীপ্ঠি। 


| "প্রাণ পন্থ ঃ অনৃতঃ "বাস, মাঁধ্য, ১৯১ ২০] 


প্রাণের পথ অমৃত। প্রাণ যে গতি, নে অগ্রদর হইতে 
চায়, চলিলেই প্রাণ কুতার্থ হয়, এই আনন্দই পরম্যনন্দ। 
অপর কোন্‌ আনন্দ এই আনন্দের সমতুল্য ? ইহাই অমৃত । 

আঞ্িকার এই পবিত্র দীক্ষা-তিথিতে আদবাও দীক্ষা 
চাহি। নহিলে কেমন করিয়া পূর্ণরূপে এই উৎসবে যোগদান 


চরৈবেতি, চরৈবেতি 





১৭৯ 


পা রাখি NN NN পা পাছত 





লীস্মিপস্সিরীত পদ সি 


কবিব? প্রাণহীন আমর! পড়িয়া আছি-_-আমরা আজ 
প্রাণ চাই। প্রাণ দীক্ষা আমাদের চাই । দীর্ঘকাল, হে 
দেবতা, অতি দীর্ঘকাল আমরা যে প্রাণহীন হইয়। 5 $'ব 
অন্ধকাত্রে মরিষা পড়িয়া আছি। চলিবার নামে উরু 
অন্তর কাপিতে থাকে । তুচ্ছ সুখ তুচ্ছ মান তুচ্ছ ল/ভই 
আাকড়িয়া এই মৃতজীবন পড়িয়া আছে। তোমার দক্ষা- 
শঙ্খে" নিনাদ শ্রবণের ভয়ে শ্রবণ রুদ্ধ করিয়া আছ। 
চিত্তে কোনে! দ্বাবে বেন দীক্ষার ভৈবব মন্ত্র না ধ্বনিত 
হইতে পারে এইজন্য সকল দ্বাব সর্বপ্রকারে ক্রম'গত 
রুদ্ধই করিতেছি । এই রোধের প্রঘ্াসকে, তোমার বিরাট 
মন্ত্র হইতে রক্ষা পাইবাব জন্য দীন আত্মার এই সদ্াীভীত 
প্রয়াসকেই, জীবন মনে করিবাব চেষ্টা করিতেছি। তন্গালু, 
চিত্ত এই মোহতেই আচ্ছন্ন হইয়! ঝিমাইতেছে। হে দেবতা, 
এই দুৰ্গতি হইতে উদ্ধার কর। আজ্রিকাব শুভ তিথিতে 
প্রাণের নীক্ষাই চাই 
“প্রাণং দীক্ষা উপৈমি ৷"_ শা শ্রো, সু, ৫, ৪, ৬। 

প্রাণের নিকট দীক্ষার নিকট উপনীত হইতেছি। অ'্র 
প্রাণের দীক্ষাই দাও। হে প্রাথ-্বরূপ, অন্ত মন্ত্রে নহে-_ 
মুক্ত পথের পথিক করাব প্রাণমন্ত্রে আমাদিগকে দাক্ষ! 


দিতে হইবে । 
“প্রাণে মে প্রাণেন দীক্ষতাঁদ্‌।*__কৌশী, ব্রা, ৭, ৪1 





হে প্রাণ, প্রাণ দিয়াই আমাকে দীক্ষ! দাও | অন্য কিছু 
দিয়া দীক্ষা দিলে এই মৃত্যুর ভাব যে ঠেলিয়| উঠি:ত 
পারিব না। এই দীক্ষ। যদি পাই তবে.কি আব জীবনেব 
সীমা থাকিবে? তবে কি আর শ্রান্তি অবসাদ দৈন্য 
থাকিবে? এই দীক্ষা যে সীমাহীন দীক্ষা! এই দীক্ষায় 
থে প্রাণ যে আনন্দ তাহার সীমা কোথায়? 

“অপরিমিতা নীক্ষা 1: শন আঁ, সু, ৫) ৪, ৭1 


এই দীক্ষা অপরিঘিত। এই দীক্ষা না পাইলে আর 
জীবনের আশা নাই। হে পরম-দেবতা, অদ্যকার শুভ 
দীক্ষা-তিথিব মহোৎসবেব অবপান-দগ্ডে, দীপ্ত গ্রহভালক'- 
মণ্ডিত অনন্ত আকাশতলে জীবনভূষ্ণায় মুহমান শুদ্ধ 
অচল চিত্ত পাতিয়! দিলাম, বস্রনর্োষে তোমাব দীক্ষামস্থ 
উচ্চারণ কর। তোমার দীক্ষাই আঙ্গ আমাদের একমাত্র 
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গতি । অসত্য হইতে সত্যে লইয়া চল, অন্ধকার হইতে 
আলোকে লইয়া চল, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া চল । হে 
রুদ্র, এই উত্সব-লগ্নে আবিভূ্তি হও, দক্ষিণ মুখে আশ্বান 
দিয়া বল 
“প্রাণেন জীব মা মৃখা1৮অধর্ধব ৩, ১৩, ১৮। 

“প্রাণের দ্বারা জীবনলাভ কর-মৃত্যুকে প্রাঞ্চ হইও 
নী 
হও, তোমরা ধন্য হ--মৃত্যু তোমাদিগকে কখনও পরাতৃত 
করিতে পারিবে না, যাত্রা কর--জীবন প্রাপ্ত হইয়া যাত্রা 
কর--সামীতেই তোমাদের বিশ্রাম হইবে ।” 

হে দেবতা, আঁশ্রমের শুভতিধিকে এই অগ্রিদীক্ষা দ্বারা 
সার্থক করিয়া দাও, আশ্রমবাসী ও আশ্রমে আগত সকলকে 
তোমার মন্ত্র দিয়া ক্ষজীবন দান কর। --আমাঁদের উৎসব 
সফল হউক । 


“এবাম্ত পরম! গতি এফাস্ত পরমা সম্পৎ এযোহস্ত পরম আনলঃ-- 
এতটগ্যেবাননাস্থান্নযানি ভূতানি মাত্রামুপজীবস্তি ॥” 


তুমিই আমাদের পরমাগতি, তুমিই আমাদের পরমা- 
সম্পং, তুমিই আমাদের পরম ধন, তোমার আনন্দের কণী- 
মাত্র পাইয়াই সকল জীব জীবন লাভ করে । ও শাস্তি; । 


দত ব একোহবর্ধে বছুধা শক্তিষোগাৎ 
বর্ণাননেকান্‌ নিহিতাথে। দধাতি 
বিটৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ 
সনোবুদ্ধা। শুভয়া সংবুলক্ত, ॥” 
শ্ীক্ষিতিযোহন সেন। 


মরুনভূব পুষ্পমালা 

সারা জীবনের ৰে-কটি নিমেষ তোমার সঙ্গ পেয়েছে প্রিয়া, 
ফুল হযে তার! উঠেছে ফুটিয়! পুলকিত করি এ মরু হিয়া । 
সেই দুলে হবে দেবতার পুজা । যত্রে যুগল নয়ন-ঝারি 
পাছে সে শুকাব সেই ভঙ্গে সব! সেচন করিছে অশ্রবারি। 
দেবতা আমার, হে প্রিয় আমার, চরণে এনেছি অর্থাথালা, 
সার্থক কর দুল ভ এই মকুসম্ভব পুষ্পমালা! ! 

বিশ্রী 


প্রবাসী--ফাল্কুন, ১৩২৩ 


আমাদিগকে বল “দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তোমরা ধন্য , 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় ধণ্ড 
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MN ANN: 


আলোচন! 
“ব্ৰহ্মজিজ্ঞাস।” 


মাঘ মাসের “প্রবাদীতে* বাবু মহেশচন্দ ঘোষ আমার ইংরেজি “ব্রহ্ম- 
জিজ্ঞানাশর যে সমালেচিন| করিষাছেন তাহ! দেখিয়! অত্যন্ত আশ্চর্য্যা- 
ম্বিত হইলাম । তাহার হ্যায় পণ্ডিত ব্যক্ত ঘষে একখানা বইকে এত 
ভুল বুঝিতে পারেন ও ভুল করিয়া ব্যাথ্যা করিতে পারেন, তাহা 
আমার ধারণ। ছিল না। তাহাতে আমাতে মতভেদ হওয়| কিছুই 
বিচিত্র নহে, কিন্ত আমাকে তাহার এতদূর ভুল বোঝা কিরূপে সম্ভব 
হইল? তিনি আমার ইংরেজির প্রীগ্রলতার প্রশংসা! করিয্নাছেন। 

সুতরাং আমার ভাব! ভুলের কারণ নহে। আমি যতদুর বুঝিতে 
পারিতেছি তাহাতে বোধ হর তাহার ভুলের কারণ এই যে তিনি 
আমার বইথানা ভাল করিয়া পড়েন নাই। তাহার সমালোচনা 
পড়িয়া বোধ হুইল তিনি আমার পুস্তকের প্রথম অধ্যায়টি ও শেষ 
ছুটি পরিশিষ্ট মাত্র পড়িয়াছেন। সমালোচনা এ অংশেই আবদ্ধ! 

আমার বোধ হয় যে তিনি বইথাঁনার সমস্ত ভাল করিক্সা পড়িলে' 
এমন তীত্র সনালোচন। করিতে পাঁরিতেন না। অল্পাংশ পড়াতে 
তাহার যে-দকল ভ্রম হইয়াছে, সমগ্র পড়িজে সেই-সকল ভ্রম সংশো- 
বিত হইয়া যাইত । এই বিষয়ে একটি ছোট বন্ধ সঙ্গে একটি বড় 
Fie দিই । কোন কোন দাৰ্শনিক লেখক বলিয়াছেন বে 
ক্যান্টের "Critique of Pure Reagon”এর কেবল Aesthetic 
অংশ পড়িলে মনে হয় যেন ক্যাণ্টের মতে ই্রিয় বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র, 

কিন্ত “২0815110” পড়িলে সেই ভ্রদ চলিয়। যায় । আঁবার কেবল 
*“AnণalyUuc" পড়িলে বোধ হয় যেন বুদ্ধি প্রজ্ঞ। হইতে স্বতস্ত, কিন্ত 
"Dialectic" অংশ পড়িলে সেই ভ্রম চলিয়া যায। এক স্থানে কিছু 
সকল কথা বলা যায় না,--সকল দিক বজায় রাখিয়া কথাও বলা” 
যায় না। আমার ক্ুপ্র পুস্তক সম্বদ্ধে এইরূপে বলা যায়, যে, যদি 7 
প্রথম অধ্যায় পড়িয়া মনে হয় (সেরূপ সনে হইবার কারণ যদিও আমি 
দেখি না) যে আমি ইহাতে Subjective Idealism সমর্থন 

করিয়াছি, তবে দ্বিতীয় অধ্যার পড়িলেই সেই ভ্রম চলিয়! যাইবে, 

কারণ তাহার প্রথম পরিচ্ছেদই Sensationalism ও Subjective 

Idealismaর থণডন। মহেশবাবু বলিয়াছেন যে মানবজ্ঞান যে বর্গ 

জ্ঞানের প্রতিবিম্ব তাহা! আমি প্রমাণ করিতে পারি নাই। কিন্ত 

প্রমাণ করিতে পারি নাই বলিলেই ত হইল না। তাহার উচিত ছিল 

আমার “Unity and 10108:5005 নামক তৃতীয় অধ্যায়ের যুক্তির 

উল্লেখ করিয়! তাঁহার খণ্ডন করা! । তিনি আমার পুস্তকের একটি ক্ষুত্র _ 
অংশের সমালোচনায় বারো স্তম্ভ ব্যয় করিয়া অবশেষে বলিতেছেন, 

“সমালোচনা দীর্ঘ হইয়। পড়িল, অধিক মন্তব্য প্রকাশ করা অনা- 
বন্যক--আর সময়ও নাই, স্থনেরও অভাব। এই স্থানেই ih 

করা যাউক 1” ইহা কি রকম ৰিচার ? 

সহেশবাবু এই বারে। স্তত্তের মধ্যেই আমার পুস্তকের অৱন্তি 

অংশের সমালোচনার কতক স্থান পাইতেন বদি তিনি নানা পণ্ডিতের 

উক্তি উদ্ধারে এত স্থান না দিতেন । ভীহার সমালোচনার এই লক্ষণটাতে 

আমি বিশেষক্ধপে আশ্চর্য্যামিত ও ব্যধিত হইয়াছি। আমি ত 
কোন দার্শনকের দোহাই দিয়া পুস্তক লিখি নাই, কাহারো মত উদ্ধার 

করিয়৷ আমার মত সমর্থনও করি নাই। কেবল মুখবন্ধে বুকিপ্রণালী 

মম্বদ্ধে হেগেনের ইংয্লেজ ব্যাথ্যাকারদিগের সক্ষে আমার সাধারণ 

এঁক্যের কথ! বলিয়াছি আর ফুটনোটগুলিতে কোন কোন দার্শনিক 





৫ম সংখ্যা ] 
লেখক ও গ্রন্থের নির্দেশ (51615705) নিয়াছি । এই-সকত নির্দেশ 
শের অর্থ কিছু এই নহে যে ইহাদের সঙ্গে আমার এক্য আছে। 
কাহারো কাহারো সঙ্গে সাধারণ এক্য আছে, কাহারো কাহারো 
সঙ্গে সম্পূর্ণ অনৈক্য। প্রয়োজনমত উভয় শ্রেণীর জেথকেরই 
উল্লেখ করিয়াছি । সুতরাং আমার সমালোচন! করিতে যাইয়া এত 
পণ্ডিতের নামোলেখ ও এত বচনোদ্ধারের যে কি প্রয়োজন ছিল তাহা 
ত বুঝিতে পারিলাম নাঁ। যাহা হউক্‌, ইহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতি 
হইত না ষদি ইহার সঙ্গে সঙ্গে মহেশবাবু আমাকে ধমক ন! দিতেন। 
তিনি বার বারই কতিপয় লেখকের উল্লেখ করিয়া আমাকে এইভাবে 
শাসন করিয়াছেন “কি? এত পণ্ডিতের মতের বিপক্ষে, আর এই 
যুগে, এরূপ মত প্রচার করিতে সাহস!” এরূপ ধমক দার্শনিক পণ্ডিতের 
পক্ষে অত্যন্ত অনুপযুক্ত । মহেশবাঁবুর প্রিয় লেখকগুলি কি চিন্তাজগতে 
এমনই বিপ্লব আনিয়াছেন যে তাহাদের মতের বিপক্ষে আর কাহারো 
কিছু বলিবার অধিকার নাই? আমি এই বিধি সম্পূর্ণকপেই অগ্রাহ্য 
করি। নামের ছটায় কোনে! দিন ভুলি নাই, কোনো নিন ভুলিবও 
না। যে-দিন ভুলিব সেদিন কেবল দার্শনিক আলোচন! নয়, নিজের 
অবলম্বিত ধর্ম্মমতও পরিত্যাগ করিব সেই ধর্ম্মমতের বিপক্ষে ত 
হাজার হাজার পণ্ডিত ও বুদ্ধিমান লোকই দীড়াইয়াছেন, তবুও কেন 
নির্ভীকভাঁবে নিজমভ প্রচার করিতেছি? মহেশবাবুর এই পণ্ডিত ও 
পর্ডিতবচন দোঁহাইয়ে আমার বিশেষরূপে ব্যথিত হইবার কারণ এই 
যে যে-সকল দার্শনিকের সহিত আমার মৌলিক একা আছে বলিয়া 
মনে করি, ফাহাদের কাছে দর্শনশিক্ষা বিষয়ে আমি বিশেষরূপে ধরণী, 
মহেশবাবু দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে তাহারা আমার বিপক্ষ। 
আমি তাহাদের সঙ্গে আমার একাপ্রদর্শনের জন্য কিছুই ব্যস্ত নই। 
এই যুক্িপ্রণালী আমি আদতেই পসনা করি না। কিন্তু মহেশবাবু 
যখন তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন আমি দেখইতে চেষ্টা করিব 
৫ তিনি এই বিষয়ে খুব তুল বুঝিয়াছেন, হয় তাহাদিগকে ভুল 
৮ 





ৰুবিয়াছেন, না হয় আমাকে ভুল বুঝিয়াছেন। 
মহেশবাযু তাহার সমালোচনায় [০81৫ ও Psycho১০৪yতে খুব 
গোল করিয়াছেন, আর এই গোল করাতে আমার অনেক কথাই ভুল 
ৰুঝিয়াছেন। 1০81০ (ইদানিভ্তন অর্থে) আত্মার মৌলিক প্রকৃতির বিষয় 
বলে, Psychology জীবের জীবনে আত্মার ক্রমবিকাশের বিষয় বলে। 
যে-সকল উপকরণের মধ্যে মৌলিক, 101091, অগ্রপশ্চাৎ লাই, সেই- 
সকল উপকরণই কালে, 0500010810811, অগ্রপশ্চাৎ হইয়া 
প্রকাশিত হয়। আমি বে-সকল ব্যাপারকে logical 11111080000এর 
অর্থে সত্য বলিয়াছি, মহেশবাবু বুঝিয়াছেন হেন আমি সেইগুলিকেই 
Psychological manifestationএর অর্থে সত্য ঘলিতেছি। জ্ঞান, 
ভাব ও ইচ্ছা মুলে সংযুক্ত, কোনোটাই কোনোটার অগ্রপশ্চাৎ 
নহে। কিন্ত জীবের মানসিক জীবনে আগে জ্ঞান, তারপর ইচ্ছার 
প্রকাশ। আমি আমার পুস্তকের ১০৮এর পৃষ্ঠায় বলিয়াছি “0৬ 
individual volitions are dependent on sensation, 
memory and understanding im a word, on knowledge. 
First knowledge, then vol.tion. It is impossible for 
the will, ৮৫5 the mind conceived as capable of acting, 
to put forth a volition unless it knows, unless it 
understands.” (বাঙ্গালা পুভ্তকের ১.৯ ও ১১*এর পৃষ্ঠায় 
ইহার অনুবাদ আছে )1 মহেশবাবু এই অংশটি উদ্ধত করেন লাই, 
এবং কোন্‌ সংশ্রবে ও কি প্রয়োজ্রনে এই-সকল কথা বজ। হইয়াছে 
তাহারও উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তিনি ধরিয়ু' লইয়ছেন যে আহি 
কেবল জ্ঞানবাদী, আর কেবল জ্রানবাদ ঘে গস তাহা দেখাইবাশর জন্থ 


আলো চনা-- ব্রঙ্মজিজ্ঞাস। 
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ছাঁব্বিশ জন লেখকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ব'ল নল, 
“জ্ঞানকে আর সর্ব্বেদব্বা বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতেছে ন11 ' য 
কোথায় বলিলীষ যে জ্ঞানই সর্ধেদবর্ধা? মহেলবাবুণ +- 
লৌচনার সর্বত্রই এইরূপে বারুদগুলির অপব্যয়,_বাতাঁচের + তে 
ঝমড়া। 

মহেশবাবুর সমালোচনার দ্বিতীয্ন অংশ, যাহাতে তিনি অ' "ন 
ও বিষয়জ্ঞানের সদ্বদ্ধ বিষয়ে আমার মতের অতি দীর্ঘ সমাছে ' লা 
করিয়াছেন, তাহাতে 1.0810 ও 55001085র গোলমাল খুব (1 শ। 
আমার মত এই যে বিযয্নন্তানের সঙ্গে আস্মজ্ঞান জড়িত 1011? 
1070119), কিন্তু দ্রীবের সপ আন্রজ্জান ক্রমশঃ হয়। এই কথ £ ল' 
বুঝিয়া মহেশবাবু আমার মতের পাত্যপূর্ণ চারিভ্তন্ত " সমা, ন 
করিয়াছেন এবং ইংরেজ জ্ঞানবাদী ও দেশীয় থধি যাজ্ঞবক্য ও “৯, 
ধাহাদিগের সঙ্গে আমার মৌলিক একতা আছে, স্তাহাি+ক ও 
আমার বিপক্ষে সাক্ষীন্বরপ দাড় করাইযাছেন। আমি কোঁলো গুনে 
বলি নাই যে বিষয়কে যে-ভ।বে শ্রানা হার বিষয়ীকেও চেইন হত 
জানা যায়। কেবল ইহাই বলিয়াছি যে বিষয়ী যে বিষ্যকে - (ন 
সেই জানার মধ্যে আত্মপ্রান নিহিত আছে। বিধ্যন্তান ও আঁ "নল 
ভিন্ন না হইলে ভিন্ন দুটা কথাই ব' কোথা হইতে আসিবে? কির এহ 
ভেদের মধ্যে অভেদও আছে, ব্যয়ী বিষয়কে আপন হইছে 5৪ 
জানিতে যাইয়া উহাকে নিজ দ্রানের অন্তর্গত বলিয়াই ২ ৮ 
ভেদজ্ঞানের মধ্যে এই অভেদজ্ঞানই প্রকৃত আত্মজ্ঞান। এই 
আস্মজ্ঞ।ন জীবের মানসিক জীবনে যে ক্রয়ে ও যে ডানা ও 
বিকশিত হয়, সেই বিষয়ে মনোবিজ্ঞানবিদেরা যাহ। বলেন, *'ও 
সঙ্গে দর্শনের কোনো বিরোধ নাই। কিন্তু যে মনোবিড বিং 
বলেন যে মানবজীবনে প্রকাশের আগে এাত্মজ্ঞান বর্তমান হ« 
নী, তাহার সঙ্গেই দর্শনের বিরোধ। যাহ। হউক, মা.বশু 
তাহার সমালোচনার এই অংশের উপসংহারে বলিয়াছেন - হ 
প্রকার (অর্থাৎ বিষয়াকারে, স্মৃতির আকারে) 'জানা' ছাড়াং পক 
এক্‌ প্রকার জানা আছে, তাহার নাম অপরোক্ষ জং 
815016)র ভাষায় Imnmed'ate Experience, Berge, এর 
ভাবাস্ন [॥00i৷১০৷n. ইহাকে ঘি ‘দানা’ নাম দিতে আপি ন 
থাকে তবে বলিব জ্রাতাকেও জানা বাঘ” সব গোন 5 কর 
গেল। এরাপ জ্ঞানকে “জ্ঞান” বলি:তে আপত্তি থাকা দু .* 
আমি এই জ্ঞানের কথাই বলিয়াছি। আমার শ্বৃতির দু স্বর 
আবশ্যকতা এই ষে স্মৃতিতে এই জ্ঞান ম্পীকৃত হয়, শ্বাত - :হ 
প্রথম উৎপন্ন হয় তাহা! নহে । এই বিষয়ে আমি ফুট নোটে 17 । 
ও শঙ্ষরের উল্লেখ করিয়াছি । মুলেও বলিয়াছি__”০ 
something and to think that we know 071 
understand that we know .t— are two 0৮৮ ut 
erent things. Knowing 1s often a matter of ce. 
perception, insight or ntrospection, while 0. (৮ 
standing is always the result of 16150010721)" 
Observation. We have shown that no knowled 0 i 
possible without the krowledge of the self a ৮ 
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ও Bradley হইতে আমার মতের আপাতবিরুদ্ধ যে-সক5 ওক্ষি 
উদ্ধার ও নির্দেশ করিয়াছেন, পাঠক এখন লেসকলের প্রত 5 ত্র 
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AA এরা CANAAN ANA NG পস্পাসছিতাসি বাসটি 
বুঝিতে পায়িবেন। বিধয়ন্ঞান বিকাঁশক্রমেই আম্মজ্ঞানের অগ্রে, 
মূলে অগ্রে নয়। | 

মহেশবাবুর সমালোচনার হৃতীয় অংশের প্রথমেই একটি 
ভয়ানক ভুল পাইলান । তিনি বলিযাছেন, 'এ* জগৎ কি? এ 
বিষয়ে গ্রন্থকার দুইটি উত্তর দিচাছেন। (১) “এ জগৎ আমার 
মনোবিকার, আমার অবস্থা, আনার রাপ। (২) এ জগং আমার 
বিষয়, আমি বিষয়ী ।” ‘এ শ্রগ্ং আমার মনোবিকার, এই কথা 
আমি কোথায় বলিলাম? মহেশবাবু আমার পুস্তকের যে স্থান 
নিৰ্দ্দেশ করিযাছেন ও যে স্থান হইতে কতিপয় বাকা উদ্ধাৰ 
করিয়াছেন সে স্থানে ত আমি বলি নাই যে জগং আমার 
মনোবিকার। যাহা আমি বলিয়াছি তাহা এই যে 'বর্ণ-ড্রাণাদি 
ইন্সিয়ব্যাপার, যাহাদিগকে লোকে ননোনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বস্তু.মনে 
করে, তাহা প্রকৃতপক্ষে মনোবিকার, ইন্দ্রিয় বোধ বা বিজ্ঞান- 
মাত্র। ব্যথার দৃষ্টান্ত দিয়। বলিয়াছি যে বা যেমন আত্ম- 
নিরপেক্ষ ব্যাপার নহে, তেমনি বগ-রসাদিও নহে । মহেশবাবু 
কি বলিতে 'চান যে এইগুলির কোন আত্ম-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব 
আছে? যদি তিনি তাহা বলেন তবে তাহার সঙ্গে দার্শনিক 
তক করা বৃষ! ১60580101) বা feelins যে senuent বা 
feeling mind ছাড়া থাকিতে পারে, এই মত কোনো দার্শ- 
দিকের আছে বলিয়া ত আমি জানি না। Sensation ও sensa- 
005এর কারণে প্রভেদ আছে। ১65211090এর কারণ সম্বন্ধে 
উলিধিত স্থলে আমি কিছু বলি নাই, তাহা বলিরাছি “1২৪0/8- 
tation of Naturalism” নামক পরিচ্ছেদে ! যাহা হউক, বর্ণ 
আ্রাপদি ব্যাপার যদি ভ্রগং হইত, তবে মহেশবাবু আমার মতের 
বে ব্যাধ্। ও খণ্ডন করিয়াছেন তাহা ঠিকই হইত। কিন্তু এই- 
গুল ত জগৎ নহে আর আমি এইঝলিকে জগৎ কোথাও বলি 
নাই। এইগুলি প্রকৃত অর্থে বিষয়ও নহে, বিষয়ের উপকরণমান্র। 
এইগুলিকে 01500036021 বিযয়মাত্র বলা যায়, 10001700021 
বা transcendental বিষয় বলা যায় না। শেষ অর্থে, পূর্ণ 
অর্থে, বিষয়ের মধ্যে ইন্দিয়বোধ, দেশ কাল, এবং বুদ্ধির ভিন্ন 
ভিন্ন তন্ব, (500001073) অর্থাৎ আত্মজ্রানের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, 
এই তিন-প্রকার' উপকরণ আবশ্তক। এক্সপ বিষয়ই প্রকৃত পক্ষে 
জণ্তৎ আর এই জগৎ আত্ম-নাপেক্ষ, অথচ ব্যক্তিগত জ্ঞানক্রিয়ার 
অধীন নহে। যাঁরা বলেন যে বিষয়দ্রগ্নং ব্যক্তিগত জ্।লক্রিয়ার 
উপর নির্ভর করে) তারাই Subjective Idealists. আমি এই 
মত পোষণ করা দুরে থাক্‌, আমি ইহার খণ্ডনের জন্য একটি 
পরিচ্ছেদ ছিখিয়াছি। সুতরাং মহেশবাবু 02100, Green 
প্রভৃতির মত নির্দেশ ও উদ্ধার করিয়। এই বিষয়ে যাহ! যাহ! 
বলিয়াছেন, তাহার কিছুই আমার উপর প্রযুজ্্য নহে । এই-নকল 
লেখকের সহিত আমার মৌলিক প্রভেদ কিছুই নাই। মহেশবাবু 
আমার পুস্তকের যে ঘে স্থান নির্দেশ ও আংশিকভাবে উদ্ধার 
করিয়াছেন সে-নকল স্থানের কিছু কিছু আমি উদ্ধত করি, 
তাঁছাতেই পাঠক মহেশবাবুর ভ্রম বুঝিতে পারিবেন । মহেশবাবুর 
নির্দিষ্ট ৩৮এর পৃষ্ঠায় আমি বলিয়াছি_-৮৮০ have thus shown 
that space, the form in which matter is perceived, 
depends on consciousness. We shall now show that the 
matter of perception—colour, hardness, smell, ২50, 
which are supposed to be things or qualities of things 
independent of mind, are not so, but are also depend- 
ent on consciousness, We hall show that they are 
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mental states, sensations Or 1deas." আমি স্বীকার করি 
বে "mental state১" নামট| একাদ্ত সমীচীন নহে। ইহ|কতকটা _ 
আলঙ্কারিক। চলিত অর্থে বস্তু আর বপ্তর অবস্থার মধ্যে জ্ঞাতৃ- 
জ্রেয়ের সন্বঘ থাকে না, কিন্তু আম্মা ও ইন্মিধবোধের মধেয জ্ঞাতৃ- 
জ্রেযের সম্বন্ধ আঁছে। আমি এই সদ্বক্ধের স্পষ্ট উল্লেখই করিয়াছি। 
ইন্নিয়বোধ কেবল এই অর্থেই মানসিক অবস্থা যে অনুন্তবকারী 
আস্নাকে ছাড়িয়া ইহার অস্তিত্ব অনস্তব। যাহা হউক্‌, ইন্তিয় 
ও ইন্সিযের বিষধ এক জিনিন নহে, তাহ! পুর্কেই দেখান গিয়াছে। 
কিন্ত এই. বিষয়ে মহেশবাৰু আমার কথ! ভূল করিয়! তুলিয়াছেন। 
তাহা যদিও তাঁহার সমালোচনার চতুর্থ অংশে, তথাপি প্রসঙ্গ- 
ক্রমে এখানেই তাহার ভ্রম সংশোধন করি। তিনি আমার ইংরেজি 
পুস্তকের '১৮-১৯ পৃষ্ঠা নির্দেশপূর্বক কোটেশন চিহ্ন দিয়া লিখিয়াছেন, 
“কাথদ কলম দৌয়াত প্রস্ততি সমুদয়ই আমারই দর্শন, আমারই 
ম্পর্শ”। আমি বস্তুতঃ যাহ। বলিয়াছি তাহা এই :-"What I 
have before me,—papet, ink, inkpot, pen, table, 4:০৮ 
are all objects of 10 sight, related to that form of 
knowledge which 1s called visual peiception. The 
pen, paper and inkpot touched by me aie related to 
my (9০001 sense,—are objects of my sense of touch, 
(বাঙ্গাল! অনুবাদ বাঙ্গাল! পুস্তকের ১৯এর পৃষ্ঠায় আছে )। 
মহেশবাবুর ব্যাথ্যা আর আমার মতে অনেক প্রভেদ্ । “আমারই 
দর্শন, আমারই স্পর্শ? বলিলে অস্থায়ী ত্রিয়ামাত্র বুঝায়, “দর্শনের 
বিষয়”, “স্পর্শের বিষয়? বলিলে এমন বিষয় বুঝায় যে বিষয় 
ইন্সিয়ক্রিয়া শেষ হইলেও বর্তমান থাকে। আমীর উপর 
একটা কল্পিত মত আঁরোপ করিযা তাহ! খণ্ডন করা সংজ্র। সেই 
কাজের জন্য মহেশবাবুর মত পণ্ডিত লোকের প্রয়োজন নাই, 
মুর্খ লোকেও তাহ! করিতে পাবে । 

মহেশবাবু হার সমালোচনার চতুর্থ অংশে গোলযোগের 
একশেষ করিয়ছেন। তিনি আমার ব্রদ্গবাদের যুক্তিপ্রণালী কিছু- 
তেই ধরিতে পারেন নাই। কেমন করিয়াই বা ধবিবেন? যে যেস্থানে 
নেই মুক্তি আছে সেই সেই স্থ।নেব কোন উক্তিই তোলেন নাই। 
সুতরাং তিনি যে থণ্ডন দিয়াছেন তাহ। আমার যুক্তির খণ্ডন নহে। 
আমার যুক্তির অভোসমাত্র এই যে, ষেজ্ঞানকে আমর়। দেশকালে 
প্রকাশিত দেখিয়। কেবল “আমাদের জ্ঞান” বলি তাহা বস্তুতঃ দেশের 
অতীত, কালের অতীত, অনস্ত ; সপীম বস্তু অসীমকে ছাড়িয়া থাকিতে 
পারে না। দেশকালের সহিত আত্মার সম্বন্ধ পরীক্ষা! করিয়া এই 
নিন্ধান্তে উপনীত হওয়! শিয়।ছে। বিশেষতঃ শিত্র। আঁগরণ ও স্মৃতি 
বিস্মৃতির পরীক্ষা্থারা দেখান হইয়াছে যে চিরজী গ্রত সর্বজ্ঞ আত্মার 
আশ্রয় ব্যতীত এই সমুদয় অসম্তব। এই যুক্তি আমার পুন্তকের 
দ্বিতীয় ও তৃতীষ অধ্যায়ে--+705 Temporal and the 
Eternal" ও “Umty and Difference”—এই ছুই অধ্যায়ে 
বিস্তৃতভাবে ব্যাথ্যাত হইয্নাছে। মহেশবাবু যখন এই-দকল VA 
হুল প্পর্শও কবেন নাই, তখন আমিও আর এই-সকল স্থল 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিলাম না! । কেবল Green ও Caird 
সম্বন্ধে তিনি এই অংশে যাহা বলিয়াছেন তার সম্বন্ধে কিছু বল! 
আবশ্যক বোধ করিতেছি। তিনি 0:৩৩0এর পুস্তকাঁবলীর তৃতীয় 
খণ্ড হইতে একট স্থান উদ্ধার ক্রিম্লা ইহার অনুবাদ করিয়াছেন 
“জ্ঞান ভিন কোন বন্তু ধারণা কর! যায় না, সুতরাং জ্ঞানই এ বস্তুর 
আশ্রয্ন-এ-প্রকার কল্পন। কর! নিশ্চয়ই অযৌক্তিক ।* Green 
বলিয়াছেন "2:০4, মহেশবাৰু ইহার অনুবাদ করিয়াছেন “জ্ঞান” | 
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কেন? "[170081এর অনুবাদ “চিন্তা” "জ্ঞান" হইবে কেন? 
Thought ব্যক্তিবিশেষের সামরিক ক্রিয়া, ইহার উপর যে 
বস্তুর অন্তিত্ব নির্ভর কবে ন! তাহাতে আব সন্দেহ কি? যাহ! হউক, 
07687এর গ্রস্থাবলীর তৃতীয় খণ্ড এখন আমার কাছে নাই । Green 
কোন্‌ সংশ্রবে ও কোন্‌ অর্থে উল্লিখিত কথা বলিয়াছেন তাহা আমি 
জানি না, এই ভ্রানি যে তাহার যত বোঝার অন্য এ থণ্ড তেমন 
প্রয়োজনীয় নয়? হার প্রধান প্রধান লেখ! “20192075608. to 
চ:07105” এবং পুস্তকাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় থণ্ডেই আছে, আর এ- 
সকল স্থলে তিনি অসংখ্য বার বলিয়াছেন যে জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়। বিবয় 
থাকিতে পারে ন!। আর ব্যক্তিগত জ্ঞান অনন্ত আনেরই অনুপ্রকাশ। 
প্রয়োজন হইলে ও স্থান পাইলে আমি এই ভাবের অনেক কথ! 
উদ্ধত করিতাম। যাহা হউক্‌, সমালোচনার এই অংশ সম্বন্ধে আর 
একটি কথা বলা আবগ্ভক। আত্মজ্ধান ছাড়া যেমন বিষধজ্ঞ।ন 
অনন্তব, বিষয্নজ্ঞান ছাড়াও তেমনি আস্মঞ্ঞান যথন অসম্ভব, তখন 
আমি কেন বিষয়কে আত্মার অধীন বলিলাম, আস্মাকেও কেন 
বিষয়ের অধীন বলিলাম না,মহেশবাবুব এই এক আপত্তি। 
এই আপত্তির উত্তর অধ্যাত্মবাদের প্রত্যেক পুস্তকে আছে বলিলেই হ্য, 
আর আমিও আদার পুস্তকে এই উত্তর দিয়াছি। আত্মজ্ঞান ও 
বিষয়ন্ঞানে ভেদ আছে বটে, এবং এই ভেদ অনুমারে বিষয আত্মা 
হইতে ভিন্ন বটে, কিন্তু এই ভেদের উপরে একটি অভেদ আছে। 
বিষয়-বিষয়ীর ভেদ করে 'কে? আস্মাই করে। ভেদট" জ্ঞানের 
ভিতরকার ভেদ, সুতরাং ভেদকারী আতা! এই ভেদের অতীত ও 
ভেদের আশ্রয । বিষয়ে সেই আশ্রয়ত্ব নাই। এই তত্বটি না বোঝ! 
পর্যন্ত বিষয় ও বিষয়ীকে পরম্পর স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়। বোধ হয়, বোধ 
হয় কেহই কাহারো আশ্রয় নয়, কিন্তু তত্বট বুঝিলে দেখা যায় প্রকৃত 
পক্ষে বসন্ত একটিমাত্র মার সেই বস্তু অনন্ত আজব + অসংখ্য বিষয় ও 
সংখা বিষয়ী তাঁহার অন্তর্গত ভেদমাত্র, স্বতস্্র বন্ত কিছুই নহে। 
মামার সমগ্র পুস্তকে এই "জ্ঞানবাঁদ”ই ব্যাথাঁত হইয়াছে এবং Green, 
0৪1৫, Royce প্রভৃতি জ্ঞানবাদীর মতও ইহাই। মুল প্রণালীও 
তাহাদের সঙ্গে আমার এক চিন্তার নিয়তম সোপান বিষয়বাদের 
অভেদ হইতে দ্বিতীয় সোপান বিষয়-বিষয়ীভেদে উঠা, আবার তাহ! 
হইতে তৃতীয় ও উচ্চতম সোপান ভেদ[ভেদবাদে উঠা । ইহীরই নাম 
Dialectical Method. যাহ| হউক, আর একটি কথ" বলিলেই 
সমালোচনার এই অংশের কথ! বলা শেষ হইবে। 010. সাহেব 
John Cairdaz Introduction to the Philosophy of Reli- 
৪i০nএর ঈখর-প্রমাণে সন্ত হন নাই, এই কথ! সবিস্তার বলিয়! 
মহেশবাব্‌ বলিতেছেন, “মানবজ্ঞ।ন ষে ব্রহ্মের জ্ানেরই প্রতিবিশ্ব ইহা 
€:210ও প্রাণ করিতে পারেন নাই, সীতানাথবাবুও পারেন নাই” 
Ca।rdএর সঙ্গে আমার নাম করায় বড়ই শ্লাঘ! অনুভব করিলাম, 
কিন্তু তুলনাটাব বার্থ কত! বুঝিতে পারিলাম না। আমি John Caird- 
এর প্রমাণ ও G৷eenএর সমালোচন! উভয়ই পড়িয়াছি আর এ সমা- 
ধুলীচন। সম্মুখে রাখিয়াই John Candএর অতিসজ্জিগুতা-দোষ পরি- 
হার করিয়া Absolute Idealismএর প্রমাণ বিস্তৃতছাবে বাধ্য! 
করিয়াছি। 101 0811 যাহ! করিতে পারেন নাই সীতানাথ 
বাবু ত তাহা পারিবেনই না, এই ভ।বিয়' ষদি মহেশবাবু আমার প্রমাণ 
না পড়িয়া থাকেন তবে তাহা আমারই ছূর্ভাগ্র্ের বিষয়। কিন্তু তীহার 
উপরি-উক্ত সরাসরি বিচারটাকে কিছুতেই সুবিচার বলিতে পারিতেছি 
না। 

মহেশবাবুব মমালোচনার পঞ্চসাংশের সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু 
বলিবার নাই! 13780165এর মত যে ব্রক্গবাঁদ, ভ।হা আমি তাহার 


উক্তি তুলিয়াই প্রমাণ করিয়াছি, সুতরাং মহেশবাবুর সমালোচনায় 
বিষয়ে আমার মত পরিবর্তিত হয় নাই। যাহ হউক, আমি 97070. রর 
্রহ্মবাদে নন্তঃ নই । আমার ব্রহ্ম প্রেমময়, প্রেমব্যন্ত পুন্য শামি ই? 
আমার পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। মহেশ? 
সেই অধ্যায়ের কোন খবরই লন নাই । ]81:189এর যত সন্বন্ধে মহেশ” 
যে দেড় সপ্ত লিখিয়াছেন সে বিষষে আমার বিশেষ কিছু বলিবার ন'ই 
তিনি 0৫07)9 সম্বন্ধে কেন আমার মত ভুল বুঝ;ইলেন ও আমার কণ' 
ভুল করিয়া উদ্ধার করিলেন তাহ| আমি বুঝিতে পারিলাম না। আনি : 
আমার বইযে কোথাও ]৭৷৷e5কে নাস্তিক বলি নাই, অথচ মছেশ এ 
বলিতেছেন, “সীতানাথ বাৰু ]20165এর প্রতি অত্যন্ত অবিচার করি” 
ছেন। লোকটা যেন নাস্তিক, পড়াগুনাটা বড়ই কম এবং ০৮.॥ 
weening self-confidenceB| বড়ই বেশী |” Over-ween. 
self-confidence”এর কথা আমি ত 780535এর সন্বদ্ধে বলি লই 
সাঁবারণভাঁবে 218171157) সম্বন্ধে বলিয়াছি। “পডাশোনাটা বড়ই কম" 
এই কথাও আসি বলি নাই, এ সতাবলম্বীরা বিরুদ্ধমতের সাহিডা ভাল 
জানেন ন। ইহাই বলিয়াছি। এই বিষয় ৭dleyও উল্লেখ করিয'- 
ছেন। যাহা হউক, আমাকে বাধ্য হইয়া মামার লেখা হইতে (ক 
তুলিতে হইতেছে; ইহা হইতেই পাঠক বুঝবেন মহেশবাবু তাহা 
বই কত অন্দে মনোযোগের সহিত 'পরিঘাছেন। আমি ২৪৭এ৭ 
পৃষ্ঠায় 7:079115 সম্বন্ধে বলিয়াছি-- 

“Ip still another characteristic it resembles t. 
elder 5:06: ( The elder Empiricism ), and that 15 
impatience in studying the literature of the opposite 
school. The result is nn over-weening confidence ! 
itself and an exaggerated idea of its own vi ctory 0:0" 
enemies mostly the creatures of .:s own imaginair: ৮ 
In going through James's Plurelistic Universe, One > 
struck with the author’s superfic'al 10001605801 
Absolutist wiiters he mentions and criticises. Therc ২ 
nowhere any attempt to systematically statc c 
summarise the arguments of these writeis, to eri r 
into the analysis of experience given by them,c ! 
then to show its insufficiency 01 to expose any 1 
warrantable assumptions that may be involved theic, . 
The whole criticism resolves into the suggestor f 
a number of difficulties which the theistic or mon.” 
theory of the world cannot fully meet.” 

মহেশবাবু ][90)65এর উপরি-উক্ত পুন্থকের একটি অংশ 5৫ ত 
করিয়া 777৩5এর ঈশ্বরবিষয়ক মত ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা কহ "- 
ছেন। আমীর উক্ত পুস্তক প্রথমে পড়িবার সময়ও বোধ হইয়াল 
আর এখনও মহেশবাবুর অংশের অগ্রপশ্চ'ৎ মিলাইয়া এ পুন্ডকেহ ই 
স্থানটা আবার পড়িয়া বোধ হইল [71769 ইহাতে ঈশ্বর সম্বন্ধে কেন 
স্থির বিশ্বাস প্রকাশ করেন নাই, কেবল 495018015:এর ব্রহ্ধবিবঘ্ক 
ও লৌকিক বিহ্বাসের ইঈশ্বর-সন্বদ্বীয় ধারণ! এই ছুটার উপযোধিত" 
সমন্ধে তুলনা! করিফাছেন। যাহ! হউক 7897165 যদি হব 
বাদীই হন, তাহা হইলেও তাহার ইশ্বর যখন সীম, 
সেই ঈশ্বর আমার কাছে Bradley)র Absoluteএর চেয়েও অধিক 
অতৃপ্তিকর ! তাঁহার সেই ঈশ্বর সম্বঘে অ'মি কিছুই বলি নাই। 
আমি উক্ত প্রবন্ধে সবিস্তার বলিয়াছি ৭৮৭এর ইঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে 
মেই বিষয় ঘখন মহেশবাবুস্পর্শ করেন নাই তখন আমারও মার কিছু 


তত 


SFE 


বক্তব্য নাই। আমার শেষ কথ। এই থে সাময়িক পত্রিকায় তর্ক 
চালাইবার অবকাশ সাবার নাই। আমার নির্দিট কাধা অন্তরণ। 
আমার মমন্ত দার্শনিক গ্রন্থের ভিত্তিশ্বন্পপ “ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার" অতি 
ভ্রমপূর্ণ ও ভ্রমন্রনক নমালো5ন। বাহির হইয়াছে দেখিয়! কিছু বলিতে 
বাধা হইলাম । কেহ যদি বইখাল। সমগ্ররূপে পড়িয়া ইহার 
অপশ্রপাতী সসালোচন! করেন, আর সেই সমালোচন। আমার মতের 
প্রতিও হয়, তথংপি তার সম্বন্ধে মামার কিছু বলিবার থাকিবে না। 


প্রন'তানাথ [ত্ব। 


চিত্র-শিল্প সম্বন্ধে ক্ষুদ্র একটি থেদের কখ।। 


অগ্ি শতান্বী পুর্বে আমদের দেশের ভদ্রলমাজে চিত্রশিলের মর্য্যাদ। 
ছুবিতে পাঁরিয়াছিল কম লোকে! এক্ষণে চিত্র-শিমের চর্চা প্রণয়ের 
অন্ধকার হইতে এই বে গাঝাড়া দিয়। উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে ইহা 
সহায় ব্যক্তি মাজেরই অভিনন্দনের বিষয়। সব ঙাল-_কেবল একটি 
বিষয় বড্ড আমার চক্ষে বাজে? সে বিষয়টি প্রকাশ কৰিয়! বলিতে 
আনার বাধে বাধো ঠেকিতেছে '_তাহা আর কিছু ন!--সন্দরী স্ত্রীর 
নাকে নখ বা! নলক। একে তো এক্ষণকার কালের মার্জ্দিত রুচিতে 
নণের সম্জাপারিপাট্য নিতান্তই একটা হাপ্তকর সামগ্রী , তাহাতে 
আবার পুরাতন কালের কাঁবাস।হিত্যা্ির একটি স্থানেও নাকের 
গয়নার উল্লেখ নাই । সত্য কথা যদি বলিতে হয়, তবে নাকের নথ 
আর দাতের দিসি এই দুইটি অনার্য্যোচিত অলঙ্কার ডাহা বর্বরতার 
প্রিচ'য়ক । 

চিত্ৰশিল্প দাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত-(১) ভাবপ্রধান 
(dealistic) এবং (২) কপপ্রধান (62115110) 1 ভাবপ্রধান চিত্রের 
তো কথাই নাই--রলপপ্রধান চিত্রেও নথ ব। নলকের হায় ব্বভাব-শোভন 
অকৃত্রিম মুখমাধর্য্যের রসহস্ত। এমন আর কিছুই নাই, আর, সেইজম্ত 
অধুনাতন কালের ভদ্রসমাঘে নথ এবং নলকের ব্যবহার উঠিয়া দিয়াছে 
দলিলেই হয়! এবিষয়ে বাহুলা বাঁক্যব্যয় অনাবগক-বোবধে আমার 
মনের খেদটি ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম । 


ছু দ্বি-। 


ব্যাকরণ-বিভীষিকা সমালোচনার একটু জের 


খাট সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে উ ভ চর শব্দ হয়ন।, তথাপি ইহা 
বে চলিতে পারে, এ সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছি; কিন্তু দে সময়ে তাহার 
একটা ডেমন প্রয়োগ দেখাইতে পারি নাই, অজ তাহা দেখাইতেছি। 
&মড্তাগবতে (৩.২৫.৩৯) উ ভ যা যী ( =উভতয়গাম ) শব্দ আছে। 
সম্পুর্ণ মোকটি এই £-_ 
প্ইমং লোৌকং তণৈবাযুমায্ান হুভ যায়িনন্‌। 
জাম্মানমনু যে চেহ ষে রায়; পশবে। গৃহাঃ ॥' 
লক্ষণীপ্প উভচর ও উ ভ যা যী শব্দের ব্যুৎপত্বিলডয অর্থ একই। 
অবেন্তাতে কেবল উব ( =উত্ত ) শব্দ আছে, উভয় শব্দের প্রয়োগ 
তাহাতে একবারে লুপ্ত হইয়াছে। 
পুত্ত লশব্দু লইয়াও আলোচনা করিয়াছি, কিন্ত মনে হইতেছে 
কোনো! সংস্কৃত গ্ৰন্থ হইতে প্রয়োগ দেখাইতে পাঁর নাই। আজ 
ছুইটি প্রয়োগ দেখাইব। গ্রায়ত্রী-ভস্ত্রে (/শিবচন্র বিদ্যার্ণব কৃত 
ত্ত্তর, ১১৮ পৃ.) কু শ পু ত্ত লী আছেঃ 


প্রবামী---ফান্তুন, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় ধণ্ড 
TL AMT ANAS DMNININSNANE 
'কুশপত্রণতৈ: সা্ধিনি মায় কুশপুত্তলী ম্। 
বেদোক্তবিবিন। তত্ত অগ্নিদাহং সমাচরেৎ ॥* 
আর দেবীভাগবতে ( ও,৩১৭ পৃ. ) কা ষ্ঠ পু ত্ত লি কা আছে £__ 
“যুদ্মানহং নর্তরামি কাঁ পুত্ত লি কোপ মা ন্‌!” 
শব্দের পুনরুক্তি-প্রসঙ্গে কোথাও যেন পড়িয়াছি মনে হইতেছে, ললিত 
বাৰু ৰা অপর কোনে! লেখক কোনে! বাঙল৷ লেখা হইতে কা লা 
স্ত ক যম শব্দ তুলিয়াছেন। ইহ! ভাগবতেরই একটি শ্লোকের মে 
আছে 
এবং নির্ভংদিতোহ্ঘ্ঠঃ কুপিতো কোপিত! গলস্‌। 
চোদরামাস কৃষ্ণায় কালাভ্তকযমোপম ন্‌ 0১* ৪৩-৫ 
প্রীধরত্ামী অর্থ করিয়ছেন--“অন্তকো মৃতু, কালত্তপ্রিমিত্ং, যম- 
সিয়ন্তা, তৈকপম। যন্ত।" অর্থাৎ অস্তক = মৃতু, কাল= মৃত্যুর কারণ, 
যম= মৃতুার নিয়ন্তা, ইহাদের দহিত উপম। যাহার। টীকাকার এন্থানে 
এ তিনটি শব্দেরই পৃথব্-পৃথক্‌ অর্থ দেখাই়াছেন । 
প্রীবিধুশেখর ভটাচধা। 


ধা ত ৬৪ 


শব্প্রসঙ্গ 

31 বাঙলায় থা ম, থা মা ইতাঁদি কোথা হইতে আসিল? 
অবেত্তা ইহার খাটি উত্তর দিতে পারে। সংস্কৃত শ ম্( =শান্ত 
হওয়! ) ধাতুর স্থানে অবেত্তায় /থ ম্‌হ্য। 

২। বাঙলাযঘ় বল! হয়, সদ] কিট, ফি ট_-ফাট,, ইত্যাদি । এই 
ফিট,ফা ট, শব্বের মূল কি? সংস্কৃত শি ত (-সাদ। হওয়।) 
ধাতুর প্রয়োগ বৈদিক সাহিত্যে প্রচুর রহিয়াছে। লৌকিক সংস্কৃতে 
কেবল তদুংপন্থ বে ত শব্দই দেখা যায়। হ্বিত্র( = শ্বেত কুষ্ঠ ) শব্দও 
এই ধাতু হইতে হইয়াছে । সংস্থত %খি ত.স্ছবেন্ত। কম্পি ত.। 
প্রাকৃতে 'প=ফ, এবং ত=ট। অতএবম্পি ত, -ফিট,। আবার 
এই ম্পিত হইতেই হিন্দী ফারদী (?) দ ফে দ। অপর দিকে বৈদিক 


+হ্বিত ধাতু হইতেই 4১081052507) /vাট ধাতু, =, এবং ইহ! 4 


হইতেই ইংরেজী Vwhite (Lo make white) | 

৩। বাঙল৷য় শব্দবিশেষ অর্থে খন্খন্‌ প্রযুক্ত হয়। ইহা 
অনুকরণ শব্দ হইতে পারে। অন্কন্পেও ব্যাখ্যা করিতে পার! যায়। 
সংস্কৃত /ব্ব ন্‌=অবেত্ত৷ থু নূ। 

৪। দর্শন অর্ধে বেদে ও অবেস্তায় /ল্প শ, আছে, এবং ক্রিয়াপদ 
রূপে ইহার বহল প্রয়োগ দেখ! যান্ব। লৌকিক সংস্কৃতে ইহার একটি 
মাত্র কৃদন্ত পদ রহিয়াছে ম্পশ ( =চর) আর একটি শব্দ রহিয়াছে 
প ল্প শ! (পতগ্রলিকৃত ব্যাকরণ মহাভাষোর প্রথম আহিকের নাম )। 
লৌকিক সংস্কৃতে 4ম্পশ, নিজের সকারকে হারাইয়। পশ. (অর্থাৎ 
পশ্য_-এদৃশ স্থানে আদি) আকার ধারণ করিয়াছে। চর-মর্থে 
পূর্ব্বোজ স্ল শ=En8. 567,  অবেশ্ত। ্প শ ন= Ger. 54872, 

৫ | মদ্য-নর্থে হা ল। শব্দ নংস্কৃতেও চলিত আছে। কিন্তু ইহ! মোটেই 


সংস্কৃত নহে, পালিপ্রকাশের ভূমিকার এ সম্বন্ধে অনেক বলিয্াছি।4 
কেহ (বামন ) ইহাকে দেশী বলিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। কিন্ত ইহার _ 


মূল কি পাওয়া যায় ন।? সংস্কৃত সম রা-অবেত্ত। হু রা। র=ল, 
অতএব হর।স্হুল। , তাহার পর উচ্চারণ-বৈচিত্র্যে হুল! হইতে হা লা 
হইয়াছে মনে হয়। 

৬। সংস্কৃতের উর্ব রা (ভুমি) শব্দটির বস্তুত মূল কি? সংস্কৃত 
তর অর্থে অবেস্তায় উর্ব রা ( দ্বীং) শব্দ প্রযুক্ত হয়। ত রুবরা 
=অরু ব রা (তলোপে)। তাহার পর উচ্চারণবৈচিত্র্যে সংললিষ্ট 
হইর। এই অ রু ব রা শব্দই উ ব" রা হইয়াছে কি? তাহা হইলে 


উজ 


be) 


শপ 


ভ্রবন। ইহাতে ঝারসী অবান()। 

»। সংস্কৃত স্ব ব্(-জ্যোতিঃ, ইহা হইতে সুর,হথ রস ধা) 
অবেন্তা হব র (সুর্য) Gr. /2/:95 (সুর্য); আবার ইহা ইহতে পুনর্ব্বার 
সংস্কৃত হে লি (সথযঃ)। 

১*। তামাক খাইবার হ' কা শব্দটি কোথা হইতে আদিল? 
ংস্কুতে শু হল অবেস্তা হ শ্ব, ্ব=ন্ত। এইরূপে হক হইয়। দাড়াইল 
হক্ধু, হ ক{। নারিকেলের শু ত অস্থিটাই ত হু'কা হ্য়। থুব দস্তব 
এই জ্রন্ই তাহার এ নাম। 

১১। সঙ্কৃড যু ব ন্‌. puvenis=(ci. Eng. young ) 
অবেত্তা ঘয ন্‌ যব ন্‌ ৷ সংস্কৃতে প্রচদেত য বন (49/:49) শব্দ 
অবেন্তার ঘ ব ন্‌ হইড়ে নালিয়াছে কি? 

১২। সংস্কৃত কৃ মিন অবেন্ত! কেরে মা। ককার লোপে ইহা 
এরে না হইতে পারে) Ger. 3 Eng. wo. এই 
কে রে মাএ রে মার সহিত নধ্বত্ব। 

১৩। বাঙলা গন্র জা ব কাটা প্রসিদ্ধ আহে। ঘা ব কিবপে 
হইল? বৈদিক ক্ৰ তত, €চর্ববণ করা, তুলঃ-- এচ ত) = অবেস্তা 
সভাৰ। এজন্,জ-্জন্ধ-জৰ ভ-জাব। 

১৪। তৃমি-অর্থে বৈদিক সন্ত জ্ু'-অবেস্ত জেন-ফারসী 
জুদীন-বাঙলা অম। 

১৫। সংস্কৃত ব র (বেন, তুলনীর__বৃ ত্তি)= মবেন্তা ব র 
€(আবেটন, বেড় )। বরস্বল। [০1 valli, a rampart, 
Ger, Eng. চে vl, 

১৬। সংগত গদ্‌= অবেস্ত' জ দ্‌ ( অন্ন কর, প্রার্থনা কর! )। 
ইহাতেই বাঠল য় জেদ কর! আসিয়াছে । 

১৭। অবেন্ত। ব রে মি(টেউ) = সঙ্কুত উ যি। অবে্গ্তার 
বরেমি - সংস্কৃত ভ্রমি। উয়ি শল ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়। 
ধর! হয় (উণাপি সুত্র 8,৪৪), কিন্ত বস্তুত তাং ভর মি হইতেই 
পূর্ব্বোক্ত রূণে পরিবর্তন প্রাপ্ত হইঘাছে বলিঘ! মনে হয়। 

১৮1 অবেন্তা /ব দূ (ডিগান) = সংস্কৃত +উদ্‌। উদ্‌ + ক্ৰ - 
উত্ত = wet। 


wir 


আবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য । 


। বাঙলার বানান-সমস্যা 


১। শ্রন্বাম্প? শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্র রায় মহাণযের বদ ভাষায় 
অতিচার প্রমঞ্গে আমার কিণিং আলোচন! করিবার আছে, নিয়ে 
তাহ। লিখিভে চেষ্টা করিব! * 

২। হিনি “খাওয়' দাওয়ার চা করিয়। এই-মকস শংকর ও য়া 
কি্ণে বাঁ লায় প্রবেশ করিয়'ছে তাহার অ'লোচন! করিয়াছেন। 
ওয়া য় আক'রটা কোথা হইতে আসিল, আম প্রথমে তাহাই 
দেখাইব | সংহ্চঠের অন3 প্রতাযান্ত শব্খওল বালা আকানাণ 


৬১২১১ 


A সংখ্য ৭ বাড টি সি বাশান-সনস্থয। ‘ ৪ 
উ বণ না শের আনল অর্থ গাায়_.ঘে ভূমিতে তক বর অথাৎ দেখ যা বাকরণ-বিছা যব ০ 4% 
প্রধান ব' প্রচুরভাবে হয়। তরু ও ডা (সংস্কৃত ও অধেস্ত।) একই 1 বলিয়া মং চনন বাঁ চ5, এইণপ সখ দু ও ববণ বরা নে 

জল তেন 97 4৩ তাড়া, ক্রন্দন - (বন্দন ০) ফালা, ইত লি ৰে 

৭। জাগরণ-অর্থে বৈদিক সংস্কৃত গু (= অন্তে ৬গর্) হইল? সঙ্গত অন্তভাগাগ্ শকগুহির পুতি তায 2 নে 
লৌকিক সংস্কৃতে অ/্ত হইয়া জাগু মূৰ্তি ধারণ করিযাছে। এইরূপ অন্‌-এর নকারের লোগ ও অকার-স্থানে আকন হয যখ -- 
{ চত্ুলকারে স্থা ধাতুর স্থানে তিষ্ঠ আদেশ বস্তুত স্থাধাতুর এভু সত সাজা, ব্রক্মন্--ব্রক্ম, অআধ্নন-- দধ্বা, যুবতি £1০, 
আকার। ইত্যাদি। চলন, মত্রণ ইতাৰি আন্ত শবলসত এত ক ০ ০৪ 
৮ বৈদিক +4হ (আহ্বান, তুণঃ- হে) হইতে হ্‌ ব ন=অবেণ্ডা বাহ লার রথে নকারাছনপে উচ্চারিত না হইয়া জাত তত 
ভাবে উচ্চাপ্রিত হয, চলনকে আমরা ৩ ৭নু ভাত) প্রধা 


থাকি। এইঠ্রদ্ত এ-গকল শব বন্ড অকা হইতে ও ০3 


অনৃ-ভাগান্ত শব্দের হায় হইয়। পাড়যানে। এবং তনুর 20 22 
শব্দের সাদৃণ্তে তাহাদের নকংণেৰ নোগ ও বাড ০ হন 
আকার হইয়া বায়, এবং চলন বাতা চত দুদ্ধি থান স - 


নিয়মেই সংস্কৃতের অন প্রতায়ান্ত শ্রকদযুতেক প্রচ 
আকারাপ্ত শন্দগুলির সমাধান কবিতভ পায়, বাছ। 


৩। কিন্ত থাওয়' হইল ব্যাগে? ৮১৩ থা তত 
থাঅন হয়। ইহা হইতে বাই দায় প্রথমে দা জ। গলই ৬, ন 
প্রকৃত শজন (অথ্ধাসঅন, মৃযন পদ হক 
তাহা হইতে বাটলার দ্রবণ শকার-হিত সাবের ওক, ! ৫ 
পুবেবর নিযনে ণো অ'। নয়ন= নং অনল এয 1০ 
পালি-প্রাতৃতে অয় = এ হয় লগকে, অব ন প্‌ 
অন্‌ = (পুর্বে নিমমে ) আা। এৰাণে সং্বগ মত । 1 
প্রথমে নে আ হইয়াছে। সংস্কৃত বাণ যাব সন 1528 
হইতে পূর্ণ শিষমে দানা । দান -্দা+অন। « “a 
হইতে উচ্চারণের বৈলনণো দে অন হয, যেঘন ও ঃ 
মধ্যনসুকষের এক্ব)লে দা হিস্্নে দে হি হংয় ৭,কে। - ণ 
হইডে দে আরা । অতএব ঘোগেশবাবু হণি বা)ক!নে এচা শষ 
করিয়া থাকেন, ন. বাটে অগ্ভাপি বহনোকে খা গত ও) -, 


নে ঘ, শো ম' বলে, হানে ওকাব আনে ন (৩০২ ৭!) 

সেগ্রঘ্য কাহারে আচ্চুয়া ডহংখ ব বে নে কাৰণ দো, ৭২5 
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কবিণা কে না ae বাত ওন্চাখ্ণ কে টাল? 

ভাহাগ পর প্রান্তের নিত গগিয় 11 3 ২০০ 1 

বুঝিয়। আব একবার হা'দণাছিনাম। 

ভু বাড হইতে প্রাকৃত ব বাত মা বত 

ভবতঠিপ্রাত্ৃডেহবঠণি, হোতিঠোহ মত ও ০ 

বহস্থনে অব, = ও ( হেষ়চল্ৰ, ৮১৯, ১৭২) এই নদে ০১5) 

= হে৷! এখন নং ভবন প্রা হখন। তত - 

বৈহক্ণো হও, এবং অন্‌ = শা এই 21525 

হোআ্রাবাহও না হহয়াহে। মতি 

প্রাকতে গপাবন পোআ)! ২ 

পাও আ। এইদপে ধা বন হইতে বা ও হা 
৫ | অবথ। সহ বন প্রা 

ব-লোপে (হেমচন্্র, ৮,১, ১৭৭) < সএন। পাপণ , ৭ শ 

€পল্ব, প্রান চ-প্রকাশ, ৩১৫) = গা মন। ধা 

এখন যুণণৎ বাও সায় অক।তরের ওকাধি -৬বতে 

ভাগ শব্দের ন-সোগে। পূর্বব্তী জাহাণে নাত 


৪1 সংস্কৃত 


পূ, তল 





ক এব ওকাব বয। 


৬... 

১৮৩৬ £ 
চত্ন, পাতন, ধাবল ঘথাঘুম হও মা, পাওআ,ধাওম 
ন্মুল বারণ করে। 

১। পুূ্পবন্গে ও আতে। অন্ান্থ সবলে খা মন, দাঅন বল৷ 
এখনো খুব চলিত আঁছে। এন্বলেও যাহার। অকারকে ওকার 
উচ্চারণ করিয। থাকেন, তাহার। থা অ ন হইতে খা ও আ করিলেন, 
দান্দন হইতেদা ও'আ। করিলেন। আর যাহারা অকারকে ওকার 
উচ্চারণ করেন ন তাহাদের নিকট থা অ ন--দ্বা অন যথাক্রমে 
থা অ-দে আ ( দলে, যেমন দ। হি-দেহি) মূৰ্ত্তি ধারণ 
করির। 

*। অপবাহ্য়া, খায়া, দ। য়। হইতেই ( দ্ৰব্য $৯) উচ্চারণের 
বৈদদদণো হওয়া, খা ও য়া, দা ও য়া হইতে পারে। শেষের 
যাকার-উচ্চারণই এই বৈলক্ষণোর কারণ! 

৮1 থাওয়া-দা ওয়াব অযর্গত ওকারের সমাধান এইজপেই 
করিতে গারা যায়। আকারের কথাও পুর্বে বলিয়াছি। এখন 
কার কোথা হইতে আদিল দেখিতে হইবে পূর্ব-প্রদর্শিত আস্থানে 
য হইল কিদপে? 

=| আর্য প্ৰকৃততে একটি নিয়ম আছে ( “অবর্ণো য শ্রুতিঃ", 
ভেষচলু। ৮ ১. ১৮০, শুভচন্ত্র। ১.৩. ৫, সিংহরাজ, ১২, ৫, চও, 
৩, ৩৫, ব্রমদীমুর, ৮. ২. ২), ইহাতে অকার-আকার-স্বানে য-ষা হইয়া 
যায” প্রারুততর সাধারণ নিয়মে কা কল্কা অ, র জঅ.ত 
শর অঅ, নগর=নঅর,গতা-গ আ হইয়া থাকে, কিন্ত উল্লিখিত 
বিশেষ নিয়মে উ্রদকল শব্দ যথাক্রমে কায় রয়রু, নয় র, 
গয় হটবে। এইরূপ মা! তা সাধারণ প্রাকৃতে না আ, কিন্তু আর্য 
প্রনৃতে না যা, ন তা সাধারণ প্রাকৃত ল আ, কিন্ত আর্য 
প্রত ল যা হইবে। এই নিয়ম অনুনরণ করিলে খা ও আ- 
দা ও লা হইতে খা ও য়াদা ও য়া মহজেই আসিয়া উপস্থিত 
হয। ছকুফচকীঁন থুলির! দেখিলে জান! যাইবে, শু নি য়া, 
ক বিয়া প্রন্থতি স্থলে সেখানে সর্বত্রই শুনি আঁ! (২৫ পৃ.) করিআ 

১৪ পৃ.) শি না (৩, পৃ.), পু ছি অঁ! (১৭ পৃ.) দিঅ (১৮ পৃ. 
ইত্াদি প্রযুক্ত হইয়াছে, কখনই *য়। দেওয়া হয় নাই এইরস 
ওয'মেবানে ও আ (১৫ ২৪ পৃ), গো য় লসেখানে গোআল। 
হতাশ অনেক প্রযোগ রহিয়াছে! বিদ্যাপতির পদাবলীতে 
( লহিছ্ধপরিষ ) গো আলি (৪৮১ পৃ. 9, গো য়া লী (১৮* ), উভয়ই 
দেনা যায়| পানির (=পা'ব্য়।), দে খি অ (- দেখিয়া, ২১৮) উত্তয়ই 
প্রযুক্ত চট্যাছে। কাপীরাম, ক্ত্তিবান, চণ্ডীদাস, ভানদাস-প্রভৃতির 
প্রচলিত সন্থরণ-সমুহে “য়াই দেখ। ঘায়। এই জস্থই আমরাও 
৭ঃপাণই লিবিযা আনিংতছি। বন্তহ * শ্বা- *ষ। লইয়া বিশেষ গ্রোল- 
মালের কিছুই নাই। উচ্চারণের পার্থকেঃই প্রাকৃতেও অকার ও 
ঘকা.রর প-্পহ স্বান পরিবর্তন হইয়াছে। 

১: | বলিয়াছি ল হা সাধারণ প্রাৰৃতে ল না, কিন্ত আর্য প্রাকৃতে 
₹হ। এঠাদৃশ স্থলে য়কাবের উচ্চারণ শ য় ন-প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের 
অন্তত কানের যত সম্পৃর্ধিপে নহে, তাহ! অপেক্ষা লঘুতর প্রযত্ে 
এ যক? উচ্চারিত হইয়া থাকে (“লঘু প্রযত্রতর যকার শ্রুতির্ভবতি” $ 


saute 


-হেদ্তন্র,৮. ১ ১,০) | এখন লনা ও লয়ার মধ্যে কতটুকু 


। এই ঘকার-মন্বদ্ধে পরে আরে| আলোচন! কর! হইবে! 

1 এুকুদ্তকীর্তনের ভাষায় বহ বৈচিত্র্য আছে, এবং তাহ! সবিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য। এথানে আন্রকাল-কার করিয়া প্রভৃতি করিঅ'। 
প্রস্তুতি হইয়াছে, কিন্ত নামাদের যেখানে ইকার, ইহাতে সেখানে প্রায়ই 
ঘি দেখ, যাম: পা ঘি ব (২৫১), গাঁয়ি নো (২৫৬, জানায়িল 


প্রবাসী- ফাল্গুন, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সত ৯ তাত সিসির পাম্পি তলা ৬০ ওলাল লখিল দল দল তা লস অসিত পানি সা তলা 


ভেন নানে, পাঠকগণ অনুমান করিয়। লইতে পারিবেন । এইব্ুপে 
থাঁও আঁ আর থা ও য়া রূপেরও মীমাংসা হইয়। যাইবে । 

১১ যোগেশবাবু ঠিকই বলিয়াছেন “করা জানা শোন। খাওয়া 
লওয়া প্রন্ততি শব্দ অপেক্ষাকৃত আধুনিক, বোধ হয়।” আমি 
একটু খুঁজিয়াও দেখিলাম । ্রকৃফকীর্তনে একটি প্রয়োগ পাইয়াছি 
(দে খান )। কেই যদি এদিকে লক্ষ্য রাথিয়৷ প্রাচীন সাহিতাগুলি } 


‘পড়েন, তাহ! হইলে .সহক্রেই ধরিয়। ফেলিতে পার। যায় কখন 


এইরূপ পদের প্রয়োগ আরন্ত হইয়াছে । 

১২1 ওয়ার সমাধানে যোগেণ-বাবুব সহিত আমি একমত 
হইতে না পারিয্। আমার বক্তব্য পূর্বে বলিয়াছি, সাহার মত কেন গ্রহণ 
করিতে পারি নাই, তাহা বলিতে হইবে । তিনি দুইটি কারণ নির্দেশ 
করিয়াছেন । 0১) প্রথম-_থা পরে) আ। মিশির! থ! হইয়া পড়িতে 
পারে। এই আশঙ্কায় মাঝে ও বনিয়। ধাতুর আ হইতে প্রত্যয়ের 
চুআ পৃথক রাধিয়াছে।” ইহা কেবল কল্পনা, কোনো নিয়ম বা প্রমাণ 
প্রদর্শিত হয় নাই। ভাষ! নিজের কপ নিলেই নিঃশঙ্ক ভাবে গড়িয়া ও 
ভাতিয়। থাকে, তাহাতে তাহার যে বপই দীড়াউক , বে বাক্তি ডাষা 
প্রয়োগ করিবেন, তাহাকে তাহাই মানিয়। লইতে হইবে। প্রশ্ন 
হইতেছে ওকারটা বসিল বটে, কিন্তু কিরূপে বসিল? কোঁথ। হইতে 
আসিল? একা র-ইকার-প্রভৃতি না আসিয়! ওকারই ব' আনিল কেন? 
ইহার কোনে! উত্তর দেওয়া হয় নাই৷ 

১৩1৬৫) তিনি দ্বিতীয় কারণ অনুমান করিয়া,ক রি বাঁকু- 
ক রি বা ক--ক রি বাঁ-কর্বা-_এভ্তির,ক্রম-পরিবর্তন প্রদর্শনে 
ও যা দেখাইয়াছেন। সাধন-প্রণালী যেব্যপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা] 
ঠিক বলিয়া ধরিয়া লইলেও অর্থের মিল হয় ন!। যোগেশ বাবু, নিজেই 
বলিয়াছেন ।-_“বছ পূর্বে ছিল, করিবাকু পরে করিবাক--করিবার 
নিমিত্ত" ধরি,ব1ক (ু্রীকুদ্ঞবীর্রন। ১২)-ধরিতে, ক রি.বাঁক 
(১৪)স্করিতে। দিবা ক (১৪)-দিতে ,**' মারিবাব = মারিতে ৭. 
এতাদৃশ প্রয়োগ প্রাচীন স।হিত্যেআছে, আর তীহারই অপর ।আকার , 
করিবা-_করবা, ধরিব_-ধরবা, মারিবা-মার্ধ, যাব খাব, দিব! 
ইত্যাদি এখনে। আমাদের অঞ্চলে ( মালদহের পশ্চিম অংশে ) খুবই 
প্রচলিত আছে। খাওয়াদাওয়া যদি খাইবাক দিবাক অথবা খাবা. 
দিবা প্রভৃতি হইতেই হইয়। থাকে, তাহাহইলে স্বীকার করিতেই 
হইবে খাওয়া-দাওয়ার অর্থ থাইতে--দিতে বা খাইবার জন্য. 
দিবার প্রন্থ। কিন্তু বস্তুত এই অর্থে এ-নকল শব্দ প্রযুক্ত হয় না। 

১৪ । এ স্থানে একটি প্রশ্ন করা বাউক.।--এই করি বা ক-- 
করি বা গ্রভৃত্তি পদগুলি কোথা হইতে বিরূপে উপস্থিত হইয়াছে? 
ক স্বার্থে, প্রাকৃতে ত অনেক স্থলেই হয়, সংস্কতেও কম নহে (দ্রষ্টব্য 
নিহবাজ--প্রাকৃতর্বা্, ১৩৫) থাকিল করি না। আমার মনে 
হয় তুম নর্থে বৈদিক তবৈ বা ত বেড, (পাধিনি, ৩. ৪. ৯), পালি 
তবে ( পালিপ্রকাশ, ৫$২৯), বা প্রাকৃত এ বি প্রত্যয় যোগে 


এই-দকল পদ হইয়। থাকিবে। পালিবার অগ্ত এই অর্থে প্রাকৃত 





(২৩৩), মা নারি বৌ (১৩), খা যিব (২৩৭); লয়ি আ (১৩৬), 
বি নাছ্ি আ (২৩৩), কিলায়িআ, ভরারি আ (২৪৯)। 
ইত্যাদি। আবার কাটাই ল (১৩১), হারাইবে€ ১), পাঠা- 
ইবো (২২), পাঠাইয়া (২৩), পেলাইল (২৫:২৭), পাইল 
(৬৪), থা ই ল (৩৮), ইত্যাঁদি। 


£শুভচন্ত্র (১. ৩. ৫) লিখধিরাছেন_-“লঘু প্রধতুপর বকার 
আতিই ৷” 


৫ম সংখ্যা ] 
পালে বি পদ হয়। সংস্কৃত কৃ বাঙলার কর। ইহার পৰ 
তবে-প্রতায় করিলে ইকার-আগমে করি ত বে, তাঁহার পর সাধারণ 
নিয়ম-অনুনারে ত-লোপে (বিতান স্বিঙ্গাগ ) করি অবে, তাহার 
পর প্রাকৃত সন্ধির প্রচীবে ক রি বে। অপজ্রংশ গ্রাকৃতের নিয়মে 
শেষের একার অনার।সেই আকার হইতে পারে। এইরূপে করিবে 
করিবা হইয়া দাড়ার। এখন এই-সকল পদের অপর কোনো 

" সমাধান আছে কি ন! পাঠকপণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন। 

১৫। এইবার শ্রন্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত রাঁমানন্ন বাবুর উদ্ভাবিত 
ওা-সক্ষর বিষয়ে কিঞ্চিং আলোচনা করিব। 

১৩1 হওঅ', খা ও আর আদি ও শেষ দরের উচ্চারণে 
কোনে! গলমান নাই, যা কিছু গ্লোল মধ্যবর্তী ওকারকে 
লইয়া। এখানে ওকার প্রায়ই ঠিক ওকারের যেরূপ উচ্চাৰপ 
হওয়া উচিত, সেকস উচ্চারিত হয় ন, তাহা অপেক্ষা অনেকটা 
লযঘুভ্ভাবে ইহার উচ্চাবণ হইয়া থাকে। এখানকার ওকার 
যদি ঠিক ওকারেরই মত উচ্চারিভ হয়, তবে তাঁহার ধ্বনি 
হইবে হ-ও-আ, খাঁ-ও-মা। রামানন্দ বাবু ইহাই ইংরেজী হরপে 
দেখাইয়াছেন ৭-০-৪, ॥৯-০-41 হকার ও ওকাঁরের মধ্যে অকারের 
সেক্সপ ব্যবধান রক্ষা না করিয়! উদ্তয়কে দ্রুতভাবে উচ্চারণ 
করিলে হও", বা ইংরেজী হরপে ॥॥০-৪ হয়। কেহ কেহ 
আক্জকাল এরূপ উচ্চারণ করেন। কিন্তু এস্থলেও ওকারের সম্পূর্ণ 
উচ্চারণ হয না। বলিয়াছি এতাদৃশ স্থলে ওকারটি অনেক লঘু 
ভাবে উচ্চারিত হইয্সা থাকে। অবেস্তায় দুইটি ওকার আছে, একটি 
হ্ব্থ (5০৮6), অপরটি দীর্ঘ (996) 1 প্রথমটির উচ্চারণ ০৷-এ ০" 

) মত, আর দ্বিতীয়টর উচ্চারণ ০৮৫-এর ০'র মত। অর্থাৎ ঠিক 
সস্কৃত ওকারের মত। হ ও অ, থা ও আ'র *ওকারটা ত্তহ্থ। 
বোধহয় রামানন্দ বাবু ইহাই প্রকাশ করিবার জন্তা ইংরেজী 
“স্রপে 08%8) 18৮ লিখিয়াছেন । তাহা হইলে কথাটা এই 
দাড়াইল যে, হও আঁ, থা ও মর মধ্যবস্তা বর্ণ খাটি ( অর্থাৎ 
সংস্কৃত) ওকার নহে, ওকারের সদৃশ আর-একটি ধ্বনির ( অর্থাৎ স্ব 
ওকারের ) দ্যোতক পৃথক্‌ বর্ণ। কিন্তু ইহার স্বতস্্র অত্তিত্ব না থাকায় 
ওকারই প্রযুক্ত হইয়াছে; - যেমন( 8৯) আর্য প্রাকৃতে জয়া (= লতা) 
প্রভৃতির য়কার খাটি সংস্কৃত রকার হইতে ভিন্ন হইলেও নিজেব স্বতস্ত 
আকার না থাকার তাহার স্থানে সংস্কৃত যকারই প্রযুক্ত হইয়া 
আমিতেছে। 

১৭। সংস্কৃত অ পি অবস্তায় অ হই পি, এইরূপ অভি=-অ ই বি, 
প্রতিস্গইভি। পরী (-অপসরা ৫. 61) শক বাঁও লাতেও 
অনেক স্থানে পইরী উচ্চারিত হইয়া থাকে (অবেস্তার পই- 
রিকা)। এতাদৃশ স্থানে ইকারটা ৩০৩০/১০।০। প্রাকৃত ব্যাকরণে 
অবর্ণ স্থানে যে, য-ক্রুতির কথা লিখিত হইয়াছে তাহাতে epenthesis- 
এর* কার্য হইতে পারে। প্রকৃত স্থলেও কি ওকারটা Epenthetic ? 

[ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরোা Epenthesis @ Prothesisaর 
anticipatory বা অগেক্ষিত শরকে অপেক্ষাকৃত ছোট হরপে 
ছাপাইকা সাধারণ অক্ষর সমুহ হইতে ইহাকে পৃথক রাখিয়। 
থাকেন। তাহারাপ ই তি শব্দ লিধিবেন পইতি (Pi) 


তদমুদায়ে বাউজাতেও ছোট-বড় হরপে ছাপিতে পারা বার। 
হু ও আঁ এইরপে হওআঁ লিখিলে চলে। অথবা অবস্তা 











* উচ্চারণের সৌকর্য্য বা সৌকুমার্য্ের জন্ত শব্দের মধ্যে কোনে! 
বর্ষের আগমকে 71950006515 বলে। 


আলোচন।__বাঁডলার বানান-সমস্তা 





LU, 
পড়িবার সময় গজরাটারাঁ বেমন তন্ঘ ও দীর্ঘ ওকানের প'৭ 
সাধনের জন্য স্ব ওকাবের মাথার উপর একটু বিশেষ-2%; 
চিহ্ন (diacritical mark) দিয়াছেন, বাঙলাতেও দেলপ ২৭ 
যাইতে পারে। ইংরক্জৌ শব্দ অক্ষরাভ্তরে লিখিবার জন্য মাতা 
ভাষাতেও এইরূপ চিহ্নের প্রযোগ দেখিয়াছি। অন্ষরের সংখ্য 5৭ 
অনুহিধা বাড়িবে আশঙ্কা আছে। তবে বিচার করিষা চিহ্নের «০? 
করিলে ইহারও সমাধান বোধ হয় সহজে হইতে পারে। 

১৮। শ্বরে বিশেষ চিহ্ন ' না দিলে অনেক স্বজেই গোল -৭ 
পড়িতে হইবে । 12100, ৭ প্রভৃতির =-র ধ্বনি প্রকাল কক 
অন্ত উপায় নাই। শ্রযুক্ত নবকুসার কণ্বরত্ব মহাশয়ের স্বপ্ন দ “নে 
সেদিন এ প্রশ্মট/ও পুনর্ববার উদিত হইয়াছে। সংস্কৃত গতি, = 
প্রভৃতির অকারকে আমরা ঠিক অকার ত উচ্চারণ করিই না, (গি 
বা ৪৭৫ বলা হয় লা), ঠিক ওকারও উচ্চারণ করি না,-একবালে প্না- 
তি বা ৪০ বলি না। এখানেও ব্ৰশ্ব ওকার উচ্চারিত হইয়া ৭: থাকে। 
এইরূপ কা লো কা লো চুল, ভা লো ভা লো বই বস্তুত বলা ₹'. =, 
আবার স্থানে স্থানে ঠিক কা-ল কা-ল, ভাল ভা-ল (হাহ, i al 
উচ্চারণও না, ইহাদের উদ্ভধেরই মধ্যবর্তী ত্বন্ব ওকারের ৬'১ রখ 
হইবা থকে | ওকার লিখিলেই সংস্কৃত ওকারের ধ্বণিটাই যনে নান 
কেননা এইরূপ অভ্যাস আছে। গর ছি প্রভৃতির অকারটা কহ 
ওকার-ঘযাস! বা ত্রন্ব ওকার ভাবেই মনে আসে। ইহারও < * 
অন্যান। হয়ত কালো প্রস্তুতির ওকারও কালে হ্ন্ষ ওকার ব। 15) 
অভ্যস্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু এখন তাহা হয নাই, তাই গোলম।2:$ 
অনিবা্ধ্য। এতাদৃশ স্থানে অকার বা ওকাঁরের উপর একটা বিশ্বে 
চিহ্ন দিলেই ধ্বনি ব। বর্ণ কাহারো সম্বন্ধে কেনে। গোল হয না 
পাঁঠকগণ ইহ! অবশ্যই বিচার করিয। দেখিবেন। আনেক 
ভাষাতে এই উপায়েই ভিন্ন-ভিন্ন ধ্বনির প্রকাশের ব্যবস্থা ক; 
হইয়াছে। 

১৯ | বিশেষ চিহ্নের ব্যবস্থা করিলে সর্বত্রই তাহ গ্রণ « 
কক্সিবার আবশ্যকতা হইবে না। ইংরেলী hate, happy ও narn 
শব্দের ৪*র ধ্বনিত পার্থক্য আছে, এই পার্থক্য সুচনা করিবার জত 
hate ও harmএর কে বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়া যথাক্রমে £ ও এ 
লিখিবায় পদ্ধতি আছে। কিন্তু সাধারণত তাহার প্রষোজন হন ন 
আমাদের অভ্যাস ব। পরিচয় থাকাতে চিহ দিয়া না লিখিলেও 1১৮৫6 
ও 0৪0) শব্দে ৪-র ধ্বান আমর! ঠিকই করিয়া থাকি। বাউ নাতেও 
আবন্যক স্থলের জন্ভ এইক্সপ কয়েকটি চিহ্ন ঠিক করিঘ। লইতে গার 
যায়। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবুকে অগ্রণী করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-ারষদ 
ইহার ব্যবস্থ। করিতে পারেন । 

২*। কয়েকটি অবান্তর কথ! বলিধ! ফেলিলাম । আবার 215 
কথা বলি। রাঁণানন বাবু বলেন বাঙলায় হও আ(অন্থব্ূপ হু ওম ) 
খা ও শা (অন্তরূপ খা ও অ! ) বলিয়া বস্তুত ঘে ধ্বনিটি প্রকাশ ক'ব ৩ 
ইচ্ছা কর! হয়, ভাঁহা ইংরেজীতে লিখিলে haw, khawa | চলে 
তা লিখিয়। এই ৮৭’র ধ্বনিই প্রকাশ করিতে চাহেন। কখদিনল হা 
তাঁহার একটা লেখীয় 7211%5 কথাটি রে ল ওে লিখিত হইর।হে। 
তবেই দীড়াইতেছে, ভীহার মতে লও 1 কিন্তু এই ওখান 
সংস্কৃত বর্ণমালার ওকার নহে। তিনি শ্রাবণের প্রবাসীতে হহ 
স্পষ্টই বলিয়াছেন --"আমি বলি “দেও” কথাটির "ওশ “ছাএ ॥, 
একটি স্বর-বাপ্জনের যোগ-জাত বিএবর৭।” তাহাই যদি হয়, উ। 5৩ 
ওকারে অর্থাং সদৃশ একট হ্বরবাঞ্জনাস্বক যকায়াদিৎ যা' 
বর্ণে আঁকার-ওকারাদি স্বরের সংযোগ কোনোরাগ দেয'বহ 
নহে; তাই ওাঁ ওি ও, ও প্রভৃতি লিখিতেও কোনো বাধা পাই। 


8৮৮ 
গোল উঠয়াছে পুশ 
পরিচয় ন। পা ওয়ায । 

২১। এখন কণা হইতেহে কে বাঙলায় ও-চিহ্নে প্রকাশ 
কর] নদত কিনা? ৬ ও সংস্কৃত বু স্তন) + সমান। ভাষান্তর 
বেখিতে পাই এব ধানিও বৰ দ্বাব! প্রকাশ কর! হয হিন্বীতে, 
বেলবেশিবিত হয়। ইংরেজীলবিশদের নিকট শুনিতে পাই, ৮ ও 
W গরম্পর এহদুর হুনদূশ যে, অনভিবপুর্বে এ উদয় বর্ণ নির্বিশেষে 
প্রযুক্ত হইত, পরে অভিধান ও অস্তাম্য পুস্তকে এ-ছুই-দর্ণ-যুক্ষ পদ- 
সমুচকে পৃপকৃ-পৃথক্‌ কর| হইয়াছে । ইংলণ্ডে, বিশেষত লগ্নে, অশিক্ষিত 
লোকদের মধ্যে লাকি বহু স্থানে এ উভয় বর্ণের ভেদ দেখা যায ন|। 
তাঁহার! ৮6০৮ সাপে 2৮, না 6০1 স্থালে ৬৪০] এবং 109 স্থানে 
106, বা ৮105 স্থানে ৬105 বলিয়া থাকে । ৬৮ ও "এর মধ্যে 
এইবাৰ ঘনিঠ সাদৃগ্ভি পাকিলেও ভাহ!র মধ্যে যেটুকু ভের আছে, 
তাহা প্রকাশ করিতে পারিলে ঘে, খুবই ভাল হয ভাহাতে সন্দেহ নাই। 
এজন্য বাঁঙলায় ই ছুই ধ্বনির অন্য দুইটি বর্ণেরই প্রযোগ্রন। কিন্ত 
[২01%25এর ধ্বনি রেলবে শবে কি প্রকাণ হয় না? aাকে 
বা কৃ এবং 10৩কে বা ই ন লিখিনে ফি চলে ন!? আনার মনে হয় 
ঠিক চলে, (তবে এ বিযয়ে বিশেষজ্ঞের প্রমাণ )। অতএব দেখ! যায় 
॥ ও w উ্যেরই দোতকবপে ব ধরিলে সাধারণত বাধে না। কিন্তু 
স্বানবিশেযে বাধা আনে! যেনন wাne=বা ই ন, vI৷৫= বাইন । 
এঠাদৃণ স্নো বাঙলায কোনে। ভেৰ থাকে না, অথচ থাক! উচিত । 
এই ছেদ রক্ষার ত্রস্ত ব-এ কে।নোকাণ একটু বিশেষ ঢিহ্ন দিলেই সমস্ত 
গোনমাল গিটিঙ যাইতে পাবে। 

২২। ৮-এর ব হইছে 'র বকে একটু বিশেষ চিহ্ন দিয়। যখন 

আর একট! বর্ম কগিতে হইতেছে, তখন তাহ। নাকনিয *৮'ব জন্তু ও- 
বর্ণকেই ধর। হউক না কেন? উত্তরে বলিতে পার| যায়, ও পুর্ব হইতেই 
সংস্কৃচের ওক।রের ধ্বনির দ্যে(তকরূপে এতকাল প্রসিদ্ধ মাছে, ইহাকে 
সার-একটি ধ্বনির দোযোতক বলিলে, উদ্রধের গোলমাল অবশ্ন্ত।বী। 
যদি বল৷ হয়, ওকার-ধ্বনির ব্যগ্নক ও-ব্ণে আকার-ইকাবাদি ব্বর- 
সংযোগ হয় ন, আর ॥'’এর ওকারে এ স্বর সংযোগ হয়, ইহাতেই ভেদ 
বুঝা যাইবে। তাহা হইনেও হুব ন! । যে স্থানে ॥'র ও-এ আকারাদি 
স্বর যোগ কবিবার প্রয়োলন হইবে না, সেখানে ও-ধ্বনির ও এবং »’র 
ও, এই উভয়ের পার্ক] জানিবার উপায় দাই। অতএব যে-কোনো 
একটু চিহ্ন দিয়! উত্তযে পৃশকৃ করিতে হইবে। ভাহাই যদি হয়, তবে 
একে ব বণিয়া ধর! অপেক্ষ। ও ধরায় নিশেষ কোন লাভ হইন না। 
_ ২৩। দ্বিতীয়ত, আর সব বর্ণ ছাড়িয়া কে ও-লাকারে ধরিতে যাই 
কেন? হয় ড ইহার লহ উত্তর, ৫ আর ও, এই ছুইটি বর্ণের খুব 
দাদৃহ্য আহে। সাদৃণ্ধ অবগ্থই আছে, সাদৃগ্ভ অনেক কূপের হয়, কিন্তু 
এর প্রতিনিবি রূপে ব! তাঁহার স্থলে ওকে ধরিতে পারা যায়, অপর 
কথাঘ »'র ধাশিকে ও প্রকাশ করিতে পারে, এবপ কোনে! সাদৃগ্ভ 
আছে কি?--% আর ও এই উভয় বর্ণের ধ্বনি কি একবাপ? ঘে- 
কোলে। ব্যক্তি উত্তর করিবেন "না৷ 1” অচএব ৬'র বাগ্রকরূপে ও ধরা 
ঠিক লে । সংস্কৃত বাম।লার মধ্যে মণি কোন ধর্কে এইবপ ভাবে 
গ্রহণ করিতে হয়, ভাহ। হইলে তাহা ব-ভিন্র আর কিছু হইতে পারে 
ব্লিয়। মনে হয় না। 


পা ভিসি 


বাদানন্দ বাবুর 


জলা পা তো ৭৯ 


গা-দ্থিত ওকারের ব্বত্নপ- 





* প্রচলিত দেবনাগর-অনুলারে গ্রন্রস্থ হকে আমি ব (ন), এবং 


বগীয় বকে ব নে) লেখাই সুবিধা মনে কবিয। তাহাই করিয়া থাকি। 
এই প্রবন্ধের আবহক হানে এই বীছি বুঝিতে হইবে। jl 


প্রবাসী--ফান্তুন, ১৩২৩ 


কাটি পা পাঁছি oN ae EN পাত PN পাস্ির AN PAN NN Te AA AA 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ANN NSA PN 





২৪। তৃঠীয়চ, ৬'র ধ্বনির বাঞক বণট স্বর-বাঞ্জন এই উতয়ন্ববূপ 
হইবে , মেনন সংস্কৃতে য, ব। তাহ। হইলেই ডাহাতে প্রয়োজনানুনারে 
মসন্ত ব্বরই যেজন। করিতে পার! যাইবে। রামানন্দ বাবু নিজেও 
তাহা বনিযাছেন ( “দেও!” কথাটির “ও “৬"এর মত একটি স্বরবাঞ্রনের 
যোগত মিশ্রবর্ণ)। অতএব 
সুচনা করিতে পারে একসপ যদি স্বর-ব্যগ্রনীজ্ুক কোঁনো বর্ণ থাকে তবে 


তাহাই গ্রহণ করা উচিত । ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে সেই বর্ণ ৮ 


ব-ভিন্ন অষ্য কিছু হইতে পারে না, কারণ, %'র ধ্বনিকে ব যতদূর 
প্রকাশ করিতে পারে, অপর কোনো বর্ণ ই ততদুব পারে না| বলা 
বাহুল্য ও দ্বব-্যগ্রনীস্্রক বর্ণ নহে। ইহাকে নেইকপ ভাবিয়া লইতে 
পারা যায়, কিন্তু তাহাতে তেদন যুক্তি নাই। 

২৫। গ্রধুক্ত যোগেশ বাবু প্রশ্ন তুলিয়াছেন--“মাঁ-র,” ন! "মায়ের"? 
তাহার মতে উত্তর দীড়াইয়াছে--“মায়ের”। ইহ! কতকট| ঠিক, সম্পূর্ণ 
ঠিক হইতেছে মা এ র। প্রাচীন বাঙ লায় ঠিক এই প্রয়োগ দেখিয়াছি 

“ম। এ স্ন গৰ্ভপাত ছল করি৷ 1" 
প্রাক কীর্তন, ৪ পৃ. 

মাভীল্ন। আল্মা। মা+এ র (কের)-ম।এর। এইবপ পাদ 
স্পা ন (ভ্রকৃধণকীর্তন, ১৩২ পৃ. )= পা, পা+এরন্পা এর (৩, 
১৩৪ পৃ.) (পুত্রনপুও_ ) পোহ =পো অ (ত্র, ৪৪ পৃ.) পো, 
পোঁ+এর=পো এব ( এ, ৫* পৃ. ৬১ )1 এইবুপ গা এ র লেখাই সঙ্গত- 
ভর। ইহাও (গাত্রলগত্ত=) প্লাতল্গ।অন্গা, এবং তাহার পর 
গাঁ+এর=গাঁএর , গাঅ+এব হইতে নহে। যোগেশ বাবু বলিয়াছেন 
প্রাচীন প্রযোগ নায়ের আছে, থাকিতে পারে, কিন্ত ঈদৃশ স্থলে 
যশ্রুতি আছে বলিয়া সনে হয় না, তাই য়ে র অপেক্ষা এর দেখাতেই 
আনার পক্ষপাত বেশী। 

২৬1 ঘোগেশবাবু বাগ.লায় সেয়ে, মা ই থা প্রভৃতি শব্দের অর্থ 


করিতে চান মা তৃ-স দৃশ। ইহা ঠিঙ্ক। অনেক স্থলে ইহা আগর 


বলিয়াছি। পালির না তু- গবা ম, বৌদ্ধ সংস্কতের মা তৃ গ্রাম, এবং 
মালনহের পশ্চিম ভাগে প্রচলিত তিরি না ত, (স্ন্রীমাতা) শব্দ 
ইহাই সমর্ধন কবিতেছে। 

২৭। যোগ্রেশবাবু বলিয়াছেন, "পূর্ববকালে ইয়'-প্রত্যয়াস্ত শব্দ ( যথা, 
“করিয়” ইত্যাদি ) ই-প্রত্যয়ান্ত ছিল, তখন ছিল “হই, “কারি” 
ইত্যাদি অন্তরার্থে ই।” আনার মনে হয় ইহ! বিপরীত, পূর্বে ইয়া 
ছিল, পরে ই হইযাছে। প্রাকৃত ও গাথা আলোচনা করিলে ইহাই 
বলিতে হয়। শিক্ষা-নমূচ্চয়ে ( ২৮৯ পৃ.) আর্ধা।বলোকন সুত্র হইতে 
একটি বচন উদ্ধত হইয়াছে (দ্রব্য পালিপ্রকাশ £--প্রবেশক, ৫৫ পৃ.) 

"তন্তেহ পুজাং করিম ।" 
এখানে আনন্তরধ্য বোধক ত্বা অপ্ব! য প্রত্যয় স্থলে প্রাকৃতে ই য করিয়া 
করিয পদ হয়, তাহার পর ঘ.লোপে অ হইয়া করি অ হইয়াছে। 
কালক্রমে আবার অকারেরও লোপে বাঙ লায়্, এবং, যোগেশ বাবু 
যেবপ বলিয়াছেন, আনামী, মৈধিনী ও ওড়িয়াতে ই প্রত্যয় হইয়াছে। 


২৮। যোগেশ বাৰু লিথিয়াছেন “যদি প্রাচীন বাঙ্গাল! হইতে সেন 


মহাশয় মন স্থানে ও দেখাইতে পাবেন, সেট! নুতন আবিষ্কার হইবে" 
বীরেশ্বর তাবু এখনো নীরব আছেন দেখিয়া আমার নজরে যাহ 
পড়িয়াছে দেখ! ইতেছ্ছি, আমি বাঙলা লিখিয়া থাকি :- 


(১ পিন্ল= পিঙওল 
“শ্রবণে চঞ্চল, মকর কুণ্ডল 
পিন্ধন পিগুল বাদ।" 
খৌবিনদদান (বৈধ্বপ্দাবলী-_বহমতী, ২৫২পৃ-) 


সংস্কৃত বর্ণমালার মধ্যে সেই ধ্বনি : 


! 


¥ 


i 


টি 





৫ম সখ্য! ] 
পাম্পি উপ স্পস্ট পিসি স্পিন সত A আপা 
(২) ভাজায়্ভাঙায় 
“সুবৰ্ণ চম্পকমাল। দোলে উড়ে বাঁয়। 
মধুর চলনি মত্ত করিবর তা টাঁয়।” 
জ্ঞানদাস, এ ১৬৮ পৃ. । 


(৩) ভাঙ্গ ভঙ্গ) = ডাঙ 
“খবীহা যাহা ভঙ্গুব ভা ঙ বিলোঁল। 
তাহা ডাহা উছলই কালিন্দী-হিল্লোল।” 
গোবিনদাৰ এ ২০০ পৃঃ 
(৪) ভাঁঙ্নল=ভাঁঙল 
পনাহ-দূরশ সুথ বিহি কৈল বাদ। 
আ'কুরে ভা ও ল বনি অপরাধ 1” 
বিদ্যাপতি ৪.৫ পৃ. ( সাহিত্য-পরিষৎ ), 
মুদ্রিত পুস্তকের বানান বিকৃত কি না কিচার্য্য। 
২৯। যোগেশ বাবু বলিয়াছেন শ্ব: মী শব্দকে “ভূভাঁরতে কেহ সামী 


বলে না।* কিন্তু প্রাকৃতে বরাবরই এইরাপ হইয়া আসিতেছে, এবং 
এইরূপ হওয়াই নিয়ম! স্বামী, স্বা দু, স্বাগত, গ্ঠাম, শ্া মা প্রভৃতি 
শব্দ প্রাকৃতে যথাক্রমে সা মী, সাউ, সা গত, সাম, সা মা প্রভৃতি 
হয়। বাঙ লাতেও ‘নেই উচ্চারণ আসিয়াছে এবং প্রাচীন বাঙ লায় 
এরূপ ভাবে লিখিতও হইত দেখা যায়। সা মী শব্দ গ্রকৃষ্ণকীর্তনে 
একাধিকবার ( পৃ. ১৯, ২৪, ২৫, ৪১) প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্যা ল (বৈদিক 
সাহিত্যে স্তা ল) অথবা শ্যা লক এইনপেই য লোপে শা লা হইয়াছে। 
কোনো-কোনো স্থলে স্বা মী আবার দো আ মী উচ্চারিত হয়। এবং 
সাহিত্যেও ইহা ধরা পড়িয়াছে--“সো আ মী ঘরেত নাহি চিত্ত বে আ 
কুল।”-_দৈরদ সৰওঁ,জার পদাবলী, গৃহস্থ, শ্রাবণ, ১৩২৩, ৯১৯ পৃ. । 
হরিশ্চন্্পুর, 
৪ আশ্বিন, ১৩২৩। প্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য । 


শপ 


'্যবন” হরিদাস 

গত মাঁসের প্রবাসীর কষ্টিপাথরে “যবন হরিদাস” নামে একটি 
প্রবন্ধের সার উদ্ধংত হইয়াছিল। প্রবাসীতে “বন” শব্দ ব্যবহারে 
কু হইয়া শ্রীযুক্ত আহমদ-আলী দেওয়ান প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। 

আমর! কোনো জাতি বা ধর্মকে অবজ্ঞা করা অস্থ।য় মনে করি। 
ঘবন শব্দ গ্রীক [02180 শব; এ শব্দে ভারতের পশ্চিম দেশ 
হইতে আগত অনেক জাতিকে বুঝাইত-- প্রধান গ্রীক ও পারসিক 
মুমলমান জাতি! অধিকস্ত হক্গিদীন “ঘবন হরিদাস” নামেই প্রাচীন 
বৈষ্ব-সাহিত্যে ও বৈষণব-বঙ্গ-সমাজে প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। স্থতরাং 
ভাহার নামের সঙ্গে ঘবন শব্দ ব্যবহার ন! করিয়া উপায় নাই। 
হরিদাস যবন ব্িয়। নিজেকে নীচ শ্বীকার করিতেন, ইহাও প্রাচীন 
বৈষ্ণব-সাহিত্যে আছে। তথনকার কালের ধারণ। এরূপ থাকাতে 
ও বিনয়-বশতঃ হরিদাস এরাপ করিয়া থাকিবেন। সেই প্রদঙ্গেই 
নীচ ববন বল৷ হইয়াছে__-অম্বভাবে নিন্দ। বা অবজ্ঞ। করিয়া নহে। 

বিশেষতঃ, এ প্রবন্ধ অপর স্থান হইতে উদ্ধত, প্রবাসীর নিজস্ব 
নহে। 
প্রবাদীর সম্পাদক । 


ভারতের স্থাপত্য 





£৮ম 





০৯, 


ভারতের স্থাপত্য 

যে ভারতবর্ষের অন্তঃস্থলে বিকশিত অম্নান কমত)" 
মৃত তাজমহল বিরাজ কবছে, তাকে স্থাপত্য-শিল্পেব ?*- 
স্থান বললেও অত্যুক্তি কব] হয় না।_-কিন্ত, বলতে বই 
বোধ হয় যে এখনকার সভ্যতার ভদ্রানন প্রসিদ্ধ কলিক *! 
নগরীর দিকে যখন আমর! তাকাই তখন প্রাচীন কি 
গুলির বিষয় স্মবণ কবে যেমন উল্লাসে গৌরবে বুক 
ভবে ওঠে তেমনি এই আধুনিক সহরের অত্যন্ত ই 
ঘববাড়ীগুল! দেখে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ স্থাপত্ে'র 
জন্যে কোন মাঁশাই মনে স্থান পায় না। প্রাচীন ভার”ব 
সংখ্যাতীত রমণীয় স্থাপত্য-রচনা-আর এখনকাব এই 
সহরের ইটকাঠেব কতকগুলি পায়বাঁর খোপ-যেন কক- 
গুলি প্যাক-বাক্স বা দেশালাইএর বাক্স উপবাউপরি 
সাজিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে! আমরা কলকাতা চরে 
ইষ্টক-হন্ম্যের মধ্যে বৈদ্যুতিক পাখার তলায় বরফজল খেতে- 
খেতে ভাবি P. ডা.)-.র তৈয়ারী সরকারী বিল্ডিং, 
গুলি বা বেসরকারী রেলওয়ে-ষ্টেখন-ভবনগুলিই ববি 
স্থাপত্যকলাঁর একমাত্র চরম ও পরম! আমরা গড়ের 
মাঠের যন্গুমেণ্টের দিকে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে বসে থকি। 
কলকাতায় দেশী কতশত ধনী ব্যক্তি বিলাতী স্থাপত্যের 
বন্তাপচা ওঁচা নমুনায় বাড়ী ঘর তৈরী করাতে ঝুড়ি কুড়ি 
অর্থ ও সামর্থ্যের অপব্যবহার করচেন_আর দেশের সকল 
প্রাচীন আদর্শ স্থাপত্যগুলি ক্রমশই অযত্বে ও অজ্ঞাতে 
ধরাশাম্ী হবার উপক্রম হচ্চে-এমনি আমাদের অবত্থ, 
আমাদের স্বদেশ-সেবক হতে হলে এটা জানতেই হবে যে, 
সকল শিল্পের মধ্যে স্থাপত্যই জাতীয় জীবন গড়ে তুলতে 
প্রধান। সকল দেশে সকল কালে প্রত্যেক জাতি এ 
স্থাপত্যের পাথরের ভিতের উপবেই তাদের সভ্যতব 
বিদ্রয়-নিশান উড়িয়ে গেছে । তাই আঙ্ আমরা ভাবতেৰ 
প্রাচীন স্থাপত্যগুলির মত ইউরোপীয় প্রাচীন ধ্বংদা ধশিষ্ট 
সহরগুলি থেকে রোম ও গ্রীদের এবং পিরামিড এ তি 
থেকে প্রাচীন ইজিপ্টের হৃদযের কত ন! নিগুঢ় পচ 
পাচ্চি। 

সুন্দর ও সুগঠিত স্থাপত্যে যেমন মনকে প্রসাবিন্ত 





8৯০ 


প্রবাসী-ফান্তুন, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় ৭গ্ত 


পছ লাস পসি্পসটসিপ পাপী পান পি ৯ পা পা লাম পরি পাছ পা পাছ পি পাটি অল পাসটাসিলস্সিপাসিপসটিীসিপাসপাসপাসপামাসি পাপাসসিলাসি লাও পা লাম AN পি পা পা A ~~ 


করে দেয় তেমনি আবার কদয্য স্কাপত্যে হৃদয়ের কুদরত! ও 
দীনতাই আনে। যে লৌভাগ্যবান স্থন্দর গৃহে বাদ 
করেন তিনিই যে শুধু স্থখী হন তা নয়, তার প্রতিষ্ঠিত 
স্থাপত্যকলা যারা যারা দেখবার স্থযোগ পান তারাও 
ধন্য হন! সম্রাট সাঞ্জাহানের ভাগ্যে তাজমহল নিশ্মাণের 
হারা যে আনন্দ, তার দেই অমরকীন্তি যুগে যুগে ভার 
চেয়ে কত বেশী আনন্দ কত দেশের নরনারীকে দিয়ে 
আসচে তার কি ইয়ত্ত। আছে! 

আঙ্গকাল আমাদের দেশে যেন দেশী চিত্রকলা 
ও ভাস্কর্যের সৌভাগ্যক্রমে কিছু কিছু আদব হচ্চে ; এমনি 
যদি কিছুমাত্র হুন্র স্থাপত্যের প্রতি না দিতে পারি 
তা হ'লে আমরা কিছুতেই সম্পূর্ণ হয়ে উঠবো নাঁঁ_ 
এবং ফলে সবই বৃথা হবে। চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য 
এদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট যোগাযোগ আছে । দেশের 
চাক্ষ-শিল্পে সমগ্রতা আনতে হ’লে এই ভিনেবই সমাবেশ 
চাই। শুক্তির মধ্যে যেমন মুক্ত থাকে, তেমনি 
স্থাপতাই চিত্র ও ভাক্কধ্যোর আবার, আবার চিত্র ও 
ভাস্বর্ধাই স্থাপত্যের বসন ও ভূষণ; এগুলি না থাকলে 
আভরণ-ও-অলঙ্কারহী না সুন্দরীর ন্যায় স্থাপত্য নগ্ন ও শ্রীহীন 
হয়ে পড়ে, সে স্থাপত্যের কোনে! মানে থাকে না । আমাদের 
ইলোরা অজন্ত। বাঘগুহা প্রভৃতি প্রাচীন মঠ ও মন্দিব- 
গুলিতে তাই স্থ'গত্যকলার সঙ্গে-সঙ্গেই চিত্র ও ভাস্কর্যের 
সমাবেশ দেখা যায় ।-_ ইউরোপে ও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয় । 
দেখা যায়, যে-কোন ধরণের চিত্র বা ভাস্কর্যা যে-কোন 
স্থাপত্যের সঙ্গে জেড়া লাগাতে গেলে কখনই মিশ খায় 
না--জোড়ের যুখে দাগটা বিকট আকারে প্রকাশ পায় 
মাত্র। তাই আমরা দেখি যে দেশী চিত্র বা ভাক্করধ্য যদি 
তহুপযুক্ত দেশী রীতিতে তৈরী গৃহে স্থান না পায় তাহলে 
ধুতিচাদরের সঙ্গে হাট-কোটের মত চোখ ও মনকে শুধু 
পীড়াই দেয়। 

স্থাপত্যকলার সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের দেশের গৃহের 
আসবাবপত্রেরও ঘোরতর পবিবর্তন থটেচে। আজকাল 
আব সে সাধাসিধে স্থরুচির পবিচায়ক তাকিয়া-খানগেলাসে 
সজ্জিত গৃহ আমাদের তেমন করে সহদ্রভাবে আহ্বান 
করে না--এখন ভিজিটিং কার্ড দাখিল করে অতি সঙ্কোচে 


ও সন্তর্পণে বিলাতি ফার্নিচার ও ক্রোটন-গাছের টবে সজ্জিত 
অগণিত আনবাবপত্রের দোকানঘরের ন্যায় ড্রয়িংরুমে 
প্রবেশাধিকার লাভ কবা যায়। অবশ্য বৈচিত্রাই যুগের 
ধশ্ম , কিন্তু রদবোধ সকলকালে সকল সময়েই একরূপ হওয়া 
উচিত-_কোন্টা সুন্দর কোন্ট! অন্নন্দর এ বো 

আমাদেব তাই বলে লোপ পেলে তে। চলবে না? একবার 
মনে পড়ে কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে গোলদিঘিতে সঙ্ধ্যান্রমণে 
গিয়ে হঠাৎ চোখে পড়ল দিঘির পূর্ব্বপ।বে ব্যাপটিষ্ট মিশনের 
দেশী স্থাপত্যের রীতিতে নির্মিত পদ্মান্কিত একটি তেতলা 
বাড়ী; আবার তারই পশ্চিমে বিপরীতদিকে পাশ্চাত্যের 
অতি স্থূল বিরাট সিনেটহলের মোটা-মোট1 গথিক ধরণের 
থাম দিয়ে সাজান হলটি। আমরা দেখলুম দেশী বিশ্ববিদ্যা- 
লয় পশ্চিমপারে পাশ্চাত্য স্থাপত্যের গুরুধবঙগা বহন করে 
দাড়িয়ে আছে, আর দেশী স্থপত্যকলাকে বিদেশী 
পাশ্চাত্য নিশনারীরা সাদরে গ্রহণ করেছেন--বড়ই 
আশ্চধ্যের বিষয়! আমাদের দেশী স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য 
বিদেশী মিশনারীর ত্বদয়কে স্পর্শ করেছে, কিন্তু আমরা 
‘চোখে দেখেও প্রাণে কাণ!’ হয়ে বসে আছি। পূঞ্জনীয় 
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কথাটি পদে-. 
পদে স্মরণ হয় বে আমর1--বাঙালীর! আত্মবিস্থৃত জাতি ।, 
সমগ্র ভারতের মধ্যে আধুনিক স্থাপত্যকলা সম্বন্ধে 
পর্যালোচন। কবলে দেখা যায় যে আমাদের বাঙলা- 
দেশই সবচেয়ে নিঙ্গেদের বেশী ভুলে বসে আছে | ভারতের 
দক্ষিণ ও পশ্চিমে এখনও দেশী স্থপতির অস্তিত্ব দেখতে 
পাওয়া যায় এবং বিশেষ নতুন কিছু না করলেও 
তারা বংশাহ্ছক্রমে তাদের প্রাচীন প্রথানুযায়ী সমস্তই 
বজায় রেখে এসেছে, কিন্তু আমাদের দেশে স্থপতির 
নামগন্ধও শুনতে পাওয়া যায় না। যদি কখনও আমাদের 
দেশে চিৎ কারও দেশীধরণেব দেবালয় বা এমনি একটা 
কিছু তৈরী করাবার আবশ্ক হয়, তা হলে উত্তর-দক্ষিণ- 
পশ্চিম-ভারতের চারিধারে স্থপতিসংগ্রহের জন্তে প্রদক্ষিণ 
করে বেড়াতে হয়, হাতের কাছে পাওয়া যায় না-_এ বড়ই 
দুঃখের ও লজ্জার বিষয়। মাত্র শতবৎসর পূর্বেও আমাদের 
দেশী ভদ্রাসন যারা তৈরী করত তাদের আর চিহ্নও 
পাওয়। যায় না। পূর্বে যে-সব প্রাচীন পল্লীতে ধনী 
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গৃহস্থাদের নাচঘর, ঠাকুরদালান, নাটমন্দির “ হতিতে 
নানারকম খিলান ও নক্সার কাজ প্রভৃতি হতো ত! 
একেবারেই লোপ পেয়ে গেল! 

এইপ্রসঙ্গে আঙ্গ বলতে বড়ই আনন্দ হচ্চে যে 
আমাদের দেশের মহাত্ম। বিজ্ঞানাচারধ্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র 
বস্তু তার স্বোপার্িত সমস্ত অর্থ দিয়ে যে বিজ্ঞান-গবেষ্ণা- 
মন্দিরটি তৈরী করাচ্ছেন সেটি যথাসম্ভব দেশী ধরণের ও 
স্বদেশী কারিগর ছার! করানো হচ্চে । আশা করা ধায়, 
তার এই শুভ অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্তের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে 
ভবিষ্যতে আরো অনেক দেশী স্থাপত্যের ন্ট হবে। 











সম্প্রতি কোন বাঙল! সাপ্তাহিক পত্রে রাধানগরে, 


মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ষে স্বৃতিমন্দিরটি হবে তার 
একটি নক্সা প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু দুঃখের বিষষ আমর! 
সেটি কোনমতেই অহ্থমোদূন করতে পারি না। বিশেষতঃ 
আমরা যখন কোন স্বদেশী মহাত্মার স্থৃতি রক্ষা! করতে চাই 
তখন এরূপ খাপছাড়া একট! তৃতীয় শ্রেণীর বিলাতি হলের 
মত মন্দির প্রতিষ্ঠা কখনই আমাদের কল্পনায়ও উদয় হওয়! 


, উচিত নয়। দেশী মহাত্মাব কীন্তি আমাদের দেশের সকলের 


মনের মধ্যে যে মন্দিরটি স্বতই প্রতিষ্ঠা করচে-_ আমর! 
তারই ছাপ স্থাপত্যের ভিতর দিয়ে দেখাতে চাই। 
অর্দশতান্ধি পূৰ্ব্বে ভারতবর্ষ তরুণ ইউরোপীয় সভ্যতার 
মাদকতায় যধন মত্ত, সেই সময়ে সুদূর ইংলণ্ডে শ্বগীয় 
দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় নিজ ব্যয়ে বৃষ্টলে মহাত্মা 
রামমোহনের সমাধিটি স্বদেশী স্থপতির চারুশিল্পে শোভিত 
করে রেখে গেছেন-কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আজ এই 
ভারতশিল্পের ন্বজাগরণের যুগে রামমোহনের জন্মভূমির 
স্থসস্তানেরা এবিষস্নে কিছুমাত্র চিন্তাও করচেন না। 

এখন আমাদের দেশে স্থাপত্য সম্বন্ধে প্রত্বতাত্বিক 
গবেষণা ও আবিষ্কার অনেক করা হচ্চে সত্য, কিন্তু 
সেগুলিকে আবিষ্কারকের পুঁথির মধ্যে বন্ধ করে বা 
যাতুঘরের গুদামে পচিয়ে রেখে লাভ কি? আমাদের 
মনে হয় যে এই-সকল সুন্দর সুন্দর প্রাচীন কীঠিণ্ডলি যদি 
আমাদের কিছুমাত্র অনুপ্রাণিত না করলে তা’হলে এই- 
সকল আবিষ্কার ও মাটি খোড়ার প্রয়োজন কি? 
আমাদের জিনিসকে আমাদের মাটি থেকে ধূলো ঝেড়ে 





ভারতের স্থাপতা ৪৯: 
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তুলতেও হবে এবং প্রঁহশও করতে হবে। আতা 
দোর করে একথা বলতে পারি যে আমাদের এই-নব ৷ 
প্রাচীন স্থাপত্যকলার মধ্যে যাকিছু সত্য ও সুন্দর অহ 
তা একদিন জগতের মধ্যে নিজের স্থানটি অধিকার ₹ ব 
নেবেই এবং সেই সঙ্গে-সজে দেশকেও ধন্য করবে] <২: 
সৌন্দর্যের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেবার কাহারও প্রয়ে ডন 
হবে না। অবশ্য এখনকার যুগের যাকিছু অবশ্য) ১ 
পরিবর্তন তা আপনা থেকেই ঘটবে-কেউ সে কা? 
পরিবঠিত আবর্ত-চক্রকে উণ্টাদিকে ফেরাতে পারবে ন' | 
তাই আমাদের এখন নে বিষয়ে চিন্তা না করে এ: 
বিবেচনা করেই নিজেদের স্থাপত্যকলাকে ধাচাবার “ই 
করতে হবে, তাতে যদি স্থপতিদের পাশ্চাত্য এিনিয়ারণ্ে 
সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপনও করতে হর তাহলে কিছুমাত্র ৮: 
নেই। এককালে যেমন মোগল ও পারসিকেরা এসে আম' ব 
স্থাপত্য-শিল্পে একটা বিশেষ রং ধরিয়ে গিয়েছিল--অ 
আবার এই বৈজ্ঞানিক যুগে ইউরোপীয় আবহাওয়ায় অ' বায 
তেমনি অবিকৃত ভাবে দেশী স্থাপত্যের মধ্যে বিশেষ 
একট! ছাপ যা পড়বে তা আমাদের শিরোধাধ্য বছে 
নিতেই হবে--কিন্ত তাই বলে এক্সপ সমূলে বিনাশ (তে 
দেওয়া কখনই বাঞ্চনীয় নয়। এখন আমাদের ইউরে!নীশ 
স্থপতির শেখানো রোমক করিস্থিয়ান প্রভৃতি খাঁতি 
যথাসম্তব ভূলে যেতে হবে-_এখন আমাদের সবদিকে 
সামগ্রস্ত ও স্বদেশী ভাবে নবজাগরণের পালা ! 

স্থাপত্যের মধ্যে প্রত্যেক যুগের বৈচিত্রের ছোপ 
থাকবে বটে, কিন্তু তার মধ্যে রস-সৌন্দধ্যটি অনস্তকান রে 
সক: নরনারীকে সমানভাবে মুগ্ধ করবে--সে-সময় তান 
কালাকাল পাত্রাপাত্রের বিচার থাকবে না! স্থাপভ্যেব 
ভিতব যদি এতটুকু কৃত্রিমভার চিহ্ন থাকে তা হ'লে তা 
জগতে কখনই স্থায়ী হ'তে পারে না। এখন আহমান্ব 
মনে রাখা উচিত ষে শুধু প্রত্বুতত্ব হিসাবে স্থাপ-হ্যব 
বিচার করলে চলবে না-কেনন! স্থাপত্য শুধু একমাত্র 
প্রত্বতাত্বিকদের গবেষণারই জিনিস নয়, ওটি জাভীয়-- 
এবং ওর বিচার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । শুধু বসবাসের নখ 
সুবিধার অনুযায়ী গৃহনির্শ্বাণ করা নয়,তাতে যথেষ্ট পব্ঘা; 
গঠন-সৌকর্য ও শিল্প-হৃষমার ব্যঞ্ধনারও প্রয়োজন আছে। 
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দেখা যায়, এদেশে প্রাচীনকালে স্থাপত্যকেও অন্যান্ত 
চাঁকশিল্পের ন্যায় ধশ্মেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কবা হয়েছিল। 
বেদ-পুরাণাদিতে এবং স্থাপত্য সম্বন্ধে ‘বিশ্বকর্শ্াপ্রকাশ, 
'শিল্পশাস্ত্র 'জ্ঞানরত্বকোষণ প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থে স্থপতিদের 
জ্ঞাতব্য মাপ-প্রমীণাদি নানান তথ্য দেওযা আছে। 
এমন কি কিরূপ জমির উপর কোন্‌ সময়ে কোন্‌ দিনে 
গৃহনিম্থাণ আরম্ত করা হবে এ-সকলেবও উল্লেখ আছে। 
কথিত আছে, বাডীর জমি পূর্বদিকে ঢালু হলে গৃহস্থেব 
সৌভাগ্য, কিন্ত পশ্চিমে ঢালু হলে গৃহস্থেবই হানি। 
এখনকার দিনে এ-সকল খুঁটিনাটি যুক্তিতর্কে যদি না টেকে 
ত ন! মানলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু পশ্চিমের দিকে গডিয়ে 
পড়া সম্বন্ধে শাস্মেব নিষেধ মেনে চলাই আমাদের কর্তব্য 
বোধ হয় । খর্শের বন্ম পরিধান করে আমাদের শিল্পকল! 
মোগল প্রভৃতির আমল থেকে বহুকাল আত্মবক্ষা করে 
এসেছিল'। দেশের অন্তরের পরিচয় যেমন ধর্শে তেমনি 
শিল্পে পাওয়া যাঁয়। তাই জাতীয়তা বঙ্জায় রাখতে হলে 
শুধু ধর্মের দ্বারায় নয়, শিল্পকলার সহায়তার দরকার । 
আমর! জাত বাচাতে ব্যস্ত, কিন্ত জাতী স্তত্তাকে রক্ষা 
করতে পারি না। ভয় হয় কোন্দিন আমর! মন্দির প্রতিষ্টা 
করতে গিয়ে মন্থমেণ্ট তৈরী কৃবে ন। বসি । 

ভারতের পশ্চিম প্রদেশে রাজপুত রাজাদের আধুনিক 
দেশী ধরণের হুন্দর স্থন্দব প্রাসাদ, উডিষ্যার ও বৃন্দাবন 
প্রভৃতির আধুনিক দেশী স্থাপত্য গুলি দেখলে যেমন আশার 
উদয় হয়, তেমনি বাঙলায়ও যদি দেশী স্থাঁপত্যশিল্পের 
আদর কিছুমাত্র দেখতে পাই তাহ'লে বোঝা যাবে ঘে' 
আমরা স্বদেশ-প্রেম যে কি বস্তু তা কিছু হ্বদয়ঙ্গম কবেচি। 

সকলেই জানেন বে ভারতশিল্পের প্রবর্তক মিঃ হ্যাভেল 
ও বিলাতের ন্যুনাধিক দেড়শত গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তি ও 
শিল্পী মিলে যাতে দিন্লীব নতুন সহবটি ভাবতী য় স্থাপত্য- 
রীতিতে দেশী কারিগরদেব দ্বার! তৈরী করানো হয় সেই 
জন্যে মম্রাটের ভাবত-বিভাগের প্রধান সচীবের কাছে একটি 
আবেদন করেছিলেন, কিন্তু সেই আবেদন দুর্ভাগ্যবশত: 
গ্রাহ হয়নি । মিঃ হাভেল প্রস্তুতি মহোদয়গণের আশা ছিল 
যে মোগল-দ্রবার থেকে ভারতের স্থপতিরা যে সহায়ত! 
লাভ করে এককালে তাজমহল প্রভৃতি রমণীয় প্রাসাদ- 
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সকল তৈরী করেছিল তেমনি ভারত-সম্রাটের সাহায্যে 
ও উৎসাহে আবার বুঝি নতুন দিলীতে এই-সব স্থপতিদের 
ংশধবের! কিছু কিছু কাজ দেখাতে পাবে। কিন্ত 
ভারতভাগ্যবিধাতার৷ ভারতের চেযে নিজেদের জ্ঞাতি- 1 
বন্ধুদেব যে বেশী আত্মীয় সেট! তারা ভুলে গ্রিয়েছিলেন। + 
যদিও দেশী স্থাপত্যকল। রাঁজবীয় সহায়তায় সহজেই ও 
শী পুনরুদ্ধার হতে পাবতো কিন্তু তা যখন হ'ল না 
তখন আমবা! নিলেবাই ধৈর্য্য ও সংযমেব ছার! আমাদের 
দেশী শিল্পকে জাগিযে তুলবো--ভাতে যত সময় যত 
চেষ্টাই লাগুক। মিঃ হাভেল তার ভারতের স্থাপত্য 
সম্বন্ধীয় গ্রন্থে একস্থলে লিখেছেন যে উড়িষ্যায় জাজপুরের 
কোন একজন সাধু সম্যাসী তার নমস্ত জীবনের ভিক্ষালব্ধ 
ধনেব দ্বার একটি বিরোগ্রাব পাথরেব মন্দির মেরামত 
কবিয়ে দিষেছিলেন।* পশ্চিমে সন্তরাঁস-কা মন্জিদ ও 
পিষহরী ক! মন্দির প্রসিদ্ধ। ফতেপুর-সিক্রিতে মিত্রা 
প্রাসাদ নির্শ্মাণের পর প্রত্যহ এক ঘণ্টা বেশী কাজ করে 
সেই প্রথম সুন্দর মন্দিবটি গড়ে তুলেছিল, আর একজন 
স্ত্রীলোক জীতা পিষে অর্থ সঞ্চয় করে একটি মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরূপ শ্তভ-সন্কল্প যদি ভারতে 
মজ্জাগত থাকে তা হ'লে এদেশের শিল্পকলা কখনই 
লোপ পাবে না, বরং উত্তরোভ্তব অজ্ঞাতে বাড়তে থাকবে | ' 
আমরা আশা! করি এইসকল সাধুদৃষ্টান্ত আমাদের মনে 
সর্ব! অনুপ্রেরণা জাগিয়ে বাখবে এবং আমর! সমস্ত 
সন্বীর্ণতা ভুলে গিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চ।ত্যেব এই শুভমিলন- 
মন্দিবটি দেশী স্থাপত্যে পুনরায় গড়ে তুলব! অবশ্য 
একাজ্জে অনেক যুগ, অনেক অর্থ ও অনেকের মিলিত 
চেষ্টার প্রয়োজন--একদিনেই কিছু বোমনগবী তৈরী 
হয়নি । 

এখন প্রাচীন কীষ্তিদকল নিয়ে বড়াই করে বেড়িয়ে 
কোনই ফল নেই, এখন আমাদের কার্যেব দ্বার! সেই- 4 
সকল পূর্বগৌরব বক্ষ! করবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত 
হয়েচে ! 
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শ্রীঅসিতকুমাব হালদার । 


*Indian Architecture by E. . Havell. Page 241. 





পঞ্চশন্থ 


প্রাচীন রোমীয় চিকিৎসাতন্্র - | 


প্লিনি, লিভি, ট্যাসিটাস্‌ প্রভৃতির লিখিত বিববণে প্রাচীন রোমে 
প্রচলিত শুধমধপত্রের কথাও পাঁওয়া যাঁদন। এই-সব উধধের মধ্যে 
মুষ্টিযোগ, তত্্মন্ত্র, তুকতাক, যোফ আছে, আবার কোথাও ব' 'সমঃ 
সমং শময়তি' নীতির প্রয়োগও দেখিতে পাওয়। যায়। 

তাহাদের বিশ্বাস ছিল ষে ছাগ্রবিষ্ঠ। এবং ছাগলোমেব ভশ্মে অশ্বরী 
আরোগ্য হয়। ছাঁগমাংন ঝল্দাইয়া খাইলে মৃগীরোগ সারে। ছাগ্ন- 
যকৃত দৃষ্টিক্ষীণতাঁয় উপকারী । ছাগের যকৃৎ মধুর সঙ্গে মিশাইয়! 
খাইনে উদরী, ও ভূষির সঙ্গে খাইলে আমাশয়, ভালো হয়। মাঠেমারা 
একটা ইঁদুরের দাত সদ্যহত সিংহের চাম্ড়ায় ফুটাইয়া, চাড়াখানি 
বাঁ পায়ে জড়াইলে বঁ হাতের গেঁটেবাত সারে। সলোমনের নামে 
মন্ত্র পড়িলেই ত্রাহিক জ্বর আরোগা হয়। সজারুর যকৃৎ পোড়াইয়! 
ভক্ষণ ও উহার বন! চক্ষে প্রযোগ করিলে রাতকাণা রোগ সারে! 
কাকড়ার চক্ষু বুলাইলে গোঁকছুলী সারে। উত্তমরূপে 'লাঠ্যৌষধি' 
প্রয়োগ করিতেই নাকি অগাষ্টাদ সীজরের কোমরেব বাত আরোগ্য 
হইয়। গিয়াছিল! বধিরতার পিঁয়াজ ও রাঞগ্রহাদের চর্বির ব্যবস্থা ছিল। 
লোহা ন। ছৌয়াইয়! মেহেদী কাষ্ঠে আটা তৈরি করিয়| পরিলে কুঁচকী 
ফোলা সারে। সূর্যমুখী ফুলের তিনটি দান! খাইলে তৃতীয়ক ও চারিটি 
খাইলে চারদিন অন্তর পালান্বর আরোগ্য হয়। রাধুনী গাছ গরনায় 
বাধিলে আল্জিবের ব্যথা সারে । চতুর্থক ভরের আর একটি উধধ _ 
গাছ হইতে তিনটি ধনে ব। হাত দিয়! তুলিয় পীড়িত ব্যক্তির নাম স্বরণ 
ইন... ফিরিয়া তাকাইবে না । 

২ খ্ীড়ীর চাকার তৈপ কুকুরদংশনের উধব। বিছুটা গাছে পৃকরের 
বদ! মাখির। তাহ! দিয়! চাবকাইলে বাত সারে। ব| হাতে নয়টি যবের 
দান! লইয়। ফোড়ার চারিদিকে তিন বার ঘুরাইয়া আগুনে ফেলিয়া 
দিলে তৎক্ষণাৎ ফোড়ার বেদনা কমে। দাঁড়িম ফুলের খোসা অন্ুষ্ঠ ও 
কনিষ্ঠার সাহাযে তুলি! চোকে ঘবিলে ও দাঁতে না ছোঁয়াইয়। গিলিলে 
এক বংসরের মধ্যে চক্ষুরোগ হইতে পারে না। গ্রণ্ুমালা রোগে বাবস্থ। 
এই-_-কেহ দেখিতে না পায় এমন ভাবে ডুমুর গাছের একটা পট দবতে 
কামড়াইয়। ভাঙ্গিয়া পঁটট। একট। চামড়ার থলিতে পুরিয়া গলায় 
ৰুলাও। মেহেদী গাছের পল্লব মাটীতে বা লোহীয় না ছোয়াইয়! শরীরে 
ধারণ করিলে গ্রন্থিক্ষত আরোগ্য হয়। মগ্রি্ঠ! শরীরে কবচক্সপে বারণ 
করিয়। মধ্যে মধ্যে দেদিকে তাকাইলে কালা রোগ ভালো হয়। ঝাউ 
গীছের পলব মাটিতে বা লোহায় না ছোণব্াইয়া ব্যবহায় করিলে আস্ত্রিক- 
বেদনার উপশম হয়। বন-মন্তিষ্ঠা জলাতঙ্কের মহৌষধ । নরহত্যা করা 
চইইয়াছে এমন কোনও অন্ত দিয়া একটা বুনে! পণ্ড মারিয়। তাহার মাংস 
খাইলে অপশ্মার রোগ আরোগ্য হয় 

মানুষের কামড়ের বিষ মানুষের কর্ণমলে ভালো হর। সর্পবংশনে 
মনুয্যদন্তচুর্ণ ব্যবস্থা । শিশুর মাথার প্রথম-কাটা চুল লইয়া বাতের 
ঘারগায় বাবিলে বাত সারে। ক্ষতের চারিদিকে মানুষের হাড় দিয়া 
শ্তী দিলে থা আর বড় হইতে পারে না। ক্ষন রোগে হাতীর রক্ত ও 
* সগীরোগে হাতীর যকৃৎ ব্যবস্থা কুমীরের হৃংপিণ্ড কালে পশমে জড়াইয়া 
ধারণ করিলে চতুর্থক ভর সারে। চোরা'পশমে জড়ানো ছুটি ছার- 
পোক! রাত্রিকালীন হরে ব্যবহৃত হইত, ও লাল রংএর হুর্তী কাপড়ে 
জড়াইয়া দিবানরে প্রয়োগ করা হইত। উদদরাময়ে দধি ব্যবস্থা ছিল। 


৬২২--১২ 
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এই বিষয়ে আযুর্কেদের সহিত ইহার মিল দেখিতে গাওয়া যাঁয়। *. 3 
সেচনিকফ, ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাথা! করিয়াছেন। 

বাদাম তৈল কুঞ্চিত চৰ্ম্ম মহুণ করে ও গায়ের রং ফরসা করে। ৭টি 
প্র্রবণের কাদা দিয়া প্রলেপ দিলে ব’থা বেদনা সারে। চে 
পড়াইবার জস্ত রাইসরিষ! ও ফোঁড়া পাক।ইবার জন্য তিসি ব্যহত 
হইত। _যল্দ্থা রোগীদিগ:ক দেবদারু ও হেম্লকের হাওয়ায় রাখা হই ৬) 
আলকাঁতর! ও মেটে তৈল পীঁচডার ওষধ ব্লিয়! বিদ্বান ছিল । 

আমাদের দেশের প্রাচীন গৃহিণীদের মত প্রাচীন রোমক গৃহিণীরাও 
মুষ্টিধোগ-প্রধোগে সিদ্ধহত্ত ছিলেন। এমন কি পরিবারের কোনে, 
পুরুষ যুদ্ধে আহত হইয। বাড়ী আসিলে তাহার নেবাগুক্রষ! চিকিংস+নি 
মমন্তই স্ঠাহারা করিতেন, সহজে চিকিৎসক ডাকিতেন ন!। 
প্রপ্রফুলচজ্র সেনগুপ্ত । 


কাগজের কাজ-- 


কাগজ যে শুধু লেখবার কাজেই লাগে তা নয়; কাগজ 
আরো অনেক কাজে লাগে । কাগজ দিয়ে জিনিস মোড়ক কর! 
আজকাল সর্বত্র প্রচলিত হয়েছে; স্কাকড়ায় বাঁধা পৌটলা বা দান. 
পাতার ঠোঙায় খাবার হাতে করে, রাস্তার চলতে লন্তা বোধ 
হয়, বাধো-বাধে। ঠেকে, কিন্তু তার ওপর কাগজের আবরণ চড়ালে নেট! 
ভদ্র হয়ে যায়। কাগজ দেবী-দরম্বতীর চরণশতদলের পাপড়ি, 
তারই ওপর সরম্বতীর চরণচিহ্ক পড়ে বলে কাগজ কি এই সম্মান দত 
করেছে? জাপানী ও চীনারা কাগজ দিয়ে সুন্দর লন গড়ে; জাপানী! 
কাগজের রুমাল ব্যবহার করে; তাঁরা কাগজ দিয়ে বাড়ী আর 
নৌকাও যে গড়ছে তার খবর ও ছবি কিছুদিন আগে প্রবানীর পধ* স্তে 
সংগৃহীত ও প্রচারিত হয়েছিল। সম্প্রতি ফ্রান্সে যুদ্ধে ব্যাপৃত সৈঘণ্রে 
অন্ত কাগন্জের অন্তর্বাস পোষাক তৈরি কববার আয়োজন চলছে। 
কাগজ খুব গরম আটকায়; স্থতর্নাং শীতের সময় গায়ের উপরে ভাষার 
তলে কাগজের জামা থাকলে শরীরের তাপ বেরিয়ে যেতে পারবে নাঃ 
বাইরের ঠাণ্ডাও থারে পৌঁছবে ন!। ফরাশী বিস্ঞান-পরিষৎ একটি বড় 
কাঁগন্জের কলে বহু পরীক্ষার পর এমন একরকম কাগজ তৈরি করতে 
পেরেছেন য! কাপড়ের মতন নরম ও নমনীয়, অথচ শক্ত মজবুত অল- 
অবরোধক এবং স্বস্থাকর (876560610)1 এই কাজ শণের পুরাণ 
দড়িদড়া কুটে তৈরি হচ্ছে। পরীক্ষায় স্থির হয়েছে বাঁশের মণ্ডে এই 
কাখঙ্গ খুব উৎকৃষ্ট হয়, কিন্ত ফ্রান্সে বাশ জন্মে না। ভারতবর্ষে বাশ 
প্রচুর, চাষ করলে আরে। বেশী জন্মানো যায়, কিন্তু ভারতের লোকের 
নব-নব-উন্মেষশালিনী প্রতিভা অব্যবহারে মান হয়ে রয়েছে, দেখে বচত 
অধিকার না থাকাতে দেশী লোকের উদাম চেষ্টা সুযোগের অভাবে চ্হুষ্তি 
পাচ্ছে ন।। যাই হোক ক্লান্সের নবনির্শ্মিত কান দিয়ে জামার কাগডের 
নীচে অন্তর দেওয়া হচ্ছে, তাঁতে জাস! দ্বিগুণ গরম হচ্ছে এবং কাপড়ের 
সঙ্গে থাকাতে কাগজ ভাজে ভাজে ছিঁড়ে বা ফেটে যাবার অথব! যুচড়ে 
সুচড়ে জডোজ্ড়ে হয়ে থাকবার সম্তাবন। খুব কম হয়ে যাচ্ছে। $ 
কাগজের ওপর জেলাটিন ও চর্বির সঙ্গে প্রচুর উবাযু.তেল মিন, 
বার্ণিশ করে তাঁকে বেশীরকম নরঘ নমনীয় ও জল-বাতাস-অবরেোংক 
কর! হর। এই কাগঞ্জের তৈরি ভেষ্ কুর্তার ওজন হয় আড়াই জঞাওক্ 
মাত্র, আর ভাজ করে খুব ছোট করা যায়। এই জামার ওপর পণছেতর 
থুপি লাগিয়ে তাকে আরো গরম করা চলে। এই কাগজে ছারপোকা 
উকুন পিণ্ড প্রভৃতি কোনো পোকা ভিউতে পারে না--ফারণ 


৪৯৮ 
ইউকা।লিপ্টাস তেল আর ফর্ম্মালডে- 
হাইড মিশিয়ে তা  এটিসেপিিক 
করা থাকে । আমেরিকাডেও কাছের 
ক্গাম। পরা প্রচলন হযেছে_ তবে নে 
কাগজ এমন তালে! নঘ। 

নামেরিকায় ও জাপানে কাগজের 
নধ লথ! ফালি পাকিয়ে দড়ি করা 
চয, সেই দড়ি দিয়ে দোকানীরা 
জিনিসের মোড়ক বাধে । আমেরিকায় 
কাগজের ডা থেকে ফানি কেটে তার 
পর দড়ি না পাকিয়ে কলে পেকে 
একেবারে ফালি কাগন্র তৈরি করে 
দেইণগেই হার এক ছে গ।কাবার 
কনে ভ্রু দওয়া হয় এবং কল পেকে 
কসর দি পাকিয়ে বেরিয়ে আনে। 
কোনা কোনো দড়িতে তুলোর পাত 
গাহয়ে খাইয়ে কাগদের ফালি 





প্রবাসী ফাল্গুন, ১৩২৩ [ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


চনে এত পয লা কস পপ চপ পা পাঠিত তালা পি কাছ পা 


কাগজের দড়িতে বোনা আসন । 


পাকে গম-ছাভে করে দড়ি হত আশওঠা ও শে হয়। আমেরিকায় কাঠের বা বেতের কাঠামে! ফ্রেমের ওপর কাগছের 
কাগজেব দড়ি দিয়ে কন্বল (108) ব্বোন। আমেরিকায় খুব চলভি দড়ি বুনে বিবিধ প্রকারের সুন্দর অথচ সন্তা আসন তৈরি করবারও 
ঈয়েছে, যে-কোনে দোকানে কিনছে পাওয়া যায়। মতিন দেশে অনেক কারখান। হযেছে । লেকে যত দমন আনবাবের পরিচয় 


এ রাখ ছৈবিব ২৫উ কাব্খান হয়েই, ত দেব একটাতে রোজ ২৪ টন পাচ্ছে, ততই তার প্রচলন বেডে চলেছে। 





কগছের দড়ি দিয়ে থলি থলে 
হোব। বোন৷ হচ্ছে। সেইদব বোরায় 
পেয়াজ কফি তামাক মযদ। বস্তাবন্দি 
কবে দেশবিদেশে চালান ভচ্ছে। 

ব!গজের দড়ি বুনে ম্যাটিং মাদুর 
কর' হচ্ছে! নৌকা-টান। গুণ ও 
ক পান্ত কগমের দড়িতে হচ্ছে। 
কাগজের কুতোতে সেলাই কর! 
চলেছে, রডিন কাগগের দড়িতে ঘর 
স।দবাৰ ঝাঁলর কর! হচ্ছে । কাগজের 
দাড বুনে নকল চাঁমড়া তৈরি হয়েছে। 
আবে। কতকি তৈরি করবার গোপন 
চেষ্টা ও পরীক্ষা যে চলছে তার ইয়ত্তা 
নেই, অল্প দিনেই দেখতে পাব 
কাগজেই যাকিছু দরকারী সব তৈরি 


হয়েছে। 

চে 

ক 
সিঁড়ির মতন বাড়ী _ 


ক্রান্সে এক মিনতি স্থপতি ধাপে 

* ধাপে সিডির সতন অনেক তলার 
বাড়ী নির্মাণের প্রথা প্রবর্তন করেছে 
সে বলে যত তল! বাড়ী, তত ধাপে সরে 


কাগন্দ্েম নানান রকম সুতা দড়ি টোরাইন কাছি ওণ। - সরে হলে সকল তলার সকল 


ওজনের রাগ, কম্বণ তৈরি হয়। কোনো কোনে রাগ, কেবল ঘরে সমান হাঁওয়। বাতান পাওয়া 
কাঁধভ্রের, কোনে'-কোঁনেটাতে দে রব’ পশম বা উভয়ই মিশাল দেওয়। 


যায়, প্রতোক তলায় 


সামনে খোলা বারান্দা ও ছাদ পাওধাঁরও সুবিধা হয়। শহরে 


হয়। বিভিন্ৰ তের হহোর বুনোন থেকে বা ঠেনসিল করে র* এই ধরণে বাড়ী করলে সরু গলিতেও আলে! বাহাদের অভাব ঘটে 


লাগিবে কম্ছনের ওর বিবিধ নল! হোল' হয়। 


না? প্রথম তল! বাড়ী গেথে তাঁর ওপর"ভল! কয়েক ফুট ছোট করে 
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সি'ডিব মতন ধাপে ধাপে তল। ভেলা বাড়ী। 


করতে হয, এই রবনে থাকে থাকে বাড়ী উচু দিকে উঠে যাবে। 
ফতেপুর সিক্রিভে সত্রাট আকবরের তৈরি পঞ্চমহল এই প্রণালীর 
উতকৃতু নিদর্শন । ফ্রান্মের নবনির্ন্রিত বাড়ীর প্রত্যেক তলার বারান্দা 
এমন কৌশলে গঠিত যে উপর হতে রাস্তা দেখ। যায কিন্তু নীচের 
বারান্দার কিছু দেখা যায় না, এতে করে নীচেয় তলাব বাসিন্দাদের 
আক্র ন্ট হয় ন।। বারান্দার কিনারে লোহার রেলিং, তার গ্রাযে 
গাছের সারি, রাস্তা থেকে দেখলে লাহোরের শালিমাঁর বাগ্নের মতন 
ধাপে ধাপে বাগান উঠেছে বলে মনে হয়, এবং বড় মন্দর দেখায়। 
এই প্রণ[লীতে গঠিত বাড়ীর প্রতোক তলায় অপর দাধ'রণ বাড়ীর চেয়ে 
এক ঘণ্টা বেশী দিনের মালে! থাকে। এই প্রণালীতে বাড়ী গড়লে 
প্রতোক তলায় থানিক খাঁনিক জায়গা ছেড়ে ছেড়ে যাওয়াতে যেমন 
ঘর কম হবাৰ অন্ব/বলা, তেমনি নিরাপদে বাডীটিকে অনেক তলা 


B উচু করা চলে বলে সেই ক্ষতি মহজেই পুরণ হয়ে যেতে পারে। মিউনি- 


সিপালিটি সক গলিতে বেশী উচু বাড়ী কবতে দ্যায় না, সক গলিতে 
যদি সামনানামনি দুটো! উচু বাড়ী ওঠে তা হলে গলি অসূর্যাম্পগ্ত ও 
নীচের তলার ঘরগুলো অন্ধকার স্যাত| হযে ওঠে -যেদন অবস্থা 
ইয়ে আছে কাশীব গলির । লেইজন্ভে যিউমিসিপাল নিধন এই যে বাড়ীর 
মা! থেকে রাস্তার ওপারের সীমা পথান্ত একটা রেখ। টানলে নেই 
রেখ! ও বাড়ীর খাড়াই র্লেণার মধোর কোণ ৪* ডিগ্রির কম যেন ন! 
হয়। ধাপে ধাপে সরিয়ে সরিয়ে বাড়ীর তলা তুললে তাৰ শিখর 
থেকে রাস্তাপ্প ওপারের সীম' পথান্ত রেখ! শুব ঢাবু হয় এবং ৪* ডিগ্রি 


পঞ্চশন্ত-_খাদা ও ওষধরূপে মাটির বাবহার 


৪৯? 
্ কোন পঞ্যভ্র গৌছাবার ভাতের বাড়ী 
খুব উড হয়ে ওঠে ২৭ 7১ গড 


রাহ] ৫* ঘুটের দেশী উঠ 777" করা 


লিংম নয়, কিন্তু ধাপে £:" শাড়ী 
করলে নেই রাস্থার ওপর দশ ৮: ডী 
স্বচ্ছনো কর! চদ্ধে, নিউলিসিপা৮ “কাম 
অ!টকায ন!। 

রা 

ফাক 
খাদ্য 'ও ওষধ রূপে মাটির 

বারই = 


বর্তমান সময়ে অধিকাশ এদহ 
প্রস্তুত হয় উদ্ভিদ ও নিও ডুব হছে, 
অতি প্রাচীন কাঁলে বিবিং-:, $'2বর 
মাটি উবধবপে বাবহৃত হত ন 


হবো, ও অপরাপর গ্রীক মান 
লেখকদের লেখ! হতে জন « যায়, 
ইটালী ও গ্রীন ও তংদন্সিহি্ট ই” - =মন 


লেননস, সমস, কিমদ-হড়ে 1" এপ 
বিশই মাট সংগ্রহ করা হত, যেত, 
লৌহ বেশী থাকত সেই মাটি বিশে হবে 
সাগৃহীত ও বাবহৃত হত] প্রা) শত লেব 
ন'মআদা চিকিৎসক তাযোছে *! ন 
হিপপোক্রেটিন ও গাদেন একে 7 ৭ 
ইউবিয়। হতে পোঁড। মাটি আশ: 
করতেন। 

শ্পেনেব বডযরের 
খুব তারিফ করে উপাদেশ ৭, 
আল্বাগ্পো! বা এষ্রেষেজ থেকে আমদানি কাদ! ১৮% ॥%ে 
খেয়ে থাকেন। সুইডেনের উত্তরাংশে, ম্যালিডোনিযা 7 হার 
একরকম শাদা সুগ্র মোলায়েস মাটি ময়দায় মিশিযে নটি? হয 
এবং অষ্যান্য থাদা-দামগ্রীর সঙ্গে সেই মাটি হাটে বত 1 লব 
দোকানে বিক্রয় হয! উত্তর ইটালীর ট্েভিভো। প্রদেশে, * ঈ হার 
ষটিরিয়া প্রদেশে, ্রার্মানীর কোনে! কে।নো প্রদেশে নিয়তে - এ - 'কর। 
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মেছো দাত 


রুটিতে মাখনের বদলে একরকন ক্দ! মাখিয়ে পায় ও মে হাক 
বলে 91076-001161 বাঁ মাধন-মটি | 
পারস্তের নিশ!পুর প্রদেশের প্রসিদ্ধ মাটি চাচা বা! 51 3ল। 


ও সুগন্ধ মিশিয়ে, খুব তারিফ করে থাওয় হয়) দন্দিণ গ7০- হু 
জায়গায় একরকম মাটি পাওয়া যায় তাতে ন্যগ্রেদিঘদ ' £5 $ 
চুনের ভাগ বেশী থাকে , তাকে সেদেশে গিল ই-গিরাহ, যদে, তাত 
দিষে পাঁউক'টির খামির করে, আর কাঁচ1ও খায়। 

এস্িমৌরা নান।ন-রকম মাটি প্রচুর খায়। চীশেন 4 ধা 
একরকম খি5ণুস্য মোলায়েম মাটি মুখে মেখে মুখচশ্রের খিব।5 (৭1 31 
করে। এ রীতি বন প্রাচীন ৷ 

ভারতবর্ষে গরভিণীদের নাচি খাওয়ার অভ্যাস খুব প্রাচীন * 
ব্রঘূবংশ কাব্যে গর্ভবতী সুদ:শ্বণার মৃংস্ুরতি আননের বাদন : 
রেখে গেছেন। কলিকাতায় থাওয়ার শন্য পাতথোলা বি লয় 
বৃন্দাবনের মাখন-ব1টি প্রসিদ্থ মোরং পাহাডে একরকম ঘুটি' *শ- » 
মেখে ভীচের তরকারী করে লৌজের। থা । 
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r 


৪৯৬ 

হ্বামদেশের স্ত্রীলোক ও শিশুরা খড়িমাটির মতন একরকম 
মাটি (50200) খুব আদব করে খেয়ে থাকে । যাঁবাদীপের 
সমুদ্রকিনারের লোকেরা এল্পো। মাটি .তক্তি বাঁ পুলির আকারে গড়ে 
বিক্রয় করে ও কিনে বায় , ও মাটি খেলে দেহ নাকি ছিপছিপে একহাঁবা 
থাকে, কখনো মোট! হয়ে পড়তে পারে না । মালয় দ্বীপপুষ্লের অন্ততৃক্তি 
টিমর দ্বীপে পোড়া মাট খাওয়ার পর্ব মাছে; রীতিমত পুজা অর্চনা 
করে তবে মাটি খাওয়া হয । 

আফ্রিকার নিউবিয। প্রদেশে ও পশ্চিম উপকূলের কতকাংশে মাঁটি 
থাওমার খুব প্রচলন। গনী প্রদেশের কাফ্রিরা গ্লণ্পিণ্ডে কুয়াক মাটি 
থার। সেনেগ্য।মিয়ার লোৌকেবা শাদা সাবানের মতন মোলায়েম 
থিচশৃক্ক মাখন-মাটি দিয়ে খাবার প্রস্তুত করে। নিউ-শিনীর ও মেলা- 
নেসিনা দ্বীপের বাসিনাবা সবজ্ে রঙের সাবান-মটি থায । নিউ- 
ক্যাজিভোনিয়।র লোকের! লোহার মচে'র রঙের লোহাসংযুক্ত মাটি কাচ! 
বা পিষ্টকাকারে শুকিষে থায়। 

দক্ষিণ আমেরিকাৰ সর্বত্র মাটি খাওয়ার খুব প্রচলন আছে। 
মেক্সিকোর কতক।ংশেব ছেলে বুড়ো “মষে পুকষ সবাই সমান আগ্রহে 
মাটি খায়। পোড়া মাটির চাকতি বাজ।রে হাটে বিক্রয় হয়। গোয়াটি- 
মালার লোকের! চিনিব বদলে আ'গ্নেয়-গিবির ছাইএর উপর উগত 
একরকম ভূরা মাটি খায়। আমেরিকায় কলম্বিয়া হতে বলিভিয়া 
পর্যন্ত কল দেশেই মাটথোব লোকের বান দেখ! যায়। আমেরিকার 
আদিম লাল মানুষের মেয়েরা কাজ করতে করতে কাঁদার ডেলা গিলে 
গিলে বায়; সিদ্ধ আলুতেও মাখিয়ে থায়। এই মাটি পরিষ্কার করে 
সুগন্ধ মিশিয়ে নানা প্রকারের বাটি কুজৌ ও পুতুল গড়ে বিক্রয় 
করে; শ্বেতাঙ্গ মহিলার! খাওয়ার জন্কে সেইসব কেনে । বর্ধা কালের 
জন্যে 3 মাটি সংগ্রহ করে গুলি পাকিয়ে শুকিয়ে রাখে। 

মাটির সৌদ গন্ধ ও আমিষ্ট নোন্ত। স্বাদ লোককে মাটি থেতে প্রবৃত্তি 
দায় , রক্তহীনত! ও হিষ্টিরিয়া রোগে মেয়েদের রুচির বিকারও মাটি 
খাওয়ার একটা! কারণ । অল্প অল্প মাটি খেলে অসুব করে না; বরং 
অনেক সময় ওষুধের কাজ করে। কিন্ত এক একজন লোকের 
বিশেষত শিশু ও অল্প বদ্গসের মেয়েদের-এমন মাটি খাওয়া বাতিক 
থাকে যে তাঁদের মুখে লোহার মুখোস পরিয়ে রাখতে বা হাত বেঁধে 


রাখতে হয়। 





দীর্ঘজীবী প্রথম সম্তান-_ 


আমর! পুর্বে প্রবাপীতে বিশেষজ্ঞদের অভিমত ও পরীক্ষালন্ধ 
ফন আহরণ করে দেবিয়েছিলাম যে প্রথম সন্তান তেমন বুদ্ধি-ও-শত্তি- 
সম্পন্ন এবং দীর্ঘজীবী হয় না, যেমন পঞ্চম সন্তান হয়ে থাকে । কিন্ত 
এক্ষণে মাসেরিকার দার্শাল অফ হেরেডিটি পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন 
যে প্রধম সম্ভানই অপর সম্ভান অপেক্ষা দীর্ঘজীবী হয়ে খাকে। 
আমেরিকার Genealogical Record Office করেক বৎসর ধরে 
দীর্ঘজীবী লোকদের তালিকা সংগ্রহ করছেন। সেই তালিকা থেকে 
জানা যায় যে যে-সব লোক নব্বই বংনরেরও বেশী বেঁচেছে তাক 
বনহুপ্রন্ পিতানাতা ও খুব বৃহৎ পরিবারের প্রথম সম্ভান। ১*৭কে 
নিয়সীমা ধরে সেই তালিকা থেকে ক্রমিক জাত সন্তানদের দীর্ঘজীবীর 
সংখ্যা এইরূপ পাওয়া গেছেন 


প্রবামী- ফাল্গুন, ১৩২৩ 


১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





১ম জাত ১৫২ 
হয় টা ৯০ 
অয় নাড়ি ৮৬ 
রথ রি ৯৪ 
৫ম 40%. ১৫৫ 
নী নন ৬১ 
নম ৪৮৪ ১৭৩ 
চস তক দত 
মম 225 "ve 
১ম ৯০ ১২৫ 
১১শ ও তৰু + ১১৭ 


এই তালিকা থেকে প্রথম জাত সম্ভানেরাই সব চেয়ে বেশী দীর্ঘজীবী হয় 
দেখা যাচ্ছে, তারপর ১*ম, ১১শ, "স ও ৫ম, অপরেরা তেমন দীর্ঘ- 
জীবন লাভ করে না। 

ডাক্তার আলেকজাওার গ্রাহাম বেল নিম্নলিখিত সংখ্যাতালিক। 
সংগ্রহ করেও দেখেছেন বে প্রথম সন্তানই সব চেয়ে বেশী বাঁচে । 











জন্মের ক্রম সন্তানের মোট তার মধ্যে কতজন দীর্ঘদীবীর শতকরা 
সংখ্যা দীর্ঘঙ্গীবী হার 
১ম ৮৪২ ২১৭ ২৭,০৫ 
২য় ৭৮৬ ১১৮ ১৫.০১ 
তয় ৭৬৫ ১০৪ ১৩.৫৯ 
রথ ৭০৫ ae ১৩,৪৭ 
তম ৬৩৯ ৮২ ১৩১ 
৬ ৫৪২ ৪৭ ৭,৩৮ 
ণ্ম 8৫০ ৫৩ ১১৭৭ 
দ্ম ৩৬৯ ৩+ ৮,১৩ 
*্ম ২৭১ ২২ ৮.১১ - 
১*ম্‌ ১৮১ ২* ১১.০৪ 
১১, ১২, ১৩, % 
১৪, ১৫শ ১৮৮ ২১ ১১.১৭ 
মোট ৫৬৮২ ৮০২ ১৪.০৯ 


কাল” পারদন দেখিয়েছেন যে প্রথম গর্ভের সন্তান অনেকে মৃত 
অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়; তারা শৈশবে বেশী মারা পড়ে তাঁদের শৈশবে 
স্বাস্থ্য দুর্বল ও রুগ্ন থাকে। এই আপাতবিরোধী তথ্যের সমস্তা- 
সমাধান প্রাকৃতিক নিৰ্ববাচনের প্রণালী আলোচনা করলেই সহজেই 
হয়ে যায়। প্রথম সন্তান প্রসবের সময় মাতৃদ্দেহ সেই কর্দের 
তেমন উপযুক্ত থাকে না; পরে অন্ত্যাসের রশে উপযুক্ত হয়ে ওঠে । 
এই কারণে প্রপম সন্তানকে অনেক ফাড়া কাটিয়ে বেচে উঠতে হয় এবং 
সেইজছ্ প্রকৃতি তাঁকে অন্য মন্তানের চেয়ে শক্ত সমর্থ করে গড়ে? 
নানা ফাড়া কাটিয়ে বারা বেঁচে যায় তারা খুব বেশী দিনই বীচে। 


চারু। 
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৫ম সংখ্যা ] দেশের কথা তনশ 
ভেদ নাই । হীন ব/ক্তিকেও আগ্রনাথনযয় বা তকে এনা কাত 
অমঙ্গল হইবে । 


দেশের কথা 


জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সর্ধগ্রে দেশবাসীর 
মধ্যে ভেদবুদ্ধি দূর হওয়া প্রয়োজন। দেশের যা-কিছু হেষ্ 
বরেণ্য সুন্দর তার সমাদর করলে দেশপ্রীতিব পরিচয় 
পাওয়া যায়; কিন্তু সে-সব অবহেল। করিয়া আমর! যদ 
কেবল দেশের মধ্যে জাত্যভিমান জাগাইয়া তুলিয়; দেশ- 
বাসীব মধ্যে হিংসাবিদ্বেষের বীর বপন করি তাহাতে 
দেশকে অপমান করা হয, জাতীয় তাও ক্ষুণ্ন হয়। 

সম্প্রত ভাবতে বর্ণাশ্বম ধন্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য 
কেহ-কেহ সভাসমিতি করিতেছেন! মঞ্জার কথ। এই যে 
লাটনভায় যে-ভারতীয় সদস্য হিন্দুদের মধ্যে অসব্্ণ 
বিবাহের প্রচলনের জন্য বিল উপস্থাপিত করিয়াছিলেন 
তিনিও এই বর্ণাশ্রমধন্ম-প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগ দিতে 
ইতগ্তত করেন নাই। একজন নামজাদ| বিলাতফেরত 
ব্যারিষ্টারও যোগ দিয়াছিলেন। এইপ্রসঙ্গে “রংপুর- 
দিকৃপ্রকাণ” বেশ যুক্তিপূৰ্ণ কথ! বলিয়াছেন। তাহা 
এই $-- 
এ আশার বিষয় যে, এই অনৈনর্খিক জ।তিভেদের প্রতি লোকের 
আস্থ' দিন দিন শিথিল হইয়! যাইতেছে। বর্তমান সময়ে বংশানুগত 
জন্ভিডেদের কোন প্রয়োজনীয়ত। দেখিতে পাই না। গুণমধ্যাদ| 
চিরদিন থাকিবে ও থাক, সনানের পক্ষে মঙ্গনজনকই | কিন্তু কাঞ্চনের 
আপেক্ষিক গুরুত্ব যে হধু পণ্চাতাবেশে অনুভূত হয় এবং আমাদের দেশে 
হয় নাই বা হয় না এপ বল৷ যায় ন।| কাঞ্চনকোলিম্য এবং বংশ- 
কৌলিম্ত দুই-ই আমাদের দেশে ওত প্রে।ত ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। 
কাঞ্চনকৌলিগ্ভ দেশে ও বিদেশে উদ্যোগী পুকষের ঘ্বার। লন্ধ হইতে 
পারে, কিন্ত অন্য এ দেশে নিয়বংশীঘের দ্বারা লভয নহে। উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গে বর্ণবিভাগ লুপ্ত হইয়া সমত্ব প্রাপ্ত হয়। ইধুরে।পের 
অধিকাংশ রাত্যনযূহে ক্ষত্রিয় বলিয়। এখন আর বিশি জাতি ন'ই। 
সকলকেই ক্ষত্রিয়বিন্যা শিক্ষা করিয়। ত্রিয়ধন্নপরায়ণ হইতে হয়। 
সমাজের অধিকাংশ লোক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বৈশ্যোচিত কৃষি- 
কৰ্ম্মে ব' বারসায়-নাণিজ্ো লিপ্ত হইয়া জীবিকা উপার্জল করিতেছে। 
আজকাল গৃহকশ্থের জন্য সত্য পাওয় দুকর হইয়াছে । বহু মার্কিন 
ভদ্রপরিবার দানোচিভ কর্ম স্বহন্তেই সম্পাদন করেন। ভারতেও 
ইযুরোপের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে, তাহাতে আশ্ব্যাদ্বি ত হইবার 
কোন কারণ নাই। ইযুরোপে ধনবল এবং শ্রমবলের মধ্যে সন্ধি 
সংস্থাপনের চে হইতেছে) Cooperative Principle অর্থাৎ 
ব্যবসা-বাণিজ্যে সমবায়-শীতির অবলম্বনে এই শ্রেণীগত বিবাদের 
মীমাংসা সপ্তবপর হইতেছে । ভারত হইতে ভ।ভিডেন তিরোহিত 
হইলে, অমঙ্গলেব কোন আশব' নাই। জাঠিভেদগুন্া বৌন্ধ যুগে 
ভারতীয় সাধনা, বৈশিষ্টা ও মন্দৰ ক্ষুঃ ন' হইয়া পরিপুইলাভই করিয়' 
ছিল। আগ্রার বিকাশে ঝজির মঙ্গল, জাতির মঙ্গল--আত্মার ভেদা- 


দেশেব কোথাও যদি অন্য'য় থাকে তীহ।বে ০" 
পরিহার করিব, তেমনি বিদেশের অন্যায়কেও ১৯ £ 
করিব । এবং দেশের যাঁভালো তা যেমন এ*- * ৭ 
তেমনি বিদেশের ভালো গ্রিনিসটিকেও শ্রদ্ধার 7? হ 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিব। মনকে সংকীর্ণ করিব * হর 
জাতের লোক বলিয়াই কাহাকেও অবস্তা করিব * ০ 


শ্রদ্ধা করিব ন।। যিনি শ্রদ্ধেয় তাকে অহা কর?! ৪ 
তিনি ম্বদেখ্রেই হউন অর বিদেশেরই হউন | 7 £ 
যদি কোথাও জড়তা থাকে তে। তাহাকে ত্যাগ কত, ধৰ 


দেশর ভাষা, দেশের পোশাক, দেশের শিল্পক: !, 
সঙ্গীত, দেশের যা’ কিছু নিজন্ব মহামুল্য সম্প ০ *£ 
ত্যাগ করিলে চলিবে না। তাই যখন দে, 
যুবকেব। বিদেশী ভাষায় চিঠি লেখেন, 'বাবা “যা 75 
তাদের বাধ-বাধ ঠেকে, বলেন father, mother , 

জিতে কথ। বলেন এবং দেশের শ্রেষ্ঠ কাব্য, সলাত ০ 
চিত্রকলার সঙ্গে পরিচয় রাখেন না; দেশী ৮ £ 
করুণামিশ্রিত অশ্রদ্ধার চোধে দেখেন; যথন পে * 
প্রয়োজনে তার! বিদেশীর সাজে সম্মত, তল 24 
জাতীয়ত। বিস্তার সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়ি । লঙ্জ।ন £ 7৪ 
একথ! মধ্বীকার করিবাব যে! নাই যে বিদেশ! 0৮ * ২ 
সঙ্জিত হইয়। আমরা দেশীয় লোকের কাছে *ত 
স্থলে বিশেষ সম্মান লাভ করি, বে-ম্মান দেশের 

সঙ্জিত থাকিলে পাওয়া অসন্তব। তবুও আমর? 7, 
রাখি যে যে-পম্মান যুরোপীয় পোশাককে প্রদর্শিত £ ১, 
তার জন্ধ নিব্েকে সম্মানিত বা কৃতাখ চর হল 
অপৌরুষেয়। কোনো-কোনে। বাঙালীর মেঃ ০, 
ভাবও দেখ! যায় যে ধুতি প.রয়া কোনে বড় কার: ১ 
চিন্তা সম্ভবপর নহে । মকঃলের কাগজে প্রকান। এ 2 
মাষ্টার নাকি মনে করেন যে ধুতি চাদম পরিয়া "+" 
শিক্ষ। দিলে শিক্ষাকার্ধয স্থসম্পন্ন পারে না 


হইতে 

যুগবেড্য৷ গঙ্গাধর হাই স্কুলের হযেগা হেড ম!টার মহো এ 58 
বন্ধের পূর্বের এল ইন্তাহার জারী কবিয় ছেন যে সমপ্ত তিক হিল 
কি 6১015116116 (বাঙ্গাল শিঙ্গককে ও) কোটিদ "পরা 
অর্যাপনার কালা করিত হইবে । শাহ চাধহাদের কহ 2 দঃ 


৪৯৮ 
সন হৰা নযা বিদ্যালয় “তুলিলে সকলকে উক্ত প্রকার 
ধড়াটডা পরিধান করিতে হইবে। _"লীহার* 

আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা পবাধীনতারবশত 
আমাদেব দেশের মাটিব উপবই সর্বত্র নিজেব পোশাক 
পরিয়! ফিবিতে পারি না! এই কলিকা! শহরের শ্রেষ্ঠ 
উদ্যান "ইডেনগার্ডেন” দেশবাসী সকলেব নিকট কর গ্রহণ 
কবিয়া স্থাপিত ও সংরক্ষিত সেই উদ্যানের 
কোনো-কোনো৷ অংশে আমরা বহুমূল্য দেশী ধুতি পাঞ্জাবি 
শীল আলোয়ান পবিয়াও যাইতে পারি না৷ চাদ্নির 
রোথো হ্বাটকোট পরিয়া কিন্তু যাইবার বাধ! নাই। 

এ মর্ণো কোনে! লিখিত নিয়ম না থাকিলেও উদ্যান- 
বুক্ষক বিদেশী পুলিশ প্রহরীকে এ-বিষয়ে খুব কডা হুকুম 
দেওয়া আছে। আমব! কিন্তু এমনি মেষেব ন্যায় নিবীহ 
যে এই জুলুম অবনতমন্তকে বহু বদর ধবিয়৷ মানিয়া 
চলিতেছি! 

ব্রিটিশ উপনিবেশে ভারতবাসী প্রবেশীধিকাব পায় না 
এবং নানীপ্রকাবে লাঞ্ছিত অপমানিত হয় বলিয়া আমব! 
তুমুল আন্দোলন করি, দক্ষিণ আফ্রিকায় হুলস্থুল বাধাই 
দিই, কিন্তু বাংলাব শ্রেষ্ঠ শহর কলিকাতাব শ্রেষ্ঠ সাধারণী 
উদ্যানের মধ্যে যে বাঙালীব এবং অন্যান্য ভাঁরতবাসীর 
অপমানকর . নিয়ম চলিতেছে পে-সন্বদ্ধে কোনো “মাননীয়” 
দাট-নভাব সাস্তকে কখনো একটি প্রশ্নও কর্তৃপক্ষের কাছে 
উত্থাপন করিতে শুনি নাই! 

রেল ট্রামাব প্রভৃতিতে ভ্রমণের সগযও মুরোগীঘ 
পোশাক পবা থাকিলে বিন। খবচে অনেক সুবিধা ভোগ 
কবা যায়। এই প্রপর্দে একটি গল্প মনে পড়িতেছে। 
একবার একটি ক্ষীণজীবী বাঙালীর ছেলে মধ্যম শ্রেণীর 
Reserved for Europeans কামবাঁয় ধুতি পরিয| ভ্রমণ 
কনিতেছিল। গাড়ীতে যখন ওঠে তখন কামবা খালি 
ছিল। পথে এক ষ্টেদনে এক যুরোপীয়-পোশাক-পরিহিত 
ফিরিঙ্গি 'মাসিরা ছেলেটিকে বলিল--“তুমি নেটিভ, তুমি 
কোন্‌ সাহসে ইউবোগীয়ানদের কামরায় উঠিযাছ! 
দাণিয়। যাঁও 1* ছেলেটি নেই কৃষ্কবর্ণ যুরোপিয়ান'টিকে 
বলিল--“তুমি আর আমি কেহই যুবোপিয়ান নই। 
অভএব আমাদের একত্রে যাইতে ক্ষতি কি?” তখন 
ফিরিদ্দি রাগে গশ গশ, করিতে-করিতে ষ্টেনন-মাষ্টারকে 


প্রবাসী-ফল্তিন, ১৩২৩ 
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[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


ডাকিতে ছুটিল । নে চলিষ! যাইবাব পর ছেলেটি হঠাৎ 
একটা তোরঙ্ব খুলিয়া তলদেশ হইতে একট] অতি জীর্ণ * 
দোমড়ানো-মোচডানে| বিবর্ণ প্যাণ্টলুন বাব করিয়া 
কাপড় মালকৌোচা মারিযা তাহার উপর উহা! পরিতে আবন্ত 
করিল। সবেমাত্র একটা পা প্রবেশ কবাইয়াছে, এমন i 1 
ফিরিঙ্গি ও ট্টেসন-মাষ্টারটি আসিয়া উপস্থিত । ষ্রেসন 
মাষ্টাব প্রকৃত সাহেব। ছেলেটিকে তদবস্থ দেখিয়া এবং 
প্রাণপণে তাহাকে প্যান্টলুনে আর একটি প! প্রবিষ্ট 
কবাইবার অক্ষম চেষ্টা করিতে দেখিয় বিস্মিত হইয়া 
জিজ্ঞাসা কবিল "Hallo! what are you doing ?” 
ছেলেটি তখন নাহেবের মুখেব দিকে এবং ফিরিঙ্গির মুখের 
পানে চাহিয়া বলিল--"] am becoming an Euro- 
pean, Sir [” 

এবাবকাব কংগ্রেদ ও মোসলেম লীগে জাতীয় 
এঁকাবোধেব প্রকাশ ও হিন্দুমুদলমানে মিলিয়া দেশেব 
কানৰ কবিবাব ইচ্ছাব পরিচয় পাইয়া মনে কতকট! আশার 
সঞ্চাব হয়। “চারুমিহিব” এই প্রলঙ্গে বলেন 


ভারতে যাহাতে স্বাযত্তণাসনমুলক শাদন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয়, 
তজ্জন্ভ জাতীয় মহাসমিতি ও মুসলমান সমিতি একত্র ও একযোগে 
প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন; এই প্রস্তাব উপলক্ষে দেশের লোক হৈ 
প্রকার আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহ! দেখিয়! এংলো- 
ইণ্ডিয়ান সম।জের প্রত্যেকেই মনে করিতেছেন, বর্তমান সময়ে এ দেশে 
ডীঁহারা যেবপ রালোঁচিত সুখ সস্তোগ করিতেছেন, দেশের লোকের জা 
নীর মাত্র নবশিঃ রাখিয়া ভহারাই এখন যেরূপ ক্ষীর ভক্ষণে অধিকারী 
হইয়া রহিয়াছেন, দেশে স্বায়ত্তণ।সনমূলক শ।সন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইলে 
তাহাদের সেই সুধ ও হৃবিখাব বিদ্ব উপস্থিত হইবে। ভাহারা সেই 
জন্য বলিতেছেন, বর্তমান যুদ্ধের নময়ে এই আন্দোলন উসস্তিত করিয়া 
এ দেশের মোক গব্মেন্টকে বিপন্ন করিবার চে করিতেছেন, ইহ 
গবর্ণমেণ্ট পরিচালনা কার্ধ্যে বাধা উপস্থিত করিবে, এবং সেই জন্যই 
ভাহার| গবর্ণমেন্টকে অতি আগ্রহের সহিত পরামর্শ দিতেছেন যে, ' 
ভারতবর্ষে এরূপ শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে না, তাহ! প্রকাগ্বাপে 
সকলকে গব্ণমেণ্টের লরানাইয়! দেওয়! উচিত। 

অপর দিকে উপনিবেশের অধিব।দীগণ বৃটাশ সাম্রাজ্যময় সর্বত্র 
উহাদের প্রভূত্ব বিস্তারের জন্য কেবল দাবী উপস্থিত করিয়াই ক্ষান্ত হা 
নাই। তাহাদের শুভাকাজ্সীগণ তজ্জন্ত পৃথিবীময় পরিভ্রমণ করিয়া 
নানাস্থানে নান! ভঙ্গীতে তছুদেগ্তে 'জ্রনমত স্থগ্রনের আয়োজন 
ফরিতেছেন। সম্প্রতি এ দেশে লায়নেল কাটন নামক এক শ্বেতাঙ্গ 
এই উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়। ভিন্ন ছিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভীহাঁর 
উদ্দেগ্য সাধনের চে! করিতেছেন । 

এই লায়নেল কার্টিস, কাহাদ্বার, কি উদ্েগ্ে বি 
হইয়াছেন, ভাহা জীনিবার জন্য পাঠকগ্রণের কৌতূহল হইতে পারে। 
সম্প্রতি বিলাতে "রাউশ টেবিল” (80870 প2016 ) সম্প্রদায় নামে 


৫ম সংখ্যা | 


একটি দলের সৃষ্টি হইয়াছে। দেসিল রোড্স্‌ ইত্যাদি যে-নকল লোক 
"উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বর্ণধলির লোভে দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়া 
জাতিয় স্বাধীনতা লোপে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাঁহার! এ-নকল উপনিবেশে 
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অবস্থান করিয়াই স্বর্ণ ও হীরকাদি আহরণ করিয়া প্রচুর ধনী .' ধরিত্রীর পৃষ্ঠদেশ ষদি খনন করিয়া পরীক্ষা করা যায ও 


ইয়াছেন | এইক্ষণ তাহারা মনে করিতেছেন যে, যে নকল ইংরেজকে 
উপনিবেশখুলিতে অবস্থান করিতে হয়, হার ভারতবর্ষ ইত্যাদি 
স্থানের সুখ সুবিধার ভাগী হইতে পারিতেছেন না । তঙ্জন্ত তাহাদের 
ইচ্ছা যে, উপনিবেশের অধিকারীগণও খান ইংরেজের ন্যায় এ দেশে 
কর্তৃহ প্রাপ্ত হন। 

ধূর্ত উপনিবেশবাঁদীগণ যাহাতে আমাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন না 
করিতে পারে তৎপক্ষে মামাদিগকে সর্বদা সতর্ক থাকিতে হইবে। 
অপর দিকে আমর! যাহাতে যুদ্ধান্তে স্বায়ত্তশাসন লাভ করিতে পারি 
তজ্জন্থও সর্ব্বর। দচেই থাকিতে হইবে । আমাদের রাজনৈতিক উন্নতি 
সম্বধ্ধে আমাদের শক্রণক্ষ মামাদেরই দেশের কোনও কোনও লোককে 
হস্তগত করিয়। দেশমধ্যে ভিন্ন মতের অস্তিত্ব প্রসাণ কবিবার চেষ্টা 
করিতে পারে এই বিষয়ে আমাদিগ্ের বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন । 
আমাদের আনো।লন যাহাতে মন্দীভৃত ন! হয় তন্দন্যও আমাদিগকে 
সর্ধবদ| চেষ্ট। করিতে হইবে। 

“মোহাম্মাদী* লিখিয়াছেন-- 

আজ হইতে কএকবংসর পূর্বে মুসলমানের পক্ষে কংগ্রেসে যোগদান 
করা একট। মহা পাপজ্রনক কার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। যে ২৪ 
জন মুনলমান কংগ্রেসে যোগদান করিতেন তীহারা সাধারণ মুদল- 
মানের নিকট হিন্দুভাবাপন, হিন্দুমন্ত্রে দীক্ষিত বলিরা নিন্দিত 
হইতেন, কিন্তু মৌনলেম লিগে নবজীব্ন সঞ্চারিত হওয়ার পর হইতে 
ক্রমে চিন্তাশীল মুসলমানগণ কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িতে- 
ইস । এবংনর লক্ষে হবে মূদলমানগণ সমপূর্ণ্বপে কংগ্রেদে যোগদান 
করিয়াছেন | কংগ্রম ও লিগের উদ্দেগ্ত অভিন্ন হইয়। পড়িয়াছে। 
যাহারা কংগ্রেমে ষোগনান করেন না অথবা কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের সহিত 
সহামুহৃতি পোষণ করেন না ডাহারা এখন সমাপ্ধে স্বার্থপর ও স্বণার 
পাত্র বলিয়। বিবেচিত হইয়। থাকেন। ২1৩ বৎসর পূর্বে যে করেকজন 
মুসলমান নেতৃস্থানীয় লোক মোসলেম জিগেব অধিবেশনে স্বারত্তশীসনের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন কবিয়াছিলেন, অ।জ তাহার! সমাজ্রচক্ষে কণ্টকম্বরাণ 
বিবেচিত হইতেছেন, তহার। এখন সাধারণ সমান্রকর্তৃক বঞ্জিতীবস্থায় 
সময় কাটাইতেছেন। 


গত মানে “দেশের কথাশ্য দেশের দারিদ্র্য নিবারণের 

একটি প্রধান উপায় বলিয়াছিলাম পুরুষ ও নারীর একত্রে 

অর্থ উপাজ্জন কবা। “বরিশীল-হিতৈষী”তে প্রকাশিত 
নিয়োদ্ধত আশাপ্রদ সংবাদে আমরা স্থখী হইয়াছি-- 


বাৰু অক্ষচকুমীর ঘোষ বাসনার সবরেজিষ্টার। তাহার আফিসে 
একক্জন একট! মোহরারের পদ শুন্ত হইলে তিনি ভিত রেজিইার- 
সমীপে এ পদটি তাহার স্ত্রীকে প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। 
মেজিষ্রেট সাহেব প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন । 


স্থ। 


দেখা ঘায় যে এই পৃষ্টদেশট স্তরে শ্ুরে পদ্দায় পদ্দ ৮ 
নির্শিত। উপরের এইরকম মাটি ভিতরে ন: । 
উপবেব মাঁটিট! চাচিয়া ফেলিলে আর-একটা জিনিষে৭ 
স্তর বাহির হইয়া প্রডে, সেটা চাচিলে আব একটা 
কতকট! বাধাকপির পাতার মত ' এই স্তর গুলাব কোন 
বালি, কোনটা! পাথর, কোনটা কয়লা, ইত্যাদি । এগহ। 
যে সমতল, তাহাও নহে। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ তাপে£ 
ফলে কোনও স্থলে উচু হইঘা পাহাড় হইয়াছে, কোন 
স্থলে নীচু হইয়া উপত্যকা ও সাগর হইয়াছে । বি 
যেখানেই খোড়, সর্বজই এই শুরের বিশ্যাস দেখতে 
পাইবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে পৃথিবীর গর 
যেখানেই পরীক্ষা কবা যায় সেইখানেই দেখিতে পাওয়া 7: 
যে সেই স্তর জলপ্লাবন দারা নির্মিত হইয়াছিল। তা দে 
উচ্চ পর্বতের স্তরই হউক আর সমুদ্রের ভিতরকারই হউক । 
হিমালয়ের স্তরের মধ্যে এমন এমন প্রাণীর কঙ্কাল পা ও» 
গিয়াছে যাহ! জন ভিন্ন অন্য কোথাও বাস করিতে পারে ন;। 
অর্থাৎ তা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে হিমালয়ের শুব- 
গুল! এককালে জলের মধ্যে ছিল। হিমালয়ের, শুর ন! 
তৈয়ার হইয়াছে জলের;পলির কার্ষে/র ঘবারা। অবশ্য তৈয়ার 
হইবার সময় হিমালঘট। অত উচ্চ ছিল না, পরে কোনও 
প্রাকৃতিক উৎপাতের ফলে হিমালয় মাথা তুল" 
দ্বাড়াইয়াছে। 

পৃথিবীর পৃষ্ঠের এই স্তরনির্শ্বাণকার্যয এখনই শেষ হয 
নাই। এখনও গঙ্গা, নীল, মিসিনিপি ইত্যাদি বড় খড় 
নদীগুলি বর্ষার সময় বালু ও মৃত্তিকা বহন করিয়া আনি" 
নদীর মুখের নিকট জড় করে। বর্ষার পর জ্বল সরিয়! 
গেলে দেখা ষায় যে সে জায়গাটা একটু উঁচু হইযাছে। 
পরবর্তী বর্ষার প্রাবনে স্তর পড়িয়া আর-একটু উচু হয়, 
এইরূপ বৎসরের পর বৎসর পলি পড়িয়া একটা প্রফ"ও 
দেশ তৈয়ার হয়। আমানের এই শশ্শ্তামলা সোনার 
বাংল! এইরূপেই' তৈয়ার হইয়াছিল। পৃথিবীর এই ভাঙা 
গড়া স্তরক্ষয় ও স্তরনিশ্মীণকাঁধ্য অতি ধীরে ধীরে সম্পংদিত 


৫০০ 


প্রবাসী-_ফাল্তন, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 
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হয়। সমস্ত প্রাকৃতিক ক্ষমকাবীশক্তি গুল, জল, ঝড, 
মে ময়ার, জোয়াব ভাটা, সবগুল। একসপে কাজ কৰিলে, 
হিনাবে দেখ! যায় যে আমেরিক। মহাদেশটাকে এক ফুট ক্ষয় 
ক।বতে ৬:০০ বৎসর লাগিবে। ৫০:০ ফুট একটা! স্তরকে 
ক্ষ ক'বতে ৩৭ কোটি বংদর লাগিবে। আমেরিকার 
এক একট! পাহাডের স্তর ৫1৭ মাইল পুরু । এই পুরু শুর 
কতবার ভাঙ্গিয়া গড়িয়। তৈয়ার হইয়াছে.তাহাব ঠিক নাই। 
এবং ইহার জন্য কত সময় লাগিয়াছিল তাহা টত্ররাশিকজ্ঞের! 
নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়। দেখিবেন। মনে রাখিবেন এই 
৫ মাইল পুরু স্তর একটা নহে- একপ উপরি উপরি বিস্তর 
আছে। উপবোক্ত হিসাবে ভৃপঞ্চরের এই সমুদায় স্তব নিশ্মাণ 
করিতে কত কোটি কোটি বংসর অতিবাহিত হইয়াছিল 
তাহ! কে বলিতে পাবে। ভূতব্ববিদেরা এতদিন এবিষয়ে 
নির্বাক ছিলেন! এক্ট! স্তব নির্বাণ করিতে ৩০ কোটি 
বংসন লঃগয়াছে ত কি হইয়াছে? পৃথিবী কি আক্জিকার ? 
এ পৃথিবী কতদিনকার পুবাতন! এদব কাজ একদিনে 
হয় ন! ইত্যাদি ইত্যাদি । পদার্থবিদের। এউত্তবে নিরস্ত 
হইতে পাবেন নাই। পৃথিবী যে আছিকার নয় এবং 
এই স্তর নিশ্মাণ যে একদিনে হয় না তাহ! তাহার! স্বীকার 
কবেন। কিন্তু তবুও পৃথিবীর বয়সের ত একটা সীমা 
আছে, পৃথবা কিছু অনন্ত কাল এখানে ছিল না। পৃথিবীব 
বয়ন কত তাহা ঠিক জান! নাই, কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের 
মৃভে ১০* কোটি বত্পরের মধ্যে হওয়াই সম্ভব। তাহার 
পূর্বে পৃথিবী তরল ছিল। ভূত্তত্ববিদেরা যে পৃথিবীর 
দেহেব একখান! স্ুস্ম স্তর গাঁধিবার অন্য বিশ ত্রিশ কোটি 
বৎসর চাহিয়া বলেন, তাহার কোনও মুল্য নাই। 
ভৃত্তত্ববিদেরা ইহাতে হঠিবার পাত্র নহেন। তাহারা 
বলেন আনাদের গণনায় ভুল দেখাও । ভূপঞ্রর যে স্তরে 
স্তরে নিশ্মিত, তাহ! ঠিক। এবং এই স্তবনিশ্মাণব্যাপাব 
যে আঞ্জকা অত্যন্ত ধীরে ধীরে হইতেছে তাহাও ঠিক, 
স্থতর(ং এই হিনাবে মোট। স্তবগুলা তৈয়ার কবিতে বিশ 
ত্রিশ কোট বংসব লাগিবেই ত। হাঁ, তোমর! যদি বল 
যে পূর্বেকার পাহাড়ের নীচেকার মোটা মোট! স্তরগুল! 
যখন তৈয়ার হইয়াছিল তখন এই স্তরনিম্মীণব্যাপারটা 
খুব শীস্র শীঘ্র হইত, তা হইলে কোনও কথাই নাই। কিন্ত 


তোমাদেব এমন একট! প্রাকৃতিক শক্তি দেখাইতে হইবে 
যাহার সাহায্যে এরূপ ৫1১* মাইল পুরু স্তব শীভ্রই তৈয়ার 
হয়। যতদিন তোমব! সেক্প শক্তি খুঁঞ্জির়া বাহির করিতে 
পাবিতেছ না, ততদিন আমর! তোমাদের বথায় আস্থা 
স্থাপন করিতে পাবি না । পদার্থ বদ্গণ ইহাব সন্তোষজনক 
উত্তব খুঁদিয়। পান না অথচ নিজের গণনায় অবিশ্বাসও 
করিতে পাবেন না। ফলে পদার্থ বদ ও ভূতত্ববিদের মধ্যে 
পৃথ্থবীর বয়স লইয়া একট। মতভেদ অনেকদিন হইতে 
চলিয়া আসিতেছিল। ভূতত্ববিদ বলেন পৃথিবীর একটা স্তর 
নিশ্মাণ করিতে ১৫০1২০ কোটি ব্নর লাগিয়াছে, আর 
পদার্থবিদ বলেন -তাহ। কিরূপে হইবে ? আমাদের হিসাবে 
পৃথিবীর বয়সই ১০০ কোটির উর্ধে নহে। সম্প্রতি এই 
ছুই বিরোধী দলের মধ্যে একটু মিলনের আশা দেখ! 
গিযাছে। সেটা বুঝিবার পূর্বে আমাদিগকে সৌরজগৎ 
সম্বন্ধে কয়েকট! কথা জানিতে হইবে । 

আমাদের সৌরজগতের ৭ট1! গ্রহ সুর্য্যকে কেন্দ্রে রাখিয়া 
তাহাব চতুদ্দিকে ঘুবিত্। বেড়াইতেছে | এই ঘুরিবার পথ 
বা কক্ষট। স্থির নহে। গ্রহ্গুল। নিজেদের মধ্যে টানাটানি 
করিয়া স্থধনিদ্দিষ্ট পথ হইতে একটু বিচ্যুত হয়। মাঝে" 
এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, এই কক্ষচ্যুতি কি কালে এত বেশী ' 
হইতে পারে যে তাহার ফলে দুইট! গ্রহতে ঠোকাঠুকি 
কবিয়া, ছুইট! গ্রহই বিনষ্ট হইয়। যাইবে? প্রশ্নটা বাস্তবিকই 
অত্যন্ত দুরূহ ! অনেক বড় বড় গণিতবিশারদ হাব মানিয় 
গিয়াছেন, কারণ সাতট। গ্রহের টানাটানিব ফলে কোন্টা 
কোন্‌ সময়ে কোথায় আনিবে তাহা বল! প্রায় ছুংসাধ্য। 
কিন্ত মান্গুষেব বুদ্ধি ছুঃনাধ্যকে ছুঃপাঁধ্য বলিয়। মানিতে চায় 
না। ফ্রান্সের বিখ্যাত পণ্ডিত লাপ্লাস অনেক গণনার পর 
একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন 


গ্রহগুল। নিজের স্থান হইতে সরিয়াছে বটে, কিন্ত খানিক 4. 


দূর সবিয়া আবার কিরিয়! আসিতেছে । কতকটা ঘড়ির 
পেণুলামের মত। লৌরভগতের গ্রহগুলার স্থানচ্যুতি যদি 
একমুখী হইত ত৷' হইলেই ভয়েব কারণ ছিল। কালক্রমে 
বিপরীতমুখী হয় বলিয়! সংঘর্ষের কোনও সম্ভাবনা নাই। 
লাপ্রাসের এই অকাট্য গণনার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া 
অনেকে উচ্চকণ্ে বলিয়াছিলেন ষে সৌরজগতের কোনও 


৫ম সংখ্যা ] 
কালে ধ্বংস নাই। অনেকে ইহাতে চমৎকুত হইয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্তু বিধাতার এই অপূর্বব কৌশলে কয়েক- 
জন ছিত্রাদ্বেধী খুঁত বাহির করিলেন। লাপ্লাসের গণনার 
মূল সুত্র হইতেছে মাধ্যাকর্ধণের নিয়ম । যদি বিশেষ গতি- 
বিশিষ্ট দুইটা সম্পূর্ণ কঠিন বা! 26:৩০) [গণ বস্ত আকাশে 
ছাড়িয়! দেওয়। যায়, তা’ হইলে মাধ্যাকর্ষণের নিঙ্গমে, একটা 
আর-একটার চারিদিকে বৃত্তাভার্সের পথে ঘুরিতে থাকিবে। 
বন্ধ ছুইট। কিন্তু 26:0500 [২1610 হওয়া চাই। লাপ্লাস 
তাহার গণনায় ুর্ধাসমেত সমস্ত গ্রহগুলাকে সম্পূর্ণ কঠিন 
ধরিয়া মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রয়োগ করিয়া তাহার সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছিলেন। লাপ্নাসেব অকাট্য গণিতের উপর 
এতদিন কেহ দন্ত্ষুট করিতে সাহসী হন নাই। সম্প্রতি 
লাপ্রােব অনুমানের ঘাথার্থা সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছে। 
বাস্তবিকই গতের সমস্ত বস্তু কি কঠিন? লাগ্রামের এ 
অঙ্থমানটুকু একেবাবেই ঠিক নহে। পাথব, লোহা, ষীল, 
এমনকি হীরকও সম্পূর্ণ কঠিন নছে। পৃথিবী নিজে ত 
নহেই। ইহার অভ্যন্তর অনেকের মতে তবল। শ্বর্ধ্য 
কঠিন হওয়া দূরে থাকুক ভরলও নহে, বান্পময়। বৃহস্পতি 
ও শনি এখনও প্রায় তবল। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে 
॥ লাপ্নাসের গণনার মধ্যে গোড়ায় গলদ বহিয়াছে। গোড়ায় 
যখন ভুল, তন আগাতেও ভুল থাঁকিবে। অর্থাৎ গ্রহ 
উপগ্রহগণ যে-পথে স্থর্যোর চাবিদিকে থুবিতেছে তাহ। স্থির 
নহে। দে পথ হইতে তাহারা অল্পে অল্পে বিচলিত 
হইতেছে । এ অল্প বিচলন দুইমুপী নহে। ছৃইমুপী হইলে 
কোনও গো'লই ছিল না, বহুকাল পবে তাহাব! পুনরায় 
্বস্থানে ফিরিয়া আসিত ; ইহা একমুখী । এই বিচলনের শেষ 
পবিপামে ঘষে শৌরন্গতে ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হুইবে না 
তাহা কে বলিতে পারে? 
বিচলন বা স্থানচ্যুতি যে হইতেছে, তাহার প্রমাণ 
*" পাওয়া গিয়াছে, আমাদেব চন্দ্রে। চন্দ্রমহাশয় পৃথিবীর 
চাবিদিকে ঘুরিতেছেন বটে, কিন্তু তাহাব ঘুরণেব সময় 
ক্রমশঃ বাড়িতেছে, গড়ে প্রতি শত বৎসরে প্রায় ৬ 
_ সেকেণ্ড । সকলেই জানেন যে চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণের সময় 
' জ্যোতিষিক হিসাবে নিরূপণ কর! অত্যন্তই সোজা ৷ নিতান্ত 
অর্বাচীনেরাও, তিন চারশত বংলর পূর্বে বা পরে কোন্‌ 

৬৩২১৩ 


ছন্দের উৎপত্তি 


৯১ 
সময় গ্রহণ হইযাছিল ব! ছইবে চোখ বুদ্ধি বলিতে গতর । 
প্রায় দুই হাজার বংসর পূর্বেকার একটা গ্রহণের "বরণ 
ও সময় পুবাতন পুথি খুঁজিয়া পাওয়া! গিযাছিল। ছননি 
পণ্ডিতেরা গণনা আরম্ভ করিলেন । উদ্দেস্থা_ পু থিতে উক্ত 
সময়ের সঙ্গে গণনার সময় মিলে কিনা । গণুন] মিলল 
বটে, কিন্তু ঠিক মিলিল না, একটু খুঁত রহিয়া গেল । প্রায় 
ছুই ঘণ্টার পার্থকা। গণনার হিসাবে গ্রহণটা যে সময়ে 
হওয়। উচিত ছিল তাহার প্রান ছুই ঘণ্টা পূর্বের হইয়াছে । 
নানারূপ প্রাকৃতিক কারণে একঘণ্টার হিসাব পাওয়া “*প, 
বাকি একঘণ্টা পার্থক্যের কোনও রকম কারণ পাওয়া :শল 
না। অনেকদিন জ্যোতিষী-সমাজে ইহার কোনও স্তর 
পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি দুইজন মনীষীর কুপাম হার 
সহ্ত্বর পাওয়া গিয়াছে । একজন অভিব্যক্কিবাদের এ 
চার্লন ডাবউইনের উপযুক্ত পুত্র জর্জ ডাবউইন ও ভ্রপং 
একজন স্বনামধন্য লর্ড” কেলভিন। 

সমস্ত ব্যাপাবটা বুঝিবার চেষ্ট! করা যাউক। এহ ত্র 
বিষয় গণিতের সাহায্য ব্যতীত বৃঝিয়া উঠা কঠিন, |ক 
তাহা সত্বেও যেটুকু পার! যায় দেখা যাউক। এই £ তার 
বৈজ্ঞানিক তথোর মূলে একটা অন্যন্ত সহজ ও সাখ'বণ 
প্রাকৃতিক ঘটনা রহিয়াছে । যাহারা কখনও সমুদ্র জীবে 
গিয়াছেন তীঁহারা সকলেই লক্ষা করিয়াছেন ঘে সমু: 
জল প্রতি বার ঘণ্টায় একবার করিয়া স্ফীত হয় ও এক্নার 
নিম্নগামী হয়। সহদ্গ ভাষায় ইহাকে জোয়ার-ভীট! কে; 
জলের এই উত্থানপতন শুধু যে সমুদ্রে হয় তাহ! নহে, ইহ! 
নদী বহিয়া অনেকদূর পর্যন্ত নদীর ভিতর প্রবেশ 
করে। 

এই জোযারভাটার কারণ হইতেছ চন্দ্র ও নহল 
আবর্ষণ। তবে চন্দ্র নিকটে বলিয়া তাহার আক্ম- ই'উ 
বেশী উপলদ্ধি হয়। পৃথিবী ও তাহাব অলরাশিকে 
মাধাকর্ষণেব দরন্য চন্দ্র নিজের দিকে টানিতেছে। পুর্ব 
কঠিন বলিয়া তাহার কিছুই হইতেছে না, কিন্ত আাকধর 
জন্য পৃথিবী-পৃষ্স্থ জলট| চন্দ্রের নীচে জড় হইতেছে । হে 
ঠিক চন্দ্রেব নীচেকাব জলটা স্ফীত হইতেছে ও মেই-নক্কেহ 
ঠিক বিপবীত পককাব ভ্রলটাও স্ফীত হইতেছে । ৰিপনী ত 
দিকের জলট। কেন হইতেছে? পৃথিবী ও হেল 


৫০২ 





উভয়কেই চন্দ্র টানিতেছে, কিন্তু পৃথিবীর গুরুত্ব (Density) 
বেশী বলিয়া তাহাকে একটু বেশী জোরে টানিতেছে। 
ফলে পুথিবাঁট। চন্দ্রের দিকে একটু আগাইঘা আপিষা চন্দ্রের 
বিপরীত দিককার জল্টাকে উচু কবিতেছে। 


প্রবাসী--ফাক্ুন, ১৩২৩ 


পাপা পাস সা ISN INS অসিপিিপাস্িত উিপ্াসিপা্িপাস্পস্পিসিপানির্া ANN পাটি Nr ও পি বাটি YE NANA NN AN নল লক সিসির ওলা এলা) 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় ধণ্ড 


বৃদ্ধি বুঝিতে পারা যাইবে না, কিন্তু'দশবিশ হাজ্দার বৎসরে 
অনেকখানি বাড়িবে। আবার আজ পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় 
একবার ঘুরিতেছে, গতকল্য ২৪ ঘণ্টার একটু কমে 
ঘুরিত। দশ হাজার বৎসর পূর্বে হয়ত ২৩ ঘণ্টায় একবায় | 





1 'কথগ্রঘ' পৃথিবীর উপরিভাগ্ের জল। চন্ত্র ‘ক’ জলরাশিকে টানিয়া তাহার নীচে উ'চু করিয়ছে। পৃথিবীর গুরুত্ব জল অপেক্ষা বেশী 
বলিয়া পৃথিবীকে বেশী জোরে টানিতেছে ও ভাহার ফলে পৃথিবী জলরাশির মধ্য হইতে চন্দ্রের, দিকে একটু আগ্রাইয্না 
জাসিয়াছে, সেইজন্য “থ” জলরাশি উ'চু হইয়াছে । ‘কথ' জল উচু হওয়াতে ‘গ্রঘ’ জলরাশি নীচু হইয়াছে। ‘ক’ ও 'খ’ 
জোয়ার, ‘গ’ ও “ঘ' ভাটা । পৃথিবীর উপরিভাগে ‘প’ চিক্কিত স্থানটি ২৪ ঘণ্টায় একপাক ঘূরিয়া আসে। ‘গপ’ হখন 
“কার নীচে আসিল তথন 'প'তে জোয়ার । ৬ ঘণ্টা পরে 'গ্র'তে আসিলে ভাটা । বাবার ৬ ঘণ্টা পরে 
‘থ’তে পৌছিলে জোয়ার হইল। আঁবায় ৬ ঘণ্টা পরে 'ঘ'তে ভাটা । এইকপে ৬ ঘণ্টা অন্তর 
জোয়ার ভাটা হ্য়। 


তা!’ হইলে দেখ! গেল যে চন্দ্রের আকর্ষণের ফলে ঠিক 
চন্দ্রের নীচেকার পৃথিবীর দুই পৃষ্টস্থ জল উচু হয় ও ছুই 
পাৰ্শ্ব স্থত জলরাশি নীচু হইয়া যায! 

চন্দ্রের টানে আবন্ধ হইয়৷ জলটা স্থির হইয়া রহিয়াছে 
অথচ পৃথিবীটা ঘুরিতেছে। পৃথিবীর সঙ্গে তাহার উপরি 
ভাগের জলরাশির অনবরত ঘর্ষণ হইতেছে । ঠিক যেন 
চাকায় বেক কদা হইতেছে। রেগগাড়ীকে থামাইবার 
জন্য যেমন তাহা ঘূর্ণাপমান চাকার দুই দিক হইতে'দুই 
লৌছ্ধগ্ড চাপিঘ! ধরে এবং সেইজন্ত তাহার ঘুরণটা বন্ধ 
হইয যায, এখানে ঠিক সেইরূপ ঘূর্ণায়মান পৃথিবীকে চন্ 
জলকপী ব্রেক কসিতেছে। কাঁজেকাজেই উপবোক্ত 
রেলগাডীব চাকাব মত পৃথিবীর ঘৃরণ ক্রমেই কমিবে, 
প্রভেদের মো রেলগাডীব চাকাটা কয়েক মিনিটের মখ্োই 
থামিয়। যাইবে কিন্তু পৃথিবীর ঘৃবণ থামিতে কয়েক কোটী 
বদর লাগিবে। কয় কোটী বৎসর লাগিবে তাহ! ঠিক 
বলিতে পারি না, তবে এককালে যে থামিবে তাহা নিশ্চম্ন । 
আব্জ পৃথিবী ২৪ ঘণ্টাষ একবার ঘুরিতেছে, কাল তাহার 
একবার ঘুরিতে একটু বেশী লাগিবে। পরশু আর-একটু 
বেশী ছুই একদিন বা দুই এক বৎসবে এই আবর্তুনের সময়- 


ঘুরিত। পঁচিশ হাজার বৎসর পূর্বে বিশ ঘণ্টায় ঘুরিত। 
তাহার পূর্বের ১৫, ১০, ৫ ঘণ্টায় একবার পৃথিবীর সম্পূর্ণ 
অ তন হইত। সে সময়ে, সেই বহুপূর্কের অতীত 
যুগে ২০০ ঘণ্টার মধ ধার উদয় ও অন্ত হইয়া যাইত ৷ সী 
ইহার পূর্বে পৃথিবী আবও বেগে ঘুরিত-_তাহার পূর্বে 
আরও। কিন্তু এই বেগে ঘুরণের একটা সীমা আছে। 
সেই যুগে ষে-সময়ে ৩৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর দিবারাত্র হইত 
সেই সময়ে পৃথিবীর আকার নিশ্চয়ই কঠিন ছিল ন! । কারণ 
পৃথিবী যে পূর্বে গরম ও তরল ছিল এবং ক্রমশ: শীতল ও 
কঠিন হইতেছে তাহার প্রচুর প্রমাণ ভূতত্ববিদের নিকট ৰ 
পাওয! ধায়। সে সময়ে পৃথিবী বাষ্পময় না হউক তরল 
নিশ্চয়ই ছিল। স্থতরাং বেশী জোরে পুরিলে পৃথিবী 
বেচারীর বিপদের আশঙ্কা আছে। গাড়ীর চাকা ধখন 
জোরে ঘুরিতে থাকে তখন তাহার গায়ে যদি কাদা : 
লাগিম থাকে ত সেটা ছিটকাইয়| বাহির হইয়া! যায় 
অবশ্য চাকা আস্তে ঘুরিলে কাদাট| না ছিটকাইতেও পারে। 
সেইরূপ তরল পৃথিবীটাও ষদি বেশী জোরে ঘুরে ত 
তাহার কতক অংশ তাহার শরীর হইতে বিচ্যুত হওয়া &' 
সম্তব। পৃথিবী তাহার উপরিভাগের তরল পদার্থগুলিকে 


৫ম সংখ্য! ] 


MANA NANO AANA সি পাপা 


কিন্ূপ জোরে টানিতেছে তাহা যদ জ্বানা থাকে তা 
হইলে সহজেই বলিতে পারা যায় যে কিরূপ বেগে ঘুরিলে 
তাহার শরীরের অংশ বিচ্যুত হইবে। এইরূপ মোটামুটি 


ad 








$ হিসাবে জানা গিয়াছে যে পৃথিবী তরল অবস্থায় যদি 


৩ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করে ত| হইলে তাহার আকৃতির 
একটা পরিবর্তন সম্ভব । তা হইলে দাড়াইল এই ।--পৃথিবীর 
ঘুরণের বেগ ক্রমশ: কমিতেছে। আজকাল পৃথিবী 
২৪ ঘণ্টায় একবার ঘুরে, পূর্বে আরও অল্পসময়ের মধ্যে 
ঘুরিত। এমন একসময় ছিল যেসময় ৩ ঘণ্টার মধ্যে 
পৃথিবীর একট! সম্পূর্ণ আবর্তন হইত। নেই সময়ে পৃথিবীর 
শরীরের কোনও একটা অংশ বিচ্যুত হইয়াছিল । 

আচ্ছা! ইতিমধ্যে চন্দ্রের কি হইতেছিল দেখা! যাউক। 
চন্দ্র পৃথিবীর জলরাশিকে টানিয়া তাহার নীচে উন্নীত 
করিয়াছে। চন্দ্র যেমন এই জলরাশিকে টানিতেছে, এই 
জলরাশিও ঠিক সেইরূপ চন্ত্রকে টানিতেছে । গতিতত্বে 
Action and Reaction কার্য ও প্রতিকার্ধ্য বা 
পাণ্ট। কাৰ্য্য বলিয়া একটা কথা আছে। আপনি এ 
দেয়ালটাকে যদি হাত দিয়া চাপেন ত দেয়ালট। 


».আপনার হাতকে সমান জোরে চাপিবে। ডাহিন করতল 


{দিয় বাম করু্তলকে চাপ দিলে দেখিবেন যে, বাম 


করতল ভাহিনকে সমান চাপ প্রয়োগ করিতেছে । কোন 
বাক্তিকে যদি “অধ্ব$ন্ত্রৎ দত্ব।” বহিষ্কৃত করিতে চান ত 
দেখিবেন সে-ব্যক্তি নিতান্ত নিরীহ হইলেও তাহার 
গ্রীবাদেশ দ্বারা আপনার হাতকে সমান জোরে ধাক্ক। 
দিবে। স্ৃতরাং চন্দ্রমহাশয় পৃথিবীর জলকে টানিয়া উচু 


" করিয়াই নিষ্কৃতি পান নাই, তাহাকেও ওঁ জলরাশি কর্তৃক 


| 


টান সহ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সহ্য করিবেন কিরূপে ? 
ধেধানে ছিলেন সেইখানে থাকিয়া সহ কর। যায় না। টানের 


$ জন্য পৃথিবীর ঘাড়ে আসিয়া পড়া খুবই সম্ভব। এই 


টানের বেগ লামলাইবার জঙ্ঠ ইনি ক্রমশঃ একটু একটু 
করিয়া পিছু হঠিতেছেন অর্থাৎ পৃথিবী হইতে নূরে 
যাইভেছেন। 

একটা রবারের স্থতায় যদ ঢিল বাঁধিয়া তাহাকে 
ঘোৱান ত দেখিবেন যে একবার বেশ ঘুরিতে আরম্ভ 
করিবার পর আপনার হাতটা প্রায় স্থির থাকে আয়ু 





\ 


চন্দ্রের উৎপত্তি ৫ ১ 


টিলটা ইনাশিয়ার দরুন সমান বেগে ঘুরিতে ,:. 
কিন্ত এখন যদ হাত দিয়া টিলটাব প্রতি একট ' ১ 
টান দেন ত দেখিবেন রবারেব স্থতাট! লম্বা হই: 
টিলটা আরও দূরে সব্রিয়া যাইবে চন্দ্রের বেলাও < 
এইরূপ হয়। পৃথিবীর জ্রলট! স্কীত হইয়া চন্দ্রকে দ- '£ 
দিকে একটু বেশী জোরে টানিতেছে বলিয়া চগ্র» 
সরিয়া যাইতেছে । তবে উভয়ের মধ্যে একটু £ ৩” 
আছে। আপনি বখন স্থতাবীধ! ঘূর্ণায়মান টিলটাব - ' 
জোর দিতেছেন তখন টিলউ। দূরে সরিয়। যাইতে? "ও 
কিন্ত সেই-সঙ্গে বেশী জ্ঞোল্লে খুরিতেছে। ৯; 
বেলা অন্তর্ূপ হয়-সেই চন্দ্রটা পৃথিবীস্থ স্বীত জং 
টানের জন্য দুরে সরিয়া যায় বটে কিন্তু যত দুরে যাণ 
আত ঘোরে । এই তথ্াৎটুকুর একটু কারণ জ 
রবারের স্থতাবাধ! টিলট হাত হইতে যত দরে এ: « 
স্থৃতার টান তত বেশী হইবে। অর্থাৎ হাত ও ? 
মধ্যে দূরত্ব বাড়িলে টান বাড়ে। চন্দ্র ও পৃথিবাৰ -. 
মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম অন্ত্ূপ, এখানে দূরত্ব বাড়িনে -* 
কমিবে। গণিতের ভাষায় Inversely as the Sui. 
of the Distance. আকহণের নিয়মের এই প্রভে"; 
জন্য উপরোক্ত এ প্রভেদটুকু হন । তা হইলে দা: 
এই ।--পৃথিবীর উপরিভাগের স্ফীত অলরাশির আঃ 
ফলে চন্দ্র পৃথিবী হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে 
তাহার পৃথিবীর চতুর্দিকে ভঘণের সময় ক্রমশ, 
পাইতেছে। - 

পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব এখন ২৪০০০০ ম, 
পূর্বে কোনও সময ২৪০ হাজার মাইল দূরে ছিল। 
যখন আরও নিকটে ছিল তধন পৃথিবীতে আ্োষা-৬ 
খুব ভীষণ ভাবে হইত। পূর্বেই বলিরাছি জোরাব-৬ » 
কারণ প্রধানত: চন্দ্রের আকর্ণ। চন্দ্র যখন নিক, 
তখন আকর্ষণট। বেশী বেশী হইত। এখন জেন, ২৭ 
সময় জল ৩০1৪০ ফুটের বেশী উচ্চে উঠে না। যে *- 
চন্দ্রের দূরত্ব এখনকার অর্ধেক ছিল সে সময়ে জে 
জল অন্ততঃ ১৫০ ফুট উচ্চে উঠিত। দূরত্ব নু" এ, 
তৃতীয়াংশ ছিল তধন জ্বল উঠিত ৬০০ ফুট উচ্চে। ২. 
ছ্রোয়াবের সময ব্যাপারট! কিরূপ হইত ভাবিয়া পং, 


তে, 


৫০৪ 


আমা'দব এখানকাব উচ্চতা মাত্র ১৫০ ফুট। জোয়াবের 
সময়, বদদেশের মাথার উপর ৪০, ফুট নীল জল ক্রীড়া 
করিত। আবার সে সময়ে দিনগুলাগ্ড ছিল ছোট ছোট । 
এখন জোয়ারের পব ভাটার জন্য ৬ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে 
হয়, সে সময়ে হযত তিন কি চার ঘন্টাৰ মধ্যেই ভাটা 
আমিত। সমগ্র বাঙলা দেশের উপর হইতে এ চার শত 
ফুট উচু জল ৩ ঘণ্টার মধ্যে সরিয়া যাইত ও তাহার স্থলে 
বিস্তীর্ণ বালুকামঘ বেলাভূমি চারিদিকে ধূ ধূ করিত। 
আবার ৩ ঘণ্টার মধ্যে এই উদ্দাম জলরাশি ভীষণ বেগে 
ছুটিয়া আসিত। এই সময়ে পৃথিবীর উপরিভাগের ভাঙ্গা- 
গড়াব্যাপার খুব সমারোহের সঙ্গেই সম্পন্ন হইত। 
জোয়াবের সময় জল অনেক দূর পর্য্যন্ত উঠিয়া পাহাড় পর্বত 
ভান্দিযা মৃ'ত্তক। মানিয়া সমুদ্রের মধ্যে ফেলিত। 
সেলময়ে পলি প'ড়য়। খুব বিস্তীর্ণ ভূম খুব শীঘ্র শীত্রই 
তৈয়ারি হইত। ভূতত্ববিদের! ভূপগ্ররের স্তর নির্মাণ কাধ্যে 
যে একটা বেশ জোরাল প্রাক্বতক শক্তি খুঁজেন তাহা 
ইহাই । অতীতকালের এই ভীষণ জোগার-ভ"ট। পৃথিবীর 
স্তর-নিশ্মাণ-কার্ধ্যে বিস্তর সাহায্য করিত। পূিবীর বয়ন 
লইয়া ভূতত্বাবর্দ ও পদার্থবিদের মধ্যে একটা সালিসী 
নিষ্পত্তি এইখানেই সম্ভব | 

যাউক ভূতত্বের কথ।। পূর্বে চন্দ্র পৃথিবীর আরও 
নিকটে ছিল। কত নিকটে? ১০০০ মাইল, ৫০* মাইল, 
১:* মাইল, ১ মাইল --তাহাই বা কেন? এমন এক 
সময়ে ছিল যে-সময়ে চন্দ্র একেবারে পৃথকীর গায়ে 
লাগিয়া ছিল। চন্দ্রের পৃথিবী প্রদক্ষণের কাল ক্রমশঃ 
বাড়িয়। যাইতেছে । এখন চন্দ্র ২৭ দিনে একবার করিয়া 
পৃথিবীব চা রদিকে ঘোরে, পূর্বে ২০ দিনে একবার ঘুরিত। 
তাহার পূর্বে দশ দিনে। গণিতের হিসাবে দেখা যায় 
যে সময়ে চন্দ্র ও পৃথিবী একেবারে গায়ে গায়ে লাগাও ছিল 
তখন চন্দ্রের পবিভ্রমণকাল ছিল ৩ ঘণ্ট।। মনে রাখিতে 
হইব, আমাদের পৃথিবীর দ্বিবারাত্র ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ইহ! 
সওব ষে পৃথ বীর কোনও সময়ে ৩ ঘণ্টায় এক অহোরাত্র 
হইত ও সে-সময়ে পৃথিবীর কতকটা অংশ বিচ্যুত হওয়া 
নন্তব। চন্দ্ৰ৪ সে-দ্যয়ে পৃথিবীর গায়ে লাগিয়া ৩ ঘণ্টায় 
একবার ঘুবিত । পৃথিবীর আবন্ুন ও চক্রে পরিভ্রমণ 
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ছুইয়েরই এক নময়--৩ ঘণ্ট।| তা হইলে এই দুইট। 
প্রাকৃতিক ব্যাপারের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনওরূপ যোগ 
আছে। বিজ্ঞান এইখানে একটা দৃঢ় সুত্র খুঁজিয়া পাইল । 





বিজ্ঞান তাহার অন্বেষী উচ্্বল চক্ষু অতীতের দিকে 


ফিরাইঃা স্পষ্টই দেখিতেছে যে এক সময়ে, বহু পূর্বে প্রায় 
৫০ কোটি বৎসর পূর্বে চন্দ্রের অস্তিত্ব ছিল না! কেবল 
একটা প্রকাণ্ড বাষুবাশি ছিল। এই বায়ুরাশি ক্রমশ: 
সঙ্কুচিত হইতে ও তাহার ভারকেন্ত্রের চতুর্দিকে আবর্তিত 
হইতে লাগিল। সঙ্কোচনের সঙ্গে-সঙ্গে তাহার আবর্তনের 
বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তবল অবস্থায় আদিবার পর 
কোনও সময় তাহার আবর্তনকাল হইল ৩ ঘণ্ট|। এই 
তিন ঘণ্ট। আবর্তনের ফলে যে কেজ্ঞোপনারিণী শক্তি বা 
Centrifugal force সঞ্চিত হইত তাহার ফলে তরল 
পিগুটা দ্বিধা হইয়া গেল এবং সমস্তট| ৩ ঘণ্টায় একবার 
করিয়া আবর্তিত হইতে লাগিল। তরল পিগুদ্য়ের এই 
অবস্থা স্থায়ী হইতে পারে না--গণিতের ভাষায় ইহাকে 
Unstable Equilibrium কহে। দুইটা অংশ হয় 
পুনর্ববার মিলিত হইবে, নয় একট! আর-একটা হইতে দূরে 
চলিয়া যাইবে ৷ এই 'ছুইট। জড়পিণ্ড,-_একট! আর-একটার 
৮* গুণ-কোনও কারণে (ঠিক কি কারণে বলিতে পারি না) 
শেষোক্ত পথ অবলম্বন করিল । এ জড়পিও দুইটার মধ্যে 
বড়টি আমাদের পৃথিবী ও ছোটটি চন্দ্র । দুইট! যেমন 
বিচ্ছিন্ন হইল অমনি তাহাদের মধ্যে জোয়ার-ভাটা আরম্ত 
হইল। এ জৌয়ার-ভাট। জলের উপর বিশ বাইশ ছুট 
নহে জলন্ত গলিত ধাতু ও অঙ্গার শত শত মাইল উচ্চে 
উঠিতে ও পড়িতে লাগিল। জোয়ার-ভাটার ফলে পৃথিবীর 
ঘূরণের বেগ হ্রাস পাইতে লাগিল, চন্দ্র দুরে সরিতে 
আরস্ত করিল ও তাহার পরিভ্রমণ কাল বৃদ্ধি পাইতে লাগিন_ 
জোয়ার-ভাটার কোপটা চন্দ্রের ক্ষুত্র কলেবরে খুব বেশা 
পরিমাণেই সহ করিতে হইত, ফলে তাহার আহ্নিক গতি 
অতি দ্রুত ভাবেই কমিতে লাগিল। ক্রমে তাহার আবর্তন 
ও পৃথিবীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণের কাল এক হইয়া গেল। 
চন্দ্র তাহার একদিককার মুখ পৃথিবীর দিকে ফিরাইয়া তাহার 
চতুর্দিকে ২৭॥* দিনে ঘুরিতে লাগিল। স্থতরাং চন্্রে 
জোয়ার-ভাট। শেষ হইয়া গেল। পৃথিবীর আবর্তনকাল 
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ইতিমধ্যে বাড়িতে বাড়িতে ২৪ ঘণ্টায় দাড়াইল। ইহাই 
চন্দ্র ও পৃথিবীর বর্তমান কালের অবস্থা । 
বিজ্ঞান তাহার উজ্জল দীপবর্ত্তিকা হস্তে লইয়া! ধীর- 
| পাদবিক্ষেপে ভবিষাতের অন্ধকার আলোকিত করিয়া 
দেখিবার চেষ্ট! করিতেছে । কি দেখিতেছে? চন্্র-পৃথিবীর 
এই থে অবস্থা যাহাকে আদর! বর্তমান বলিতেছি তাহা! 
চিরকাল এইরূপ থাকিবে না।- পৃথিবীর দিন ও মাস ক্রমে- 
ক্রমে এক হইয়া! যাইবে । সে সময়ে অহোরাত্রের পরিমাণ 
হইবে ৩৪০* ঘণ্টা চন্দ্র ঠিক ওঁ সময়ে তাহাকে একবাব 
প্রদক্ষিণ করিবে ৷ অর্থাৎ চঙ্্র ও পৃথেবী পরস্পর পবস্পরেব 
মুধবর্তা হইয়া ঘুরিতে থাকিবে। ঠিক যেন উভয়ে একট! 
অদৃশ্য দণ্ড দ্বার! বাধা রহিয়াছে। এই অবস্থা প্রায় ১৫০ 
কোটি বৎসর পরে আমিবে। কিন্ত এই অবস্থাও ইহাদের 
শেষ পরিণাম নহে। ্ুর্যের আকর্ষণে জোয়ার-ভাট। 
ইহাদিগকে বিচলিত করিবে । ফলে চন্দ্রের পরিভ্রমণ-কাল 
ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে, চন্দ্র পুনরায় পৃথিবীব নিকটে 
আসিবে, এবং বহু কোটি কোটি বৎসর পরে যেসস্থল হইতে 
চন্ত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল সেই ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইবে। 
| পৃষ্ঠ হইতে প্রাকৃতিক শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতের 
ফলে দিন-কতক উচ্চে উঠিয়। ঘুরিয়া বেড়াইয়া চন্দ্র পুনরায় 
জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিবে, ইহাই চন্দ্রের পরিণাম । 
সম্ভবতঃ সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহেব ও ইহাই পরিণাম | 


প্রশিশিরকুমার মিত্র। 


কষ্টিপাথর 


বৌদ্ধধর্মের মহাসাভিবিক মত। 


8 বুদ্ধদেব কথন্‌ পরিনিবৃতি হন, তাঁহার দিন তারিখ ঠিক নাই। 
লঙ্ক(বাসীর। বলেন, তিনি ধৃঃ পুঃ ৫৪৩ সালে নির্মাণ লা করেন। 
ইউরোপীয় পণ্ডিতের! বরাবর বলিয়া আপিতেছিলেন যে, এই গণনা 
৩৬ বংসরের ভুল আছে। তাহার পরে কাণ্টন নগরে চীনদেশে 
একথানি কাঠের পাটা পাওয়া যায়, উহাতে কতকগুলি ফোট! দেখা 
যায়। বুন্ধদেবের মৃতার দিন হইতে বছর বছর এ পাট! সিন্দুকের 
ভিতর হইতে মহাসমারোহে বাহির করিয়। মঠের ভিক্ষুর। উহাতে 
একটি করিয়া ফৌটা দিতেন । ফট! গুণিয়া বৎসর ঠিক করিয়া! লইতেন। 
তাহাতে »৭৫টি ফোটা ছিল এবং ৪৮৯ খৃঃ সালে শেষ ফোটা দেওয়া হয়। 
জতয়াং ১৭৫৩৮৮৮৮৪৮৩ খৃঃ পৃঃ সালে বুজদেব নির্জাণ প্রাপ্ত হন। 





কষ্টিপাথর 


Ff পরি পতি পরি পাটি তা NN ৪ aN ৯ NON রাস্টিপীসিিসিপাস্িড পাখি লতি পা কতি গাতত লা গাজর শাপত 


৫০৫? 
অনেক বাদানুবাদের পর ইউরোপীয় পতিতেরা স্থির করিয়াছেন 
৪৮৩ খৃঃ পুঃ সালেই তাহার নির্বাণ হ্য। 

ইহার পর একশত বংদর বৌদ্ধদের মধ্যে কো।নবাপ দল. ' 5% 
নাই। কিন্তু বৌদ্ধগণ যে বড় আনন্দে ছিলেন, তাহ লহে। "হাশর 
মধ্যে বিলক্ষণ গোলমাল ছিল। যে দিন বুন্ধদেব মরেন, দেহ '৮পহ 
সুম্ভদ্দ নামে এক ভিক্ষু বলিয়া বসেন, “অঃ বাচিলাম, কঠোর পালন 
হইতে আমাদের উদ্ধার হইল। এখন আমরা যা খুদী করিতে পাঁণিব ।* 
যাহা হউক, স্থবিরের! একত্র হইযা রাজগুহের নিকট সন্তুপণী পার 
সন্মুখে এক সঙ্গীতি করিয়া মব খোলধে!গ মিটাইয়। দেন ও বুদ্ধপ্বের 
প্রধান শিঘা মহাকাগ্ঠপকে সংঘথের করিয়া! ধর্মশাসনের বণ্দে বনত 
করেন। তদবধি একজন করিয়া সংঘধের খাকিতেন , তিনিই বে, ক্র 
আগীল-কেট ছিলেন। কোনও গোলযোগ হইলে সকলে :151র 
নিকটে গিয়া পড়িতেন। তিনি হাঁহা বলিতেন কাজ নেইবপ হ.ড। 

বুকদেধের ন্ৃতার একশত বংসর পরে অর্থাৎ পুষ্টের ৩৪৩ বনর 
পূর্বে, সর্ধকামী সংঘধের ছিলেন ঠাহার সময়ে 'দশবন্ত' এইয' 
বৈশালীর বজ্জিপুত্রদের সঙ্গে দলাদলি হয়; তক্ষশিল! হইতে (বড 
আসিয়া “উব্বাহিক» করিয়া দল দলি মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছিল । 
বৈশানীওযালারা নাম লইল “বহানাতিক”'। বয়স, বিভ্রত বলদ 
বুদ্ধি, পসার-প্রতিপত্তিতে মহানাজ্ঘিকের বিরুদ্ধ দল থেরাবানীরা বড 
ছিল। থেরাবানীদের ইতিহাস পালিগ্রন্থে পাওয়া যায়, [কন্ত 
মহাসাজ্বিকদের ইতিহাস নাই বলিলেই হয়। যে ইতিহাস পাওয়া। যাহ, 
তাহা কণিফের সময় হইতেই বিশ্বাসযোগ্য; কারণ, তাহার সময়ই চীনে 
বৌদ্ধবর্দ্ের প্রথম প্রবেশ হয়। খৃঃ পূঃ ৩৮০ হইতে খৃঃ ৭৫ পত্র 
মছাসাত্বিকদের ইতিহাস অন্ধকার । 

অশোকের অনুগ্রহ পাইয়া থেরাবদীতা প্রবল হইয়া ১%। 
ইহার পরই ৪০1৫, বংদরের মধ্যে মৌর্যবাজাদের বিশাল হা 
জাঙ্গিয়া গেল । ঘিনি ভাঙ্ষিলেন, তিনি শুঙ্গ গোত্রের একজন স'নবেশী 
্রাঙ্গণ। তাহার নাম পুযামিত | তিনি বৌদ্ধদের উপর ঘেতর 
অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। এ অত্যাচার হুইতে মহাস।6ক 
দল অনেকটা রক্ষা পাইয়াছিলেন | থেরাবাদীদের নির্যাতনে দহ 
মীঙ্বিকের! কতকট! হিন্দুদের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। পাহার 
ঘুদ্ধদেবকে অলৌকিকশক্তিসম্পঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন । 7২, 
প্রথমে বুস্ধমৃ্তি নির্মাণ কিয়! বিহারে স্থাপিত করিতে লাগ্ি:জ্ন। 
তাহাদের পুথিকপালী সংস্কত-মিত্রিত ভাষার লেখা হুইত। "তার" 
বুদ্ধদেবকে “মহাবন্ত” বনিক্পা মনে করিতেন । ঘেরাবাদীর। বিনয় 
কঠোর শাসনে বদ্ধ ছিলেন । ইহার! ত গোড়া হইতেই সে শের 
কঠোরতা নিবারণের চেষ্ট! করিয়াছিলেন । ইহারা দশনশান্সের টিক 
অধিক ঢলিয়া পড়িলেন। 

থেরাবাদীর1 মনে করিতেন, বিনয়ের নিয়ম রক্ষ। করিতে কহিতে 
ভাহাদিগ্ের চরিত্র বিশুদ্ধ হইবে এবং চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে হাতল, 
অনেক জন্মের পর এমন অবস্থায় আনিয়া পড়িবেন বে, মুক্তা পথ 
হইতে ডাহাদিগকে আর ফিরিতে হইবে না। এইক্সপ অবন্ধ'কে 
তাহারা স্রোতাপত্তি বলতেন অর্থাৎ স্রোতে পড়িলে যেমন মানুষ ম'র 
ফিরে না, ক্রমেই একনিকে ভানিয়া যায়, সেইরূপ ভাহারাও নিবধ -পর 
দিকে ভাসিয়া বাইবেন। আরও কিছু দিন পরে তাহারা এমন 
অবস্থার আসিয়া পড়িবেন যে, তাহাদিগকে আর একবানমন্ 
জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। ইহাকে তাহারা সকৃদাগামী অবস্থ 
বলিতেন। আরও অগ্রসর হইলে তহাদের আর ভন্দক্রহণ 
করিতে হইবে না, ইহার দাম অনাগ্নাষী অবস্থা ইহান পর 
স্টার অর্হং হইবেন । কিন্ত তাহারা মুক্তি পাইবেন না, অন হইয়া 


৫০৬ 

বসিয়া থাকিবেন। আবার নূতন যুদ্ধ আিলে তাহারা দেই বুদ্ধের 
উপদেশ শুনিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ শিয়া যাইবেন। 
ক্টাহার আর জগ্মগ্রহণ করিবেন না। ভ্াহারা জন্স-অরা-মরণের হাত 
হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইবেন । ক্টাহারা কর্মের ঘারাই মুক্তি হয় 
ভাবিতেন । 

মহাসাত্বিকের! মনে করিতেন, বিনয় প্রথম প্রথম কতকট! 
দরকার হয় বটে, চরিত্রবলে কর্মীবলে কতকদূর অগ্রসয় হইয়া তাঁহারা 
এমন স্থানে উপস্থিত হন যে, কর্ণ চরিত্র বিনয়ে তালদের কোনই 
সাহায্য হয় না, তথন জ্ঞান চাই, সে জ্ঞ।নলাভের উপায় স্বতন্ত্র 
উপকরণ স্বতস্ত্র। 

গ্নেড়ায় কথা উঠিয়াছিল, বুদ্ধদেব লৌকিক অপর মান্থষের মত, না 
অলৌকিক, যেমন দেবতা? থেরাধাদীরা যলিতেদ, তিনি মানুষ, 
মছাসাজ্বিকের! বলিল, না, তিনি লোকোত্তবর ; তাই মহাসাজিকদের 
আর-এক্ক নাম হইল লোকোত্তরবাদী | তাহারা বলিতেন, বুক্ধদেবের 
কোনও আঁশ্রব ছিল না অর্থাৎ কোনও দে।য ছিল না । অর্থাৎ তাহার 
অহংবৃদ্ধি ছিগ না, অন্যান ছিপ না, এবং জন্মমৃতু যর তিনি অতীত 
ছিলেন! ধেরাবাদীরা বলিত, প্রথম দুইটি কথ। ঠিক হইতে পারে, কিন্তু 
শেষটি ঠিক হইল কেমন করিয়া? তিনি মানুষ ছিলেন, তাহার আগ্রবও 
ছিল। মহালাড্বিকের। বলিতেন, বুদ্ধদেব কখনও একটি বৃথা কথা 
কহেন লাই, তিনি যাহাই ঝলিতেন, তাহ।ডেই উপদেশ পাওয়! যাইত ৷ 
শোওয়া, বসা, দাড়ান ও পাইচারী করা এই চারিটিকে ঈর্ধযাপথ বলে! 
বুদ্ধদেব যে-কোন ঈর্ধযটাপথেই থাকুন, তাহার দ্বারা কেবল লোকের 
উপকারই হইভ। থেরাবাদী বলিতেন, এ আদে সত্য নহে, তিনি মানুষ 
ছিলেন, মানুষের মত উহাকে থাওয়া-দাওয়া করিতে হইত, পাইচারী 
করিতে হইত, তন করিতে হইত, স্নান করিতে হইত এই-সকলের 
জন্ত লে কজনের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে হইত, হুকুম করিতে হইত । 
এসকলের দ্বারা লোক উদ্ধার হইবে কিয়াপে ? তিনি অধ! -কথ! 
কহিতেন না, বাজে কথ৷ কহিতেন ন। সত্য, কিন্তু তাহার সকল কথায়ই 
যে লোক উদ্ধার হইত, এটা বড় বেশী কথ!। মহাসীজ্বিকেরা বলিতেন, 
বুস্ধদেবের ঘুম ছিল না সুতরাং স্বপ্নও ছিল ন1। থেরাবাদীর। বলিতেন, 
শ্বপর ছিল কি না জনি না, কিন্ত তিনি ত মানুষ, ঘুম ছিল না, সে কি 
কথ! ? নহামাজ্বিকের। বলিভেন, বুদ্ধদেব নিরম্তরই সমাধিমগ্ন 
খাকিতেন+ হতরাং কোন কথ! জিজ্ঞান। কৰিলে তাহাকে ভাবিতে 
হইত না। তিনি একেবারেই তাহার জবাব দিতে পারিতেন ও 
দিতেন থেরাধাদীর! বলিতেন, তহ।কেও ভাবিয়। জবাব দিতে হইত। 
খেরাবাদীরা বলিত, কৈ, বুদ্ধদেব ত নিমদে কথন বলেন নাই, যে, 
তিনি লোকোত্তর, তবে তোমরা গ্াহাকে “লোকোত্তর" "লোকোত্বর* 
বলিয়া গোল কর কেন? তাহার মতে যাহ! পরমার্ঘথ, তাহাই তিনি 
শিখাইতেন, তিনি ত কথন বলেন নাই যে, তিনি অলৌকিক শক্তি 
লাভ করিয়া এই-সকল সত্য আবিফার করিয়াছেন। তিনি জন্ম- 
জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে পরমার্থ লাভ করিয়াছিলেন, শিষ্দিগকেও 
তাহাই উপদেশ দিতেন। মহান|ড্বিকেরা বলিতেন, সত্য, কিন্ত পড় 
দেখি বুষ্ধের উপদেশ, পড় দেখি তাহার সৃত্রান্ত, দেখ দেখি, তাহাতে 
কত গভীর ভাব, কত গভীর উপদেশ, কত গৃঢ তব্কথা আছে! 
সাধারণ মাছুবের সাধা কি সে-মব কথা কয়, সে ভাব মনে ধারণা 
করে, দে-সব পুঢ়তব আবিক্কার করে। 


এই-নকল কথা হইডেই মহীসাভিক ধর্দ্বের উৎপত্তি হ্য়। 
(নারায়ণ, মাঘ) জীহরপ্রনাদ শাস্ত্রী । 


প্রবাস! -ফান্তুন, ১৩২৩ 
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[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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শেষরাত্রি 
(গলপ) 


লেদিনকার কথ! আমার স্পষ্ট মনে পড়ে । খুব জর হয়ে- 


ছিল, মাথায় অমহ৷ বেদনা। টেবিলের বাতিটা খুব 4 
প্রথমে 


কনানে| ছিল, এমন সময় শুনলুম চুড়ির টুংটাং। 
ভেবেছিলুম আমার ভাই ননী বুঝি জিনিসপত্র নাড়চে, 
তারপরে দেখলুম তা নয়, সে আর-একছ্রন। আমার 
মাথার ঠিক ছিল না; বললুম, কে ওখানে ? 

কোন জবাব এল না; মাথাব কাছে আস্তে আস্তে কে 
এসে বসল! আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম, কে ও? 
এবার আমার অত্যন্ত কাছে নত হয়ে চুপিচুপি সে বললে, 
আমি--বৌ। 

বুঝলুম নে আমার স্ত্রী হেমলতা । আমি আস্তে আস্তে 
তার হাত ছুটি টেনে এনে আমার কপালের উপর 
রাখলুম, গভীর বিশ্বাসে, অসহায় শিশুটির মত, অনুভব 
করতে লাগলুয তার কোমল আঙুলগুলি, স্থদীর্ঘ, সকরুণ, 
তার বড়বড় কালে! চোখ ছুটির মত, আমার চুলের 
মধ্যে। তার মনের সমস্ত কথা এই আঙুল কটির মধ্যে 


দিয়ে আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করতে লাগল, হিসি 


যেমন অন্ধকারের মধ্যে থিতিয়ে পড়ে, সেই-রকম। | 

অনেকক্ষণ পরে আবার চোখ মেললুম, মাথার ওপরে 
সেই কাঙ্গল-চোখের সজ্জন দৃষ্টি, প্রভাতের শুকতারাটির 
মত গভীর, করুণ, দীপ্তিমঘয় :_সেই তার নীরব ভাষা যা 
তার শুশ্র আঙ্লঞ্লি থেকে এতক্ষণ নিষান্দিত হচ্ছিল, 
আমার প্রত্যেক শিব! উপশিবার মধ্যে দিয়ে :-_সেই ভার 
সীমন্তের সুদীর্ঘ নিদূরের রেখাটি, যেখানে তার প্রেমের 
চিব অরুণক্ধূপ স্সিগ্চজ্যোতি বিকিবণ করচে, বাইরের ওঁ 
জ্যোতিশ্বয় নক্ষত্রলোকের মৃত। তার লাঁলপেড়ে শাড়ির 


এ বদ্ধিম রেখাটি, তার নিটোল চিবুকের মাঝখানের কৃষ্ণ ই, 


তিলটি, ভার মৃদু বসন-গন্ধটি, তার সমস্তটি সে যে আমার 
অত্যন্ত কাছে আছে, এই অহুভূতিটুকু পর্য্যন্ত সেদিন আমার 
কাছে অত্যন্ত ভালো লাগছিল। কিন্তু সব চেয়ে ভালো 
লাগছিল, তার এ সি'দূরের উদ্ব্বল রেখাটি, য। নে কেবল 
আমারই জন্তে পরেচে, যা কেবল আমারই অন্তরের রঙ, 
আমারই একান্ত নিজন্ব সম্পত্তি । 


b, 


ঁ 


্ 


৫ম সংখ্যা] 


তার এ পিছুরের সুদীর্ঘ রেখাটি আমি জীবনে ভুলব 
না--আর তুলব না তার চরণপল্পব ছুটি, আমার হৃদষের 
রঙে রক্তিম স্ুকোমল | কি অসীম সঙ্কোচে সে দিন সে 
তার পা ছুটি ঢেকে রেখেছিল । আজ মনে পড়ে, পাশ 
ফিরতে গিয়ে আমার ভান হাতখানা তার পায়ের ওপর 
পড়ল সে তাড়াতাড়ি উঠে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে 
প্রণাম করলে। আন্তে আস্তে তার টুকৃটুকে রাঙা! ঠোট- 
ছুটি স্পর্শ করলে, আমার ছুই পায়ের ওপর,__স্ৃ্ধ্যান্তের 
শেষবিদায়ের অস্তিমরেখাটি যেমন করে পাহাড়ের মাথাটি 
ছুঁয়ে মিলিয়ে ষায়। 

আমার পায়ের ওপর নে সেদিন মূখ ঢেকেছিল, 
নতবৃস্ত পদ্মফুলটির মত_-আমি আজ আমার সমস্ত অন্তর 
দিয়ে তার সেই নিঃশব্দ চরণছুটি ঢেকে রেখেছি । তার 
ঘনকুস্তল যেমন করে তার পিঠটকে ছেয়ে রাখত, 
তেমনি । 

অনেকক্ষণ পরে সে আবার উঠে এসে আমার মাথায় 
হাত বুলৌতে লাগল | আমি তার হাতখানি বুকের মধ্যে 
নিয়ে, তার সেই স্তর কচি আঙুলগুলি নাড়াচাড়া করতে 
_লাগলুম। তার চুড়ি নিয়ে টুংটাং করতে লাগলুম। তার 
আরক্ত নখপ্রান্তের ওপর হাত বুলোতে লাগলুম। সে 
যেন আমার খেলার সামগ্রী এমনি ভাবে। সেও ত 
সোন কিছু বলেনি। সেও সেদিন আপনাকে বিছিয়ে 
দিয়েছিল, একখানি ছবির মৃত, আমার চোখের সমুখে, 
গভীর বিশ্বাসে, অনস্ত নির্ভরতায় 1......... 

তার হাতথানি বুকে ধরে কখন ঘুমিয়ে পড়েচি জানি 
না। সকালে যখন উঠলুম, আগেকার চেয়ে ঢের ভালো 
আছি--কিন্ত শি্রে সে নেই, আছে একথান! খোল! 
টেলিগ্রাম ।-- 
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* এই গল্পটি নাম ঠিকানা! বিনাই আমাদের কাছে এসেছে 
লেখক বা লেবিকা অনুগ্রহ কনে’ তার নাম জানালে চৈত্র সুদ 
যাণ্বানিক সুচীতে তার নাম দেওয়। যাঁবে। 

_ প্রবাসীর সম্পাদক । 
৬ 


ৰ 
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প্রবাসীর-পুরস্কার 
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প্রবাসীর-পুরস্কার 


আগামী বৎসর ছুটি প্রবন্ধের জন্ত ত্রত্যগোপাল- 
প্র বাসী-পুলস্্ষাল নামে ছুইটি পুরস্কার দিবার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । প্রত্যেকটি পুরস্কার নগদ ১০০ 
টাকা পরিমিত । বিষয় দুইটি নীচে দেওয়া হইল । 

(১) অল্প মূলধনে আমাদের দেশের বিশেষ 
আবশ্কীয় ভ্রব্যাদির মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ জিনিনের 
কারখানা সহজে স্থাপিত হইতে পারে, কি উপাগে 
উহা! পরিচালিত হইতে পারে এবং উহার সাফল্য 
সম্বন্ধে বিশ্বাস করিবার প্রমাণ কি। এবং এ 
কারখানা পরিচালনের উপযোগী লোকের নাম ও 
তাহাদের শিক্ষার পরিচয় যদি জান! থাকে তাহাও 
নির্দেশ করিতে হইবে । 

(২) স্ত্রীশিক্ষার সহিত জাতীয় উন্নতির সঙ 
কি, বিশেষ ভাবে আমাদের জাতীয় উন্নতি কি 
পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষার উপর নির্ভর করিতেছে ; হিন্দ্‌ 
বালিকাদের উপযোগী শিক্ষা কি এবং কি সহজ ও 
‘অপেক্ষাকৃত অল্পব্যযুসাধ্য সম্ভবপর উপায়ে দেশ-মধ্যে 
দ্রীশিক্ষার বিস্তার হইতে পারে এবং এজন্য দেশের 
লোকের কর্তৃব্য কি? 

প্রত্যেকটিতে, গঞর্ণমে্টকে কি করিতে হইবে এবং 
দেশবাসীদিগকেই বা কি করিতে হইবে, তাহা লিখিভে 
হইবে, এবং অন্তান্ত দেশের গভর্ণমেণ্ট ও অধিবাসীবর্গ 
তত্বৎদেশের শিল্প ও স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য কি বি 
উপাষ অবলম্বন কবিষাছেন মাবশ্ককমৃত তাহার উল্লেখ ও 
বৃত্তান্ত দিতে হইবে এবং কোন্‌ কোন্‌ গ্রস্থাদি হইতে এই-সব 
বৃত্তান্ত গৃহীত হইল তাহার নাম ও পত্রাঙ্ক দিতে হইবে । 
ইংরেজি কিছু উদ্ধত কবিলে তাহার বাংলা অঙ্থবাঁদ দিতে 
হইবে। 

পুরস্কারের জন্য আগামী ১৫ই শ্রাবণ (১৩২৪ } 
তারিখের মধ্যে রেজেষ্টারী ডাকে প্রবাসী-সম্পাদকের নাষে 
প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে । প্রবন্ধের উপর “গ্রবাসী-পুরস্কারের 


৫০৮" 
পা পাখা সিল স্পর্শ দল ওলা সিসি ২ ল১০ত ইত 


সন্ত” লিখিয়া দিতে হইবে। পুরস্কৃত প্রবন্ধ দুটি এবং 
পুরস্কার-প্রতিযোগী প্রবন্ধের মধ্যে যে চারিটি প্রবন্ধ 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিবে তা! প্রবাসীতে 
প্রকাশিত হইবে এবং পুরস্কৃত প্রবন্ধ দুটি পুস্তিকাকারে 
বা ষে-ভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিবার অধিকার -আমাদের 
থাকিবে । অপ্রকাশিত প্রবন্ধ যিনি ফেরৎ চান তিনি 
পাঠাইবার সময়ই রেজেষ্টারী ফী ছুই আনা সমেৎ 
ভাকমাশুপ পাঠাইবেন। প্রবন্ধের সঙ্গেই লেখকের নাম 
ঠিক'না লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধ কাগন্জের এক 
পিঠে স্পষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে । একটিও প্রবন্ধ 
উপযুক্ত বিবেচিত ন| হইলে কেহ পুবস্কার পাইবেন না বা 
কোনটিই প্রকাশিত হইবে না। 
ইচ্ছা করিলে একন্সন ছুই বিষয়ে রই প্রবন্ধ পাঠাইতে 
পাবেন। একাধিক প্রবন্ধ সমান বিবেচিত হইলে পুবস্ধার 
ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে । 
আমাদের নিকট প্রেরিত প্রবন্ধ, বিচারফল প্রকাশের 
পূৰ্ব্বে, অথবা আমাদের নির্বাচনের পর্ব আমাদের নির্বাচিত 
ও পরে প্রবাসীতে প্রকাশিত রচনা, লেখক বা অপর কেহ 
আমাদের বিনা অন্মতিতে অন্তত্ব প্রকাশ করিতে 
পাবিবেন না। 
শ্রীয়ামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
প্রবাসীর স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক। 
পুনশ্চ_-বর্তমান বৎসরের “বৃত্যগোপাল-প্রবাসী- 
পুরস্কারের” ফল আগামী চৈত্র মাসের প্রবাসীতে প্রকাশ 
কর; যাইবে; ও কোনে! রচনা পুরস্কারবোগ্য বিবেচিত 
হইলে আগামী ১৩২৪ সালে প্রবাসীতে ছাপা হইবে । 
প্রবাসীর সম্পাদক। 


প্রখামী_ ফাল্গুন, ১৩২৩ 


Ro ইত সিল সি উপ ৮৩ পল ১ ১১১১১১ সপ সিরাপ লা তল সপ সি খল আসিল ত ৩০ 


[ ১৬শ ভাগ, ১য় থণ্ড 


লালা তি 





পুষ্তক-পরিচয় 
বীরভূম-বিবরণ --মহারাজকুমার শ্রীমহিমারপ্রন তত্ব 
কর্তৃক সম্পাদিত, হেতমপুর রাঁজবাটী হইতে প্রকাঁশিত। রয়াল ৮ অং 


২৫ পৃষ্টা, কাপড়ে বাধা, ৫১ থানি চিত্রে শোভিত । মুল্য দুই 8 


নগেল্রনাথ বহু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ভূমিক! লিখিয়াছেন। ৪ 
“ বীরতুম-অনুসন্ধান-সমিতি স্থাপন করিয়া মহারাজকুমীর বীরভুমের 
ইতিহাস সংগ্রহের অদ্য বীরভূমের পল্লী ও তীর্ঘক্ষেত্রের কাহিনী, প্রধাদ 
ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া বীরভূম-বিবরপের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিয়াছেন । 
ইহাতে প্রধানত হেতমপুরের কাহিনী ও রাজবংশের লোকেঘের ও 
কীর্তিকলীপের ছবি সংগৃহীত হইয়াছে। হেতমপুর ছাঁড়া--(১) ভগ্র পুর, 
(২) পুর (৩) ভান্তীরবন (৪) বত্রেশ্বর (৫) মঙ্গলডিহি (৬) 
জোফলাই (৭) কেন্দুবিব.ও (৮) শ্যামান্সপার গড় বা জিষাষ্টগড় বা 
চেকুর নামক স্থানগুলির বিবরণ আছে। 

নগ্বেক্্রবাবু ভূমিকার লিখিয়াছেন-__“ভক্রপুর-কাহিনীতে মহারাজ 
নম্বকুমার সম্বন্ধে এমন অনেক কথা জানিতে পাদিয়াছি যাহা পূর্বে 
কোন ইতিহাসে প্রকাশিত হয় নাই।” 'নগেম্্র বাবুর ভূমিকায় বনু 
জ্ঞাতব্য পুরাতত্ব বিবৃত হইয়াছে। বীরভূম বহ কীঙ্িমান লোকের 
জক্মভূমি। জয়দেব, চণ্ডীদান, লাঁউদেন, ইছাই ঘোষ, নদ্দকুমার 
বীরভূমের লোক । এই বিবরণ হইতে ইহাদের বহু কীর্তির পরিচয় 
প্রকাশিত হইবে। এবং এই সমস্ত বিবরণ হইতে ক্রমে বঙ্গের ইতিহাস 
মালমসলা সংগ্রহ করিয় সম্পূর্ণ হইবার পথ পাইবে। 

এইজন্ত মহারাজকুমার বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্ববাদ ও কৃতজ্ঞতাভাজন। 


ময়মনসিংহের বারেন্দর ব্রাহ্মণ জমিদার--দ্বিতীয় খও, 
সুসঙ্গ রাজবংশ, কুমার জীশোঁরীন্তরকিশোর রায়গেধুরী প্রধীত, 
স্বামগোঁপালপুর বাজবাটা। মুল্যের উল্লেখ নাই। কাপড়ে বাঁধা, 


হুঢৃষ্য। ষ্ঠ 


প্রথম থণ্ডে পরগণা ময়মনসিংহের প্রাচীন জমিদারবংশের ইতিহৃর 
প্রকাশিত হইয়াছে । এইথণ্ডে সুসঙ্গ রাজবংশের ধারাবাহিক বিবরণ 
আছে। কাম্তঝুজবাসী সোমেখর পাঠক প্রথম সুসঙ্গে স্বাধীন রাজ্য 
স্থাপন করেন। এই রাজবংশে বহু বীর, সাহিত্যরসির। ও কমি 
প্রাহুভূতি হইয়াছিলেন, এই-দব কারণে এই প্রচীর্ল রাজবংশের 
বিবরণ পাঠের যোগ্য। এইক্ূপে খও থও বংশ ও স্থানের বিবরণ 
সংগ্রহ হইতে হইতেই বঙ্গের পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস গঠিত হইবার সুযোগ 
ঘটিবে। কুমারের এই উদ্যম প্রশংসনীয়! আমরা 
হইয়া এই বইখামি *পাঠ করিয়াছি; প্রত্যেক ইতিহাসজিজ্ঞান্থ পাঠক 
ইহা পাঠ করিয়া প্রীত হইবেন । - মুস্্ারাক্ষস। 


? 


২১১ নং কর্ণওয়ানিস স্রীট ব্রাক্মমিশন প্রেসে গ্রীঅবিনাশচন্র সরকার দ্বার! মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 





“অত্যম শিবম্‌ ুম্দরম্।” 


“নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ 1৮ 
১৬ | 
৪ চৈত্র, ১৩২৩ ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
২য় খণ্ড | 
অনুসারে যাহার! সিপাহী হইবেন, তাহারা বর্তমান যুদ্ধ 
বিবিধ প্রসঙ্গ যতদিন চলিবে, এবং যুদ্ধাবসানের ছয়মাস পর পর্যন্ত, 
ভারতরক্ষক সেনা । ভারতনাম্রাজ্যের অন্তর্গত যে-কোন স্থানে আবশ্যক, যুদ্ধ ব! 


স্বাধীনজাতির একটা লক্ষণ এই যে তাহার! নিজের 
দেশ নিজেই রক্ষা করে, এবং আত্মরক্ষা ও শ্বদেশরক্ষার 
জন্য অন্ত্ধারণ করিতে পারে। জন্মভূমির রক্ষার ভার 
+ নিঞ্জের হাতে না থাকা বড় অপমানের কথা । জন্মভূমি 
+ রক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকা কেবল যে 
অপমান তাহা নয়; ইহা হইতে কাপুরুষতা আসে, 
এবং মনুষ্যত্ব রক্ষার সব উপায় ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়। 
বিদেশী প্রবল জাতি দেশ আক্রমণ করিলে আমরা আমা- 
দের বর্তমান যুদ্ধশিক্ষাবিহীন নিরস্ত্র অবস্থায় আত্মরক্ষা 
করিতে পারিব না, ইহা ত স্থনিশ্চিত; কিন্তু তাহা অপেক্ষাও 
লজ্জার বিষয় এই যে, যদি দিনে ছুপরে ছু চার জন চোর 
বদমাযেদ আমাদের সর্বস্ব লুষ্ঠন করিতে আসে ও মাতা 
ভগিনী বধূ কন্তাদিগেব'অপমান করিতে চেষ্ট| করে, সে 
অবস্থাতেও, নিরস্ত্র বলিয়া এবং আত্মরক্ষ। করিতে, যুদ্ধ 
/* করিতে, অনভ্যন্ত বলিযা, যথেষ্ট বাঁধা দিতে ও সমুচিত 
প্রতিকার কবিতে আমরা সমর্থ হই না। 

এইরূপ কথা আমরা অনেকবার লিখিযাছি। এখন 
গবর্ণমেন্ট -ভাবতরক্ষক-সেনা-আইন অনুসারে ১৮ হইতে 
৪১ বৎসর বয়সের সুস্থদ্হে ভারতবর্ীয় পুরুষদিগকে 
দৈনিক হইবার স্থষোগ দিয়াছেন। এই আইন 


সেনাদলসম্পৃক্ত কান্দ কবিতে বাধ্য ধাকিবেন। ভারত- 
সাত্রাজ্যের বাহিরে তাহাদিগকে যাইতে হইবে ন1। 
আপাততঃ ডাঁহাদিগকে যুদ্ধশিক্ষা করিতে হইবে । সিপাহী" 
দের মত বেতনা্দি তাহারা পাইবেন । 

যুদ্ধশিক্ষা করিবার, দেশরক্ষা, আত্মরক্ষা, নিজ-নিজ 
মাতা কন্তা বধূ ছুহিতার মান ইজ্জৎ রক্ষা করিবার সামর্থ্য 
লাভের এই যে সুযোগ পাওয়া গিয়াছে, সমর্থ বসের 
কোন স্থস্থদেহ পুরুষের ইহ! হেলায় হারান উচিত নয়। 
প্রত্যেকের সিপাহী হওয়া উচিত। 

স্বরাজ ও আত্মরক্ষা, এই ছুটি একই জিনিষের ছুই পিঠ। 
যে স্বরাজ চায়, তাহাকে স্বদেশ রক্ষার ভারও লইতে 
হইবে। তুমি আমি স্বরাজ পাইয়া! রাষ্ট্রীয় প্রতৃত্থ করিব, 
কিন্ত দেশবক্ষা ও তোমার আমাব পরিবার পরিজন রক্ষা 
অপরে করিবে, ইহার মত হাস্তকর কথা আর কি হইতে 
পারে? ইহা কল্পনা করিতেও লক্জায় মাথা হেট হয । 

ভাবতরক্ষক-সেনা-আইনে যে-সব দোষ ত্রুটি আছে, 
তাহ! আমরা জানি । কিন্ত সে-সব পরের কথ! । এখন 
যাহ! পাওয়া গিয়াছে, তাহ দ্বারাই যথাসম্ভব দেশরকাঁর 
শক্তি অঞ্জন করিতে হইবে ॥ 

আমার বাড়ী যদি কেহ আক্রমণ করে, আমার মা 


৫১০ 
২৬ ইডি 


ভগিনী বু কন্তাদিগকে কেহ কহ যদি অপমান করিতে আসে, 
তখন কি আমি বলিব, “ইংরেজের যেমন অস্ত্র আছে, 
আম-ব তাহ নাই ; ইংরেজ যেরূপ বেতন পাব, তাহা! আমি 
পাই না; ইংরেজ্জ যেরূপ উচ্চ সেনানায়ক হয়, আমার তাহা 
হইবর অধিকার নাই ;--অতএব আমি আমার মা 
ভগিনীপ্দিগকে রক্ষা করিবাঁব জন্য চেষ্টা করিব না।* এমন 
নির্বোধ কাপুরুষের কথা আমর! কখনই বলিতে পারি না। 
মা ভগিনী বধু কণ্ঠার সম্মান বক্ষাব জন্য, পুরুষ বে, সে 
ইটপ্াথব লাঠি বটি দা তলোয়ার বন্দুক বর্ষা, যা হাতের 
কাছে পাষ তাই লইয়াই লড়ে । কোঁন অস্ত্রই যদি না 
থাবে, তাহা হইলেও সে লাথি ঘুষি কীল চড় মারে। 
তাহাও যদি ন! পারে, তাহা হইলে নিজের দেহটা আততায়ী 
ও ম ভগিনীদের মাঝখানে ফেলিয়া তীহীদিগকে বাঁচাইতে 
চেষ্ট! করে। 

আমরা বলি, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গীদপি গরীয়সী; 
আমর! গান করি, বন্দে মাতরম্‌; গান করি, বঙ্গ আমার 
জননী আমার । এ সব কি কল্পনা, না ভাবুকতা? কল্প- 
নাও নহে, ভাবুকতাও নহে । জন্মভূমির খণ মাতৃ-খণেরই 
মত অপরিশোধ্য । জন্মভূমি আমাদের জন্য যাহা করেন, 
তাহা আমবা অনেক সময়, ভাবিয়া না দেখায়, বুঝিতে 
পারি না। বাস্তবিক কিন্তু জননীর মত জন্মভূমিরও দান 
অতুলনীয়। জননীকে ও জন্মভূমিকে সর্বপ্রকার অমঙ্গল ও 
লাঞ্ছন। হইতে রক্ষা) করা, দেশরক্ষা বলিতে উভয়ই 
বুঝাঘ। 

অতএব, জন্নীকে বিপদ্‌ হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
যেমন আমরা অস্ত্রের ভাল মন্দ বিচার কবি না, অপরের 
কি সুখ সুবিধা পদমর্ধ্যাদা আছে তাহ! ভাবিয়া দেখি না, 
ঘে উপায়ে পারি মাকে বাঁচাইবার চেষ্টী করি; তেমনি 
দেশরক্ষার সামর্থ্য লাভ করিবার জন্য আমরা যতটুকু 
সুযোগ পাই, যেক্প অস্ত ও পদ পাই, তাহাই আগ্রহে 
সহিত গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ শিখিতে লাগিয়া যাই। ইহাতে 
কোন দ্বিধা করিবার কারণ নাই। 

বিপদ কোথায়? 

প্রশ্ন হইতে পারে, বিপদ কোথায় যে যুন্কসজ্জা করিতে 

বলিতেছেন ? যে কোন মুহূর্তে ঝড়ের মত বিপন্ আপিয়া 
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পড়িতে পারে। কিরপে কোন্দিক হইতে বিপদ আসিতে 
পারে, তাহার আলোচনা মধ্যে-মধ্যে গত আড়াই বৎসর 
ধরিয়! করিয়াছি । গত ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ণ-রিভিউএ 
তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। 

আর যদি সদ্য-সদ্য এখন কোন বিপদ্‌ না-ই ঘটে,” 
তাহা হইলেই কি প্রস্তুত হইবার আবশ্যক নাই? বাড়ীতে 
ডাকাত পড়িলে তাহার পর কি গৃহস্থ তলোয়ার গড়াইবার 
জন্য কামীরের বাড়ী যায, ন! লড়াই শিখিবার জন্য 
ওস্তাদেব আখড়ায় যায়? ওস্তাদের কাছে লড়াই আগেই 
শিিয়। রাখিতে হয, তলোয়ার আগেই গড়াইয়! শাণ দিয় 
তাহা চালাইবার কৌশল অভ্যান করিয়া রাখিতে হয়। 
আর, শত্রু যে বিদেশ হইতেই আসে বা আসিবে, তাহাও 
তনয়। দেশেই দূর্রত লোক রহিরাছে। তাহারা কি 
ডাকাতি করিয়! লুণ্ঠন করিতেছে না, তাহাদের হাতে মধ্যে- 
মধ্যে কি মানুষ খুন জখম হইতেছে না, তাহাদের দ্বার! 
নারীর লাঞ্ছনা ও সর্বনাশ কি হইতেছে না? যুদ্ধ শিখিলে, 
অস্ত্র চালাইতে জানিলে, এইসব অত্যাচারের প্রতিকার 
হইবে। 


ছাত্রদের জন্য বুদ্ধশিখিবার ব্যবস্থা । 


প্রত্যেক বিদ্যালয় হইতে ছাত্র-সেনাদল গড়িবার চেষ্টা 
করা হউক । কলেজের ছাত্রের] যে ঘে শহরে থাকে, 
সেখানেই তাহাদের যুদ্ধশিক্ষার ব্যবস্থা কর! উচিত। তাহা 
হইলে ড্রিলের সময় ছাঁড়। অন্য সময়ে তাহারা কলেজে 
উপস্থিত হইতে পারিবে । তততিম্ন এইরূপ ব্যবস্থাও করা! 
উচিত যে তাহার! যুদ্ধশিক্ষা করিবার জন্য অধ্যাপকের 
কোন উপদেশের সময অনুপস্থিত থাকিলে, তাহাদিগকে 
উপস্থিত বলিয়! গণনা কর! হইবে । সাধারণ সেনাদলের 
জন্য পঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয় এপ নিয়ম ত করিয়াছেনই; এ, 
অধিকন্ত এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে কোন তৃতীয় বাৰিক 4 
শ্রেণীর ছাত্র সিপাহী হইয়া সৈনিককাজে ব্যাপৃত থাকার জন্য 
যদি যথাসময়ে বি-এ পরীক্ষা দিতে না পারে, এবং যদি 
তাহার অধ্যাপকেরা তাহাকে এরূপ সার্টিফিকেট দেন 
যে সে কলেজে চতুর্থবাধিক শ্রেণীতে পড়িয়া পরীক্ষা দিলে 
তাহার পাস্‌ হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা হইলে সে 
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পরীক্ষা না দিয়াই বি-এ, উপাধি পাইবে । জ্ঞানবন্তার সম্যক্‌ 
প্রমাণ ব্যতিরেকে জ্ঞানপবিচা্ক কোন উপাধি দেওয়া 
আমর ভাল মনে করি না? ভাবতরক্ষক সেনাদলেব জন্ত 
। এরূপ নিয়ম করিবার প্রয়োজনও নাই ; কিন্তু যুদ্ধশিক্ষীব 
--ঈন্য কলেজে অন্পস্থিতিকে হাজবী বলিয়া গণনা করিতে 
কোন দোষ নাই। এননিয়ম করা উচিত ও আবশ্বাক। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ও কলেজসমূহের কর্তৃপক্ষের! ছাত্রসেনাদল 
গঠনে উদ্যোগী হইলে বড় ভাল হয়। 





চরিত্র, প্রতিভা ও সামর্থ্যের মাপকাঠি । 


এক-এক জন মানুষের চরিত্র, প্রতিভা ও সামর্থ্যের 
আমরা যখন বিচার করি, তখন আমরা এরূপ মনে করি 
না, যে, যাহার জমীন্রমা টাকাকডি যত বেশী, তাহার 
চবিভ্র তত ভাল এবং তাহার প্রতিভা! ও সামর্থ তত বেশী ৷ 
কিন্তু এক একটি জাতিব উৎকর্ষ অপকর্ষেব আলোচনার 
সময় লোকে এইরূপ ভুল করিয়া! থাকে । যে-সব জাতির 
সাম্রাজ্য রাজ্য ধনসম্পদ্‌ বেশী, তাহারাই বেশী পরিমাণে 
এই ভ্রমের অধীন হয়। এইরূপ মনে কবা হয় যে সাম্াজ্যেব 
ওবা রাজ্যের বিস্তৃতি এবং এশ্বর্য্য, চরিত্র প্রতিভা ও সামর্থ্যের 
A 1 মাপকাঠি, যে জ্জাতি যত পররাষ্ট্র দখল করিয়া ধনশালী 
হইয়াছে, তাহার! তত চরিত্রবান্‌, প্রতিভাশালী ও সমর্থ। 
বাস্তবিক কিন্তু সম্পত্তি যেমন ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রবত্তা, 
প্রতিভাশালিতা ও সমর্থোব পরিচায়ক না হইতে পারে, 
উহা তেমনি জাতিবিশেষেরও সচ্চরিত্রতাঃ প্রতিভাশালিতা 
ও সামর্থ্যের পবিচায়ক না হইতে পারে । অনেক মানুষের 
৯ সন্ধে যেমন শুনা যায় যে তাহারা নানাবিধ অসাধু উপায়ে 
ধনী হইযাঁছিল, জাতির পক্ষেও তেমনি এ কথ খাটতে 
পারে। 

মাহুয মোটা, ওজনে ভারী, বা লম্বা! হইলেই যেমন 
'»সন্মানাহ হয় না, গুণেবই আদর কবিতে হয়; তদ্রপ 
সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, জাতির লোকসংখ্যা, বা জাতির ধন 
দেখিয়াই সম্মান কব! যায় না, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক 
উৎকর্ষ, প্রতিভা, পৌরুব, মানবহিতৈষণা, প্রভৃতি অনুসারে 
জাতির সম্মান করিতে হয়। 


বিবিধ প্রসঙ্গ--যুদ্ধের জন্য ভারত গবণমেণ্টের দান 
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যুদ্ধবায়েব সাহাধ্যার্থ ইংলগুকে দান করিবান এপ্ত 
ভাবত-গবর্ণমেণ্ট দেড়শত কোটি টাকা খণ করিতেঢেন। 
ভারত-গবর্ণমেপ্টতে এই খণেব স্থদ বংসরে মো শমুটি 
৮ কোটির উপর টাকা দিতে হইবে । স্থদট! ট্যাকা বদা$.| 
ভারতবর্ষ হইতেই উঠান হইবে। যাহাবা গবর্ণমেণ্টকে 4ণ 
দিবে, তাহারা এই স্থদ পাইবে। ভারতবাসীর। ১%, 
কোটি টাকা গবর্ণমেন্টকে খণ দিতে পারিবে বলিয়া বে।€ হব 
না। বিদেশের লোকে যত বেশী পরিমাণে ঝণ দিবে, 
স্থদের আকারে তত বেশী টাকা তাহার! পাইবে, শ্বতণ" 
আমাদের দেওয! ট্যান্স সেই পরিমাণে বিদেশে 5 -1 
যাইবে । এইজন্য যতটা সম্ভব, দেশের টাকা দেশে বাট িব।প 
জন্য এবং নিজ নিজ আয় বাডাইবার জন্য, পে? 
লোকে গবর্ণমেণ্টকে খণ দিলে ভাল হয়। স্থদ খায়ে“! 
বার্ষিক ৫ ও ৫1০ টাকা; সাধারণ কোম্পানীর কায £3৭ 
স্থদের চেয়ে বেশী। যাহাবা ধনী নহে, তাহ “ও 
অল্প পরিমাণে গবর্মেন্টকে খণ দিতে পারে। ডাবঘণে 
৭০, ১৫০, ৩৮৪০ এবং ৭৭০ দিলে যথাক্রমে ১০, ২০, 
৫, ও ১০০ টাকার সার্টফিকেট পাওয়! যাইবে | এই ০০১ 
২০১ ৫০১ বা! ১০০ টাকা পাচ বৎসর পবে পাওয়া য,হ:11 
তাহার পূর্বেই যদি কেহ টাকা ফিবাইয়া লইতে চান, ত’ 
হইলে ৭*র সার্টিফিকেট দেখাইয়া এক বৎসর পবে +, 
দুবৎসব পরে ৮৩/০ তিনবৎসর পরে ৮৮০০ এবং চ॥ণ 
বৎসর পবে ৯৮০ পাইবেন। ৭দ*্র বেশী টাব।র 
সার্টিফিকেটগুলি সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম আছে। 


যুদ্ধের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের দান । 

এখন যুদ্ধের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেব প্রত্যহ সা * 
সাত কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে। এই ব্যয়ের কিশ/”:* 
নির্বাহ করিবার জন্য ভারত-গবর্ণমেন্ট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ড-ব 
দেড়শ কোটি টাকা দান করিতেছেন। ভারত- - 
মেপ্টের তহবিলে এত টাকা নাই, স্থতবাং ঝণ করিয়। এই 
টাক! দিতে হইতেছে । এই দেডশত কোটি টাকাম ঘু:২ণ 
কেবল মাত্র কুডিদিনেব ব্যয় নির্বাহ হইবে। স্কতণাং 
ইহাতে ঘে ইংলণ্ডের বিশেষ সাহায্য হইবে, এমন বোধ হয 
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লা। অন্যদ্দিকে, ভারতবধ অতি দরিদ্র দেশ। এই খণ 
শোধ দিতে এবং ইহার সুদ দিতে ভারতব্ধতক অতিবিক্ত 
ট্যান্দ্ের গুরুভার বহন করিতে হইবে । অনু[ন ত্রিশবংসব 
আমাদিগকে বেশী করিয়া ট্যাক্স দিতে হইবে। তাহার 
পর€ অতিরিক্ত ট্যাক্স যে উঠিয়া যাইবে, এমন বোধ হয় 
না। কারণ ট্যান্স একবার বসিলে তাহা কচিৎ্ উঠে; 
একেবারেই উঠে না, এমন অবশ্য বলা যায় না । অতিরিক্ত 
ট্যাক্ক দিয়াই যে আমরা নিষ্কৃতি পাইব, তাহা নহে। 
যুদ্ধের পূর্বেও শিক্ষা, স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতির জন্য দেশের 
লোক গবর্ণমেন্টকে অর্থব্যয় করিতে বলিলে গবর্ণষ্টে 
বরাবর টাকা নাই বলিয়া ওজর করিয়া আমিতেছেন। 
অত:পর খণশোধ ও খণের সুদ দেওয়া এই দুই কারণে 
আরও বেশী করিয়া গবর্ণমেণ্ট এই ওজব করিবেন বলিয়া 
মনে হয়। নেই অন্য দেশে শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি যথেষ্ট 
পরিমাণে হইবে না। দেশের স্বাস্থোর উন্নতিও যথেষ্ট 
পরিমাণে হইবে না । 

এ পৰ্য্যন্ত ভারতবর্ষ যুদ্ধের অন্ত যে কিছু করেন নাই, 
তাহ নহে। অবশ্য ভারতের শত্রু কতবগুলি বিলাতী 
কাগঙ্গ ও এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজ, এবং তাহাদের মন্ত্র 
দীক্ষিত কতকগুলি লোক বরাবর চীৎকার কবিয়া আসি- 
তেছে যে ভারতবর্ষ কিছু করিতেছে না। কিন্ত ভারত- 
বর্ষের রাজন্বমন্ত্রী, বড়লাট, সেক্রেটরী অব ষ্টেট, ব্রিটিশ 
সাঅজ্যের প্রধান মন্ত্রী এবং রাজা পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষ 
যাহ! করিয়াছেন, তাহার প্রশংসা করিয়াছেন। এইলস্য 
আমর! ভারতবর্ষে নিন্দুকদেব কথার জবাব দেওয়া 
অনাবশ্যক মনে কবি। 

আমাদের বিবেচনায় ঝণ করিয়া দেড়শত কোটি টাকা 
দ্রনি করা ঠিক হইতেছে ন। 

এই .দানকে গবর্ণমেণ্ট ভারতবধের স্বেচ্ছাকৃত দান 
বলিতেছেন, এবং আমাদের দেশেরও কোন কোন লোক 
ইহাকে আমাদের দান বলিয়া! বড়াই কবিতেছেন। উভয় 
পক্ষই অপ্ৰকৃত কথ! বলিতেছেন। ভারতবর্ষের শাসন- 
ফাধ্য প্রজাদের প্রতিনিধিদিগের দ্বারা নির্ব'হিত হয় না। 
স্থতরাং গবর্ণমেন্টের কোন কাজই দেশবাসীদিগেব মতের 
দ্বার। নিয়মিত হয় না। এই দান সম্বন্ধে আমাদের হু! বা 


প্রবাসী__চৈত্র, ১৩২৩ 





প্রতিনিধি বলা যায় না। 
' আমাদের প্রতিনিধি তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং তাহারা 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খগ্ 


পরী ও ৯ ক সস্তার IANNIS 


না কিছু বলিবাব অধিকার নাই, সুযোগও নাই। ইহা 
ভারতবর্ষের দান বটে বলিবারও জো নাই, নয় বলিবারও 
জো নাই; ইহা গবর্ণমেণ্টের দান। বড়লাটের ব্যবস্থাপক 
সভায কয়েকজন নির্বাচিত দেশী সভ্য আছেন। তীহাদের - 
নির্বাচন প্রশালী এরূপ যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে দেশের} 
তথাপি তীহাবা যে কতকটা 


ব্যতীত সমস্ত দেশের আব কোন প্রতিনিধি নাই। 
ভারতগবর্ণমেণ্ট যে ১৫০ কোটি টাকা দান করিবেন, 
এই প্রতিনিধিরাও আগে তাহা জানিতে পারেন 
নাই; আগে হইতে তাঁহাদের পরামর্শ বা সম্মতিও 
লওয়! হয় নাই, তাহাদিগকে আগে হইতে জানানও 
হয় নাই। বিলাত হইতে ভারত-গবর্ণমেপ্টের নিকট 
কৃতজ্ঞতাব্যগ্রক টেলিগ্রাম আসিবার পর জানা গেল 
যে এদেশ হইতে দেড়শত কোটি টাকা বিলাভে পাঠান 
হইবে। তাহার পর বড়লাটের সভায় আমাদেব কোন 
কোন প্রতিনিধি সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করেন। 
তাহা অবশ্য নাষঞ্ুব হইয়াছে । এ-অবস্থায় কেহ যদি এই 
দ্বানকে ভারতবর্ষের স্বেচ্ছাকৃত দান বলিতে চান, বলুন; . 
কিন্তু তাহা ঠিক বলা হইবে না। je 


ভারতবর্ষের কর্তব্য । 


যাহাদিগকে একত্র ঘর করিতে হয়, তাহাদিগকে সুখ- 
দুঃখের, লাভ'লোকসানের ভাগী হইতে “হয । ব্রিটিশ 
সাত্রাজাট। একট! বড গৃহস্থালির মত। স্থৃতবাং ইহার 
কোন্‌ বিপদ ঘটিলে ইহার সমুদয় অংশীদারকে সেই বিপদ 
হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে সমবেত চেষ্টা কবিতে হইবে, 
ইহা ন্যায়সঙ্গত কথা । যদি ব্যয় হয়, তাহাঁও সকলকেই 
বহন করিতে হইবে, ইহাও প্যাযা কখা। ইহা গেল,” 
মোটামুটি কখা। এখন একটু বুক কবিয়া ব্যাপারটি 
বুঝিতে হইবে৷ 

একত্র যাহারা ঘর করে! তাহ্বার। দুঃখ এবং স্থখ 
উভযেরই ভাগী হয়। ভাবতবর্ষকে বিপদ্দেব বোঝা বহিতে 
ডাকা হইয়াছে ও হইতেছে কিন্তু সাত্রাজ্যের সম্পদের অংশী 
ত পুরা মাত্রায় ভাবতবর্ষ নহে। শিক্ষার স্থযোগ, বাণিজ্যোর 


K 


পাস সাপ উট উপ লাদ বিসিসি ৮ 


ও বৃহত্তম অংশ হইলেও, 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


সুযোগ, ইচ্ছা-মত সাম্রাজোর সর্বত্র রোজগারের স্থযোগ, 
সামর্থ্য অন্থলারে সামাজ্যের সর্বববিধ উচ্চ ও নিয় পদ 
লাভের স্থযোগ, রাষ্্ীয কার্য নির্বাহের অরধিকার,-এই-সব 

যেস্থথ ও স্থৃবিধা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে আছে, ভারতবর্ষ তাহার 
অতি অল্প অংশই পাইয়া থাকে৷ স্থতরাং যে স্থখের 
সম্পদের সমান ভাগী নয়, তাহাকে দুঃখের বিপদের সমান 
বোঝ! বহিভে বল। ন্যায়সঙ্গত নহে। ব্রিটিশ সামাজ্য 
শক্তিশালী বলিয়া ইহার অন্ান্ত অংশের মত ভারতবর্ধও 
শান্তিস্থখ ভোগ করে। স্থৃতরাং এই সুবিধার প্রতিদান 
তাহার কর! কর্তব্য। তাহা ভারতবর্ষ বরাবর করিয়া 
আনিতেছে। 

একট। গৃহস্থালিতে অংশীদার ছাড়া অম্ডর সেবক 
পরিচারক পরিচারিকাও থাকে । বাড়ীতে ডাকাত পড়িলে 
শেষোক্ত লোকেরাও অবশ্য সাহায্য করে; কিন্তু অংশী- 
দারের! ঘর বাড়ী জমিদারী রক্ষা করিতে যে পরিমাণ দায়ী, 
অন্যেরা সে পরিমাণে দায়ী নহে! তাহাদিগকে ব্যয়ভার বহন 
করিতে বলা হয় না। আমাদের বলিতে ক্লেশ হয়, লঙ্জা 
ও অপমান বোধ হয়, যে, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ 
ভারতবাদীদ্দিগকে সাম্রাজা- 
গৃহস্থালির অংশীদার মনে করা হয় ন', অনুগত পরিচারকের 
মত মনে কর! হয়। যাহারা অংশীদার, বিপদে তাহাদের 
কাছে যে-পরিমাণ সাহায্য আশা করা৷ হয়, যাহারা 
অংশীদার নহে, অংশীদারের অধিকার স্থবিধা আদি 
যাহাদের নাই, তাহাদের নিকট হইতে সে পরিমাণ সাহায্য 
আশা করা কি সঙ্গত? 

সংক্ষেপে বলিতে গেলে, অধিকার ও দায়িত্ব, এই দুটি 
একটি জিনিষের ছুই পিঠ। যাহার অধিকার আছে, তাহার 
দায়িত্ব আছে; যাহাকে সমান দায়ী কবিতে চাও, তাহাকে 
সমান অধিকার দাও? যাহাকে যতটুকু দায়ী করিতে চাও, 
তাহাকে ততটুকু অধিকার দাও। 


বোঝ! বহিতে হইলে, ls যেমন শক্তি সে সেই. 


অনুপাতে বোঝ| বহিবে। প্রত্যেক ভারতবাসীর গড় 
বাষিক আয় সবকাবী হিদাবেই রে টাকার বেশী নহে 

কানাডা উপনিবেশেব ম'থা-পিছু গড় বাধিব আব 
দালে 5৭৫২ টাকার উপণছিল, 


১৯০৩ 


এখল সঙ্গবভঃ আবছ 


বিবিধ প্রসঙ্গ দু: খেভাগী পেরে ভাগী হইবে কিনা? 


FN তত ২৩৯ 


৯ পা এসপি ২ ন 


বাড়িযাছে। অন্তাগ্য ব্রিটিশ উপ মিরর 
বেশী। ইংলগ্ডের লোকদের তাই। 
পরিমাণে ও যে অঙুপাতে যুকের ব্য শির্ববা 
পারিবে, আমাদের মৃত দরিদ্র জাভির নিকট ও, 
করা যাইতে পারে ন।। 

যুদ্ধের অন্য যে-সব জিনিষ আবশ্যক হইতেছে, 


তাহ" 


খত 


ইংরেজরা ও ব্রিটিশ ওপনিবেশিকরা নিজেদের ব,/ - 


প্রস্তুত কারতেছেন। তাহাতে কোন কোন ? 
শান্তির সময় অপেক্ষ! খুব বেশী লাভ হইতেছে 
ও ম্জুবদের বেতনও খুব বাড়িয়াছে। এইযে 
ও ব্রিটিশ উপনিবেশ গুলি যুদ্ধের জন্য যাহা দিতেছেন 
কতক অংশ দেশের লোকদের সিন্দুকেই 
আসিতেছে। ভারতবাসীদের নিদন্ব ক'টি ব 
আছে, যাহাতে যুদ্ধের সরগ্াঘ প্রস্তুত হইতেই 
তাহাতে ভারতবর্ষাঁয় বৈজ্ঞানিক, পরিচালক, কাবি“ব 
কত জন কি হারে বেতন পাইতেছে ? উত্তণ 
অনাবধ্যক ৷ 
ভারতবধ ব্রিটিশ 


সান্নাপ্রোখ অন্তর্গত । 


তাহাকে বিপদের বোঝ! অবশ্যই বহিতে হইবে । 1... 


বোঝার পরিমাণ নির্ণয় করিবার সময় পূর্বোক্ত সম 
মনে রাখিতে হইবে । যাহারা ভারতবধের নি 
আসিতেছে, তাহাদেরও এসব কথ ভুলিলে চাবে 
নিন্দুকদের সন্তৌষ। 

ভারতবর্ধেব নিন্দা যাহার! করিয়া আলিতে, 
তাহারাও বলিতেছে, ভাবতবর্ধ এত দিনে নিতু 
করিল। ভাল কথা। এখন এই সন্ভোঁষটা হু 
বাচি। 

ছুঃখভাগী সুখের ভাগী হইবে কি = 

যাহাকে সম্পদের সময় সম্পদের অংখ লে? 
বিপদের সময় দুঃখের ও ব্যয়ের বোঝা। বং, 
তাহাকেই ডাকা উচিত। ভারতবর্ষের লো « 
ব্যবহার পায় নাই। অতীতে যাহা হইয়। গি।%ে, 
আর অধিক আলোচনা না করিয়া ভবিষ্যতের 
বলিতেছি, “বিপদেব নম আমবাও 
সডিয়াছি, অথ বাঘ কপিযাণ্ছ। 


জিত 


গুন আৰ৷ 


be 
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তত 
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ফিরিয়া আসিবে, তখন এই কথাট! যেন মনে থাকে। 
সাম্রাজ্যেব অংশীরা তখন যেন আমাদের দাবীটা উড়াইয়। 
দিবাব চেষ্টা না করে।” 


ইংলগুকে ভারতবর্ষের অর্থদান আইন সম্বন্ধে 
কি বলে। 
ভারত-শাস্ন আইনের ( Government of India 
Acএর ) ২০ ও ২২ ধারায় লিখিত আছে: = 


“20 (1) The Revenues of India shall be received for 
800 in the name of His Majesty, and shall, subject to 
tlie provisions of this Act, be applied for the purposes 
of the Government of India alone.” ‘422) Except for 
preventing or repelliug actual invasion of His 
Majesty's Indian possessions or under other suddeu 
And urgent necessity, the revenues of India shall 
not, without the conseut of both the Houses of 
Parliaiuent, be applicable to defraying the expenses 
ur auy military operations carricd ou beyond 
the external frontiers of those possessions, by His 
Majesty's forces charged upon those revenues.” 


ইহাব তাৎপৰ্য্য এই যে, ভারতবর্ষের বাঞ্জস্ব কেবল 
ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইবে ; এবং 
ভারতবর্ষ আক্রমণ নিবাবণ বা আক্রমণকারীদিগকে 
তাঁড়াইয়। দিবার জন্য কিম্বা অপর কোন আকস্মিক ও 
জকরী প্রয়োজন ব্যতীত, ভারতের রাজস্ব ভারতেব বহিঃ- 
সীমার বাহিরে কোন যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহার্থ, পার্লেমেণ্টের 
সম্মতি ব্যতিরেকে, প্রযুক্ত হইতে পারিবে না। 

ইংল্গুকে যে ১৫০ কোটি টাকা দান করা হইবে, তাহা 
পূর্বোক্ত কোনরূপ ব্যয়ের জন্য নহে, এবং ভারতের রাজস্ব 
হইতে এই টাকা দিবার জন্য পার্লেমেণ্টের অন্থমতিও লওয়। 
হয় নাই। 

টাকাট। ধাহারা দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তীহার! 
ইংরেজ ; ধাহার! পাইবেন, তীহারাও ইংরেজ । পার্লেমেন্টও 
ইংরেজদের । আইনও ইংরেজরাই প্রণয়ন কবিয়াছেন। 
সুতরাং প্রয়োজন বোধ হইলে পার্লেমেপ্টেব সম্মতি পাওয়া 
বঠিন হইবে না| পার্লেমেন্টেব সম্মতি সম্ভবতঃ ১৪ই মার্চ 
লয়! হইবে। 


ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ববাধিকারী | 
কয়েক দিন হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩২৩ 


পল পিসি মিলা খনা পতি পরি গাম পি লিপি গা পি লাম ২৮ লি পাতি লাম নাচি লাম লাশ বাপি লস ত এ পিসি পাল ৬ পাখি নাম রিকি লি 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


হাউনে লর্ড’ কারমাইকেল পরলোকগত ডাক্তার স্থধ্্যকুমার 
সর্ববাধিকারী মহাশয়ের তৈলচিত্র আবরণমুক্ত করেন। 


তদুপলক্ষে অন্য।ন্য কথাব মধ্যে তিনি বলেন ঃ= 
Dr, Surja Kumar was probably the only Bengali 


who has served as an officer in the Navy. He was | 


Surgeon in charge of the guuboat Fire Queen 172 
1856.57, when she cruised about the Burma coast 
and when she brought Sir Henry Havelock to Bengal 
fron Madras. He was also I 0007 the only Bengali 
who has served as an officer in a Highland Regiment. 
He became Surgeon to the 72nd (the Seaforths) when 
the European Surgeon fell at Ghazipur, and was 
Surgeon to Havelock's Biigade on its march to the 
reliet of Lucknow.” 


“বাঙ্গালীদের মধ্যে বোধ হয় একমাত্র ডাক্তার স্র্ধ্য- 
কুমার রণতরী বিভাগে অফিসারেব কাজ্জ কবিয়াছেন। যখন 
কামান-নৌক। ‘ফায়াব কুঈন’ ১৮৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশের 
উপকূলে ইতস্ততঃ পাহার| দিয়! বেড়াইত এবং যখন 
তাহাতে করিয়া সার্‌ হেনরী হেভ্লককে মান্্রাজ হইতে 
বাংলায় আন! হয়, তখন ন্ুর্যকুমাব উহার সার্জন 
ছিলেন । আমার বোধ হয় হাইল্যাণ্ড রেজিমেণ্টে অফিসারের 
কাজও বাঙালীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই করিয়াছেন। 
৭২ সংখ্যক সীফোর্থস্‌ রেজিমেশ্টের ইউবোগীয় সার্জন যখন 
গাঞ্জিপুবে যুদ্ধে মারা যান, তখন ক্র্ধ্যকুমার উহার সাঞ্জন 
হন, এবং হেভ্লকেব সৈনদূল যখন লক্ষৌ উদ্ধারের জন্য 
যাত্রা কবে, তিনি তখন তাহাঁরও সার্জন ছিলেন ।” 

ডাক্তার স্বর্ধ্যকুমার সর্ধাধিকারী সিপাহী যুদ্ধের সময় 
কিরূপ সাহসের সহিত কাঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহা ১৩২১ 
সালের আশ্বিন মাসেব প্রবানীতে ৭৫৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত তাহার 
জীবনচরিতে লিখিত আছে । 


বিতর্কভীত না আর কিছু? 

এইরূপ কথা হর যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস, নেপালে 
বন্গনারী, প্রভৃতির লেখিকা, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী 
মৃহাশযেব কন্তা শ্রীমতী হেমলতা সরকার মহাঁশয়া 
কলিকাতা ইউনিভাপ্সিটা ইনুট্রিটিউটে রবীন্দ্রনাথের কাব্য- 
সমূহ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িবেন। কিন্তু ইন্‌ষ্টিটিউ- 
টেব কর্তৃপক্ষ প্রবন্ধ পাঠ করিবাব অস্থমতি দেন নাই; 
কারণ শুনিতেছি নাকি এই যে রবিবাবুব কাঁব্যসমূহ একটা 


০ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
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তর্কবিতর্কের বিষয় টিন topic) 
সত্য কি না, তাহারা সর্বদাদাবণকে জানাইলে ভাল হয়। 
যে কারণে যুদ্ধের সময আমাদের গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে 
,-কীন-প্রকার তর্কবিতর্ক উত্থাপন করিতে বার বার নিষেধ 
করিতেছেন, ইন্ষ্টিটিউটের কর্তারা কি সেই কারণে 
তর্কভীত হইয়াছেন? তাহা ত বোধ হয় না। বিলাতের 
গবর্ণমেন্ট খুব বেশী পরিমাণে, এবং আমাদের এখানকার 
গবর্ণমেন্ট কতক পরিমাণে যুদ্ধ লইয! ব্যতিব্যস্ত আছেন । 
কিন্ত ইন্ই্টউটের কর্তার! ত কোন যুদ্ধ করিতেছেন না। 
আমর! শুনিলাম ইন্ট্টিটিউটেব কার্ধ্যনর্বাহক সভার 
যে অধিবেশনে এই বিষয়টির মীমাংস! হয়, তাহাতে অন্যান্থ 
সভ্যের মধ্যে সাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায, সার্‌ আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়, মিঃ লায়ন, এবং মিঃ হনেল উপস্থিত ছিলেন। 
তন্মধ্যে মিঃ লায়ন কোন পক্ষে ভোট দেন নাই। বাঙালী 
নাইট দুর্জন ও মিঃ হর্নেল প্রবন্ধ পাঠের বিরুদ্ধে মত দেন। 
বিরোধী দলেরই জয হয়। বয়ঃকনিষ্ঠ কোন কোন সভ্য 
ভয়ে বিরুদ্ধ পক্ষে ভোট দিয়াছেন বলিয়া শুন] যায় । আশ্ব- 
বাবু কোন কারণ প্রদর্শন না করিয়া আপত্তি করেন, এবং 
হর্মেল তাহার সমর্থন করেন। আঁশুবাবু যখন বিশ্ব- 
£ বিদ্যালযের ভাইদ্‌-চ্যান্সেল:র ছিলেন, তখন রবিবাবুকে 
সাহিত্যাচাধ্য উপাধি দেওয়! হয়। এখন তাহার আপত্বিটার 
কাবণ জানিতে ইচ্ছা হয়। 
ইন্টিউটের কর্তৃপন্ষর্ষে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করিতে 
ইচ্ছা! হয । ইন্গ্টিটিউটে সাধারণতঃ যে-নকল বক্তৃতা হয়, 
তাহা কি সর্ববাদিসম্মত? ছুই আর ছুয়ে চার, বক্তৃতা- 
গুলিতে কেবল এই-প্রকারের তর্কাতীত সত্যই কি থাকে ? 
ইন্ষ্টিটউটে আর কোন বাঙালী কবি সম্বন্ধে বক্তৃতা কি 
কথন হয নাই? আমাদের মনে পঁড়তেছে যে হইয়াছে। 
তাহাদের সম্বন্ধে, তাহাদের কোন গ্রন্থ সম্বন্ধে কি 
এম 
দ্বিমত নাই? ইন্ট্টিটিউটের কোন কোন বক্তৃতায় রবি- 
বাবুব রচন্রার প্রতিকূল সমালোচনা কি হয় নাই? যদি 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই-মকল সমালোচনা! কি 
তর্কাতীত ছিল? তৎসমুদয় কি বিতর্কের বিষয় নহে? 
শ্রীমতী হেমলতা সরবরের প্রবন্ধ পঠিত হইবে কি 
না, তাহা বিচার করিবা : সময় তাহা কি ইন্টিটিউটের 


4৯৩ তি ৯৩৯ 


ইহা 


বিবিধ প্রসঙ্গ--বিঙর্কভীত না মার কিছু? 


নে 


ক. ৯৮৯৯৫ EN সিতউ প্রটিক ৯ ৯৮৯০৯ ie 


কৃপক্ষের সন্মুখে ছিল? আমবা যতটা জানি, হিল * 
কিন্ত প্রবন্ধটিতে হয (১) প্রতিকূল সমালোচনা, ৪) 
অনুকুল ব্যাখ্যা পরিচয় ও প্রশংসা, কিনা, এ | 
ও অনুকূল মন্তব্য উভয়ই ছিল বলিয়া ধরিয়া লওঘা ,?'* 
পারে। তাহা হইলে জিজ্ঞাস্ত এই, (১) এক ঈন *- 
রবিবাবুর বিল্ুদ্ধে কিছু বলিলে তাহা বিতর্কেন 
বিবেচিত হয় না, অন্ত আর একজন তদ্রপ মন্তব্য * 
তাহা কেন তর্কের কারণ বিবেচিত হইবে? (২) জল 
মন্তব্য কেন তর্কের কারণ হইবে ? রবিবাবুর শিন্দাট,£ “ক 
তবে তর্কাতত ও সর্ধবানদসম্মত! ৩ প্রতিক 
অনুকূল মন্তব্যের সমাবেশ হইলেই ব। কোন প্রবন্ধ "ন 
বিশেষ করিয়! তর্কের কারণ বিবেচিত হইবে? 

জগতের সমুদয় সভাদেশে এবং ভারতবধের ₹57্ 
প্রদেশে শিক্ষিত সমাজে রবিবাবুর কাব্যের থুব 7২ 
পণ্চাবের শ্রীযুক্ত লালা লাজপত রায় একজন :$ ৫» 
লোক। তিনি আধ্য-সমাজী। তিনি বাঙাল, 
সমাজের, বা রবিবাবুর গোড়া ইহা কেং 0 
পারিবেন না। তিনি এখন আমোরকায আছেন £ল 
তাহার একখানি নবপ্রকাখিত পুস্তকে লিখিয়াছেন ?- 


51880715170 i3 becoming a cult and be is tar 
present moment perhaps the most popular a. 1 ৯ 
widely rend and most widely admired literars ‘11 
in the world.” 


“রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত-ও-ভাবের অন্তব্ঠিত' “সপ 
ধ্ঘমতের মত হইয়া দাড়াইতেছে । তিনি বর্মন 
বোধ হয় প্লুথিন্বীল্প সমল্ল্যে সর্বাপেক্ষা (77%, 
সর্বাপেক্ষা অধিক লোকের দ্বারা অধীত, এবং মর্ক "ক্ষ! 
অধিক লোকের দ্বার! প্রশংসিত সাহিত্যিক 1” 
রবীন্দ্রনাথ বঙ্গের গৌরব, ভারতের গৌরব ৷ 

দেশের কতকগুলি লোক বহুকাল হইতে তাহাব '* 9 
শত্রুতা ক রয় আনিতেছে । কলিকাতা ইউনি ১টি 
ইন্ষ্রিটউটে ৪ এই-সৰ লোকেব প্রন্ুত্ব থাকা দেবে ‘ক্ষ 
অকল্যাণের কারণ । এই সমিতি ও প্রতষ্ঠানটি £৭ 
স্বগয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কতৃক $.£্তত 
হইয়াছিল। তখন ইহ'র নাম ছিল, [7301:575 fr 
the Higher Training of Young Men, “<বৈর 


be 


AA 
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উচ্চতর ত্র শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ৷" গুণের আদৰ করিতে 

ন! শিখিলে, যিনি শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র তাঁহাকে শ্রন্ধাঙক্তি 
করিতে না শিখিলে, উচ্চতর কেন, কোন শিক্ষাই হয় 
না, সব তথাকথিত শিক্ষা ব্যর্থ হয়। ইন্‌ট্রিটিউটেব কর্তৃ- 
পক্ষেবা এই ক্ষেত্রে কি আপনাদের দৃষ্টান্ত দ্বাবা যুবকদিগকে 
বর্তমন সময়ে জগতের শ্রেষ্ঠ কবিকে সম্মান করিতে 
শিখাইলেন? রবীন্দ্রনাথের নিন্দায় তাহার নিজের কিছু 
আসে যায় না। ক্ষতি দেশের । 

তাহার নিন্দা ও শক্রত! কতকগুলি লোকে কেন করে, 
তাহা আমরা ঠিক্‌ বুঝিতে পারি না। সমকক্ষ লোকদের 
মধ্যে কখন কখন একটা ঈর্ধয! দেখ! যাঁয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
সমকক্ষ সাহিত্যিক তাহার নিন্দুকদের মধ্যে কেহ নাই ৷ কেহ 
তাহার কাছাকাছিও যান না! তাহার কাব্য সম্বন্ধে 
মতভেদ থাকিতে পারে, এবং তজ্জন্য প্রতিকূল সমালোচনাও 
হইতে পারে। এইরূপ সাহিত্যিক সমালোচনায় বিষ 
থাকিবার কথ| নয়। কিন্তু বঙ্গে তাহার রিরোধীরা সাহিত্যিক 
সমালোচনায় আপনাদ্িগকে আবদ্ধ রাখেন না, তাহাতে 
অন্যবি€ বিষ ঢালেন। এই বিষ উদগারের কারণ কি? 
কারণ আর যাহাই হউক, পরশ্রীকাতরতা বা ক্ষুপ্রাশয়ত। 
অন্তত কারণ না হইলেই স্থখের বিষয় হইবে । কারণ, 
পরক্রীবাতরতা ও নীচাশয়তা জাতিকে অত্যন্ত ছোট, নীচ 
ও দূর্বল কবে । দেশমধ্যে এইসকল দোষের বিস্তৃতি হইলে 
তাহা নিতাস্ত পরিতাপের বিষয় হইবে । 

অতিরিক্ত ট্যাক্স । 

ইংলগুকে ১৫০ কোটি টাকা দিতে হইবে বলিয়া! বসবে 
ভারতের নয়কোটি টাকা ব্যয় বাড়িল"। ইহার জন্য কষেক 
প্রকার অতিরিক্ত ট্যাক্স বসান হইতেছে । যাহাদের আয় 
বার্ষিক ৫০,*০০ টাকার উপর তাহাদিগকে অতিরিক্ত 
ইন্কাম্‌ ট্যাক্স দিতে হইবে। বিদেশ হইতে আমদানী 
স্থতী কাপড়ের উপর মূল্যের শতকরা ৭০ টাকা করিয়া 
শুদ্ধ বদিবে। রপ্তানী পাট ও পাটের জিনিসের উপর ট্যাক্স 
বসিবে। এই-সব করে গরীবের বিশেষ কষ্ট হইবে না। 
দেশী ভ্'তের তাত ও কাপড়ের কলে দেশেব লোকের 
দরকারী নব কাপড় ভ্রোগাইতে পারে না। এই কারণে 
যাহার্দিগ:ক বিদেশী কাপড় কিনিতে হইবে, তাহাদের কষ্ট 
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প্রবাসী চৈত্র, টি 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


চত সি বক স্পা ১০১ 


হইতে পারে। যাহ! হউক, যদি এই কব স্থাপন হেতু দেশী 
কাপড়ের ব্যবসার স্থৃবিধা হয়, তাহা হইলে এ কষ্ট সহ করা 
সার্থক হইবে। রেলে যে-সব জিনিস চালান হয়, তাহার 


মধ্যে কয়েকটির জন্য পূর্ববাপেক্ষা অধিক রেলভাড়া দিতে " 
রাধিবার কোক কয়লা ও জ্বালানী কাঠ তাহাত .- 


হইবে। 
অন্তৰ্গত৷ ইহাতে গরীব লোকদের কষ্ট হইবে। এই জিনিষ 
ছুটি আগেকাব মত ভাড়ায় মালগাড়ীতে চালান করিবার 
বন্দোবস্ত থাকিলে ভাল হইত! 

বাজস্বলচিব, যুদ্ধের জন্য যে-সব ব্যবসাতে বেশী লাভ 
হইতেছে, দেই অতিরিক্ত লাভেব উপর কর স্থাপন কেন 
করেন নাই, তাহা বলিয়াছেন। তিনি যে কারণ দেখাইয়া- 
ছন, তাহা সম্তোষজ্জনক .নহে। এই কর বসান উচিত 
ছিল। তিনি বলেন, কোন কারবারে সাধারণ লাভ কিরূপ 
এবং যুদ্ধের জন্য বেশী লীভই বা বিরূপ হইয়াছে, তাহা 
স্থির করা কঠিন। এই জন্য তিনি কর স্থাপন করেন নাই। 
এই কারণে মানুষকে কর হইতে নিষ্কৃতি দিতে হইলে 
প্রথমেই নিষ্কৃতি দিতে হয় গরীব চাষীদিগকে। জমী 
হইতে তাহাদের মজুরী আদি বাদ দিলে বাস্তবিক কত থে 
তাহাদের আয় থাকে, বলা বড় কঠিন। অনেকস্থলে 
কিছুই থাকে না, অনেক স্থলে উণ্টিয়া খণ হয়। তাহার পর 
ইন.কাম্‌ ট্যাক্স্‌ বলাইবার জন্য লোকের যে আয় ধর! হয়, 
তাহাও অনেকস্থলে আমুমানিক । যভট। সম্ভব চেষ্টা করিয়া 
দেখিলে যুদ্ধের জন্য অভিরিক্ত লাভের উপর কর বসাইয়! 
নিশ্চয়ই অনেক টাকা পাওয়! যাইত ।' রাঁজস্বসচিব আরও 
বলেন যে, ইহা অস্থায়ী আয়, যুদ্ধ শেষ হইলেই এই কর 
তুলিয়া দিতে হইত । কিন্তু অস্থায়ী হইলেও টাক! পাওয়া 
যাইত। এক বৎসরও যদি বেশী টাকা পাওয়া যাইত 
তাহাতে ক্ষতি কিছিল? এদেশের বড় বড় কারখানা ও 
কাববার ইংরেজদের হাতে । তাহাবা খুব ধনী লোক। 


তাহারাই যুদ্ধের দরুন অতিরিক্ত লাভবান হইতেছে ।*৮ 


তাহাদের উপর ট্যাক্স বসাইরা গরীবের রান্না করিবার 
কষলা ও জালানী কাঠকে রেহাই দিলে ভাল হইত। 
বিশেষতঃ যখন রাজ মন্ত্রী ভয় দেখাইযাছেন যে তিনি দরকার 
হইলে পরে লবণের শুদ্ধ আরও বাঁড়াইবেন এবং কৃষিলন্ধ 
আয়ের উপরও কর বসাইবেন। গরীবের স্থন এবং গরীবের 


শখ 
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টাষের আমের উপব্র্ত যখন তাভাপ 
মোটামোট! 
ছাড়িয়া দে€যা উচিত হম নাই | 


দৃষ্টি বহিঘাছে, তখন 
টাকা, এক বংচদরের শ্রপ্ত হহলেও, তাহাব 
অবশ্য ৫০০০০এব উদ্ধ“ 
রী উপব যে অর্িতবিক্ত ট্যান বসিল, তাহার দ্বার! 
যি বিজনিত অভিবিক্ত লাভের উপরও কোন কোন স্থলে 
দ্যান বসবে , কিন্ত সকল স্থলে নহে । 
জুরীর বিচার। 
কিছুদিন পূর্ণ বঙ্দেব ব্যবস্থাপক মভাষ মাননীয 
আখলচন্জ দত্তের এই প্রস্তাব অধিকাংশ সভ্যের মতে 
গৃহীত হয় ঘে বাংলার সব জেলায জুরীর সাহায্যে 


ফৌক্রনাবা ঘোকদমার বিচাব প্রচলিত হউক। গবর্ণমেপ্ট 
এ বিষে সকল জেলার জজদের মৃত চাহিয়াছেন। তীহা- 


প্গকে স্বাধীন ভাবে মত প্রকাশ করিবার স্থযোগ দিলেই 
ভাল ভইভ। কিন্তু গবণমেণ্ট জদরপিগকে নিম্মলিিত বিষয়- 
গুল বিবেচনা করিতে বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয যেন 
‘বৰ্ণমেণ্ট কিরূপ মত চান তাহার একটু ইঙ্গিত কর 
হহন।ছ্ে 2 
১) রাজনৈতিক মোকদমায় দুবরদিগকে আদামী 

পক্ষের লে।কের। প্রাণনাশের বা অন্য কোন অনিষ্সাধনেৰ 
কন তেথাইতে পারে । তাহাতে বিচার-বিজাট হইবার 
5 বনা অছে। 

1১) জা্তিগভ বিছেষেন জন্য বিচারবিলাট হইতে 
পাবে। 

(৩) সকল জেলায জবরব হইবার যোগ্য লোক না 
মিলিতে পারে । 

“পঞ্জাব ও দিলীতে আসিও না।” 

ভূক প'ল গগাধর টিলক ও বিপিনচন্দ্র পালের প্রতি 
পঞ্জাবেব % পন র খাসনকর্তাদের হুকুম হইয়াছে যে তাহার! 
যেন এ এ প্রদেশে না যান। গেলে তাহাদিগের কারাদণ্ড 
হইবে, ইত্যাপি | তাহাদিগকে তথায যাইবার জন্য কেহ 
অন্থবোধ করেন নাই, তাহাদেণ ৪ সেখানে যাইবাব কোন 
স্বর বা করনা ছিল ন|। উ্তপূর্বে শ্রীমতী এন বেসান্টের 
উপর বোহ্ব।ই প্রেসিডেন্সী ৪ মধ্য প্রদেশে না যাইবার এই- 
রূপ ভকুম হইযা মাছে। এই-মকণ হুকুমের প্রবাশত কারণ 
এই যে তাহ'ব। এ-সব প্রদেশে গিয। সর্ব ধাবণেব পক্ষে 
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বিবিধ প্রসঙ্গ--পঞ্তাব ও দিল্লীতে আমিও না 


বিপজ্জনক কিছু ব-্ডত অ ভূঞা৷ ত চিছেত, তত) 
করিত পারেন । 
উদ্দেশ্য ছিল না। 


ব’। বাংলা, ই দেৱ বত ও 


এ বিযয়ে ছি দেব ০ তি 


ভ্রম হইযাছে | তাহাদের কাৰ্য্যক্ষেন হে সে 5 ০ 
এবং তাহার বাহিবেত বেন কেছ স্থানে এদা" ৮ 


বক্তৃতা বরিগাছেন। 
অশান্তি, বাট্রনিপ্রব, ব! অবাদকিত ইহ নই । 
প্রাদেশিক খাপনকর্ভাদেব উন 
তাহাদের কাজের উপর আামা্‌দের কেন হ ২ 
আমাদের এমন সাপ্য ৪ নাই যে যুক্ত দানা ৩৮ 
এই ধারণা জন্মাইম| দি বে তাতালা বাদল" 
দিয় ভ্রম করিভেহেন। 
ভ্রম করিবেন, দেশের মঙ্গলের ৩গ্ত তখনই ভাত, 
দেওয়া আমাদের কর্তব্য হইবে! বিদ্য লং 
অনুমান করিতেছি যে ভবিষ্যতে এইজ হিলি 
অনেক প্রদেশ হইতে আরও অনেক বন্দ 
উপব জ্রারী হইবার সম্ভাবনা । 
প্রস্থত থাকা আবশ্যক । 
সকল প্রদেশের এবং সকল দেনের সর 0521 
দ্রব্যের আদান প্রদান বান্ুধের সখা লো ণ এ 
জন্য আবশ্যক, ভাব, চিন্তা, আনব নানি লা 
উন্নতির জন্য তার চেয়ে বেশী প্রযোজন | 2 


কোথা? ভিতন্য গা ১ 


হত 


তাহা 


তি 3 
তাহার Te, 


বিধি সংকীর্ণ গণ্ীর মণ্যে আব এপিলে =? ৮ ন্‌ 
ঘটে; তা ছাড়। মানুষের বান্তি ত সবাক ৩।। « 
দেওয়া ত হয়ই। আমাদের লাট্রম অব, * ক্র 
বাড়িলে ইহান প্রতিকার হইবে । বিদ্ধ; ব্‌ 
আপাততঃ নিমের নিজের প্রদেশে থাকি ₹ - 

চিন্তা ও আদৰ্শেব অভাব মোচন করিতে দলে, হা 
অনুপ্রাণনা বাহিব হইতে আমদানা কলি EA 


হউক ন|। সমুদয় শক্তি, সমুদ্য উৎদাহের উহ চার 
আনতেই রহিয়াছে। আমাদিগকে আগ « 
আত্মপ্রতিষ্ঠিত ও আম্মনিরককীল ভই হনে । 


পাটনা-বিশ্ববিদ্য'লয়বিল প্রসঙ্গে হিঃ 
ছেট্টলাট ও বিলেন প্রতিক্ল সমাগোঠল হব 
হইতে আমদানী বুলিন] বাকি লবিদ।ছেল ৫৫ 


স্যার 


৫১০ 


EE পা % 


বঙাব- ডি বাংলার সহিত মুক্ত ছিল নানাকারণে 
বিহার-ওড়িশাব সার্বজনিক নত এপয্যন্ত অন; কোন কোন 
প্রদেশের মত পবিস্ফুট ও আন্মপ্রকাশ-সমর্থ হয় নাউ । 

ক্ষেত্রে ঘি আন্দোলনেব কট! বাঙালীবা ও কবিযা থাকে, 
ভাহ। মোটেই দোষের নয। বিশেষতঃ বখন বিহাব-ওভিশাতে 
বহুলক্ষ বাণালীব বান । কিন্তু, ভাহ। হইলেও মকল প্রদেশের 
প্রাদেশিক সব কাদ, সব প্রচেষ্টা, লব আন্দোলন, নাহাতে 
প্রদেশবাসীরাই জ্রোরেব সহিত চালাইতে পাবে, সেরূপ 
উদ্যোগ আয়োজন কর। কর্ধব্য। বিহারের লোকের। 
বলেন, “বিহার বিহারীব জন্য , বাঙালীর! এখানে চাকরী 
ও ওকালতীতে ভাগ বদাইতে আনিও ন11” কিন্তু সেই- 
সঙ্গে তাহাবা এই কথাটাও কেন বলেন না যে “আমরা 
আমাদেব প্রদেশের সব অভাব অভিযোগ জুলুমের কথ! 
আমাদের প্রতিষ্ঠিত দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগঞঙ্জে বলিব?” 
বিহাবের ছুটি দৈনিক কাগঞ্জ দুজন ধনী জনীদারের টাকায় 
চলে। বিহারের স্বাধীন মত তাহাতে ব্যক্ত হয় ন।। 

এ বিষঘের উল্লেখ কেবল দৃষ্টান্ত-স্বক্ূপ কবিলাম। 
প্রাদেশিক সকল বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হওঘ। যে আমাদের 
কর্তব্য, তাহা,বুঝানই আমাদের উদ্দেশ্য । কোন প্রদেশে 
প্রতি অসম্মান প্রদর্শন আমাদের অভিপ্রা নহে । 


বিগ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রশ্ন চুরি । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা! পবীক্ষার প্রশ্ন 
চুরি হওয়ার ছাত্রেব! ছুই দিন পরীক্ষ। দেওয়াব পর উহ 
স্থগিত হইয়াছে; ৩ৎশে মার্চ আবার আরস্ত হইবে। 
প্রশ্ন চুরি যাওয়ায় নানা-প্রকার অনিষ্ট হয়। বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের উপব এবং উহার পবীক্ষার উপব লোকের আস্থা 
কিয়! যায়, এবং লোকের ধারণ! জন্মে যে, যে-সকল বৎসর 
প্রশ্ন চুরিব কোন কথা শুন| যায় না, বুঝি বা সে-সব 
বৎদরও প্রশ্ন জান। পড়িয়া! থাকে । এই-প্রকাবে, পরীক্ষা 
পাশ হওয়াব যে কোন মূল্য আছে, এববিশ্বাস কমিয়া যাম । 
ভজ্জনা চাকরীর বাদ্রাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পাশেৰ দব পরোক্ষভাবে কমির| যাওয়া বিচিত্র নহে। 
অনেক ছাত্র সব বৎসনই জ্ঞান অর্চ্মনে ততট। মন দেয় না, 
যতটা, কি প্রশ্ন পড়িতে পাবে, তাহ! অনুমান কবিতে 
চেষ্টিত হম, ব1 কি প্রশ্ন পড়িষাছে তাহা জানিবান জন্য ব্যগ 


প্রবাসী_ চৈত্র 


চত্র, ১৩২৩ [ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ 
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থাকে। ইহাতে নিক্ষাব প্ররূত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। 
বিদ্যালযে ঘাওয| ও পৰীক্ষা দেওয| ব্যর্থ হয়। সকলের 
চেষে অনিষ্ট এই হয় যে মনের মধ্যে প্রশ্ন জানিবার এবং 
জ্ঞানলাভ না করিয়াও ফাকি দিবা পাশ করিবার একট 
অপাধু আকাজ্ফা জাগিয়া থাকে । চবিভ্রগঠনের ইহা এক 
নহ| অন্তবান! বাঞ্চনীয় কতিত্ব মীহুষের যাহা কিছু হইতে 
পারে, সিদ্ধিলাভ মান্ুযেব দ্বারা যাহ! কিছু হইতে পারে, 
পরিশ্রম, সংযম, কণ্ট-সহিষ্ণুত। ও সাধনাৰ মূল্যে সেই 
কৃতিত্ব ও সিদ্ধি ক্ৰয় করিব, _মস্থযাত্ব যাহার আছে, সে 
এইরূপ ইচ্ছাই করে। বিপরীত প্রকারের ইচ্ছা যাহার! 
কবে, তাহাদেব চরিত্র অস্তঃসারশূন্ত হয়। ফাকি দিয়া খাটা 
কিছু এ জগতে পাইবার জো নাই। বে-যে কারণে 
মাছের মন অসাধু উপায় অবলঙ্গন, চাতুরী, প্রভৃতির 
দিকে আকৃষ্ট হয়, ও মানুষ ফাকি দিয়া কিছু একট। করিতে 
ও হইতে উৎস্থক হয়, সেই-নব কারণ মাঙ্গুষের মহ! 
অনিষ্টেব হেতু ৷ 

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন চুরি যাওয়ার বাঘালীরা কি 
পবিমাণ দায়ী এবং খ্বেতকায়েরাই বা কি পরিমাণে দারী 
তাহ! নিণীত হইবে কি না, জানি না; কিন্তু ব্যাপারটা যে 


গবর্ণমেন্টের কাছে ও সভ্যজগতেব কাছে বাঙালীর - 


অকর্শুণ্যত। ও বিশ্বাদের অযোগ্যতার প্রমাণম্বর্ূপ উপস্থিত 
কর! হইবে, তাহাতে মন্দেহ নাই। বিদ্রুপ করিয়া বলা 
হইবে, ইহারাই আবার স্বরাজ চান! আমরা কোন 
বাঙালী ব! বাঙালীদের দোষ ঢাকিতে প্রয়ানী নহি। দোষ 
যত জানা পডে, এবং সংশোধিত হয়, ততই মঙ্গল। 
আমাদের কেবল ইহাই স্মবণ রাখিতে হইবে, যে, প্রশ্ন চুরি 
প্রভৃতি ব্যানীব কেবল মাত্র বাংলা দেশেরই একচেটিয়। 
দোষ নহে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরূপ ব্যাপার 
হইয। গিয়াছে । পঞ্জাবে হইয়া গিযাঁছে । সেখানকার একজন 
ইংবেজ বেজিষ্টার ঘুষ লইযা প্রশ্নেব ক্যুগজ বিক্রী করিত । 
তাহা প্রমাণ হইয়া যাওয়ায় সে দণ্ডিত ও পদচ্যুত হয়। 
বিশ্ববিদ্যালযের অনেক টাকা নষ্ট হইল। উত্তর 
লিখিবাব খাতা ৬০০০ নষ্ট হইল । পুনর্ববাব সমুদয় প্রশ্ন 
প্রস্থত করাইবার ও ছাপাইবাব জন্য বিস্তব ব্যধ হইবে! 
দুই দিন ধাহাব। পরীক্ষাগুভে পাচাব। দিমাছেন। তাহাদিগকে 


ঙষ্ঠ সংখ্যা l বিবিধ প্রসঙ্--প্রশ্ন টুরি ত 4 


যে টাকা দিতে হইবে, তাহা থা খরচ হইল নু চারার! প্জ্ভায় মা হেট কাণ, আছেন । 
পরীক্ষা-কেন্ত্রে প্রশ্ন পাঠাইব'র ব্যয় আবার হইবে। নিশ্চয় চান যে খুব তলাইচা জনসন 01 
পরীক্ষার্থী ছাত্রদের ও তাহাদের অভিভাবকদের বিনা সীণ্ডিকেট অনুসন্ধান কবিবার জন্য একটি কটি 
দোষে অর্থনাশ ও কষ্টরভোগ হইল । অধিকাং* ছাত্র করিয়াছেন । সিশিবেটের কয়েবজন মেস্বণ এব /. 
+ বাড়ী বসিযা পরীক্ষা দিতে পায় না। বাড়ী হইতে দূরে জলদাহেব কমিটির সঙ্য। ব্রুগনাহেবকে এই রত) 
পরীক্ষ কেন্দ্রে গিয়া বাসাথরচ করিয়া তাহাপিগকে পরীক্ষা কখনই রাখা উচিত হয নাশ । তিনি পিশ্বারণ 
দিতে হয়। যাতায়াতের থরচও আছে | এই-সব খবচ ছুই প্রধান কাধ্যনির্ববাহক কশ্মচঃবাং এবং আ।ফিদেও 
বাব করিয়! হইবে । অনেক বিবকা মা গমনা বন্ধক দিয়া সাক্ষাৎ ভাবে হউক বা পরোক্ষ চাঁবেই হউবও তি ত 
ছেলের পরীক্ষার খরচ দিয়াচিলেন। তাদের নত গরীব ভুল চুক চুরির জন্য দ'য়ী। কণ্টির কাছে, পু ০ 
লোকদেব কি কষ্ট! অনেক ছাত্র ও ছাত্রী পরীক্ষার জন্নুস্থ হউক, অংশতঃ তাহার বিচার হইবে , অঞ্চত ৫৮ 
দেহে উপস্থিত হইযাছিল ; কোন বিভ্রাট না ঘটিলে তাহারা উচিত। ম্থতরাং তিনি বিচারকের বা অনুজ * " 
পরীক্ষা দিয়! পাস্‌ হইতে পারিত। কিন্তু পুনর্ধাব যখন পদে কসিতে পারেন না? সাশ্ডিকেঠের দভ 
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পরীক্ষা হইবে, তখন তাহারা পীড়িত হুইয়; পডিতে পারে । বাহিরের যোগ্য লোককে ও কমিটিতে 
বিনা দোষে তাহাদের এই যে শান্তি হইবে, ইহা গভীর নতুবা সাধারণের ধারণা এই ফে ব্যাগাণ। চা 
পরিতাপের বিষয় ৷ হইবে । আগে আগেও, এত বেশী পরতে এ 
যাহাদের অসাবধানভা, অকশ্মণ্যতা ব৷ দৃরৃত্ততায়় প্রশ্ন কিয়ৎ পরিমাণে কাহাবও বীহাণও কাছে লিপ? 
চুরি হইয়াছে, তাহার! অতি ছুষ্ট লোক। তাহাদের সমুচিত কোন প্রশ্ন জানা পডিযাছিল। ত রত ২ 
শাস্তি হওযা উচিত । আফিসের কোন কর্ম্মচারী পরচ্যাড ব। অং০গ্রণ 2 
__ এই বিশ্রাটের মধ্যে সন্তোষের বিষয় কেবল একটি হয় নাই। তাহাব ছু একট। দৃষ্ট স্ত দিতেহ। ৮; 
{ আছে যদি প্ৰশ্নচুরি ব্যাপাবটা চাপা থাকিয়া যাইত, তাহা মৈত্র ও নণিকুমার মুখোগাধ্যাপ ১৯০১ 52 
হইলে অনেক অযোগ্য ছাত্র পাস্‌ হইয়া যাইত, এবং পরীক্ষা দেয়। ইহা প্রমাণ হম বে তাইাণ। বছ 
তাহারা সগ্বত; অনেক যোগ্য ছাত্র অপেক্ষা ওপরীক্ষায় উচ্চ বিশ্ববিদ্যালযের উত্তরের শাদ। ধা তায় উত্তর দি 
স্থান অধিকার করিত । ঘাহার। প্রশ্ন জানিতে পারিয়াছিল, তাহা পবীক্ষার হলে লিখিত উতর বলির চাল"; 
তাহাদের মধ্যে মে অনেকে সৎ ছেলে, তাহার গুমাণ এই যে ছিল। এই অপরাধে তাহাব। পুণর্ববাণ বিপি 
তাহারা টুরিটা গোপন না রাখিন। গ্রকান করিয়া দিয়াছে। কোন পরীক্ষা দেওয়ার অধিকাণ হইতে বধিত ২? 
বধ বাঙালীর! ও বাঙালী ছেলেরা সকলে তাহাদের ১৯১৩ সালের ৭ই জ্লাই » বেট তাহা 
নিন্দুকদের আকা বিরুত ছবিব অক্যাধী অসৎ হইত, তাহ! অনুযাধী পুনবিবেচনা কারিঘা ভাভাদিগকে ১৯ 
হইলে, সকলে মিলিয়। যড়যন্ত বরির| ব্যাপারট! লুকাইঘা আবার এমএ পরীক্ষা দিবার অঠদাত শিছাহেশ 
বাখিত। কিনব কাহাবও কাহারও ধশ্বুদ্ধি ইহা অসপগ্তব ঘটনায় প্রমাণ ভন থে এ এই হৃজন ছাত্র পরীন্ন।ৰ ++ 
» কৰিয়া: ঘেলেযাছে । অবশ্য কেহ কেহ অন্য ক্কাবণেও পারিদাছিল এবং বিগ্ববিধ্য'লয়েণ উত্তরে «+! খত 
কখাট। প্রকাশ কবিযা থাকিবে । উপাধে সংগ্রহ করিদাছিল শভভুব তাহাণ। বা 
প্রশ্ন ছুরির তদত্ত। সেই খাতাম প্রহেল উন্তব কেনন বিঘা জহি! 
অপবাধা 5 তাহাদের দল হুশ লোক ছাড। সকলেরই গত বসব তিন মেডিক্যাল কলেজের ছ,হ 
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প্রবাসী--চৈত্র, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


সত পাই তি সি সপ শৱ ভল তল স্াস্িত ২ সাও ল ২ সী সিল সি অলাছিাঘিলা পিসি পাখিলাছিল দত কি সপিসিশসসিল 


খাত] গ্রানসাহেবেব পরীক্ষণীয় উত্তরের খাতাব মধ্যে 
স্থাপিত কবাইয়৷ তাহাদেব হলে-লিখিত খাতা তিনখানা 
বাহিব করাইয়া লয়। এই উভয বিভ্রাটে সংস্ষ্ট ছাত্রদের 
কোন কোন আত্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আফিসে কাজ করে 
কি? এই ছুট! ব্যাপাবের ফল-স্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন 
কম্মচাবী তিরদ্কৃত, দণ্ডিত বা পদচাত হইয়াছিল কি? 
যদি বিশ্ববিদ্যালদ্ন কোন চোর ধরিতে না পারিয়া থাকেন, 
তাহা হইলে ব্যাপার ছুট পুলিসেব হাতে কেন দেওয়! হয় 
নাই * ছুইটাতেই চুরি ও ঘুষেব পবিফার চিহ্ন দেখা যাই- 
তেছে | এইজন্য পুলিসের হাতে দেওযা উচিত ছিল। 
তাহা ন দেওযাম অসৎ আচরণেব প্রশ্রয় দেওযা হইঘাঁছে। 
অ।গে আগে এইক্গ ২1১ ট। কাণ্ড আপোষে চাপা দেওয়া 
তেই হত এই বড় বিভ্রাট ঘটিম্াছে' এবারও 
যাহাতে চাপা না পড়ে, সেইজন্য আমরা বলি, 
এবারকার ব্যাপাঁবটির তদন্ত পুলিশেব দ্বার! হউক । বাঁবণ, 
ইহাৰ নধ্যে ঘুম ও চুৰি স্পষ্ট দেখ! যাইতেছে । কমিটি হইতে 
কলস হেবকে বাদ দিয়া এবং তাহাতে সাক্ষ্য গ্রহণে ও 
সাক্ষাপবীক্ষায় অভ্যস্ত যোগ্য বাহিবেব লোকই বেশীর ভাগ 
লইন। তদন্ত ন! করাইলে সীণ্ডিকেটের নিযুক্ত কমিটির 
তদন্তের কল ত কোন ক্রমেই সর্বসাধারণেব নিকট 
সন্থোবন্রনক বলিয়া প্রভীত হইবে না। 

কয়েক বসব আগে এলাহাবাদ-বিশ্ববিদ্যালবের 
পবাক্ষার প্রশ্ন জানা পড়ে। জান! পড়িবামাত্র, প্রশ্ন নানা 
কেন্দ্রে প্রেবণেব কাজ যে-সব কর্মচারী করিযাছিল, 
তৎক্ষণৎ তাহাদিগকে সম্পেগ্ড কবা হয় এবং পবে তাহা- 
দের দণ্ড হয়। তথাকাব ইংবেজ রেজিষ্টাবকে ছুটি দিযা 
ব! অন্যত্র চাকরী লইয! (কি উপাযে, এখন মনে পড়িতেছে 
ন।) চলিষ| যাইবাব স্থযোগ দিয! অব্যাহতি লাভ করিতে 
দেওমা হয। এখানে চূডান্ত মীমাৎ্দা না হওয়া পর্যন্ত 
ক্লসদাহেবকে কোথাও যাইতে দেওয়া উচিত নয়। 
শুনিতেছি তিন নাকি ছুটি লইবেন। তাহার জান! উচিত যে 
ভাহাতে লোকে তাহাকে অধিকতর সন্দেহ করিবে! 
এখানেও প্রশ্ন-প্রেবণ-কাষো নিযুক্ত কম্মচারীদিগকে সম্পেগ্ড 
বণ! উচিত ছিল, অন্ততঃ এখন করা উচিত । কেন এক্সপ 
কর। হব নাই ? শুধু তাই নয, যাহার! আগে এই কাঞ্জে 


নিযুক্ত ছিল, এবং যাহাদিগকে সহজেই সন্দেহ হইবার কথা, 
তাহাদিগকে আবাব নৃতন প্রশ্নদমূহ নানা কেন্দ্রে 
প্রেবণের কাজে নিযুক্ত বাধা হইয়াছে! ইহা কিরূপ বুদ্ধি 
ও বিবেচনার কথ1? অবশ্য, কে দোষী কে নির্দোষ, তাহা 


হ্‌ 


আমরা জানি না, এবং কে কে প্রশ্ন বিতরণ করেন, তাহাও "*" 


জানি না। কিন্তু সহঙ্ বুদ্ধিতে যেরূপ নাবধানতা অবলম্বন 
বাঞ্ছনীয় মনে হয়, আর] তাহাই বলিতেছি। 

প্রশ্ন নান! জায়গ! হইতে বা নানা সময়ে চুরি হইতে 
পারে, প্রশ্নকর্তাদের বাড়ী হইতে, ছাপাখানায় যাইবার 
আগে বিশ্ববিদ্যালযেব আফিদ হইতে, ছাঁপাখান। হইতে, 
ছাঁপাখান। হইতে মুদ্রিত হইয়া সেনেটহাউদে আমিবার 
পথে, সেনেটহাউসের লোহার সিন্ধুক হইতে, তথ। হইতে 
নানা কেন্দ্রে যাইবাঁব সময় ডাকে, ইত্যাদি । তন্মধ্যে, 
ছাপাখানা হইতে, ছাপাখানা হইতে সেনেটহাউসে আসিবার 
পথে, বা সেনেটহাউসে, এই তিন জায়গা! হইতে চুরি 
যাওয়াব সম্ভাবনা বেশী । 

যেরূপ শুনা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, ছাপাখানা 
হইতে চুরি যায নাই। তাহার একট! পরোক্ষ প্রমাণ 


বলিতেছি। অবস্তা যেঝপ শুনিয়াছি, তাহাই বলিতেছি।__. 


প্রবেশিকা, আই-এ, এবং বি-এ, এই তিন পরীক্ষার প্রশ্ন _\, 


জানা গিয়াছে । তন্মধ্যে কেবল প্রবেখিকার প্রশ্নই কলি- 
কাতাব একটি ইংরেজপরিচালিত প্রেমে ছাপ! হইয়াছিল 
বলিষ। শুনিতেছি। কলিকাতার প্রেস হইতে প্রশ্ন জান! 
গেলে শুধু গুবেশিকারই জানা াইত। বিলাতে ছাপা আই-এ 
বি-এর প্রশ্ন জান! যাইত না। অবশ্য ইহাও হইতে পারে 
যে ছাপাখানা হইতে প্রবেখিকার এবং সেনেটহাউন হইতে 
আই-এ বি-এব জানা গিয়াছে । কিন্তু উৎকোচগ্রাহী ও 
চোরের ত ভয় আছে। তাহারা যদি এক যায়গাতেই 
সব মাল পায়, তাহা হইলে ছু জায়গায় চেষ্টা করিতে গিষ! 
ধর] পড়িবার সম্ভাবন! বাড়াইবে কেন? এইজন্য আমাদেব 
মনে হয়, ঘে, সম্ভবতঃ কলিকাভাব প্ররেস্টিব দোষ নাই, 
সেনেটহাউসের বন্দোবস্তেরই দোষ ; তজ্জন্ত ক্রল-সাহেব 
দায়ী । যাহা হউক, ইহা কেবল আমাদের অঙহুমানমাত্র ; 
কে দায়ী ও দোষী এবং কি পরিমাণে তাহা অনুসন্ধান দ্বাবা 
নিদ্ধারিত হওয়। উচিত ! 


৬ষট সংখ্যা ] বিবিধ পরসঙ্গ__বঙ্গের রাজ ও বং যু ৫২: 


মুদ্রিত ও অমুদ্রিত অবদান রন গুলি বা 
করিবার ভার সম্পূর্ণরূপে রেজিষ্রারের উপর থাকে। 
যদি ভাহাব অসাবধানত| বা কর্তব্যে অবহেলা প্রযুক্ত 
প্রশ্ন বাহির না হইয! থাকে, তাহ! হইলে কাহার দোষে 
হইল? রেভিষ্রাব কাগজগ্তলি প্রেস হইতে আনিবার 
জন্য স্বমুং প্রেমে গিয়াছিলেন কি না? না, আর কেহ 
গিমাছিল? তৎসমুদয় তাহাকে গণিয়া প্যাক করিয়া 
মোহর করিয়া দেওযা হইযাছিল কি না? তাহার পর যে 
গাডীতে করিয়। কাগঞঙ্জগুলি আনা হইল, তাহাতে স্বয়ং 
বেজিষ্রার হিলেন, না কোন কোন কেরাণী ছিলেন? যদি 
বেজিষ্ার ছিলেন না, তাহা হইলে কেন ছিলেন না? যদি 
কোন কোন কেরাণী ছিলেন, তাহা হইলে তাহাব! কে? 
মাগে যে যে বিশ্রাটের কথা বলিয়াছি, তৎসংহষ্ট ছাত্রদের 
ভাহার। কেহ আন্মীয় কি না? ষখন কাগজ্গুলি সেনেট 
হাউসে পৌছিল, তখন তাহার মোড়কলমৃহের উপর মোহর 
ঠিক ছিল কি না, অথবা আদৌ মোহর ছিল কি না? তাহা 
দেখিয়। লইঘ| কাগদ রাধিবার কামর'র লোহার সিন্দুকে 
বেজিষ্টার স্বয়ং তাহা বাখিয়া পিন্দুকে ও কামবায় তালা বন্ধ 
করিঘ! নিজের নিকট চাবী রাখিয়াছিলেন কি না? যি 
৫ আর কাহারও কাহারও কাছে চাবি ছিল বা থাকে বা 
বেজিস্রারের অসাক্ষাতে কখন দেওয়া হইযা থাকে, তবে 
তাহারা কে? এইরূপ 'গুজব শুনিয়াছি যে শিক্ষাবিভাগের 
কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী কাগজের কামরা দেখিতে গিযা 
একটি সিন্দুকের ডাল! তোল! দেখিয়াছিলেন। ইহা সত্য কি 
না? শুনিয়াছি গৌহাটী বেন্দ্ৰে প্রেরিত প্রশ্নপত্রের মোড়কের 
উপব কোন মোহর বা মোহবের চিহ্ন ছিল না। ইহা কি 
ত্য? প্রবেশিকা প্রভৃতি পরীক্ষার প্রশ্ন বিলাতে ছাপা 
হইঘা থাকে । শুনিতে পাই, এবারে ও অন্যান্য পরীক্ষার মত 
প্রবেশিক! পবাক্ষাব প্রশ্ন বিলাতে ছাপিবার জন্য বিলাতে 
পাঠান হইছিল । কিন্তু উহ! বিলম্বে প্রেরিত হওয়ায়, 
পাছে ঠিক সমে মুদ্রিত হইয়া আসিযা না পৌছে, 
এই ভয়ে তৎ্দমূত্র আবার কণিকাতার একটি প্রেসেও 
হাপিতে দেওয়া হম। কিছু বিলম্বে বিলাতে মুদ্রিত 
কগজগুলিও আদিযা পৌহিধাছে! সাধাবণত, আগষ্ট 
মাসে প্রশ্ন হাপাহবার ক্ষগ্ত বিলাতে পাঠান ₹% 1: এবার 


অক্টোবর মাসে পাহান হইয়াছিল বলেছ শ্নদাহি 
বিলম্বের কারণ কি এবং কে ইহার ড্য নাধী? 
গুজব রটিযাছে যে কোন কোন প্রশ্নবর্ত। চর ক 
বিলম্বে দেওয়ায় বিলাত পাঠাইতে দেরী হয । £” 
সত্য? সত্য হইলে এই প্রশ্রক্তারা কে কে? * 
ইংরেজ না দেশী লোক? 

এরূপ গুক্জবও রটিয়াছে যে এই ব্যাপারের হু 
বিদ্যালয়ের একটা বৃহ দলাদলি আছে । তাহা ৫ 

বঙ্গের রাজস্ব ও ব্যয়। 

১৯১৭-১৮ খৃষ্টাব্দে বঙছেব রাজকোণে ১৭ 
টাকা আয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে । এই রর 
বিভাগে কি কাজে কি পরিমাণে খবচ হইবে, ত!ই। 
পারিলে বুঝ! যাইরে গবর্ণমেণ্টের ঝোক 
বেশী। দেশের লোক সর্বাপ্ক্ষ! দরকার! সনদে 


~ 


, স্বাস্থা, শিক্ষা, রুযি, শিল্প | তাহারা দেশে শাহি" 


মানুষের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য, অপরাধ ২ 
জন্য, চোর বদমায়েস ধরিবার অন্য, পুলিশের ত '* 
স্বীকার করে। ককন্ধ স্বাস্থ্য শিক্ষা রুষি প্রীত 
অপেক্ষা পুলিশকে উচ্চ স্থান দেয় না| বং মনে: 
দেশের লোক যি স্বস্থ ও শিক্ষিত হইয়া শি = 
দ্বারা উপাঞ্জন করিয়া পেট ভবিয়া খাইতে পাম 
ও সছুপদেশ লাভ দ্বার! তাহাদের মন উন্নত হয়, ত! 
পুলিশের প্রয়োজন কম হইবে! গবর্ণমেণ্ট বি 
জন্য যেরূপ ব্যয় করেন, শিক্ষা, স্বাস্থা, কৃষি, নয " 
করেন ন; এবং পুলিশের জন্য ব্যয যেরূপ ভ্রুত ৫ 
অন্য এসব বিভাগের ব্যয় সেক? বাড়িতেছে ৭. 
১৯৯৭-১৮ স'লে পুলিশের আহমানিক ব্যয় :- 


বা বরাদ্দ করা হইয়াছে ১,১৪,৩০,০*০ টা -% 


অন্য বরাদ্দ হইয়াছে ৯৮,৯৩,০০০ টাক।1। ঠিএ 
১৯১৬-১৭ সালের ব্রাদ। ৮৮১৬১১০৬০ ধরব হই ০ 
এখন তাহা সংশোবিত অন্থযানে ৮২১১০,০০৪ ৮: 
অর্থাৎ বাস্তবিক ব্যঘ ধাধ্য টাক! অপেক্ষা হুম 2০ 
কম করা হইয়'ছে বা হইবে। পুলিশের 
১৪১৬-১৭তে আমুমানিক যত ব্যয় ধর! হইফানিত, ৮ 
হিচাবে তাহা অপেশ। অনেক বেক অল ও 


প্‌ 


৫২২ 
অথাৎ ১৯১৬-১৭তে পুলিশের জন্য বরাদ্দ হয় ১,১১১ 
১২,০০০; কিন্ত কাৰ্য্যত: তাহ! বাড়ির] ১১১২,২৭,*০০ 
প্লাড়াইয়াছে ও দীডাইবে । তাহা! হইলে দেখা যাইতেছে, 
শিক্ষাব জন্য ১৯১৬-১৭তে প্রথমে যাহা ববাদ্দ হয়, খবচ 
তাহা অপেক্ষা ছয় লক্ষ টাকা কম হইয়াছে ও হইবে, কিন্ত 
এঁ বৎসর পুলিশের জন্য যাহা ববাদ্দ হয়, খরচ তাহ! অপেক্ষা 
১,১৫,*০০ বেশী হইয়াছে ও হইবে । ১৪১-১৮ সালের 
আঙ্ুমানিক ববাদ্দ ও বাস্তবিক খরচে, পুলিশের খরচ ববাদ্দ 
অপেক্ষা বেশী এবং শিক্ষার খরচ বরাদ্দ অপেক্ষা থে 
কম হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? হওয়াই 
সম্ভব । 

প'ঠক ইহাও দেখিবেন বে পুলিশের ববাদ্দ ১৯১৬-১৭ 
অপেক্ষ। ১৯১৭-১৮ সালে ২৩,২৬৪,০০০ বেশী হইয়াছে। 
শিক্ষার বরাদ্দ ১৯১৬-১৭ অপেক্ষা ১৯১৭-১৮ সালে বেশী 
হইয়াছে ৯৮৩,০০* | পুলিশের বরাদ্দ বাড়িয়াছে সওয়। 
তেইশ লক্ষ টাকা, শিক্ষার বরাদ্দ বাড়িয়াছে প্রান দশ লঙ্গ 
টাক|। ত! ছাড৷| মনে রাখিতে হইবে, যে, পুলিশের জন্ত 
বরাদ্দ অপেক্ষা খরচ বেশী হয়, শিক্ষার জন্ত বরাদ্দ অপেক্ষা 
খরচ কম হয়। 

পুলিশের ব্যয় দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিযাছে। 

১৯১৫-১৬ সালে পুলিশের বাস্তবিক খবচ হইয়াছিল ১,০৯১- 
৯৩১,৭৮৩, ১৯১৬-১৭ সালের সংশোধিত আহ্মানিক ব্যয় 
১১১৯১২৭১০০৪ এবং ১৯-৭-৯৮ সালের বরাদ্দ হইয়াছে 
ভারত-রক্ষা আইন পুলিশ-বিভাগের 
ব্যযের একটা বড কারণ হইয়া দ্রীডাইয়াছে। ১৯১৭- ৮ 
সালে এই আইন প্রয়োগে জন্য ববাদ্দ ৭৫০০ টাকা, 
এবং এই আইন অস্থসাবে অবরুদ্ধ লোকদেব ও তাহাদের 
পরিবারবর্গের ভাতা ছুইলক্ষ টাক! ধব] হইয়াছে । বঙ্গে 
অশাস্তিব মূল কারণ লর্ড” কাঞ্জনেব শাসননীতি । এই-নব 
ব্যয় ভাহার নিকট হইতে আদায় হইলে তবে ন্যায়সঙ্গত 
ক্যা হয়| i 

কোন্‌ গবর্ণমেন্ট কি পরিমাণে উন্নতিশীল, শিক্ষাৰ জঙ্ভ 
বায় তাহার একটা মাঁপকাঠি। ১৯১৪ সালে ফিলিপাইন 
দ্বীপপুণ্রে সরকাবী সমুদয় বিভাগের গোট ব্যয়েব শতভাগেব 
+৩১ ভাগ শিক্ষাব জন্য খরচ কব। ভইয়াছিল। বঙ্গের 


১১৩ ২১৩৮১৩ oo | 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 








১৯১৭-১৮ লালের অন্মানিক আয় হইবে ৬,৭৭,২০,০০০ , 
তন্মধ্যে শিক্ষার বরাদ্দ ৯৮,১৩,০০০ টাক! । ইহ! শতকরা 
১৩ টাকার কিছু বেশী; কিন্তু বাস্তবিক খরচ এত কর! 
হইবে কি না! সন্দেহ । হইলেও তাহা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের 
শিক্ষার ব্যয়ের হার অপেক্ষা অনেক কম হইবে । 

বোগপ্রতিকার বিভাগ দুটি প্রধান শাখায় বিভক্ত, 
চিকিৎসা ( ৷৷edi০৪! ) ও স্বাস্থ্যবক্ষাঁ ( sanitation ) | 
চিকিৎসা শাখার জন্য যাহ! বরাদ্দ হয়, তাহ! সরকারী 
ডাক্তারদের বেতন ও আফিস-খরচা, হাসপাতাল, দাতব্য 
উধধালপ্ন, মেডিক্যাল স্থল ও কলেজ, ইত্যাদিব জন্য ব্যয় 
হয়। চিক্িৎস| শাখার জন্য ১৯১৭-১৮ সালের ববাদ্দ 
২৬,১৪,০০০ টাকা, এবং স্বাস্থ্যরক্ষা শাখার জন্তু বরাদ্দ 
৫,৯৮,০০০; মোট ৩২,১২,০০০ | মনে রাখিতে হইবে 
পুলিশের জন্য এ সালের ববাদ্দ ১,৩৪,৩৭,০০০, অর্থাৎ 
রোগপ্রতিকার বিভাগেৰ চারিগুণেরও বেশী। স্বাস্থারক্ষা 
শাখার প্রায় সমস্ত টাকা কতকগুলি মিউনিসিপালিটির জন্য 
বায়িত হইবে; তদ্বার] গ্রামবানী লোকদের, যাহাদের 
ংখ্যাই বঙ্গে বেশী, বিশেষ কোন উপকার হইবে ন!। 

আমবা গত বৎসরের চৈত্রমাসের প্রবাদীতে শিক্ষকের 
কাজ, পুলিশের কাজ ও রোগপ্রতিকাব বিভাগের 
কাজের গুরুত্বেব, তুলনা করিয়৷ যাহা! লিখিয়াছিলাম, 
পাঁঠকদিগকে তাহা পুনর্বাব পাঠ করিতে অন্থুবোধ 
কবিতেছি। এ মাসের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে “সরকারী 
গৃহস্থালি” শীর্ষক প্রসঙ্গে এই-সব কথা আছে। 

বঙ্গের শতকব! ৭৮ জন মানুষের নির্ভর রুধির উপর । 
১৯১৭-১৮ সালে রুধিবিভাগেব জন্ত বরাদ্দ হইয়াছে 
টাক। মাত্র। ইহ৷ পুলিশেব ববাদ্দর 
দশমাংশেবও কম । 

স্কুলকলেজের ছুটি | 

প্রবেশিকা পরীক্ষা এক মাস গিছাইয়া যাওয়ায় 
পরীক্ষার ফলও সম্ভবতঃ অন্তান্ত বংসব অপেক্ষা একমাস 
পরে বাহির হইবে । তাহা হইলে কিন্তু কলেজগুলির 
কাজ জুলাইয়ে আবস্ত না হইয়া আগষ্টে হইবে। তাহাতে 
ছাত্রদেব ক্ষতি হইবে | এই ক্ষতি নিবারণের জন্য বিশ্ব 
বিদ্যালঘ দি পরীক্ষবগণকে বিখেশ তাগিদ দিয়৷ অন্তান্ত 


৯ ২২৬১০ ০০ 


* 
{ 


J 


~~ 


Dad 


ণ্ঠ সংখ্যা) 


রসের মৃত ঠ সময়েই পৰীক্ষাব ফল বাহির করিতে পারেন, 
ভাহা হইলে ভাল হয়। 
পরীক্ষার কল যথাসময়ে বাহির হউক বাঁ বিল্দেই বাহিব 


সত সপ সত ত সিটি সি ৮ তিক্ত 


& হউক, কলেজগুলি প্রায় তিন যাঁদ বন্ধ থাকিবে । স্কুল- 


ঢা 


গ্গ্তলিও মাসাধিক কাল বন্ধ থাকিবে । এই সময়ে ছাত্রের! 
কি করিবেন ভাহ। তাহার! এবং তাহাদের শিক্ষক, 
অভিভাবক ও অনা গুকজনেব। ভাবিয়! দেখুন । 

ছাত্রদেব কর্তবোব কথা ভাবিতে ও বলিতে 
গেলে প্রথমেই মনে হয়, আমরা কোন একট! 
দেশের কাজ পডিলে তাহাদিগকেই আগে ডাকি 
কেন? তাহাদিগকে ডাকিয়া যে কিছু অন্তায কব, তাহা 
নয। কিন্তু তাহাদিগকে ডাকিবাব অধিকার কেবল 
তীহাদেবই আছে যাহাব| স্বয়ং দেশের কাঙ্গ করেন, করিতে 
প্রস্তুত আছেন, ও তজ্জরনিত বিপদের দুঃখকষ্ট সহ করিতে 
প্রস্তুত আছেন। নতুবা আমবা! বেশ আরামে থাকিব, 
এবং নানা-প্রকার কাজ যুবকদিগকে বাৎলাইয়! দিয়া 
আরামে নিদ্র! যাইব, ইহা ত হইতে পারে না। আমা- 
দেব মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন ধাহার্দের বিষয়কর্ম 


২ কবিয়াও অনেক অবসব থাকে; এমন অনেক লোক 


নু 


{ আছেন, খাহাদেব বলিতে গেলে সমস্ত দিন্টাই অবসব। 


তাহার! দেশের কাদ্র কেন করেন ন!? ছাত্রদের প্রধান 
কাজ মান্ছুম হইয়া উঠ।। তাহার জন্য তীহাদিগকে জ্ঞান 
লাভ করিতে হব, এবং চরিত্রের সদ্‌গুণ-নকলকে দৃঢ় করিতে 
হয়। চবিত্রের বিকাশ ও দূঢত! সম্পাদনের জন্য তাহাদের 
মান্থুযের সংস্পর্শে আসা এবং নানা বাধা অতিক্রম করিযা 
মান্থষেব সেবা করা আবশ্যক । কিন্ত কেহ যে এই-প্রকাব 
্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে সেবা করে, তাহা নয়,_-যদিও ইহা 
উচ্চ অঙ্গেবস্বার্থ , প্রত্যেক মান্ুষের হৃদয়ে অপরের প্রতি 
যে প্রেম আছে, তাহাই তাহাকে সেবাধ প্রবৃত্ত করে | 
সাধাবণতঃ অন্ত অনেক লোকদের চেয়ে ছাত্রদ্দেব 
অবসর কম। তথাপি তাহারা যে নানা সৎকাজ করেন, 
ইহ। তাহাদের প্রশংসাব বিষয়, এবং তাহাদেব নিজেব 
মঙ্গলেরও কারণ । কিন্তু তাহা হইলেও আমব! দেশের সব 
বিপদ আপদেব মূখে শুধু ছাত্রদিগকে ফেলিয়া! দেওয়াব 
পক্ষপাতী নহি। ছুম্ুকে তাহাদিগকে মাতান সো, 


বিবিধ ্রস্গ_স্কুলকলেজের ছুটি 


অন লা লা খত অল কক ৰ পিত্ত তোক 


৫২৩ 


ই লাস কালাম সিল টি পি পাছ 


কিন্তু তাহাদেব প্রধান কর্তব্য নাধনে বাধা পড়িলোছে 
কি না, তাহ। আগে দেখ! উচিত | 

ছুটির সময় ছাত্রদের বেশী অবসর থাকে । 
তাহারা দেশ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ কবিতে পাবেন । 
দেশের স্বাস্থ কেন খারাপ "৪ কিরূপ খারাপ , দে" 
গরীবের! কেমন ঘরে থাকে, কতটুকু ঘরে কতঙ্গন থাকে 
কি খায়; কি পরে ,দেশেব লোকদেব শিক্ষাৰ বন্দোবন্দ 
কি আছে; কোন্‌ গ্রামের কতগুলি বালকবালিকাব শিক্ষাণ 
বন্দোবস্ত আছে, কতগুলিব নাই, ও কেন নাই, অনেক 
বালকবালিক1 কেন লেখাপড়। শিথিতে পাবে ন1; গ্রামের 
পানীয় জলের ব্যবস্থা কিবপ ; কি প্রকারে তাহার উন্নত 
হইতে পারে , বোগীর চিকিৎসার কি উপায় মাছে; নিঃন্ব 
রোগীর বিনাব্যর চিকিৎসার কি উপায় আছে , গোচান্ণেব 
কি ব্যবস্থা আছে, গ্রামের বালকবালিকাদের ও প্রাপ্তব (রর 
লোকদের খেল! ও আমোদের কি উপায় আছে, গ্রাদে 
পাঠাগার আছে কি না, রামারণাদিব কথকতা হয় কি না, 
প্রাপ্তবয়স্ক! অন্তঃপুরিকাদের শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত অ'ছে 
কি না; প্রাপ্তবয়স্ক নিরক্ষব পুকুষদগকে লেখাপড়। নি বই 
বাব জন্য নৈশবিদ্যালয়াদি আছে কি না, চাষের উন্নত 
জন্য ভাল ভাল বীজ জোগাইবার ব্যবস্থা আছে কিন, 
যৌথ খণদান-সমিতি গ্রামে আছে কি ন|,- ছাত্ররা এইন্প 
নানা বিষয়ের ঠিক্‌ খবর নিজে দেখিরা শুনিযা সংগ্রহ 
করিতে পারেন । এবং নি:জদেব সাধ্যমত গ্রামের কোন 
কোন অভাব মোচনের চেষ্টাও কবিতে পারেন। 

কিন্ত দেশের বয়োবৃদ্ধ প্রধান লোকদিগকে ছাত্রদের 
সঙ্গে কাজ করিতে হইবে | শুধু "আগব! পেছনে আছি ' 
বলিলে চলিবে না। কণ্বণ, দেখা যাইতেছে, 
সচ্চবিত্র ও সদাশয় ছেলে স্কাজ করিতে গ্রিযাই ভারভ- 
রক্ষা আইনের কবলে পড়িয়াছে। পুলিশেব এবং শাসন- 
কর্থাদের একটা! থিওরী এই, যে, বিপ্লববাদী ও বিদ্রোহা- 
কাজ্জীরা নৈশবিদ্যালরে সর্বসাধাবণকে শিক্ষা! দিবাব এবং 
দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন মড়ক আদিতে জ্বনসেবা কবিবাব 
অছিলাম, তাহাদের মত প্রচাৰ করিবার স্থযোগ করিম! 
লয়। ইহ। কি পরিমাণে সত্য বা অসত্য বলিতে পারি ন! 
কিন্ত নদি কোন কোন বিপ্রবপ্রয়াসী এরূপ কবিযাউ খাবে, 


এই সমা, 


অনেব 
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তাহ! হইলেও ইহা প্রমাণ হয না, যে, যে-কেহ জনসেবা 
কবিতে যায় তাহারই কোন কাছনৈতিক বে-আইনী 
মতলব আছে। অথচ ছাত্রদের মধ্য যাহাবা ব্রনসেবায় 
প্রবৃত্থ হয, তাহাবা প্রায় সকলেই পুলিশের সন্দেহভাজন 
হইন্া থাকে। ইহাব অন্য পুলিশেব লোকদিগকে দোষ দিবার 
প্রয়োজন নাই । তাহাদের কাজ যেৰূপ, তাহাতে তাহার! 
মানব-চরিত্রেব মন্দ দিক্‌টাই বেশী দেখে , এইজন্ত মানুষ 
যে কঞ্জ কবে, তাহাতে তাহার স্বার্থ আছে ও নুঅভিসদ্ধি 
আছে এইরূপ মনে কব। তাহাদেব পক্ষে স্বাভাবিক হইরা 
দীড়ায়। অপরাধী ধর! পুলিশেব প্রধান কাজ। তজ্জন্ত 
মানুষকে সন্দেহ না করিলে তাহাদের চলে না। 
এই নিমিত্ত পুলিশ কর্মনচাবীদের একটু বেশী সন্দেহ- 
পরাষণ হইবারই কথ।। ইহ। সত্বেও কোন কোন 
পুলিশ কর্মচাবী মান্থঁষের সদাশয়তায় ও মহত্বে বিশ্বাসী 
থাকেল। কিন্ত মোটের উপব পুলিশের লোকে বোধ হয় 
সাধারণতঃ মানুষের স্বার্থপবত। ও কুম্মভিসদ্ধিকেই বেশী 
প্রধল মনে কবে ও লোককে তজ্জন্য কিছু বেশী সন্দেহ 
করে। এই নিমিত্ত যুবক্দিগকে মড়কে রোগীব সেবা এবং 
দুর্ভিক্ষে ৪ জলপ্লাবনে গবীবের সাহাব্য কবিতে দেখিলে 
পুলিশের সন্দেহের উদ্রেক হয । অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয়ে 
ছাত্রের! শিক্ষকত1 করিলেও সন্দেহ হয় । দেশেব মাতব্বব 
লোকের! এই.দকল কাজে ছাত্রদেব সহযোগী ও সহবর্দ্মী 
হইলে পুলিশের সন্দেহ কিছু কমিবে কি না, জানি না। 
কিন্তু যদি বিপদে পড়িতে হয়, তাহ| হইলে শুধু যুবকেরাই 
কেন "বিপদে পড়িবে , সকলেরই বিপদে পড়। উচিত। 
সকলে একদ্গে কাজ কৰিলে ছোট বড সকলেরই সাহস 
বাড়ে, এবং একপ্রাণত! জন্মিয়৷ দেশেব মধ্যে একট! জমাট 
ভাব আসে! তা ছাড়, আরও একটি স্থুফল ফলিতে 
পারে। আমর! জানি, ভারতরক্ষ। আইন অঙ্গসারে আবদ্ধ 
অধিকাংশ লোক যুবক বলিয়৷ দেশের লোকদেরই কাহারও 
কাহার ৪ এইরূপ সন্দেহ আছে যে এ যুবকেরা অধিকাংশস্থলে 
হয়ত বা কিছু কবিব! থাকিবে; কিন্ত যদি দেশের প্রৌঢ় ও 
বৃদ্ধ নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তি এইরূপে ছেলেদের সঙ্গে আবদ্ধ 
হইতেল, তাহা হইলে এইরূপ ধারণ! জন্মিতে পারিত কি না 
সন্দেহস্থল। 


যাহাই হউক, “যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আমে, " 
তবে এক্‌লা চল বে।” কাহারও অনিষ্ট চিন্তা ন! করিয়। 
মামুষেব কল্যাণের জন্য বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবক আমব! সকলে 
নিঙ্ নিজ কর্তব্য সম্পাদন কবিয়া যাই। মানুষ কে সঙ্গে 
আছেন, কে নাই, ভাবিবার দরকার নাই। ভগবান্‌ সঙ্গে ) 
আছেন। সঃ 


রাধানগরে রামমোহন রায়ের স্মৃতিমন্দির | 


রাধানগবে রাঙ্গা রামমোহন রায়ের স্থৃতিমন্দিব স্থাপনার্থ 
যে কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার উদ্যোগী ও পরম উৎসাহী 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনীথ পাল মহাশয “বাধানগরে 
স্বৃতিমন্দির” নাম দিযা একটি স্থন্দব পুস্তিকা প্রকাশ 
কবিয়াছেন। ইহা পাঠ করিলে স্মতিমন্দির-স্থাপন-চেষ্টাব 
ইতিহাস জানিতে পাবা যায়। গত বৈশাধ মাসে রাধা- 
নগরে, রামমোহন-স্থতি-মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন উপলক্ষে 
যে মহতী স্ভা। হইয়াছিল, তাহার বিববণ এই পুস্তিকায় 
আছে।, 

স্বৃতিমন্দির নিম্মাণ ও তাহার নিকট অতিথিশালা স্থাপন, 
অতি শুভ ও মহৎ অনুষ্ঠান। ইহা স্থসম্পন্ন না হইলে / 
আমাদেব দারুণ লজ্জার বিষৰ হইবে । আবালবুদ্ধবনিতা| 
সকল ধর্মাবলম্বীর ইহাতে যোগ দেওয়া এবং অর্থ সাহায্য 
করা কর্তব্য । দ্বিজেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন। “এই ব্যাপারটি 
সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভাবে গঠিত ও ইহার কার্য্যনির্বাহক 7 
সভা সেইবপেই কাজ কবিবেন।£ এই অন্থষ্ঠানের প্রধান 
কার্যালয় ৭১ নং আমহাষ্ট স্্রীট, কলিকাত।। টাকাকড়ি 
সেই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত দবিজেন্্রনাথ পালের নামে পাঠাইতে 
হইবে, এবং সমুদঘ সংবাদও তাঁহার নিকট হইতে পাওয| 
যাইবে। 


বিশ্ববিদ/লয়ের সেনাদল গঠন 
সার্‌ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাজ । 


বিশ্ববিদ্যালয়েব ছাত্রদিগকে লইয়া সেনদল-গঠনের J 
গ্রযৌজনীয়তা সম্বন্ধে আগে কিছু লিখিয়াছি। এই কাজটি 
সারু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপযুক্ত কাজ। কলিকাতা- ৫ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার ক্ষমতা প্রভৃত। তাহার মত 
শক্তিশালী লোক এই কাজটি হাতে লইলে ইহা শীঘ্রই 
স্থসম্পন্ন হইবে৷ এইজন্য, কে এই কাজটি করিবেন, 
ভাবিতে গেলে, তীহাব নামই আগে মনে আসে। 





* সী 


¥ selves, but by the love that there isin men 


৬ সংখ্যা ] 


শালি পিসি পির পক ক ৩০ 


দেশের সেব৷ 


মাহুষ বে বাচিয়া আছে নে হিংসাব জোবে নহে 
প্রেমের জোরে । মানুষ বাচিযা থাকে, বাড়িয়া উঠে, বড় 
“বড় কাজ কবে-_-সে সবই গ্রীতিব বলে। Struggle for 
existence বা জীবনদংগ্রাম নহে, mutual aid বা 
পরস্পরের সাহাযাই সমাজেব ভিত্তি ও সমাজের উন্নতির 
মূল ওঃ নিয়ামক । এই mutঘa! ৪1 বা পরস্পবেব 
সার্যীয্যের কথাটাই টলষ্টয় তাহার এক উপন্যাসে 
মর্্যপ্রবাসী এক স্বর্গীয় দূতের মুখে বলাইয়াছেন,_ 


44811 10160 live, not by the care they take of them- 
I have 
learned that it only seems to men that they hve by 
the care they take of themselves ; but in truth they 
live only by love." 


অর্থাৎ মানুষ আপনার প্রতি যত্ব কবে. বলিয়া বাচে 
এমন নয়, মানুষের মধো যে প্রেম আছে তাহারই জন্ত 
মামুষ বাচে। আমি দেখিয়া শুনিয়া জানিয়াছি যে মাহুষ 
মনে কবে সে আপনাকে আপনি যে ষত্ব করে তাহারই 
জন্য সে বাঁচে, কিন্তু বাস্তবিক তাহাবা বাঁচে পবম্পবের 


&এত পরম্পরের প্রেমের জন্য | 


" এই সতাই বর্তানযুগেব সমাজতবের প্রধান আবিষ্ধার | 
এই প্রীতি, যাহা মাহযকে মানুষের সঙ্গে বাঁধিয়া তাহাকে 
উন্নতির পথে লইতেছে ইহা, মানবলমাজেব আদিযুগে 
কেবল অন্তবঙ্গ আত্মীয়েব প্রতি মানুষকে অ:কৃষ্ট কবিয়া- 
ছিল। তাহার পব যুগে যুগে ইহা প্রবৃদ্ধ ও পবিপুষ্ট 
হইয়া ক্রমশঃ বৃহত্তর সমাজে প্রসাবিত হইয়াছে । দেশ- 
প্রীতি এই বিশ্বব্যাপী গ্রীতিব একটি পবিণতি ও পরিচয 
মাত্র । আদিযুগে যাহ! অপবিসর ছিল, আঙ্জ তাহা! সর্বব্যাপী ; 
আদিবুগে যাহ! পবিবাব ব| আত্মীয়ে আবদ্ধ ছিল, আর 
সাহা দেশব্যাপী; আব সেই দেশ যাহা সেকালে ছিল একটি 
অপেক্ষারুত ছোট স্থান, আন তাহা ক্রমে বাড়িয়া চলিয়া 
একএক বিরাট ভূণ্ডে পধ্যবমিত হ্ইয়াছে। শতবর্ষ 
পূর্বে যাহাবা ছিল প্রতিদ্বন্থী, আঙ্ম তাহার! এক লক্ষ্য 
লইয়া একসাথে চলিয়াছে , শতবর্ষ পূর্বে যাহারা পরস্পর 
যুদ্ধ করিয়া হিংসা করিয়া লোকক্ষয় করিয়াছে, আজ 


তাহাদের মধ্যে পরমগ্্রীতি, আজ তাহার! পরম বন্ধ 
৬৬হত 


দেশের সেবা 


তিল তর ও ছি পস্্পাসিকাদ্পাস্িতাসলাস্িপাসিলািপাসিলাসিপিস্িতাসিপাসপাস্িেসি পি পাস পাকি EN ERS লি SAUNAS FN OSA SANI NANA NANA কাটি তাস পা পিএ সি 
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পূর্বে যাহা ছিল বিদেশ, আদ ত'হ| স্বদেশ ; পূৰ্ব্বে যাহ।এ। 
ছিল দেশেব শত্র, আজ তাহার স্বদেশবাসী | 

মানবের প্রেষের যে পরিসর দেশই কি চি. “ন 
তাহার সীম] থাকিবে? দেশ যতই বাড়িয়া যাক ন! (বন 
মে সীমাবদ্ধ, মান্থুষের ভালবানিবার শক্তি কিন্ত অসী” । 
এখনি দেখিতে পাইতেছি যে দে ভালবাসা তগো, ন 
সকল সীমা লঙ্ঘন করিষা মান্থষকে বীধিতেছে, দেশৰে 
গণ্ডী ছাডাইযা গিঘ। মাস্ুষেব প্রীতি বৃহত্তর মমাদ অ ৭ 
কবিতেছে। এই অম্বেষণেব পরিণতি কোথায় তাহার 
কি কোনও সন্দেহে আছে? সমুদয় মানবসমাজে যে এই 
প্রীতি ছডাইয়া পড়িবে, দেশ জাতি প্রভৃতি ক্ষুদ্র সমাজ 
যে সেই প্রকাণ্ড প্রীতির বন্যায় ভাগিয়া বাইবে, সঘুদ 
মানবঙ্জাতি যে এক মহাদেশ ও এক মহানমার্জ হই 
গড়িরা উঠিবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে 
না। যেমন আগে ছিল নিজেব পরিবার, নিজের কুল-গণ- 
জাতি, তেমনি আন্ত দেশ আমাদের প্রীতির পরিণতির 
পথে দীাড়াইবার একটি সাময়িক স্থান মাত্র। এ স্থান 
ছাড়িতে হইবে, আবও আগে চলিতে হইবে, অনেক পথ 
এখনো সন্মুখে আছে-_এখনি ডাক উঠিয়াছে, উত্তিষ্ঠভ, 
জাগ্রত, প্রাপ্যবরানিবোধত--এ পথের সেই সীমা, সেই 
শ্রেষ্ঠ পবিণতি সনগ্র মানবে প্রীতি; ভূগোল অবহেলা 
করিযা, নদী পর্বত সাগর মহাসাগরের সীমা লঙ্ঘন করিয়া 
বে সমাঙ্গ তাহাতে আপনাকে পাইতে হইবে, দেশাজ্মবোধ 
অতিক্রম কবিয়া ভগবানেব অপূর্বববিধানে আমাদের 
দেই মহাদেশে সেই মহানমাজে আত্মবোধ জাগ্রত বরিয়। 
তুলিতে হইবে৷ 

সেদ্দিন এখনো আমে নাই, সে পরিণতি এখনে! সুরে । 
এখনো! আমবা দেশজবোধকেই সম্পূর্ণরূপে আমত্ত করিয়! 
উঠিতে পারি নাই, এত বড় সমাজকে এখন ৪ আপনার সহিত 
সম্পুর্ণ এক করিয়া দেখিতে পারি না । তাহা ন! করিতে 
পারিলে জগতের সহিত আপনাকে এক করিয়া দেবতে 
এবং সেই জ্ঞান লইর! জীবনকে নিয়মিত করিতে কেমন 
করিয। পারিব? মুখে কথাটা! বল৷ সহজ যে, সকল মানুষ 
আমাব ভাই, সমন্ত জগৎ আমার সমাজ; কিন্ত সেই বুদ্ধি 
মনের ভিতর কার্যকরীরূপে জাগ্রত করা ঠিক তেমনি 


৫২৩ 


রস সা ২ এ পাপা ওৰ 


ঠিন। মুখের বড কথ! অনেক সময় ছোটখাট কর্তব্য 
করিত আলস্যেন উপর গিলট চড়ান মাত্র। আমি 
আমার পরবারের প্রতি কর্তব্য করিতে পারি না, হযতো 
তাহার কারণ আলম্ক বা প্রকৃত প্রীতির অভাব বা 
তেমনি আব কিছু। কিন্তু আমি যদি খুব বুদ্ধিমান হই 
ভবে লোকেব কাছে দেখাইতে হইবে যে আমার 
অপকার্ধোর হেতু অতি মহৎ। যদি আমার মনে বিবেক 
কিছু উপদ্রব করে তবে তাহাব চোখেও ধুলা দিতে 
হইত্বে। ইহ! কবিতে হইলে বড কথ! দিয়া আমার নীচ 
কাজকে ঢাকা দেওয়াই প্রকৃষ্ট এবং সহজ উপায়। ভাইষের 
অস্থধে সেবা করিব না, ভযে কিনব! অন্থবাগের অভাবে, 
কিন্ত লোকের কাছে নন্দলালের মত বলিতে হইবে 
“ভাইয়ের জন্ত প্রাণট যদি ব। দি 
তা না হয় দিলাম, কিন্ত অভাগা দেশের হইবে কি?” 
দেশের সেবার নাম করিয়া অনেকে এমন ছোটখাট 
কর্তবোর হাত হইতে রেহাই পাইবার চেষ্ট করিয়া 
থাকেন_কেবল পরকে বুঝাইবার জন্য নয়, হয়তো 
নিজেকে ও সেইরূপ বুঝাইয়! থাকেন। তেমনি দেশের কাজ 
করিতে যাহারা নারাজ, দেশেব প্রতি নে প্রীত ঘাহাদেৰ 
নাই, ভাহারাও অনেক সময় দেশকে ফাঁকি দিবার জন্ত 
মানব-সমাজের একত্বের দোহাই দিয়া থাকেন। জীবনে 
অম্বা নিজের মনকে নানা স্তোক্বাক্যে তুলাইয়া অনেক 
সংকার্ধ্য হইতে বিরত হইয়া থাকি_-দেশের সেবায় বিরত 
থাকিয়া অনেক সময় অনেকেব মনকে শ্রবোধ দিবার 
উপাধিস্বরূপ হয় মানব-সমাজের একত্ব। 
ইহ! বে কেবল অন্যায় তাহা নহে, ইহা অসভ্য । 
দেশ্রে সেবার অঙ্গে মানবস্মাজের একত্ববোধের প্রকৃত 
কোনও বিরোধ নাই। তমার প্রীতির পরিস্ব যতই 
হউক না কেন, তোমার কাঠোর ক্ষেত্র সর্বদাই সীমাবদ্ধ। 
তোমার সেবার ক্ষেত্র তোমার সমাজ, তোমার চারিপাশে 
যে-সকল লোক আছে ; যাহাদের সঙ্গে তোমার নিত্য 
ব্যবহার তাহাদের প্রতি কর্তব্য তোমাব যত বড় আদর্শই 
হউক না তাহার একটা অত্যাত্্য অঙ্গ । তোমার আদর্শ যত 
বড় হইবে সে কর্তব্য তত মহৎ হইবে, তাহার অর্থ তত 
গভীর হইবে, তাহা পালনের গৌবব তত বৃদ্ধি পাইবে ।. 
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প্রবাসী চৈত্র, ১৩২৩ 
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দেশ এমন একটা সমাজ যাহার ভিতর তোমার কর্তব্যের 
খুব বেশী ভাগ আবদ্ধ থাকিবেই। মানবসমাজের হিত 
যদি তোমার লক্ষ্য হয, তবে সে হিতনাধন সম্বন্ধে তোমার 
আদর্শ যাহাই হউক, সে আনর্শ কার্য্যতঃ আয়ত্ব করিতে 
হইবে প্রধানত: তোমার দেশবাদীকে দিঘা। স্থতরাং তুমি 
দেখপ্রেমিকের আদর্শ উত্তীর্ণ হইয়া থাকিলেও দেশেব সেবা! 
ছাড়িয়া যাইতে পারিবে ন। | দেশেব দেবার সাধারণ যে 
আদর্শ তাহাব সহিত তোমার বিরোধ থাকিতে দশ 
জনে যে কাজ দেশের মঙ্গলের জন্য কর্তব্য বিবেচনা করে 
তুমি তোমার উন্নত আদর্শ লইয়া হয়তে। তাহাকে 


I of 


অকরণীয় বিবেচনা কবিতে পার, কিন্তু যদি তোমার আদর্শ ‘ 


কেবল মুখের কথা না হয় তবে তোমাকে তোমার আদর্শ 
ও বিবেচনার মমুসারে দেশবাসীর সেব। করিতেই হইবে । 
বাঞ্গলার, যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে দেশসেবার একট! 
প্রকৃত প্রবল আকাঙ্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই সাধু 
আকাক্ষা যেরূপ বিস্তৃত ও যেরূপ গভীর ভাবে ছাত্র ও 
যুবকপমাজে দেখা যায় তাহাতে ইহা যদি স্থপথে ও 
স্বিবেচনার সহিত পরিচালিত হয তবে ইহা হইতে পরম 
স্থফল লাভ হইবে দে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দেশের 


সেবা করিতে হইবে, কিন্তু কোন্‌ পথে যাইব, কোন্‌ কার, 


করিব, কি সাধন! কৰিব, এ কথ! সকলে ভাবিয়া ঠিক 
করিতে পারে না, আর বাহারা কাজ করিতে আসিয়াছে 
তাহাদের অনেক সময এসব কথ! খুব ভাবিয়া দেখিয়া 
কর্তব্য নিশ্চয্ন করিয়া ল-৪য়াব সমঘও হয় না। কিন্তু ভাবিয়া 
চিন্তিয়। কর্তব্যের একটা স্থুনির্দিষ্ট নকসা করিয়া লইলে 
কাজের অনেকটা স্থুবিধা হয়, শক্তির অপচয় অনেকট! 
কমিয়! যাষ। 

এমন একদিন ছিল যখন দেশের সেব! বলিতে প্রধানতঃ 
লোকে বুঝিত দেশেব জন্থ যুদ্ধ করা। দেশের জন্য যুদ্ধে 
প্রাণদান করার যে গৌরব ছিল তাহার প্রদান কারণ এই” 
যে ধখন এ আদর্শ গঠিত হয় তখন যুদ্ধ করাটাই দেশের 
সর্বপ্রধান প্রয়োজন ছিল । যখন ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে 
নিরস্তর যুদ্ধ হইত তখন দেশের আত্মরক্ষাই প্রধান চিন্তার 
বিষয় ছিল এবং দেশের রক্ষার জন্ত প্রাণ দিতে যে অগ্রসর 


হইত সেই ধন্ত বিবেচিত হইত। আজ সেদিন নাই। ; 


৬. 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 
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যদিও এখন ইউবোপে দারুণ লোকক্ষস্বকর মহানমব 
চলিতেছে তথাপি এ কথা অপংশয়ে বলা যাইতে পারে 
টুধ আজকালকার সমাজে যুদ্ধটা একট! নিত্যনৈমিত্তিক 
€" নহে এবং দেশেব হিতকামীরা যুদ্ধ বিগ্রহ 
_ফসপেক্ষ। অপরাপর হিতকর বিষয়েই অধিক চিন্তা করিয়া 
থাকেন। কাজই যুদ্ধেব গৌরব এখনো যথেষ্ট থাকিলেও 
অনেকটা সখের হ্ইরা আপিয়াছে। দুর্তাগ্যক্রমে যুদ্ধ 
এখনে) জগৎ হইতে লোপ পায় নাই, এখনে! সকল 
দেশেরই আয্মবক্ষার জন্য যুদ্ধের প্রয়োজন আছে। যতদিন 
এ প্রয়োঞ্জন আছে ততদিন আমাদেরও দেশের জন্য যুদ্ধ 
+ করা গৌরবের বস্তু থাকিবে, এবং প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ 
করিতে প্রস্তত থাকা দেশসেবা বলিয়া পরিগণিত হইতে 
বাধ্য। কিন্তু ইহা দেশের সেবার একটি উপায় মাত্র, 
তাহার কেবলমাত্র উপায় নহে। পরিণতির সহিত মানব- 
সমাজ ক্রমশঃই অধিক অটিল হইয়া উঠিয়াছে, সমাজের 
ক্রি বহুমুখী হইয়াছে, সেবার ক্ষেত্রও বহু পরিমাণে 
বিস্তৃত ও বহুদ্বাবক হইয়াছে । দেশসেবার সেই নানা 
প্থার মধ্যে দেশের জন্ত যুদ্ধ করা একটি মাত্র পথ। 
এই কথাটি সকল সময় আমাদেব মনে থাকে ন! 
* যে দেশের সেবার নানা পন্থা আছে। সমাজের যত- 
প্রকারের প্রয়োজন আছে ঠিক তত-প্রকার সেবাব উপায় 
আছে। সে প্রয়োজন বৃহৎ হউক, ক্ষুদ্র হউক, সেই প্রয়োজন 
পূরণ কর! দেশের সেবা বলিয়া পরিগণিত হইবে । এমন 
কি, এক হিপাবে ইহাও বলা যাইতে পারে ষে মান্য 
মাত্রেই দেশের সেবক। সমাজের সেবা দেশের সেবাই 
' জীবন। প্রত্যেক মানুষের জীবন বিশ্লেষণ করিলে দেখ! 
যাইবে যে প্রত্যেকেই জীবনের বেশী ভাগ সমাজের সেবায় 
ব্যয় কবে। মানুষ ঠিক নিজের জন্য খুব সামান্য কাজই 
করে, বেশীর ভাগ কাজ করে অপরের জন্য । অতি দীন- 
ট্হীন যে মজুর সে রোজগারের জন্য কাজ করে, সে-কাজে 
পরের কোনও একটা অভাব মোচন হয-- রোজগারের 
টাকা সে খরচ করে বেশীর ভাগ স্ত্রী-পুত্রকন্যার ভন্য-. 
এ ইহাদের প্রতিপালন করিয়া নে প্রকৃভ-প্রস্তাবে সমাজেরই 
] ক্াঙ্গ ও কর্তব্য পালন করে। বাস্তবিক মানবজীবন 
ও ঘানবচরিত্র এমন ভাবে গঠিত যে সমাজেব সেবা ছাড়া 


দেশের পেবা C২" 





মান্য বাচিতেই পারে না, নিপ্রের স্থখের জন্য ত: - 
দেশের সেব| করিতেই হইবে । 

তবে না-জানিয়া সেবা ও জ্ঞনিকৃত সেবা তৎ 
আকাঁশপাতাল। আমরা চাই সেবার ইচ্ছায় দেব । 
অগ্তানে দেবা সবাই করে; গৌরব শুধু তাহারই “ত 
জানিয় শুনিয়া সেবা করে; সেবার জন্য আত্মত্যাগ কণে ' 

যাহারা সজ্ঞানে দেশের সেবা করে তাহাদেৰ 
নিতান্তই এক্কট| প্রকাণ্ড জাকাল রকমের কাজ্জ করি" 
হইবে তাহা নহে! সেবার গৌরব সেবার আবাদ £, 
সেবার সৌকর্যে ; সেবা-কার্ধ্যের পরিসর বা চাব£,ব) 
নয়। বরং গৌবব তাহারই বেশী যাহার ব এ 
চাকচিক্য নাই জ্রাকজমক নাই, যে এই সংন-. 
নাট্যণালার পর্দার আড়ালে বাজ করে, ফুট-লাইটেন 
সম্মুখে আসিয়া করতালি অঞ্জন করিতে চাহে না। ফে" 
কাজের উপর লোকের খুব ন্বর থাকে, যাহাতে থ':5 
লাভ করা যায়, দেশের লোকের সম্মান অঞ্জন করা যম 
সে-কাঞ্জের জন্ত বরং লোকের অভাব হয় না, কি এ 
কাজ্গ খুব নীচে, লোকচক্ষুর অগোচরে করিতে ৫", 
যাহাতে কর্তব্য করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করা 2 
অন্ত কোনও পুবস্কার নাই, সে-কাজের কর্ম্মী বড় আক 
মিলে না। কিন্তু তাই বলিগ্পা তাহার প্রমোজ্জন কম নত 
বরং অনেক সমর অধিক মন্বিরের চুড়ার স্বরণ 7” 
সকলের চোখে ঝকমক করে, কিন্ত লোকচক্ষুর অগে। ৭ 
মাটির তলে ভিত্তিব মূলে যে ইটখানি আছে তা. 
দৌভাগ্য কম হইলেও মন্দিরটি রক্ষার জন্য ভাব? 
প্রয়োজন কাহার ও অপেক্ষা কম নহে । অথচ সে যচ হত 
কলসের সহিত সমান গৌরব লাভ করিবার জন্য ১৫: 
হইয়া উঠে, তবে স্বর্ণকলনূকে সে ভূতলশায়ী করিবে € 
নিজেও ব্যর্থ হইয়' যাইবে । 

এই কথ! ছেশেব সেবাকাজ্্ষী যুবকের বিশেষ ও 
রাখ। আবশ্তক। দেশের কাজ যদি করিতে চাও হবে 
মৌধীন কাজের দিকে বেশী ঝুঁকিও না। তে) 
হাতের কাছে বে ছোট কাজট আছে তাহ| ** ২ 
তোমার সেবা আবস্ত কবিতে হইবে, সে-কাজ্জ ছেঃট দঃ 
পাবে কিন্ত তাহাৰ ফলে তুমি মে উপকার কবিব হাহ 


৫২৮ 


হযতো। কোনও উপকাব অপেক্ষ। হীন নহে মনে রাঁখিও 
দে* বলিয়া কোনও একটা ৪919০ বা বস্তুনিরপেক্ষ 
জিনিষ নাই, দেশের মানুষ লইরাই দেশ । সে মামুষ যেখানে 
আছে নেইখানেই তোঘার সেবার ক্ষেত্র আছে। তুমি 
দেশের মাস্থষের যে উপকারটুকু করিবে সেটা যে অতি 
সামস্য বা সাধারণ তাহাতে কুণ্ঠিত হইও না। সামান্ত 
হউন, সাধারণ হউক, সমাজের পক্ষে তাহার ষোল আনা 
প্রয়োজন আছে। তুমি য'দ একজন পথভ্রান্ত পথিককে 
পথ বলিয়। দেও বা সাধারণের চলিবার পথ হইতে কাটাটি 
মরাইয়। ফেলিষা দেও, তাহা হইলেও তুমি দেশের উপকার 
করিতেছ এক্সপ মনে করিতে পার। চারিদিকে চাহিয়া 
দেখ; দেখিতে পাইবে তোমার আশে-পাশে জীবনের 
প্রতিমুহূর্তে এরূপ অসংখ্য সেবার অবসর রহিয়াছে। 
সেইসব কাঞ্গ তোমাকেই করিতে হইবে । তাহা অপেক্ষা 
বড় কাজ করিতে পার করিও, কিন্তু ছোট বলিয়া কোনও 
সেবার কাজকে অবহেলা করিও না। সকলে যদি এই- 
সব হোট কাঞ্জ ফেলিয়া বড় কাজের নিক্ষল সন্ধানে ফিরে, 
তবে বড় কাজ্জ কোনও কাজের হইবে না, ছোট কাজটিও 
মাট হইবে । 

অতি সামান্য অতি নগণ্য কাজ, এমন কি যে কাজকে 
লোকে নিতান্ত স্বার্থপরের কাজ বলিয়া মনে করে তাহাও, 
দেশের কাজে লাগিতে পারে। নিজের কাজ কবা 
এবং তাহার জন্ত পরের কাঁজ করিতে ন! যাওয়া স্বার্থ 
পরত! হইতে পারে, কিন্তু নিজেকে একেবারে অবহেলা 
করিলেই যে দেশের কাজ করা হয় তাহাও নহে । দেশের 
জন্য অরিলে গৌবব আছে যদি মরার প্রয়েজন থাকে, 
কিন্তু যেখানে বীচাটাই বেশী দবকার সেখানে মরার 
কোনও গৌরব নাই। সময়ে সময়ে দেশের জন্য বৰ চারই 
বেশী আবশ্যক হয়। শুধু বচা নয়, নিজের উন্নতি 
করটও অনেক সময়ে নিজেব মঙ্গলামঙ্জল-বিবয়ে উদাসীন 
হওযার চেয়ে দেশের পক্ষে বেশী হিতকারী হইতে পারে । 
নেলসন বা ওয়েলিংটন বিস্বা পিট্‌ বা গ্্যাড্টোন ইংলগ্ডের 
যে পরিমাণ হিত করিয়াছেন, চেন্পপীয়ার বা মিলটন, 
নিউটন বা ডারউইন তাহ! অপেক্ষা অল্প হিত করিয়াছেন 


একথা বলিলে সতোর অপলাপ করা হইবে। কিন্তু 


প্রবাসী-_চৈত্র ১৩২৩ 
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পাশ ৯. 


সেক্সপীয়ার যদি থিয়েটার ছাড়িয়া পালমেন্টের সমস্থ 
হইয়া দিন রাত "দেশেব কাজ’ কবিতেন, মিলটন যদি 
নৌসেনায নাম লেখাইতেন, ডারউইন যদি চার্টিষ্টের দলে 
আন্দোলন করিষা বেড়াইতেন বা! নিউটন যুদ্ধে প্রা 
বিসর্জন করিতেন তবে তাহারা তাহাদের দেশের জন্ 
বেশী করিতেন কি? তোমার ভিতর যদি এমন কিছু 
থাকে যাহাতে পরিণত অবস্থাষ তুমি দেশের গৌরব বৃদ্ধি 
করিতে পারিবে, তবে সেই শক্তিকে বদ্ধিত পুর্ণ 
পরিণত করাই তোমাব পক্ষে প্রধান কর্তব্য হইবে এবং 
সেই আত্মোন্নতির চেষ্টাষ যদি তুমি দেশের আর. দুই-দশটা 


কাজ না করিয়াও থাক তবে তাহাতে তোমার সেবার 


গৌরবে কিছু ব্যাঘাত হইয়াছে এমন কথা বল! চলিবে না। 
শুধু অসাধারণ শক্তিশালী মহাপুরুষগণেরই ষে আত্মোন্নতির 
দ্বারা দেশের দেবা কর] হয় তাহা নহে, এক হিসাবে 
প্রত্যেকের পক্ষেই আত্মোন্নতির চেষ্টা দেশসেবার একটি 
অত্যাজ্য অঙ্গ । দেশের হিতের জন্য প্রত্যেকেরই লাধ্যের 
সীমা পধ্যন্ত কাৰ্য্য করা উচিত। তুমি অপরিণত বুদ্ধি বা 
অপরিণত শক্তি লইয়া যে কার্য করিতে পারিবে, সেই 
শক্তি ও বুদ্ধির সাধন! দ্বারা উৎকর্ষ সম্পাদন করিলে তুমি 
তাহ] অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান দেশকে দিতে পারিবে, তোমার 
সেবার মূল্য অনেকট| বাড়িয়া যাইবে । প্রত্যেকে নিজ- 
নিজ শক্তিসাধ্যেব চরমোৎকর্ষ সম্পাদন কবিয়া দেশকে 
সেই শক্তি ব্যবহার করিতে দিতে বাধ্য । স্থতরাং একথা 
সত্য যে 56110010815 বা আত্মোমতিও দেশের সেবার 
একটি উৎকৃষ্ট পন্থা! ৷ 

যেখানে নানা পথ সম্মুথে মুক্ত রহিয়াছে সেখানে 
বিরোধ ও সংশয় অবশ্যস্তাবী । নিজের উন্নতি যেমন 
দেশের জন্য কর্তব্য, আর্তের সেবাঁও তেমনি কর্তব্য। যখন 
এই উভয় কর্তব্যে বিরোধ হয় তখন কোন্‌ পথ শ্রেয় বলিয়া 
অবলম্বন করিতে হইবে? ইহার সহজ উত্তব এই যে 
সংশয়ের স্থলে ত্যাগের পথই শ্রেষ্ট। সাধারণ ভাবে একথা 
অত্যন্ত সত্য । যেখানে আত্মতুষ্টি ও আত্মত্যা্ড বিবৌধ, 
সেখানে ত্যাগের পথই কর্তব্যহিসাবে নিরাপদ, নহিলে 
হয়তে। বা আমর] দেখিতে পাইব যে আমরা নন্দলালের 
মত একটা পণ করিয়া বদিয়াছি যে 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা ] দেশের 


পি AANA ANNAN 


"দেশের তরে ঘা ক'রেই হোক রাখিবই এ জীবন ৷” 
কিন্তু সব সময় একথ! সত্য বলিয়া ধরিয়| লওযা যায় না। 
১ এমন অবস্থা অনায়াসে কল্পনা করা যাইতে পারে যেখানে 
আত্মরক্ষার পথই দেশেব পক্ষে শ্রেয়। রবার্টক্রস পলাইয়! 
আত্মরক্ষা করিষাছিলেন বলিযা দেশের সেবার তিনি 
পশ্চাংপদ হইয়াছিলেন একথা কেহ বলবে না। 

আসল কথা এই যে দেশের কাজ বলিয়া কাঙ্জের কোনও 
মুঞগ-মারা বিশেষ শ্রেণী নাই।" প্রায় সব কাজই দেশের 
কাঙ্জ। কাপড়-বোনা জুতাসেলাই মোট-বওয়া হইতে 
আবস্ত করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় দেশের বিধি ব্যবস্থা 
প্রণয়নে সহায়তা কর! পর্য্যন্ত নিজের জন্য বা পরের জন্য যে- 
কোনও কাজ করা ষায় সকল ক$জই দেশের কাজ হইতে 
পারে। প্রভেদটা কাজের মধ্যে নাই, প্রভেদ সেই 
কাজের অন্তরালে কন্মকন্তীর মনের ভিতর! যে কাজ 
করিতেছি তাহা যদি দেশের সেবা করিবাব ইচ্ছায় এবং 
সেবা করিতেছি এই বুদ্ধিতে করি তবেই তাহা দেশ-সেবা 
বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ভগবদগীতায শ্রীকৃষ্ণ 
উপদেশ দিয়াছেন যে নিফাম্ভাবে ধর্শবুদ্ধিতে ঘে কার্ধ্য 
করিবে সে কাৰ্য্য যাহাই হউক না কেন তাহাই ধন । আত্মীয়- 
বধ সামাজিক-অমঙ্গল সাধন প্রভৃতি যত প্রকার অনিষ্ট 
তাহা হইতে হউক না কেন তুমি যদি সে কার্য ধ্শ্ম 
করিতেছি জানিয়া কর তবে তাহাই ধর্ম্ম। সেইরূপ 
দেশেব সেব! করিতেছি জানিয়া তুমি যে-কাজই কর না 
কেন, সে কাজ যত কেন স্বার্থপরের মত দেখ! যাক না, 
তাহার ছার! তুমি দেশসেবার গৌরব লাভ করিবে। 

এ কথা যদি সত্য হয় তবে দেশ-মেবকের কাছে 
আমরা চাই কি ? চাই--একাস্তিক নিষ্ঠা, সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ 
ও আত্মবিলোপ। আব চাই- ধীরবুদ্ধি, শান্তচিত্ব, রাগ- 
দ্বেষের একান্ত অভাব । চাই-_সেই নিষ্ঠা যাহা ইবসেনের 
Brandএব মত Allor None এই নিয়মে সমস্ত জীবনকে 
নিষমিত করিতে পারে, যাহা দেশের প্রয়োজনে সর্বস্ব 
পবিত্যাগ করিতে পারে। চাই--সেই আত্মত্যাগ যাহা 
অহঙ্কার একেবারে লুপ্ত করিয়া দিয়াছে, ষাহা কোনও কার্যে 
দেশের মঙ্গল হইতে ভিন্ন করিয়া আপনার মঙ্গল কল্পনা 
করিতে পারে না, দেশের জন্য আশা ছাড়া নিজের জন্য 











* হইবে। 


সেব! (৫২০১ 
কোনও ইচ্ছা করিতে পারে না। চাই-_-সেই আত্ম? 
যাহাতে নিজের স্ুখহুঃখ রাগদ্বেষ তৃপ্তি-অতৃপ্তি অব. 
অভিমান সব দেশেব পায় নিবেদন কবিয়া দি) 
কিন্তু শুধু ইহাতে চলিবে না--তো নার প্রবৃত্িব উত্ব যে 
দেশসেবায় তোমার উৎকর্ষ লাভ হইবে ন|--₹ 
উৎকর্ষও সম্পাদন করিতে হইবে। নিরন্তর চেষ্টার থালা, 
অধ্যযন বিবেচন] ও গবেষণা দ্বারা দেশের মথলামগ্গল 
প্রয়োঞজন-অ প্রয়োজন সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান বৃদ্ধি করতে 
হইবে, অপ্রমত্ত চিত্তে সমুদয় আবশ্যক অবস্থা বিচার 
করিয়া দেশের মঞ্গলাম্‌ঙ্গল নির্দেশ কবিবার চেষ্টা করিতে 
যেটা তোমার ভাল লাগে সেইটাই যে 

পক্ষে সত্যনত্যই ভাল একথ" মনে করিও না। ভাল 
করিয়া বিবেচন! করিয়া দেখ সেটা ভাল কি ৭১ 
খুব ভাল করিরা দেখ যে যে-সিদ্ধান্ত তুমি কর্ণ ই 
তাহা কেবল বুক্ধির ফল, তোমার রাগদ্বেষ-প্রস্থত নহে । 
যাহা এইরূপ বিবেচনায় দেখের ম্জলজনকরূপে ড়া 
সেই কাৰ্য্য তোমার কর্তব্য হইবে, তাহাতে তুমি মনপ্রাণ 
একান্তভাবে নিযুক্ত কর। 

বুদ্ধি ভগবান সকলকে সমান দেন নাই। বেশের 
হিতাহিত অঙুসন্ধানে উচ্চ অঙ্গের বিদ্যার প্রয়োজন, সে 
বিদ্যা ষত্বের সহিত অন্থশীলন করিতে হয়। Poti, 
Economics, Jurisprudence, Sociology ভি 
বিদ্যা যে-কেহ অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারে না। অথচ 
এ-সমুদরয় বিদ্যা দেশের হিতাহিত বিবেচনার পক্ষে অতি 
প্রয়োজ্জনীয়। যদি তোমার সে অধিকার না থাকে ভবেই 
যে তুমি দেশের সেবার কাৰ্য্য হইতে বঞ্চিত হইবে এরূপ 
মনে করিও না। ফঘে-সমুদয় বড় বড় প্রশ্ন এই হিদ্যাব 
সাহায্য ছাড়া সমাধান করা যায় না, তুমি কেবন ঢেই- 
সমুদয় কার্ধ্যে অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইবে-ভাহ' তে 
তোমার অগ্রনর হওয়া অবিবেচনার কার্ধ্য হইবে ; বিন্ধ 
এমন শত শত ছোটখাট কাজ আছে যাহার জন্য এত বেশী 
বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন নাই--সেই কাজ একান্ত নিষ্ঠার মহিত 
করিয়া তুমি দেশসেবার সম্পূর্ণ গৌরব লাভ করিতে 
পারিবে । 

হিন্দুশাস্ত্রে নকল বিদ্যান্বশীলনে সকল কাধ্যের প্রারণ্ডে 
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অধিকারী বিচার করা হয en সকল কা কৰিতে পাবে 
না। যাহা যাহাব শক্তির সাধ্য সেই অনুসারে তাহ! সম্পন্ন 
করিয়।ই সে ধর্ম করিতে পাবে । যেভাবে এই অপ্িকারী- 
বিচারতত্ব এখন সগাজে প্রচলিত আছে অহা অত্যন্ত 
দৃষণীয কিন্তু ইহাব গোডার কথাট। অত্যান্ত খাট। দেশের 
সেবা সম্বন্ধেও এই অবিকাবী-ভেদ মানিতে হইবে, 
প্রত্যেককে নিজ নিন্ শক্তির অনুযায়ী কাধ্য কবিতে 
হইবে- অধিকার অতিক্রম কবিয়া কাধ্য করিতে গেলে 
কাছ ভাল হইবে না৷ 

আর একটা প্রয়োঞ্জনীয় কথ! টি যেসব কান্দের মত 
দেশ স্বোর ৪ একট! সাধনা চাই। সখের খেলোয়াড়ের 
মত দেশ-সেবা লইয়া খেল! কৰিলে কোনও কাজই হইবে 
ন।--দেশ-সেবায় লাগিয়া পড়িয়া-থাকিলে তবেই তুমি একটা! 
* কিছু স্তাসত্য ভাল কাজ করিতে পারিবে । তোমার 
কাষ্যেব ক্ষেত্র নির্ণয় করিয়া তোমাকে আগে আপনাকে 
সেই কায্ের জন্ত উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে, যে 
শিক্ষার প্রয়োজন তাহা লাভ করিতে হুইবে, যে শক্তিব 
প্রয়োঙ্জল তাহার সাধন! করিতে হইবে ; নিষ্সেকে আগে 
তৈয়ার না করিয়া কাজে হাত দিলে শুধু কাজ পণ্ড হইবে। 
তাই বলিতেছিলাম, দেশসেবার জন্য একটা সাধনা চাই । 
অভ্যাম দ্বার! শক্তি ও কর্মপটুতা বুদ্ধি করিতে হইবে, 
অধ্যয়ন ও অনুশীলন দ্বারা তোমার বুদ্ধিকে শাণিত করিতে 
হইবে, এঁকাস্তিক ধ্যান দ্বার তোমার চিত্তে সর্ববাশ সেবার 
প্রবৃত্তি €বল করিয়া বাধিতে হইবে। ইহা না করিতে 
পারিলে তোমার সেব! নিক্ষল হইবে । 

এই কথাটা! আমাদের দেশে সকলে স্মরণ বাখেন না 
ইহ! বডই দুঃখের বিষয় । আমাদের দেশে বর্তমান কালে 
এইরূপ এঁকাস্তিক সাক ও সেবক হ্থলভ নহে। 'আমাদের 
ছেশে যে যুব তীব্র আকাঙ্ষা ও অনুরাগ সত্বেও দেশের 
লেবাকাধ্য বিশেষ ফনপ্রস্থ হইতেছে ন! এই একান্তিক 
সাধনার ভ্ভাবই তাঁহার কারণ। আমর! বেশীর ভাগ 
উত্তেজনার দান, আমাদের সাধনার অভাব আমরা 
উত্তেজনা দিয়া পূরণ করিতে চাই। কিন্তু একটা! হাউইয়ের 
আগ্তন যতই তীব্র বা! প্রবল হউক ন! তাহাব দ্বাৰা ভাত 
বাধা চলে না। দেশের কোনও স্থায়ী মঙ্গল করিতে হইলে 
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সাময়িক উত্েদ্দনার উপর নিভ্র করা বাতা । কোনও 
একটা ভাল কাজ কবিতে গেলে দীর্ঘকাল তাহাতে তা 
দিতে হয়, অধীবভার তাহ! পণ্ড হয় মাত্র। 

এই নিষ্ঠা, এই এ্রকান্তিকতা, এই যে একটা কাজে লাগিয়া 
পড়িয়া-থাকিবার ক্ষমতা, ইহ! আমব! পাইব কোথা হইতে? 
স্বদেখপ্রেম যতই প্রবল হউক না কেন আমাদের মনের 
ভিতর এই আগুন চিরদিন সমানভাবে জালাইয়া রাখিবার 
সাধ্য শুধু তাহার হয় না যদি তাহার পশ্চাতে ভগবানের গত 
এঁকান্তিক আস্থ। ও তাহার ধশ্মনিয়মে স্থির বিশ্বাস না থাকে; 
যদি আমর! সতাসত্য বিশ্বান করি যে এই জগতের ভিতর 
ভগবানেব ধর্শরাজ্য অমুস্থাত আছে, যদি এই জ্ঞান অন্তরে 
অন্তবে অন্থভব করিয়| প্রত্যেক চিন্তা ও প্রত্যেক চেষ্টার 
ভিতর সর্বদা ইহ! জাগ্রত বাধিতে পারি, তবেই আমরা 
পাইতে পারি এই একান্তিক নিষ্ঠা, এই অটুট চেষ্টা, 
সুখদুঃখে সমান এই শান্তি; তবেই আমব। তাহার আশী- 
বাদ বলিয়। সকল শাস্তি সকল দুঃখ মাথায় তুলিয়৷ লইতে 
পারি, তবেই পারি আমরা নিক্ষল্তায় না ভাঙ্গিয়া পড়িয়া 
নকল্তায় শান্ত থাঁকিয়া অচল অটল সংকল্প লইয়। তাহার 
কেতন বহন করিতে, ফলাফল তাহাব হাতে দিয়া তাহার 
মঙ্গল-অদ্গুলি-নির্দেশে জীবনকে নিয়মিত করিতে ; তবেই 
আমবা করিতে পারি প্রকৃত স্বদেশসেবা৷ । ভগবানে এই 
বিশ্বাস, তাহার ধর্্মরাজো এই আস্থা, যাদি না থাকে তবে 
দেশের প্রকৃত সেবা ফলাফল অবহেলা করিয়া স্থির নিষ্ঠার 
মহিত কেহ চিরদিন করিতে পারে না। দেশের কাজ 
অনেক সময় অনেকে অন্ত ভাব অন্য লক্ষ্য লইয়া 
কবিয়া থাকেন, কিন্তু সে সেবার এ একান্তিকতা এ নিষ্ঠা 
কখনও থাকিতে পারে না। 

মনে রাখিও যে ভগবান মাথার উপর আছেন, 
মনে রাখিও যে দেশেব সেবায় লোকের সেবায় তুমি 
তাহাব কাজ করিতেছ, মনে রাখিও তাহার ধর্ণবাজ্যের 
তুমি এক ক্ষুদ্র দৈনিক। অধৰ্ম্ম করিয়া, তাঁহার মঙ্দলনিয়ম 
অবহেল! করিয়। ক্ষণিক সুবিধা! লাভ করিতে পার, তোমার 
চিত্তে ক্ষণিক তৃপ্তি পাইতে পার, কিন্তু ভগবানের ধম্মবাজ্যে 
অধশ্মের দ্বারা কোনও স্থামী ফললাভ হইতে পারে না। 
সুতরাং যদি প্রকৃত স্বদেশ-সেবক হইতে চাও তবে ধৰ্ম্ম 
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ছাড়িয়া কখনও অধশ্ন কবিও না, দেবা ছাডিযা কখনও 
হিৎস! কবিতে যাইও না, ভালবাদা ছাডিয়া কখনও ঘৃণ! 
কবিতে যাইও ন।। যদি তুমি দর্শপথে অক্ষুণ্ন থাকিয়! থাক, 
যদি তোমার স্বদেশ-প্রীতি ও স্বদেশ-পেবাব ভিতব অধশ্মের 
ভেজাল ন! থাকে, যদি নির্মল পবিত্র চিত্ত দেশের সেবায় 
উৎসর্গ করিয! থাক, তবে কিছুতেই তোমাব ভন নাই, 
কোনও ত্যাগে তুনি সম্কুচিত হইবে না, কোনও নিক্ষলতায় 
ব্িউলিত হইবে না, কঠিনতন ছুঃখভোগে ভীত হইবে না, 
ভগবানেব ধর্মনিযমে তুমি শেষে চরম সকলত! লাভ 
করি ণর স্থির বিশ্বাদে শান্তচিন্তে তাহার আাশীর্বাদের 
প্রতীক্ষ। করিতে পারিবে । 

ইহাই স্বদেশপ্রেমিক ও স্বদেশনেবকের আদর্শ । যদি 
আমরা দেশের প্রকৃত হিতনাধন করিতে চাই তবে এই 
আদর্শ মাণাদের আয়ত্ত কবিতে হইবে, চিত্তেব এই অবস্থা 
আমাদের লাভ কবিতে হইবে । যদি আমাদেব হৃদয় এই- 
রূপ ভাবে গঠিত করিয়! তুলিতে পারি তবে আমাদের 
কানের ক্ষেত্রের জন্ত খু'ষ্রিয়া ফি'রতে হইবে না। 

কাজ তে। চারিদিকে পড়িয়া রহিয়াছে, আমাদের এদরিদ্র 
অবনত দেশ, পরানুগৃহীত পরমুখাপেক্ষী এ দেশ, বোগ- 
শোকের লীলাভূমি এ দেশ, ইহার সেবাব শত পদ্থ। খোল! 
রহিয়াছে । গ্রামে গ্রামে নগবে নগরে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র আছে 
যাহার! দুবেলা দুমুঠা অন্ন খাইতে পায় না, দেশের সেব। যদি 
করিতে চাও তবে ইহাদের মুখে অন্ন তুলিয়! দাও ; ভিক্ষার 
অন্ন নয়, পরিশ্রমের পুরস্কার যে অন্ন তাহ! দিয়! ইহাদের 
অভাব দূর করিয়! মনুধ্যত্ব স্ফুরিত কর। গ্রামে গ্রামে পীড়ি- 
তের আর্তনাদ । প্রত্যেকে নিঙ্জ গ্রামে পীডিতের শুশ্রঘার 
আয়োজন কর, এমন ব্যবস্থা কর যাহাতে দরিদ্র বোগী 
চিকিৎসা পায় । এমন আয়োজন কব যাহাতে নকলে গৃহদ্বাব 
পরিফ্াব রাখে, জঙ্গল বাড়িতে দিয়া বাসগৃহকে ভয় ও পীড়ার 
আশ্রয় না কবে, যাহাতে লোকে স্থপবিদ্কৃত পানীয় পাইতে 
পারে, যাহাতে পচা ডোর দূর হয়। অন্ধ অজ্ঞতায লোক 
আচ্ছন্ন_যাও তাহাদের শিক্ষ। দেও, লেখাপড়। শিখা ও, 
আর শিখাও তাহাদিগকে স্বাস্থানীতি, শিখা ৪ তাহাদিগকে 
বাচিবার ও সমৃদ্ধ হইবার উপায় ৷ সর্বত্র দেখিতে পাইতেছ 
দ্বরিদ্রকে নিপীড়িত করিয়া ধনী, ছোটলোককে পীড়িত 
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বঞ্চিত করিয়া ভদ্রলোক, সমৃদ্ধ হইতেছে ; দরিদ্রেণ দন্দ 
হইয়া তাহাদের সহায়তা কব! ইহার জন্য যে *'গা 
করিতে হইবে তাহা ঘে সহদপাধা একথ। আছি; 7 
চাহি না, কিন্ত যদি আমব! সবই স্বল্প করি যে প্রঠে। "ব 
যতটুকু সাধা করিব, তবে কার্য যে খুব বেশী কঠিন :ইনে 
এরূপ মনে করি না। 

আর একদিক হইতে দেখ, দেখিতে পাইবে অন্ন 
এ দেশ বড় দবিভ্র ; ইহাকে সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা কন, চুল 
মুখ্য ব্যক্তিদিগেব ন্যায় দেশকে ধনগৌববে গৌলধ রত 
কব। দেশেব ধন নান! লোকের হাত হইতে 
নিজের হাতে সংগ্রহ করিয়া তৃমি ধনী হইলে দ্.এর 
কোনও উপকার কর! হইবে না, দেশের কয়েকটি .ন:ক 
ধনী হইলে কিছু আনিয়া যায় না। আমাদের চাই ৫1.এব 
ধনবুদ্ধি--দেশেব আপামরনাধ।রণের সমৃদ্ধি! নে; দ্ধব 
উপায় শিল্প ও ব।ণিজ্য। তোমরা কি জান ন' ধনের 
কি শাস্তি, কি সম্মান, জান না কি ধনীর কি আখি")? 
দেশেব জন্য কি কবিবে ভাবিয়া অস্থির না হইমা, নন) 
অসম্ভব কল্পনা নানা মরীচিকার সন্ধানে বৃথা মদনে ৭ 
শক্তিব অপব্যয় না করিয়া যদি দলে দলে তোমরা শিল্প- 
বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়া দেশের সম্পদ বৃদ্ধি কর, তবে হে 'মবা 
দেশের যে উপকাব কবিবে তাহা অন্য কোন" গুহার 
সেবা অপেক্ষা কোনও-ক্রমে নান হইবে না। খিল- 
বাণিজো নিযুক্ত হইবার পথে নান! বাধাবি্ আছে । 
বাঙ্গালী শিল্প-বাণিজ্য অধিক সফলত। লাভ করিতে পাবে 
নাই_এ কথ! সত্য। কিন্তু যদি সত্যসত্যই এ বিযয়ে 
তোমার অনুরাগ থাকে, যদি শিল্পবাণিদ্যে খিন *বিসী 
কবিতে, নিম়তম স্তরে অতি তুচ্ছ কাজ অনস্থ 
করিতে তে"মার আপত্তি না থাকে, তবে দেখতে দ'ভবে 
যে শিল্প-বাণিজ্যে অভু!্দয অতিশম সহজসাধ্য। 

আমাদের এ দেশ শুধু ধনে দরিদ্র নহে, জ্ঞানে 5 দবিদ্ব। 
আমর! লময়ে অপময়ে সর্বদাই বলিয়া থাকি বে ভারত- 
বর্ষ জ্ঞানে গরীয়ান্। এ কথা যে বলে নে হয মূর্থ, ন। হয় 
অদ্ধ। অতীত কালে আমাদের দেশ জ্ঞান? হে শাহ 
স্থান অধিকার কবিয়াছিল সত্য; সাহিত্যে দর্শনে গণিতে 
বিজ্ঞানে শিল্পে ভারত অভি উচ্চ স্থান অধিকাব কবিযা- 
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ছিল। সেই অতীতের গৌনব লইয! আক্ষালন কবিবার 
অবসব আমাদের তখনই হইবে যৎন আমর! আমাদের 
ব্ঁমানকে সে অতীত অপেক্ষ। অধিক গৌববান্বিত করিতে 
পারিব। কিন্তু আমাদের বর্তমান কি সে অতীতের যোগ্য ? 
সভ্যসযাজে জ্ঞানের জগতে আহাদেব স্থান আজ কোথায়? 
বাণীর মন্দিরের নিম্নতম মোপানেও যে আমানের জাতিব 
এখন ৪ অধিকাব হয় নাই। নেকোনও বিদ্র্যাব উচ্চতর 
স্তরে উঠিলেই তোমবা দেখিতে পাইবে বে জ্ঞানের 
সাম্রাজ্য আজ কত স্থবিস্তৃত, কত শতসহশ্র পণ্ডিত তাহার 
নান! ক্ষেত্রে আহ কাজ কবিতেছে, নান! খনি খনন করিয়া 
জ্ঞানের অপূর্ব্ব মণিমাণিক্যসকল সংগ্রহ করিতেছে । এই 
সাম্রাজ্যে আমাদের অধিকার বিস্তার করিবাব জন্য আমব! 
কি করিয়াছি? এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের শত লক্ষ কর্মীর 
মধ্যে আমরা একটি কি দুইটি হ্ুত্র কর্মী পাঠাইয়! কি তুষ্ট 
থাকিব! তাহাতে কি আমাঁদের দেশ জগতের নিকট 
সম্মান লাভ করিতে পারিবে? এখানে তোমাদেব বিস্তীর্ণ 
কশক্ষেত রহিয়াছে, জ্ঞানের যেকোনও শাখাব অনুশীলন 
করিয়া যাদ তোমর! জগতকে সেই বিদ্যার কোনও নৃতন 
সন্ধান দিতে পার তবে তোমব1 তোমাদের মাতৃভূমিব 
গৌরব একতই বৃদ্ধি করিতে পান্ববে এবং প্রকৃত স্বদেশ- 
সেবক বনিয়। পরিগণিত হইতে পারিবে । কে আছ 
মাতৃভূমির কৃতীসস্তান, কে আছ মায়ের অন্থবক্ত সেবক, 
এন এই ক্ষেত্রে, তোমার দেশনে জ্ঞানে মণ্ডিত করিয়া! 
সমস্ত জগৎকে অবনত মন্তকে তামার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার 
করাইবার অন্য চেষ্টিত হও, তোমাদের চেষ্টার ফলে 
দেশের সমূহ উন্নতি হইবে । 

জ্ঞানের ক্ষেত্রে কি ধনের ক্ষেত্রে যে-কেহ প্রকৃত দেশ- 
প্রেমিক সেবক হইবে তাহাব একটি বথা ম্মবণ রাখিতে 
হইবে--সেটি এই যে, আদর্শকে কোনও মতে ক্ষুণ্ন করিও 
না, ছোটবাট কোনও কাজ করিয়া পবিতৃপ্ত হইও না, 
সামান্ত কর্ধ্য করিয়া মহৎ কার্য্যের সম্মান লাভ করিবার 
জন্য “লোলুপ হইও না। আমাব মনে হয়, আমাদের 
দেশের সবচেয়ে বড় অমঙ্গলের কাৰণ আমাদেব আদর্শের 
থর্বভা। আমাদের কল্পনার দৌড় খুব বেশী দূব বায় 
না! যেকোনও দিকেই যাই না কেন আমবা খুব উচ্চ 


আদর্শ সম্মুখে ধরিয়া অগ্রপব হই ন।, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পদবী 
লাভেব চেষ্টা করি না। দুটো চলনসই বক্তৃত| করিয়া 
আমর! ডিমসথেনিসেব চালে চলিতে চাই। ব্যবস্থাপক 
সভায় একটা সামান্য প্রস্তাব উপস্থিত করিয়! পিট 
্র্যাডষ্টোনের সম্মান লাভ কবিতে চাই । বিজ্ঞানেব একটা 
ক্ষুদ্র মৌলিক গবেষণ। করৰেয়! মনে করি অন্ততঃ একটা 
ডাবউইন কি কেলভিনেব কান্ধ করিয়া বসিযাছি। 
আমাদেব দেশের পণ্ডিতসমাজেও খুব উচ্চশিক্ষার অদ্ধুব- 
বশতঃ আমরা অল্প কাঁজে বড় পুবস্কাবলাভ বরিয়াও থাকি । 
একটা বিলাতী কাগজে আমার প্রবন্ধের প্রশংসা বাহিব 
হইলে আহলাদে দেশের লোক অস্থির হইয়া যাইবে, আমিও 
তাই লইয়া খুব খানিকটা হৈ চৈ করিব--ফদিও সে 
প্রশংসা হয় তো বিলাতেব একট পঞ্চমশ্রেণীর লেখকের 
প্রশংসার চেয়ে কিছুই উচ্চ নহে । আমাদের আদর্শ ক্ষুদ্র 
বলিযাই আমরা দেশবানীব প্রশংসার অপেক্ষা বিলাতী 
যেমন-তেমন প্রশংসাব জন্য লোলুপ হইয়া! থাকি। 

যদি আমাদের প্রকৃত উচ্চাকাঙ্ঞা থাকে তবে আমর! 
এরূপ অল্পে কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। যে 
পর্য্যন্ত না এমন একটা কিছু করিতে পারি যাহাতে 
জগতেব পণ্ডিতসমাজেব মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান 
গ্রহণ করিতে পারি সে পর্য্যন্ত নিজে আত্মপ্রসাদ বা পরের 
প্রশংসায় সন্ভোষ লাভ করিতে পাবিব' না, অজ্ঞ 
সমালোচকেব অন্ধ চাটুকারিতায মুগ্ধ হইব না, কেবল 
আমাদেব দেশেব দশঙ্জনের চেয়ে বড় হইয়াই খুসী হইব 
না। মনে রাধিও জ্ঞানের আগ আজ একট! বিশ্বব্যাপী 
সমাজ। এখানে কুপমত্ক হইয়া থাকিলে চলিবে না, 
জ্ঞানের মহাসমুদ্র অবলীলাক্রমে সন্তরণ কবিতে হইবে । 
আমার দেশের মানদণ্ড যদি ক্ষুদ্র হয় তাই বলিয়া আমার 
বাণীর মন্দির আমি খাটো! করিতে পারি না; আমার 
বিদ্যার বহর ব্যাঙের হাতের পাচ হাত হইল বলিয়া গর্বে 
বুক ফুলাইতে পারি না । জ্ঞানেব মন্দিবে ষে ব্যক্তি.ভাবতের 
জন্য গৌবব লাভ কবিতে চাহিবে তাহার সাধনা ও দিদ্ধির 
একমাত্র মানদণ্ড জগতেৰ পণ্ডিতসমাজের সাধারণ মানদণ্ড; 
যদি আমি যাহা কবিয়াছি তাহা সমস্ত ভ্রগতে সমাদৃত ও 
সমস্ত জগতের চক্ষে শ্রেষ্ঠ হয় তবেই আমার কাজকে বড় 


El 
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কাজ বলিয়া গণ্য করিতে পারিব, তবেই আমি আমার 
মাতৃভূমিকে গৌরবাফ্ধিত করিতে পারিবাছি বলিয়া আত্ম- 
প্রসাদ লাভ করিতে পাৰ্িব--তবেই আমি দেশের একটা 
A ও সেবার মৃত সেবা করিয়াছি বলিতে পারিব। 

শুধু জ্ঞানের রাঙ্গে নয়, দেশসেবার সকল ক্ষেত্রে 
আমাদের এই আদর্শেব উচ্চতা রক্ষা করিয়া তাহাব 
তুলনায় আমাদের কার্ধের পরিমাণ করিতে হইবে । কিন্তু 
হুঃ বিষয আমাদের কোনও ক্ষেত্রেই এই আদর্শের 
রর পরিলক্ষিত হয় না। বলিতে গেলে এ পর্যন্ত 
আমরা দেশের কাজের কেবল এক ক্ষেত্রেই নিযুক্ত আছি 
"সে রাজনীতিক্ষেত্র। আমাদের বাজনৈতিক নেতা- 
দিগের মুখে আমরা সর্বদাই শুনিতে পাই যে বাঙ্গালী 
এক্ষেত্রে অনেক কাজ করিয়াছে । কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে 
গেলে এক্ষেত্রে আমাদের করিবার যত আছে তাঁহাব 
কিছুই আমরা করি নাই। রাঙ্জনীতির নানাবিভাগের 
মধ্যে মকলটিই আমরা! কেবল স্পর্শ করিয়া গিযাছি ; তেমন 
নিষ্ঠার সহিত, একাগ্রতার সহিত কোনও একটি বিভাগে 
এমন কোনও কাঞ্জ কবি নাই যাহাতে বেশী আব্মপ্রসাদ 
লাভ করিতে পারি। অন্য দেশের কথা ছাভিয়া দিলেও 
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যতদূর অগ্রসব হইযাছেন আমর! বাঙ্গালীর! ততদুরও 
যাই নাই। 

আমল কথ! এই ঘে আমাদের প্রধান দোষ যে 
আমবা কোনও কাজের ভিতর ডুবিয়া পড়িতে পারি না, 
কেবল ডাসিযষা বেড়াইতে চাই। আমাদের নে একাগ্রতা 
সে শ্রথপটুত। নাই যাহা ছাড়। কোনও কাজই স্থসম্পন্ন 
হইতে পারে না। গায়ে ফু" দিয়া সৌধীন ভাবে কাজ 
করিলে কাজ সুসম্পন্ন হয় না । নেত! হইবার জন্য সখের 
যাত্রার দলে রাজ! সাজিবার ইচ্ছায় দেশের দেবার সখ 
করিলে চলিবে না । কিন্তু যাহার ভিতর থাকে সেই হোযম- 
বহ্নি--যাহাতে দেশের পৃজাব জন্য নিজের যথাসর্ববস্বকে 
আহুতি দিতে প্রস্তুত কবে, যাহার থাকে সেই পণ যাহাতে 
যে যে-পথে আসিতেছে তাহার শেষ ন! দেখিয়া ছাড়িবে 
না, যদি এ সংকল্প থাকে যে পর্বতের চূড়ায় না যাইয়া 


ফিরিবে না, তবেই তাহার এই ব্রত ধারণের জন্ত অগ্রসর 
৬৪২৪ 
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হওয়া উচিত । সম্মুখে বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র, আমাদের ক'গাল 
দেশ প্রভৃতভাবে ত্যাগী কর্মপটু নিষ্ঠাবান বীর দেবের 
ভজন্ত নল নয়নে প্রতীক্ষা করিতেছেন, পণ করিতে হইবে 
মায়ের সে অশ্রু আমরাই মুছাইব ; আমাদের দেশবাসী 
দুখে কষ্টে জজ্জরিত-_প্রতিজ্ঞ। করিতে হইবে ত'হাদেব 
দুঃখ আমি দূব করিব; আমাদের দেশ জগতের সভ্যনযাজ্ে 
ধনে মানে জ্ঞানে অস্ত্যজ-তুল্য হইয়া রহিয়াছে; প্র ডল 
হইতে হইবে যে গৌরবের শীর্ষস্থানে তাহাকে আমবাই 
উঠাইব। পরের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, অ মাদের 
দেশের দুঃখ অপরে দূর করিতে পারিবে না, এল ভগ- 
বানকে আশ্রয় করিয়া, ধর্ম সম্বল করিয়া, নিজেদের সাবোর 
সীমা পর্যন্ত দেশের সেবা করিব এই সংকল্প করিয়! 
অগ্রসর হইতে হইবে ; আমাদের দেশমাতৃকা আম-দিক 
নিরন্তর আহ্বান কবিতেছেন--উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য 
বরাস্নিবোধত |. 
(ঢাকার ছাত্রমমাজ্রে পঠিত । ) 
শ্রীনরেশচন্্র সেনগুপ্ত ৷ 


পরগাছা 


[পরগাছ! উপশ্লাস ; উপস্তাঁদ কল্পনার ফল) কাঁল্সনিক বা+পার 
হইলেও উপন্ভানে বর্ণিত স্থান ও পাত্রের নাম কোথাও ল নেব'ও 
কাহারো না কাহারো থাকিতে পীরে, ঘটনাও কোথাও লা কোথ ও 
কখনো ন! কখনো বর্ণনার কিয়দংশের অনুবাপ ঘটিয়। থাকিতে পারে । 
তাহ নিলাইয়। কেহ যেন ইছাকে ইতিহাস, জীবনচরিত থ! ব্য্তি- 
বিশেষ ও ঘটনাবিশেষের বর্ণনা বলিয়া! ধরিয়া না লন ; নিনের হঙ্গে 
অমিল হিসাব করিয়া দেখিলেই তাঁহাদের ভ্রম ধরা পড়িবে যে ঘ'ছা 
সত্যের আভাস বলিয়{ মনে হইতেছে তাহ! কল্পনা রই সবি । 

(৫৮) 
রাখাল ও মণিমালা আবার গোসাইগঞ্ধে ফিরিয়া আসিহ। 
স্থখী হইল প্রসাদী ও বিন্দি । 

বিন্দি মণিমালার গল! জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া হাদিয়া 
গাহিল-- 

“শুন লো রাজার ঝী, 
তোরে কহিতে আসিষাছি-- 
কান্ত হেন ধন পরাণে বধিসি এ কাজ করিনি কি ?? 
মণিমালা হাসিয়া বলিল--মরণ আরকি! বুড়ে। হয়ে 


মরতে চললেন তবু রঙ্বরস কম্ল না! 


৫৩৪ 
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নিন্দ হাপিতে-হাসিতে গাহিল-- 


পি আলাল ৯ 


"মুবল মিতা হে কি কহব দে সব রঙ্গ । 
সে যে মুগধেনী, হেরিয়া মুনি বাড়ল রস-তরঙ্গ !” 

নারাণদানী রাখাল ও মণিমালাজে দেখিয়া! নথ নাড়িয়া 
বলিল "তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সক্ঙ্গ।" এমন 
ছাক্ড-হাবাভে যে রাজার ইশ্ব'ধ্যতেও দন্ত! ঘুচল না। 
ব্জবড়ী জলিগ্নে এখন এলেন আমাছের গণ্ডে পা দিতে। 
ই কাঙালীও এল বাজবাড়ী থেকে-কেমন গুছিয়ে 
এসেছে, বৌএর গায়ে বাউটি-সুট গহন! হয়েছে, মেয়েকে 
বাঙ্জরাণী করে দিলে, নিজেও বেশ ছুপয়স' হাতে করে 
বাড়ী এসে বলল। আর এর! এলেন শুধু-হাতে নাচতে- 
নাতে । ঝাটা মারো অমন ধান্লিকপনায়, মুঞ্ে আগুন 
অনন পনের উপকারের ! আপনি বচলে তবে ত বাপের 
পান! 

গৌর বলিল-_এগ উৎপাত, এখন কেষল করবে পড় 
পড়। হাপ-ঠাকুদ্দার! আচ্ছা এক ঞুলীনের ভেজাল বাড়ীতে 
পুষেছিল ! 

নারাণদামী নথ নাড়িয়া বৃম্দাবনকে বলিল--ফ্ুলের 
সোহাগে ছোটার আদর | বুঝতাম হৃপয়সা পাব-থোব 
নাড়ব-চাড়ব, পরের বান্ধি ঘাড়ে নিতাম! ওদের ভিন্ন হয়ে 
নিজের সংসার পাততে বলো। 

স্থতবাং বৃন্দাবন রাখালকে বলিল--দেখ- রাখাল, আমি 
বুড়ো হয়েছি, আর বেশীদিন বাঁচব ন।: আখেরে 
গৌরে€ সঙ্গে ভূষালের বনিবনাও নাও হতে পারে। 
আমরা থাকডে-খাকতেই তোমার ভিন্ন হওয়া ভালো । 
তোমায় আমি প্রাযগ! দিচ্ছি -ফণে বাগ্দার পঢাটার তুম 
বাড়ীকর। তখন যদ উদ্ধা-গোসাইএর বাড'ট। কিনে 
বানতে তাহলে আব কোনো গণ্ডগোল হত না। 

রাখালকে তাহার দাদ।মশায় যখন ভিন্ন করিয়া দিতেছেন 
ভৃথন সে ক্ষুপ্ন মনে পৃথক ঘরের পত্তন করিল। মাটির 
দেখালেব উপৰ খড়েব চাল দেওয়! দুথান শোবার ঘর ও 
ধেঁও।বেডাব তালশাতায় হা৪৭1 এচখানি রামাখঘর | এই 
কুড়েঘব শ্বতম্থ নিজের হইতেছে দোখর] মণিমালার আনন্দ 
আব ধরিতেছিল ন1। 

ঘা তেব হইবার পূর্বেই বুন্ধাবন হঠাং মা গেলেন । 


প্রবাসী চৈত্র, ১৩২৩ 
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[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


নারাণদাসী যথাবীতি চীৎকাব করিয়া কান্নাকাটির পর 
পাড়ায়-পাড়ায় বলিয়। বেড়াইতে লাগিল- রাখাল অগ্গেয়ে 
এমনি ধাম্মিক যে রাজাব! তাড়িয়ে দিয়ে তবে হাপ ছাড়লে, 
আব এতকাল যাদের খেয়ে মাছষ তাদের নাবালক 


ছেলেকে কীকি দিয়ে জায়গ! বেদখল করে বাড়ী ঈ' 


হচ্ছে! 

রাখাল নারাণদঘাসীকে বলিল-_রাঙা-দিদিমা, গোসাই- 
দাদ! আমাকে যে দ্রায়গা দিয়ে গেছেন সেট! আমি স্ব 
চাইনে, তুমি আমায় বিক্রী কর। 

কাঙালী এতকাল রাজসংসারে ছিল, রাজার শ্বশুর, 
ওরও রাঁজবুদ্ধি থাকা সম্ভব মনে করিয়া নারাণদাসী তাহাকে 
পরামর্শ জিজ্ঞাস! করিতে গেল। 

কাঙালী বলিল_এখন বেচে দাও, তারপর গৌর 
সাবালগ হলে নাবালকের বিষয় কাক্ষর দানবিক্রীর অধিকার 
নেই বলে হয় জায়গ। নয় ক্ষতিপূরণের আরো! কিছু টাকা 
আদায় করে নেওয়া যাবে । 

নারাণদ।সী খুসী হইয়া টিপসই দিয়া জমী বিক্রয় 
করিল। 

নারাণদাসী হাতে টাকা পাইয়া স্বামীশোক কিছু তুলিতে 
পারিল। তখন নে বিষয়কর্খে মন দিল। গৌরকে 
বলিল--তোর আর ইস্থলে যেতে হবে না! সেবক-শিধ্যি 
দেখে বেডালে ভোর কড়ি খায় কে? তোর ত আর চাকরী 
করতে হবে না, তোর ত চরণে কড়ি! 

গৌর উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার সমবয়সী নিতাই 
শ্যাম কৃষ্ণ হলধর জ্রগাই - তাহারা কেহই পড়ে না , গলায় 
তিনকণ্ঠী মালা আটিয়া ভিলকসেবা কবিয়! গয়লাবাড়ী 
কলুবাড়ী ছেলেবাড়ী ঘুবিষ্কা বেড়ায়, কত দেশ দেখে, 
কত কি খাইয়া মন্স। করিয়া বেডায়-_গল্নলাবাড়ী ক্ষীর 
ছানা দই. কলুবাড়ী ছ্ছাকা তেলে ভাজা তালের বড়া, 
জেলেবাড়ী বাড়ে ভালে! ভালো মাছ গুরুর ভোগে 
লাগে। তা ছাড়া যদি কোথাও অষ্টপ্রহর কি ধূলোট হয়, 
যদ্দি কোথাও মচ্ছব লাগে, তবে মালনাভোগ পাঁনোড়া ও 
মালপো খাইয়া জীবনের পরমামু অনেবখানি বাড়াইয়া 
লইতে পার! যাঁয়। তাহারা গোপাইগোবিন্দ লোক, 
ভাহারা প্রতৃপাগ, তাহারা গুরুবংশ-_ভাহাদেব শুধু পা 


bl 











৬ষ্ট সংখ্যা ] পরগাছা ৫৩৫ 
থাকিলেই হইল, বিদ্যা সাধ্য জ্ঞান বৃদ্ধি আর কিছুবই দরকার কিছু বলিতে পারে ন1। এমনি করিয়া তাহার হাভার 
নাই। টাকার শেষ টাকাটিও শীঘ্রই খরচ হইয়া গেল। 


বাখাল বগিল-_রাঙা-দিদি, ওকে এর মধ্যে স্থল 


ই ছাড়িও না। 


নারাণদাসী বলিয়া উঠিল-_তৃমি তবে ওকে মাসে-যাসে 
মাসহারা দিও, বসে থাকলে ত পেট চলবে না। 

_কেন, ছুটির সময়ে শিষ্যসেবক দেখতে ত পারবে । 

ষোগা হতে দাও আগে, তাবপর ত গুরুগিরি কববে? 

নারাণদাসী ফরকিষা চলিয। যাইতে যাইতে বঙ্গিয়া গেল 
-_ গোাইগোবিদ্দের ছেলে গরু হয়েই জন্মায় ! 

নারাণদাসী ও গৌর বলিল--এ কেবল শত্রুতা! সাধা । 

তাহাতে কাঙালীও প্রাণ খুলিয়া খুব জোরে সায় দিল। 

(৫৯) 

জমির দাম দিতে ও ঘর করিতে রাখালের পু'ঞ্জি 
হাজার টাকার তোড়ার পেট অনেকখানি সঙ্কুচিত হইয়া 
গেল। 

তাহার উপর বাড়ীতে কিছু খাবার হইলেই রাখাল 
মণিমীলাকে বলে-আমার ভাগটা ভাগ করে গৌরকে 
আর প্রসার্দীদের দিয়ে এস, আমি ওদেরই খেয়ে- মানুষ! 
-ইহাতে ম্ণিমালাকে প্রত্যেক জিনিসই বেশী বেশী 
করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। 

কাঙালী গ্রামের মজলিসে খুব লা চওড়া গল্প করে 
রাজার বাড়ীতে কি-রকম নিখুঁতি-নাড় হইত, কি-রকম 
ঘিওর হইত, কি-রকম পোলাও হইত, কি-রকম কোণ্তা 
কোৰ্শ্মা কালিয়া হইত! তাহা একদিন খাইলে দশ দিন 
হাতে গন্ধ থাকিত-_সে স্বাদ অ.ন্ম তুলিবার নহে। 

গ্রামের লোকে অনেকে এসবের নামও শুনে নাই; 
অনেকে নাম জানে, খায় নাই। কাগালী দকলকে চুপিচুপি 
; টিপিয়া দ্যায় রাখালের বৌ এসব খান] তৈয়ার করিতে 
পারে, তোমরা বাখালকে ধর । 

রাখালকে বলিবামান্ত্র সে আহ্লাদিত হইয়া সকলকে 
নিমন্ত্রণ করিয়া আসে_-সে মনে করে লোককে খাওয়াইতে 
পারা মে ত ভাগ্যের কথা; সে তত লোকের খাইয়া 
আছে, একটুও যদি সে শোধ করিতে পারে । মনিযালা 
ইহাতে মনে মনে বিরক্ত হয, কিন্তু স্বামীকে মুখ ফুটিয়া 


ইতিমধ্যে ভূপাল এণ্টান্স পাশ করিল । পাহাডপুবের 
স্থলেব শিক্ষকেরা মনে রুরিত ভূপাল এ্ট্যান্সে কম্পিট 
করিয়া প্রথম দশজনের মধ্যে হইবে; কিন্তু খারাপ স্কুলে 
আসিয়া ও নানাবিধ বিক্ষেপে সে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ 
হইল। এখন কেমন করিয়া তাহার কলেজে পড়া চলিবে, 
তাহাদের সেই ভাবনা উপস্থিত। 

মণিযালার পিসেমহাশয় শ্রীকৃষ্ণ মাব। গিয়াছেন। 
কুবের এই স্থযোগে তাহার তালুকটি দখল করিয়া লইযাছে 
রাজা ধনেশ্বব ভগ্মীপতি ও ভগ্নীকে ওঁ তালুক যৌবিক 
কথায দান করিয়াছিলেন, কোনে! লেখাপড়া ছিল না! 
তথাপি মণিমালার পিসি হরস্ুন্দরী অনেক দিনের ভোগ- 
দখলের স্বত্ব দেখাইয়া নালিশ করিবে বলিষা যখন চোখ 
বাঙাইল, তখন কুবের তাহাকে মাসে পাচশত টাকা 
মাসহার! দিবে স্বীকার করিয। তাহাকে নিরন্ত করিল ! 
হরহ্থন্দরী তালুক খোয়াইয়া সেখানে থাকিতে লক্ষ! বোণ 
কবিলেন, তিনি পুত্রকন্তা লইয়া কলিকাতায় আসিদা 
আঁছেন। 

মণিমালা বলিল--ভূপাল কলকাতায় পিসিমার বাডীতে 
গিয়ে থাকুক; সেখানে পিসিমা ছুটি করে থেতে আর 
কলেজের মাইনেট। দিতে অস্বীকার করতে পাববে না। 

এই খবরটা কাঙালী সাত-তাড়াতাডি মেয়েকে 
লিখিয়া পাঠাইল! কুবের হ্রস্থন্দরীকে চিঠি লিখিল 
ভূপালকে ঘরে জায়গা দিলে তীহার মাঁসহার! বদ্ধ হইবে: 

বালক ভূপালকে একাকী কলিকাতায় পাঠাইভে গিয়া 
রাখাল ও যণিমালার অনেক চোখের জল পড়িল । গ্রাধ!- 
কাস্তর চরণতুলমী তাহার পাথেয় দিয়া তাহাদের ভগ 
যষ্টিকে তীহারা বিদায় দিলেন । 

ভূপাল অনেক খুঁজিয়া যখন হরহম্দধীব বাসায় গিয়া 
গাড়ী হইতে নামিল তখন বেলা বারোটা । বালক ক্ষুধায় 
তৃষ্কায় একেবারে নেতাইয়া পড়য়াছে। তাহার সাড়া 
পাইয়াই বিবু দ সী উপর হইতে নামিয়া আনিয়া বলিল__ 
যামাবাবু, মা বললেন, এ বাডীতে ত জায়গা নেই, এখানে 
তোমার থাকাব স্থবিধে হবে না, তুমি অন্য জারগা দেখ । 


৫৩৬ 





AN AN পপ পনি পিপাসা পাস 


ভূপাল কিছুক্ষণ সুত্তিত হইয়া দাডাইয়। থাকিয়া বলিল-_- 
আচ্ছা। শুপু আমার তোরঙ্টা থাক, আমি কোথাও বাসা 
ঠিক করে এসে নিয়ে যাব। 

বিধু উপর হইতে জানিয়! আসিয়া বলিল -হা, তোরণট! 
দু-এক দিন থাকতে পারে। 

শুদ্ধ স্্ান মুখে ভূপাল বাহির হইয়া যাইতেছে, বিধু 
তাহার মুখ দেখিয়! জিজ্ঞান। করিল-_-মামাবাবু, তোমার 
এবনো খাওয়া হয়নি? দীড়াও কিছু খেয়ে যাও। 

ভূপাল ঘুরিয়! দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাস করিল- দিদিমা 
বললেন, না তুমি বলছ? 

বিধু লঙ্বিত হইয়। বলিল-ম1 কিছু বলেননি, আমিই 
বলছি। 

--তবে থাক।--বলিয়া ভূপাল পথে বাহির হইয়া 
পড়িল। 

কলিকাতায় কখনো সে আসে নাই; কখনো সে 
- একাকী কোথাও যায় নাই; কলিকাতার এই অষ্টালিকার 
অরণ্যের মধ্যে মানুষের আগাছ! তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়! 
তুলিল; গাড়ী ঘোড়া ট্রাম হিংঅ্র-ন্তর মতে। তাহাকে ভীত 
করিয়। তুলিল। ঘুরিতে ঘুবিতে যখন সে হেদোর 
পুরিণীতে শ্রান্ত বিপন্ন অবস্থায় আসিয়া পৌছিল তখন 
বেল! চারটে । সে অঞ্জলি ভবিয়া এক-পেট হেদোর জল 
থাইয়। ইট-বাধানো বেদীর উপর শুইয়া পড়িল, শুইবামাত্র 
ঘুম আসিয়া তাহার সকল দুঃখ ঢাকিয়! বসিল। 

যখন ঘুম ভাঙিল তখন সন্ধ্যা হুইয়া গিয়াছে! বাড়ী 
ফিরিবার জন্য তাহার মন ব্যাকুল হইয়! উঠল; তাহাদের 
বাড়ীতে যাইবার একমাত্র উপায় ষ্টিনার ই্রিমার প্রত্যহ 
একবাব সকালে ছাড়ে , আজ বাড়ী যাইবার আর কোনো 
উপর নাই। তবে আঞ্জ রাতটা! মে কোথায় বাকিবে? সে 
একবার মনে করিল পথে-পথে হাটিয়! রাত কাটাইয়! দিবে । 
কিন্ত ক্ষুধার প! আব চলিতেছিল ন|। ভূপাল হেদো হইতে 
বাহির হইল কোনে. দোকান হইতে কিছু কিনিঘা 
খাইবে! 

খানিকদূর ঘাইতেই একটা বাডীয় সম্মুপে দেখিল 
প।হাড়পুরের ইনাম সিং জমাদার বসিয়া আছে। একজন 
চেন। লোককে দেখিয়! ভূপাল সমুদ্রে যেন কুল পাইল। 





প্র বাসী- চৈত্র, ১৩২৩ 








| ১৬শ তাগ, ২য় খণ্ড 


AN 


অত্যস্ত ব্যগ্র হইয়া ভাকিয়৷ জিজ্ঞান৷ করিল--জমাদার, 
তুমি এখানে? 

-ই| বাবু! ইয়ে মোকান বাণীমা মোল লিয়েসে 
কি না, সেই হামি আদিয়েসে। 

--এ বাড়ী দ্বিদিমাব ? আমি তবে এখানে থাকব । 

ইনাম-সিংএর মুখ শুকাইযা গেল। বলিল--উ' ত 
হোবে না বাবু, মহাবাজের মানা আসে। 

ভূপাল বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়৷ মাটিতে বসিয়া পাঁচ, 
বলিল-_শুধু আজকের রাতট! থাকব জমাদার ; কাল 
সূর্য্য ওঠবাব আগেই চলে যাব। এই আমি বসলাম। 
ইচ্ছে হয় আমায় জোর করে বার করে দাও । 

জমাদারের বোধ হয় একটু দয়া হইল, অথবা রাখাল- 
বাবুব ছেলেকে গলাধাক। দিবার সাহস তাহাব হুইল না, সে 
আর কিছু বলিল না । 

ভূপাল পড়িবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পরদিন ভোবে 
আবার বাড়ী ফিরিয়া গেল। 

(৬০) 

এই সময় এক কন্যাঁদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক গোর্সাইগঞ্জে 
রাখালের বাভীতে আসিয়া উপস্থিত হইল--ভূপালের 
সঙ্গে তাহার কন্|টির বিবাহ দিবাব ইচ্ছা । তাহার নাম 
যোগেশ, বাড়ী বঙ্ষবিহারীব দেশে, বন্ধবিহাবীর কাছে 
খবর পাইয়া আসিয়াছে । 

রাখাল তাহাকে নিজের নিঃস্ব অবস্থার কথা বলিয়া 
হাঁকাইয়! দিতে চাহিল, কিন্ত যোগেশ নড়িল না। রাজার 
মেয়ে, রাজীব জামাই, রাজার নাতি-_তাহাবা কখনো 
নিঃস্ব হইতে পাবে ? যোগেশ হাসিয়া বলিল-আমাব কাছে 
গোপন করবার দরকার নেই মুখুষ্যে মশায়; আমি আপনা- 
দের সমন্ত ইতিহাসই জানি। বঙ্ক বলেছে যে আপনার 
স্ত্রীর কাছে অনেক দামী অলঙ্কাব আছে, আর পঞ্চাশ 
হাজার টাকার কোম্পানিব কাগজ আছে। আপনার আত্মীয় 
কাঙালী-বাবুও সেই কথাই আমাকে বলেছেন । 

তাহাব কথ! অবিশ্বাস করিতেছে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া 
রাখাল বলিল-_-অত টাকা আছে ভাই আমার মেয়েব বিয়ে 
দিতে পাবছি না, ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পাঁবছি না! 

যোগেশ মনে করিল রাখাল প্রকারান্তরে ছেলের বিবাহ 





এ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


পাস্সাস্সিাসিপাসিপাসিিস্পাসি সত AAA, 


দিয়া মেয়ের বিবাহ দিতে পারে এবং ছেলেকে লেখাপড়া 
করাইবার ভারটা ছেলের শ্বশুরই লয় এইরূপ একট! 
মাছের তেলে মাছ ভালিবার মতন দাও খু'জিতেছে। 
যোগেশ বলিল-_-আমি মেয়ের গা-সাজানো গহনা, 
বরাভরণ, রূপোর দান আর হাঁজার টাকা নগদ দেবো; 
জামাইকে পড়ার খবচ বলে মাসে মাসে দশ টাকা করে 
দেবো । আপনি রাজি হোন । 








'  ্ঘ্পোলের বয়স অল্প ইত্যাদি অনেক রকম ওজর তুলিয়া 


_ রাখাল অসন্মতি জানাইল। 
বিবাহের পর যতদিন না ভূপালের পড়া শেষ হয় 


ঘ ততদিন তাহার মেয়ে বাপের বাড়ীতেই থাকিবে ইত্যাদি 


বলিয়া যোগেশ রাখালের 
করিল। 

বিভার বয়স বারো বৎসর হইয়াছিল। তখনো তাহার 
বিবাহ হয় নাই বলিয়া! গ্রামের লোকে অত্যন্ত ব্যস্ত 
হইস্সা উঠিয়াছিল। অতবড় পোম্থ যেয়েকে ঘরে 
রাখিয়া বাপ-মার মুখে ভাতের গ্রাস কেমন কবিয়া উঠে 
এবং রাত্রে কেমন করিয়া তাহাদের নিদ্র ৷ হয় এই ভাবিতে- 
ভাবিতে গ্রামের লোকের আহাব ও নিদ্রা বন্ধ হইবার 
উপক্রম হইয়াছিল । রাখালের চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হয় 
দেখিয়! ব্যথিত কাঙালী অত্যন্ত আত্মীয়তা দেখাইয়া! গ্রামের 
সকলকে বলিয়া বেড়াইতেছিল-_-আমার্দেরই চাদ! করে 
বিয়ে দিয়ে দিতে হবে ! গরীব দুঃখী প্রতিবেশীকে আমাদের 
সকলেরই ত দেখ! দরকার ৷ 

যোগেশের অত্যন্ত আগ্রহে ও গ্রামের লোকের নিতান্ত 
নিগ্রহে বাধ্য হইয়। মণিযাল! রাখালকে ভূপালের বিবাহ 
দিতে রাজি হইতে বলিল; ভূপালের বিবাহে ষে 
টাকাটা পাওয়া! যাইবে তাহা দিয়া কোনোমতে বিভার 
৯ আইবড় নামটা ঘুচাইয়া গায়ের লোকদের নিশ্চিন্ত করিতে 
পারা যাইবে | 

ভূপালের সহিত যোগেশের মেয়ে সোহাগীর বিবাহ 
হইয়া গেল। বরধাত্রী হইয়! গিয়া আবার বঙ্কবিহারীর 
সহিত কাডালীর শুভমিলন হইল। 

কাঙীলী বন্কবিহারীদ্ের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে 
বিভার বিবাহের সম্বন্ধ করিল। ছেলেটির কেউ কোথাও 


সমস্ত ওজর খণ্ডন 


পরগাছা। 


A NAN, 


৫৩৭ 


৯৯৮ 











নাই; স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে; খুব কুলীন; নাম 
বিরিঞ্চি ৷ 

রাখাল ছেলেটিকে দেখিয়। ও বঙ্কবিহারী ও কাঙালীর 
মুখে তাহার গুণব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বিবাহ দিতে 
সম্মত হইল। ভূপাল অত্যন্ত আপত্তি তুলিল, কিন্ত 
বঙ্কবিহারী ও কাঙালী রাখালকে ভূপালের আপত্তি ছেলে- 
মানুষী বলিয়া মানিতে দিল না। 

বিভার নহিত বিরিঞ্চির বিবাহ হইয়া গেল ভূপালের 
বিবাহে হে টাকাগুলি রাখালের ঘরে আসিয়াছিল তাহা 
বিরিঞ্চির ম বফতে বঙ্কবিহারী ও কাঙালী ভাগ করিয়া 
লইল। বিভার আইবড় নাম ঘুচিল; কিন্ত সে স্বামীর 
ঘর চক্ষে দেখিল না । বিরিঞিও শবশুরবাড়ী-মুখে। হইল না; 
শোনা গেল তাহার স্ত্রীপুত্রকন্যা লইয়া জাঁজল্যমান সংসার 
বর্তঘান আছে। 

(৩১) 

ভূপাল শ্বশুরের-দেওয়া দশটি টাকার উপর নির্ভর 
করিয়া আবার কলিকাতায় পড়িতে গেল; ভরসা, আর দশ 
টাকার একটা শিক্ষকতা জুটাইঘ়া লইয়া সে কলিকাতার 
খরচ কোনোমতে চীলাইয়৷ লইবে। 

"যাইবার সময় ভূপাল সোহাগীকে বিনয় করিয়া বলিয়। 
গেল--সোহাগ, আমার মা বাবা রইলেন ; আমি বিদেশে 
চললাম; তুমি ওঁদের যত্ব সেবা কোরো । 

তাই সোহাগী সকলের আগে ওঠে, সকলকে শোয়াইযা 
তারপর শোম্ব। যণিমালার হাত হইতে কাড়িয়া কান 
করে; রাখাল ও মণিমীলা যেন তাহার শিশু সন্তান, 
এমনি ভাবে তাহাদের সেবা যত্ব করে। 

একদিন য্ণিমালাব পা চাপিয়া দিতে-দিতে সোহাগী 
জিজ্ঞাসা করিল- মা, বাবা বলেন আপনার নাকি হীবের 
বালা আর মোতির মালা আছে ? 

মণিমালা হাসিয়া বলিল--না, মা! তোমার শীশুড়ী 
বড় গরীব । আর যদি থাকে ত সে তোমারই আছে! 

সেদিন সেকথা তাহার তেমন বিশ্বাস হইল না, কিন্ত 
শীদ্বই সোহাগীর বিশ্বাস হইল বে তাহার শ্বশুর শাশুড়ী 
বাস্তবিকই বড় গরীব । সকল দিন বাড়ীতে হাড়ি চড়ে 
না, যেদিন চডে সেদিনও ভরা-পেট থাইতে মিলে না। 


৫৩৮ 


TNA NANA ANNAN A 


যেদিন কাহারো! বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হয় সেইদিন মাত্র পেট 
ভরিয়া খাওয়া জোটে । | 

রাখাল চাকরী খুঁজিতেছিল। তাহার যে বিষ্যা তাহা 
কোনো বিদ্ধংসভা দ্বারা যাচাই হইয়া িহ্নিত হয় নাই; 
যাহারা বিদ্বান চাকর চায় তাহারা বিশ্ব,বদ্যালয় টোল 
চতুষ্পাঠী ৰা নর্খ্যাল স্কুলের কোনো একটা উপাধি দেখিয়া 
' বিচার করে। যে-সব জায়গায় উপাধির দরকার নাই, 
সে-নব জায়গায় পূর্ব-অভিজ্ঞতা, অপর স্থানে কন্মের 
প্রশংসাপত্র ইত্যাদি দেখাইবার আবশ্যক হয। রাখালের 
এসব কিছুই নাই। সে এত বয়স পর্য্যন্ত কোথাও 
এমন কোনো কাজ করে নাই, কোনো বিশেষ কর্মের 
এমন কোনে! অভিজ্ঞতা ও তাহার জন্য প্রশংসা অঞ্জন 
করে নাই, যাহার জোরে সে কাহারও অনুগ্রহ আদায় 
করিতে পারে। সুপারিশ করিবার মতন বন্ধু আত্মীয় 
মুরুব্বিরও নিতান্ত অভাব। সে মনে করিল একবার 
কাালীর শরণাপন্ন হইয়া দেখিবে । রঃ 

কাঙালী গ্রামে ফিরিয়া আসিয়। রাজ! জামাইএর নিকট 
হইতে পুনরাহ্বান অথবা মাসহার| পাইবার প্রত্যাশায় 
অনেক দিন রহিল। ক্রমে ক্রমে চিঠি লিখিয়! স্মরণ 
করাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল । কিন্ত কুবেরের কোনো" 
রকম সাঁড়াখব্দ পাওয়া গেল না। তখন নে সত্য শিথ। 
নানা"রকম প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করিয়া ও চুরি-চাযারির টাকা 
কিছু গচ্ছিত রাখিয়া নদ্দনপুরের নটবর সামস্তের জমিদারী- 
সেরেস্তায় একটি মোটা মাইনের চাকরী জোগাড় করিয়া 
ছিল। 

রাখাল কাডীলীর কাছে নন্দনপুরে গেল। কাঙালী 
একেবারে তাড়াইয়! না দিয়া দয়া করিয়া রাখালকে তাহার 
অধীনে একটি মোহরেরেব পদে বাহাল করিতে চাহিল-- 
মাহিনা মাসিক পনর টাকা, তহরির মিলিবে পাঁচ টাকা 
আন্দাজ, এবং লইতে জানিলে উপরি পাওনা হইবে আরো 
টাকা কুড়ি। যে লোক এতকাল সিংহের কাছে শশকের 
ন্যায় ভয়ে সন্ত্রমে সঙ্কুচিত হইং! থাকিত, সে স্থষোগ পাইয়া 
তাহার কাছে খুব একচোট মুরুব্বিআনা করিয়! লইল; 
এবং রাখালকে উপরি-পাওনার প্রলোভন দেধাইতেও কু$া 
বোধ করিল নাঁ। রাখালের অত্যন্ত ত্বপা হইলেও সে 





প্রবাসী-চৈত্র, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 





এই কুডি টাকার চাকরিই স্বীকার করিত, কিন্তু সে দেখিল 
তাহার ভাবী প্রভু তাহাকে প্রথম সাক্ষাতেই তুমি বলিয়! 
কথা কহিল - সে ব্যক্তি এমনই দাম্ভিক যে কোনো কর্শ- 
চারীকে সে আপনি বলে না, কশ্মচারী বলিয়া তাহার যেন 
কোনে। মর্ধ্যাদ। নাই, সে যেন ভদ্রলোকের সম্মান পাই- 
বার অনধিকারী। তাহার উপর সে দেখিল নটবর 
অত্যন্ত বদ্মেজাজী, হঠাৎ জ্রুহ্ধ হইয়া মাঝে মাঝে কর্ম- 
চারীদের অকথ্য গালাগালি দ্যায়, কাঙালীও তাহ! 
বাদ পড়ে না। রাখাল অনাহারে যরিবে তবু এমন নীচতা 
স্বীকার করিবে ন। সঙ্ধম্ম করিয়। বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। 
কুবের ও কাত্যায়নীর কাছে রাণী জগন্ধাত্ৰী নিতান্ত 
ফাল্‌তো! ও ভার হইয়া! উঠিয়াছিলেন ; তাহার! কথায় কথায় 
ঝগড়া বাঁধাইয়া তাহাকে অপমান করে ; তাই তিনি শ্বশুর- 
স্বামীর ভিটা পরকে ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় একটি 
বাড়ী ক্রয় করিয়া বাস করিতেছিলেন-- সেই বাড়ী কেনার 
পরই ভূপাল জোর করিয়া এক রাত্রির জন্য তাহাতে আশ্রয় 
লইয়াছল। বঙ্কবিহারী সংবাদ পাইব! মাত্র ছুটাছুটি আসিয়া 
রাণী জগদ্ধাত্রীর অভিভাবক হইয়া বসিয়াছে, আর তাহার 
সঙ্গে আসিয়াছে তাহার সহবশ্মিণী চন্দনমণি | রাণী জগন্ধাত্রীর 
মাসহারাটি আসিলেই বঙ্কাবহারী তাহার বারো আনা অংশ 
রাণী জগস্থাত্রীরই দংসার-খরচ চালাইবার স্থুবন্দোবস্ত 
করিতে হইবে বলির হস্তগত করে এবং বাকি চার অ+ 
যাহ! রাণী জণদ্ধান্রী মনে করেন তাহার রহিল তাহা চন্দন- 
ম্ণিব হেফাজতে থাকে । কুবেরেব আদেশে ও বঙ্কবিহারীর 
হুকুমে এ বাড়ীতে রাখালের সম্পর্কাঁয় কাহারও প্রবেশ 
নিষেধ । তাহার দিদিমার জন্য ভূপালের মন-কেমন করিত ; 
রাণী জ্রগদ্ধাত্রীও তাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া 
থাকিতেন; কিন্ত তিনি রাণী হইয়াও বন্দিনী ; চাকর দাসী 
দারোয়ানেরা তাহার চেয়ে কুবের বঙ্কবিহারী ও চনান- ; 
মণিকে বেশী ভয় করিত, কারণ তাহারাই বেতন দিবার 
না-দিবার মালিক, বাহাল বরতরফের কর্তা, কাঁজে-কাজেই 
তাহারা তাহাদেরই হুকুম পালন করিত । ভূপাল মাঝে- 
মাঝে মলিন মুখে মলিন বেশে এই বাড়ীর সম্মুখ দিয়া ধাতা- 
যাত করে; যদ একবার তাহার দিদিমাকে সে দেখিতে 
পায়, যদি তাহার দিদিমা তাহাকে দেখিতে পাইয়া! একবার 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


পরগাছ। 


৫৩১১ 


ANA FA ANA NAN FRNA লা লালা চাওলা দলও গাও লাও লং ক অল ঘ কিনল তি পাসিপাসিপস্পিশ সলা এল ও পপি পিল তি বাত 


নিকটে ডাকেন, যদি দিদিমার দয়ার দান কিছু-কিঞ্চিং 
মিলিয়া যায়। কোনো কোনো দিন বাণী জগন্ধাত্রীর সহিত 
তাহার দেখ! হইয়া যাইত, জগদ্ধাত্রী তাহার দিকে একদুষ্টে 
? চাহিয়! দীড়াইরা দাড়াইয়া নীরবে অশ্রবর্ণ করিতেন; 
কিন্তু ভূপালকে বাড়ীতে ডাকিতে তাহার সাহসে কুলাইত 
মা। কোনো দিন চন্দনমণিব শ্রেনদৃষ্টি এডাইয়া দশ বিশ 
টাকা গোপনে ঝুন্কিয়! ঘাসী কি ঘিন্থ খানসামার হাত 
দিয় পালকে দিতেন, কখনো বা নিজেই জানলা গলাইদা 
একখানা নোট রাস্তায় ফেলিয়া দিতেন, আব ভূপাল 
চোরের মতন তাহা কুড়াইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি পলায়ন 
॥ করিতা 
ভূপালের এই উদ্ষৃত্তি স্বীকার করিতে কষ্ট ও অপমান 
বোধ হইত খুবই। কিন্তু যখন মে মনে করিত ষে 
বাড়ীতে তাহার পিতামাতা ভগিনী পত্নী অনাহারে 
রহিয়াছে--তাহার স্ূর্য্যের সমান তেজন্বী দৃপ্ধ পিতা অন্্- 
চিস্তায় মৃষডিয়া! পড়িতেছেন, তাহীর বান্্কন্তা মাতা 
অন্নাভাবে শীর্ণ হইতেছেন, তাহার বড় অদ্িরের বোনটি 
সকল স্থথ সাধে বঞ্চিত হইয়া প্রাণেও মরিতে বনিয়াছ, 
তাহার সোহাগের সোহাগী বাপের বাড়ী যাইতে অস্বীকাৰ 
করিয়া তাহাদের সঙ্গে সকল দুঃখ হাসিমুখে সহিতেছে__ 
খন ভূপালের কাছে কোনো কর্ম্মই অকবণীয় থাকিত শা । 
ত্রীর নিকট হইতে সামান্ত যাহা পাইত 
বাবাকে পাঠাইয়। দিত | 
টাকা পাঠাইলে দিন পনব কুডি একরকমে 
দলের বাকী দশ পনব দিন কষ্টের অস্ত থাকিত না । 
<, এই অতিকষ্টে সংগৃহীত অর্থ হইতে মণিমাল! 
Ee 
ৰ শব করিয়া মাত্র প্রাণধারণেব উপযোগী যে 
রঃ ৯ স্বত করিত তাহাই তাহার রজ্ধনপটুতায় 
/বিচিত্র ও স্থথাদা হইত। স্বপাদ্য একলা 
ধা, /লর কো্ীতে লেখে নাই, গৌরকে তাহার 
মুখে /হইতে ভাগ দিয়া আসিতে মণিমালাকে রাখাল 
অনুরোধ করিত--কারণ গৌরের বাবার খাইয়াই রাখালের 
দিদিমা, মা ও সে নিঞ্জে মাহুষ ! বদি রাখাল পূর্বে টের 
পাইত যে আজ একটা হুখাদ্য কিছু প্রস্তুত হইবে, তবে 
বেড়াইতে বাহির হইয়া একছন দুজন লোককে ডাকিয়া! 











লইয়া সে বাড়ী ফিরিত--হয় তাহাবা এককালে ভালে? 
অবস্থায় থাকিয়া ভালে! খাইত, এখন খাইতে পায় না; 
অথবা তাহাদের উর্ধতন কোনো পুরুষে কেহ রাখালের 
দিদিমাকে কি মাকে কি রাখালকে একটি স্নেহের কথা 
বলিয়া আহা করিয়াছিল! এমনি করিয়া টানাটানির 
সংসারে অভাব বেশী করিয়া শীঘ্র ডাকিয়া আনা হইত 
মণিমাশ। মনে মনে বিবক্ত হইলেও ম্বীমীকে কিছু 
বলিতে পারিত না। লোকে ভাবিত--উঃ ৷ রাজার জামাই 
কিনা, রাখাল বেশ দু পয়সা হাতে করিয়। গুছাইয়া আনিয়া 
বসিয়াছে ! 

যেদিন আহার জুটিবার আর কোনো সম্তাবন! থাকিত 
না সেদিন মণিমালা নারাণদ্বাপীকে গিয়। বলিত-রাঙা- 
দিদ্রি, আজকে বিভাকে ছুটি খেতে দিও, আমাদের রান্না 
হতে দেরী হবে। 

সে দেরী যে কত দেরী তাহা ভগবান ছাড়া আর কেহ 
বলিতে পারিত না । 

মণিমালা বধূব জন্যও কাতর হইতেন, কিন্ত সোহাগী 
কিছুতেই পরের বাড়ী খাইতে যাইতে স্বীকার করিত না । 
দে হাসিমুখে খুব পিন্নির ধরণে বলিত-_ঠাকুরঝি ছেলেমান্ঘ, 
ওকেই খাইয়ে আহুন মা। আমার উপোষ করা খুব 
অভ্যেন আছে--আমি বাবার ওপর রাগ করে কতদিন 
উপোষ কর্তাম। 

মণিমালা! ছলছল চোখে তাহার দিকে চাহিয়া দবীর্ঘ- 
নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিত--এই হাসির প্রতিমা সেহের 
পুতুল এ কি কথনো৷ রাগ করিতে জানে ? 

মণিমালা চোখ মুছিয়া স্বেহ-বিগলিত কে বলিত - 
মা, তুমি দুদের মেযে, তুমি আমাদের সঙ্গে কেন কষ্ট পাচ্ছ? 
তোমার বাপকে চিঠি লিখি, তুমি বাপেব বাড়ী চলে যাও । 

একথায় সোহাগীব চোখ দিরা ভ্রল গড়াইয়া পড়িত। 
তাহার স্বামী ষে তাহাকে বলিয়াছে,_-সে কলেজে বসিয়া 
থাকে, কিন্তু শিক্ষকের পড়ানো সে শুনিতে পায় না, নে 
ভাবে শুধু ভাহাকেই ; ভূপাল ষে তাহাকে বলিয়াছে যে সে 


মুদি পুতুল হইত তবে তাহাকে বুক-পকেটে লুকাইয়। 


লইযা সে কলেজে যাইত, তাহাকে যদি পুরুষের ছদ্মবেশে 
কলেজে ভর্তি করিতে পারিত তবে এক দণ্ড বিচ্ছেদের 
) 


| 


৫৪০ 


খে সহিতে হইত না; তাহার স্বামী তাহাকে দেখিবার 

জন্য মাঝে মাঝে কলেজ পালাইয়! বাড়ীতে ছুটিয়া আসে, 
এবং এখন কিসেব ছুটি জিজ্ঞাসা করিলে বাবাকে যা হোক 
একটা সামান্য কোনো পরবের নাম করিয়া প্রবঞ্চনা করে, 
সে থে তাহারই জন্য; এমন ছুট্‌কো ছুটি একদিনেই ফুরাইয়! 
যায়, পরদিন তাহাকে ছাড়িয়। যাইতে তাহার স্বামীর মন 
চাহে ন, সে অন্থথের ভান কবিযা বাড়ীতে থাকে, আব 
কাজেই সমস্তদন উপবাদ কবিয়। কাটাইতে হয়, সেও যে 
শুধু তাহারই জন্য; সে পেট ভবিয়া খাইতে পায় ন| বলিয় 
তাহার স্বামী যে তাহার খাবারের অধিকাংশ পাতে প্রসাদ 
রাখিয়া উঠির! যায় । এ-সব কি সোহাগী বুঝে না? এমন 
স্বামীকে ছাড়িয়া সে কোথায় যাইবে? শনিবারের ষ্টিমারের 
বাশ যে তাহাকে বুন্দাবনের শ্যামের ধীশীর মতন উতলা 
করিয়া তোলে-খাইতে বসিয়া বাঁশী শুনিলে আনন্দে 
তাহার মার খাওয়া হয় না, ব্রদ্ধান চড়াইয়া! বাশী শুনিলে 
সে আর রাধিতে পারে না । মাত্র এসব জানেন, তবে 
তাহাকে বাপের বাড়ী যাইতে বলিতেছেন কেমন করিয়া? 
নে সজল চোখে মিনতি করিয়া বলে-_মা, বাবা আমাকে 
ত আপনাদেরই দিয়ে দিয়েছেন; আমাকে তাড়িয়ে 
দেবেন না! 

মণিমালা তাহাকে কোলে টানিয়!। লইয়া বলে-_তুমি 
আমার ঘরের লক্ষ্মী, তোমাকে কি আমি তাড়াতে পারি মা! ! 

যেদিন সামন্ত ছুটিখানি চালেব জোগাড় হয়, সেদিন 
সোহাগী হাসিমুখে বলে-_মা, আজকে ফেন ফেলে দেবেন 
মা। সুন দিয়ে ফেন খেতে বেশ লাগে মা! আমি বাপের 
বাড়ীতে খেতাম! 

সেদিনকার ফেন মণিমাঁলাব অশ্রতেই লবণাক্ত হইত। 

সোহাগীর পরিবার কাপড় নাই। সে বাপের দেওয! 
তোলা ভালো কাপড়গুলি আটপৌরে করিয়াছে । 
প্রসাদী বলিল--ম! সোহাগী, অমন ভালো কাপড় গুলো 
পরে পুরোণো করছ কেন মা? 


সোহাগী হাসিয়া বলিল-পরে" নি বড়মা, কোন্দিন 


আবার মরে যাব । 
এমনি করিয়া নিজেদের দারুণ দারিদ্যাকে এরশ্বর্যেম্ব 


আবরণে ঢাকিয়া রাখালের সংসার চলিতেছিল। ! 
{ 


| 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩২৩ 
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[ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





(১২) 

একদিন দুপ্রহবে ঠাকুববাড়ীর তিনকড়ি-পুঙ্গারী দুই 
থালা রাধাকাস্তব প্রসাদ আনিয়া মণিমালার ঘরের পিড়ায় 
দুম কবিয়া নামাইল। মণিমাল! জিজ্ঞাসা করিল--এ কারস 
প্রসাদ তিনকডি ? 

-_পেসাদী-মাসীব আর বিন্দি-বষ্টদীর । ঠাকুরবাডীতে 
পেসাদী-মাসী বীধুনী আর বিন্দি পাটকরণী হয়েছে যে। 

--তা তাদের প্রদাদ আদার বাড়ীতে কেন? 

--তারা এখানেই দিতে বলেছে ।_-বলিয়া ভিউ. 
চলিয়া গেল! 

একটু পরেই প্রসাদী ও বিন্দি আসিল। i 

মণিমালা জিজ্ঞাসা করিল--তোঁদের আজ পেসাদ এল 
যে? 

বিন্দি হাসিয়া বলিল--আঁমবা যে ঠাকুরেব সঙ্গে 
শ্বয়ন্ববা হযেছি বৌ! আমি বৃন্দে, আমার সঙ্গে রাধাকান্তুর 
ত অনেক কালের ভাগ্--সবাই সেটা নিয়ে কম কানাঘুযো 
কবে কি? আর উনি প্রসাদী , উনিও রাধাকান্তরই ! 


শিশুকাল হৈতে বন্ধুর সহিতে 
পরাণে পরাণে লেহ! | 
না জানি কি লাগি কে! বিহি গঢ়ল 











ভিন ভিন করি দেহা ॥ 
" মৃণিমালা আঙ্গ আর হাসিতে পারিল না। 'ব 
তোমাদের পেসাদ আমার বাড়ীতে দিয়ে € 
বিন্দি বলিল--আমাবও মা মরে গেছে, 
মা মাপ গেল; আমরা দুটোতে এক একটা ভি 
পড়ে থাকি, লোকের প্রাণে তা সয় না, কত কি 
তাই আমবা ঠিক করেছি আঙ্জ থেকে আমরা তোমাদে: 
এই বাড়ীই আমাদেব বাড়ী। আমর] অনাথ, আমাদের? 
একটু আশ্রয় দিতে হবে বৌ4 ০ 
॥ কোন্‌ বিধি সিরজিল মতের শেয়লি। i 
এমন বেখিত নাই ডাকে রাধা বলি ॥ 
তুমি মোবে যদি প্রভু নিদারুণ হও । 
মরিব তোমার আগে দীভাইয়া রও] 
মণিমীলার চোখ দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে 
লাগিল। নে বুঝিল যে, যাহা সে এত বত্বে গ্রামের 
লোকের নিকট লুকাইয়া চলিতেছিল, এই দুটি ব্যথার 


*ষ্ঠ সংখ্যা ] 
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ব্াথীর কাছে মে তাহা গোপন বাখিতে পারে নাই। 
ইহারা দুজনে পবামর্শ করিয়া ঠাকুরের সেবার কাজ 
স্বীকাব করিয়াছে শুধু তাহাদের অন্নকষ্ট মোচন করিবার 
অন্ত । প্রত্যহ ইহাদের দুজনের যে “বাড়া* আসিবে 
তাহাতে তিন চার জনেব খাওয়। অনায়াসে চলিয়া! যাইবে। 

বিন্দি হাসিয! বলিন_-আচ্ছ। বৌ, তোর কি চোখের 
জল ফুরোয় না? তুই কতই কাদতে পারিস! 
টি ওবে, চোখের জল কি সন্তা? - 

খাটি সোন! বিলিয়ে দিলি যেন বাং কি দস্তা! 
মণিমালাকে আজ আর কিছুতেই হাসাইতে ন! পারিয়া 
৯ বিন্দিও কীদিতে বসিয়া গেল। প্রসাদী ত আগে হইতেই 
চোখ মুছিতেছিল। 
(৬৩) 

নারাণদাসীকে আসিতে দেখিয়া মুব্তামাল! তাঁড়াতাডি 
ঘরে উঠিয়া গিয়া! চোখ মুছিল। 

নাবাণদানী আসিয়া মণিমালাকে ডাকিয়! বলিল-- 
ওগে। ও নাতবো, শুনেছ? তোমার মামাশ্বশুরেব যে 
বিয়ে! 

মণিমাল! মুখে হাসি টানিয়া ঘর হইতে বাহিব হইয়া 
বাগ্র আনন্দ প্রকাশ করিয। বলিল--কোথায় রাউা-দিদি, 
কবে ঠিক কবলে? 

-রাইপুবের অক্র,র-গোসাই বড ধরে বসেছে; এই 
মাসেই বিষে হবে। বিশ্বেট কিন্তু তোমাদের দিযে দিতে 
হবে বাছ।! ওর বাপ নেই, আমি কোথেকে খরচ-পত্তর 
করব? তোমাদেরই ত এ কর্তব্য! 

-মাঁর কিছুদিন অপেক্ষ। কর রাঙা-দিদি। পাল 
মামার মানুষ হোক, রোজগার করুক, আমাদের তখন 
কিছু বলতে হবে না। 

॥ ভূপাল গৌবের মেমের বিয়ে নিয়ে দেবে। তোমরা 
গোৌরের বিয়ে দিয়ে দাও। 

কথাট। রাখালের কানে গেল। রাখাল সেখানে 
আসিয়! বলিল-_-গৌরকে লেখাপড! শেখাবার চেষ্টা করলাম 
তাতে তুমি বাধা দিলে; স্থূল ছাড়াতে বারণ করলাম, 
শুনলে না; বিয়ের সব নিদে ঠিক করলে-__-আমর! 
জানলাম না কার মেয়ে, কেমন মেয়ে। কিন্ত তার বিয়ে 
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পরগাছ। 
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দিদে দিতে হবে আমাদের | কেন? আমাদের “ণ্স + 

শুকন। খড়ে আগুন লাগার মতন নারাণদাদা জন্য 
উঠিল--গরজ নয়ই বা কেন? সাতগুঠিতে খেয়ে বৰ 
বাড়িয়েছেন, বুকের ওপর চেপে বাস করছেন, এত." 
গরজ হয় ন! ? আচ্ছা, দেখে (নবে! গরজ হয কি না' 

নারাখদাসী ফরফর কবিয়| রাখালের বাড়ী হ£ "ত 
বাহির হইয! চলিষ| গিযা আপনান বাড়ীর বকে রহ্ছা 
তারস্বরে কাঁদিতে লগিল। 

কান্ন৷ শুনিয়া গৌর ছুটাছুটি বাড়ী আসিয়া যখন হ দের 
কাছে শুনিল যে তাহারই বিবাহেব নিমন্ত্রণ করিন্ডে দিং ছল 
এই অপবাধে রাখাল তাহার মাকে তাহাদেরই 2০-1 
জায়গ! হইতে তাড়াইয়! দিয়াছে, প্রজা হইয়া! জমি-দ ₹কে 
অপমান করিয়াছে, এবং হয় রাখালের নিকট হই & 
অমিব মূল্য লওয়! নয়ত চাল! কাটিয়া তাহাকে উদ এর 
গৌরের মাতৃভক্তি থাকিলে একান্ত কর্তব্য, তখন “টন 
সপ্তমে চডিয়া উঠিয়া রাখালকে অধার্শ্মিক চোর হি.শ্রক 
শক্র বলিয়া গালাগালি দিতে আরস্ত করিল। 

বাথাল ব্যথিত হুইযা বলিল--গোৌব, তোমা যে সি 
মুখের গ্রান খাইমে এত বড় করেছি! ভুমি অ? '* 
গালাগালি দিয়ো না! 

গৌর রাখালের প্রদত্ত থাবাবকে এমন একট! :" 
সঙ্গে তুলনা কবিল, এবং বাথালেব খাবারে সে এমন £ হা 
কথার আরোপ করিল ঘে রাখাল স্তস্তিত হইয়া গেয । 

তাঁহার পব গৌর তর্জ্জন করিয়া বলিল--হয় জ্রমিণ পাদ 
দেওয়া হোক, নয়ত সে জুতা মাবিয়|। তাহাৰ দম 
চাল! কাটিয়া উঠাইয়া দিবে। 

রাখাল ব্যথিত স্ববে বলিল__হুতে! মারতে = উস 
যখন, তখন মাবাই হল। কিন্ত গৌর, পাথের দিবে টে 
দেখ, ও ভ্বৃতো আমাবই দেওয়া! জমির দাম 55? 
তোমার ধাবা! আমাকে অমনি বাস করতে দিয়েছিলেন « 
কারণ, তোমাৰ বাব। আমার মায়ের মামা, ভ।:গব, 
তোমাব মা আপত্তি করাতে তাকে আমি দাম দিয়েছি, তাব 
টিপসই-করা দলিল আছে। তোমার মাকে জা 
করলেই জানতে পারতে । আব তুমিই কি সেসব হ।লে। 
না ?--তুমি ত আর কচি খোবাটি নও | 
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--ওমব ফকির কথা আমি শুনিনে। মাকে টীকা 
দিয়েছ, মায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া যা করতে হয় কোরো 
আমি তখন নাবালক ছিলাম; আমার বিষয় বিক্রীর 
অর্ধিকাব মায়ের ছিল ন|। আমি এখন সাবালক হয়েছি, 
আমার জমির দাম আমি চাই ! 

রাখাল ক্ষু্ধ ও হতাশ হইয়! বলিল--দাম দেবার সঙ্গতি 
আমার এখন নেই। ভূপাল তোমার খণ শোধ করবে । 
আর হদি ততদিন স্বর না সয়, তোমার যা খুনী করতে 
পার। 

মণিমালার গহন! সব পেটের দায়ে কতক বিক্রয় হইয়া 
গিয়াছিল, কতক বন্ধক পড়িয়াছিল। কেবল পু'জি ছিল 
সোহাগীর আর বিভার গহনা। প্রাণ থাকিতে তাহাদের 
নিরাভরণ করিতে তাহারা পরিবে ন! বলিয়াই রাখাল ও 
মণিমাল। সেগুলি এতদিন ছৌয় নাই। আঙ্গ সোহাগী 
আপনার গা হইতে গহনাগুলি খুলিয়া শ্বশুরের সামনে 
রাখিয়া বলিঙ্গ__বাবাঃ এই দিয়ে ওদের ধার শোধ করে 
ফেলুন । 

রাখাল ও মণিমাল! সঙ্জল চক্ষে সোহাগীব দিকে চাহিয়! 
স্তন্ধ হইয়া দীড়াইয়া রহিল। তাহারা কিছু বলিবার আগেই 
গৌর তাড়াতাড়ি গহনাগুলি উঠাইয়| লইয়া চলিয়া যাইতে- 
যাইতে বলিঘ্না গেল--মায়ের দস্তখতি দলিলটা দিও, কাল 
আমিও তাতে সই করে দেবো। 

গৌর জমির দ্বিগুণ দামের গহনা লইয়া চলিয়া 
যাইতেছে দেখিয়াও রাখাল বা মণিযালা গৌরকে কিছু 
বলিতে পারিল না। তাহারা সোহাগীর চিবুক স্পর্শ করিয়া 
তাহাকে চুম্বন করিয়া নীরবে চোখের অল মুছিল। 

প্রসাদী তাড়াতাড়ি উাঠয়া গিয়া বাড়ী হইতে একটা 
বাঝ্স হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিব। সোহাগীকে ডাকিয়া 
বলিপ__বৌমা শোনে। 

সোহাগী কৌতুহলী হইয়া তাহার কাছে গিয়া বসিয়া 
বলিল--কি বড়মা? 

প্রসাদী বাক্স খুলিয়া আপনার সমস্ত অলঙ্কার দিয়া 
মোহাগীকে সাজাইয়া যুখচুষ্ধন করিল। সোহাগী লজ্জিত 
হইয়া প্রসাদ্ীর পায়ের ধুলা লইয়া বলিল-_এ কি করছ 
বড়মা? 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩২৩ 
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প্রসাদী কৃতার্থতার সন্তোষ ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া 
হাসিমুখে বলিল--আমার বৌমাকে আমি যতুক দিলাম। 
বাঝ্সর মধ্যে পড়ে পচছিল, আজ সৌনার অঙ্গে উঠে সোনা 
সার্থক হল। 

বিন্দি বলিল-- এস বৌমা, বাকীটুকু আমি সাজিয়ে দি। 

বিন্দি সোহাগীর সি'থিতে সি'দুর ও পায়ে আলতার 
হাসি উচ্দ্বল করিয়! ফুটাইয়। তুলিয়া বলিল--এইটুকু নিয়ে 
তুমি স্থথে থেকো! 

দুঃখে খে আনন্দে রাখাল ও মণিমাল! কীদিল হাসি 

(৬৪) 

ছেলে যখন রুখিয়৷ রাখালের সহিত ঝগড়া করিতে % 
গেল তখন ব্যাপার কতদূর গড়ায় তাহাই দেখিবার জন্য 
নারাণদাসী পাঁচিলে মই লাগাইয়া! মইয়ের উপরে দীড়াইয়। 
পাচিলেব উপর শুধু চোখ ছুটি তুলিয়া রাখালের বাড়ীতে 
আড়ি পাতিয়! দেখিতেছিল। সে যখন দেখিল তাহার পুত্র 
সোহাগীকে. একেবারে নিরাভরণ করিয়া বিজয়ীর যোগ্য 
লুঠন লইয়! বাড়ী ফিরিল, তখন আনন্দের আতিশয্যে 
তাহাব পা এমন কীপিতেছিল যে মইয়ের উপরে 
দাড়াইয়া থাকা তাহার পক্ষে দুক্ধর হইয়া উঠিল।, , 
নারাণদাসী নামিতে যাইতেছে এমন সময় দেখিল প্রসার. 
এক্ট! বাক্স লইয়া আসিল। আর তাহার টক 
না। কৌতূহলে স্তম্ভিত হইয়। দীড়াইয়৷ রহিল। 
তারপর যখন দেখিল সর্বানাশী প্রসাদী নিজের হাতে 
এক-একথানি করিয়া সমস্ত গহনা সোহাগীকে পরাইয়া 
দিল, তখন এক-একথানি গহনার স্বর্ণকাস্তি তপ্ত আঙারের 
ন্যায় নারাপদাসীর অন্তর পুড়াইয়। তুলিতে লাগিল, একএক- 
খানি গহনার রঙ্গত-মাভা৷ প্রগয়নধ্যের ন্যায় তাহার দৃষ্টি 
ঝলসাইয়া দিতে লাগিল । মে রাখালের লাভের কপাল 
দেখিযা মশ্মাহত হইয়া তাহাদের উপর ত রাগ করিলই, 
প্রসাদী ও বিন্দির উপরও তাহার চিরকালের রাগ মৰ্ম্মান্তিক 
হইয়া উঠিল। সে মনে করিল--প্রসাদী আর বিন্দির 
রাখালের উপর এত যে টান, তাহারা সর্ববস্বই যে ইহাদের 
ঢালিয়া দিতেছে, তাহার নিশ্চয় একটা মন্ত-রকম হেতু 
আছে। পাড়ায় সেই হেতুটা প্রচার করিবার প্রচুর আনন্দে 
কৃথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া নারাণদাসী মই হইতে নামিয়া পড়িল । 


৬্ঠ সংখ্যা] - 


গৌর বাড়ী আনিয়া গল্তীরভাবে ঘবে ঢুকিল। 

নারাণদাসী বলিল-_গৌর, কি আনলি দেখি। 

গৌর বিম্বয় প্রকাশ করিয়া বলিল__-কি আবার আনব ? 

-আ মর অগ্পেয়ে, আমি কি দেখিনি? সোহাগীর 
গায়ের গরনা ষে নিয়ে এলি। 

গৌর দেখিল তাহা মা! জ্যোতিষ জানে, নতুবা অমন 
চুপে চুপে অত সহজে যে ব্যাপারটা হইয়া গেল তাহার 
সদ্ধান মা জানিল কিরূপে ? গৌর বলিল--নিয়ে এলাম 
ত নিয়ে এলাম, তাতে তোমার কি? ও আমি তোমায় 
দেবো না। 

-আরে মোলো, আমার বুদ্ধিতেই ত পেলি! 

--ও আমার জমির দাম, আমি নেবো । তুমি ত 
একবার নিয়েছ । 

এমনি করিস! গহনার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে গিয়া মায়ে 
পোয়ে এককথা ছুকথায় মহা কলহ বাধিয়া গেল। অবশেষে 


গৌর এক বাশ লইয়া মাকে তাড়া করিয়া বলিল_-বেরোও * 


আমার বাড়ী থেকে । এসব আমার ! 

“সেরা প্রমাণ লাঠির গুতো!” নারাণদাসী বাড়ী 
. ছাড়িয়া উর্ধশ্বাসে দৌড় দিয়া প্রাণ বাচাইল। 
_. নারাণদাসী সমস্ত দিন পাড়ায় পাড়ায় রাখালের উপর 
প্রসাদী ও বিদ্দির টানের ছেতু সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া 
মনটাকে কথঞ্চিৎ লঘু করিয়া যখন রাত্রি একপ্রহরের সময় 
বাড়ী ফিরিল তখন দেখিল সদর দরজায় চাবি। সন্ধান 
লইয়া জানিল অক্রুর গোসাই আসিয়াছিল, তাহার সঙ্গে 
গৌর গহনা বিক্রয় করিতে কলিকাতায় গিয়াছে, কলিকাতা 
হইতে রাইপুরে বিবাহ করিতে যাইবে । , 

তখন নারাপদাসী কাদিয়া আসিয়া রাখালের বাড়ীতে 
পড়িল_পেটের ছেলে আমার এমন খোয়ার করলে! 
আমায় একবার বললে-না কইলে*না, অমনি একলা বিয়ে 
করতে চলে গেল! আমি এখন আথাস্তরে পড়েছি, আমি 
কোথায় দীড়াই রাখাল? 

রাখাল ঘলিল--রাঙা-দিদি, এ বাড়ী তোমারই । তুমি 
এখানেই থাক। 

মণিমালা ঘর হইতে বাহিরে আনিয়া গম্ভীর হইয়া শুধু 
ধলিল--এস রাঙা-দিলি 


পরগাছা 
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নারাণদাসী বলিল--লক্ষীশ্বর হয়ে বাঁপ:বেটায় ?ধচে 
থাকো। তোমবা শীশুড়ী-বৌএ পাকা-চুলে সি'দুর গর, 
হাতেব লোহা ক্ষয় যাক! তোমাদের ভরসাই ত 'আনি 
বেশী করি। 

ঘরের মধ্যে সোহাগী হাসিয়া চুপিচুপি বিভাকে 
বলিল- বিমা গালও দিতে যেমন, আশীর্বাদ করতেও 
তেমন-_ একেবারে কল্পতরু ! 

প্রদাদী বলিল--মুখের কথা বৈ ত নয়, পয়সা ত 
লাগেনা! 

বিভা বলিল-_বাঁবার দয়াতেই ত খেয়েছে । আমর। 
হলে ঝাঁটা! মেরে দিতাম খেদিয়ে-_-যেমন কর্ণ তেমনি হল 
হত! 

বিন্দি গুনগুন করিয়! গাহিল-- 

পায়েও পড়ি কামড় মারি আমি যে ডালফুত্তা 
নাই দিওনা বাড়বে বড়াই, পত্তি আমার জুত্ত।! 
(৬৫) 

রাখালের পরিবার বাড়িয়াই চলিয়াছে, এবং তাহাতে 
খরচ বাড়িতেছে আয় কমিতেছে। ভূপাল এখন এম-এ 
ও ল পড়ে;'তাহার খরচ সংগ্রহ করাই কঠিন হইখা 
উঠিয়াছে। তাহার উপর সোহাগীর সম্ভান-সতীবন! 
হইয়াছে । সোহাগীর বাবা মারা গিয়াছে ; তাহার কাছে 
যে সামান্য কিছু পাওয়া ধাইভ তাহা বন্ধ হইয়াছে । গৌৰ 
বিবাহ করিয়া স্ত্রীর সঙ্গে এক মাস-শীশুড়ীকে সঙ্গে হরির! 
আনিয়াছে, সেই গৌরের ঘরকন্নার ক্র হইয়া বনিয়াছে, 
নারাণদাসী সে-বাড়ীতে আর প্রবেশের অধিকার পায় নাভ | 
গৌরকে নারাণদাসী যখন জিজ্ঞাসা করিল তাহার নিন 
চলিবে কেমন করিয়া, তখন গৌর মাকে বৃন্দাবনবালের 
সৎপরামর্শ দিল। কাজেই নারাণদাসী এখন রাখানেদই 
পোষ্যের মধ্যে । 

কাঙালী জমিদারী-সেরেস্তার চাকরী করিতে-করিতে 
অনেক টাকা চুরি করিয়া বাড়ীতে আসিয়া বনিযাছে। মে 
একদিন রাখালকে বলিল-_রাঁখাল, তুমি বই লেখ, আমি 
নিজের খরচে ছেপে প্রকাশ করব ; তার পর ষা ল।ভ হবে 
তোমার আমার অদ্ধা-অদ্ধি। 

রাখাল যেন অকৃল সমুদ্রে অবলম্বন পাইল। কল 
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যে তাহাকে দুঃখের সময় সাহায্য কবিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে তাহার জন্য রাখালের মন কৃতজ্ঞতায় 
ভরিয়া উঠিল। রাখালের অনেকগুলি বই লেখা ছিল; 
কাালীকে সেইগুলি দিল । 

কাঙালী সেগুলি ছাপাইয়া টাইটেল-পেঞ্জের প্রুফ 
দেখাইয়া রাঁখালকে বলিল-দেখ ভাই রাখাল, আমার 
ইচ্ছে যে আমারও নামটা লেখকের স্থানে দিয়ে দি__তা 
হলে আর পৃথক লেখাপড়া কিছু করতে হবে না, যা লাভ 
হবে তা আমর! পুরুষাঙ্গক্রমে অদ্ধা-অদ্ধি করে পাব, 
আমাদের ছেলেপিলেদেরও কোনো গণ্ডগোল হবে না। 

রাখাল লঙ্্বায়ি পড়িয়া অস্বীকার করিতে পারিল না; 
কাঙালী বইএর প্রুফ পর্য্যন্ত না দেখিয়াও লেখকের নাম 
লইতে চাহিতেছে দেখিয়া তাহার যেমন একটু বিরক্তি 
হইতেছিল, তেমনি কাঙালী নিজে উপযাচক হইয়া তাহার 
লেখা সাধারণের সন্মুখে প্রকাশ করিয়া তাহার খ্যাঁতি- 
বস্তারের ও আয়ের পথ স্থগম করিয়া দিতেছে এই 
কৃতজ্ঞতাও তাহার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। স্থতরাং 
বাখাল ও কাঙালী ছুজনের নামেই বই বাহির হইল। 

বই প্রকাশ করিষা কাঙালী বিজ্ঞাপনে লেখকের নামের 
স্থানে শুধু নিজের নামই প্রচার করিতে লাগিল, রাখালের 
নাম চাপ! পড়িয়া গেল। 

রাখাল মনে করিল, যাক, নাঁম লইষা কি করিব, আমার 
বই ত দপ্তরে বাধা বন্ধই ছিল, কাঙালীই উদ্যোগ করিয়া 
প্রকাশ করিয়াছে। আমার কিছু টাকা পাইলেই হইল । 

দু-তিনখানা বইএর প্রথম সংস্করণ চট করিয়া বিক্রয়ও 
হইয়া গেল। রাখাল কাঙালীকে বলিল--কাঙালী-দা, 
হিসেবটা একবার দেখলে হত না৷? 

কাঙালী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল--তোমায় কি আমি 
টাকা দিইনি? I 

রাখাল তুচ্ছ টাকা লইয়া হিসাব-নিকাশ করিতে 
চাহিতেছে এই চিন্তাতে লজ্জিত হইয়া বলিল--কৈ, 
বোধ হয় দাঁওনি। 

--তুমি ভালোঁ করে মনে করে দেখো ত? 

না, আমার ভালো-রকমই মনে আছে। 

--ত! হবে তবে। নানান ঝঞ্কাটে কাকে কি দিচ্ছি 
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না-দিচ্ছি মনে থাকে না। আচ্ছা, একটু ফুরসত পেলেই 
আমার খাতা-পত্তর দেখবো । 

রাখাল দেই সুসময় আসিবার প্রতীক্ষায় দিন 
গণিতেছে। 

এইসময় হৃদ্রোগে হঠাৎ রাণী জগদ্ধাত্রীর মৃত্যু হইল। 
অস্থাবর সম্পত্তি সমস্ত সংগ্রহ করিয়া লইয়া বঙ্কবিহারী 
তাড়াতাড়ি দেশে প্রস্থান করিল। কুবের আলিয়া! গজতুক্ত 
কপিখের স্যার কলিকাতার বাড়ীটি দখল করিয়া বসিল। 


| 


পপ 


ভূপাল কালেভদ্রে যে দশ বিশ টাকা দিদিমার নিকট হই 


পাইত তাহাও বন্ধ হইয়া গেল । 

দুঃখ বিপদ একলা আসে ন1। অনাহারে পরিশ্রমে 
ম্যালেরিয়া সোহাগীর শরীর জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; 
মাতৃত্বের গুরু বেদনা সে সহ করিতে পারিল না, স্থৃতিকা- 
গৃহে সে সজল চক্ষে “মা, একটবার ওকে দেখতে পেলাম 
না” বলিয়া মণিমালার কোলে চিরনিপ্রায় অভিভূত হইয়া 
পড়িল। 

বিভা বিধবার মতনই ছিল, এবার সে সত্যসত্যই বিধবা 
হইল। 

ভূপালের আব পড়া চলিল না। তাহাব চাকরী না 
করিলেই নয়? | ; 

নে বিজ্ঞাপন দেখিয়া চাকরীর জন্য দরখাস্ত পাঠাইবে, 
সেই চিঠির মাশুল দিবার পধ্যস্ত সঙ্গতি নাই। ভাহার 
পঞ্জরের ন্যায় বুকের নিতান্ত নিকটের প্রসাদীর-দেওয়া 
সোহাগীর গহনা একএকখানি করিয়া হস্তান্তর হইয়া 
যাইতে লাগিল। 

রাখাল বারবার তাগাদ! করিয়! কাঁঙালীকে জে? 
করিতে লাগিল তাহার বইএর হিসাব মিটাইয়। দিতে 
হইবে। 

কাঙালী বলিল- এই যে ভাই, হিসেব ঠিক করে 
রেখেছি। প্রত্যেক বই হাজার কপি করে ছাপ! হয়েছিল। 
তা থেকে আমাদের গল্পের বইখানার তুমি নিয়ে বন্ধু- 
বাদ্ধবদের দিয়েছ পঞ্চাশ, আমি দিয়েছি সাতষটি। দুশো 
তেরোখানা বই দপ্ঘবীর বাড়ীতে উইএ খেয়েছে, দপ্তরী 
গরিব-মান্ুষ ফাদ।-কাটা করছে, ওটা আমাদেরই লোকসান 
গেল; বিক্রী হয়েছে বাকি ৬৭০) একটাক| হিসেবে ৬৭০ 


্ 


৬ সংখ্যা ] 
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টাকা । তা থেকে বুকসেলার্ণ কমিশন শতকরা ২৫ টাকা 
হিনাবে ১৬৭ আর প্রকাশকের প্রাপা অৰ্দ্ধেক ৩৩৫ টাক। 
বাদ দিয়ে থাকে ১৬৭/০ টাক; আমব। দুজন গ্রন্থকার, 
৭ সেই টাকাটা অদ্ধা-অদ্ধি পাব--ভ| হলে তোমাব পাওনা 
হল ৮৩৭,। আর আমাদের উপন্থাদখানাবও এ-রকমই 
তোমার পাওন। হবে। স্কুলের বইথানার ৪০* কপি বই 
খুজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা! আব-একবাব দেখে যদ 
নাই পাওয়া যায় এ ৬০০ বই বিক্রী ধরেই হিসেব করতে 
হবে। শিগগিরই কবে দেবো । তোমাব যদি টাকার 
বিশেষ দরকার থাকে আগাম কিছু নিতে পার। 
এই কথাতেই রাখালের মনের সমস্ত বিবক্তি দুব হইয়া 
গেল৷ কাগ্রালী যে শাখেব করাতের মতন যাইতে আসিতে 
তাহার পাওনা! কাটিয়া কমাইয়া দিল, নষ্ট বইএব 
জন্য যে প্রকাশকই দায়ী এবং কাঙালী যে প্রকাশক 
ও গ্রন্থকার ছুই রূপে দুবার নিজে লইল, এসব বাখাল 
আর মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না। একজন ভদ্র- 
লোককে মুখের উপব চোর প্রবঞ্চক বা জুয়াচোর কি 
কথনে! সে বলিতে পারে? তাহার উপব এই দারুণ 
, অভাবের সময় কাঙালী তাহাকে যাহা হাতে তুলিয়। দিল 
ut তাহাই পরম উপকার করিল মনে করিয়া রাখালের মন 
কৃতদ্রতায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। 
কিন্তু এই কটি টাকায আর কদিন চলে? আবার 
অভাবের বিভীষিকায় রাখাল মুষড়িয়! পড়িল। 
বার বার আঘাতে রাখালের বুক ভাড়িয়া গিয্নাছিল। 


সে পরের ভালো করিতে গিয়া নিজে যে কি-রকম বঞ্চিত 
হইয়াছে ও ঠকিয়াছে, তাহ! সে এখন শর্শে মননে অন্ুভব 


করিতেছিল। সে নিজের অক্ষমতায় ও নিক্ষলতায় সত্ীপুত্র- 
কন্তার নিকট কুষ্টিত লঞ্জিত সঙ্কুচিত হইয়া থাকে । তাহার 
উপর পরের মেয়ে সোহাগীকে যখন হাসিমুখে সকল দুঃখ 
সহ করিতে দেখিত তখন রাখালের অন্তর শতধ! বিদীর্ণ 
হইয়া রক্তাক্ত হইয়৷ উঠিত। মণিমালা রাজার মেরে, 
তাহাব হাতে পড়িঘ্না উহাব কি দুর্দশা! প্রসাদীর 
জীবনটাকেও ব্যর্থ করিল ত সে-ই। ছুধেব দেয়ে বিভা, 
তাহাকে চিবহূঃধিনী কবিল সে-ই! উহাব উপর লোকের 
অরুতজ্ঞতা, নাবাণদালীব ৪ গৌরেব কুব্যবহার, গ্রামের 


পরগাছ। 


শাসিত সত সিল AANA ৯ লী AA AANA NAN ANA ANN ANE পাস সিসি পট eA - 


৫৫৫ 


লোকেব কাছে হেয় হইবার আশঙ্কা, মর্ব্বোপরি - করণ 
দারিদ্রোর নিষ্ঠব পীড়ন বাখালের হৃদগ্র একেবারে জজ বত 
কবিয়া ফেলিয়াছিল। তারপর যখন সোহাগী তাহেৰ 
বুকে শেল হানিয়। একবুক অতৃপ্তি লইয়া মরিয়া £' ল, 
বিভা বিধব! হইল, শেষ আশ্রয় 'ও নিরাশার সম্বল বাণ৷ 
জগগ্ধাত্রীও মবিযা গেলেন, তখন সে-ছুঃখ রাখালের চশুন 
অতিবলি্ঠ তেজম্বী লোকের পক্ষেও অভিবিক্ত হইয়। 
উঠিল। বালক ভূপালের লেখাপড। বন্ধ হইয়! গেম, নে 
কোথায় কেমন করিয়া একটু আশ্রর একটু অবলম্বন ৭'$বে 
তাহা ভাবিয়াও নির্ণয় কবিবার কোনে! উপায় দেখা য.ইতে- 
ছিল ন!। রাখাল আর হাসে না, বাথাল কাদে ন, 
বাখাল কাহারও সহিত কথা বলে না,_ভোর হইতে বেন! 
তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ও সন্ধ্যা হইতে একপ্রহর রাত্রি গয্যন্ত 
সে ঘরের কোণে বসিয়া! কেবল পুজা পাঠ ধ্যান জপ বং, 
পারি আর জ্র্যোতিষেব বই লইয়া! অবৃষ্টের সন্ধান বনে, 
আর দুই হাতেব মধ্যে মাথা রাখিয়া শুধু ভাবে আর ভাবে। 

আহার পাইবার সস্তাবন] যত কম হইয়া উঠিতেছিল, 
রাখালের পুন্া আরাধনা ভগবানে নির্ভর ও আত্মদ্মপণ 
তত বাড়িয়া চলিয়াছিল। 

সেদিন বাথাল পুঁজ পাঠ শেষ করিয়া আসনেন উপর 
তখনো চুপ করিয়া ক্যালকা-মুখে। হইয়া! বলিয়া হিল। 
জপের মাল! তখনো হাতে রহিয়াছে। 

মণিমালা আনিয়া ডাকিল--অত ভাবছ কেন + *।বে 
এস ৷ 

রাখাল শূন্য দৃষ্টিতে মণিমালার দিকে চাহিম।-চাহিনন। 
উদাস ভাবে বলিল--খাব? কি খাব? আমি ত খাবাৰ 
কিছু জোগাড় করিনি কখনে! ! 

-তুমি অত ভাবছ কেন? ভূপাল বেঁচে 
আমাদের দুঃখ কি? 

ভূপাল ? আমাব সব গেছে, ভূপালই কি বেঁচে 
আছে? 

মণিযালার মাথাম্ন বদ্রাঘাত হইল! সে বুঝিল তাহার 
অমন জানবান স্বামী জ্ঞান হারাইতে বসিযাছে, তাহার 
মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া উঠিতেছে ) 

মণিমাল। চীৎকাব কবিয়! ভূপ।লকে ডাকিল। 


থাক, 


৫৪৩৬ 


TANNA AANA পাস SANA AS 


ভূপাল তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিল-বাঁবা, এই যে 
আমি, আমি আপনার ভূপাল ! 

রাখাল হতাশ ভাবে অবিশ্বাসের ক্ষীণ হাসি হাসিয়! 
বলিল-_তুমি আমার ভূপাল নও { তুমি কাঙালী, ভূপালের 
মুখোস মুখে দিয়ে আমায় ঠকাতে এসেছ! আর আমি 
ঠকছিনে | | 

মণিমাল! কাতর হইয়া বলিল--আমীকে ত চিনতে 
পারছ ? আমি ত তোমার মণি ! 

রাখাল তেমনি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল-_তুমি 
চন্দনমণি ! 

বিভা আসিয়া কাদিতে-কাদিতে বলিল--বাবা বাবা, 
আমি ত তোমার বিভা! 

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া! থাকিয়া থাকিয়া রাখাল 
দীর্ঘনিশ্বাম ফেলিয়া বলিল-_হ! তুই বিভা, আমি তোর 
সর্বনাশ করেছি, তোকে আর চিনতে পারব না? 

বাবা, আমার অপেষ্টে ছিল, তুমি কি করবে । উঠে 
খেতে এস। 

তুই যে আমাকে বিষ খাওয়াবি, তোর হাতে আমি 
খ'ব না। | 

দুঃখের উপর এ এক ছুর্দেব, রাখালকে খাওয়ানো 
দুষ্কর হইয়া উঠিল । কাহাকেও সে আর বিশ্বান করিতে 
পারে না, কাহীকেও সে আর চিনিতে পারে না। সে সর্বদা 
ঘরের এক কোণে অন্ধকারে জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকে, 
আর হয় পুজা করে, নয় পাজি দেখে । বাহিরের কোনো 
লোকের সাড়া পাইলে বলে-_আমাকে লুকোও লুকোও, 
ও আমাকে মারতে এসেছে-আমি বোধহয় ওর কিছু 
উপকার করেছিলাম ! 

এ দৃশ্য আর চোখে দেখা যায় না। একদিন যাহাকে 
দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়াছে, রাজার হ্যায় ভয় করিয়াছে, 
গুরুর ন্যায় যাহার নিকট হইতে সর্বদা জ্ঞান-উপদেশ 
পাইয়াছে, যাহাকে পরম দৃপ্ত তেজম্বী বলিষ্ঠ দেখিয়াছে, 
তাহাকে আজ এমন নির্জীব জানশূন্য হীন অবস্থায় দেখিতে 
বুক যেন ফাটিয়! যায়। ভূপাল সৌহাগীর শোকে জর্জ্জরিত 
হুইতেছিল, তাহার উপর পিতাকে এই অবস্থায় দেখিয়া 
আর সে স্থির থাকিতে বায়িতেছিল না। 


প্রবাসী-চৈত্র, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 





মণিমীল। বলিল-_ভূপাল, কুবেরকে একথান! চিঠি 
লেখ! সে যদি কিছু এখন দ্যায় তা হলে ওঁর চিকিচ্ছে 


করাতে পারি । 


ভূপাল খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল-_না মা, 
অন্যের কাছে ভিক্ষে চাইব, কিন্ত ওর কাছে নয়। 

মণিমাল! তখন চুপ করিয়া রহিল । কিন্তু পরে লুকাইয়া 
বিভাকে দিয়! কুবেরের নিকট সাহায্য-ভিক্ষ। করিয়া চিঠি 
লেখাইল । | 

কিন্ত কুবের কোনো জবাবই দিল না। ০ 

আজকাল খাওয়া একরকম বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। 
মণিযাল! আবার নিজের জবানী চিঠি লেখাইল। সেও" £ 
অনেক দিন হইয়|৷ গেল, জবাব আসে নাই । 

আঙ্জ কাহারো কিছু খাওয়া জুটে নাই। বেলা তিন- 
প্রহরের সময় ঠাকুরবাড়ী হইতে প্রসাদী ও বিন্দির প্রসাদ 
আসিবে, তখন তাহাই সকলে ভাগ করিয়া! খাইবে। ভূপাল 
দাওয়ার খু'টিতে হেলান দিয়! বসিয়া আছে। অধর পিয়ন 
আসিয়া ভুপালের সামনে দুখান। চিঠি ফেলিয়। দিয়া গেল। 

ভূপাল চিঠি দুখানি পরম আগ্রহে তুলিয়া লইয়া দেখিল 
একখানি তাহার মাকে কুবের লিখিয়াছে, অপরখানি 
অপরিচিত হাতের লেখা, তাহার নামে.। 

কুবেরের চিঠি খুলিয়া ভূপাল মাকে পড়িয়া শুনাইল, 
কুবের লিখিয়াছে--শ্রীরপকমলে প্রণাম পূর্বক নিবেদন, 
আপনার চিঠি পাইয়াছি। আমি জানি আপনারা ষ্টেট 
হইতে চল্লিশ হাঁজার টাকা লইয়া গিয়াছেন; অতএব 
আমার নিকট আর কিছু আশা করিবেন না। ইতি সেবক 
শ্রীকুবেরচন্দ্র রায় ।” 

এই দারুণ ছুঃখের উপর এই অপমান দেখিয়া মণিমালার 
হাঁসি আদিল। 

ভূপাল বলিল--কেমন মা? আর ভিক্ষে চাইবে? * 
আমরা সমস্ত দিন উপোষ করে একবেল! পরের দেওয়া ' 
প্রসাদ ছুটি খেতে পাই, আর ওটা! লিখেছে কিনা ষে 
আমাদের চল্লিশ হাজার টাকা আছে | আমার মা-বাবা কি 
ওদের মতন চোর ! থাকত 'সামনে ও...... 

মণিমালা চোখ রাঙাইয়| বাধা দিয়। বলিল--চুপ কর্‌ 
ভূপাল, ও তোর মামা! 


৬ সংখ্যা ) 


ভূপাল নির্ত হইয়া দ্বিতীয় চিঠির থাম খুলিয়া দেখিল 
ষাট টাক! মাহিনায় নয়াসরাই স্কুলের হেডমাষ্টারের পদে 
নিয়োগের পত্র আসিয়াছে। ভূপাল যেন সাত্রাজ্য লাভ 


এটি করিল। একদিন বিস্তৃত জমিদারীর উত্তরাধিকারী হইবে 


বলিয়া রাজ! ধনেশ্বর যাহার নাম ভূপাল রাথিয়াছিলেন, সে 
আজ ষাট টাকা বেতনের স্কুল-মাষ্টারী পাইয়া আপনাকে 
কৃতাৰ্থ বোধ করিল । 

সে আনন্দে উচ্ছ,সিত হইয়! বলিয়া উঠিল _মা, আমার 


স্প্চাকরী হয়েছে! 


~~ 


তারপর হাসিমুখে ছুটিয়া রাখালের কাছে গিয়া বলিল-_ 
বাবা বাবা, আর আমাদের দুঃখ থাকবে না! আমার ষাট 
টাকা যাইনের চাকরী হয়েছে! 

মৃণিমালা, বিভা, প্রসাদী, নাঁরাণদাসী, বিন্দি সকলে 
হাসিতে-হাসিতে সেখানে ছুটিয়া৷ আসিয়া দীড়াইল। 

রাখাল তখন পুজার আসনে বসিয়া ফুল-তুলসীতে 
চন্দন মাখাইয়া নারায়ণের চরণে দিতে যাইতেছিল। 
ভূপালের কথায় রাখালের মূখ উদ্জল হইয়া উঠিল, অনেক 
দিন পরে একটু হাদির রেখা তাহারও মুখে ফুটিয়া উঠিল। 
তাহা দেখিয়া ভূপাল চাকরী পাওয়ার চেয়েও আনন্দিত 


_ হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া পিতাকে প্রণাম করিয়া তাহার চরণধৃলি 


মাথায় লইল। রাখাল নারায়ণের নির্খাল্য লইয়া পুত্রের 
মস্তকে স্পর্শ করিয়া আশীর্বাদ করিবার জন্তু হাত 
বাড়াইল,-_কিন্তু হাত কাপিতে কাপিতে ভূপালের মাথা 
হইতে স্বলিত হইযা পড়িল, আর সঙ্গে-সঙ্গে রাখালের 
প্রাণহীন দেহ নারায়ণের টাটের সম্মুখে পুষ্পপাত্রের উপর 
ঢলিয়া পড়িয়া গেল । 
(সমাপ্ত) 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায়! 


স্পপা্পিপ্পপপপপীপাপিলল 


জাতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা-পদ্ধতি 
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জাতের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
বিবিধ আলোচনা-পদ্ধতি 


(Emile Senartaর ফরাসী হইতে ) 


জাতের উৎপত্িসন্বদ্ধীয় সমস্যাটি অনেকবার আলোচিত 
হইয়াছে এবং বিভিন্ন দিক্‌ দিয়া। এই সম্বন্ধে আলেচলান 
অনেকগুলি পদ্ধতি উপস্থাপিত হইম্বাছে। আমি তোধ হয় 
এক্ষণে অনংকোচে এ-নকল পদ্ধতির ফর্দিটাকে সংক্ষিপ্ত 
করিতে পারি । 

ষেভূমির উপর এই সমস্তাটি প্রতিষ্ঠিত সেই ভূমি 
সম্বন্ধে মনোযোগনহকারে যথেষ্ট যোগ্যতার মহত 
আলোচনা না হওয়ায় জাতের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে-সকল 
অতীব সাধারণ ও দ্রুত ধরণের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, 
সেই-সকল ব্যাধ্যা প্রথমেই আমি দুরে সরাইয়া 
রাখিয়াছি। 

খুব সম্প্রতি, জাত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানদাভের অন্য যে- 
সকল চেষ্টা হইয়াছে, সেই-সকল চেষ্টাকে কতকগুলি ভাগে 
বিভক্ত করা যাইতে পারে; দৃষ্টান্তের দারা, সেই-সকল 
চেষ্টার গতি কোন্‌ দিকে, তাহ! দেখাইতে পারিলেই আমি 
যথেষ্ট মনে করি। ইহা একটা সাদাসিধা কৌতৃহলমাত্র 
নহে। এইরূপ সরাসরিভাবে আলোচন! করিবার সময়, 
আলোচনা-ভূমি হইতে অনাবশ্যক অগ্াল ঝাঁটাইয়া ফেলিবার 
অবসর হইবে এবং পথে চলিতে চলিতে একটার পর 
একটা বাদ দিয়া সম্ভবপর সিদ্ধান্তের দিকে আমরা ক্রম 
অগ্রসর হইব । 

হিন্দুরা ছুই জিনিসকে-- শ্রেণী ও জাত, এই দুই সংভ্রাকে 
মিলাইয়া মিশাইয়া এক করিয়া ফেলিয়াছে, আমরাও 
তাহাদের কথ! সহজতে মানিয় লইয়া ভুল পথের অনুসরণ 
করিয়াছি আমি বিশেষরূপে “ইগডিয়ানিষ্টসদের লক্ষ্য করিয়া 
এই কথা বলিতেছি। শব্শান্সিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি 
যাহারা তাহারা অন্য দিক্‌ ছাড়িয়া কেবল চিরাগত প্রথার 
দিক দিয়াই এই সমস্তার সম্মুখীন হওয়ায় একট! বিশেষ দিকে 
অনিবাৰ্ধ্যরপে ঝুঁকিয়া। পড়িয়াছেন। ত্রাঙ্মণিক মতবাদই 


৫৪৮ 
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ঠাভাদের নিঙ্র্ঘ আব.-হাওম।। সাহিত্যিক কাল-তত্ব 
হইতেই প্রায় তাহারা যাত্রা আরম্ভ করিষা থাকেন। 

একটা! মৃলস্ত্র অহুদরণ করিয়া (মনে হয় যেন স্বতঃপিদ্ধ) 
তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই একট। নিশ্চিত তথ্য বলিয়! এই 
বথ। স্বীকার কবিয়াছেন যে, সাহিত্যিক লিপি-নিদর্শনাদিব 
পরিণাম-কল, এতিহাদিক ক্রমবিকাশেব ঠিক অন্ুরূণ, এবং 
স'হিত্িক অবস্থ-পবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকাশেবও 
অবস্থ। পরিবর্তন হইয়াছে । বেদের ব্রাহ্মণাংশ যাহা কাল- 
পর্ধ্যায়ের হিসাবে, বৈদিক সুক্তদিগের সহিত অধিকতর 
নৈকট্যস্থত্রে আবদ্ধ, সেই ব্ৰাহ্মণ গ্রস্থার্দিতে এমন কিছু 
থাকতে পাবে না যাহ! সুক্তাশ্রিত বিষয়ের স্বাভাবিক 
অন্থবন্ধ ব। পরিপুষ্ট নহে। ইহ! হইতেই এই উভয়-সংকট । 
হয়--জাতের অন্তিত্ব সম্বন্ধে বেদ সাক্ষী, নয় জাতট! 
সেই যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ষে যুগে স্থক্তের রচনার 
পর ব্রাহ্ধণাংশের রচন! হয়। স্থক্তের রচনার মধ্যে 
জাতেব কোন কথ! নাই,_ত্রাহ্ষণাংশেই জাতের কণা 
আছে এইরূপ অনুমান কর। হইয়। থাকে । উহাব অমুবন্ধ- 
স্বরূপ প্রায়ই মৌনভাবে আব-একটি সিদ্ধান্ত এইকপ জুড়িযা 
দেওয়! হয় ঘে, সুক্তাদি হইতে যে-দকল মূল উপাদান স্পষ্ট- 
ক্লুপে পাওয়। যাম, নেই-সকল উপাদানই জাতের উৎপত্তি 
সমর্থন করে । 

আমি যতদূর জানি, কেহই এই আমুমানিক সিদ্ধাস্তটিকে 
লঙ্ঘন করেন নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বেদেব ভিতর যে 
শ্রেণী বিভাগের কথ। আছে, তাহা! হইতেই যাত্র। স্থুক কর! 
উচিত ঃ-কাহারও কাহারও মতে বেদেব মধ্যেই পূর্ণা্ ও 
প্রনাণসিদ্ধ জাতেব কথ। পাওয়| বায়, কাহারও কাহারও 
মুতে, কেবল কতকগুলি সামাজিক শ্রেণীব কথ। পা ওয়! যায়! 
বৈদক স্থক্তাদ্ির ভিতর জাতের প্রমাণ থাক সম্বন্ধ 
প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণেব একপ জলন্ত অন্থবাগ ও বিশ্বাস যে, 
সচরাচব প্রণালী অনুসারে, জাতের উৎপত্তি যে খুব 
আধুনিক বলি] নির্ধারণ কব! হয়,-এ কথা উপলব্ধি 
কর! তাহাদের পক্ষে বড়ই কঠিন। দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিগণ 
সুক্তাদির মৌনতা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে সেই 
পুরাকালে জাতের কথাটা একেবাবেই অজ্জরাত ছিল; 
অতএব জাতট! পরবর্তীকালে সুল্প্ট আঁকার ধারণ 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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করিয়াছে। এই উভয সম্প্রদায়েব লেকের এক বিষয়ে 
মতের এঁক্য আছে--তীহার! উভয়েই বলেন যে, চতুর্বর্ণের 
সহিত বৰ্ণভেদপ্রথার উৎপত্তি যে-বন্ধনস্থত্রে আবদ্ধ তাহা 
আদিম ও অচ্ছেদ্য ! 

এই ধাবণাব বশবর্তী হইয়া, কতকগুলি কাছাকাছি 
সাদৃষ্যমূলক যুক্তি অনুদারে, একট! ব্যাখ্যা টানিয়া বাহির 
করা হইযাছে। পুরোহিত-সম্প্রদায়েব দাবী ও স্বার্থ, বুদ্ধি- 
পূর্ববক ও অধ্যবসায় সহকাবে যে খণ্ডাংশ বিভাগ উদ্ভাবিত 
করিয়াছে এবং যাহ! কঠোর নিয়মের দ্বারা সংরক্ষিত 
হইযাছে, তাহা *বৰ্ম্মশাস্ন’্বপ বেলাউরী-কাচের মধ্য দিয়া 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই-দকল রচনার মধ্যে, রেখাগুলি 
সাধারণত একটু ক্ষীণ ধরণের । উহাদেব সৌসাম্য আমা- 
দিগকে মুগ্ধ করিতে পাবে, কতকগুলি সাধারণ ধারণার 
দোহাই দিয়া আমাদিগকে আহুষ্ট করিতে পারে। কিন্ত 
উহাতে এমন কিছুই স্পষ্ট নাই যে আমাদিগকে ভ্রম হইতে 
উদ্ধাব করিতে পারে। 

ধাহার। হিন্দ ঘুরোপীয় সমস্ত শব্দকোষ কতকগুলি মুল- 
ধাতু হইতে বাহিব করিয়াছেন, সেই বিশ্লেষণের ওন্তাদ্েব! 
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এবং ভাবা তত্াস্থদদ্ধারী কতক গুলি পণ্ডিত_ ইঠাদেব বিশ্বাস, , 
যে-সকল ভাষার শব্দব্ুৎপত্তিতে স্বচ্ছতা আছে, সেই-সকল 4 


ভাষার ভিতবেই মানব-ভাষার প্রথম আধো-আদে! কথ! 
শুনিতে পাওয়া যায। তাহাদের বিবেচনায়, সেখানকার 
সীম! লঙ্ঘন করিয়া মুল-উংসে উঠিতে যে পদক্ষেপ করিতে 
হয় তাহা নগণ্য অথব। স্বপ্পগণ্য। জাত সম্বন্ধে যে-সকল 
ব্যাখ্যা সমুখিত হইয়াছে তন্মধ্যে কতকগুলি এইরূপ সহজ 
আশাকে প্রশ্রয় দেয়। ধাহারা আত্মরক্ষার জন্ম অস্ত্র 
শন্দে সুসজ্জিত আছেন বলিয়া মনে হয়, এই মুগ্ধ আশার 
আক্রমণে তাহারাঁও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। 

তাহার দৃষ্টান্ত). 5006:717)8 সাক্ষাংভাবে 
সমসাময়িক বর্ণভেদ-প্রথার বিস্তৃত আলোচনা করিয়া প্রভূত 
শ্রম স্বীকার করিয়াছেন (Tribes and Castes in 
Benares) যখন একদিন তিনি মনে করিলেন, তাহার মতা- 
মতগুলি একত্র আনিয়া এক শ্রেণীভুক্ত করিবেন, “বর্ণভেদের 
স্বাভাবিক ইতিহাসেব” (“Natural history of Caste”, 
Cal. Review ) সম্বন্ধে তাহাব যে মনোভাব, তাহা 
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ক্ষেপে বিবৃত কবিবেন ; তপন এই সমস্তাটিব অবদ্ববগুলি 
তিনি এরূপ দৃঢ়তার সহিত স্থাপন করিলেন যে, তীহাব গ্রস্থেব 
নামের ভিতব যে অঙ্গীকার গুলি ব্যক্ত হইয়াছে তাহার এক- 





. রী বণও যিথ্যা হর নাই। কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই, পূর্ব! হইতেই 
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একটা পদ্ধতি মনোমধ্যে ধারণা করিয়। রাখায়, তাহার সমস্ত 
মন্তব্য, তাহার সমস্ত উপলব্ধ জ্ঞান নিক্ষন হইয়া পড়িয়াছে। 
্রতৃত্বাকা্জী পুরোহিতমণ্ডলী ফেব্র্তনীতির বশবর্তী 
হইয়া জাতের সমস্ত খণ্ডাংশগুলি নিগ্র হাতে তৈয়ারী 


-করিয়াছিলেন, হিন্দুপ্রগংটাকে নিজ স্বার্থের অম্ুকুল করিয়া! 


গড়িয়াছিলেন, শেরিং সেই নীতির ফলটাই জাতের মধ্যে 
দেখাইযাছেন মাত্র! 

জে্থইট্দিগের তুলনা ও জেস্থবইট্দিগের পৌরোহিতিক 
অভিসন্ধি সাধারণত এই-সকল ব্যাখ্যায় একটু অধিক 
মাত্রায় প্রকাশ পাইয়াছে। আবার খুব আধুনিক শব্বতাত্বিক 
সম্প্রদায়েব এক প্রতিনিধি মূ. 501১105097এব লেখাতেও 
এইরূপ দেখিতে পাই। HM. Shredder প্রথমেই 
্রা্মণ্যিক পদ্ধতিটাকে বাড়াইয়া তুলিবাব দিকে ঝুঁ কিয়াছেন 
এরূপ মনে হয় ন1। তিনি মনে করেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় 
ইত্যাদি যে চতুধিধ বিভাগ, তাহ! কেবল শ্রেণীগত 
পার্থক্যের অনুরূপ । এ-সকল বিভাগ হইতে, এবং সর্বোপবি 
ব্রাঙ্মণদিগের বিশেষ গঠনপ্রশালী হইতে গ্রাত উৎপন্ন 
হইয়াছে। তাহা যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে 
বলিতে হইবে মরণোন্ুখ বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণা ধর্ছের 
বিদ্রয়ী প্রতিক্রিযাব সহিত এই পদ্ধতিটি যোগস্থত্রে আবদ্ধ । 
তাহ! হইলে, জাতের মাবির্ভাব-কালট! আরও কাছাকাছি 
আসিয়া পড়ে, অষ্টাদশ শতাব্দীর সনাতনপন্থী তত্বজ্ঞানী 
শঙ্করের কাল পর্য্যন্ত নামিয়! আইসে ! 

আমি এই-দকল আলোচনা-পন্ধতিকে চিবাগত 
প্রথাত্রিত পদ্ধতি বলিব। ইহার পুনঃ পুনঃ আবৃত 
হইতেছে, বিনা আয়াসে পুনঃ পুনঃ সংক্রামিত হইতেছে । 
তাহাদিগেব কতকগ্তলি প্রণালীব মধ্যে নিপুণতাব পরিচয় 
থাকিলেও, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, বিশেষ ফলদায়ী 
বলিয়া মনে হয় না। একটা দৃষটান্ত। £২০55 এইরূপ 
ব্যাখ্য। করেন,--বাজ-পুবোহিতের। অল্প অল্প করিয়া ক্রমশ 
প্রাধান্য লাভ করায় তাহা হইতেই গোড়ায় পৌরোহিতিক 
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জাতের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ আলো|[চন।- পদ্ধতি 
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অকা পক + পাস্টিতীকি লী ঈিকাি পাস লাও হল সত খাসি তি সি 


জাতের অন্থাদয় হইল । এবং আর্ধলোকেবা সমস্ত ভা হু 
ভূমিতে প্রসারিত হইয়।, বহু থগ্ডাংশে পরিণত হইল, 
চুর্ণীকৃত হইল; স্বকীয় শক্তি ও আধিপত্য সদ 
রাঙ্রবংশীয়েব! তাহার মধ্যে বিলীন হইল ; শুধু তাহ,ন্বে 

আভিঙ্গাত্যের পদটিমাত্র বহিয] গেল , “ক্ষত্রিয়গণ” প্র চান 
রাজাদেব স্থলাভিষিক্ত হইল। তাহাদের দু্ব্বলত! হই.তউ 
ব্রাহ্মণ-দাম্বাদ্য গিয! উঠিল । জ্ঞানের দ্বার! হস 
এইবপ স্থম্বুদ্ধি হইতে যে মতামত নিঃস্থত হইয়াছে, সেই- 
সকল যতামতেব অবশ্য মূল্য আছে। কিন্তু প্রকৃতণক্ষে 
শ্রেণীর ইতিহাসেব প্রতিই রস সাহেবের অনুরাগ ও উংস্থৃকা 
লক্ষিত হয়, জাতেব উৎপত্তি সম্বন্ধে নহে। 

শ্রেণী সহিত জাতকে যিশাইম্া একাকার করাতেই, 
আমার মতে, নমস্তই কুরালাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ভার 
কতকগুলি হেতু আমি ইতিপূর্বে নির্দেশ করিয়াছি । কি 
বিস্তাবে, কি প্রকৃতিগত লক্ষণে, কি স্বাভাবিক প্রবণতাম, 
জাতট! শ্ৰেণীৰ শঙ্করূপ নহে। এমন-কি যেসকল জানু 
কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর সহিত যুক্ত, সেই-সকল তাতেন 
প্রত্যেকেই স্বকীয় শাখা-জাত গুলি হইতে ভিন্ন। প্রতোকেই 
কঠোর ভাবে স্বকীয় পার্থক্য বক্ষ! করে, উচ্চতর একা! 
সম্বন্ধে কাহাবও কোন চিন্তাই নাই। শ্রেণী বাষ্রনৈতিক 
উচ্চাভিলাষ পোষণ কবিয়। থাকে; জাত অঙ্থুনরণ বলে, 
এবপ কতকগুলি সংকীর্ণ মংকোচ-স্থঠক আচরণ, কভকএ:ল 
চিবাগত প্রবা, কতকগুলি স্থানীয় প্রভাব,-যাহার সহিত 
সচরাচর শ্রেণীগত স্বার্থের কোন সম্বন্ধ নাই। সর্বাগ্রে, 
জাত এমন-একটি অখণ্ড তা রক্ষণেব প্রতি আদন্ত, য'হ। 
খুব নীচেব লোকেবাও ভয়ে ভয়ে বক্ষ। কবিবাব জত দত ত 
সচেষ্ট । শ্রেণীগত সংগ্রামে স্থুদুব প্রতিধবনিই 'চবাণত 
প্রধার মধ্যে ধ্বনিত হইয়! থাকে । তথ্যের উপব পদ্ধনির 
প্রতিক্ষিয়া-বশভ এই ছুই প্রতিষ্ঠান, প্রত্যেকেই এহট। মঘ- 
স্বর্থিক স্বাতস্বা লাভ কবিয়াছে। আদলে উহাদের 
বিশিষ্টতা কোন অংশেই কম নহে! 

পুবোহিত-তন্ত্রেব বিভাগ-মন্থলারে লোকেবা যে বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, তাহা প্রা সার্বভৌম , বাতেন 
পদ্ধতিটা একটা অনন্যসাধাবণ ব্যাপার । বত্রাহ্মণেব প্রতুত্ব 
সুপ্রতিষ্ঠিত কবিবার জন্য উচ্চাকাক্ষ্র ব্রাহ্মণ এই জাতকে 
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প্রবাশী--চৈত্র ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ১য় খণ্ড 


পপি শালি পালা সপ সপ িলাস্পাসপ্িস্পি্াসিাসিপ সপ্ত তালি লাল তখন স্পার্ম সপা্পস্পিতপা্টিসিপস ত তল ২ল সপাসিপাসিপিস্পাস্্পি্িস্ দলত লিলি ত পললল তলত পা ৬ 


নিজের কাজে যে লাগাইয়াছেন, তাহা সম্ভব। কিন্ত 
জাতের পদ্ধতিকে পুরোহিততন্ত্র মাত্রেরই ভিত্তি কবিতে 
হইবে এমন কোন কথ! নাই। যদি ব্রাহ্মণ্যিক মতবাদ, 
শ্রেণী ও জাত সংক্রান্ত দুই বিভিন্ন ধাবণাকে মিশাইয়। এক 
করিয়া ফেলিয়া থাকে--সেট। গৌণকল্পেব ব্যাপার । 
এতিহের বিচাব আলোচন! করিয়া আঁমবা এই কথ! 
জানিঘাছি। এঁতিহাসিক ক্রমবিকাশ বুঝিতে গেলে, 
উক্ত ছুই-প্রকারের ধাবণাকে যত্বপূর্বক পৃথক কবা 
উচিত; তাহার পর অনুসন্ধান কবিতে হইবে, কিরূপে এ 
ছুই ধারণা মিশিষা! এক হইয়। গিযাছে। প্রকৃত তথ্য ও 
আমাদের দৃষ্টি এই দুয়ের মধ্যে, পৌবোহিতিক আলোচন! 
একটা কৃত্রিম পদ্ধতি স্থাপন করিয়াছে । যে যবনিকা 
নাট্যদৃশ্তকে আবৃত কবিয়। রাখে, সেই যুবনিকাকে নাট্যদৃশ্য 
বলয়া ভ্রম না করি সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সাবধান 
হওয়া আবশ্যক ৷ 

ব্রাহ্মণ্যিক ধরণে, কতকগুলি বড় বড় আদিম পর্ষ্যায় 
হইতে, পর-পর খণ্ডাংশে পরিণত অনংখ্য জাতগুলাকে 
বাহর করা,_-মনে হইতে পাবে খুব সোজ্জ।। কিন্তু এটা 
কেন দেখা হয় না যে, এই খণ্ডাংশ-বিভাগ যে-নকল স্বার্থ ও 
প্রবৃত্তির দ্বারা অঙ্গপ্রাণিত, শ্রেণীব মন্ভাবটা তাহার 
বিরোধী । তৃণগুচ্ছের মত শ্রেণীকে ক্রমাগত একত্র 
আটযা কসিষা বাধা--ইহাই শ্রেণীর মর্ম্ম-ভাব। 

ভৌগোলিক, ব্যবসায়িক, ধর্ম্সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি 
একীক্রণের বিবিধ মূলস্ত্রের বশবর্তী হইয়া জাত একটা 
সর্বসাধাবণ একত। স্থাপনেব প্রতি প্রায়ই হতচেতন । 
তেণীর মন্দ ভাবটা এই যে, শ্রেণী কোন খুঁটিনাটিকে আমল 
দেয় না, কোন-প্রকাব সংকোগকে আমলে আনে না। 
পক্ষন্তরে জাতের বিশেষত্ব এই ঘষে সাধারণ এক জাত 
হইতে নিঃস্থত শাখ। জাতগুলিব মধ্যেও উহা উচ্চ বেড়াব 
+ ব্যবধান স্থাপন করে। 

এই আলোচনা-পদ্ধতিগুলি সমস্তাটিকে ঠিক্‌ স্থানে স্থাপন 
করে নাই, এই পদ্ধতিগুলি এমন একটি ষথেচ্ছা প্রণোদিত 
মূলনুত্র অবলম্বন করিয়াছে যাহাব দ্বার। কিছুই সপ্রমাণ হয় 
না। স্পষ্টই দেখা যায় উহা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। 
সাহিত্যিক সাক্ষর প্রতি অধথা ভক্তিপ্রযুক্ত এ-সকল 


পদ্ধতি, জাতের প্রথম উৎপত্তিকে এমন এক নিয় যুগে 
আনিষ! কে'লনাছে যে-যুগে ভারতের জীবন-প্রবাহ একটা! 
নির্দিষ্ট পথে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এমন-এক প্রতিষ্ঠান, 


যাহা হিন্দুদমাজে সর্বত্র প্রচলিত, যাহার জীবনীশক্তি সতী. 


অবিনশ্বর বলিয়া মনে হয়, তাহা জাতীয় ক্রমবিকাশের 
মূলেব সহিত আবদ্ধ ন| হইর। থাকিতে পারে না। যাহার 
এতটা! আধিপত্য সেই প্রতিষ্ঠানটি বিলম্বে গঞ্জাইয়! উঠিলেও, 
অন্ততঃ গোড়া হইতেই কতকগুলি নির্দিষ্ট পদাঙ্ক-চিহন রাখিয়া! 
গিযাছে ইহাই সম্ভব বলিয| মনে হয় । 

এই-সকল আলোচন।-পদ্ধতিব মধ্যে একট! সাধারণ 
লক্ষণ দেখিতে পাওয়। যায়; এই-নকল পদ্ধতি বর্তমান 
তথ্যের দিকে লক্ষ্যই কবে ন'; মূল হিন্দুধশ্মের মধ্যে যে- 
সকল লোক-সঙ্ঘ প্রবেশ কবিয়া সম্প্রতি হিন্দুধর্শ্মকে 
অসম্পূর্ণরূপে মাত্মদাৎ করিয়াছে, এই-সকলপদ্ধতি সেই-সকল 
লোকের জীবন-গতি ও ধারণাদি পর্ধযালোচনা করে নাই । 

পক্ষান্তরে কি সমাজ-তত্ব, কি নৃ-তন্বঘটিত আলোচনা-- 
এই-সমস্ত আলোচনার পূর্বের উক্ত আলোচনাব আবশ্বকতা 
সর্বাপেক্ষা অধিক _-উহাই সম্মানের আসন পাইবার ষোগ্য । 


শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর |; 


শপে 


প্রাচীন ভারতের রাজা, মুকুট 
ও সিংহাসনের লক্ষণ 


বাজ-লক্ষণ | 

প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রে সকল বিষযেরই খুব খুঁটিনাটি 
বিববণ দেখিতে পাওয়া যায়। মাস্থষের শরীরের অবয়ুবের 
পরিমাণ ও মষ্্প্রত্যন্ষের ভঙ্গী কিরূপ হইলে সুন্দর ও 
সুদৃশ্য হয় তাহ। নির্ণয় করিয়া যেমন শিল্পশাস্র প্রণীত হইয়া- 
ছিল, তেমনি রাঁজশক্তির তারতম্য অনুসারে রাজাদের 
শ্রেণীবিভাগ, মুকুটবিভাগ ও সিংহাননবিভাগ কত রকমের 
হইতে পারে তাহারও বহু শাস্ত্র প্রস্তুত হইঘ্াছিল। সেই- 
সকল শাস্ত্রের মধ্যে “মাননার” নামক শান্ত প্রধান । 

মানসার শাস্বেব মতে রাজাদিগকে নয় শ্রেণীতে ভাগ 
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১ম পট 





পান 
». গুপ্ত; চালুক্য ও পহ্লব-বংশের প্রাচীন চে।ল-রাঁজবংশের  অর্ধবাচীন চোল-বাঁ- 
বংশের মুফুট 
বিবিধ কিরাট-মুকুট | 
করা যাইতে পারে। প্রথম শ্রেণীবিভাগ রাজাদের আসন (কাহারও সহিত শক্রতা না করিয়া স্থির হইঘ। 
সৈন্যবল অনুসারে এইরূপ থাকা, Neutrality ), সংশ্রয় (আশ্রয় গ্রহণ ), দ্বৈবিভাব 
রাজসংজ্ঞা হস্তী অশ্ব পদাতি মহিষী স্ত্রী (কৃটনীতি ),-আছে এবং আত্মরক্ষার উপযোগী ষডবল 
শ্রোভ্তগ্রাহী ৫ ৫০০ ৫৪,০০০ ১ ৭*০ অর্থাৎ, অনুগত প্রজা, পরিপূর্ণ রাজকোষ, বুদ্ধিমান স্তর. 
(অস্গ্রাহী ? ) পরাক্রান্ত সৈন্য, বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিবেশী এবং অজেয় দুর্গ 
প্রাহারক ৬ ৬০৪  ১লক্ষ ২ ৭০০ প্রস্তুত আছে; ধিনি নীতিশান্্র স্থপণ্ডিত, যিনি গ্ঠায়বান্‌ 
পট্টুভাক্‌ ৭ ৮০০ দেড়লক্ষ ৩ ১৩৪০ ও ধাৰ্শিক এবং যিনি স্বর্য্য বা চন্দ্রবংশে জাত, তিনি 
মগ্ডলেশ ১৬ ১০০৪ দুইলক্ষ 8 ১৫০*  অধিরাজ শ্রেণীর ! 
পষ্টবক ১২ ১৫০০ ২বাওলক্ষ ৫ ২০০ যিনি দুর্বল প্রতিবেশীর অধীনস্থ তিনটি প্রদেশ জজ 
খাঁ পার্ফিক ১৫ ২০০০ ৪লক্ষ ৬ ৩০০৪০ করিয়া নিজের অধীন করিয়াছেন এবং সেই জিত ব্রাজ্য 
নরেন্দ্র ১০২ ১০০০০ ১ কোটি ১০ ৫০০০০ ন্যায় ও ধৰ্ম্ম অনুসারে শাসন ও পালন করেন, সেই বাজাব 
অধিরাজ ১০ হাজার ১ কোটি ১০ কোটি ১০০ বা হাজার নাম নরেন্দ্র! তাহার অধীনে যেসকল রাজা থাকেন 
১০ লক্ষ তাহাদিগকে পার্ষিক পষ্টধৃক্‌ প্রভৃতি নামে অভিহিত কহ! 


কষীমাটের 


সার্বভৌম ১০ কোটি ১০০ কোটি ১, কোটি এ 
(চক্রবর্তী) 

যে রাজা তাহার বাহুবলে চতুরুদ ধি-মেখলা পৃথিবীকে 
নিজের আয়ত্তাধীন করিতে পারেন তিনি সার্বভৌম 
চক্রবর্তী । 
যে রাজার ত্রিশক্তি (অর্থাৎ প্রভৃশক্তি বা প্রভু 
অনুগ্রহ হইতে যে শক্তিলাভ হয়, উৎসাহ-শক্তি 
বা উৎসাহজনিত শক্তি এবং মন্ত্রশক্তি বা সুমস্ত্রণা হইতে 
লব্ধ শক্তি) আছে এবং নেই ত্রিশক্তিব সাহায্যে ধিনি 
ছষটি প্রদেশের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিয়া- 
ছেন; যাহার যড়গুণ-সদ্ধি (সন্ধি করিবার কৌশল ), 
বিগ্রহ ( যুদ্ধ ), যান (অভিযান বা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা), 


এ 


হ্য়। 

' যে রাজার মাত্র একটি প্রদেশের উপর অধিকার এবং 
একটি মাত্র ছুর্গ-রক্ষিত নগর ষড়বলের দ্বাব সুরক্ষিত 
হয়, সেই রাজাকে পাৰ্চিক বলে। যাহার চারিটি গুণ 
থাকে এবং ধিনি অর্ধ প্রদেশের অধীশ্বর ও সেই অর্ধ 
প্রদেশ একটি মাত্র দুর্গের দ্বারা রক্ষিত হয, তিনি পট্রধ্বকৃ। 
পটুধুকের অধীনে যে-সব ছোট ছোট রাজা থাকেন 
তাহাদের নাম মণ্ডলেশ্বর -.ইহাঁরা' একএকটি উপগ্রদেশ 
বা জেলার অধীশ্বর। তাঁহাদেবও অধীনে যাহারা, 
তাহাদের নাম পষ্টভাকৃ; তাহাদের কর্তব্য সামাভিক 
বীতি নীতি পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার উন্নতি সান কর! 
এবং দেশের ধনবল বুদ্ধির উপায় অবলম্বন করা; এজন্ল 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩২৩ [ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


সপ ২৫ উপ সপ সি সিপস্িসি পলাশ ৯ ৯৫৯ সি সির সি সি সত সর্ট পি সি সা নল সর্প শাসিত সপ । 
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হয়বল-রাঁজবংশের মুকুট রাজপুতানার মুফুট 


বিবিধ কিরীট-মুকুট । 


মথুরার মুকুট 


ইহাদের আর-এক নাম ধন্ধার্থস্যাধিপতিঃ; যিনি অর্দ 
জেলা বা একটি মাত্র মহকুম! বা সবভিভিজনের কর্তা ও 
যাহার অধীনে একটি মাত্র দুর্গ থাকে, তিনি মণ্ডলেশ্বরের 
সহকারী, তীহাবও পদবী পষ্টভাক্‌-_আধুনিক এসিণ্ট্যাণ্ট 
ম্যাজিষ্ট্রেট ব। ডেপুটিম্যাজিষ্টেটে । যে ব্যক্তি কতকগুলি 
জনপদ বা জেলার কর্তা ও একটি মাত্র দুর্গের অধিকারী 
এবং চারিবর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র বর্ণের) 
অন্তর্গত, তাহার নাম প্রাহারক। যে ব্যক্তি কয়েকটি 
জেলার ও একটি মাত্র ছুর্গ-সংরক্ষিত নগরীর প্রতু, 
সাহার পদবী শ্রোত্রগ্রাহী বা অস্ত্রগ্রাহী। এই বাজপদবীর 
বিভাগ তাহাদের রাজ্যের আষতনের অন্পাতে নির্দিষ্ট 
হয়। 

এই সকল রাঞ্জাদের প্রত্যেকেরই বাপ্রচিহ্ন ও পদবী- 
চিহ্ন-স্বরূপ পৃথক পৃথক রকমের মুকুট, দণ্ড, ছত্র, চামর, 
হহাঁসন ইত্যাদি থাকিত। চক্রবর্তী ব। অধিরাজ-উপাধি- 
হিত রাজাদেব শিরোতূষণ মুকুটের নাম মৌলি বা 
রীট। পার্ষিক রাজার মুকুটের নাম শিবন্ত্র। পট্টধৃক্‌ 
ও মণ্ডনেশ্বর নামক বাঞ্জার মুকুটের নাম পট্টবন্ধ । পট্টভাক্‌ 
নামক রাজার মুকুটেব নাম পষ্ট। প্রাহারক ও শ্রোত্র- 
গ্রাহী বা অস্ত্রগ্রাহী নামক রাজ্জকর্ণ্চারীদিগের মস্তকে 
কেস্লমাজ্র পুষ্পমাল্য ধারণের অধিকার ছিল, অন্য কোনো- 
রকম মুকুট নহে । 

সিংহাসনের কারুকার্য, অলঙ্কার ও অঙগ-সংযোগের ভেদে 
তাহ! শ্রেষ্ট বা নিকৃষ্ট ও তাহার শ্রেণী-ভারতম্য স্থির করা 
হইত । যে সিংহাসনের পশ্চাতে একটি তোবণ ও 








চ্ছটা ও ক 
চক্রবর্তী;অধিরাজ বা মহারাজ এবং নরেন্দ্র । পাঞ্চিক, 
পট্টধর ও পট্টভাক্‌ সুষ্যচ্ছট।-৪-তোবণ-সংযুক্ত সিংহাসনে 
বসিতে পারেন, কিন্তু তাহাদেব সিংহাসনে কল্পবৃক্ষ থাকিতে 
পারে না। প্রাহীরকের সিংহাসনে তোরণ এবং ক্রধ্যচ্ছটাও 
থাকিবে না। শ্রোত্রগ্রাহী বা অস্তরগ্রাহী সাধারণ চৌকিতে 
বসিবেন, সেই চৌকির নাম "কেবল-আসনছ। 

ইহার পরে মানদার শান্্রে প্রত্যেক রাজার রাষ্ট্রীয় 
কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়াছে। চক্রবর্তী তাহার প্রজাদিগকে 


সংযুক্ত থাকিত তাহাতে বিবার অধিকারী f 


| 
Ll 


দুষ্ট লোক ও শত্রুর অত্যাচাব ও আক্রমণ হইতে রক্ষা ৮" 


করিষা। ন্যায্ন-ধর্্মমতে সদয়ভাবে শাসন ও পালন করিবেন; 
ইহার জন্য তিনি প্রজার আয়ের সপ্াংশ কর পাইবেন। 
এরূপ কর্তৃব্পালনের জন্য অধিরাজ বা মহারাজ কর 
লইবেন যষ্ঠাংশ, এবং নরেন্দ্র লইবেন পঞ্চমাংশ ; কিন্ত 
ইহার্দিগকে দরিদ্র ও আতুবদিগের ভরণপোষণ ও রক্ষার 
জন্য মুক্কহস্ত থাকিতে হইবে এবং গৃহে সমাগত অভ্যাগত- 
অতিথিদিগের সমাদর ও সম্বর্ধনা করিতে হইবে। পারঞ্চিক 
শ্রেণীর রাজা প্রজ্জাদেব উৎপন্ন ধনেব অর্ধেক পাইবার 
অধিকারী এবং কোনো প্রজ্জীর অপরাধের জন্য তিনি 
তাহার অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর শক্তিশালী রাজাদের নির্দিষ্ট দ 
করিবাব ক্ষমতা অপেক্ষা তিনগুণ বেশী অর্থদণ্ড আদায় 
কবিতে পারিবেন, কিন্তু সেই সংগৃহীত অর্থ হইতে তীহাকে 
দরিদ্র ও অক্ষমদিগের ভরণপোঁষণেব ব্যয় নির্বাহ কৰা 
ছাড়া শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য মুস্তহন্তে 
ব্যয় করিতে হইবে, ইহাই মানসার শাস্ত্রের অন্থুশীসন। 
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চোল-কেশবন্ধ 


মাড়ওাড়ের কিট 


পশ্চিম চালুক্য-কেশবদ্ধ দক্ষিণ-ভীরতের ধশ্মিন 


বিবিধ কেশ-বন্ধ। 


শুক্রনীতি শাস্ত্রে রাঁজপদবীর শ্রেণীবিভাগ ভিন্ন-রকম। 
ঠ্রায় ও ধৰ্ম্ম অনুসারে সংগৃহীত কর হইতে যে রাজার আদ্র 
এক হইতে তিন লক্ষ কার্য (এক-রকম স্বর্ণমুদ্রা ) হয়, 
তাহাকে সামন্ত বলে। ধাহার আয় দশ লক্ষ কার্য পর্য্যন্ত, 
তিনি মণ্ডলিক। কুড়ি লক্ষ কার্য আয় থাকিলে, তিনি 
রাজ! । পঞ্চাশ লক্ষ কার্য আয় হইলে, তিনি মহারাজ । 
যাহার এক কোটি কার্য আয়, তাহাকে বলে স্ববাট। যাহার 
দশ কোটি কার্য আয়, তিনি সম্রাট । এবং বাহার পঞ্চাশ 
কোটি কার্য আয়, তাহার পদবী বিরাট। যে 
গম্বাট সপদ্বীপের বা মহাদেশের নি তিনি 
সাৰ্ব্বভৌম ৷ 
এই-সকল রাজী পুরুষাহুক্রমে জ্যোষ্ঠাধিকারে রাজ্যের 
ধকার লাভ করিলেও তাহাদেব সিংহাসনে অভিষিক্ত ও 
প্রতিষ্ঠিত হওয়! প্রজা-সাধারণের অভিমত ও অন্থমোদনের 
উপর নির্ভর করিত । প্রজাদের নির্বাচিত রাজা প্যায়বান ও 
প্রজাহিতে-রত না হইলে প্রজার সেই দুষ্ট বাজাকে শাস্ত- 
সম্মতিতে দিংহাসন্চ্যত, রাজ্য হইতে বিতাড়িত এবং এমন 
কি হত্য। পর্য্যন্ত করিতে পাঁরিত। কারণ প্রজাদের নিকট 
কর গ্রহণ করিয়া রাজা তাহাদের বেতনগ্রাহী তৃত্যস্থানীয় 
হইয়া থাকেন এবং সেইজন্য রাঁজাঞ্গ কর্তব্য যেজন্ত তিনি 
বেতন গ্রহণ করিতেছেন সেই কার্য স্থসম্পন্ন করা। যে 
বাজ সেই কর্তব্য অবহেলা! করে সেই রাজাকে দণ্ড দিবার 
অধিকার প্রজার! প্রজ্জাপতি ব্রহ্মার নিকট হইতে পাইয়াছে 
বলিয়! শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে । যে-সমস্ত সামন্ত তাহাদের 
ধর্তব্য অবহেলার জন্য, অথবা বার্ধক্য ইত্যাদি কারণে, 


কর্তব্য পালনে অক্ষম হওয়াতে প্রজাদের দ্বারা সিংহাসন 
হইতে অপস্থত হন, তাহাদিগকে হীন-নামস্ত বলে। 
সামন্ত নামক ভূম্বামীরা নিম্নলিখিত উপবিভাগে জে 
বদ্ধ_যিনি একশত গ্রামেব অধিকারী তিনি নৃ-স্াযন্ত , 
যিনি দশ গ্রামের কর্তা তিনি নায়ক। যিনি দশ হাজীর 
গ্রামের অধীশ্বর তাহাকে স্বরাট্‌ বলে। 
শুক্রনীতি নামক শাস্ত্রে রাজাদেব সৈন্যবলের অনুপাতে 
তাহাদের অপর একপ্রকার শ্রেণীবিভাগ কব! হইয়াছে । 
এ শাস্ত্রের মতে যে রাজার পদাতিক সৈন্য যত তাহার অশ্ব 
সাদী হইবে তাহার চতুর্থাংশ ; রসদ ইত্যাদি ভায়বহনের 
উপযুক্ত বলদের সংখ্যা হইবে পদাতিকের পঞ্দদাংশ ॥ 
অশ্বের সংখ্যাব অষ্টমাংশ থাকিবে উষ্। উষ্-সংখ্যার 
চতুর্থাংশ থাকিবে হস্তী ; হস্তী-সংখ্যার অর্ধেক থাকিবে রথ । 
দৃষ্টান্তস্বরূপ নবেন্দ্রশ্রেণীর রাজার সৈম্য-সংখ্যা এইপ্প 
নির্দিষ্ট হইয়াছে *₹_-মানসার শাস্ত্রের মতে তাহার ১০ হাজার 
অশ্বসাঁদী থাকা আবশ্যক ; তদনুসারে শুক্রনীতিসারের মতে 
ভাহার সৈন্ভ-বিভাগ হইবে এইরূপ 
অশ্ব 
বলদ 
উষ্ট 
হস্তী 
ব্থ 
কামান ৩১২ 
মোটের উপর শান্্রনির্দেশের এই উদ্দেশ্য যে পদতিকের 
সংখ্যা হইবে বেশী, অশ্বসাদীর যাঝাবি, এবং হল্মীর সংখ্য' 


১০০৪০ 
২০০০ 
১২৫৬ 

৩১২ 


১৫৬ 


৫৫১ 
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সবচেয়ে কম। এই-সকল সৈন্যবল ছাড়া যে রাজার আষ 
এক লক্ষ কার্য তাঁহার সঙ্গে নিম্ললিখিতরূপ পার্যদ থাকিবে 
একশত বাছা বাছা বলিষ্ঠ জোয়ান অঙ্গরক্ষী, তিন 
শত বন্দুকধারী পদাতিক, আশিজন ঘোড়সওযার, দশটি 
উঠ, ছুটি হস্তী, একখানি রথ, দুখানি শকট, ষোলটি বলদ, 
দুটি বড় কামান, তিনজন মন্ত্রী এবং ছয়জন কর্মচারী । 

প্রজাদের উৎপন্ন আয়ের ষষ্টাংশ কররূপে গ্রহণ করিয়া 
রাজা রাষ্ট্রহিতের জন্য নিয়লিখিত অন্গুপাতে ব্যয় করিবেন 
সৈম্তনতরক্ষণেব জন্য তিন, দান আধ, মন্ত্রীদের বেতন আধ, 
অপরাপর কর্মচারীর বেতন আধ, রাজাব ব্যক্তিগত ব্যয় 
আঁ, ভাগ্ডারে সঞ্চয় এক, মোট ছয়। 

শাস্ত্রের নির্দিষ্ট এই-সমস্ত ব্যবস্থা কর্মক্ষেত্রে বাস্তবিক 
পালিত হইত কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে 
পারে; লোকে মনে করিতে পারে ষে আমাদের নীতি- বা 
ধ্শাস্ত্রে যে-দমত নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহা যাহা হওয়া 
বা কর! উচিত তাহারই উপদেশ মাত্র, বাস্তবিক এরূপ নিয়ম 
সেক'লে পালিত হইত তাহার সাক্ষ্য নহে । কিন্ত প্রাচীন 
কাব্য, পুরাণ ও ইতিহাসে বর্ণনীয় সেকালের সমাজের 
ফে-সমত্ত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা বাস্তবিক বলিয়া 
মানিয়া লইলে ও স্পষ্ট অত্যুক্তিগুলি বাদ দিয়া লইলে 
নীতি 'ও ধৰ্ম্মশান্সের নির্দেশের সহিত সামাজিক ও 
দাসী” জীবনের বিরোধ দেখা যায় না। 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩২৩ 


শিস সির MANA SAN পারত NASI N পাটি OA SAS ANAL উ্াস্সিপিসি্াি OANA NAAN NAN ৯০৪১ NAN 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্চ 


ANAS AA ANNAN ৫৯০৯৩ পি NANA Ne CN 


৪র্থ পট 





চালুফ্য ও হয়নল-রাজব্ংশের 
ট 


০৬ 


রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে যৌববাজ্যে অভিষিক্ত করিবার 
সময় প্রজা-সাধারণের অনুমোদন আহ্বান করিয়াছিলেন ; 
ব্ামচন্দ্রকে বনবাস দিলে প্রজার রাজা দশরথের উপর 


ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার রাজ্য ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিজ। 


অত্যাচারী বেন রাজাকে তাহার প্রজারা রাজ্যচ্যুত 
করিয়াছিল। এরূপ অনেক দৃষ্াস্ত আছে। | 
রাজাদের পদবীও যে তাহাদের রাজ্যের বিস্তার ও? 
শক্তির পরিমাণের উপর নির্ভব করিত, যে যাহা ইচ্ছা 
তাহাই ব্যবহার করিতে পারিত না, তাহা! অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক কালেব দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস পাঠে জানা যায় . 
পরাস্তক, বাজরাঁজ ও রাজেন্দ্র চোল প্রভৃতি চোল সা, 
গণ বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হইলেও নিজেদের চক্রবর্তী বা 
ত্রিতৃবন-চক্রবর্তী বলিতেন না। এই গর্বিত উপাধি 
চোল রাজাদেব মধ্যে প্রথম ব্যবহার করেন কুলোতূঙ্গ । 
তাহার সাম্রাজ্য সমস্ত মান্দাজ প্রেসিডেন্সি, কলিঙ্গ, 
উড়িষ্যা ও সিংহলের উত্তরাংশে বিস্তৃত হইয়াছিল। । 
এবং তাহা তিন দিকে সমুদ্রবেষ্টিত ছিল। এইরূপ, হয়সল- 
বংশের প্রথম-দিকৃকার রাজারা নিজেদের চক্রবর্তী 
বলিতেন না, বিষ্ণুবরদ্ধন ও তীহার পুত্র নরসিংহের ন্যায় 
ক্ষমতাশালী রাজারাও নিজেদের মহামগুলেশ্বর মাত্র বলিয়! 
অভিহিত করিতেন। নরসিংহের পুত্র বল্লাল নিজেকে 
ভু্জবল-চক্রবর্তী বা ঞতাপ-চক্রবর্তী বলিয়! প্রচার করেন । 


৬্ঠ সংখ্যা ] 


শাস্তি পিট সি সপ আপ সি পট ৯৮ উপ সিল তল সপ্ত ২৫০৮ ত তল সপন পলাস ১৫ স্পা ১১৮" 





হয়দল-মুকুট 


প্রাচীন ভারতের রাজা, মুকুট ও সিংহাসনের লক্ষণ 


৫৫৫ 


২৮৯৫ ৬৫৯৮ সপ তখন সপ সপ খল পাত ওলালত স্পা ল ত সি সস লা সর্প তি, 





বিবিধ করগু-মুকুট। 


বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর পহলব-বংশের রাজারাও নিজে- 
দের মহাবাঙঞ্জাধিরাদ মাত্র বলিতেন। রাষ্ট্রকুট-বংশীয়েরা 
সাড়ে সাত লক্ষ গ্রামের অধিপতি ছিলেন এবং সেইজন্য 
নিজেদের মহারাঁজাধিবাজ বলিতেন। সম্রাট সমুত্রগপ্তও 
মহারাজ এবং ম্হারাজাধিরাজ অপেক্ষা মহত্তর উপাধি 
গ্রহণ করেন নাই। ছোট ছোট প্রদ্দেশের অধিপতির! 
নিজেদের মহারাজ বা মহারাঁজাধিরাঁজ বলিতেন না । 

ম্হারাজাধিরাজ এবং সার্বভৌম নৃপতিদের যে সৈন্- 
সংখ্যা নির্দেশ করা 1 হইয়াছে তাহা নিতান্তই কল্পনা নহে। 
চোলরাঞ্জ কুলোত্বুঙ্দ এক যুদ্ধে এক হাজার হস্তী বধ করিয়া 

মিল ভাষায় পরনি নামক প্রশপ্তি লাভ করিয়াছিলেন। 
এই প্রশস্তি হাজার হাতী বধ না করিলে কোনো রাজা 
পাইতে পারেন না। পরবর্তীকালে যুদ্ধে বোধ হয় রথ 
ব্যবহৃত হইত না, কারণ রাজাদের লেখমালায় রথের 
উল্লেখ দেখা যায় না। দাক্ষিণাত্যে উষ্ট্েরও ব্যবহার ছিল 
না বোধ হয়। 

একজন রাজা খুব বস্তীর্ণ রাষ্জ্যের অধীশ্বর হইলেও, 
তাঁহার বিপুল সৈন্য, ধনসম্পত্তি ও অধীনস্থ রাজা থাকিলেও, 
মানসাবের মতে তিনি আপনাকে মহারাজা! বা চক্রবর্তী 
বলিবার অধিকারী হইতেন ন1; এই সম্মানিত পদবী লাভ 
'" করিতে হইলে এ সমস্ত ছাড়া তাহাকে সূর্য্য বা চন্দ্রবংশীয় 
হইতে হইত। এইঞ্জন্ত যে-কোনো রাজা প্রবল হইয়া 
উঠিলেই পিতৃমাত্কুলের ষেকোনো দিক দিযাঁ আপনাকে 
সূর্য্য বা চন্দ্রের বংশধর বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা 
করিত। অনেক অখ্যাত বংশের লোক হঠাৎ পরাত্রাস্ত 
রাজা হইযা উঠিয়া সূর্য্য বা চন্দ্র হইতে নিজের উদ্ভব 


দেখাইবার জন্য খুব বিস্তারিত কুলজী তৈয়ার করাইয়াছেন 
দেখা যায়। একজন গোয়ালা রাজা হইয়া উঠিলেই 
নিঙ্জেকে ষছুবংশীয় বলিয়া প্রচার করে; কারণ যদুবংশ 
কৃষ্ণ এককালে গোয়ালার কাজ করিয়াছিলেন এবং যানের! 
চন্দ্রবংশীয়। বিজয়নগরের রাজার! ইহার দৃষ্টান্ত । 

শাস্ত্রের নির্দেশমত রাজার প্রজাব বিত্বের ষষ্ঠাংশের 
বেশী কর গ্রহণ করিতে পারিতেন না। এই শাত্ম-দিয়ন 
কোনো বাঁজা। অমান্য করিয়া বেশী কর আদায় করিয়াছেন 
এমন কোনো প্রমাণ কোনো লিপি বা লেখে পারা 
যায় না। কিন্ত রাজাদের স্ত্রীসংখ্যার অঙ্ক দেখিলেই তাহ! 
যে নিতান্তই কল্পনা ও অত্যুক্তি তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। 

মুকুট-লক্ষণ | 

বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের তিলক-চিহ্ন যেমন ভিন ভিন্ন, 
তেমনি বিভিন্ন জাতি ও সামাজিক অবস্থার তারতম্য 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকেদের শিরোভূষণ ডিনন 
ভিন্ন রকমের হইতে দেখা ষায়। বোম্বাই চিউজি' 
যামে বিভিন্ন জাতের ও বিভিন্ন প্রদেশের এইরূপ নান" 
রকমের পাগ ডি সংগৃহীত আছে। হায়দরাবাদ রাজ্যে 
বহুবিধ পাগড়িব প্রচলন দেখা যায় । বচ্ছী ও পাণীদের 
মধ্যে সামাজিক অবস্থা ও ব্যব্সায়-ভেদে একই ভ্রাতিব 
মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের টুপি-পরা প্রচলন আছে । সিন্ধু- 
প্রদেশে যাহারা রাজমন্্রীদের বংশধর তাঁহাদের টুপি 
দেশের নকল-প্রকার টুপি বা পাগডী হইতে স্বতন্ত্র ধরণের | 
সকল-প্রকার অঙুষ্ঠানে উষ্ণীষ ধাব্ণ করা শাস্ত্রের নিদেশ। 
এইজন্য ভারতবর্ষের সকল হিন্দুসম্প্রদায়েরই ফোনো-না- 
কোনো-রকমের শিরোভূষণ আছে। কেবল বাঙালীর 


2. পর্ব ৯৩ সা তি ১ ৯৮৯ ৩২৫১৩৬৯ 





বিবিধ. উফ্ধীষ। 


কোনো-রকম উষ্ণীষ সাধারণতঃ নাই; কিন্তু তাহার 
জীবনের সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে, যেমন অন্পপ্রাশন, উপ- 
নয়ন, বিবাহ 'প্রভৃতিতে, তাহাকে টোপর ব্যবহার 
করিতে হয়। টোপর--সৌলার মুকুট। 

সকল দেবদেবীর প্রতিমাকেই মুকুট পরাইবার বিধি 
শানে দেখ! যায়। রাজাদের রাজ্য ও শক্তির তারতম্য 
অনুসারে তাহাদের মুকুটের গঠন ও মুকুট নিশ্মাণের 
স্বর্ণের ওজন শাস্ত্রে নির্দেশ করা আছে। আগমশান্ত্রে 
দেবতা ও বাঙ্গাদের মৌলি বা মুকুটের বিশদ বিবরণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। মানপাঁর ও শিল্পরত্ব নামক 
শান্সেও মৌলি বা মুকুটের বিশদ বিবরণ আছে। 
এই-নকল শাস্ত্রে মুকুটের নিশ্ললিখিত নাম দেখিতে 
ওয়া যায়-_কিরীট-মুকুট, করওগু-ুকুট, 
[শরপ্রক, কেশবদ্ধ, ধশ্মিল, অলব-চুড়ক, পুষ্পপষ্ট, 
, পদ্মপট্ট ইত্যাদি। এইসকল মুকুটের মধ্যে কিরীট- 
মুকুট, করগু-মুকুট, জটা-মুকুট এবং .অলক-চুড়ক বেশী 
প্রচলন ছিল। দেবতাদের মধ্যে বিষ্ণুকে কিবীট-মুকুট, 
্রহ্মাকে করগ-মুকুট এবং রুদ্র বা মহাদেবকে জটা-মুকুট 
পরাইবার বিধি আছে; দেবীদের মধ্যে দুর্গার জটা-মুকুট, 
লক্ষ্মীর কুস্তল-মুকুট ও সরস্বতীর কেশবদ্ধ এবং অন্যান্য 
দেবীদের সকলেরই করপগু-সুকুট ধারণ করা ব্যবস্থা । 

রাজাদের মধ্যে যাহাদের পদবী সার্ববভৌম চক্রবর্তী 
বা অধিরাজ, তীহারাই কিরীট-মুকুট পরিবার অধিকারী; 









জ্রটা-মুকুট, ' 


নরেন্তর-উপাধিধারী রাজার মুকুটের নাম করগ-সুকুট এবং 
পাকি উপাধিধারী রাজার মুকুটের নাম শিরস্্রক। 
করগু-মুকুট সকল শ্রেণীর রাজাই ধারণ করিতে পারেন। 
সার্বভৌম এবং অধিরাঁজ নামক সম্রাটদের মহিষীরা কেশ- 
বন্ধ নামক মুকুট ধাবণ করিবেন। অধিরাজ এবং নরেন্দ্র 
উপাধিধারী রাজাদের মহিযীরা যে মুকুট ধারণ করিবার” 


অধিকারিণী তাহার নাম কুন্তল । মগুলিক-পত়ীদের পরো 


ভূষণের নাম ধন্মিল্ল। এবং রাজা ও রাণীদের দাসদাসী ব। 
দ্াসপত্বীদের যে শিরোভূষণ তাহার নাম অলক-চুড়ক। 
খুব সম্ভবত মাথার চুল বিভিন্ন প্রকারে কীধিবার বিভিন্ন 
রীতিকে ধশ্মিল্ল, কেশবদ্ধ এবং অলক-চুড়ক বলিত । এ- 
সকল খোপা পুষ্পপট্ট বা স্কুলের মালা ও পত্রপষ্ট বা 
নাবিকেল প্রভৃতি পত্রের গ্রথিত বা বিনানো মালা ও 
রত্বপটর বা রত্বখচিত সোনাব পাত দিয়া জড়ানো থাকিত। 
এইরূপে বিভিন্ন পদবীব লোকের বিভিন্ন প্রকারের শিরো- 
ভূষণ হওয়াতে লোকে দেখিবামীত্রই তাহাদের কাহার 
কিরূপ পদমধ্যাদ! বুঝিয়া লইবার সুবিধা পাইত | মুরোপেও 
বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বিভিন্ন প্রকারের শিরোভূষণ হয়; 
ইংলগ্ডের রাজা, যুবরাজ, ডিউক, আল” মারকুইস, ব্যান 
প্রভৃতির শিরোভূষণ স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট আছে। 

বিভিন্ন শ্রেণীর মুকুটের পরিমাণ এইরূপ 

সাধারণত, যাহার মুকুট তাহার মুখের দৈর্ঘ্যের দুই বা 
তিন গুণ মুকুটের খাঁড়াই হওয়া নিয়ম। কিন্ত ব্রহ্মা ও 
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বের মুকুট তাহাদের প্রতিমার মুখের পৌনে-ছুই গুণ এবং 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


প্রাচীন ভারতের রাজা, মুকুট ও সিংহাসনের লক্ষণ 


৫৩৭ 


ANAS NAN ANA ANN সিল 
ania uu ালাততলতলোলাতলল লে ত ত ত শি তললাতল তং সই ৫৯ লাওৰ তাল লাস নল সপস্পর্সিপসিসপসি্ ৯৫৯ ৯ SD 


শপত শৰ্ত শশী তিপিশ শী এত = ৩৮ টিটি = তি 






শাহী পেশী পিতা তত তুলল পাশ জাংল চাপ 2৩ 


+ 


a তত (ই... ale পলি EEE পাপী পাশ পিপি পপি টি ১: ATS ই: ET 2 én 
ঃ টু হা শী এ টি শি শি ল্‌ তি শি পল Kabel. ০০ র্‌ 
| ০০১০৭ ge ভি সু 
ছু ৬ 
র 5388 কু পুরা ie | 
1 





৯ 











1 
ভে: 
|! 1 


লে আদ 
> 


শিপ পাপী জিত 


: 2 6 জি 


7275৮ => Pusnpacparta. 


7 


----১ > Valara. 
cr citi হি 7৭ 5201, 


Pe ৮6৪. 58150138১৮৯ Karna. Pp attra, 1” 2১, 
দু হি 58555556888 a 


পপ! 


7 15207450812, 


— — -—? ৪৮০৪০ তাজিত 





কিরীটের অবয়ব ও অঙ্গসংস্থ নেব নির্দেশ ও নাম । 


শত্তিদের মুকুট ভীহাহের প্রতিমার মুখের দুই গুণ লম্বা 
হওয়া বিধি। মুকুটের্‌ নীচের-মুখের প্রস্থ মুকুটধারীর মুখের 

ঘ্বের সমান হওয়। নিয়ম; মুকুট নীচে হইতে উপর 'দূকে 
ক্রমশ সরু হইয়া ষাষ, যেমন বাংলা দেশেব টোপর। 
কিরীট-যুকুটের নীচের দিকের চড়া যতখানি, চূড়া তাহার 
অপেক্ষা অষ্টমাংশ বা ঘোড়শাংশ কম হইবে; করও- 
মুকুটের চূড়া তলার চওড়া অপেক্ষা অর্ধেক বা তৃতীয়াংশ 
সরু হওয়া নিয়ম । 


চক্রবর্তী রাজার মুকুট ত.হার মাথার বেডের সমান 


" খাড়া হইবে । চক্রবর্তী রাজার মুকুটের অপেক্ষা অধিরাঁজের 


মুকুট যোড়শাংশ ছোট, নরেন্দ্রের মুকুট বিংশাংশ ছোট 
। এবং পাঞ্চিকের মুকুট অর্ধেক ছোট । চক্রবর্ত্তীর মহিষীর 


* মুকুটের খাড়াই হইবে তাহার মাথার বেড়ের সমান, 


অধিরাজের মহিষীর মুকুট তাহাব মাথার বেড়ের তৃতীয়াংশ 
কম, এবং নরেন্দ্র প্রভৃতি রাজাদের মহিষীদের মুকুটের 
উচ্চত। তাহাদের মুখের দৈর্ঘ্যেব সমান হওয়া বিধি। 
কেশবদ্ধ প্রভৃতি শিরেভূষণের উচ্চতা মুখের দৈর্ঘ্যের অৰ্দ্ধেক 


বা ত্ৰিচতুৰ্থাংশ এবং পট্টের উচ্চত| মাধাব বেড়েব 
৭০২৭ 


তৃতীয়াংশ হইবে । পর্টরধরদিগের বিশেষ শিরোভূষণের নাম 
পট্ট। মণ্ডলেশ্বর ব| যগুলিকদিগের যে পট তাহ! মাথার 
বেড়ের সিকি এবং পষ্টভাক্দিগের প্ট্র যষ্ঠাংশ উচ্চ 
হইবে । 

বিবিধ পদবীর রাজা ও তাহাদের রাণীদিগের মুকুট 
কাহার কতখানি স্বর্ণে প্রস্তুত হইবে তাহারও বিবরণ শান্ত 
নির্দেশ করা আছে। মুকুটের তিন শ্রেণী--উত্তম. মধ্যম, 
ও অধম| ষে মুকুটের ওজন ১৫০০ নিক্ক তাহা! অধম 
মুকুট, যাহার ওছন ২০০০ নিক্ক তাহা মধ্যম, এবং থাহার 
ওজন ২৫০০ নি তাহাই উত্তম শ্রেণীর। রাজ্জারা নৃতন 
মুকুট ধারণ করিবার অধিকারী হইতেন চারিবার। যখ 
প্রথম সিংহাসনে আরোহন করিতেন তপন; এই মুস্ুট 
ধারণের অনুষ্ঠানের নাম প্রথমাভিষেক | রাজার বিবাহের 
পর তাহার মঙ্গলাভিষেক হইত । তখন তিনি এবং তীহাব 
বাণী উভযেই নৃতন মুকুট ধাবণ করিতে পারিতেন। ঘথন 
রাজ! কোনো দেশ বা শক্রকে জয করিতেন তখন তাহার 
বিজয্াভিষেক হইত এবং তখন ৪ তিনি নৃতন নুফুট ধারণ 
করিতেন। যখন তিনি কোনও বীরত্ব প্রকাশ করিতে 
পাবিভেন, তখন তাহার বীরাভিষেক হইত এবং তথন৪ 


৫৫৮ 


আট ANA পাসি ও পাছত ০১ ৯৩৩ 


(যে 
হাদের 


হ'ব নৃত ন্মত। 
গঞ্জ বাঙ্গাব এই চতুণ্ধিৰ অভিষেক হহয়াছে ত 
মুনের ওজন ১৫০০ হইতে ২৫০০ স্বর্ণ নিষ্ক পবস্ত সকল 
প্রকারেরই হইতে পাবে! এই'মকল চক্রবর্তী ব। অধিরাভ- 
দেগেব মহিষীদিগেৰ খুন্ট তাহাদ্িগেব স্বামীর মুহুটেক 
গচনেব অৰ্দ্ধেক হওদা নিষঘ । 





অইম।ছল: সংযুক্ত পূরিভ। 


অধিরাছের মুর্ষট ১৫০০ হইতে 
২৯০০ নি ওডনেব পর্য্যন্ত, অধ্ম 
মধ্যম ব! উত্তম শ্রেণীর তিন প্রকাবেরই 


রি 72 


হইতে পারিত। পাঞ্চিকের শির্ক 
নানক মুকুটের, অধম মধ্যম ও উত্তম 
ভেদে, €জন নিদিষ্ট ছিল ৪০০ ব| ৮০০ বা ১২০০ 


নি্ধ। উত্তম মধ্যম অধম ভেদে ভ্রিবিধ মুকুটের ওজন পট্র- 
বুকেখ ৩৪০ বা ৬০৯ ব। ৯.০ নি, মগুলিকের ২০০ বা ১০০ 
বা ৩৯০ নিব এবং পট ডাকের ১০০ বা ২০০ বা ৩০০ নিফ 
নদি? ছিল। 

উপবে বিভিন্ন মুকুটর উচ্চতার খে-সকল মাপ দেওয়া 
হইছে তাহাতে মুড়টেব ছাদেব উপবে যে অল্কাধ ও 
[*খামছি নামক চড়া থাকে তাহার উচ্চতা বাদে ধরতে 
হইবে । 

কিবাঁট-মুকুটের আকার বেণুকর্ণ অর্থাৎ বাশের পাতাব 
কঁড়িব মতন, কেশবদ্ধ মুণুটের আকার ত্রপুষ অর্থাৎ শশাব 
মতন; শিরস্থব, জলবুদ্ধদেব মতন; ধল্মল, লতার মতন; 
এবং অলব-চুডক, মাখার ত্র্মতালুব উপবে চুডার আ ছাবে 
বাব। খোপা। 


প্রবাপী- চৈত্র ১৩২৩ 





মিংহলের ছউমুকুট 


| ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


শহিদ ০ - মিঃ 
১০০ গ্রহে যে শক বারকাযা 


কৰিতে হহবে তাহার ও নাম এইরূপ নিদ্দিষ্ট আঁছে-- পৃথিত, 


| 
3 
ন 


র, অগ্র-্পট, ত্রিবেদিক ত্রি-বেত্রক, পদ্ম, কৃট[ল 
এবং শিখামাণ ১ পুবিত তহহ বে মবরেব মুষ্টি এবং মধ্যে) 
₹ উদ্বে” ধত্তবন্ধ অর্থ।ৎ মবিখচিত ঘবিবে। মকরের মং 
ইইতে পত্রপুক্পনো কত মুক্তালতা বাহির হইবে । কপালের 
যতখানি মুকুটের মধ্যে ঢুকিয়া থাকিবে 
সেই-পরিমাণ স্থান চৎড! ফিতার মতন হয় 
তাহার নাম পটুবন্ধ; *ট্রবন্ধও | 
রক্রথঠিত হইবে | বির ট-মুকুটের অপরাপর 
অংশ যৌলবন্ধ, বলল এবং মুদ্ভাহার ভূত 
অলম্কার দ্বার, শোিত করতে হইবে 
পালেব উপর চক্তবলা এবং ছুই কানের [ 
দুই পার্শ্বে পাতার মতন ছুটি বর্ণপ্ত্র 
সংযুক্ত ববিতে হইবে । মুবুটের মুখের 
নাচের বিহারে মুত্ত হাব তলত হরিতে 
হইবে | বর্ণণতের, এ।চে ও মাথার সহিত 
কানে জোড়ের ঠিক উপরে ব পুষ্প থাব 
এবং তাহ! হইতে কডমনিমুক্কাগ্রথিত খু 


বলিবে। কিরীট মু নাচে হইতে উ 


রি 


বলি? 


পধ্যন্থ গোলাকার হইবে । 

উত্তবকামিক'আগমে টা নুকুউ গঠনের প্রণালী ও বিবরণ 
প্ররন্ত হইঘযাছে। কেশগ্রট। পাটি একত্র বিনাইয়া তিন 
অদ্ুলী উচ্চে এক বা তিনটি ফাস দ্ঘি। ভাব অগ্রভাগ 
চারিদিকে ঝুলাইয়। দিলে যেকপ দে হত হব এই মুকুটের ূ 
আকাব সেইকপ ৬$বে। এই মুনুটেব গাযে কতকগুলি " 
নব্াকাট। রকথচেত চন্দ্রক সংযুক্ত বাধিত হইবে ; সেই 
নহল চন্দ্রক্ষেব অবস্থান ও অ কাৰ ছে বিভন্ন নাম আছে 
_মুকুটেব সম্মুথেব চন্্রকের নাম নকরকুট, তাহার গায়ে 
সাতটি ছিদ্র থাকিবে $ দুইপাশে যে চন্দ্রক থাকে তাহার নামা 
পত্ৰকূট ; পিছনেব চন্দ্রককে বলে রত্্রকুট এবং তাহাদের 
আলল্গারিক চপ্্রক থাকে তাহাদিগের 
নান পূরবী হা পূরিত অর্থ যাহার। ফাক পুরণ করে। 
এই মুণটের বেড নীচের দিকে মাথার বেড়ে সমান 
অবশ্য হইবেই এন্ৎ উপরের দিকে হইবে দশ অন্কলী। 


মাঝেনাঝে ধে-ম্্ল 


2 


সা 














উষ্ট সংখ্যা ] প্রাচীন ভারতের রাজা, মুকুট ও সিংহ! ।নের লক্ষণ ৫৬১ 
জন্ম বা উপনায় ১ অংশ অম্থন্দর না হয়, গলপ্রদেশকে প্রকৃত জীবনের ঘটনা- 
তদূর্দে, অর্ধকম্প 3 অংশ বলীর দ্বারা এবং যক্ষ গন্ধর্বব কিন্নর ও বিদ্যাধর প্রভৃতির 
১ মহাপদ ১৪, ৃষ্ঠির দ্বারা ও বিবিধ-গ্রকারের পট্ট দ্বারা পরিভূষিভ 
১৬ বর্ণবৃত্ত ও করিতে হইবে । এইরূপ অলঙ্কর-ভূষিত সিংহাসনের ন'ম 
১ পদ্মক { ১২৯ পদ্মাসন ৷ 
যদি পদ্থাসনের নীচে আর-একটি উপপীঠ থাকে ভবে 
১»  কদ্ধব্ন বা গল 555 ২ 
এ. উপরি Es ৬, সেই সিংহাসনকে পম্মকেশর বলে। উপপীঠের গঠনে 
এ. কম্পবৃদ্ধ-দল Wl EEE স্ষৃ্রকম্প, বৃত্তকম্প, অস্র-কম্প প্রভৃতি অঙ্গ সংযুক্ত মি 
১ কম্প-পদ্ন Wl হইবে$ উপপীঠের গলদেশ নৃত্যপর মঙ্গ্য্য ও পক্ষীর 
,_ কুল্তবৃত্ ঘর প্রতিকৃতি এবং ক্ষুত্র-শল! নামক ক্ষুত্র ক্ষত্র কাঁরুকাধ্যের 
এ. পর এ ৫ দ্বার! ভূষিত করিতে হইবে এবং পঞ্জর নামক অদ্রের 
এ. নিয়-বৃত্ত রী $ i নিয়ে তোরণ সংযুক্ত থাকিবে। এই সিংহালন সকল 
এ. কম্প' Le ড i দেবতা এবং চক্রবর্ত্তী রাজাদিগের বসিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত 
, গল রঃ হইতে পারে। 
এ কম্প-বৃত্তক Sg পদ্ম-ভদ্র নামক সিংহাসনের অদ্দংস্থান এইরূপ 
,.. নিয়কল্প . i রে জন্ম বা উপনায় ১ অংশ 
কপোত . , তদৃদ্দধে ক্ষেপণ 3, 
এ. আলিঙ্গ ৮ অন্ত -** ১ * 
এ. অন্তরিত ও | ১ অংশ নিয় | 
2 প্রতিবাদন টী বৃত্ত নিম্ন | ১, 
EES টি জ্ঞান-কম্প 
মোট ২২ অংশ বপ্রতুঙ্গ ০ 
বৃত্তকম্পগ্ুলি এমন ভাবে সাজাতে হইবে যেন » দত্ত | 
পরম্পরে সাম্স্ত ও যিল থাকে। প্রত্যেক অবয়বকে » পদ্ম - ও 
পত্র, পুষ্প এবং পশুপক্ষী ও ব্যালমুদতির দ্বারা স্থসন্জিত » বৃত্তক ] 
করিতে হইবে। দুই প্রান্তে বিপবীত মূখে দুইটি যকর-. ” পদ্ম 
মুখ সংযুক্ত থাকিবে । কপোত নামক অবয়বে অনেকগুলি ৮ ব্মুর | অস্থলেখ 
নাসিকা সংযুক্ত থাকিবে এবং নাসিকাগুলিতে কবরীবক্ত  * i 
এ অর্থাৎ মনুষ্য প্রভৃতির মুখ অঙ্কিত থাকিবে। সিংহাসনের ৮ হনাবৃতত 
[ চারকোণে পল্পব পত্র অগ্কিত হইবে। কপোত, মহাপন্ব ৮ A | ১ অংশ 
প্রভৃতি অঙ্গে কেশরদলযুক্ত পদ্ম অঙ্কিত হইবে; বৃত্তকুত্ত ” রর 
বা কুমুদ নামক অঙ্ককে কটক এবং পর প্রভৃতি অলঙ্বারের ? টে ৩৮ 
দ্বারা ভূষিত করিতে হইবে । গল নামক অঙ্গ সিংহাসন » পদ্ধ ১ 
নির্মাতার ইচ্ছা অস্থমারে দীর্ঘ বা তত্ব হইতে পারে, » বৃত্ত | 
কিন্ত লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে অনাধব্রহ্য হইয়া দেখিতে , কপোত ২ 


৮৯৫ ৯পরস্পিসিরসিপাসি সিক্ত তি শপ স্পস্ট সি পিপাসা লি পাল লালাসলালা লাল লাল সপ্ত পা্পাসপাসিপাস্পাসপিস্পিস্পিসিপি লালা লালা সি ৰল লালা 





৫৬২ 
রঃ আলিঙ্গ 
অন্তরিত ১ অংশ 
৬ প্রতি (বাঁজ বা শরপক্ষ) 
কম্প ee 
মোট অংশ ২১ 


অধিরাজ্জ-উপাধিধারী রাজারা এই পদ্স-ভন্র সিংহাসনে 
বদিবার অধিকারী । 


উচিত 
জন্ম বা উপনায় 
তদূর্ধে বাজন বা শরপক্ষ 
» ক্ষুদ্র-বেত্মক . 
মহাদ্বুজ ৪525 ২ 


১ অংশ 
নু 
-২ 
8 
৬. 
হ 

৮ নিম্ন 2 
১ 
২ 
২ 
১ 
২ 
১ 
bl 
৩ 


৯) 


Xn 


৮ পদ্ম 

» কুমুদ 

» অনুজ 

» উর্দ্ধকম্প 

» গল 

, কম্প-পন্ধ 
কপোতক 


আলিঙ্গনাস্তরিত ) 
প্রতিবাজন Jy: ছি হি 


/ ৭4 


এই অ'সন অধিরাজ এবং নরেজ্দিগের বসিবার জন্য | 
বাসনেরও প্রত্যেক অঙ্গ বিবিধ কাক্ুকার্য্যের দ্বারা 
যত করিতে হইবে । 

বিশাল নামক পিংহাসনের অঙ্গসন্নিবেশ এইরূপে 
7 হইবে 


জন তত ২ অংশ 
পপ ৪৮. Be 
বৃত্ত বেত্রক Ah হুঁ 33 
অগ্রকম্প . হ ৯ 


প্রধাসী- চৈত্র, ১৩২৩ 


ভদ্র নামক সিংহাসনে নিম্নলিখিত অঙ্গুলি থাকা 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় বগ 





১ বৃত্তক ২ অংশ 
» গল ৩ 
» বৃদ্ধি ' ই» 
» উপর্িপঙ্ক্ ELA AE 
» বুদ্ধি .. EEE 
» দল 225 হও 
» মধ্যবৃ্ ১৬ 
» পদ্ম ই, 
» আবৃত বেত্ৰক টি 
«  অগ্রপষ্ট আমুল্লেখ 
» গল ৩ অংশ 
এ অগ্রপষ্ট অহুলেখ 
» বৃত্ত-বেত্ৰক yg) 
» পদ্ম '» 
» বাজন, ১ অংশ 
« অগ্রবৃত্ত অমুল্লেখ 
মোট অংশ ২২ 


এই আনন পাঞ্চিক-উপাধিধারীদিগের বসিবার জন্য । 
ইহার উর্ধগলপ্রদেশ পত্র পুষ্প যক্ষ ইত্যাদির প্রতিকৃতি 
দ্বারা এবং শিল্পগলপ্রদেশ সিংহ প্রভৃতি জস্তর প্রতিকৃতি ও 
পত্রবল্পীর দ্বারা ভূষিত থাকিবে । 

উপরে বর্ণিত শ্রীবিশাল নামক সিংহাসনেব মধ্যে বৃভ- 
নির্গঘ বপ্র-মধ্য প্রভৃতি অঙ্গ সন্নিবিষ্ট করিয়া কারুকার্ধ্যের 
অল্প স্বল্প পরিবর্তন করিলেই শ্রীসংজ্ঞ বা শ্রীবন্ধ নামক 
সিংহাসন প্রস্তুত হয়। তাহা পষ্টধরদিগের ব্যবহার্ষ্য | 

এ সিংহাসনে এক অংশ চওড়া একটি অগ্রপট্রিকা 
ম্ধ্যকুস্ত নামক অবয়বের অঙ্গে সংযুক্ত করিলেই তাহার নাম 
হইবে শ্রীমুখ। সেই আপনে মণ্ডলেশ-শ্রেণীর ভুস্বামীর! 
বমিতে পারেন । 

এ সিংহাননে যদি মূলভাগ ও অগ্রবৃত্ত এবং অনুজ সংযুক্ত 
করা না হয় তাহা হইলে তাহার নাম হয় ভদ্রাসন। 
পটুভাকেরা এই আসনে বসিবার অধিকারী । 

ওঁ আসনে জনোপরি অঙ্গেব উপরে দুই অংশ চওড়া 


Loc am 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


~~ পাপ NAAN ANIA AA 


অনুজ সংযুক্ত করিলে তাহাকে পল্ম-বন্ধ বলে এবং তাহাতে 
প্রাহারকেরা। বসিতে পারেন। 
পদবদ্ধ নামক দিংহাসনের অঙ্গসংস্থান এইরূপ 








জন্ম i ২ অংশ 

তদুর্ধে পদ্ম 2 এজি 
॥ কম্প Ml ১, 
» বপ্র তি ৮ 5 
» পদ্ম ve OE 
এ কর্ন বা ক বা বদ্ধাশ ... ৩, 
» কম্প হু - 
» কপোত , ৪ 
৬৮ আলিঙ্গ বনি 
» বুণ্ত-বোত্রক ১) 
মোট অংশ ৩০ 


এই সিংহাসনের কর্ণ বা কঠদেশ সিংহ ব্যাল প্রভৃতির 
প্রতিকৃতি এবং পুষ্প-পত্রের দ্বারা ভূষিত করিতে হয়। এই 
সিংহাসনে অস্তগ্রাহী রাজারা! বসিতে পারেন। 

সিংহাঁসনের পশ্চাতে খিলানের মতন আকারের ঠেদান 
=< দিবার যে অংশ থাকে তাহার পারিভাষিক নাম তোরণ । 
এই তোরণ বৃত্তাকার, অর্দবৃদ্তাকাব, ত্রিভুজ্জাকাঁর, 
ধন্থকাকার্‌, বৃত্তীাভাসেৰ আকাব অথবা অন্য যে-কোনো 
আকারের হইতে পারে । আলঙ্কারিক ভূষণের তারতম্য 
অনুসারে তোরণ চতুর্ব্িধ। যে তোরণ লতা-পত্রেব দ্বারা 
বিভূষিত হয় তাহাঁব নাম পত্রতোরণ ; যাহাতে পুষ্প খচিত 
থাকে তাহার নাম পুষ্পতোরণ ; যাহাতে রতুমণি খচিত করা! 
হয় তাহাব নাম রত্বতোবণ ; এবং যাহাতে উপরোক্ত সর্বব- 
প্রকারের অলঙ্কার এবং যক্ষ বিদ্যাধর প্রভৃতির মূর্তি সংযুক্ত 
থাকে তাহাকে চিত্রতোরণ বলে। প্রত্যেক তোরণের 
মধ্যস্থলে গন্বর্বগায়ক তুষুরু ও স্বর্গগায়ক নারদ খষির মৃত্তি 
খোদিত করিতে হয় । তোরণের দুই পার্শ্বে নীচের দিকে 
দুইটি মকরমুখ সন্নিবেশিত থাকিবে এবং তাহাদের মুখ 
হইতেই যেন তোবণ নির্গত হইযাছে এইরূপ ভাবে তোরণ 
নিশ্মাণ করিতে হইবে । মকর কিন্নর প্রভৃতির মৃত্তির অঙ্গে 
মণিরত্ব খচিত করিতে হইবে । তোরণেব শীর্যদেশের 


t 
প্রাচীন ভারতের রাজা, মুকুট ও সিংহালনের লক্ষণ 
২৮৯৫ াস্পপিটিপাসিলাস্পাস্িিপিিািপাস্পিসিপাসিপাস্পিসিপাস্পি পাটি 
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AAAS ANNA NAT NN 





মদ্যস্থলে ছুই পার্শ্বে ছুই হস্তীর দ্বারা সংরক্ষিত ল্মী যু 
সংলগ্ন করা যাইতে পারে। লক্ষ্মীর মুদ্তিটিকে সর্ব প্রকাৰ 
রত্ব ও অলঙ্কারে পরিভূষিত করিতে হইবে । 
তোরণের পরিমাণ এইরূপ 

পদ বা স্তম্ভের উচ্চতা ৫€বাঙ্বা৭অংশ 

তোরণেব উচ্চতা ৩ অংশ 

সিংহাসন ও তোরণের সকল অদ্দের নাম ও গণিমণ 
যে সম্পূর্ণ বা সহজবোধ্য এমন কথা বলা যায় ন৷। 
পারিভাষিক শব গুলির অর্থও কোনো শাস্ত্রে কোথাও ব্যাধ্য। 
করা মাই যেসকল শিল্পী সিংহাসন গঠন করে তণ্ছাবা 
পুরুযাহুক্রয্ শিক্ষিত ও ধারাগত আদর্শ অস্ছসাণে গঠন 
করিয়া থাকে) তাহারাও কোন্‌ অঙ্গের কি নাম তাহা ঠিক 


. কৰিয়া বলিতে পারে না। প্রচলিত সিংহাপনের নঘুনার 


সহিত ,শাস্ত-নির্দিষ্ট অঙ্গসংস্থান ও পরিমাণ ঘিলাইয়া 
পারিভাষিক শবদগুঁলির অর্থ এইরূপ বলিয়া মনে হয় 
জন্ম__সিংহাসনের ভিত্তিভূমি বা যেখান হইতে সি'ং'সনেব 
জন্ম বা উদ্ভব ভাবস্ত হইয়াছে । 
উপনাষ-_ আগমন অর্থাৎ খেখাঁন হইতে সিংহাসন উপরের 
দিকে উঠিতে আরস্ত করে। 


পদ্ম 
মা _পদ্মের ভিন্ন ভিন্ন আকুতি ও বিকশিত অবস্থার 
অনুজ | বিভিন্নতা বুঝাইবাব জন্য পৃথক্‌ পৃথক্‌ পারতাম 
মহামুজ' শব্দ । 
কুমুদ--কুমুদপুষ্পের আকৃতি । 
কর্ণবৃত্ত-_-কর্ণ বোধ হয় তাহাই, বাংল:য যাহাকে ক্ষ বলে, 
বাংলার প্রতিমার কানের কাছেই মুকুটের সং 
কক্কা চৌদানি ( বৃত্তাকার মাঁকড়ী ) সংলগ্ন কর' 
প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। অতএব কর্ণবু 
সেইরূপ কোনো অলঙ্কার হওয়া সম্ভব । 
কম্প--কম্পিত রেখা-বিন্তাস। 
বৃত্ত, বৃত্তক প্রভৃতি- গোলাকারি রেখাবিষ্ঠান। যে ২ 
একটু উচু করিয়া তোলা থা 
(Relief), তাহাকে উপরি-কৃত, __ 
ষাহা গোল কৌটার মত খে 
থাকে তাহাকেই নিষ্নবৃত্ত বলে বাঁ 
অনুমান হয়। 


৫৬৪ প্রবাসপী-_চৈত্র, ১৩২৩ 
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আলিঙ্গ-এক নজ্জার সহিত অপর নল্লার সংযোগ । এক 
বৃত্তের কেন্দ্র দিয়া অপর বৃত্তের পরিধি টানিয়া 
বৃত্ত শৃঙ্খল । 
অন্তরিত-_ছাড়া-ছাড়া । 
আলিঙ্গাস্তরিত-- কোথাও সংযুক্ত কোথা ৪ বিচ্ছিন্ন । 
প্রতিবাদন বিপরীত বা বিরুদ্ধ ভাবে সংস্থিত । 
বাছ--শরপক্ষ বা শরের গায়ে সংযুক্ত পক্ষের পুজ্খ সদৃশ 
রেখ! অর্থাৎ গায়ে গায়ে খুব ঘেষাঘেষি কোণাক্ৃতি 
রেখা-বিস্থাস। 
= 
নিম্ন_গর্ত করিয়া খোদা রেখা বা বৃত্ত প্রভৃতি রি 
উপরি বা উদ্ধ_রেখ! বৃত্ত বা আসল নল্সাটি উচু কবিয়া 
রাখিয়া তাহার পাশ খুদিযা ফেল] (reli) । 
উদ্ঘকম্প--উচ্চ করিয়ী খোদিত কম্পির্ভরেখা। 
নিষ্বকম্প--গর্ভ বা খাল করিয়া খোদিতু কম্পিত রেখা | * 


চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 





সপা্াসিলাসিপা A A. 


অবোধ 


এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে"? 

ভাল কাপড ফেলে কেন 

শাদা কাপড় পরলে হেন, 
হাতের শাখা মাথার সী'দূর কোথায় গেল চ'লে, 
এমন কেন হ'লে মাগো এমন কেন হলে? 


এমন কেন হ'লে মাগো এমন বেন হলে? 
আদর ক'রে কোলে তুলে 
বাবার কথা কওনা ভুলে, 

ভর! তোমার চক্ষু ছুটি সব সময়ে জলে, 

এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে ? 





* মডার্ণ-রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত গোপীনাধ রাওএর 
খিত Kings Crowns and ‘Thrones in Ancient and 
Bdieval India, with Pen and Ink Sketches নামক 
ব্য অবলম্বনে রচিত। 
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এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে ? 


বল্ছি তোমায় এত ক'রে . 
কথার জবাব দাওনা! মোরে, 
এক দৃষ্টে চাইছ শুধু চক্ষু ছলছলে, 
এমন কেন হ'লে মাগো এমন কেন হলে? 


এমন কেন হলে মাগোঁ এমন কেন হলে? 
লুকিয়ে বাবার ছবিখানি 
ফেন দেখ নাহি জানি, 
আর কেন মা কেদে কেদে ভেজাও তাহা জলে, 
এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে? 


এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে ? 

রাতের, বেলা ঘুমোও নাকো 

আপন মনে কাদতে থাকো, 
আমারে আর পাড়াও না ঘুম “ঘুম-পাড়ানি* বলে, 
এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে? 


সি 


এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে? 
বকেছে কি বাবা তোমায় 
বাগ করেছ, কাদছ কি তাই ? 
চুপ্‌ কর মা, ক্ষমা চাইবে এসে নয়ন জলে, 
এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে? 


এমন কেন হলে মাগো এমন কেন হলে ? 

বাবার দেখা অনেক দিনই 

পাইনি ; কোথায় গেছেন তিনি, 
রাগ করে’ কি? আনব খ,জে যেথায় যান ন! চলে” 
এমন কেন হলে মাগোঁ এমন কেন হলে? 


মালদহ শ্রীনন্দদুলাল দত্ব। 


৬ সংখ্যা ] 
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কষ্টিপাথর 


বশ্ববিদ্য।লযে বঙ্গ ভাষার প্রবর্তক কে? 


বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গাল! ভাষার প্রবর্ণন স্যার মাশুতোষ দ্বারাই 
হইয়াছে, এই ভথ্য কতদূর বিচার সহ? 

বিশ্ববিদ্যালযের বই হইতে ১৮৬৮ অব্দ পর্যান্ত বঙ্গভাষ। বি-এ 
পরীক্ষায়ও পাঠা ছিল-_বি-এতে পুকুষপরীক্ষ', প্রবোধচল্লিকা, বত্রিশ- 
সিংহাসন, কাশীনাদী মহাচারত, কৃত্তিবাদী রানায়ণ ইতাদি গ৷-পদা, 
নাভিভা এবং বাকরণও ছিল। তংগহ ১৮৬৯ হইছে ১৮৮৪ পর্নান্ত 
পুরুয-পরীক্ষা্থার জন্য এণ্টাঁল পরীক্ষা বাতী* অন্যান্য পরীক্ষায় 
বাঙ্গাল! উঠিয়া গ্রেল। এন্টেম্দ সংস্কতের সঙ্গে ও একট! ইংরেজীতে 
বাঙ্গাল! অনুবাদের পরীক্ষা! গৃহীত হইত । 

১৮৮৫ হইতে পরীক্ষা-প্রণানীর অনেক পরিবর্তন ঘটে--কিন্ত 
বাঙ্গালা তেমনই থাকিয়া গেল। কেবল ১৮৮৬ অন্দ হইডে এণ্টেন্স 
পরীক্ষায় অনুবাদের সঙ্গে বাঙ্গাল! রচনা লিখিবার প্রণ। প্রবর্তিভ হইল । 

১৮৯১ অন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের কনডে কেশনে তদানী গন তাইস- 
চ্যানসেলার স্যার প্রযুক্ত ওুব'দাস বন্দে।পাঁধায় মহাশয় বলিয়াছিলেন_ 

"1 2157 deem it not merely desirable but necessary 
that we should encourage the study of those Indian 
Vernaculars that have a literature, by making then 
compulsory subjects of our examinations in conjunc- 
s tion with their kindied classical languages. The 

Bengali language has now a 1ich literature that is well 

worth study. +» *+*]nlaying stiess upon the verna- 

culurs, I am not led by any meie patiiotic sentiment 
8৮:০৬ As such sentiment many be, but I am influen- 
ced by more substantial 1easons 1 firmly believe that 

‘we cannot have any thororgh and extensive culture 

as a nation unless knowledge 1s disseminated though 

our own vernaculars." 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গচাষার প্রবেশ অথব! পুনঃপ্রবেশ-ব্যাপারের 
শুভ স্বপ্তিবাচন করিয়াই স্যার ওুবদাস ক্ষান্ত হইলেন ন|। অন্পদিন 

পরে যখন বঙ্গীয় নাহিত্য-পরিযদ স'স্বাপিতর হইল, পরিযদের ১৩*১ 

সালের ১১ই ভাত্র (১৮৯৪ 'মন্দের ২৩শে শ্রাগ ) তারিখের অধিবেশনে 

ইবুক্ত হীরেন্রন।থ দত্ত ও ন্বগীয় রজনীকান্ত গুপ্ত মছো দয়ুদ্ধযের পত্রান্ু- 
সারে পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপিত হুইল যে, প্রবেশিক।-পরীক্ষার্থিগিণের 
গণিত হুগোল ও ইতিহাসের পরীক্ষা তাহাদের মাহভাযায গৃহীত 
হউক; এফ.এ, বি-এ, পরীক্ষায় সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় 
এ পাঠাপুল্তক নির্ধারিত হউক । এই প্রস্তাব উপলক্ষে তর্ক চর্ক হইয়া 
রি স্থির হইল যে, দাননীয় ই্রঘুক্ত গুরুদ।ন বন্দে)াপাধায়, গ্রীযুক্ত 

হীরেন্রনাণ দত্ত, শ্রীযুক্ত রবীম্্নথ ঠাকুর, রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও 
প্যু নন্দরুষ্ণ বনু মহাশয়দিগ্রকে অনুরোধ করা হউক যে '্টাহারা এ 
বিষয়ের অনুকূল প্রতিবুল পক্ষ প্রদর্শনপূর্বাক একটি নিদ্দি? প্রস্তাব 
পরিষদের নিকট উপস্থিত করুন। করিলে পরিষদ তংসন্বন্ধে যাহা 
কর্তব্য বোধ করেন, তাহা কৰ্রিবেন।” (সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিক" প্রথম 
ভাগ--২য় সংখা ১২২ পৃষ্ঠা) 

এই কমিটী একটি সাকু'লার-পত্র শিক্ষা নুরী প্রধান প্রধান ঝক্রি 
দেখিয়া প্রায় ২:* জনের নিকটে প্রেরণ কবেন এবং স্টাহাদের উত্তর 
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কষ্টিপাখর--বিশ্ববিদযালবে বঙ্গভাষার প্রবর্তক কে? 


~~ 


lL 


পায় একটি রিপোর্ট পরিষদের স- পঠ্ির নিকটে দাখিল ক:'ল। 
(পরিষদ-পত্রিক। দ্বিতীয় ভাগ, ২য় সংখাঁর পরিশি্ু 1) টা 5 হিতে 
১৩*হ সালের ৩.শে ভাত তারিখের অধিবেশনে উগন্থাপিভ হইল সবর 
হইল ঘে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণিকেট-নমীপে পত্র লেখ! হইবে - এবং 
সেই পত্রের মোদাবিৰ। করিবার ভার স্যার গুরুদাস গ্রহণ করিলেন । 

১৮৯৫ জবের ৫শে দেপ্টে্বর তারিখে সেই চিঠি ( সাঠিল-,বষদ- 
পত্রিকা দ্বিতীয় ভাগ--৩য সংখা ৩৯৯ পৃষ্ঠ!) বিশ্ববিদা।লয়ের বছি- 
ই।রের নিকটে প্রেরিত হইল। 

পরবর্তী বর্ষের মাচ্চ মানে ফেকাল টি অব. আউনএর আঁ :"শনে 
স্বয়ং স্যার গুক্নদান ও আবেদন-পত্র পেশ করেন, এবং বহু আত 7 নার 
পরে এতঘ্িষয়ে কন্ঠব৷-নির্্ধারণ-কল্পে একটি কমিটি গঠিত কা হয়, 
তাহাতেও স্যাব গুরুদাস বলেন। স্যার আশ্বতেষ এ কমিটিতে ডি লন । 
ভবে তিনি যে এ বিবযে কোনও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, এমন এমাণ 
পাঁওযা যায় নাই । উপরিউক্ত ফেকাণ্টির ১২ই ডিসেয়রেস অ.তাশনে 
কমিটি রিপোর্ট দাখিল করেন--তাহাতে সার ওক্দাসের নাম ৮ লব 
দৃষ্ট হয়। আবাব দ্বার গুরুদ।সেরই প্রস্তাবে এবং স্বগীয়.ননী 5ম তে - 
পাধ্যায় মহোদয়ের সমর্থনে উহা পরিগৃহীত হয। অবশেষে ২১৮৭৭ 
সালের শ্রানুয়ারি মাসে সেনেট্‌ সভাতে রায় শুযুন্ত যতীল্ন।, ।. পরী 
মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং স্যার গুকদাঁসের সমর্থনে এই নিদ্বার্রিত হয যে, 
এফ-এ, ও বি-এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষার রুচনা-পরীক্ষা গৃহীত হইবে, 
কিন্ত উহাতে টত্তার্ণ না হইনেও কাহারও এফ-এ, বি-এ, 'গশের 
ব্যাঘাত হইবে না--উত্তীর্ণ হইলে মার্টিফিকেটে তাহ! উল্লেণিছ হইত 

লড় কর্জনের আনলে যে ইণ্ডিয়ান ইউনিডাঁসিটট কমিশন গঠত 
হইয়াছিল, তাহাতে স্যার গুরুদাস সভ্য ছিলেন। এই ক দশন যে 
রিপোর্ট দেন, তাহাতে আছে £- 

“The vernacular languages should 90101513151 
( as at Bombay ) in combination with Enghisu as ua 
subject for M, A Examination. The , A 
Examination in the vernaculai should be ef uh 5 
character as to ensuie a 01101011131) and Shout 
50009 of the subject. The encouagement wv. ১1 
study by graduates who have completed their 
Course should be of gieat advantage for the ih, 
tion and development of vernacular 10170014051, 
We hope that the inclusion of veinacular 1501১8 . 05 11 
the M. A. course will give an impelus ti hen 
scholarly study ক ক +. We 2150 think that 5117001018৮ 
composition should be made compulsory in হে iv ৯০১৫৫ 
of ihe B. A. course although there need be no tC" Can 
of the subject. 

০ ইহাতে স্যার গুরুদাসের হাত ম্পঃ দেশ! যাইিছেণড। সা. 
আশুতোষ এই কমিশনের যে-সকল অধিবেশন বান্নাল! প্রদেশে হ 
তাহাতে “লোকেন মেদ্বর* স্বরূপ ছিলেন বটে, কিন্তু রিদদোতে স্বাহা 
হাত ছিল ন।। 

এই কমিশনের রিপোর্ট গবর্ণমেন্ট অব, উওিয়ায় পেশ, চ5বার ” 


01151 
L- 


ইণ্ডিয়ান ইউনিভানি স্‌ এট পাশ হয় তার পরে & নিতো £ 
এট অনুসারে কলিকাড৷ বিশ্ববিদাালয়ের “নিউ রেওতেএনম ₹ 
অন্ঠ সার আহুতোযের এই রেউলেশনগঠনে তি খুকি শ্রছে 
কিন্তু নূতন বিধানে বাঙ্গাল! ভাঁষ। ঘে-ভাঁবে বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, তাহ 


» 
৫৬৬ 


স্রাব আাঁষ্তোঁষের উজ্বিত নূতন কি আছে বলিঘ! তে' দেখা যাই- 
তেছে না। চিনি ভ।ইস্‌ চান দেযাব বগে স্বদীর্ঘক।ল নিখবিদা।লযে 
সন্দময় কতৃত্ব কব্যাভেন, এবং এপনও শ্রপ্থতঃ বাঙ্গাল'-পাঠ।দিবিষয়ে 
ঠহার যণে? কর্তৃত্ব মাড় । যদি তিনি বঙ্গ াষায় পুর্বের মত গনা- 
পদ্য সাহিতা ও বাক্ষরণ পাঠা করিতে পারিতেন, যদি দেখিত।ম, 
প্রতোক কলেজে ইশর়েঘী এবং সছুততর ন্যায় বঙ্গভাষারও সাহিতাদির 
ক্মধাপন। হইতেছে, তবে বরং ম্বন তমন্ত্রুকে স্টাহার প্রশংসাবাকোর 
অনুমোদন করিতাম | বব" রীত়ার শিযোগে এব" বঢ়না-রীতির 'অ'্দর্শ 
বলিঘা বাঙ্গাল! পুন্তন্ধ নিন্নাচনে চিমি যথোচিত বিচক্ষণতা ও 
নিবপেক্ষতা দেখাইতে ন' পা্রিয। শবপ্রশ'সাবই ভাজন হইয়াছেন । 

(নবাডারভ, মাঘ ) গরীপদনাণ ভট্টাচাৰ্য্য, বিদাবিনোদ, এম-এ । 


bd ৯ * 


কাটাল। 


আপনারা ঘনেক রকম দুল দেখিয়াছেন,_ক্িন্ক কীটালের ফুল 
দেখিয়াছেন কি? 
আপনার! বোধ হয় লক্ষা কবিয়াচেন যে, ঘন কোনও ফুল 
অফ্ষুটগ্র অবস্থায় থাকে তন সবুদ রংঘের একট। থাপ" দিষ। যেন 
যুলটার সাগাগোড! যোড। থাকে । ই থাপটাকে ইংরেজীতে কেলিন্স 
(1915৮) বলে; বাঙ্গালায় উহার অর্থ বহিদ'ল। ফুস ফুটবার সময 
& 'খাপটি' ফাটিয়া যায়, আর তাঁহার মধা হইতে নান! বর্ণের চাকৃচিকা- 
ময় ফুল বাহির হইয়া আট্সে। ইহাই ফুল ফোটার মোটামুটি 
ইতিহাস । 
ফুলের ছুবকম জাতি আছে--"শ্বীদ্রাতী* ফুল’ আর 'পুকষজতীয় 
ঘুলে । স্বীগ্রীতীয় ফুলকে আমর 'স্বীপুষ্প' এবং পুরুষ ফুলকে 'পুংপুষ্প' 
বলিব। বা্গল! ভাষায় যাহাকে আমর! পরাগ বা পুষ্পরেণু বলি 
তাহ। পুপুল্পেই ভন্মায। ইংরেজীতে এই পরাগকে পৌলেন 
(60187) বগে। স্ত্রীপুত্পের বিশেষত এই যে, ইহার বীজাধার বা 
ওভ।বি (05715) আর পরা গগ্রভণ স্বান (500178) আছে, কিন্তু পরাগ- 
কোষ (১07৩7) নাই, স্থতরাঁং পরাগও (Pollen ) নাই। ওডারি 
শব্দের প্রড্ৃ অর্থ ঘদিও ভ্ররাযু নয, তপালি উদ্তিদ্‌-বিদ্রা'বংপত্ডিতগণ 
' জরামু শব্দ ওভাঁরি (০৮1১) অর্থে ই ব্যবহার করেন। যাহার মধ্যে সন্তান 
জন্মপ্রহণ করে তাহাই আরাযু। ফুলের জরাযুর আকুতি অধিকাংশ- 
স্থলেই ঠিক খাবার জন রাখিবার “কংজোর” মত, তবে অভাণ্ত ছোট, 
এই য। প্রভেদ। কু'জোব অগ্রভ্ভাগটা যে-রকম লম্বা আর ফাঁপা, 
ফুলের জরাযুর অগ্রহ।গটাও সেই-রকম লন্ব। আর প্রায় ফাপা এবং এ 
লহ্ব। প্রায়ফাপা মগ্রভাগের উদ্বপ্রান্তকেই হরির ম। (31177) বলে। 
ঘুলের যৌবনকাল আগত হুইলে ঠিগমার অগ্রভাগটি সরস 
হইয়। উঠে। মধুলুর রূপমুগ্ধ নধুমক্ষিকা বা অগ্ান্ত কীট পতঙ্গ যখন 
পুষ্প হইতে পুপ্পান্তরে গমনাগমন করে তখন তাহাদের অঙ্গন্রিপ্ত 
পুস্পের পরাগ, পরিপুঃ শ্বীপুপ্পর সরম ষ্টিগ মার উপর লিপ্ত হইয| 
য়। পরে এ পরাগ নিঘ্র দেহ বৃদ্ধি করিয়া বর্ধিত দেহভ:গ সেখান 
ইতে ষ্টিগ মার হিদ্রপথে ওভারি বা জরাঘুর মধো প্রবেশ করাইয়া দেয় 
বং তথায় ( অরাযূষধো ) পুষ্পপরাগ ও বীঅকোষ পরম্পন মিলিত 
ইয়! সম্ভাননপে পরিবর্ত্তিভ হম । ইহাই ফুলের সাধারণ এবং সংক্ষিপ্ত 
বনীকথ৷। এ ছাড়: বাধুচানিত পরাগসহবণনে গর্ভধারণও ঘুলের 
ধ্য বিরল নম । 
‘ডুমুর ফল' Inflorescence অর্থাৎ পুপ্পগুচ্ছ। 
বমাবন্থায় একট। [nf০rescence অর্থাৎ “গদ্ছপুতদ 
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প্রবাসী_ চৈত্র, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ন, ২য় খন 


~ তা exw AN eA 
শ্রার। সকল বব সবুঙ্গরঃযের কেলিৰ্ম্‌ নামক পুপপাৰরণ্টাকে ছিন্ন 

করিঘা আপন।পন দৌন্দধ। মণ্ডি5 দেহ লইয়া বাহির হইযা পড়ে, কিন্ত 
ফ।টালের ভাগো আর সে মুক্তিটুহু ঘটে না। কেদিব্‌স্‌ এখানে কীটালের 

অধ্বেমদশ| পরাস্ত ছিন্ন হয় ন|। কা[টালের বহির্ভাগে কণ্টকাবৃত্ত 
বর্মুদদৃণ যে মংশ দেখিতে পাওয়া ঘায় তাহ! “কাটাল" নামক গুচ্ছ 
পুষ্পের কেলিক্‌ন্‌ । অভান্টর-ভাগে ভীমের গদ।র ক্ষুদ্র সংস্করণের ছু, 
যে দও দেখিতে পাওয়া যায় সেটা আমাদের পুর্বপবিচিত গুচ্ছপুণ্পের 
কাওনুগ (00115) ( বাংল! নান ভূভী ' | কাটালের ভিতর পাতার 
মত ঘে-সব ভিশিল (বাংল) নান চপ) দেখিতে পাওয যায়, তাহা 
যুনের পাপড়ি, আর ক্যাট!লের যে-সমন্ত চোধা (ক্বোষ)-__যেগুলিকে 
আসর! পরম পর্ভোষ-সহকারে চোজন করি__তাহা কাটাল নামক 
গুচ্ছ পুদ্ধের জরাযু। এই জবাদুর মধ্যে আমৰা কটালের ভবিষ্যৎ 
বংশবরকে বীন্জবপে দেখতে পাই । কীটালের গর্ভাধান মক্ষিক। দ্বারা হয় 
ন।--ক।টালের সহজাত পরাগ সহব।সে গর্ভাবান হয়! 


(বিজ্ঞান, ডিলেম্বর ) এ মমরেন্রনাথ নাহা। ত 


পঞ্চশস্ত 
সূর্যের শক্তিপরীক্ষ! y 


পৃথিবীতে আমর! নিত্য যত শক্তিনীল। দেখিতে পাই, সে 
সমস্তই হুর্ধা হইতে আইগে। কিন্তু তাহার অতি অল্প অংশই 
আমর! কাজে লাগাইতে পারি। বৃক্ষলতী এই শক্তির কিয়দংশ 
নিজ নি্জ শরীরে সঞ্চিত করিয় রাখে এবং অবশিষ্টাংশ হু 
বিকীর্ণ হইয! যায়। আগ আমর! যে পাথুরিযা কয়ল। ভ্বালাইয় 
কল, কারপানা, গাড়ী প্রন্থৃতি চাল।ই তাহা শত শত বৎসর পূর্বে 
সঞ্চিত সুধ্যশক্তির নগণ্য অংশশাত্র । এখন আমরা পুলি ভাঙ্গিয়া 
খাইতেছি, কারণ বর্তমানে পাথুরে কয়লার স্থই হইতেছে ন| বলিলেই 
হর। ফলে একদিন নিশ্চয়ই আমর দেউলিঞ। হইয়া পড়িব, অথচ 
বর্তমানে আমাদের চারিদিকে স্য)ঃভাপে প্রচুব শক্তি অঘথ। নষ্ট 
হইতেছে। 

এই বিরাট শক্তিকে কাজে লাগানো যায় কিন! তাহাই স্থির 
করিবার ভ্য আমেরিকার যুক্রর।গ্রোর আবহ-সদিতি রৌদ্রের উত্তাপ 
ও শক্তি পরাক্ষ। করিবার আর্য কযেকট কেম্ত্র স্থাপিত করিয়াছেন। 
আবহের সঙ্গে সুর্য তাপের সপ্ঘ্ধ স্থির করাও ইহার অগ্ভতম উদ্দেশ্য। 

এই যন্ত্রগুলির মধ্যে রোৌপ্রমান ( byrheuumeter ) অন্য তম | 
এই রোদ্রমান যন্ত্রাটি দুই অংশে বিভক্ত । প্রথম রোৌত্রশোষক , এই 
অংশট ছাদের উপর রোদ্রে রাপিয় দেওয়া হয়। ইস্পাতের ব্য 
আঁটা একটি ছোট কা5খোলকের মধো নমান-মোটা প্লাটিনাম- 
জড়ানো চারিটি বর্গাকৃতি অভ্রথও থাকে। চারিটি খণ্ডের মধ্যে ছুটি 
খণ্ডের গায়ে কালে এনামেল মাথাইয়া একটি শানা একটি কালো এমনি 
করিয়। মাজাইয়। দেওয়া হয়। অভ্রথও-ধের! প্লাটিনাম-তারগুলি বিহাৎ- 
বাহী তার দিয়! নীচে অপর একটি যন্ত্রের সহিত সংলগ্র গাকে। 

শাদ! জিনিষের চেয়ে কালে। লিনিসের তাপশোষণ-ক্ষমত! বেশী । 
সুতরাং রৌদ্রে বাধিলে রোৌদ্রশোষক ঘস্ত্রের কালে! অভ্রধওগুলি শাদ। 
থণডগুলির চেয়ে বেশী উত্তপ্ত হইযা ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 






বৌদ্রমানের এক অংশ, যাহা ৌদ্রে থাকিয়া 
রৌদ্রশক্তি শোষণ করে। 


পরিবেঠক কালে! প্লাটিনাম-তারও শাদ' তাবের চেষে বেশী উষ্ণ হয়। 

আবাব শীতল বস্তুর চেয়ে উষ্ণ বস্তু বৈহাতিক প্রবাহকে বেশী বাঁধা দেয়, 

ফলে শাদা তারগুলির ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ যত সহজে যাইতে 

পারে, কালে! তারগুলির ভিতর দিয়া তত সহজে যাইতে পারে লা। 

একটি স্বযংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে এই বৈষম্য একটা মোটা! চোলের 

গাঁয়ে জড়ানে! কাগজের উপর ঢেউতো!ল! রেখ। দ্বারা লিখিত হয়। এই 

রেখ! দেখিয়াই যন্রচালক বলিয়া দিতে পারেন সেই দিবসে হৃর্্যদেব 
' কতটুকু স্থানে কতটুকু ভাপ দিলেন । 

পরীক্ষায় দেখ। গিয়াছে যে এক বর্গগন্র পরিমিত স্থানে প্রভ্যহন 
গড়ে এক অশ্বশক্তির সমান হুর্ধ্যকিবণ পড়ে । যদি ধরিষা লওয়া যায় যে 
একটা শহরের একটি পাড়ার পরিমাণফল ১০,*০০ বর্গজ, তাহ! 
হইলে প্রত্যেক পাঁডায় প্রত্যহ ১০,**০ অশ্বশক্তি অনর্থক নষ্ট হইতেছে। 
যদি এই শর্তি কাজে লাগানো যাইত, তবে প্রত্যেক পাড়ায় ১০, ঘর 
গৃহস্থ থাকিলেও তাঁহাদের আলে, জল, পাখা, বাধাবাড়া ইহাতেই 
চলিতে পারিত। 

এই যন্ত্রটি প্রায় ২ বৎসর পূর্বে যুক্তরাজ্যের গ্বর্মেন্ট ব্যবহারে 
লাগান। তখন একবার আগ্রের়গিরিব অগ্ ঘৎপাঁতের পর সকলে 


বলিতে থাকে যে সূর্য্যের |ভাপ কমিয়। গিয়াছে। সূর্য্যের পরিবর্তনে 
পৃথিবীতে পরিবর্তন ঘটতে দেখা গিয়াছে, কিন্ত পৃথিবীতে কোনো 
পরিবর্তনের ফলে সুর্য্যে পরিবর্তন ঘটিবে একথা বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বাস 
করিতে পারেন নাই। তখন বৌদ্রমান যন্ত্রও লোকের কথার সাক্ষ্য 
দিল। অদুদন্ধানে ও পরীক্ষার দেখা গেল যে অগ্ুৎপাতের ফলে 
সমস্ত আকাশ একপ্রকার অতীন্দরিয় হুচ্দু ধুলিকণায় পূর্ণ হওয়ায় সুর্য্যের 
ভাপ কম বোধ হইতেছিল। 
এই যন্ত্রটি কৃষি-বিভাগেও কাজে ল।গ্িতেছে। গাছ কত জল 
‘শোষণ করিতে পারে, এবং শস্ত কতটা উত্তাপে পুর হইয়। প।কিয়া ওঠে, 
এই সমস্ত স্থির করিবার ন্তও রৌদ্রমানের সাহায্য আবগ্তক হইতেছে । 
7 আতদী কাচে সুর্ধ্যতাপ কেন্দ্রীভূত করিয়া আফ্রিকার একবার 
ছোট একট! এগ্রিন চালাইবার ব্যবস্থা করা হইয়ছিল। এলাহাবাদ 
প্রদর্শনীতেও রৌদ্রে ভাত রাধিয়া দেখানো হইবাছিল। কিন্তু এ 
। সমস্ত শুধু বৈজ্ঞানিকের পুতুল খেলা মাত্রব্যবসাদারী হিসাবে 
(on a commercial scale ) ইহা এখনে! সফলতা লাভ করে নাই । 
ফ্রাঙ্কলিন প্রথমে আকাশের তড়িং দিষাঁ ঘণ্টা বাজাইয়া দেখান ষে 
তাহাকে দিয়া কাঁজ করানো যাইতে পাঁরে। পরে ফ্যার'ডের আঁবিক্ধারে 
এখন বিদ্যুৎ-নাহায্যে অনেক কাজই হইতেছে। তেমনি আশা করা 
যায় যে বিংশ শডব্দীর ফাঁহলিন-ফ্যারাডের চেষ্টায় ভবিষ্যতে সৃর্ধ্য- 
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রৌদ্রমানের অপর অংশ যাহা দূরে থাকিয়া বৌদ্রণস্তি 
লিণিয়া নির্ণয় করে। 


তাঁপেই সব কল কারখানা, রেল গ্রামার প্রভৃতি চ'লানো নব 
হইবে। 


ডিম্বের দৃঢ়তা 

একটি টাটকা ডিম হাতের মধ্যে লম্বালখ্বি ভাষে রাখিয়া, ৭.৬ ভব 
চাপিয়া ভাঙ্গিতে পারেন এমন কেহই নাই --ত। তিনি ঘড় জ্বর 
জোয়ানই হউন। এই দৃচত! সম্প্রতি আমেবিকার বৈদ্ঞানিহ, উপাথে 
পরীক্ষিত হইযাঁছে। রেল-্টেশনে যেমন মীপিবার দা থাকে তেমনি 
একট। দীড়ীর বাক্সের উপব এক থণ্ড কাঠের গায়ে একট) গঠ কারিষ। 
তাহাতে ফেণ্ট আটির। একটি ডিম থাঁড়। করিয়া বসানে। হয়। একটু 
দণ্ডের (16557) গায়েও ফেপ্ট আ'ঁচিয়া ভাহ। দিয়! ডিমটিতে 5 
দেওয়া হয়। কত চাপ পড়িল তাহ! মানদণ্ডে বুঝিতে প'ন' যায 
পরীক্ষক দেখিয়াছেন যে শদ! ডিমের চেয়ে বাদামী রংএব ডিম (বেশ 
শক্ত। বাদামী ডিষগুলি গড়ে ১৫£ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় দুই মা চাং 
ভাঙ্গিযছে। আর শাদা ডিমগুলি ১২২ পাউণ্ড অর্থাৎ এক দণ থে 
সের চাপে ভাঙ্গিয়াছে। ডিমের খেলাগুলি ০১৩ হইতে 5১৪ ই 
পৰ্য্যন্ত পুক। এত পাতলা গ্রিনিসের এত চাঁপসহতা আদীতপষ্ট 
















-ভিদ্বের দৃঢ়তা সাপিবার যন্ত্র । 


অসম্ভব, কিন্তু অবস্থাবিশেষত্বের জন্যই এরূপ হয়। আমরা সকজেই 
দেখিতে পাই যে ছোট ছোট খিলার্নের উপর প্রকাণ্ড ইমারত খাড়া কর! 
হয়! প্রকৃতিদেবীও ভবিষ্যৎ জীবের আবাদস্থলস্বরপ ডেম্বের দুই 
দিকে দুইটি খিলান প্রস্তুত করিয়। উহাকে সুদৃঢ় করেন। 

পরীপ্রঘুলচজ্্ দেলগপ্ত। 


— — — 


সাধারণ মানুষ কেমন করিয়া অ-সাঁধারণ মানুষে 


পরিণত হ্য়__ - 


প্রতিভাবান ব্যক্তি সাধারণ নিন্ম ছাড়া একট। খাপছাড়া ব্যাপাব 

নয়। সকল সাধারণ ব্যক্তির মধ্যেই ঘে শক্তি নিহিত আছে তাহার 

ব্যবহাব করিয়া তাঁহার! অতি সহজে কর্ণুদক্ষ হইয়া উঠিতে পারে। 

একজন পণ্ডিতের মত প্রতিভ। অনেকাংশে চেষ্টার দ্বার! অর্জন কর! 
শ্খাইতে পারে । 

আমাদের মনের সধ্যে ছুটি কুঠবি আছে, একটির মধ্যে আমরা 

জ্ঞানে যে-সব চিন্তা করি সেইগুলি নিহিত থাকে। অপরটির সম্বন্ধে 

সামর! সচেতন নই , এবং তার মধ্যে আমাদের অজ্ঞাতসান্পে আঁপন।- 
পনি অনেক চিন্তা জন্মগ্রহণ করিতেছে। যাহারা এই কুঠরির সঞ্চিত 
বেশী করিয়া গ্রহণ করিতে পারে তাহারাই কর্মক্ষেত্রে বিশেষ 
দ্যাথায় ! 
প্রতিতা এমন কোনো বিত্ত লইয়া জন্মগ্রহণ কবে না| বাঁ সাধাবণেব 
ধ্যনাই। কিন্তু সে উন্নতি করে এইজন্য যে তাঁহার মনের অজ্ঞাত 
রনির মধ্যে নিহিত শক্তি সর্বদা অতি লহজে তাহার নিকট 
দ্যার। 
শিশুদের শিক্ষা আজকাল যে-বরসে আরস্ত করা হয় তাঁর চেয়েও 
বয়সে যদি আবস্ত হয + তীহার্দেব নামনে ব'দ যথার্থ উন্নত আদর্শ 
পত হয়ঃ এবং তাঁহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ওসামত্রী যদি হুনিষস্ত্রিত 
, তাহা হইলে আমাদেব ছেলেমেয়ের কেবল যে নীতির দিক দিয়া 
হইবে তা ময , বুদ্ষিবৃত্তি ও মালসিকশক্তিতেও তাহায়। প্রতিভা- 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
MMIII 
বানদের পাশে দীড়াইতে 
পারিবে। জগতে যে শ্রেষ্ঠ 
কবি, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক 
জন্মগ্রহণ করিষাছেন ভাহার 
কাবণ এ নয় যে জনসাধারণ 
তাহাদের দিকে বিস্মযনবিহ্বন 
দৃষ্টিতে চাহিয়া থাঁকিবে__ 
জনসাধারণ কি হইতে পারে 
তাহার! তাই নির্দেশ করেন। 

ননেব থে একটা অজান! 
গোপন কুঠরি আছে যেখানে 
আসাদের অজ্জীতে চিন্তার 
হাত প্র ভঘাঁত চলিতেছে, মন- 
ভূত্ববিদেরা তাঁহার শ্রেষ্ট প্রমাণ 
এই দেখান ঘে জাগ্রত অবস্থায় 
যেসকল ব্যাঁপারের মীমাংসা 
হয় নাই কখনো! কখনে। স্বপ্নে 
সেগুলির মীমাংসা হইয়া গ্বেছে। 
অস্থশীন্ত্রের অনেক কঠিনতত্ব 
| মীমাংসা হইল না| বলিয়া 
ছাডিয়া দেওয়ার পর স্বপ্নে ষীমাংসিত হইয়াছে। এবং _ ব্যবসায়ে 
হিসাবের গরমিল খাজাক্ি শত চেষ্টাতেও ধরিতে না পারিয়! স্বপ্ন 

নিৰ্দ্দেশ পাইয়াছে এমনও শোনা যাঁয়। 

সিমি সঙ্গীতকাঁর ও চিত্রকরদের জীবনেও এরূপ ঘটনা 
অনেক ঘটিয়াছে। কোলরিজের কবিতা “কুবলা খঁ" স্বপ্নের মধ্যে রচিত 
হয়। সঙ্গীতকাঁর টাটিনীর বিখ্যাত গৎ “Ihe Devil's, Sonata” 
স্বপ্নের মধ্যে পাওয়া। বেপ্রামিন ফ্রাঙ্ছলিনও স্বপ্নের মধ্যে কিছু-কিছু 
লাভ করিয়াছিলেন। রবার্ট লুই িভেনসন প্রণীত Doctor Jebyll 
and nr. Hyde এবং অন্ান্ত অনেকগুলি উপন্তান ও গল্পের আদরা 
তিনি স্বপ্নের মধ্যে পান। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও ভার কংয়কটি গল্পের 
প্লট স্বপ্নের মধ্যে লাভ করিয়াছেন। 

কথাটা এই দড়াঃতেছে যে প্রতিভাবান ব্যক্তির! জাগ্রত বা নিদ্রিত 
অবস্থায় তাহাদের মনের অজ্ঞাত কুঠরি হইতে সেই-সব প্রেরণা 
(inspiration ) লাভ করেন যাহ। হইতে সাধারণে প্রচুর আনন্দ ও 
শিক্ষা লাভ করে। 

প্রতিভাবান বাক্তিরা যে-সময়ে কোনে! একটি বিশেষ চিন্তা 
করিতেছেন বা মনকে বিশ্রাম দিতেছেন, অর্থাৎ কোনো চিন্তাই 
করিতেছেন না, এমন সময় তাহাদের মনের উপর কোনে! বিরাট চিন্ত! 
আনিয়৷ পড়িয়া যুগের চিন্তাধারা পরিবন্তিত করিয়া দিল, এরূপ দৃষ্টান্ত 
বিরল নয়। ! 

অনেক শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন--রচনার সময় মনে হইয়াছে যেন 
প্রধান ভাবগুলি এবং কথনে। কখনো ভাঁধীও মনের মধ্যে আপনি উদ্িত 
হইয়াছে। মোল্দার্ট 'পষ্টই স্বীকার করিতেন যে ভার রচনাগুলি 
অনায়াসে স্বপ্নের মত আঁদিয়। উপস্থিত হইত। রবীন্ত্রনাথ ভীহার !সেই 
অজ্ঞাত শক্তিকে জীবন-দেবতা বলিয়াছেন । 

মনের গোপন কুঠরিটি যেন একটি কারখান|, সেখানে প্রত্যেকের 
“আমি” পূর্বলন্ধ অভিজ্ঞতার স্মৃতিফঙ্গকগুলি ন'ড়াচাড়া করিতেছে । এবং 
তাহার ফলে নব-নব চিস্তাধার। উদ্দ্ধ হুইয্ন' অতি সহজেই অ।মাদিগকে 
একটা স্থিব সিদ্ধান্তে পৌছাইস্সা দিতেছে । 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
মৌমাছি পালন 


বহু বংনর ধরিয়া ভারতীয মৌমাছি পালন করিয় এক লেখক পুসা 
হইতে প্রকাশিত “ভারতীঘ কৃষি পত্রিকা"্য স্বীঘ অভিজ্ঞ! লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন । তিনি বলেন দৌধাছি, বিশেষ করিয়া মৌমাছির কল্প*রা 
টড ডাব এবং গুণে ষথেঠ ধিভিন। তাহাদের মধ্যে কেহবা। ভালে" কেহবা 
প্ররিদ্ত্, কেহবা কর্শুক্ষম এবং যথেই উৎপাদ নক্ষম, আবার কেহুবা সংগ্রহ 
কবে কম এবং বাঁড়েও কম। ভালে! মজুর মৌমাছি ভালো মৌচাক বচন! 
করে। লেখকের বাগানে একটি মৌচাক ছয় বংসব ধরিয়া আছে, 
এখনো তাহাতে দীর্ণতার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই এবং তাহা হইতে 
সকল ঢাকের চেয়ে বেশী প।রমাণে মধু পাওঘ। যায়। এই-প্রকার 
মৌচাক হইতেই নূতন মৌম [চির উপনিবেশের অন্য রাণী সংগ্রহ করা 
উচ্ত। মৌঢাকে মৌমাছি বসা ব। না বলা আমাদের আয়ন্তাবীনে | 
মৌচাক হইতে মৌমাহি কমিয়। গিয়া যাহাতে চাকের মোমে পোকা 
না ধরে সেদিকে দৃষ্ট রাখা আবগ্তক। 
| মৌমাছি ষদি চাকের সুমন্ত অংশ ঢাকিয। না বসে, তবে যে-অংশ 
অনাবৃত থাকে, নেইথানে মোমে পোকা ধরে। এই পোক|ব! 
গুটপোক! একপ্রকার ছোট পতঙ্গের প্রথন সংস্করণ । ইহা ডিম হইতে 
বাহির হইয়' মৌমাছির শুন্য কক্ষগুজির মধা দিয়! মোম থাইভে খাইতে 
অগ্রসর হয় এবং অচিরে তন্তু দ্বার! সমস্ত শুষ্ক অংশটি ছাইয়! ফ/ালে। 
একবার উহা! ছড়াহিয়া পড়িতে আরস্ত করিলে মৌমাছিরা আর বাধা 
দিতে পারে লা -সমন্ত চাঁকটি তন্তু ওুটিপোকা এবং ময়লায় ভরিয়। 
যায়। তখন মৌমাছিরা বাধ্য হইয়া সে চাক পরিতাগ করে। কোনো 
কারণে মৌমাছির সংখ্যা কমিয়! গেলে যখন সমস্ত কক্ষ আর ভর! থাকে 
না সেই অবসরে এই মোম-পতগ্গ চাকের মধ্যে ঢুকিয়া ডিম পাড়িয়া 
আসে। মৌমা।ছরা যখন ঝাঁক বাধিয়া উড়িয়া ব্যাড়ায়, কিংবা! শীতের 
প্রারস্তে যখন অনেক মৌমাছি সবিষা যায় সেই সময়েই এবপ ঘটে। 
এই সময় মৌনাছিপালককে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়; মৌমাছির 
‘জব কমিতেছে বুঝিতে পারিলেই নেই অনুারে চাক ভাঙিয়। ছোট 
কনিয়। দিতে হয়। 
মৌমাছির নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিবার উপায় সম্বন্ধে লেখক 
বলেন, কোলে ফাপাগাছের নধ্যে মৌমাছির দল বসিযাছে দেখিতে 
পাইলে গীছেব সেই অংশটি করাত দিয়! কাটিয়। মৌমাছি ও চাক সমেত 
উঠাইয়। আনা হয়। কয়েকদিন পরে মৌয।ছিরা নূতন স্থানে অভ্যস্ত 
হইয়। আসিলে চাকটি কাঁটয়া কাঠের ফ্রেমের মধ্যে রাখা হয়। 
এবং তাহার মণ্যে মৌমাছিগুলাকে তাড়াইয়া আনা হয়। তার পরে 
যে-সব গাছে মধুর লোভে মৌমাছি আমা নস্তব সেইরকম গ্লাছের ডালে 
& এ ঘা খাছের টুকরাটা আবার টাতাইয়া দেওয়া হয়। সাধারণত 
4, শীঘ্রই মৌম।ছির। এরূপ চৈরি বাসস্থান দেখিতে পাইয়া তাহার মধ্যে 
বসবাদ আর্ত করে। এই কালের জন্য শুকনে। নারিকেল বা ভাল 
গাছই উৎকৃষ্ট । এই গাছগুলি পনের ইঞ্চি আদ্দান্র লম্বা করিয়। 
ত দিয়। কাঁটা হয় । ব্যামের মাপ নয় হইতে বার ইঞ্চি থাকে। 
।ঝখানটাকুদিয়া বাহির করিয়া লওয়! হয় এবং মোট। তক্তা দিয়া 
দুইদিক বন্ধ করা হয়। একদিকে কতকগুলি ছোট-ছোট ছিদ্র কর! 
হয়? এই ছিদ্ৰ দিয়৷ মৌমাছির ভিতরে বায়। তারপর উপযুক্ত স্থানে 
গাছের এই টুকরাগুলি সালাইয়। রাখ! হয়। একেবারে নূতন ঘরের 
মধ্যে মৌমাছিদের আসিতে একটু বিলম্ব ঘটে। কিন্ত যেগুলির মধ্যে 
একবার মৌমাছি বাদ! করিয়াছে এবং যাহার মধ্য চাকের অংশ এবং 
মধু ও মোমের সানাত গন্ধ বর্তমান, দেখানে মৌমাছির শীস্রই আসিয়া 
জুটে । নাকে মাঝে বানাশুলি পরীক্ষা করিয়া দ্যাখ! দরকার, কারণ 
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ঠবিডালী ও ইঁছুরে বাসাগুলা তাদেরি জন্ত রাখা হইগাছে ভা 
লনেক সময় তাহার মধ্যে আসিয়া সংসার পাতে । 


' মীমাছির যুদ্ধ 


ভীবজগ্রৎ একট' যুদ্ধক্ষেত্ৰ । এখানে জোর যার মু]? "| 
ছুর্বলের এখানে স্থান নাই , তবে দুর্বল যে কোথাও কোথাও "৭, 
আছে ভার কারণ প্রধানত তাঁদের প্রজ্ুনন-শত্তির প্রাছু, 
পোক' মাকড ধরিয়া অহরহ খাইতেছে, কিন্ত পোকামাকড় হ'ব 
হাতারে বংশ বৃদ্ধি করিয। ধরাপৃষ্ঠ হইতে এখনও বিনুপ্র ৮* = £। 
ল্নেক সময় সমজাতীয় প্র।ণীদের মধ্যে নিদারুণ বুদ্ধ চণিতে ৪15 "41 
ম'নুষ তার মধ্যে প্রধান, এবং কীট-পতঙ্রের মধ্যে মৌমাছি এরথ।ন 

লীহ্্সুংখ্যার আধিক্য, অজন্ম। ব' পুটতরাক্জের ইচ্ছা মানুষে ॥ "ৰ 
সর্ডাইয়ের কারণ । যৌমাছিদের মধ্যে অড়াইয়ের ক রও 
এহগুলি। বৎসরের যে-মময়ে যুল আর মধু থাকে ন' তথ্নক মাত 175 
নক্তিণন মৌমাছিৰ দল দুর্বল দলের বিকক্ধে যুক্ধ ঘোষণা কুৰ, 0০৭৭ 
যুদ্ধে জয়লাভ করে তাহার!" নিজেদের নংচক্র মধুপুর্ণ থা 049 
পরাজিত দলের মধু লুটিয়া লইতে, কমর করে না। নুটতরাদ এব 
হইলেও যুদ্ধ অনেক সময় চলিতে ধু । মথায় তখন ড় হের 
নেশা চাপিয়াছে, বিজেভাদল একট! এস্প(র-ওস্পার ন! করিষ। ছাড়ে * | 

কবিতার সহিত মধুতক্র ও মৌমাছির অতি নিকট মম্বয বাঁনসাঠ 
নকলে জানে। কিন্ত মৌমাছির ব্যবহারে কবিত্ব তে! শাহ; বং 
শ্বার্থপরভা ও বর্বরজনোচিত নিষ্ঠ রতার পরিচয় আছে। 2 হব 
অতি নিষ্ঠংরভাবে ইহারা হত্যা করে এবং মাতব্বরের' অ:২7। 
অক্ষম হইয়। পড়িলে তাহাদের যমালয়ে পাঠাইযা নিদাৰুণ বহহ ৮1 
পরিচয় দ্যায়। পরস্পরকে ইহার! সাহাধা কর ন', যি 
জাতির মঙ্গলের অন্য এরূপ করা প্রয়োজন হয়। ইহাদের ৩5 তল 
দান বা দয়ার নাম মাত্র নাই--আঁছে কেবল হ্ুশৃঙ্থল কঃ এ 
একাগ্রতা । 

মৌমাছির যারা রাণী তাঁরা সাধারণ লোকের লড়াইয়ে ছে, "এ 
করেন লা। লড়াই হয় রাণীতে রাণীতে । জেত্রী ও পর, : ৩1৭ 
অবস্থা প্রায় সমানই হ্র। কারণ আক্রান্ত মৌমাছি আদ্রমণক [বল৷ 
হুলটি টানিয়া! ছিড়িশ লয় এবং জোত্রী যুদ্ধে জয়জাভ « %য, 
দ্বিধাধিডক্ত দেহে দুটিয়া পালায় ! 

অবশ্য আক্রমণকারিণীরা যদি নকলেই ন্নহত হইত ভা ₹8৭-। 
মৌমাছির বংশ রক্ষা হওয়া সম্ভব হইত না। শক্তিনতী (5 
দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর অনেক সময় শ্রন্ত ক্লান্ত শত্রুকে টব 
উপর চাপিয়া ধরে এবং মুহূর্ত মধ্যে হল বাহির করিয়া তাহার -১ পের 
কোমল অংশে ফুটহিয়। দ্যায়। অনেক সময় মৌমাছি! মানুহে সত 
কেনার মধ্যে অর্থাৎ মৌচাকের মধ্যে থাকিয়। লড়াই করে। এ॥ণ 
লড়াইয়ে অল্পসূখ্যক মৌমাছি যধুচক্রের মধ্যে থাকিয়া অনেক =, এম" 
কারীকে ঠেকা ইক্সা রাখিতে পারে। 

লড়াইয়ের সময় মৌমাছির! পাখ। ও চিবুকের সাহাধে পংস্গরচে 
মরণীন্ত আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরে, তারপর হল ফোটানে। চহিতে থাকে। 
মৌমাছির দল যখন উডভিয়। শত্রদলকে তাক্রমণ করিতে চনে তখন 
তাহাদের দেখিতে এয়োপ্লেনের দলের মহা কিন্তু খৃম্তে উহছেন 
অধিকক্ষণ লড়াই চলে না। কিছুক্ষণের পরই লড়াইটা মাটি উপর 
চলিতে থকে । কথনে! কথনে। পূর্ণ একঘণ্ট' কান যুদ্ধ চলো ! চেন ছল 
পল যখন দ্যাখে উভয়দলের সৈশ্বসংপ্য। প্রায় সমান, তখন দুখদণ ছু নু, 
উড়িয়া পলায়। মৌষাছিরা কতক দৈষ্য হাতে রাঁবিয়া দায় কে ' 
বথন আক্রান্ত হইয়াছে তথন এহ নেগ্দল সহসা আ মণ [ৰ 


৫৭০ 
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মাধার উপর দিয়। পড়িয়া কেল্লার মধ্যেকার মৌমাছিদেব কাছ সহজ 
করিয়। দ্যায়। মধুচত্র যেখানেই নির্মিত হউক_ পাহাড়ের ফাটলের মধ্যে 
বা কাঠের বানের মধ্যে বা চুবডির মধো__তাহার দেওযালগুলি দুর্ভেদা 
করিবার অন্য একদল মৌমাছি গছ হইতে আঠা সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত 
ঘকে। মৌনাছিদের গাষের মাপে যৌগাকের বাহিরে-আসা ভিতবে- 
যাওয়ার পথ নিম্মিত হয। 

এত সমস্ত সাবধানতা সত্বেও আক্রমণকরীর দল যদি কোনোগ্নতিকে 
ফটক ভাতিয়। ভিতরে প্রবেশ করে তাহা হইলে ভিতরের মৌম।ছিরা 
ট্রেঞ্চ বা খাতের লড়াই সুক করিয়া দ্যায়। সমান্তরাল মোমের 
সারিগুলি খাতের কাপ্ত করে! কথাটা সহজে বিশ্বান করা যায না 
বটে, কিন্ত ইহ! বার্থ যে স্থানে স্থানে মৌমাছির শাস্ত্রী দাড়াইয়, থাকে; 
এবং কোনো মৌমাছি খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিয়া উপৃস্থিত হইলে শাশ্ী 


তাহার নিকট আগাইয়া যায় ও মনে হয় যেন সীন্বেত-বীকা জিজ্ঞাসা '. 


করে। বাজে মৌমাছি বা অন্য দলের পুচ ধর! পড়িলে শাস্ত্রীরা 
তংক্ষণাং তাহাকে তাড়া করে বাঁ মারিয়'ফেলে। গুপ্তচর যদি 
কোনমভে মৌচ।কের মধ্যে ঢুকিয়। মরূর্লুটির। লইতে পারিল তাহ! 
হইলে সে অচিরে সঙ্গীদলকে লহয় ধ্িরিয়া আমে । এবপ ছুএকবার 
যাতায়াত করিলেই দৌচাকের -ম্সাছিরা ব্যাপার বুঝিতে পারে, 
এবং সদলবলে গিয়া সহপা শত্রুদের আস্তানা আক্রমণ করে। ষে- 
মৌচাকের রাণী নিহত হয় সেই দল রাণীয় অবর্তমানে বিশৃষ্বলা 
অবস্থান্তাবী বুঝিতে পারিয়া রণে ভঙ্গ দ্যায়। 

লড়াই চলিতে চলিতে রাত্রি আসিয়। পড়িলে যুদ্ধ স্থগিত থাকে । 
পরদিন আবার আরস্ত হয়। কখনো কথনে! কয়েক দিন ধরিয়! যুদ্ধ 
চলিয়া থাকে । একপক্ষ সম্পূর্ণ জযী হইলে অপর পক্ষের সর্বনাশ, 
কারণ তখন ছোট বড় নির্বিচারে হত চলিবে, কাহারো নিস্তার 
নাই, এমন কি ভিমগুলি পর্যযত্য নষ্ট করিয়া ফেল। হয়। বে-মৌম।ছি 
শত্রুর ব।ণীকে মারিয়া ফেলিভে পারে সে সর্ব্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। 

হ্‌। 


দেশের কথা 
দেশের প্রধান কথা আজকাল এই যে দেশে জাগবণের 
সাড়া পড়িয়াছে। দেশের সকল দিক হইতেই একই সুর 
শোনা যাইতেছে--আমরা মানুষ হইয়া জন্মিয়াছি, মানুষের 
অধিকার চাই-- সমাজে ব! রাষ্ট্রে কোথাও আর হীন হইয়! 
দাল হইয়। গোলাম হইয়া থাকিব নাঁ_এভ্রন্ত চাই আমাদের 
সংস্কার, চাই আমাদের স্বরাঙ্স। বড় লোকের বাড়ীতে 
আশ্রিত হুইয়া থাকিয়া নিত্য পোলাও কালিয়! খাওয়ার 
চেয়ে নিজের কুটারে শাক অন্ন আহারও যে উপাদেয় সেই 
আত্মমধ্যাদার জ্ঞানে উন্মেষ সমন্ত দেশে দেখা দিয়াছে। 
ছলে বলে কৌশলে পরে অবনত করিয্ণা রাখিলে শুধু 
যে অধীন জনের অকল্যাণ হয় তাহা নহে, যে প্রভৃত্বেব 
মোহে পরকে অবনত বরে তাহাব নিজেগঙ অবনতি 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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ঘটে -নিঞ্জে অবনত নন! হইয়া পবকে অবনত করা যে যায় 
না, ইহাও আ'ম্বা বুঝিয়াছি। সেইজন্য সমাজের অবনত 
জ'তিদের উন্নতিব জন্য তাহারা নিজেবাও যেমন চেষ্টা 
কবিতেছেন দেখিতে পাইতেছি, তেমনি যাহার! উন্নত রা 
তাহারাও চেষ্টা করিতেছেন; রাষ্ট্রে যেমন অধিকার লাভের * 
জন্য প্রকৃতিপুঞ্ত সংক্ষুব্ধ হইযা উঠিয়াছেন, তেমনি ধাহাদের 
হাতে বাজশক্তি তীহারাও ক্রমশ সেই শক্তি সাধারণের 
মধ্যে প্রসারিত করিয! দিতে বাধ্য হইতেছেন। দেশব্যাপী 
এই যে মুক্তি পাইবার আগ্রহ তাহাকে “বরিশাল-হিতৈষী” 
উচ্ছ সিত যৌবন-তরক্গের সঙ্গে তুলনা কবিয়াছেন-_ 


পুবাঁতন ভারতের জন-দাঁধারণের প্রাণে আজ পূর্ণ যৌবনোচ্ছাস ধরা 
মাবিভ্তি-আঁজ কানে কানে সে উচ্ছন তীরভূমি।প'বিত করিয়া 
বাধ ভঙ্গ করিতে চাহিতেছে। 

আজ সমগ্র ভারত হোৌমরুল পাইবার আশায় উচ্ছ সিত হইয়া 
উঠিয়ছে। আজ জ্রগৎ-জোড়া স্বাধীনতার সঙ্গীত-_স্বাবলশ্ব ন-ধ্ধনি-_ 
মানুষ হইবার প্রচেষ্টা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়।ছে। আজ ভারত অন্ধ নহে, 
মধাযুগেব সে ভারত আঙ্গ নাই, আজ সমুদ্রমেধলা হিমালয়-মণ্ডিত 
ভারতবর্ষ আর নাই--আঁজ্জ চারিদিক হইতে তাহার অন্ধ নয়ন 
উন্মীলিত করিতে, কদ্ধ কর্ণপটহ্‌ ভিন্ন করিতে প্রবল আঘাত 
আনিয়াছে। আঙ্গ দীনহীন কার্াল ভারতবাসীর হৃদয়ের অন্তত্তল 


হইতে ধ্বনিত হইতেছে :- 
উঠব মোরা উঠব মোরা 
বিধির আদেশ-বাণী। 


দেশব্যাপী এই যে যৌবনের জোয়াব ছুটিয়া চলিয়াছে 
তাহা আর প্রতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারো নাই। তাই 
বঙ্ছদেশের ছুই ঝষি বস্কিম ও রবীন্দ্র দিব্যচক্ষে ভারতের 
ভবিষ্যৎ দেখিষা এই যৌবনের পুরোহিত হইয়া যৌবনের 
মন্ত্র ব্দেশ ছাঁপাইয়! সমগ্র ভারতে ধ্বনিত করিয়াছেন ও 
করিতেছেন। তীহাদেরই প্রতিধ্বনি করিষা “ববিশাল- 


হিতৈষী’ তেজস্বী স্বরে উচ্ছসিত আনন্দে প্রচার করিয়া- 


ছেন 
এই স্যায়সঙ্গত মানবের অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত রাখার 
চে) করা আর প্রহুলিত হৃতাশনকে বন্ত্রাবৃত করিয়া রাখিবার পয়ান 
একই রকম সদুয়ভীবে হোমরুল প্রদত্ত হইলে দেশের সমস্ত অশারি 
অভাব অভিযোগ দূরীভূত হইবে__সেই বিশ্বাসে পঞ্চনদ হইতে ব্রহ্মদেশ 
পর্য্যন্ত একই সুরে একই প্রার্থনা উদ্বিত হইতেছে । তাহা অমোঘ, সে 
প্রার্থনা উপেক্ষা করা আর শাস্তির যৌধনোচ্ছণীস ও উরাবতের গঙ্গা- 
প্রবাহে বাঁধা প্রদান একই শ্রেণীর অলীক প্রয়াস । ভাই রহিয়া রহিয়া 
মনে হইতেছে: 
এ যৌবন-জলতরঙ্গ | 
রোধিবে কে? 


হরে মুরাঁরে হরে মুরারে। 


পি 


ডট সংখ্যা] চিলির Le 
নিজে শবে নিছে কঠা হইতে চায়া স্বাভাবির পা হল মন্্য্যত্ সক গাভ বণ জল ০% 

অধিকার | সেই অপূকার হইতে ব'ঞ্চত হইযা থাবেতে মং হয, রষ্টে এ সমানে প্রবলেল তত্ত্যাত ৭ ছি 

কেই চাহে না। তাই আমনাও হোম রল বা স্বণাদ হইতে আদ্দুক্ষা বরধিষা তাহার £তিবা i 

আকাঙ্। করিতেছি | কিছ প্রত্োোক কাছের দন্তই যোগ্যত' ব্যাপি কুনংস্কাণ দুর্ভোগ ও অপবায হইতে পঃ ্‌ 

নলকাব। আমাদের সেই ঘোগাছ। আছে কি? এ প্রশ্নেণ ঘটে। গত একঘাপে মধ্যে বঙ্গদেশেন বহত 

উদ্চবে বিগত দেখা যায--এক, ফাহাদের স্বার্থ আহে নুতন নি পিত হওয়া বা পুরাতন ৭]. ! 


আমাদের হীন প্রতিপন্ন কবিধা আমাদের স্বংবিবীবে বঞিত 
রাখিয়া আমাদের প্র হইন। আধিপত্য করাতে ও দেশের 
ধনশোধণে, তাহাবা বলে যে আমাদের যোগ/তা এনে। 
হয নাই, যোগাতা অন করিতে পারলে আমর। স্বরায় 
পাইবার উপযুক্ত হইব , আব, আমবা বলি যে আমাদের 
যথেষ্ট যোগাতালাভ হইমাছে,। যেখানে যেখানে আয! 
যতটুকু স্বাধিকার ফিরিয়া পাইসাছি তাহার হুসম্পাদনে 
আমর! কৃতিত্ব ৪ কুশলতা দেখাইমাছি, বাকী যে-সব কাজ 
আমবা করতে পাই নাই ব| আমাদিগকে কবিতে দেওয়। 
হয় নাই তাহাতে আমরা কোনো কৃতিত্ব বা কুশলত। 
দেখাইবার অবস্ব পাই নাই, জলে না। নামিয়া যেন 
সাতার শেখা যাম না, তেমনি কাজ কৰিতে না পাইলে 
তাহাতে যোগাতা রুতিত্ কুশলতাও অর্জন ব! প্রমাণ 
বরা যায না। বিদ্ধ স্ববাজ্ পরিচালনান উপযুক্ত হইতে 
হইলে কয়েকটি জিনিসের দখকার-__,১) স্ত্রীপুক্ষষের 
সমানভাবে শিক্ষা (২) সামাজিক অবস্থায় অবনত ও 
হানদিগের উন্নতি (৩) সামান্জিক কুসংস্কার ও কুবীতি 
পরিবজ্জন ও সুসংস্কাব * ৪) শিল্পবাণিঙ্গের প্রপ'র ও 
পরিপুষ্টব দ্বাবা দেশের ধনএছ্ধি (৫) ধনবৃদ্ধিব ছার) 
অন্নবষ্ট-স্মপ্যার সমাধান (৬) অন্নকষ্ট দূব করিগা স্বাস্থ্য 9 
বছ্রদ্ধি (৭) বলবৃদ্ধর ফলে সাহগবৃদ্ধি ও অন্যায় প্রতি- 
কারের ক্ষবভালাভ (৮) সমবায় ও শৃঙ্খলা সাধন ছারা 
দুর্বল অগ্ অসমর্থ প্রভৃতির রক্ষা । এক্ষণে ক্রমশ দেখ! 
+ হাক এই কষ্ট বিষয়ে আমাদের দেশের গতি অগ্রসর 
কিন৷। 
(১) শিক্ষা! 
সী ও পুরুষের শিক্ষাব প্রসাব যাহাতে হয় তাহার 
আগ্রহ ও প্রধত্র দেশের সর্দি রি পাওয়। যাইতেছে। 
= দেশের ঢোক মাচ্ছে শিক্ষাধ উ ই 


সুত ইহাত 


তত : 


ই যাকাত পাইফ। 


কছানাকতঠি মধ্য ইখরতী স্থল ।--বরিণাস হেনাব বাত ৭ 
অন্বণ ত কাঁলাকা'ঠ গ্রামে একটি মধই রাহী সুন, গৃহ ১) ৩8 রা 
হইতে ৩ জন মাঠার ২ স্ন পণ্ডিত শিক্ষব দ্বারা গার ক 2225 


স্কুলের কাধা স্গাকনপে লগ্পন্ন হতে । বিদেশী এক্স, 6 ৩৩ পা? 
ছাত্রদের খোরাক ও বাণত্ব'নের ছুবন্দাবন্ত জাছে। গ্রাম? ৮ ও 
ক্স প্রতি ভোকের" স্থুল ভালভাবে বাঘ খিল 4 গেদ 
চেঠা ফরিতেছে।--কাশীপুর নিবাসী । 

ডে-টেইনিং বিদ্যালয় ।---বরিশান সহরের পশ্চিদ গ্রাঞ্ধে 05 
শিক্ষাস্বাস্থা-বিবান়্িনী মানভিব সম্পাদক প্রভৃতির ৩2০% লিপ 
নামক একটি নূতন বিনা নম প্রতিষ্টিত হইছাছে। স্ব 1 বণ 


পর্থাও এখানে পড়ান হইতে |-+কাশাপুধনিবাসী। 
করটীয়ার নুতন ন্দল।--গ্ৃত ২৬শে তানুয়াব; কণা £ ৪ 
হুণের অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে। সকলে হদিলার চে, 


আলী খান মহে দয়কে তথায় একটি উচ্চ ইবেঙ্সী বিশাল হ 5 
অনুরেধধ করেন। তিন তাহার পিহৃদেবের নমে এবত = পুন 
স্থাপন করিয়াছেন।--ঢ'ক'-গেঞ্জেট । 

বিদালয় ।_যশে।হর জন্তর আদালতের ৬ডকীণ যুগ: (ক 
চরণ দত্ত বাহাদুর যশোহর টাউনের উপরে একটি অনাথ দত £95 


স্থাপিত করিবেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি নিজের বায়ে. + এপ 
রাখবেন ও অন্ঠান্ত মাযক্িগাৰেও নানাপ্রকারে দাহ ও 


পল 
আমর' ভগবানের নিকট প্রার্থন' করি যে উক্ত পায় বাহ ই 
ভগবান পুর্ণ করুন ও এই সদাশয় বক্তির প্রতি দঈধণ প্রসহ 2 
নিতুর, 
নুতন বিনাাতয়(কাথি মহকুমার বিওগ হতে ক্র ও 
মধ্য ইংরেজী বিদাএশের সংখ্যা ভ্রমেই বৃদ্ধি হহতডেছে। বউ 2 বু 
যাইতেছে যে এই মহবুনাধামীর ইংরেজী শি্ধার পতি 2 নিন 
যেন মেই বাড়িতেহে। এই বেশা দিন হয় নাই চর 


উপরে একট এবং মযঃস্বলে মুখবেড়া, বসখিয়া ও ৭২৯ 
একট নূতন উচ্চইংবেঞ্া বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয় হু? ?ল 
হইডেছে। সেদিন হেঁড়া মধ্য-ইংর্রেন্তী বিদশলয়বে ত বড 


বিলালয়ে পবিণত কর হইযাছে। এখন আবার ভ -* at 
ইংরেজী বিদ'লয়কে তচ্চাইংগেজী বিন্যালযে উন্নীত বং 4০1 
এ ছড়া মঙ্গণামাড়ো এাপ্রাথদিক বিন লয়কে সণ 5 5 [হা 
বি?খলয়ে উন্নীত কর হইয়াছে । এব সারকা ও বত," তি বয় 
হইটিতে মধ-ইংবেতী বিনয় পরিণত করিবার আছে 7, + 
দেশেস্থল কঙেছ যঃ অধিক প্রতিষ্ঠিত হয় _দেশেশ ত পাক 
মধ্যে যত অধিক শিক বিার হয, তত বু তেল ২1৭ 
মহকুমার চলিণিকে ই হবি যের হা তত ৯ কিছ 


Am 


৫৭২ 


প্রবাসী-চৈত্র, ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ১য় খণ্ড 


পাপন লা পপ স্পরিপস্পি্রসিপ সত িপাস্ি লাদ পা সিপাস্পিস্তিস্পাস্িত ২2১ স্পিন সিসি উস এপ ০২/২ ১ ০১১০ নল সত সপ নাল ১ নল ১ সিল সলা লা ১ সাদ অপি 


বাড়িতেছে, তাঁহাতে আশা করা ধায় যে এই কাণি সহরের 
উপর কলেজ স্থাপনেৰ যে একটি প্রধান অভাব তীব্রভাবে অনুভূত 
হইতেছে, মেই অভাব পুরণ হইতে অধিক কালবিলম্ব হইবে না। 
দেশের লোকের উচ্চ শিক্ষাব প্রতি ঘেবপ হৃদয়ের টান পড়িষছে, 
তাহাতে এই মহদনুঠানে হস্তক্ষেপ করিলে অর্থের অভাব হইবে ন1, 
কেবল চাই, অধ্যবনাঁধ ও উৎসাহ উদ্যম ।--নীহার ! 

গত ৩র। ফেব্রুয়ারী তারিথ অপরাহ্ে নলহাটী হরি প্রনাদ ডঁচচ- 
ইংরাজী বিদ্যালয়ের দ্বাব উদঘাটন কাৰ্য্য মহাসমারোহের সহিত হসম্পন্ন 
বুইয়াছে। -বীরতূমবাদী । 

শিল্প ও কৃষি স্কুল ।--চট্ট গ্রাম জরোয়ারগঞ্জের সবরেঞিটার বুক 
ফঞ্জলুল কাঁদেব তথায় এক শিল্প ও কৃষি স্কুল খুলিবার চেষ্টা 
করিন্ছেন। মিরেশ্বরী ও ধূম ট্েসনের মধ্যবন্তী রেলওয়ের অদুরবর্তা 
স্থানে সাহি ৪* কানি জমি তাহার! কৃষিক্ষেত্রের জন্য হস্তগত করিয়া- 
দ্বেন। আপাতত; তাহারা ৩০** টাকা চাদা তুলিয়া কার্ধ্যারস্ত 
করিবেন। -এডুকেশন-গেজেট | 

নিলফামারী মহকুসা শিক্ষাবিষয়ে বড়ই পশ্চাতে পড়িন্না আছে। 
এত বড় মহকুমার মধো মাত্র দুইটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। আমরা 
শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে ডিমলার রাণী শ্রীধুক্তা বৃন্দরাপী 
গৌধুবাণী মহোদরা তাহাব জমিদাবী ডিমলা তীনুকের নব-প্রতিষ্ঠিত 
ম্য-ইংরাঁজী বিদ্যালরটি লীগ্রই উচ্চ ইংরাঞ্জী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবেন। 
৩-বিযয়ে তাঠার প্রজাদের থুব উৎসাহ আছে, তাহারা এখন হইতেই 
থাজনার সহিত শিক্ষাকর দ্রিতেছেন। প্রত্যেক জমিদার যদি এইরূপ 
ভাবে শিক্ষাকর আদায় করিয়া প্রজাদের শিক্ষার বন্দৌবন্ত করেন 
তাহা হইলে দেশে শিক্ষার অনেক অভাব মোচন হয়। 

-রঙ্গপুবদর্প। 


দান ।--বীরহূুস জেলার ,হেতষপুরের জমীদার মহার।লকুমার 
ই্ননানিরগ্রন চক্রবর্ত্তী মহোদয় পিউড়ি রিভান” টমসন বালিকা" 
ব্দ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ অন্ত এককালীন তিন সহশ্র. টাকা দান 
করিয়াছেন ।--এডুকেশন-গেজেট । 

দারুল উলুম মাদ্রস11-সরকারী মাদ্রাসাদমূহে ইংরাজীমিশ্রিত 
শিক্ষায় আরবী ও ধর্ম্মশাস্র শিক্ষার ব্যাঘাত হইতেছে মনে করিয়। 
শিক্ষার পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
ইহা যেন আদর্শ মাদ্রাসায় পরিণত ও স্থায়ী হয় এই ভাবের আয়োজন 
হইতেছে। মোট ১৩ হাজার টাক। স্বাক্ষরিত হইযাছে। মাপ্রাসা- 
গৃহ ও ছাত্রাবাদ ইত্যাদি নির্মাণ জন্য ২৫০০০ টাকার প্রয়োজন। 
শ্রীবুত হাজি চানদমিঞ। সদপর নমৰ ৩*** তিন হাজার টাকা দিয়! 
জমি খরিদ করিয়া দিয়াছেন ও ৮০ জন গরীব ছাত্রের মাসিক বেতন 
দিতেছেন। রেঞগুনের প্রসিদ্ধ ধনী এ কে জামাল মি আই ই সাহেব 
মানিক ৫* টাক ও চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটা ২: টাঁক। সাহায্য 
দিতেছেল।--জ্যোডিঃ। 

মেন্দিয়! থানার “অন্তর্গভ গ্রামসমুহের মধ্যে শিক্ষার অভাব বহুদিন 
হইতে পরিলক্ষিত লইয়া আসিতেছে । এ অঞ্চলের গ্রামের মধ্যে 
একমাত্র মেজিয়া ভিন্ন মার কোন গ্রামে একটিও মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় 
নাই । যদিও পুকণিয়! গ্রামে অদ্য কয়েক মাস হইতে একটি মধ্য-ইংরাজী 
বিদালয় খুলিবার আয়োজন হইতেছিল তথাপি তাহ! এ পর্যন্ত কার্য্যে 
পরিণত হয় নাই । রাষ্চন্্রপুব গ্রামে একটি নিমনপ্রাথমিক বিদ্যার 
আছে। প্রামবাসীগণ সেই বিদ্যালক্লটিকে উচ্চ-প্রাথমিক শ্রেণীতে উন্নীত 
করিবার চেষ্টা করিতেছেন। রামচন্ত্রপুর গ্রামের স্বনামধন্য পুঞ্য 
ভাগলপুর জেলার লোকেল ও ডিঃ বোর্ডের সেম্বর এবং অনারারি মাল্রিষ্েট 


0 


' ফিরিষা যইতেছে। 


পরীঘুক্ত রামানন পটনায়ক মহাশয় স্কুলের জম্য ১২টি বেঞ্চ দাদ করিবার 
অঙ্গীকার করিয়াছেন।--বীকুড়'-দর্পণ ৷ 


বরাহনগ্রর নিয়োগীপাড়া “শশিপদ ইনষ্টিটিউট” স্থিত হিন্দু বালিকা 
বিদ্যালয়ের সংস্থাপক ও সংস্কারক পণ্ডিত শ্র যুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় 
তাহার নিজ জন্মভূমি বীকুড! জেলার অন্তর্গত কুচিযাকোল গ্রামে একটি 
“মডেল প্রাইযারী” বালিক'-বিদ্যাজয় স্থাপনের জগ্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এ 
ইং ১৯১৩ লালে কুচিয়াকোল গ্রামে একটি ধালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়! দেখিয়াছেন যে এই বিস্তৃত গ্রামে একটি আদর্শ বালিকা-বিদ্যালয় 
উত্তমরূপে পরিচালিত হইতে পারিবে তত্ত্ব গ্রামের মধ্যস্থলে 1৩ কাট! 
জমি খরিদ করিব! তাহার মধ্যে একটি ১৯ ২ ১ ফুট এক তলা পাক!" 
ঘরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। আপাততঃ একটি কঢা-দেওয়ালী 
ঘরে স্কুল ব্সিবে ; তাহারও সংস্কার আরম্ত হইয়াছে। বেঞ্চ, চেয়ার, 
টেবল, টীন1-পাঁথ। ইত্যাদি কতক পৰিমাণে প্রস্তুত হইয়াছে, আরও 
কতকগুলি শীত্র প্রস্তুত হইবে। ফলতঃ যাহাতে অন্ততঃ ৫০1৬০ জন 
বালিকা বদিতে পারে তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। ভগবাঁনের নিকট 
প্রার্থনা যহু বাবুর এই সছুদ্দেশ্য সফল হউক ।--বীকুড়া-দর্পণ। 


বহস্থানেই বিদ্যালয়ের একান্ত অভাব আছে; স্থানীয় 
লোকেরা সেই অভাব তীব্রভাবেই অন্ভব করিতেছেন। 
রদ্পুবে যতগুলি বিদ্যালফ আছে ভাহা শিক্ষার্থীর তুলনায় 
অল্প। দলে দলে শিক্ষার্থী ছাত্র প্রত্যাখ্যাত ও বিমুখ হইয়! 
তাহা দেখিয়া “রলপুর-দর্পন” 
বলিতেছেন_- 

শিক্ষক মহাশয়গণ ম্পঠ্রীক্ষরে বলিয়াছেন, সম্ভব হইলেও শিক্ষী- 
বিভাগের নাগশাশের ফলে আমাদিগের পক্ষে আর ছাত্রগ্রহণ কর! 
সম্ভব হইবে না! এন ইহারা যায় কোথায়? সুতরাং রঙ্গপুরে 


আর-একটী উচ্চ-ইংবেজী বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নাই, আমরা ইহা 
কথনই স্বীকার করিতে পারি না। 


এ সম্বন্ধে ময়মনসিংহের অবস্থাও এইরূপ 


এই নগরে ষে তিনটা উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় আছে তাহার 
ছাব্র-সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। প্রতি-বৎসর প্রায় তিন চারি শত ছাত্র 
স্থানাভাব-বশতঃ এই-সকল স্কুলে ভি হইতে আসিয়া ফিরিয়া যায় 
তাহাদেক্স অনেকের ভাগেই ইহার পর আব শিক্ষালাভ ঘটিয়। উঠে 
ন।। এই-সকল কারণে এই নগরে আরও ছুই-একটা উচ্চশ্রেণীয় 
স্কুল স্থাপিত হওয়ার আবন্তকতা অনেকেই অনুভব করিরা আসিতে ১. 
ছেন। কেহ বেহ এই নগরে অ্য একটী স্কুল স্থাপনের ইচ্ছ। করিয়া- 
ছিজেন। কিন্তু শিক্ষাঁবিভাগের কর্তৃপক্ষ সকলের কর্তৃত্ব ও স্বামিত্ 
ইত্যাদি সম্পর্কে বহু অনাবগ্ঠক কথা উত্থাপন করিয়া উহা কার্যে 
পরিণত হইতে দেন নাই। কেহ কেহ এহিক্ষণ তাহাদের এ-স 
আবদার রক্ষ' করিয়াই স্কুল স্থাপনে ইচ্ছুক হইয়াছেন। কিন্ত এখন 
শিক্ষা-কর্তৃপক্ষপ্নণ এক স্বতি অতুত আপত্তি উত্থাপন করিয়। স্কুল স্থাপনে 
অমত প্রকাশ করিয়াছেন । শিক্ষা-বিভাগের কর্তৃপক্ষপণ বলিতেছেন 
যে, তাঁহার! হিসাব করিয়। দেখিয়াছেন এই নগরের অর্ধীসংখ্যক 
ছাত্র মাত্র তাহাদের পিত! মাত! বা স্বাভাবিক অভিভাবকের 
অধীনে বাম করিয়া থাকে। স্তরাং তাহাদের মতে অপর 
অন্ধ ছাত্র শ্চ্ছনো অস্ত্র বাইয়া পড়িতে পারে। কাজেই 


৬ 


এলে উহ জনন ন কা 1 জি সাদিন কাবিনেই 
চেতে ? তে এব 82 করিত অজ ভুত বৃতযেও 
প্রত মানের | আমর বৰৃদৰ এ তি 5 ও ব্ছিহদেদ শক্তি 
নেছা ব'বিবহঁ অবাক হযাকি। অহ বোন্‌ স্থানে "যন হলেন 
করিনে বাহার হথা হন হাহ প্রবাণ ববেন দাহ । মযননসিংহ 
লগকে প্রত ভাহালের এত বিড “তন হাতও খুনিবার এনাম নই । 


ঘেন্্াণে হুন দা সত হইবে (দ০ হানে ঢানগশেন কিলার সুধা 


থাক আব, ক এবং সেঃ স্বাদের মি দ গাণেন তা গানইবান শক্তি 
থাকা হাৰত 3, চাহ বোধ হে ক'মা ভাব দেখেন নাউ । 
বহার এ দেশে শিক বিস্তারের হও] »শিলে চনে অন্ধ হাব দেখেন 


হ'ব নিকট এগ বিষয়ের প্রতিকার প্রাপ্ত হওফা নধুনপৰ শহে। 

তরল ক, 2 হ্বিতাব খ রিবেন |-চাঞমিহির । 
টিটি (বদ্যালম 

সপন আকম্যাক। ভাত ও ছাহ্দ দক খিশ্ম লাভে উহ 


পু 


তন কহ 
নৃতখবেধ অন্য দেন গুরু সহখ্যক 


9 উত্ন।হিত করিবার বিবি 
পুব্ধাবেব ব্যবস্থ, কৰা আব, 


₹ 9 দেশের উন 


জনা 


শপি লহু ভা 


করেন হাহ। 


তিহ্তাভাঙনের নায় দেখবালার আকা কাতজ্ঞতা পাহবাৰ 


| 
নস 
৭ 
(৯ 
ny 
বস 
দি 


অধিৎ!ণ*  আনবা নংবাল পাইযাতি- 

পুবঙ্গান যোষ্ণ! -'কৃষ্তিবাশ ও বাঙ্গাল! নাহিতে। তাহার স্থান" বিযয়ে 
যে দা থিুযেটের ব’স মধ্যে বু? হবে, ঠাহাকে কণিকা তা 
বিধ্বিন শা বির? নথিত ভা সীভননকনে যে মুছা 


প্র, যেটের ক 
বিবেন। রান 
লেখ দোরের শাম 
বা 
ভন হবাৰ ক 
ওর বোনা উফ) 


নি 


তা সোতৰ? দ্‌ চর, হাহা "কৃ ননিণাক্ণুদন ME cd “বাদক 
বত! বংগবেন নাম মানের হঝো বিষ যাৰ 
বহন গাঠাইছে হৃহবে। -এযকেশনJগতেট ; এব 


গেল্ছলাহ' বাঁযেন শ্মতিবমাকনে যে 

হচ্ছ গ2*-২ টাকায় কোম্পানীর 
বস এম কন্যা কলি গায়ে গন কর হইতেছে] আই, 
এ অধণা এমসি ভাষাম যে হাত্র সব্বপেছা 
অধিক শন্বর গঠবেন ও পতন টিটি ংলমেন সহৃভূক্তি কোন বগেছে 


পাঠ করিবেন, চকে দুই হন <. এ শিক ১০২ টক হিসাব 
ইছ' স্বিতোজলা  মাঘেন যাং এর বাড ললিয়া ওয় হইলে । 
প্রদান দর এ নিক যউপরুষ্টী বিদ্ণ- 
গমের প্রথান শিনমিজী কয বা োসিত্রণী তাৰ মবশশী এবার 
‘ভাৱ হৰব শশিত «০ নৰে শি-। বৃন্দ 0 শিবে ভারত 
রখটাতাব সবে মনরে ২ 2 এ ১ন'ৰ নিবিও বৰীঘ শিক্ষ বিভাগ 
অপ্র্ভ ১৯১৩ দলের ৪৫৯ উপ হল ত্রস্রমোহনদত পুহৰ লা 
কবিলাহহন ! ইহার এই হান বব ৰ গে গৌ বেরঈ শিযয়। 
ইন্না IT 
নো[যাথা-" মুগনমান হুন নদিঠি -দনিকা চপ্রবা তি শোমাথানী 
জেল যেসকল দবিন্ সুদলমান। বা ও পুগ্তক্কাত বে গে পড়া 


শিকা রাবিতে বিশ্ষে শি অন্ন এতো সেই সকল হতদখ মাহা, 
বিহানকলে লোয়াথাণী মুলতযাশাহাছি নছিতি নাঁমে এক দধি খোলা 
হইঘ।ডে। এই সমিতি নেন টি শোর দহিত এইচ গে কা 
করিবে। কে ও সতত লন ০ ২ তত 505 ৩0 2 


৭২২- নী 


৫০৩ 
ই দিব মত হহা 22, শত খি কন বকর? ৮ 
সবাতে স্বরে শ্রিক্ষ তুএাঙ প্রচ টাও করল তো তোতা ২2৭ 2 
মাঙেরই অহরে বদ সদা ববে। পা কণ ৮ শা 
সপ্ন্য রা ভাবথণ্ত শান ভাবডিহ াঠহ ওত 1 41 8৮5 
করিম পিদাবিও রে সহমত কৰিবেন ডিপ তি ৬ 


ঢাকা 5 

দন্ত ছাঁ ম্ৰাৰাদেন টাং গণ তান ৮ 
1 পুনে মৃন্দন নখৰ শু ০4২৭ হি 
ভাহ হইতে হজ টাক ০5 কাতর সৰমা ০৮7 
পঠিব হযে দেও হইবে। হহাতে ঢক্ত বঠেতোব কে।ণঃ 


দাকাব নগনান ক 
ম্ব্থচা- 


যনোবে।নি ও দারিদ্র) হ1!একে মানিক ৪৯ হাঁক হি 
হইবে। এই দৃঠাও অপরাপর গালের হণ 
মে!গ।। KES 
“কাশীপুবনিবাদাশ মংলাল লি হেন ০১২ 
মহন মহপিনের হত ঘ55১5 ত তৰ 
৯০১৯৯ টাকা মৰ নচে। তিনি একচন গণ এ 
চিনেন । 
মন্মনদ্ভসিন ন পু হহতে মুদননান ছাল ! 


লাভে নাহাষ? নহম্মণসহাপলেন 
বন্য মৃহাম্ম,র 
করগা আছেন। ববগননার মহ 
ইহ! অর্থেব দার্থবত পম্পরন বণ বেন এনএ <২ 
নিতান্তই দুলং£ সত ভ 
দার রাসবহারী যোদেৰ আবত।ব হইছে , 

বহবহ সন্তানের হন্ধার রানে খলজননাগ £২. 
ক্রান্ত হইম! উঠক দেশের মতনবিৰ ঢুৰ ৪ 
দুর হোক । 

কিন্তু প্রঠব-"শদম্প ভণ।ল। 


লাহোর দ্রত বলতেন সুহূধাতত "ত 


তের জ্ঞানের ছি 


দত 


4 
ব্য চট £ 25 


তাহাদের মধ্যে আখার সহৃব্ণ বগান্য বেদ হত ক 
পাওনা প্রান হশভি। দেন ধলা লেন ০-২7 2২ 
মা্ব$ত হইণ। দেদকে ও লেশবালারে ০) ০০ 
গেহঙ্জন্য লাখাবশেধ সমবেত ০০০ ১৭-৭ 
অবশ্যক্কত। অত্যন্ত অবক। দাৰ্খণ হি 2 শা 
নজরা বিবিধ অভাবে ভুক্তভোসাও সুচির 2 পর 
করিবার ইচ্ছা ভাহাদের ম্বভ.বিব ও বত ০ 
কী অগ্রস্ব হইখা তাত,দের ডাঙ দা + 
ভাহাদের মুইদের এজাফা লইয়া সদবেত ভিত 00 হিলি 
দা একের বেলা হডদা দাড়ান যুণেদ অ ৭ 
এন পিন প্র গঠনৰ এ শোতে তলত 


৫৭৪ 


উদ্যোগ ও সাহাযোব ফল। আমর! সামাজিক হিপাবে 
অভ্ান্ত ঘনিষ্ঠ জাতি হইলেও কর্ক্ষেত্রে বড় দ্বপ্রবান ও 
বিচ্ছিন্ন ছিলাম, কিন্ত এক্ষণে কর্শক্ষেত্রেও সমবায়ের 
উপকারি'ত! আমব! উপলব্ধি কবিতেছি। আমবা সংবাদ 
পাইরাছি-_ 


শিক্ষার উন্নতি। শিগচর ধিয়েটার হলে মণিপুণী জাতির শিক্ষণ 
বিষয়ক উন্নতিকল্পে একট সম! হইয়াছিল । 


সভায় গৃহীত প্রধান প্রস্তাব গুলি এই 
(৩) চীনা সংগ্রহ করিযা “মৈতৈ মাপ পুগৈ” ( মণিপুরী সম্প্রদায় 
স্ক'ার ) নামে একটি 'ছণ্ডার স্থাপন করা। 
(৪) মণিপুৰী ছাত্রদিগ্রের জন্য একট হোটেল নির্মাণ করা । 
(২) মণিপুরী ছাত্রদিগের পড়াগুনার তব্বাবধান লওয়ার জন্ত 
একজন শিক্ষক নিযুক্ত কর । 
৬) ভাঙারের কার্থা নির্বাহের শ্রদ্ সভা নিযুক্ত করা। 
॥ ৭) কাধানির্বব।হক সভাগনকে "প্রথমতঃ কেবল মণিপুনীদের 
শিক্ষনীয় ঈন্নতিমূলক কার্ো ব্রতী হইতে অনুরোধ করা ।-_-ইঞাদি। 
-সুরম!। 


খুলন! নমঃণৃর শিক্ষাসমিতির ১ম অধিবেশন 

১*ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নমংণৃদ-ফুলভিলক বাছু মুকুন্দবিস্থাবী মদিক 
এম, এ, বি, এল মহোদয়ের মততাপতিয়রে সমিতির ১ম অধিবেশন হইব! 
গিয়াছে। সভাব খুলনা নার প্রত্যেক মহাবুম। ও থানা হইতে 
নমঃণুর-সমাছের গ্রতিনিধিবর্গ যোগদান করিয়াছিলেন। 

শি্পলিখিত প্রস্তাবগুলি ষণারীতি পরিগ্ুহীত হইয়াছে । 

১। খুলল! জিলার নমঃশুদ্রদের শিক্ষোন্রতি বিধানে নানাবিধ 
লহুপায় 'অবলদ্বিত হউক । 

২। নমঃশূদ্র-বহুল খুলনা জিলার অস্ত জনৈক আগুার-গরাজুয়েট 
মমঃশৃদ্রকে ক্ষুল-সব-ইন্ম্পেক্টরের পদে নিযুক্ত করার জন্য সরকার 
বাহারের কুপাপ্রাণী হওয়।। 

৩1 খুলনা মিলার নমঃশৃ্দের নিক্ষোন্নতি বিধানার্থে গবর্ণমেন্ট ও 
ঢিঃবোর্ড হইতে প্রচুর অর্থ বায়িত হউক । 

i ৪1 যাগেরহাটে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক একটি নসঃশৃত্র-ছাত্রাবাঁস নির্শ্মিত 
ক। 

€। হুড়ক!-হামলিয়। বিদ্যালয়ের দেন্ত কতিপয় গাছ দিতে 
চাহিয়াছেন বলিয়া বলকব-বিভাগকে ধন্যবাদ দেওযা। 

£1 5ড়কা-ঝলমঘিয়া বিন্যালয়টকে শীন্রই মধা-ইংর|জীতে মঞ্জুর 
কর" ও এককালীন প্রচুর অর্থ নহাধ্য করার অস্ত গবর্ণমেন্টের কৃপাদৃষ্টি 
আকর্দণ করা। 

৭। নমধ্পুদ্রসমান্জের হিভার্ধে নেক সংকার্ধা করিয়াছেন বলিয়া 
গব মেণ্টকে ধন্যবাদ দেওয়া ।--খুলনা বানী । 

বৈগ্ত কর্মকার সভা পভ ২৮শে মাঘ শনিবার বানরীপাঁডা- 
দাওরাট গ্রামে এই সভার বাঁধিক অধিবেশন মহাসমারোতের নহিত 
সম্পন্ন হইয়াছে। নবদ্বীপ ঢাক! ফরিদপুর ত্রিপুরা বাথরগন্র প্রভৃতি 
মেলার প্রায় ৫** শত সহ্য উপস্থিত ছিল। কর্ম্কার-জাতীয় বালক- 
ব লিকাঁদিগের উন্নতি বিধান কবাই এই সভার প্রধান উদ্দেগ্। 

সৰরিশলহিতষী। 


প্রবাসী- চৈত্র, ১৩২৩ 


পি eR 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 

মুনলমান শিক্ষা সমিতি | 

মালদহ পরিবার সুদলমান শিক্ষা দৰিতির অধিবেশন হইয়! গিয়াছে। 
এই-সমন্ত দাধু টদ্থ! চে শণগ্যই মূদ মান -সম্প্রদাষেব পক্ষে কল্যাণকর 
হইবে। সভাপতি মিঃ এ কে ফঞ্জলল হক ডিও বোড' এবং মিউনিদিপা- 
গিটীকে আরও কিঃ ট্যাক্স তুলিয়া শিক্ষা বিস্তারের দ্য অদুবোধ 
করিয়াছেন। 'দশবাদী জনপাধারণও কতকট! টাক! টাদা তুলিয়া 
একটা! ফও"স্থটি ককন। পরে দেই টাক! হইভে অংশ অনুপাতে ডিঃ- 
বোঁডকে সাহার্দ্য কবিয়। স্থানে স্থানে মকতব প্রতিষ্ঠার অস্ প্রস্তুত 
হউন । আমর। এইবপ সছ|। সমিতির একান্ত পক্ষপাতী | দেশের 
আপামর সাধারণ শিক্ষিত হওয়। রাধ্র-শক্তি এবং প্রজা-শক্তি উভয়ের 
পক্ষেই মঙ্গল-এন্ক ।--গৌঁড় দূত । 

সবগ্ধ বক্ববাশী শিক্ষাবিস্তার ও সংস্কারের জন্য 
বঙ্গদেশের শণ্যমাণ্য কয়েকজন এক শিক্ষাসম্মিলন ও 
কমিশন বদাইবাব গেষ্ট কবিতেছেন, এ সংবাদ পাইয়া 
আগরা অভাব আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। 
আমাদেব বণ্তমান সম্রাট ঘোষণ! করিয়াছিলেন যে “আমি 
দেখিতে চাই আমার ভারতবাসী প্রত্যেক প্রজা স্্রীপুরুষ- 
নির্বিশেষে শিক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে।” এই আশার বাণী 
সার্থক কবিয় তোলা যেমন গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্তব্য, 
দেশবাদীরও তেমনি কর্তব্য। প্রত্যেক গৃহস্থের দ্বারে 
শিক্ষার সুবিধা পৌছাইয়! দিয়! তাহাদিগকে শিক্ষালাভের 
উপকারিতা হুঝাইয়া দিতে হইবে। অতএব কয়েকজন 
বিশিষ্ট লোকেত্ব এই সাধু উদ্যম সকলকারই সাহায্য ও 
সমর্থন লাভ করিবে নিংলন্দেহ। কিন্তু এই শিক্ষা 
সম্মিলন ও কদিশনের পূর্বের “হিন্দু* বিশেষণ যোগ করিয়া 
সশ্মিলনটিকে সংকীর্ণ ও পদ্ধ কর! হইয়াছে দেখিয়া আমবা 
ক্ষুণ্ন ও কষন্ধ হইয়াছি। হিন্দু মুদলগাম খ্ৰীষ্টান বৌদ্ধ এই চার 
প্রধান সম্প্রদায় বর্দদেশবাদী বিভক্ত | “যুক্তবঙ্গ” বলিয়! 
ঘোষণ। করিম দেখানে অ-হিন্দুদিগকেবিযুক্ত করিয়! 
কেবল হিন্দুকে সাহাব্য করিতে অগ্রদর হওয়া সমীচীন 
হয় নাই; খৃষ্টানদিগের জন্য গভষেন্ট ও মিশনারীরা 


রি 


1 
শিক্ষার বাবস্থায ব্যয় ও বন্দোবস্ত অধিক করেন, মুদল-+১* 


মানরাও নিজে:দের স্বতম্তর শিক্ষা-সন্মিলন গঠন করিষাছেন, “ 


বৌদ্ধের সংখ্য, বঙ্গে ঘু্টিমেযর ও তাহার! হিন্দুপর্ধ্যায়ভুক্ত 
হইতেও পারেন--কারণ বুদ্ধদেব হিন্দুদের ও অবতার, --এই- 
সকল কারণেই বোধ হয় কেবল হিন্দুদেরই শিক্ষাসম্মিলন 
প্রতিষ্ঠাব উদ্যোগ হইতেছে। নেই-মামার চেয়ে কাণা- 


|) 


1 


mt তাহাতে সমগ্রেব উন্নতিতে 


রা 

















৬ষ্ট সংখ্যা ] দেশের কথ! ৫1৫ 
মায়! ভালো-বৃহৎকে আযত্ত করিতে যদ না পারি,  হিননঙ্াতির মধ্যে সাধারণতঃ এই কয়টি বিভিন্ন শ্রেণী পদত 


অংশতঃ সম্পন্ন করিতে পারিলেও মঙ্গল-_ইহাই আমাদের 
সাত্বনা; কিন্ত কোনো ক্ষেত্রেই ভেদবুদ্ধি ভালো নয়, 
বাধা পড়ে, দেশের সর্ব্বাঙ্গীন 
সম্পূর্ণ কল্যাণ হয ন|। নিয়ে “যুক্তবঙ্গ” হিন্দু, শিক্ষা- 
সম্মিলন ও কমিশন” সম্বন্ধে আম্বোঙ্ন ও উদ্দেশ্যের সংবাদ 


প্রদত্ত হইল 
যুক্তবঙ্গ হিন্দু শক্ষা সম্মিলন ও কমিশন । 
আগামী শীতধতুর অবসানে বুক্তবঙ্গের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু 
জনসাধারণকে লইয়। কলিকাতায় একটি শিক্ষা সম্মিলনেব অধিবেশন 
প্রয়োজনীয় বলিয়া সনে হইতেছে । বহুদিন হইতে জাতিবর্ণনির্বিবিশেষে 
সর্বশ্রেবীর মধ্যে শিক্ষাবিস্বারদমন্তা চিন্তার বিষয় হইয়! পড়িয়াছে; 


“/ জাতি ও সম্রনায়বিণেষের মধ্যে এ বিষয়ে সাধ্যান্থপ চেষ্টা! যত 


চলিতেছে । সম্প্রনায়-নির্বরশেষে সমগ্র হিন্দুজ্জাতির মধ্যে এই বিশ্বাস 
ক্রমশঃই দৃঢ় হইতে দৃচতর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হিন্দূসাধারণকে 
উন্নত করিবার একমাত্র উপায় শিক্ষাবিস্তার । 

জনসাধ[রণেব মধো শিক্ষাবিস্ততবকলনা কার্ষ্যে পরিণত করিবার 
অন্ত ধাহার! এ পর্য্স্ত সময়ে সময়ে চেষ্টা করিয়াছেন ভাহাদিগের সন্মুখে 
প্রধানতঃ এই কয়েকটি সমস্যা স্বতঃই উপস্থিত হইয়াছে । যথা: 
(১) দেশের জনসাধারণ শ্ব স্ব নস্তীনদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য 
প্রকৃতপ্রস্তাবে কি পরিমাণে আগ্রহসম্পন, (২) তাহার! এ বিষয়ে 
আপনাদিগের সন্তানগণের শিক্ষালাভের জন্থ ক্তদূর স্বাৰ্থত্যাগ করিতে 
প্রস্তুত, ও (৩) দেশের সর্বসাধারণের নিকট হইতে তাহার! কতদূর 
সাহায্য প্রত্যাশা করিতে পারে ইত্যাদি। 

আমরা আপাততঃ দুইটি বিষয় স্বীকার করিয়া লইতে পারি। 


ক 
ূ প্রথমতঃ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষালাভকল্লে অধিক হইতে অধিকতর 


চি 


চি 


খ 


আগ্রহ পরিলক্ষিত হইতেছে এবং দ্বিতীযতঃ দেশের ধনী ও শিক্ষিত 
সংপ্রদায় এ বিষয়ে আপনাদিগ্লের দায়িত্ব উপলব্ধি করিস! তাহাদিগকে 


হয়, বণ! :-ত্ৰাহ্মন, রাজপুত, বৈদা, কায়স্থ, বারই, গন্ধবণিক, ক কার, 
কুন্তকার, মালাকর, মোদক, নাপিত, সদেগাপ, তমুল্দি, তাঁতি, তলি, 
চাঁষী-কৈবৰ্ত্ত (মাহিষা), গোয়াল, বৈষ্ণব, নমঃখূজ্, যোগী, সৎ বিল, 
সাহাবর্ণিক, শৃত্রধর, পৌঁদ, রাজবংশী ভেওর, বাউড়ী চামার, প্টোম হাড়ি, 
ভূইমালি, ৰাওর!, মাল এবং মুচি । এই কয়টি সম্প্রদায়ের মবে পা 
বিংশের অধিক সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে আপনাদিগের সম্প্রদায়ের তর 
অন্ধ সমিতি সংগঠন করিয়াছেন । 

দুই কোটী বঙ্গবাঁসীর মধ্যে উল্লিখিত ২৫ট সম্প্রদায়ের অন্তত জন- 
সংখ্যা প্রায় ১২৫ লক্ষ হইবে। বিশাল হিন্নুজাতিব মধ্যে নম;ণূদ্র, 
মাঁহিয্য ও রাজবংশী জনসংখায় সর্বাপেক্ষা অধিক দেখিতে পাও" যায় | 
পূর্বে ষে ১২৫ লক্ষ বঙ্গব'সীর উল্লেখ করা হইয়াছে, এই তিনটি বিশাল 
সম্প্রদায় ইহারই অত্তভু ক্র । ইহা একপ্রকার আশা করা যাঁইডে গার 
যে আগামী শীত খতুর অবসানে প্রস্তাবিত সম্মিলনের অধিবেশন কালের 
পূর্ববেই অস্তান্য সম্প্রদাযগুলির মধ্যে সমিভি-সংগঠলের বথাসম্র 
সুবন্দোবস্ত কর! যাইতে পারিবে । 

স্থলভাঁবে ইহা বল! যাইতে পারে যে আমাদিগের প্রস্তাবিত মাম্মঃ:নে 
প্রধানতঃ চারি শ্রেণীর প্রতিনিধি উপস্থিত হইবেন, যথ' £--(১) জমি 
সম্প্রদায়, (২) ব্রাহ্মণপণ্ডিত সম্প্রদীঘ, (৩) শিক্ষিত সম্প্রদায় ও (৭) 
জনসাধারপ। বদি আমর। আমাদিগের দেশবাসীর সম্মুখে হও মান 
অবস্থা বিশদভাবে ধরিয়। দেখইতে পারি তাহা হইলে বোর খর 
আমাদিগের প্রস্তাবিত সশ্মিলনের অধিবেশন অসম্ভব হইবে না। 

হিন্দুন্নাতির মধ্যে ষে-সকল সম্প্রদায় পুর্ব হইতেই ওঁ হানিঙ্ের 
সমীজসংঘ পরিচালন করিয়। আঁদিতেছেন, ভাহার। ইত্যবসরে ডাহাদিগ্রের : 
প্রতিনিধি নির্বাচন করিবেন | যীহার্দিগ্রের মধ্যে সমাজপরিচালানকলে 
কোন-প্রকার বিধিবদ্ধ কা্য/প্রণালী স্থিরীকৃত হয় নাই, আশ! করা যায় 
যে তীহারাও অপেক্ষাকৃত উন্নত সম্প্রদায়ের সহায়তায় এইবগ মমাঙ্জ- 
[সংস্থাপন করিবেন। শীত খতুর নঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন উপযুক্ক শিল্গি ত 
লোককে বিভিন্ন জেলায় প্রেরণ কর! প্রয়োজন হইবে। 

দেশবাসী ব্যক্তি মাত্রেই এবংবিৰ সম্মিলনের সুফল সম্যক 
করিলে আশা করি সম্ভবপক্ষে কেহই ইহার জন্য সাধ্যানুরূপ অর্রদানে 


এপি 


- সাধ্যমত সাহায্য প্রদানকল্পে পশ্চাংশদ হইতেছেন ন!। এখন সর্বপ্রথম পরামুখ হইবেন ন|। 


এমন একটি দশ্মিলনের প্রয়োজন যেখানে আসর! পরম্পর পরম্পরেৰ 
অবস্থ। অবগত হইয়। একটি সহজসাধা পন্থায় উপস্থিত হইতে পারি। 
দেশের জনশিক্ষ(র ভার হস্তে লইবার পূর্বের আমাদিগকে দেশের শিক্ষার 
অবস্থা প্রকৃতভাবে অবগত হইতে হইবে । 


আমর! দুইটি বিভিন্ন উপায়ে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারি 
(১) কনফারেন্স বা সম্মিলন, এবং (২) কমিশন ব। তথ্যনংগ্রাহক 
সভা। যেখানে সমগ্র হিন্দুজাতির বিভিন্ন সপ্পরনীয়ের প্রতিনিধিবগ 
সম্মিলিত হইবেন সেবপ একটি সম্মলনের প্রয়োজন সকলেই স্বীকার 
করিবেন। আমাদিগের বর্তমান যুগের সামাজিক ইতিহাসে এবংবিধ 
'সম্মিলনের আয়োজন বোধ হয় ইহাই সর্বপ্রথম! এরুপ একটি 
সশ্মিলনের ফলে সমগ্র হিন্দুজাতির উপর যে নৈতিক প্রভাব বিস্তৃত 
হইবে তাহা কখনই অধ্ীকার কয়! চলে ন!। যদিও কমিশন ব্যাপারে 
ততদুর বাহক আড়ম্বব ও উৎসাহ সম্তবপৰ নহে, তথাপি ইহার পরিণাম 
অপেক্ষাকৃত স্থায়ী সুফল প্রদান করিবে। প্রথমতঃ কনফারেন্স এবং 
কনফারেন্সের অব্যবহিত পরে কমিশনের অধিবেশন, অথবা প্রয়োকছন 
হইলে প্রথমতঃ কমিশন এবং তৎপরে কনফারেন্সের অধিবেশন, হইতে 
পারে। 


প্টরাসবিহারী ঘোষ ৷ 

ই্মণীক্রচ্ত্র নন্দী। (কাসিসবাজীর) 
গুসারদাচরণ মিত্র । 

প্রব্যোমকেশ চক্রবন্তী। 

শীবতীব্ত্রনাথ চৌধুরী । (টোকৌ) 
শ্রীআপ্রতোব চৌধুবী। 

গ্রীমুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
গশরদিলদুনারীয়ণ রায়। (দিনাজপুর) 
উ্রীউপেল্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 


পবন £৩'-হিতৈষ 


দেশে শিক্ষণ বিস্তারের জন্য প্রধান আবশ্যক দেশবাসী 
সত্রীপুরুষের মনে শিক্ষালাডের জন্য প্রবল অ' নাহ; 
তাহাব পরই আবশ্যক শিক্ষক-বিদ্যায় প্রগাঢ়, চনিত্রে 
দৃঢ়, ত্যাগে সুমহান, সহৃদয়তায় উদার । বিদ্যাংব আলয় 
গু আসবাব সরঞ্জাম গৌণ সাধন, মূখ্য নহে। ভ৭ভবরেও 


৫৭৬ 
Ee 04 
গৌববেব দিনে জীবন্ত দশা এই আদর্শ অনুনাবেই কাপ 
শিক্ষাদান জীবনের ব্রত করিম! 9 ত্যাগ ক্বীক|ব 
কবিষ! প্রগাচ পণ্ডিভগণ তপন্বীব ন্যাম সমাগত ছাত্রছাত্রী- 
নিগকে জ্ঞান দান কবিতেন, দ্রাবিড কোম্কন মারা 
গুমের দেশ হইতে ছাত্রছাত্রী তাতাদেব জ্ঞান ও চরিত্রের 
যশে আকুষ্ট হইযা বাবাণসী মিথিল! ও বঙ্গদেশের গ্তরুকুলে 
শিক্ষার্থী হইবা! সমাগত হইত; বঙ্গবাসীবাও বাবাণপী ও 
মিথিলার জ্ঞানীপ্দগেব শিষাত্ব স্বকাব কবিত ; প্রাদেশিক 
সঙ্কর্ণতা, পথের দুগ্মতা, স্থানের দৃবত্ব এই সম্মিলনের 
বাবা হইতে পাবিত ন|। শিক্ষাদানের স্থান ছিল স্িগ্ব- 
চ্ছায়াতকমূল, অথব! অধ্যাপকের কুটীব-প্রান্গণ , সেইজন্য 
নিষ্ন ছিল বৃষ্টি হইলে অনধ্যায়, মেঘগঞ্জন হইলে পাঠ 
বন্ধ। কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শ লইয়। বিদেশী লোকের! 
আঘারেব বর্তমান শিক্ষাদ।নের ব্যবস্থাপক ও কর্তা হইয। 
আমাদেধ দেশেব সেই স্থুলভ অথচ প্রগ।ঢ শিক্ষালাভেব 
পথকে ব্যয়বহুল ও বাধাসম্কুল কবিয়া তুলিতেছে , পাকা 
নৌ মট্রালিকায় বাঁজাসনেব ব্যবস্থা না কবিতে পাবিলে 
তাহাদের মনঃপৃত বিদ্যালয় হয় না। শিক্ষাকে একদিকে 
এইরূপ ব্যমবহুল করিষ! অন্যদিকে শিক্ষকদেব দক্ষিণাব 
বেলা যৎকিঞ্চিৎ বাঁঞ্চনমূল্যেব ব্যবস্থা কৰিয়া স্বার্থপর 
বিদেশী শিক্ষাধুবন্ধবের আমাদিগকে অজ্ঞানেব অন্ধকাবে 
“বমুঢ় কবিযা রাখিবাব যথাসম্ভব যত্ন কবিতেছে, কাবণ 
শিক্ষাব বিস্তার হইলে আমব। আন্মনির্ভবক্ষম সচেতন হইযা 
জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিব ও তখন আমাদের দেশে বিদশীর 
নুন আমব। সহ্য কবিব না৷ ত্যাগী শিক্ষাদানত্রত শিক্ষক 
আদুনিক যুগে ছুল'ভ, শিক্ষাবিভাগে অর্থ উপার্জনের 
সুঘোগ না থাকাতে দেখেব সকল শিক্ষিত চিন্তাশীল 
বুদ্ধিমান লোক ওকালতি ডাক্তারী প্রভৃতি ব্যবসায়ে ভিড 
কবিতেছে ; যাহাদেব অপব দিকে স্থুবিবা হইল না তাহাবাই 
শিক্ষকেব মহ ত্রত অগতা। গ্রহণ কনিতেছে। হয়ত 
দশ বিশদন ত্যাগ ও কন্োৰ প্রেবণার শিক্ষাদানের 
ব্রত অবলম্বন কবেন, কিন্ধ মানব ত্যাগ করিতে পাবে 
বিলাসিতা, ডাঁবনযাত্রান বালা , নিদ্রের ও জ্ত্রীপুহেব 
মোট! ভাভক।পড়ও যদি তাঁহাব ন! জটে তবে তাহাকে 
চিহ্বাকূল কবিমা তুলে, নকৰো নাভাব ত্ৰুটি ঘটে। 


wee ৩৩ পপ এছ লাখ ২৯ - 


হহত | 


প্রবাসী-- চৈত্র, ১ 


৮৩৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খপ্চ 


ন ২" লা বলা পলাতক OAL সি পিসি 


এ সম্বন্ধে আমব! নিম্বলিপিত অভযোগগুলি জানিতে 
পাবিয্নাছি,__ 


শিক্ষকগণের দরিদ্রভাঁ | দেশে শিক্ষবিন্তার বিষয়ে বোধ হম 
কাহারও মতদ্বৈধ নাই। শিক্ষাবিন্তার করিতে হইলেই যে, উপযুক্ত 
শিদকের প্রয়োজন, একণও এব সভা। কিন্তু বর্ধমান সময়ে 
গুকট্রনিং এবং প্রাইমারী বিদ্যালযসমূহের শিক্ষকগণকে গর্ণমেট ও 
ডিষ্বাইবেও যে বেতন প্রদান কবেন, তাহাতে তাহাদের পরিবার 
প্রতিপালন করা! দুরে যাটক, আপনাদের উদরান্ের সংস্থান হয় না। 
বর্তমান সময়ে যাবতীয় দ্রেবোর ুপ্ম,লাত। জন্য লোকের নংনারযাত্র। 
নির্ববাহ কর! দুবর হইয়া পড়িযাছে! এখন মানিক ৫২৬, ৭২ বা 
১. টাকা বেতনে কেহই দুই বেল। আহারের ম'স্থান করিতে পারে 
না। অত্র প্রেলার বিদযালয়দমুহের শিক্ষকগণের যারপরনাই অর্থ- 
কষ্টের মংবাদ আসব! ক্রমাগত প্রাপ্ত হইতেছি।__খুলনাবানী । 

নিস প্র।ণুমিক স্কুলের শিক্ষকগণ বিলদে বেতন পাইয়। থাকেন। 
ইহ। দুঃখের বিষয় | শিক্ষকগণের বেতন ঢেওম। সম্বন্ধে হুব্যবস্থ। হওয়া 
উচিত !--স্থরম।। 

শিক্ষা বিভাগের নাঝুনার-__সম্প্রতি শিকাবিভগেব ডিরেক্টর 
মহোদয় এই মর্খে এক সাকু লার জারী কনিয়ানেন যে এন্‌ এ কিম্বা! এম 
এস্‌ মি, বি এ, কিন্ব। বি, এস, সি, এবং আই এ কিন্ব। আই, এন, সি- 
গণের সর্কোচ্চ প্রথম বেতন ৫৬ ৩৫২ এবং ২৫২ টাক! হইবে। 
বডলাট বাহাদুর শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে আভ।স দিযা[ছিঘেন, 
এই মাঝু'লার দ্বারা নেই উন্নতির কে।নও আভাস পাওয়া যায না। 
গবর্ণমেন্টেম অন্যান্য বিভাগে অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষিত অধিকাংশ 
কর্দুচারীদিখের তুলনায় খিদ্দ কদিগ্নের এই বেতন অল্প । গবর্ণমেন্ট স্কুলে 
শিক্ষকদিগের বেতন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে এবং পেদদনে রও বাবস্থা 
আছে। প্রাইভেট-ক্কুলে সেন্স কোন কিছু নাই। তপগাপি প্রাইভেট 
ক্ষুলণ্ডলিও যদি ডিরেক্টর সহোঁদযের এই সাকু'লারের অনুদবণ করেন 
ভবে শিক্ষকদিগেৰ উন্নতির আশ! তর! বৃথা হইবে । যাহা হউক আমর 
আশ! করি ডিরেক্টর মহোদয় এবিষয় আবার পুনবিবেচনা করিয়া! 
দেখিবেন।__ত্রিপুর-হিঠৈষী । 

শিক্ষকের বেতন ।--ঘডনাট বাহ।ছুবের বক্ৃতায় আমরা জানিতে 
পারিযে, তিনি শিক্ষকদিগেব বেতন বৃদ্ধির সপ করিখাছেন। শিক্ষা 
বিভাগের উন্নতি সাঁধন করিতে হইলে উপযুক্ত শিক্ষকের দরকার, উপযুক্ত 
শিক্ষক পাইতে হইলে উপযুক্ত বেতন দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, 
দর্শন-শান্ে সটিল শুত্রঞলির সাাযা না লইয়াও এ কপাট। সকলেই 
বুঝিডে পারেন। কিন্তু বাঙলার ডাইবেক্টার মাহেব সমপ্রতি একগান। 
সাহু'লার আবী কবিঘা হাদেশ কৰিশাছেন যে, গরব্ণমেন্ট স্কুলে যে-সব 
এম, এ, ও এম্‌ এস্‌ পি পাশ কর। শিকদার ভথ্ি হইবেন, তাহাদের 
প্রাথনক বেতন ৫*২ টাকার অধিক হইতে পারিবে না। আর বি, 
এ,ও বি, এস্‌.দিদিশের বেন ৩৫২ টাকার অধিক হইবে না। আই, 
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এ,ও ঘাই, এপ সি ০৫২ টাকার অধিক পাইবেন না। মান্তবর বাবু 


অন্বিকাচরণ মন্কুষদার মহাশয় উহা লইয়। ব্যবস্থাপক সভায় আন্দোলন 
করিয্নাছলেন, কিন্ত গবর্ণমে ট বলিয়াচেন, এ আদেশের আর সংশোধন 
হইবে ন | গবর্ণমেন্টেব এই আাদেশে শিক্ষাবিভাগে উপযুক্ত লোকের 
প্রবেশ লাঁচ ফর কয়ুকর হইয়া দাডাইবে। 

আমাদের বিশেষ আশদ্া, মুনলনান শিক্ষন্ুদিগেন সম্বন্ধে । গবনর্ষেন্ট 
স্কুল বাভীত ভাহাদের পক্ষে অন্যত্র প্রবেশ কবা কাধাভঃ অসম্তব। 
ভাহাদের নণা। একে ত পূব কম, ভাছার উন এই কড়া াইনেন পল 


Ld 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ করিতে কক্সপ্রন শ্বীক্ুত হইলে? অণ্ড সুদ নমান- 
শিক্ষার উংকর্ষ সাধন করিতে হইলে, মুনসমান শিক্ষকদের সংখ্যা বুস্তি 
করাও খুব আবগ্যক ।--মোঁহাম্মদী । 


খিক্ষকের বেতন যথোচিত ন! হইলে শিক্ষিত ও 
উপযুক্ত লোক পাওয়। যাইবে না, তখন শিক্ষাৰ ভাব 
পড়িবে অশিক্ষিত মূঢ় লোকদেব উপব। তাহাব ফল থে 
কিন্ধূপ হইবে তাহা সহজেই অন্গুমেন | নিয় প্রাথমিক 
গুরুট্রনং প্রভৃতি পাঠখালার খিক্ষকগণক অতি সামান্য 
বেতন দেওয়! হন, এবং ছাত্রদত বেতন মাহা পাওয়া যায় 
তাহ। হন শিক্ষকনেব উপবি-লাভ | এ সম্বন্ধে নি্-উদ্ধৃত 


আবেদনপত্র আমাদেব সাক্ষী-_ 
To 

The Deputy Inspector of Schools, Khulna. 
51 

অনংখা প্রণাম পুরঃদৰ কৃতাএলিপুণট প্ৰাৰ্থনা এই যে, অদীনের 
মালিক বেতন ১২. টাকা মাত্র! বিশেষতঃ এই বিদ্যালয়ের 
যাবতীয ছাত্র অবৈহনিক, স্তর! ছাত্রদত্ত প্রাপ্য আদে। নাই। এই 
ভীষণ দুঙিক্ষের সময় এপ অল্প বেতনে অধীনের নংসার যাত্রা নির্ব্বাহ 
হওয। অতীব সুকঠিন। ইত্যাদি 

আজ্ঞাধীন ভৃত্য 
সেপ আস্‌ সামাদ, 
সেকেওপগ্ডিভ কলারোয়! ওক্সটেনিং স্কুল । 


পাটি পা « ৬০৮৯ 


-"খুলনাব!সী। 


; বেতন ভিন্ন উপবি-পাওনাব লোভ থাকিলে শিক্ষক যে 
শীঘ্র কমাই হইয়! উঠিবাব সম্ভাবনা তাহা আমব। নিম্নে 
উদ্ধত সংবাদটি হইতে বুঝিতে পাবিব।__ 


নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষকের অভাচার। অদ্য সাংসারিক কায্য 

Y উপলক্ষে বডলিখাতে গিযাছিলাম, রাস্তায় অঙ্গমির বালক্ষ-বিদ্যালয। 

উক্ত বিদ্যালযে একটি ছেলের কণ ক্রন্দন শুনিয়। বারান্দায় যাইয়া 

দেখিতে পাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নির্দয় ভাবে একটি ছেলেকে 

« ' বেত্রাঘাত কনিভেছেন। বেত্রাধাতের কারণ শুনিঘ়। বডই দুঃখিত 

« হইলাম। কারণ ছাত্রটি প্রমোশন-ছিন না আনাতে শিক্ষক এই-প্রকাব 

1 ব্যবহার কয়িতেছেন, আরও মন্তান্য ছাত্রগণকে এই অপরাধে স্কুলের 

প্রাঙ্গণে সুর্য্যেরদিকে চাহিহ! দরডাইযা রহিতে আদেশ দিয়াছেন, স্কুলের 

- অন্ত কাযে দৃ্ট নাই কেবল গ্রমোশন-ফিণ নিয়া সকলেই বল্ত। 

j কী বাতা বাহিব হইযা তথ।কার ছুইভন অধিবাসীর সহিত আমার সাক্ষাৎ 

হয়। তাহার, বলে উক্ত শিক্ষক ছাত্রের নিকট হইতে বেতন পযন্ত 

এই-প্রকারে আনায় কযেন। ভাহাব' লেখাপড়া কিছুই ভ!নে না, 
শিক্ষক যাহ! বণেন তাহা গালন করে। (প্রেরিত পত্র) বম 


পূর্বে মামাদের দেশে এইদ্রন্ত শিক্ষকদের মধ্যে মধ্যে 
% নাহায্য করিবার ব্যবস্থা ছিল। 'অন্নপ্রাশন উপনয়ন 
বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সমাবোহ অন্যমানে বিভিন্ন স্থানের বহু 


দেশের কথা 


৫৮৭ 


১৯ ৯ পা ২ ও ৯৩ পাশ পি পৱাল পা লাঙল সি ডিসিশন 


অধ্যাপককে নিমন্ত্রণ কবিন্বা আনিবা তাহাদিগকে হা এ 
তৈভন অর্থ ভুনি দান কবার বীতি প্রচলিত ছিল; এনে 


এরূপ সমারোহ অনুষ্ঠানে বাইনাচ বা থিষেটাব গ্রস্ত 
বদলে জ্রাতিধর্শনিন্বিশেষে সকল-প্রকার শিক্ষক অবাক 
ও গুরুদেব আমন্ত্রন কবিযা মধ্যে মধ্যে সাহায্য ও পবিতুষ্ট 
কবা। এ সন্বদ্ধে সম্প্রতিকার একটি দৃষ্টান্ত ধনী মাতেবই 


অনুকবণীয় বনিয়া আশবা মনে কবি-_ 


বিশ্বেগগরী বৃত্তি । --গৌরীপুরের স্বনামধন্য জমিদার মান্তাবর যুক্ত 
ব্ৰন্েহ্বকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় স্থানীয় 'প্রসনচন্্র ফান 
চতুম্পাঠী'র অধ্যাপকদ্বয়কে এক বংসরের অন্ত বিশ্বেগবী বৃত্তি নামক 

৫০টান্তার একটি বাধিত বৃত্তি প্রদান করিয়।ছেন | 
সএড্ুকেশন-গেছেট । 


এই প্রলর্দে মনে পড়িতেছে স্বগীয মনম্বী ভূদর 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রোপাঞ্জিত এক লক্ষ টাকা অধ্যা- 
পকদেব নাহাযোব জন্য নিযুক্ত কবিয়! দিয়! গিদাছেন। 
ইহাঁবাই বাঙালীর গৌ বব ও মুখপাত্র । 

শিক্ষাবিস্তারেব উপযোগিতা ও উপায় স্ঘন্ধে নেন 
প্রবন্ধটি হইতে অনেক তথ্য পাওয়া! যাইবে ।-- 


পাঠশালার অবৈতনিক শিক্ষা 


বন্ধ দেশের দে মিলার ব। যে বিভাগে বাঙ্গল! শিক্ষার অধিক গচার 
হইয়াছে, সেই ভ্রিলায় বা বিভাগে ইংরেজী শিক্ষারও নিস্তার অধিক 
হইয়াছে। এইজন্য আমি ইংরেঙ্গী শিক্ষ! বিস্তারের পক্ষপাতী হইযাও 
পাঠশ।লা বুদ্ধির পক্ষপাচী। নামান্ত চাষ। ব। মুরীর কোন সন্তানকে 
ভগবান বত শক্তি দিয়াছেন, পাঠশালায় প্রবেশ করিলেই তাহ! প্রকাশ 
হইবার মন্তৰ । ইহাদের মধো যাহার! মেধাবী ও বুদ্ধিমান, পিতা মাহা 
বা আস্মীয়বর্গ তাহাদিগকে অধিকতর উন্নতির ভন্য ইারেজ। শুলে 
পাঁঠাইতে পারেন। 

বাক্স স' দেশে শভকর। ৯২ জন নিয়েট মূর্থ। যদি ব্রাহ্মণ কহ 
বৈদ্য ও হ পর্বণিকদিগকে বাদ দেওয়! হয, তবে দেশের অবণি? লোকের 
মধ্যে মূর্খের পংখ্যা শতকর! ৯৬1৯৭ হইয়া পড়ে। ইহারাই দেশের মুদী, 
চাষী, শিল্পী । ইহাবাই লোকনংখ্যায় শতকর! ৯০ জন | স্যৃ্রাং 
কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য গরবর্ণমেণ্ট যে-দকল শুভ চেষ্টা 
করিতেছেন, তাহা ইহাদিগকে স্পর্শ ও করিতে পারে না। 

কো-অপারেটিভ সমিতি যে গ্রানবাসী খুদী, ভীতি, চাষী, কামান, 
কুমার প্রভৃতির মহোপকণর সাধন করিতে পারে, তাহ! এখন শিন্বিত 
বাক্তিগাত্রেই বুঝিতে পারিতেছেশ। কিন্তু গ্রামব্বাসাদের অধিকা-শেব 
নিরদ্ষরন্ত। সমবাধ-নমিডি-সমুহের অভীন্সিত পরিমাণে প্রদান-পক্ষে 
কণ্টক-দন্ূপ হইযাছে। 

বাঙ্গালাদেশের সকল ভরিলায়ই প্রজাসন্ব আইনের দশম অব্য 
অনুসারে প্রজাদের কোন, জ্রোতের সামিল কোন্‌ জমি, এব! কোন্‌ 
জোতের খাজন। কহ, ছোতের উপবিস্থিত বৃক্ষাদিতে পরতেন কোন বন্ধ 


৫৭৮ 


সাস্পিতা 





আছে কিনা, প্রজা জৌত হস্তান্তর করিতে পারে কি ন! ইত্যাদি খসডা 
ও খতিয়ান প্রস্তুত হুইয়! কালেক্টরীতে দাখিল হইতেছে, এবং ত্দমুসারে 
জমিজমা সম্বন্ধীয় সমভ্ত বিরোধ মীমাংস। হইতেছে । প্রজাদের শতকরা 
»৬ জন মূর্খ। সুতরাং তাহাদের জোত সম্বন্ধে কি লেখ। হইল, তাহারা 
কিছুই বুঝিতে পারে না। 

প্রদান্বত্ব আইনে ধাঁজন। আদায় করিয়|। প্রতোকবার প্রকে 
ম্বতন্্র দাখিল করিবার নিয়ম রহিয়াছে। জমিদারের গোমত্তার তাহা 
প্রায়ই প্রদান করেন ন!। দাখিল! দিলেও তাহাতে জোতের বার্ষিক 
খাঁজন। এবং ধে দিন যত টাকা দেওয়। হইল তাহার পরিমাণ ঠিক লেখা 
হইল কিনা, তাহা শতকরা »৬ জন প্রজ্াই পড়িতে ও বুঝিতে 
পারে না। , 

কৃষিবিভাগ্নের কৃষিতত্ব-নকল স্বতন্ত্র পুস্তকেই প্রচারিত হউক, আব 
বাঙ্গীল। সাপ্তাহিক পত্রিকীয়ই প্রকাশিত হউক, নিরক্ষব পঠলাক্ষম 
ব্যক্তিদের পক্ষে উভয়ই সমান। যেপ্র্লাব জন্য গবর্ণমেন্ট এত অর্থ 
ব্যয় করেন, তাহাদের বিশেষ কোন উপকার হয় ন|। 

বাঙ্গালা দেশে শতকরা ৯২ জন মূর্খ। ইংলণ্ডে ও জর্মনীতে শতকরা 
৯২ জন পঠনক্ষম। 

ৰাঙ্গালাদেশে ৪1০ মাঁড়ে চার কোটি লোকের বাদ । ইহাদের 
বষ্ঠাশ অর্থাৎ ৭৫ লক্ষ পাঠশালার ছাত্র হইবার উপযুক্ত । ষদি 
প্রত্যেকের শিক্ষাব জগ্ বার্ষিক ৬২. টাক! ব্যয় আবশ্যক, তবে শুধু 
বাঙ্গ।লাদেশে ৪14 সাড়ে চার কোটি টাকার প্রয়োজন । 

নবাব সার সলিমুল্প! বাহাদুর প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, মুসলমান 
বালকবালিকাদিপকে পাঠশালা-সমূহে বিন। বেতনে শিক্ষা দিবার জন্য 
মুনলমান জমিদার ও প্রজাদের নিকট হইতে রোডসেসের ন্যায় নির্ধারিত 
খাজনার উপর টাকায় এক পয়সা কি আধ পয়স। আদায় করা হউক, 
এবং এই প্রকারে যে ষে গ্রামের জমি জমা হইতে ষত টাকা আদায় 
হইবে, তাহা এ এ গ্রামে অবৈতনিক প ঠশালার জন্য ব্যয় করা 
হউক । 

শ্বগীয় গোপালকৃষ্চ গোখলে মহোদয়ের উত্থাপিত বাধ্যতামূলক 
অবৈতনিক শিক্ষার প্রস্তাবে গবণমেণ্ট বাধা দেন এবং প্রজাদের শিক্ষার 
বিরুদ্ধে ইংরেজ্র-সম্পািত কাগজ-দমূহ নান!প্রকার আপত্তি উত্থাপন 
করিতেছেন । যে পর্য্যন্ত মুদী, চাষী, ভাতি, জেলে প্রভৃতি দেশের 
চৌদ্দ আনা লোক অশিক্ষিত থাকিবে, সে পর্যন্ত এই দেশের কল্যাণ 
নাই। 

্জীনাথ দত্ত । (সম্ত্রীবনী) 
সম্প্রতি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় প্রাথমিক শিক্ষা 


অবতৈনিক ও বাধ্যতামুলক কবিবার প্রস্তাব হইয়াছিল; 
তাহাও আবার নীমঞ্চুব হইয়া গিযাছে | 

শিক্ষাবিস্তারের আর এক উপায়--দেশে নির্ভীক তেজস্বী 
সংবাদপত্রের সংখ্যাবুদ্ধি। আমরা শুনিয়া সখী হইলাম 


নূতন সংবাদপত্র 1- কুমিল্লা হইতে ‘ত্রিপুরা গেজেট’ নামে একখানি 
ইংরেজী-বাঙ্গল! সাপ্তাহিক সংবাদপত্র শীস্রই প্রকাশিত হইবে। 
কুমিল্লার উকীল শ্রীধুত কুঞ্জবিহারী ঘটক এ কাগর্ের সম্পাদক 
হুইবেন।--২৪ পরগণ। বার্ভীবহ। এবং ঢাক'প্রকাশ। 
(২) সামাজিক অবস্থায় অবনত ও হীনদিগের উন্নতি | 
এ সম্বন্ধে শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টার সংবাদ প্রদানের 


প্রবাসী চৈত্র, ১৩২৩ 


৯প্পিপরিপাস্িতিসপাস্পিপািাসিা ANAS ANAS NANA ONAN AA CONAN ANANDA 


[ ১৬শ ভাগ, ১য় খণ্ড 





উপলক্ষ্যে আমবা কষেকটি দৃষ্টান্তের পরিচয় পাইযাছি। 
অপব একটি এই be 


শ্চামার্দ এলোসিয়েসন"_-মেদিনীপুরের পাঞ্জাবী জুতাব্যবসায়ী-বৃন্দ 
মেদিনীপুরের চামারগণকে টাকা খণ দিয়া একপ্রকার কৃতদাসের দ্যায় 
কাৰ্য্য করাইত । তাহাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত নাহিন! তাঁহারা পাইত না ধা 
ইহা দেখিয়া কয়েকঞ্জন ভদ্র মহোদয় আমদের সহৃদয় ম্য 
সহায়তা গ্রহণ করিয়া চাঁমারগণকে লইয়। তাহাদিখেরই সুখম্থাচ্ছন্দ্য 
বিধান জন্ত উক্ত এসোসিয়েসন গঠন করিয়াছেন । উক্ত এসোসিয়েসন 
কর্তৃক যে-সমুদয় জুত! প্রস্তুত হইতেছে তাহা নাম মাত্র লাভে সাধারণকে 
বিক্রয় কর হয় । চামারগণকে উপযুক্ত মজুরি দিয়! যাহা অবশিষ্ট থাকে 
তাহাঁও ভাহাঁদিগের সুথ-্যাচ্ছন্দযার্থে ব্যয়িত হ্য়। চাষারগণের 
ধালকখণে শিক্ষাদান জন্য কযেকজন ভদ্রলোক পর্যায়ক্রমে তাহাদের 
শিক্ষকতা করিয] খাকেন ।-_মেদিনীপুব-হিতৈষী। 


কিন্তু সংস্কারেই যে মনের ছাঁচ শীঘ্র পরিবর্তিত হইয়া ৯ 
যায় তাহা নহে; তাহাব জন্য সাধনা দরকার। বড় 
হইয়াছি বলয়া খোলস বদলাইলেই বড় হওয়া ষায় না, 
মনটাকেও বড় করিতে হয়, নতুবা সিংহচ্শ্মাবৃত গর্দভের 
ন্যায় শীত্রই লোকের নিকট উপহাসাম্প্দ হইতে হয়। 
তাহার দৃষ্টাস্ত এই 

এখানকার সমস্ত রাজবংশী কিছুদিন হইতে পৈতা গ্রহণ করিয়। 
ক্ষত্রিয ধর্ম অবলম্বনে ব্রতী হইয়াছে। মফ:স্বলে গুজব রটিয়াছে যে 


শীঘ্রই ক্ষত্রিষদের যুদ্ধে যাইতে হইবে ; সেই ভয়ে অনেকেই পৈতা 
ছিড়িয়। ফেসিতেছে।__রঙ্গপুবদর্পণ | 


নারায়ণগড় নদেগাপ সভা । 


১৫ই মাঘ নার।য়ণগড় পরগণার অন্তর্গত মুড়।কাঠা গ্রামে ততপ্রদেশ- 
বালী বহুসংখাক গণ্যমান্ত সম্্রান্ত লৱোগাগ সম্মিলিত হইয়। স্বঙ্গাতির 
মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও বর্ণাশ্রম-ধর্শমীনুযারী সমাজ-সংস্কার উদ্দেশ্যে এক 
মহতী সভার অধিবেশন করিয়াছিলেন । সদ্গোপ বৈশ্যবর্ণ। 

নারায়ণগড় সদেগাপ সভার প্রধান উদ্দেশ্য চাবিটি ।__ 

(১) সমাজ সংস্কার দ্বারা সদেগাপ জাতির সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থার উন্নতি 
মাধন। 

(২) সঙ্গে প বালকবালিকাগণের বিশেষতঃ অসমর্থ বাঁলকগণের 
শিক্ষাব্ধানকল্লে সীহায্যদানের ব্যবস্থ। | 

(৩) অলহার! সদেগ।প বিধবাদিগের জীবিকাণির্ববাহ-সন্বঙ্ধে উপায় 
নির্ধীরণ। 

(৪) পরম্পর সহায়তায় কো-অপারেটিভ সমিতিব বিস্তার করণ ৷ + 
সকল শাখা-সভার সহিত কয়েকটি স্কুল সংযুক্ত থাকিবে। সম্প্রতি / 
যে-সকল স্কুল ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বর্তমান আছে নেখুলিও যাহাতে 
পরিচালিত হয় তাহার বন্দোবস্ত করা হইবে। শিক্ষা, শিল্প ও কৃষি 
ঘাণিজ্য এবং ন্বাস্থা বক্ষার টন্নতি বিষয়ে দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণ 
করা ও তদ্বিষয়ে কার্য্যানুবত্তী হওয়া সভা কর্তৃক অবধারিত হইযাছে। 
এক বৎসরের আবশ্যকীয় বাক্সসংকুলান জম্য সভান্থলেই প্রায় দুই 


হাঙ্গার টাকার প্রতিশ্রুতি এবং তম্মধ্যে তিনশত টাকা নগদ দান # 


পাওয় গিয়ছে 


| বটি 


b 


pe 


" চেষ্ট! করিব। 


এ, 


র্‌ 


এ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] দেশের কথা ৫০৯ 





শিষ্লিধিত প্রত্তাবগুলি গৃহীত হুইয্নাছে_ 

১। নারায়ণগড়-সদেগাপ-নভা এবং তদন্তর্গত কেন্দ্র সভা ও 
শাখা-সভা কর্তৃক স্বজাতির কলাণ কামনার নির্দ্ধারিত ও প্রবর্তিত 
নিয়মাবলী অনুসারে কার্য্যানুবত্তী হইতে পরাসুখ হইব না। 

২। সার্বজনীন প্রেম প্রচারে দৃচত্রত হইব। 

৩! ম্বজাতির সব্ববিধ উন্নতি ও হিতসাধনকলে সাধ্যামুযা রী 


পাস 


৪1 সমাঅ-মধ্যে কৌন কুমংস্কার বা কুরীতি থাকিলে তাহা 
সংশোধন বা দুরীকরণ-বিষয়ে প্র্নানী হইব। 


৫। স্বল্াতীয় ব্যক্তিবর্গের পরম্পরের মধ্যে গ্রীতি, মহামুতৃতি ও, 


সন্তাব সংস্থাপন জন্য প্রচেষ্ট হইব। 

৬। আপন আপন পুত্রকম্ার ও আত্মীয়স্বজনের বাঁলকবালিকার 
হুশিক্ষা-বিষয়ে সংধ্যানুসারে যত্ববান হুইব। 

৭। স্বজজাতীয় অসমর্থ বালকব|লিকার বিদ।শিক্ষা! সম্বন্ধে 
যথাসাধ্য সাহায্য করিব। 

৮| নমাজ মধ্যে উচ্চ-শিক্ষ ও হ্ী-শিক্ষা বিস্তার এবং দ্রীধর্ম্ম 
প্রতিপালন-বিষয়ে সবিশেষ যত্ববান হইব। 

»1 শান্তর বিহিত সদাচার প্রতিপালনে সাধ্যানুষায়ী উৎসাহী হইব। 

১*। আপন আপন বা আত্মীয়-স্বজনের পুযকঙ্কার বিবাহ উপ- 
লক্ষে পণ গ্রহণ করিব না। 

১১। স্বাস্থারক্ষ। ও স্বাস্থানীতি সম্বন্ধীয় বিধিব্যবস্থ! প্রতিপাঁলনে 
কদাচ উদাসীন হইব ন|। 

১২। আপন আপন পারিবারিক অবস্থার সর্বপ্রকার উন্নতি ও 
সামগ্রস্ত বিধানে সতত প্রধত্ব করিব। 

১৩। জাতীয় মর্যাদা, আত্মসন্মান ও আত্বমগৌরব সংরক্ষণ ও 

সংবর্ধন জন্য সর্ববতোভাবে প্রয়াসী হইব । -__মেদ্িনীপুর-হিতৈষী 


(৩) সামাজিক কুসংস্কার ও কুরীতি পরিবজ্ন ও 
সুসংস্কার । 

এই ক্ষেত্রে আমরা একটুও অগ্রসর হইতেছি বলিয়া 
বোধ হয় না; বরং আমাদের অধোগতি হইতেছে বলিয়া 
মনে হয়। ইহা বড় দুঃখ ও লজ্জার বিষয় । এসমন্ধে 
আমাদের লক্জার কথা এইগুলি প্রচার হইয়াছে 

বুড়ার বিয়ে '--গৃত ২৭এ মাঘ শুক্রবার মৈমনসিংহ জেলার 
জামালপুর সবভিভিদনের অন্তর্গত ফুলবাড়িধা নামক গ্রামে এক অপূর্ব 
বিবাহ হইয়া গিয়াছে । বরের বয়স অনুমান ৫* বৎদর এবং কন্তার 
বয়ম = বংসর মাত্র । 


কুমারখালির এঁযুত পূর্ণচন্ত্র কুঠুর ৫৬ বংসর বযক্রম কালে বিগত 
, অগ্রহায়ণ মাসে তাহার পত্রী বিয়োগ হয়। পত্বীশোকে তিনি এতদূর 


৫ মুহামান হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাহার উপযুক্ত চারিটি পুত্র, পুত্রবধূ ও 


২টা কন্তার আহ্ব/স-বাক্যে সান্বন] লাভ করিতে না পারিক়। গ্রত ২৫এ 
মাঘ ভারিথে তিনি পুনরায় সাহার নাতিনীর বয়সী একটি একাদশ 
বষীয়া বালিকার পাঁণিপীড়ন করিয়।ছেন ।-_রম্পুর-দর্পণ। 

ইহারাই আবার বালবিধবার ব্র্ষচধ্য পালনের ব্যবস্থা! 


করিবার জন্য বড় বড় শাস্্বচন আওড়াইয়া থাকেন! 
কিমাশ্যধ্যমত; পরম ! 


পা ADNAN প সিসির উপ সি পাস পাটি N১১ ১ ১ ২ পি ১/১ SAN ANAND ANA স্পা NANA স্পা পাত ছি সা পি 


অদ্য রামপুরহাট হাইন্ত লের খেলিবার মাঠ খোলা হইল। হেলেৰ! 
অনেক ভদ্রলোৌককে নিদস্ত্রণ করিয়াছিল এবং ভীহাদিগরকে পান, 
তামার? লোড" লিমনেড ও সিষনি প্রভৃতি দিয়া আপাঘিত 
করিয়াছিল।--বীরভূমবাসী । 

সম্প্রতি নড়াইল ভিয্টোরিয়|৷ কলেজের কতিপয় ছাত্র তাঁহাদের 
“একগাসের” কোন “ইয়ারের” বিবাহে এক উপহার জারি করিফাছে। 
নড়াইল কলেল হোঁঞ্টেলে ক “ইয়ারগণ” বোতল গেলান পার কবিভে 
আরম্ত করিয়াছে ? উপহারের নীচে লেখা £-. 


“এক গমের ইয়ারগণ, 
কলেজ হোষ্টেল নড়াইল ।* 
এইবার উপহারের ভাদ! ও ভাব দেখুন £__ 
চা এ ক “ 

“কাগজ, কলম জুট্‌লেই বদি 
উপহার একট! দেওয়া যায়, 

তথন একটা উপহার দে'য়া 
সেট আর কি বিষম তায়? 

“উপ” শব্দের যোগে দেণছি 
খরচট। বেশ কমছে গো। 

অন্ত দিকে সংখ্যাতে খুব 
বৃদ্ধিটাও বেশ জমছে গো! 

অনেক সীতা সাবিত্রী, এ 
রত প্রস্থ বন্গেতে, 

‘উপ’ শক যোগ করিয়ে 
নেছেন পতির সঙ্গেতে | 

তবেই দেখ, উপ শব 
বাড়াচ্ছে বেশ সংখ্যাটা, 

হারের সঙ্গে মিশে আবার 
বাচিয়ে দিচ্ছে তম্কাট! ৷” 


চা গু 


রা চা 
হিন্দুর বিবাহ একটা দারিত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে দুইটি 
আত্মা প্রেমবদ্ধ হইয়া সংস'রের ভিতর দিয়া ভগবচ্ছন্সিধানে যাত্রা করে, 
এই শুভ মুহূর্তে একি পৈশাচিক কাও ] 
হে নড়াইল জলেজ্র-হোষ্টেলের এক গ্লাসের ইযারগণ্‌, বাপ দাদা 
অনাহারে থাকিয়া--হাড়ের সজ্জা, বুকের রক্ত জল করিয়া তোমাদের 
শিক্ষার ব্যয় সংকুলান করিতে অক্ষম, আর তোমরা সেই অর্থ দ্বাবো 
ইযারকিবাঁজ সাক্রিয়া বিজ্াপন প্রচারে কুঠ' বোধ করিতেছ ন', সেই 
অর্থ দ্বাবা বাবু সাঞ্জিযা তোমর। বঙ্গের সীতা-সাবিত্রীদের উপগপতির 
তালিকা সংগ্রহ-পূর্ববক একট নিরপরাধা বালিকার সংসারে প্রথৰ 
প্রবেশের দুয়ারে, ছাপার অক্ষরে বিন্যস্ত করিয়া! ধিক্‌ তোমাদের 
উচ্চ শিক্ষায়, ধিক্‌ তোমাদের মনুযাত্বে ? 
নড়াইল কলেজের অধ্যক্ষ গোপাল বাৰু একজন জবরদস্ত প্রিন্স- 
পাল। তাহার হোষ্টেলে এমন ছাত্র গজ্জার } আমর! আশ! করি 
তিনি এরপ বীদ্বরামীর ব্কিদ্ধে তীক্ষ দৃষ্টি রাখিবেন ।--ষশোহর। 


আমাদের দেশে ছাত্রদের ব্রদ্মচর্য্য পালন করিতে হয়; 
শুটিতা শুদ্ধাচার সংযম তাহাদের তপস্তার অর্ধ ; মেই 
ছাত্রগণ ষদি মাদকদ্রব্য পরকে বিতরণ করে বা নিজের! 


৫৮০ 


সাল পালা লাশ সাল সিত সিসি উতর উত্স ১ 


সেবন করে বলিয়া গর্ব করে তবে আযানের চর্ম্‌ অধঃ 
পতনের পথ মুক্ত হইযাছে বলিতে হুইবে । ছাত্রব! 
অপরিণতবুদ্ধি, তাহাদেৰ চেযে বয়স্ক যাহারা অভিভাবক- 
স্থানীয় তীঁহাব| ছাত্রদের নিকট হইতে তামাক কেমন 
করয়াই বা লইতে পারিলেন ও কেমন কবিয়াই বা 
তাহাদের নিলন্জ কুৎসিত বসিকত। সহ করিতে পারিলেন ! 
এই সব দুর্নীত ছাত্রদের সাবধান হওয় উচিত। দেশের 
একটি লোক কুক্রিয় হইলে দেশ সেই পরিমাণে অধঃপতিত 
হয়; যাহারা দেশের মেরুদণ্ড, ভবিষ্যতের _আশা ও 
অবলম্বন তাহাদের মৃতিগতি এরূপ দেখিলে শঙ্কিত হইয়া 
উঠিতে হয়, দেশের উন্নতির সম্বদ্ধে হতাশ হইয়া 
পড়িতে হষ। 

এই স্থসংস্কারের ক্ষেত্রেও একটি ক্ষীণ আশার সংবাদ 
আছে-_ 

পণ-গ্রহণ প্রথ|।_-সঞ্ীবনী বলেন “সমপ্রতি মেদিনীপুর হাঁডিং 
স্কুলে পণশ্রহণেব প্রতিবাদ করিবার জন্য এক জনবহুল দভার 
অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় অনেকেই এই প্রথার নিন্দা ঘোধণ। 
করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমধনীথ তর্বভুষণ মহাশয় 
শান্্রীয় প্রমাণ দ্বার! এই প্রথার দোষ-কীর্তন করিয়াছেন । 

আমাদের দুঃখ এই যে, সকলেই এই প্রথার নিন্দ। করেন বটে, 
কিন্তু পুত্রের বিবাহকালে আবার ভীহীর/ই কন্যার পিতার ঘাড় 
ভাঙ্গিয়া টাক। আদায় করিতে ছাড়েন না। অন্তডঃ এক দল 
লোকও যদি কথায় ও কাজে এক হইতে পাঁরিত, তাহা হইলে 
এই প্রথা ক্রমশঃ হু্ববল হইয়া পরিণামে বিলুপ্ত হইত। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকর্দিগকে কি আমরা এই প্রথার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্ত আহ্বান করিতে পারি না? বিবাহের 


বাজারে এই-সকল শিক্ষিত ঘুবকগণকে লইয়া দর কষাকষি আর 
কতদিন চলিবে ?”--কাশীপুবনিবানী। 


(৪) শিল্পবাণিজ্যের প্রসার ও পরিপুষ্টি। (৫) ধনবুদ্ধি। 
এই ক্ষেত্রে দুই চারিটি ক্ষীণ চেষ্টা অঙ্কুরিত হইবার চেষ্টা 


করিতেছে ।-_- 

তমসুক কৃষি-সমিতি--তমলুক মহকুমার আ।সনাঁন-নিবাসী 
জমিদার শ্রীযুক্ত ফণীন্রকৃষ্ণ দাস বানেশবর চাদবালীর নিকট আট হাঁজার 
বিঘা দমি লইপাছেল। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য করিবার জন্ত 
তিনি এই জমি সেয়ারে বিলি করিতে ইচ্ছুক হইয়া কো-অপারেটিভ 
আইন অনুসারে রেজেঠারী করিয়াছেন। সেয়ারের টাকা হইতে 
কৃষিকার্যের উপযোগী যপ্নাদি ক্রয কবিয়া আপাততঃ ধান চাষ কর! 
হইবে ও অংশীদারদিপ্রকে উৎপন্ন ধান্তের পরিমাণাদুধাযী লভ্যাংশ 
দেওয়া হইবে। বাম্পীয় লাঙ্গলের সাহায্যে ভুমি কর্ষণ কর! হইবে 
ও বীজ বপন, শস্য কর্তন এবং ফসল ঝাড়ান প্রভৃতি কার্য কলের 
সাহায্যে করা হইবে। বঙ্গদেশে বৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য্যের এরূপ অনুষ্ঠান 


প্রবাসী চৈত্র, ১৩২৩ 


Ne ১৬ ২৮৯৮ 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


এ + পাপ সপ সরি লাখ এ পাটির সর সি্পাসি তল ৮ স্পা সত সিসি ১০ 


ই প্রথম । আমেরিকা pea দেশে বৈজ্ঞা।নক প্রণালীতে কৃষিকার্ধ্য 
হয় বলিয়া তথাষ বিঘা-প্রতি পূর্বে-ষে পবিমাণ ফসল হইত, এখন 
তদপেক্ষা ৫/৬ গুণ অধিক ফসল জন্মিতেছে। আমাদের দেশে সেইরূপ 
প্রণালী অবলম্বন করিলে অবগ্যই শহ্যের পবিমাণ বৃদ্ধি হইবে। 
তমলুকেব বৈজ্ঞানিক কৃষি-পমব'র-সমিতি কৃষির উন্নতি-বিধানের জহ্য 


মহৎ উদ্দেগ্ধ লইয়া বার্ধক্ষেত্রে অগ্রদর হইযাছেন। এই সমিতির ধর 


মূলধন দুই লক্ষ টাকা নির্ধারিত হইয়াছে । সমিতির সাফল্যের উপর 
এ র্েশের কৃষিকার্য্যের উন্নতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করিতেছে ।-- 
নীহার। 

চিরুনির কাবখান!।--চিরুনি নির্মাণের উপকরণ প্রস্তুতের নিমিত্ত 
বশোহবে এক কারখান| বসিতেছে। গতণসেন্ট কারখান। স্থাপনের 
অনুমতি দিয়ুছেন। আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি আসিয়াছে ।-_কাশীপুর- 
নিবাসী । 

স্বদেশপ্রাণ মাননীধ মহারাজ স্তর সণীন্রচন্র নন্দী কে, সি, আই, 
ই মহাশয় তাহার মাণিকতলাস্থ বাঁগান-ব।টীতে একটি সেলুলয়েড 


ফ্যাক্টরী স্থাপিত করিধাছেন। যশোহর চিকণী-কাঁবখীনাব প্রতিষ্ঠাতা 


কর্মাবীব শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোঁষ মহাশয় ইহার পরিচীলন-ভার গ্রহণ 
করিয়।ছেন ।- ঢাক'-গ্রেজেট। 

আবিষ্ষাব।-ত্রিপুরা জেলার প্রসিদ্ধ ভাঁক্তার শ্রীযুক্ত মহেল্রচক্্র 
নন্দী মহাশয় একটি দেশালাইয়ের কল আবিষ্কার করিয়াছেন। 
কলটির কার্য্যপ্রণালী সহঞ্জ এবং প্রত্যহ ১* গ্রোস দেশালাই প্রস্তুত 
হয় 1--এডুকেশন-গেন্কেট । 

ময়দার কল।- প্রকাশ, বগুড়াতে শীঘ্রই একটী ময়দার কল 
প্রতিষ্ঠিত হইবে ।-_র্পুব দিকপ্রকাশ । 

চট্টগ্রামের "জ্যে।তি" পত্রে প্রকাশ--চট্টগ্রীমের ব্যবসায়ী আবদুল 
রহমান দোভাষী প্রতি বদর এক-একখান জাহাজ নির্মাণ করিতে 
আবস্ত করিয়াছেন । গত পূর্ব বৎসর আমিনা-থাতুন নামক এক 


জাহাজ এবং গত বংদর জামিনাখতন নামক এক জাহাজ ঝট 


ইনি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন । আমিনী-খাতুন ৮২ টনের আর 
জামিন খাতুন ১*৫ টনের ছিল। প্রথম জাহাজে দেড় হাজার 
এবং দ্বিতীয় জাহাজে দুই হাজার বস্তা চাউলের অধিক ধরিত 
না। এই ছুই জাহাজ মান্্রাজের চেটদিগের নিকট ত্রিশ হাজার 
টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হইধাছে। এ বংসর আবদুল রহমান 
বুবিযা-খাতুন ন'মক ৫০০ টনের এক জাহজ তৈয়ার করাইযাছেন; 
ইহাতে বার হাজার বস্তা চাউল ধরিবে। নির্ম্মাণে নব্বই হাজার 
টাকা ব্যয প্ড়িধাছে। গত ১০ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম বিভাগের 
কমিশনার শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহাশয় রবিযা-থাতুনের ভাসান- 
উৎদব সম্পন্ন করিয়াছেন । যে-সব নকল “দেশী? বাবুর টাকার 
থলে দিন্দুকে পৃরিয়া রাখিব মুখে কেবল 'ম্বদেশীর “কাতরানি” 
দেখাইঘা থাকেন, তাহাদের সহিত এই আবদুল রহমানের আসমান 


জমিন তফাং। কে জানে, কতদিনে অচেতবদের চৈতম্কসঞ্চার . 


হইবে ?--বঁকুড়া-দপণ । 

আমাদের দেশের নৌবিদ্যা ব্রিটিশ-শাসনে লুপ্ধ 
হইযাছে। যিনি তাহার পুনঃ প্রবর্তনের চেষ্টা একাকী 
কবিতেছেন তিনি দেশের হুসস্তান, দেশবাপীর শ্রদ্ধা" 
কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমিনা-খাতুন জাহাজের সচিত্র 
বিবরণ প্রবাঁসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা | 


সত সিসি ও সি সি PNA পণ LEAST ES RN পাস সত ৯ ্ ্ পা 


ভারতের অপব-একটি নষ্টশিল্প বগুন- ন-বিদা। । ভ্রাম্মানীস 


. বৈজ্ঞানিক রঙেব প্রতিযোগিতায় আমাদেব দেশের বংণ্ে 
সকলেই কৃষি প্রভৃতি অপব ব্যবসায় অবলম্বন কৰিতে বাধা 


হইয়াছে । তাহার ফলে হইতেছে 

টি বংএর অভাবে হিন্দুর ধর্মী ন? £--ধা।লে দেবদেবীগণের যেলপ বর্ণ 
ও আকৃতি প্রদন্ভ হইয়াছে, তদনুনারে প্রতিমা নিৰ্ম্মাণ ও চিত্রিত 
করাই হিন্দু ধর্মের বিখান।. কিন্তু বর্তমান যুদ্ধেন ফলে জা্মাণীর রং 
এর আমদানী এককালীন রহিত হওমাতে দেশে রংএর একান্ত অভাব 
উপস্থিত হইয়াছে । সুতরাং শান্রনিদ্দিই নিয়মানুসারে প্রতিমা চিত্রিত 
কর! এক্ষণে বড়ই কুদাধ' ব্যাপার হইয়া দাডাইয়াছে। এমন কি 
অনেক সময়ে কাঁলী-মু্ঠীকে সবুজ রঃ দিয়! চিত্রিত করিতে হইতেছে। 
উপায় কি?--মুরজ | 


২. উপায় নিজেব ঘরের নষ্ট শিল্প উদ্ধাবেব চেষ্টা করা। 

' ষাহাদিগকে গ্লেচ্ছ বলিয়া ঘ্বণ! করি তাহাদেবই উপব দেব- 

প্রতিমার সাজ এবং বংপ্রস্থতের ববাত দিয়! নিশ্চিন্ত থাকা 

কৌতুককর বটে। ধৰ্ম্ম মানুষের অন্তরের জিনিল, আত্মাৰ 

» অবস্থা; তাহাকে এতথানি পরনির্তর কবিয়! তুলিলে দুর্গতি 

' অনিবাৰ্য্য। প্রথমত প্রতিমাই ত বাহিরের জিনিস, 

ভাহাব উপর তাহাব লজ্জা ও যদি বিদেশী হয় তবে আর ধর্ম 
বলিয়৷ ও আমার বলিয়৷ বহিল কি? 

(৬) স্বাস্থা ও বলবৃদ্ধি। 


(১... কয়েকটি হাদপাভাল প্রতিষ্ঠাব সংবাদ পা ওর! 


«গিয়াছে মাত্র । 


যশোহর বক্ড "নিবাসী শ্রীঘুক্ত বাবু কেশ্বনাল দত্ত মহাশয় যশে|- 
হরের সুযোগা নদর মহকুন। মাজিষ্রেট মহোদয়ের নিকট দাতন্য 
চিকিৎসালয় স্থাপন উদ্দেপ্তে ৪***২ টাক! দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান 
করিয়ছেন। 
বাক্‌ড়। ও পার্থবত্ী শ্রামসযূহের অধিব!সীবৃন্ন ২০**২ টাক! চাদ। 
করিয়। বা ব্যক্তিগত ভাবে কেহ দিতে শ্বীকৃত হইলে কেশব বাবু সর্ব- 
= (সাধারণের খিখারনক স্থানে একটি মধ্যইংর।জী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা- 
কলে ১০০* টাক! প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। 
আমরা আশা করি প্রামবাদীগণ এ সুযোগ কিহৃডেই পরিত্যাগ 
করিবেন ন!। শিক্ষার মাবগ্তকত। এখন নর্ববত্র তীব্রভাবে উপলব্ধি 
হইতেছে এবং তন্মুলপ চেষ্টাও চলিতেছে । এখন ধাহার হেলায় 
গ হারাইবেন, জীবনদংগ্রামে &1হাদিগকে ভীযণ হইতে ভীষ্ণতর 
প্রহার সহা করিতে হইবে। 
কেশব বাবুর এবদিখ আদর্শ সদিস্থার জ্যা আমরা ভাঁহাকে আন্ত- 
" রি ধন্যবাদ জ্র(পন করিতেছি ।--যশোহর । 
সদমুষ্ঠান ।--বিষ্ণুপুর মহকুমার অধীন কোয়ালপাড৷ একটি গরগ্ুগ্রাম। 
উক্ত গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত নফবচন্্র কোলে মহাশয় কেবল ব।বমাযের দ্বাবা 
নিলের সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতি লাভ করিয় মাও শ্রতুল প্রৎথষোর 
অধিকারী হইয়াছেন । 'সাদন [হলি লিহদের গ্রামে দাতব্য চিিংগ। 


৭৩২১০ 


& 


4 


গু | 


নয় স্থাপনকল্পে ৩২০০. 
প্রকাশ । 

সংকাধা। কণিকাত! মাণিকতলা৷-নিবাসী কানু গো " 
কণিকাত' মেয়ে হসপাঁভীলের সাহাধার্ধ এক হাদোর 7 * 
করিয়াছেন।--চু চুড়া-বান্রাবহ। X 


স্বাস্থ্য ও বলবৃদ্ধির জন্ত আবশ্যকমত লবণ : 
পাওয়া দবকার ; কিন্ত লবণ-ব্যবসায গভমে ন্ট এ, 
করিয়া! দেশে লবণ তৈয়াবী একরকম বদ্ধ কবিয়| দিহা" - 
কেহ করিলে দণ্ডনীয় হন, এবং তাহাব ফলে বিদেশ। 7 - 
ব্যবসাদীব] লাভবান হইতেছে ও দবিদ্র ভার'ভধাসী দম । 
বলিষ| যথোচিত লবণ খাইতে পা ন। | এসছুছে 1" - 
লিখিত মন্তব্যগুলি সমীসীন। 


যে সকল খাদ)সামগ্রী ন! হইলে সাধারণতঃ মানুষের 2.74 
নির্বাহ হয় না, লবণ সে-সকলের মধ্যে অগ্ভতম | এ দেশের ' * 
এত গরীব ঘে_ব লোক শুধু ‘নুন ভাত! খাইয়াই নিন ঘ £ 
এমতাবস্থায় লবণ সুলভ ও সহজপ্রাপা ন! হইলে দরিদ্র লোকের - - 
সীমা থাকে লা। কয়েক বংসর হইতে লবণের বুলা পুর্বাণেক, 
হওশায় লোকের খুবই ক? হইয়াছে।--২৪পরগনা-বাাবহ। 


লবণের মূলা। লবণ।সুবেষ্টিত ভারতবর্ষের লোকে বিদেশ , 
ক্রয করে, ইহ। যতই বিচিত্র কথা হউক না কেন, এখন নখে =" 
সম্বঘধে বাঙ্গালার ভ্রননাধরণ বিশেষ কিছু আলোচন। কন ॥ 
ভাহারা জানিযাছে যে লদ্ণ সরকারের একচেটিয়া বাদসায়, ক্র. -। 
পরবর্ণমেন্ট ইচ্ছ। করিলেই উহার নুলা বাড়াইতে বা কম 


NS ছি, 


টাকা দান করিযঢেন 1৭ 


পাঁরেন। রাপ্রপুতনার স্বর *হদে প্রচুর পরিমাণে শযণ "২ - 
হয়, গনর্ণমেণ্ট ই লবণ এক টাকায় ২৭ দের হিসাবে 


করেন, কিন্তু দোকানদারগণ জনসাধারণকে টাকায় ১- 
করিয়' দিয়া পাকে। 
পরিমাণ লবণ কহাকেও বিক্রম করেন না| কাছেকালেট রা | 
গা্্ণযেণ্টের নিকট হইনে লবণ ক্রয় করিতে পারে ন', 
লবণের শন্য দোকানদারদিগের শরণাপন্ন হইতে হয়। গর ছে?" 
কুইনিন ব! ডাক-টিকিটের হ্যায় খুচরা লবণ বিক্রয়ের ব্যাপ্ত! বণ 
তাহ। হইলে পানদ্র গৃভস্থগণের সুবিধা! হয়। অসাধু বাস]  " 
ভন্য মফন্থলের অধিবাসীদিগকে অনেক বিষয়েই এইকপ ঘা - 
হইতে হয়। 
প্রতিকার কর! প্রঙ্গাদের ক্ষমতার অতীত । 
কোনব্প সুবাবস্থা করিবেন না কি ?--হিভব।দী | 
একট ক্ষুদ্র অধিকার ডাই ৷--ভার চবাদাকে সৈনিক 
প্রবেশের, সাহ্রাজোর বড় বড় কাউন্সিলে ঘোগ দেওয়ান এপ 
স্বাঘন্ণ!সনের শ্রধিকার দেওয়াব কহ কণাই 
একটি অতি সুত্র অধিকার যাচ এ! করিতেছি আমাদের ঘন্নে 2 
সমুদ্র রহিযাঁছে, সমুত্রভর। লবণ রহিয়াছে, সেই লবণ তু, 


তাং 


গবর্ণমেট এ 


~ 
Is রঃ 
শন ৮ 


গবর্ণমেণ্ট ছুই শত সাড়ে বাহান্ন মেন _" 


গবর্ণমে্ট কোন প্রতিকার না করিলে, চাদ 27,” 


ইঙ্গিভেছে। 7 2 


লইবার অধিকার আমাদের দেওয়া হৌক। লিবারপুল ৮ 5, 


আনয়ন এইক্ষণ অতি কই্টকর হইয়াছে! মারের অছানে 
হার ক্রমশঃ বাঁড়িতেছে এই অভাব ষে সহস' দূর হইবে ভ্বল -; 


ন্ড = 


পৰদ্ধ ঘু সব দকন ইংলণ্ডে শ্রমঙ্রীবীর সংখ্য। অনেক কমিয। গি :-। 


আমাদেন দেশে কালের ভাবে গরীব লোকের! কত 


aw ছা 


৫৮২ 





ইইয়াছে,_তদুপরি দিন দিন সমস্ত ভবাজাত দুর্মূলা হইতেছে। 
এদেশের সযুত্রোপকুলে লবণ ঠৈয়ারীর কারণান। খুলিবার অধিকার 
দিলে অনেক গরীব লোকের জীবনোপাযের একট! পন্থা হইবে। 


-তো(তি। 
কোনে! অধিকাব সহজে না পাইলেই যে হাল ছাডিয়! 
দিতে হইবে তাহার কোনে! কারণ নাই, লাগিয়া না 
থাকিলে অধিকৃত স্বত্ব পবের হাত হইতে ফিবাইঘা পাও। 
বায় না। কোনে! অধিকার শীঘ্র না পাইলেই যে বুঝিতে 
হইবে তাহার যোগ্যতা প্রার্থীর নাই এমনও কোনে! মানে 
যুক্তিশান্ত্রে পা! যায় না। এই প্রপঙ্গে নিম্নলিখিত 
মন্তব্যের উত্তর দেওয়৷ সহজ হইবে বলিয়া অপ্রাদদিক 
হইলেও উত্থাপন করা যাইতেছে ।-_ 


জীমতী রেছিন। ওহ এম-এ-বি-এল, ওকালতী করিবার অধিকার 
চাহিয়া! হাইকোর্টে দরখাস্ত করিয়া বিফল-মনো'রথ হইয়াছেন। সম্প্রতি 
তিনি মান্বায় মহিলা কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। যাহার 
হিন্দু, ঘ-পুরুষযের অধিকার আলোচনায় প্রচলিত হিন্দু আচারের 
॥ গৌঁড়ামীর নিন্দ। করেন, তাঁহার! এই বিদুষী মহিলার নৈরাগ সম্বন্ধে কি 
বলিতে চাহেন ?--যশোহর ৷ 


আমর! বলিতে চাহি যে ইংবেজের হাতে ক্ষমতা গিয়া 
পড়াতে যেমন ভারতবাসী যোগ্যত। সত্বেও হীন হইয়া 
আছে, আমরা স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য চেষ্টা 
করিতেছি; তেমনি পুরুষেব প্রণীত ব্যবস্থায় স্ত্রীলোকের 
ন্যায়সঙ্গত অধিকার খর্ব হইয়! বহিয়াছে, নারীদের কর্তব্য 
হইতেছে স্বার্থপর পুরুষদিগের হাত হইতে তুল্য অধিকার 
আদায় করিয়া লওয়া এবং সফল না হওয়। পর্য্যন্ত ক্ষান্ত না 
হওয়া । 

(৭) লাহন ও অন্তায় প্রতিকারের ক্ষমতা লাভ। 


বলচচ্চার উপায় আমাদের নাই। আমাদের শাসক- 
সম্প্রদায়ের এমনই ভয় যে কাহাকেও দুবেলা ডন-বৈঠক 
করিতে দেখিলেই তাহাদেব আতঙ্ক হয় যে বুঝি বা 
স্তামদনের ন্যায় তাল এুকিম্াই নে ব্রিটিণ-শাসনের বিরাট 
অট্টালিকা উন্টাইয়া ফেলিবে! অথব! লাঠিসেট! লইয়া 
ম্যাকপিম-গান হাউইটজ্রার প্রভৃতির বিরুদ্ধত! করিবে! 
সেই ভয়ে তাহারা বলচচ্চায় বাধ। দ্যায়, উৎপীড়ন করে। 
তাহার ফলে দেশবাসী দুর্বল ও ভীরু হইতেছে । অগাধ 
এশ্বধ্য, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও ভৃত্য-অহুচর থাকা সত্বেও 
আমাদের যে-কোনে। প্রধান লোককে একগ্ন সামন্ত 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩২৩ 
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[ ১৬শ ভাগ, ২য় ধণ্ড 





ইৎরেজ অপমান কবিতে সাহন পান সেই জন্যই । এই 4 
সেদিন প্রসিদ্ধ ব্যাবিষ্টার চিন্ত্রপ্তন দাশ মহাশয়কে 

ও মান্যবব নওয়াব নওযাব আলী চৌধুরী মহাশয়কে রেল- 
গাড়ীতে ছুজন ইংবেন্র অপমান বরিয়াছিল। তাহাব] : 
স্বহস্তে সেই স্পর্ধাব দণ্ড না দিয়। অপবের কাছে নালিশ 
করিয়া নিজেদেব ও দেশের ছূর্বগত। প্রমাণ কবিয়াছেন। 

এ সম্বন্ধে “মোহাম্মদীর” উক্তি অভি সমীচীন ও আমর! 
সর্বান্তঃকরণে তাহার সমর্থন কবি = 


চরম এডদ্রতা ।--সংবাদপত্রে প্রকাশ, মান্যবর নওয়াব আলী 
চৌধুরী সাহেবের পরিব।রস্থ কয়েক ব্যক্তি নারাঘণগণ্ত রেল- + 
ঠেশনে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন, এমন সময় 
নারাপগঞ্রের ম্যান্িষ্রেট মিঃ রস তথায় আসিয়। এ আরে।হীদিগ 
গ্রাড়ী হইতে নামিয়! যাইতে বলেন, তাঁহারা ইহাতে সম্মত না হওয়ার 
রম সাহেব ভাহাদিগকে বলপূর্ববক নামাইয়া দিয়াছেন। ষ্টেশন মাষ্টার 
প্রতিবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল ন! হওয়ায় তিনি, 
উপরওয়াল!কে লানাইয়া চুপ করিয়া থাকিতে বাধা হইয়াছেন। 
এয়প বেআইনী বল প্রয়োগের পরিবর্ধে আরোহীগণ ঘদি মিঃ রসকে 
দুই ধাত! দিয়া গাড়ী হইতে দুর করিয়। দিতেন, তাহা হইলে রাঁজদত্ব 
আইনের অধিকার ও আত্মসম্মান 'বনায় রাখ! হইত। এই শ্রেণীর 
ইংরাল্রগুলিই যত অনিষ্টের মূল। -মোহাম্মদী। 


দেশের লোককে গভর্মেনট যখন স্বদেশ ও স্বজাতি 
রক্ষার অন্য অস্ত্রধারণ কবিতে আহ্বান করিতেছেন, তখন 
অন্ত্বআইন তুলিয়া দেওয়া গভর্মেন্টের কর্তধ্য ক | 
দেশবাসীব তাহাই বছর্দিনেব আকাঙ্ষ্িত অনুরোধ! * রঃ 
যদি না হয় তবে গভর্সেন্টেব কথায় কাজে সামপ্রস্য থাকিবে 
না। এই অবস্থায় আমর! নি্লিখত সংবাদটি পড়িয়া! 
দুঃখিত ও আশ্চৰ্য্য হইয়াছি = ? 


ম্যান্নি্র্টের আঁদেশ। বগুড়ার ম্যাত্রি্েটে সাহেব আদেশ 
দিয়াছেন যে ম্রেলার সমুযয় বন্দুক পুলিস সাহেবের আফিসে দাখিল । 
করিতে হইবে। এই আদেশ কেন প্রনত্ত হইল, তাহার কারণ + 
সাধারণ প্রকাশ নই ।--পাবনা-বগুড়াহিটহষী | ' 


754 
(৮) সমবায় ও শ্হ্খন! দ্বার! কর্ম্ম সম্পাদন ৷ 
কে৷-অপাবেটিভ ক্রেডিট সে।সাইটী £-দেশে ক্রেডিট সৌনাইটার , 
সংখ্যা দিন-দিনই ঝড়িতেছে। অষ্যান্ত স্থানের খবর আমরা বিশেষ ' 
আরানি না__তবে চাটমোহর অঞ্চলে যে-সমত্ত বে।সাইটী আছে, তাহা -4 
সম্বফ়ে আমর! খুব প্রশংস।ই শুনিতে পাইতেছি। প্রকাশ যে, এতদঞ্চলের 
মহাভনথণ এক্ষণে সুদের হার অনেকট। কমাইভে বাধা হইয়াছে। . 
ইহা সত্য হইলে সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। এভদঞ্চলের অনেক কৃষক » 
এবার কিছু কিছু আলুর আবাদ করিয়াছে! পাবনার কৃষি-পরিদর্শক 
কর্বচারী মহাশয় নাকি মন্প্রচি এই সমস্ত আদু পরীক্ষ। করিয়া বিশেষ $& 
সন্ত হইয়াছেন! আদুর আবাদের প্রচলন হইলে কৃষকদের অনেক 
সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। সম্প্রতি এ বংসরে, বিলাতি ঘাস, 


৬ষ্ঠ সংখা ] 


চিনা বাদাম প্রভৃতির আবাদের প্রবর্ুনের চে: চলিতিছে। শুধু 
ত্র! কারবার না কবিয়া নূতন নূন শত্তপ্রবর্ণনের চেষ্টা করিলে 
ক্রেডিট সোসাইটির দ্বার! দেশের প্রহৃত উপকার সাধিত হইবে। 


-স্থরাজ | 
এইরূপে দেশের লোক সকলে সমবেত হইয়া সুশৃত্খলায় 


ন হতকৰ কাৰ্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেশের দৈন্য 


ও অভাব অচিরে দূর হইয়! যাইবে । দেশের সকল 
লোকেরই এই মহাযজ্ঞে যোগ দিবার জন্য ডাক পড়িয়াছে। 
মহব ও মফঃসলেব অনেক সংবাদপত্রের অপেক্ষা “বরিশাল- 
হিতৈষী” সুচিন্তিত সুলিখিত ও তেজোগর্ভ মন্তব্য লিখিয়। 
দেশকে উদ্বোধিত ও দেশের হিতসাধন করিবার চেষ্টা 
কুরেন দেখিয়া আমর] সমধিক প্রীত হইয়াছি। তাহার 
কথাতেই “দেশের কথা” আরম্ভ করিয়াছি ও তাহার কথা 
দিয়াই উপসংহার করি-_ 


“জয় জয় রবে চল চল সবে, 
এসেছে মধুর আবাহন, 
কে রবে পড়িয়ে অচেতন !* 


চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 


শিপ্প ও সাহিত্য 


পরিণাম ও খশ্ন” প্রবন্ধে আমবা শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে 


bl 


পার্থক্য আছে এ কথা মানিলেও শিল্প ও সাহিত্যকে এক- 
পর্য্যায়হুক্ত করিয়াই দেখিয়াছি । কিন্তু সে ভাবে দেখিতে 
গেলে শিল্প ও সাহিতোর সম্বন্ধ ধবা পড়ে নাঁ। অথচ, এই 
সম্বপ্ধ-বিচাবেব উপর সাহিত্যের প্রকৃতি বোঝ| না-বোঝ|র 
সম্পূর্ণ নির্ভর আছে। 

আমি সেই প্রবন্ধে বলিয়াছি যে শিল্প জীবনের 


‘প্রকাশক, সেইদরন্ত শিল্পের মধ্যে শিল্পীই প্রধান । এ 


A 


ৃ কৃ পুনরাবৃত্তিব দরকার নাই। 


কথাটাকে আমার সাধ্যমত সেখানে আলোচনা করিয়াছি, 


কিন্তু যীহাবা মনে কবেন শিল্পের কাঙ্র কেবলমাত্র 
সৌন্দধ্য সুটি কব।, তাহারা ‘শিল্প জীবনের প্রকাশক’ এই 
, কথাটিতে আপত্তি কবিতে পারেন। তীহারা বলিবেন, 
* তবে শিল্পেব লগে সৌন্দযোব কি নন্বন্ধ থাকে? এই 


্$নৌন্দধ্যের দোহাই মানিয়। তাহারা শিল্প ও সাহিত্যের সম্বন্ধ 


বিচার কবিম! থাকেন, এবং সাহিতোর যে অংশ কলাশৌষ্টব- 


শিল্প ও সাহিতা 


ANON AIAN পিক A ANON N পপি পাটি লা নাম লাও পা লো তি পর NN পাটি লাঁটি জামিল লা পা লাস পাস. 
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পূর্ণ সেই অংশকেই "শিল্প আখ্য! দিয়া বাকী অংশে 
শিল্পের গণ্ডীর বাহিবে নিক্ষেপ কবেন। তাহার! ব:লবে"' 
ওয়ার্ডন্‌গার্থ, ব্রাউনিং ব। হুইট্‌ম্যানে "4০, থাকিতে পারে, 
কিন্তু ৮৮ যথেষ্ট নাই। হ্থন্দব পদার্থ দেখিয়া! মনে হে- 
বকম রসোন্রেক হয়, ধাহাদের বচনাম “আর্ট আটে 
তাহাদের রচন। পড়িলে মনে ঠিকৃ সেই-রকম রসভাব 
জাগে। কীট্স্‌, হাইন, বদ্‌লেযার, গোঁতিয়ে প্রভৃতি! 
রচনায় নেই "আর্ট" বস্তরটা আছে। হুইট্য্যানের লেখা 
Lie থাকিলেও, তীহাবই দেশীয় কবি পৌর কাব্যে ঢেন 
বেশি আর্ট আছে। অস্কার ওয়াইল্ড, পিমনস্‌, প্র হ 
এই দিক্‌ হইতে সাহিত্য ও শিল্পের সন্বন্ধ বিচার করি") 
থাকেন বলিয়া, শিল্প শিল্পেরই জন্য (art for art) এই 
মৃতকে তীহাবা পোষণ ও প্রচার করিয়াছেন। 

‘আঁট’ এবং ‘লাইফ’, শিল্প এবং জীবনের মধ্যে এই 
একটা ঝড় বিচ্ছেদূ-বেখ। টানিবার কোন সঙ্গত কারণ আমি 
পাই না। কেন পাই ন", তাহা গোডায় আলোচনা করি? 
লইলে বোধ হয় শিল্প ও সাহিত্যের সদ্বন্ধট। আম. 
বিবেচনায় কি, তাহ! প্রকাশ করিতে পারিব। 

জীবন-বন্তুটাকে যতই আমরা, তলাইয়। দেখিতে ফ হ' 
ততই দেখি ঘে, জীবনের গতিতে নান! পরিবর্তন, নানা 
বিচিত্রতা! ও জটিলতা যেমন দেখা দেয় তেমনি সেগুলিকে 

ংযত ও বিধৃত বিয়া শৃঙ্খল! ও ছন্দও দেখা দেশ) 
জীবনের গতির মধ্যে কেবলই পরিবর্তন-পরম্প ৷, 
কেবলই বিচিত্রতা ও জটিলতা বদি দেখা যাইত,” তবে 
জীবনের ব্যাপারে সমস্তই বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, বিশৃঙ্খল হইত, 
ইহ! সহজেই বুঝিতে পাবি। 

অতএব, জীবনেব প্রকাশ যেখানেই দেখিব, সেখ নে 
যেমন দেখিব পরিবর্তন ও বিচিত্রতা, তেমনি দেখব 
শৃঙ্খলা ও ছন্দ। কিন্তু সকল প্রকাশ এবং সব-রকমেণ 
গ্রকাশেই এপ দেখিবাব উপায় নাই! কারণ, গ্রকাশেন 
মধ্যে তারতম্য থাকিবেই। কোন প্রকাশে 
ব্যান্তিব (extensity ) দিকৃটা বেশি, কোন প্রকাশে 
হয়ত নংহতির (intensity ) দিক্ট। বেশি । মোট।মুটি 
এই পার্থক্যের জন্য জীবন-বস্থর প্রকাশে বিতর 
তারতম্য ঘটে। যেখানে ব্যাপ্তিব দিকে ঝোক থেশি। 
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দ'হঁতির্র দিকে নম, সেখানে বিচিত্রত। ও জটিলতার 
সমাবেশ ছে বটে, কিন্তু সেগুলিকে ছন্দিত ও সর 
বরিবার প্রণালী নাও দেখা যাইতে পারে। অথচ এই 
দুইরে মিলিবাই জীবনেব এবং জীবনের প্রকাশেব 
সম্পূর্ণত।--প্রদার ও চাই গভীরতা ৪ চাই; বৈচিত্র্য চাই, 
ছন্দ ৪ চাই । এখন প্রশ্ন এই যে, তবে সৌন্দর্য্য কোণ! হইতে 
আসে! জীবনের নব প্রকাশেই কি সৌন্দর্য্য রেখা যায? 
গ্রকানেব মধ্যে যদি তাবতম্য থাকে তবে শৌন্দধ্যের 
মধ্যেও কি তারতম্য থাকিবে না? জীবনে, প্রকাশের 
মন্পূর্ণত। হইলেই সৌন্দৰ্য্য অবশ্যস্তাবীরূপে দেখ! দে । 

একটা স্থল উদাহরণ দিলেই কথাট1 পরিফার হইবে । 
মানুষের শরীব জিনিসটাব মধ্যে অঙ্গের সদে অঙ্গের, 
প্রতাঙ্গের সঙ্গে প্রতাঙ্গের নানা বৈপবীত্য আছে, ইহার 
প্রষ্যেকেব বিচিত্রত। আছে; কাবণ প্রত্যেকটির আকারের 
ও আয়তনের বিশিষ্টতা আছে । এই শকীবে যপন জীবনবেগ 
রেখা দেয়, তখন এই শরীবেব অবলীলা আন্দোলনের মধ্যে 
অগ্গ-প্রত্যন্দের বৈপবীতা গুল! যেমন ফোটে, ছন্দও তেমনি 
ফোটে । আমর! তাই বলি, নুতাকলায় শরীবের সৌন্দর্ধ্য 
প্রকাশ পায়। কিন্তু সে সৌন্দর্য্য কেবলমাত্র অদপ্রত্যপের 
কি? এই শারীব-জীবনের সম্পূর্ণতার নব কি? এক কথায় 
জীবনের নয় কি? শরীরের অঙ্গে অঙ্কে জীবনবেগ সঞ্চারিত 
হইযা যখন অঙ্গের প্রত্যঙ্গের বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যঞ্চলাকে 
ন্দিত কবে, তখনইনা সৌন্দর্য ফোটে? কুস্তিগিবের 
শাবীব সঞ্চালনের মধ্যেও এই সৌন্দর্য্য আছে বুক্তিও 
একট| মন্ত আর্ট । জীবনের প্রকাশ ষেখানেই পূর্ণমাত্রায় 
আগে, সেইখানেই সৌন্দধ্য অনুভূত হর। আর্টের লক্ষ্য 
এখাতঃ তাই জীবন, লৌন্দধ্য নয়। অথচ নে লক্ষ্যে 
সার্ট যে পৌছিল, তাহার নিদর্শন কিন্ত শৌন্দধ্যে । 

অন্য একটা উদাহবণ লওযা যাকৃ। আমরা দেখিতে 
"পাই বে, সকল দেশেই নিপ্দলতা সৌন্দৰ্য্য বলিয়। কীন্তিত 
হইয়াছে । নিশ্বলস্বভাব পুরুষ বা নারী মানুষের 
এছে সুন্দর । তাহা যদি না হইত, তবে বুদ্ধ বা থুষ্ট বা 
এএটাগখ চিত্রকলার বিষয হইতেন না| বমণীমৃদ্তির 
মধ্যে মাড়মুন্তি সকল দেশেই আদবপাফ ও বধণীয হইত 
[1 ইহাৰ কারণ কি এই মে, ভালোব দন্দ মানুষের 
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একট' লামাঙ্গিক সংস্কার মনেৰ মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া 
আছে; ভাই মন্দকে বা অপবিত্রকে মান্য কোন মতেই. 
সুন্দর বলিতে পারে না, এই কি? অবশ্য দশের মধ্যে এ 
সংস্কার থাকিলে, শিল্পীর মনে থাকিবাব হেতু নাই। কী 
শিল্পীকে সংস্কারের উপরে উঠিতে হয়, স্বাধীন মন ও দু? 
লইয়। জগত্টাকে দেখিতে হয়। তবুত আচ পৰ্য্যন্ত 
অপবিত্রকে সুন্দর বলিতে কোন শিল্পী পারে নাই। 
অবশ্য অনেক সময় সামাজিক সংস্কারেব বশবর্তী হইয়া 
আমবা যাহাকে অপবিত্র বলি তাহাকে শিল্পী অপবিত্র খ 
বলেন না । তিনি ভিতরের দিক হইতে শুচিতা অশুচি- 
তার বিচার করেন। তবু নিববচ্ছিন্ন অপবিত্রতাকে তিনি 
কোনমতেই সৌন্দর্য্যের সঙ্গে একাসন দিতে পারেন না, 
এ কথা তো সত্য । কেন পারেন না? কুৎসিত কাজ বা 
আচরণের দ্বাবা আমরা যে জীবনকেই মারি; সে-সব 
কাজের দ্বার! জীবন প্রসারও পায় না, গভীরতাও পায় 
না। অপবিভ্রতা বা কলুষের দ্বারা আমর! বৃহৎ ও 
সমগ্র জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হই; আমাদের মন্দ ইচ্ছা ( 
বিশ্বইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গত হইয়া সকলের যোগে কাজ 
করিবার অবসর পায় না। এই জন্য মাস্ুষ প্রেঘ়ের চেয়ে 
শ্রেয়কে বরণীয় জানিয়াছে, কারণ শ্রেয়ের পথেই জীবনের 
পূর্ণমাত্রায় বিকাশ । এবং পূর্ণমাত্রায় বিকাশেই সৌন্দধ্য। ॥ 
জীবন যেখানেই অবাধিত ও স্ফর্ত, সেখানেই সৌনর্ধ্য 
ফুটিবেই ৷ 

গুহাবাসী আদিম অপভ্য মানব তাহাব নির্দিত যন্ত্র / 
দিতে ছবি আকিয়াছে ; সুসভ্য গ্রীক শিল্পের সঙ্গে তাহার 
পার্থক্য কোথায়? গ্রীকের মধ্যে অসভ্য মানবের জীবন ' 
সম্বন্ধে যে বিম্মঘ, রূপ পর্যাবেক্ষণ্বে থে আনন্দ এবং 4" 
ইন্দিয়ের মধ্যে তজ্জনিত যে চাঞ্চল্য তাহা তো আছেই ; 
আরওকিছু আছে। তাহার জীবন এটুকুতেই পর্যবসিত হয় 
নাই । অনন্য মানব রূপ দেখিয়াছে, রূপবৈচিত্্য দেখে নযা 
আবার রূপবৈচিত্রা দেখিলেও স্যমা ও স্ুসঙ্গতি ( ॥ar- 
10017) দেখে নাই। গ্রীক তাহা দেখিয়াছিল। গ্রীকের 
শিল্পে তাই সৌন্দর্য্য বেশি, কারণ জীবন বেশি। আরও 
বৈচিত্র্য ও জটিলতা ; এবং আরও শৃঙ্খলা ও ছন্দ যদি গ্রীক 
পিল্পে থাকত, তবে সে শিল্প আরও বড় শিল্প হইত। শুধু 


kh 
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রূপবনগ্রাহথ জাবন গ্রাককে মুগ্ধ করিয়াছে, অব্যাস্ 
অতীন্দ্িয় দ্রাবনের খবব সে পায় নাই। সেই দিক হইতে 
হিন্দশিল্প, চীনশিপ্প আবও দূবে গিয়াছে! যে দ্রিকেরই 
জীবন হৌক, তাহার সরলতা ও স্থযম। বৈচিত্র্য-ও- 
জটিলতাবিহীন হইলে চলিবে না । অন্য পক্ষে বৈচিত্র্য ও 
জটিলত! যথেষ্ট আছে, অথচ স্থ্যমা। ও স্বদংহতি নাই, 
ইহাতেও জীবনের পূর্ণতার অভাব, স্থতরাং সৌন্দর্য্যের 
অভাব ঘটে । 

জীবনেব যেখানেই সম্পূর্ণতা, সেখানেই সৌন্দর্য্য অবশ্য- 
স্ভাবীরূপে দেখা দেয়, একথ। যদি মান, তবে "শিল্প শিল্পের 
জন্য" এ মত মানিবার কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু 
এই কথাটা বলাই চুক! যায় না, কথাটার সঙ্গে-সঙ্গে 
আরও কতগুলি সন্দেহ প্রশ্নের আকারে জাগিয়। উঠে। 
প্রথম প্রশ্ন-_-দীবন তো স্বডন্ক্, তবে তাহার আবার 
শির্রূপ পরগ্রহ কবিবার নার্ঘকত। কি? জ্ঞানীশ্রেষঠ প্লেটে! 
শিল্পকে জীবনেব অনুকরণ মাত্র মনে করিয়া তাহাকে নিন্দা 
করিয়াছেন। বাস্তবিক, অন্করণেব সার্থকতা দেখা 
যায় না। 

এ ষেজীবনের সম্পূর্ণত1 বা সমগ্রতভার কথাটা বলা 
গিয়াছে, উহা কি আপাতদৃষ্টিতে সকলেরি অস্থভবগময? 
জগতের দিকে তাকাইয়া আমর! কি দেখি? জীবনের রূপ 
বিচিত্র বটে, কিন্তু অংশে অংশে প্রতিভাত, সম্পুর্ণতা 
কোথাও নাই। কোনট। কাচা কোনটা পাক।; কোনটা 
তাজ। কোনট। ধস। , কোন্ট। সচল কোনটা! অচল ও ধ্বংস- 
মুখে পতিত। এই আংশিক জৈব টুক্বাগুলির সমগ্রতা 
কোথায় ? এই ক্ষণিক জীবনের কণাগুলির সমটি কোথায়? 
এই অপমঞ্র বিক্ষিপ্ত রূপগুলিব সম্পূর্ণ অথণ্ড রূপ কোথায়? 
বাহিরের প্রকৃতিতে তাহা যদি পাওয়। যাইত, তবে আব 
শিল্পের প্রয়োঙ্গন ছিল না। বাহিবের প্রকৃতিতে তাহ 
পাওয়া যায় ন!। কবিব কল্পপোকে, শিল্পীৰ মনোরাজ্যে 
তাহা পাওয়। যায । দেইখানে সমগ্রতা, সমষ্টি, সম্পূর্ণ তা। 
সেইখানে জীবন পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত । স্থতরাং সেখানেই 
যথার্থ দৌন্দয্য ফোটে । সেই সনগ্রভাব আলোয় বাহিরেব 
বিশ্ব শরুতিব সৌন্দধ্যকে আমব! দেখি, আব মুগ্ধ হই। 
সেই আলে'= 
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That 1120 which never was on land our বন 
‘The consecration and the 09265076810 
যে আলো জলে কিনব! স্থলে কখনে। ছিল না, 
যে কেবল পুত হইয়া আছে কবির স্বপ্রের মধ্যে ৷ 
তার্কিক এ স্থলে অন্ত প্রশ্ন তূলিবেন__তবে ত £ এমন 
“বস্ত্র” হইল ন' 1 এ তো 'আইডিযাল' কমিত =" **ন, 
মায়িক বস্ব হইল। কিন্তু শিল্পীমাত্রেই বলিবেন বে ইংাই 
যথার্থ বাস্তব পদার্থ, যাহাকে 15311 বলি তাহাত হই 
কারণ আমর! ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে বহির্জগ্টাকে শহর চব 
করি, সে অঙ্ভৃতিগুলি তখনই বাস্তব অনুভূতি য়, “খন 
জগৎটা বা জ্রীবনটা আমাদের কাছে কতকগুলি বিক্ষিগ্ 
বিচ্ছিন্ন প্রা্তভাসিক টুক্‌ব! টুকৃব1 না হইয়া সমগ্র ₹7 5 মদ 
হয়, যথার্থই বিশ্ব হয়। শিল্পই এই বাস্তর অন্তভূহি আনিস! 
দেয়। শিল্পের মধ্যে সকল শিল্পই এই কাজ কৃ? বঞ্ছদ 
অনুভূতি বহন করে, এমন কথ! বলি না। তাহ এলো 
অবাস্তব, মায়িক কল্পলোকাশ্ররী বহু দ্রিনিদ আছে! 
তাহাদেবও সার্থকতা আছে। কিন্ত কলের চেয়ে ঘ শিল 
জীবনেব সমগ্রর্ূপ উদ্ভাসিত করিয়া! দেখায়, ইহাতে আ- 
কোন সন্দেহ নাই । 
একটা প্রশ্ন ও সন্দেহ নিরসনের চেষ্টা কল! গেল 
আরও প্রশ্ন আসে। তবে কি শিল্পবস্ত উদ্-হেমূলক * 
শিল্পের কি উদ্দেশ্য" থাকিতেই হইবে? শিল্পের কা 
আমাদিগকে কেবলমাত্র আনন্দ দান করা! নয়? 
শিল্প একেব অনুভূত অন্তের মধ্যে নথ 
কবিবার একটা প্রধান উপায়। আমার মনে যে তন সমর 
জাগিতেছে, অন্রেব মনে তাহা জাগাইতে গেছে জমা 
বাধ্য হইয়া ( অথব! স্বভাবতই বলা ভাল ) শিতেন স হ। 
লইতে হয়। এইজন্য রংচং চাই, শব্দবাস্থার চাই আভ" 
ইঙ্গিত চাই, ছলাকলা চাই । এটা একেবাবে আনন এ” 
প্রবৃত্তির (161050700 কথা | পক্ষী-পক্ষিণী মানক 2 
পরস্পরকে আকৃষ্ট করিবার জন্য গান গায়, পন্ি বেন - 
বলেন যে তাহাদের গানের অর্থই তাই । এই যে এখে' 
অন্তভূতি অন্যের মনে সঞ্চারিত করিবান চে, হ, 
হইতেই যত ছলাকলার উৎপন্তি। কাউন্ট ট-৩" 


ইহাকে ৭17501107)" ছোয়া বলিয়াছেন । শি” 
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ছোযাচে জিনিস। এ হোঁধাত লকলকেই ধরিলে ধবিতে 
পাবে। 
কিন্তু শিল্পের এই আদিম উদ্দেশ্য হইলেও, ইহার তার 
চেয়ে বড় এবং সর্বপ্রধান আর-একটি উদ্দেশ্ত দীডাইয়াছে। 
তাহ।, জীবনের অমুভূতিকে বহন করা বা সঞ্চারিত করা। 
এই জায়গাটিতে উদ্দেশ্য আছে বটে নাইও বটে। কারণ 
উদেশ্য বলিলেই যেরকম একটা পূর্ব-হইভে-চিন্তিত 
সুনির্দিষ্ট ব্যাপার মনে হয়, শিল্প তাহা আদবেই নয়। ইহা 
একেবারেই স্বতক্ষর্ত, স্বতোচ্ছ,সিত। যেমন আরা হাসি 
কাঁদি, তেমনি আমরা জীবনের অমুভূতিকে শল্লে প্রকাশ 
করি। জীবনে আমাদের যেমন আনন্দ, শিল্পে তেমনি 
আনন্দ | 
অতএব, জীবনের অন্থভূতি যদি শিল্পের ভ্রস্ত হয়, তবে 
সেই অনুভূতিকে যে ছলাকলার সাহায্যে অন্যেব মধ্যে 
সঞ্চাবিত করা হয়, তাহা শিল্পের ব্লপী। বস্তটাই আসল 
সন! রপটাই আসল, ইহা লইয়| তর্ক আছে। ছুইই 
পরম্পরাপেক্ষী | 
জীবনে ও শিল্পে বিচ্ছেদ বদি ন! ভাবি, তবেই শিল্পের 
শঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ কি, তাহা আমরা সহজেই নির্ণয় 
[তে পারিব। ম্যাথু আর্নল্ড কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিযা 
লিয় ছেন “Poetry is, at bottom, a criticism of 
৮.” অর্থাৎ কাব্য জিনিসটা তলাইযা দেখিতে গেলে 
ক্রীবদের সমালোঁচন| ৷ ম্যাথু আর্নজ্ড সমালোচক ছিলেন; 
“তরাং সমালোচনার কথাটাই তীর সকলের আগে মনে 
আল| স্বাভাবিক। কিন্ত কাব্য সমালোচনা নয়; কাব্য 
ঈ। অবশ্য সমালোচনাও যে সাই হয় না তা বলি না। 
স্কনাধারণতঃ আমরা সমালোচনা বলিতে যে বিশ্লেষণ 
ৰ তাহা পাছে কাব্যের সংজ্ঞা-নিরূপণের সময়ে মনে 
এসে, তাই সমালোচনা কথাটা কাব্যেব সংজ্ার্থে ব্যবহার 
বিতে. আপত্তি কবি। জীবনকে কেবলি আবিষ্কার, 
গ্রবনের উপকরণ-বিচিত্রতাকে কেবলি প্রত্যক্ষীকরণ, ও 
[হা হইতে নব নব রসম্থগ্ি--ইহাই সাহিত্য । সকল 
ন চোটের উপব এই উদ্দেগ্ত সাধন করিলেও, সাহিত্যে 
1ব যত বিকাশ এবং পবিপূর্ণ মাত্রা বিকাশ এমন অন্তান্ত 
ল্র ম্ঘ। ইহাই আজ আমি প্রতিপন্ন কবিতে চাই। 


প্রবাসী--তৈত্র, ১৩২৩ 
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[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 


পা 


সাহিত্য সকল শিল্পের সমঘ্বয়ীভূত শিল্প। কেন এ কথা বলি 
তাহা ভাল করিয়া আলোচনা করা বাক। 

কতকগুলি শিল্প আছে যাহা বাহিরেব বিষয়াপেক্ষী। 
বাহিরের বিষয়কে শিল্পী আপনার কল্পনার ছণচে ফেলিয়া 
রূপান্তরিত করিয়া স্থা্ট করেন। অবশ্ঠ ইহা অনুকরণ নয়, 
কারণ শিল্পের কাজ সৃষ্টি, অনুকরণ কখনই নয়। আবার 
কোন কোন শিম আছে যাহার বিষয়, রূপ, সমস্তই শিল্পী 
কর্তৃক উদ্ভাবিত, শিল্পী কর্তৃক স্থষ্ট। 

সঙ্গীত শেষোক্ত শ্রেণীর শিল্প । সঙ্গীতের বিষয়, কপ, 
সমস্তই সঙ্গীতশিল্পী কর্তৃক উদ্ভাবিত । চিত্রকলা, নৃত্যকলা, 
প্রভৃতি কলা পূর্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত! বল! 
বাহুল্য, জীবনের ব্যাপারে এইক্প শ্রেণীভেদ করা শক্ত। 
ভেদ রেখা দেখিতে দেখিতে কখন্‌ যে বিলোপ পায় তাহা 
আগে ভাগে হিসাব করিয়া বলা যায় না) মোটের উপর 
বলা যায় এই যে, সঙ্গীতের কালের (076) সঙ্গে সম্বন্ধ; 
চিত্রকলার আকাশের (908০6) সঙ্গে সম্বন্ধ । সঙ্গীতের 
মধ্যে গতির দিক; চিত্রে স্থিতির দিক। কিন্তু এ কথাও 
ঠিক খাটে না, কারণ গতি ভিন্ন চিত্রও সম্পূর্ণ হয় না। 
জাপান ও চীনে বোধ হয চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ বিকাশ । শ্রীমৎ 
ওকাঁকুর! তাহার প্রাচ্যের আদর্শ গ্রন্থে লিখিয়াছেন 
“শীকাকু পঞ্চম শতাব্দীতে চিত্রশিল্পের ষডঙ্গ বা ছয়টি সুত্র 
নির্ঘারিত করিয়াছিলেন; বাহিরের প্রকৃতিকে চিত্রিত 
করাকে তিনি খুব নিশ্স্থান দিয়াছেন। তাহার প্রথম সুত্র 
এই, ‘বস্তুর ছন্দের ভিতর দিয়া আত্মার প্রাণ-গতি' ‘(The 
life-movement the 
rhythm of things’)-ইহাই চিত্র-শিল্পের প্রধান অঙ্গ! 
কারণ শাকাকুর মতে শিল্পমাজ্রেই বিশ্বের একট! বিশাল 
মনোভাব বই আর কিছুই নর; এবং বস্তরাজ্্যের মধ্যে ষে-সকল 
ছন্দোময় নিয়ম আছে তাহাদের ভিতর দিয়া তাহা চলিতে 
চায়।” ইহার চেয়ে বড় শিল্প-স্থত্র কোন দেশে আবিষ্কৃত 
হয় নাই। একদিকে বস্থরাজ্য, অন্যদিকে মনোবাজ্য--বস্তু- 
রাজ্যে ছন্দ, এবং মনোরাজ্ে প্রাণগতি, এই দুয়ের যোগে 
শিল্প! সেই মূনও সংকীর্ণ মন নয় ; সে বিশ্ব-মন ! বস্তরাজ্যও 
অসংহত বিক্ষিপ্ত বস্তরাজ্য নয়, ছন্দিত নিষমিত বস্তরাজ্য। 
হৃতরাং চিত্র ৪ সঙ্গীতের মধ্যে স্থান ও কালের হিসাবে 








of the spirit through 


তে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা | 


ভেদ থাকিলেও গতিতত্ব উভয়েই মাছে। 
+ movement নাই, তাহ! চিত্ৰই নয় | 
তবেই দেখা যাইতেছে যে, শ্রেণীভেদ কড়াক্কড় 
রকম দাড় করানো চলে না; তবু ভেদ আছে, ইহা 
# শ্বীকার্য্য। গানে যে ifemovement’ প্রকাশ পায়, 
যে জীবনগতি প্রকাশ পায়, ছবিতে ঠিক্‌ সেই পরিমাণে 
জীবন-গতি প্রকাশ পায় না। রবীন্দ্রনাথ বোধহয় 
এক জায়গায় গান এবং ছবির মদ্যে এই ভেদ 
দেখাইয়াছেন যে, গান সীম! হইতে অদীমে যাওয়া এবং 
ছবি অসীম হইতে সীমায় আসা । দুয়ের গতি দুই ভিন্ন 
রকমের গতি। এই জগতের মধ্যেও বোধহ্য স্থান এবং 
কালের (902০5 ৪7 110)9) সম্বন্ধটা ছবি ও গানের 
সম্বন্ধেরই মত। 
সাহিত্যে এই গানও আছে, ছবিও আছে। সাহিত্য 
“ছবি ও গান” একাধারে । গ্ীতিকাব্যে ও অন্যান্য কাব্যে 
গানের ভাগ বেশি; গল্পে-উপন্তাসে ছবির অংশ বেশি; 
নাটে ছবি ও গান পূর্ণসন্মিলিত। 
অন্তান্ত সকল শিল্পের চেয়ে বোধহয় গানের শক্তি 
সকলেব চেয়ে বেশি । গানে কথা নাই, কথাব দরকারও 
১ নাই। “মেলি দিয়! সম্থর সঞ্চপক্ষ অর্থভারহীন” গান যে- 
লোকে উড়িয়া যায়, সে-লোকে আমরা ইন্দিপ্গম্য ধরিবার- 
টুইবার-মত কিছুই পাই না; কোন স্পষ্ট হ্বদয়াবেগও বুঝি 
না; অথচ আমাদের ভিতরকার গভীর, গভীবতম স্থক্, 
স্থক্মুতম চিভ্ভাবগুলি, 2)০০এগুলি, কেমন করিয়া যেন 
নাড়া পায়। আর কিছুতেই যেন তাহাদের সেই গোপন 
দরজায় ঘা দিতে পারিত মা, এই মনে হয। কেন যে এমন 
হয় তাহা গানেব মোহিনী মায়! ধাহার জীবনে বারহ্বার 
উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহারাও বলিতে পারিবেন না । একট! 
কারণ বোধহয় “rhythm of things”বস্ত রাজ্যের তরদ্দিত 
ছন্দের দলের ভিতর দিষ। "life-॥n০vement* জীবনগতি 
গানে ষত ব্যক্ত হয় এমন আর কিছুতে নয়। জ্বরের 
একদিকে আবেগের কম্পনমালা ; অন্যদিকে তাল এবং 
লয়ের যথাযথ পরিমাণ। আর কানে এবং মনে সেই দুয়ের 
আন্দোলে কখনে। অতৃপ্তি, কখনে। বিবহ, কখনো 
অনির্ববচনীয় মাধুর্য, কখনে। স্থগভীর অবসাদ__নান! মনো- 
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‘চলে । 


শিপ ও সাহিত। es 


ভাব ও অহ্থভাব -এমনি আপনি উঠিযা আন 7 হনে 
হয় যে সত্যসত্যই বাহিরের জগং এবং মনত ১ এক 
সুরে বাধা বীণার তারের মত-একের আঘাত 2 অগটি 
বাঙ্গিয়া উঠে। এটা যে একটা! কল্পন! মাত্র নয়, 2 ষে 


সত্য, তাহ! জীবনের গতি দেখিলেই আমরা! বু চি 


মাত্রেই ছন্দিত গতি । দিন এবং বাত্রি) দক্ষিণায়ন উবাদন, 


ক্রিম! প্রতিক্রিয়া, নিশ্বাসু প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ডের ধিখান্েন পন, 
কন্্রামুগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি_সর্বজ্রই ছন্দ ৫ বাবে 
হ-মিঘিষ্ট । - এই বিশ্বহন্দকে বিজ্ঞান আবিঘার ২ “বাব 
বহপূর্কে মানুষ আপনার ভিতব হইতে এই দু তকে 


বাহির করিয়াছে । ছন্দে কথা বলিলে কি ফন ৫ হাব 
বিনা ছন্দে বলিলে কি ফল হয় তাহা সে পণ কবিয়। 
লইয়াছে। মান্রুফের কাব্যে এই ছন্দ সবচেয়ে বড আনন 


হইয়াছে । কাব্য মানেই গান-শুধু অর্থযুক্ত £ = £ই ঘ| 
তফাৎ । 

সেইজন্য কাব্যে এমন সকল হৃদয়াবেগ (৬০! 
emotions) জাগ্র হয়, যাহ| গানেও লব 
লিরিক জিনিসট। বিশেষভাবে গাহিবার জিনিস; - তা? 
লিরিক কবিতা! গান করিয়াই পড়! উচিত গ্রা১* গ্রাসে 
লিরিক কবিতা! গীত হইত। কবি ইযেট্স্‌ নেখ ৫4ছেন, 
যে এখনো কবিতা এবং ছন্দোময় গদ্য ও সুর বি 
গল্পও স্থুর করিয়া পড়া চলে। 
পড়িলেই তবে আমব! তাহাদের যথার্থ রসগ্রহণে + হই, 
আমার মনে হয় প্রাচীন কাল হইতে এখন গু * দম 
গীতিকবিতা (যাহাদের মধ্যে গানই প্রাণ) গানে 
হওয়া উচিত। তাহার ঠিক স্কুরটি পাইলেই তে 
যেসকল স্বদয়াবেগ ষে-লকল চিন্তাব দ্রাগাইতে চল 
জাগাইতে পাবে । ইংরেজি সাহিত্যে শেলি, মুন «৮ 
রসেটি, টেনিনন, স্থইনবর্ণ প্রভৃতির অনেক কবি, এব’ 
অম্ুবাদ পড়য়া বুঝা যায় যে, জন্মান সাহিতে। ৫ ই 
ফরাসী সাহিত্যে ভিকৃতর হুগো, গোতিষে, এতে!» 
প্রভৃতির কবিতাও গানের জিনিস। আমাদের ছে?" 741 
যুগীয় সকল কাব্য-সাহিতাই দৌহা-জাতীয় ছিল । ৪ ৮ ₹"* 
সবই গান, কবীরেরও তাই | বৈষ্ণব কবিভী€ "ন 
এখনও বাংলার শ্রেষ্ঠকবি রবীন্দ্রনাথের 


and 


AMIE 


পা 


গান তক 


ফন? 


< oral ral 
I 


১ 
তব তন 


৫৮৮ 
কবিতাই গান। আর তাহার যে-সব কবিত। ঠিক 
গান নয়, তাহাও গীতের যোগ্য । স্থফী সাহত্যেও সবই 
প্রীঘ গান। এই সমস্ত লিরিক কাব্যে স্থরটাই লক্ষ্য, 
কথ উপলক্ষ্য । কথা স্থুবকে আচ্ছন্ন করে না, স্থরকে 
অন্ুদরণ করিয়া স্থরেব সাহায্যে কতগুলি হ্বদয়াবেগকে 
জাশায়। 

শেলি যখন Ode To The West Wind লিখিয়া- 
ছিলেন তখন তাঁব মর্ম্গমৃত কথাটি সত 2 
9 


“fake me thy lyre, even as the 1 








অবণ্য যেমন তোমার বীণা, তেমনি হে দুর্দম পবন, 
আমাকে তোমার বীণা কর। 
শেলিব অধকাংশ কবিতাই গেয়। 
গাহিয়াছেন £_ 
Oh my 10555 like the melodie 
That’s sweetly played in tune. 
আমাব প্রেম সেই গান যাহা সুরে বড় মধুর বাজে। 
তখন তিনি জ্বানিতেন যে তার কৰিতাগুলি গানেরই 
জিনিস। 
টেনিদনের কবিতার প্রাণও যে সঙ্গীত, তার প্রমাণ 
ভার 101]1গুলিকেও তিনি গান দিয়া গীথিয়াছেন। 
“7৩ Brook” খুব স্পষ্ট একটা উদাহরণ । The Prin- 
"535, Maud প্রভৃতি কাব্যও গানে-গল্পে গাথা । অল্প- 
মী ভাই-বোনের মৃত তাহাদের পরস্পরের চেহারার 
পার্থক্য বুঝ যায় না। 
স্থুইনবর্ণেৰ কবিতা সম্বন্ধে নিন্দা এই যে ছন্দের ঝঙ্কারে 
তাহার বলিবার কথা যদি কিছু থাকে তাহা আচ্ছন্নপ্রায় 
| ইমা ঘায়। অমন ছন্দের বৈচিত্র্য ত আর কাহারও 
দেখা যায় না । 
ব্রাউনিংএর কবিতাঁষ গাঁনেব অভাব, ব্রাউনিং সম্বন্ধে 
প্রচলিত ধারণ! এই | সাধারণতঃ তাই বটে, যদিচ গান 
না থাকিলেই যে কোন কবিত! কবিতা-হিপীবে হীন হইবে 
তাহার কোন যানে নাই। ইহার পরে আমি দেখাইতে 
চষ্টা করিব যে, যে কবির কবিতাষ শুধু গান বা শুধু ছবির 
পম না ফুট! দুয়ের সশ্মিলনে নাট্যরদ ফোটে, তিনি 
কলের চেয়ে বড় কবি। ব্রাউনিংএর কবিতায় এই নাট্য- 


বার্ণস্‌ যখন 


a 


প্রবাসী--চৈত্ৰ, ১৩২৩ 





[ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 








রস প্রচুব পরিমাণে জমিয়াছে। তবু বিশুদ্ধ গানের কবিতা 

ত্রাউনিংএ যে নাই তাহা বলিতে পারি ন! । Abt Vogler 

একটা মন্ত উদাহরণ । 

“Would that the structure brave, the manifold 
music I build, 

Bidding my organ obey, calling its keys to 

their work—” 


. ইত্যাদি যখন পড়! যায়, তপন মনে হয় আযাব্‌টু ভোগ্লাৰ 


যেন অরগেনে বসিয়! গিয়া বাজ্জাইতে সুরু করিয়াছেন 
এবং সেই অশ্রুত বাজ্রন। কবিতাটির ভিতর হইতে 
স্থগন্ভীর ছন্দে ধ্বনিত হইব। বাইর হইতেছে। 

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে 

সমৃত্রমন্দ্রের ছন্দ - 
“হে আদি জননি সিন্ধু, | বন্তন্ধ | রা সন্তা|ন 
তোমার | একমাত্র | কন্যা | তব কোলে | তাই ভন্দ্রা | 
নাহি আর ] চক্ষে | তব তাই | বক্ষ | জুড়ি সদ! শঙ্কা | সদা 
আশা | সদ| আন্দো | লন তাই | উঠে বে|দ মন্ত্র] সম 
ভাষা |নিরস্ত| র প্রশান্ত | অন্থ]|রে মহেন্দ্র! মন্দির 
পানে | অস্ত | রেব অনন্ত | প্রার্থনা | 1৮ ইত্যাদি । 

এ কবিতায় ভাল করিয়া যুক্তাক্ষর্গুলির উপর 
ঝৌক দিয়া দিয়া পড়িলে সমুদ্রতরদ্ধেব ধ্বনির অন্থুকার 
পরিষ্কার টেব পাওয়া যাষ। যেমন মাইকেলের £-- 

যাঁদঃ । পতি রোধঃ ৷ যথ। চলে। | শ্মিআঘাতে । 
এই একটি পংক্তিতে বিপর্গের সাহাযো এবং চলোর্দি্র 
‘গ’'কারে ঝেশক পড়ার জন্য সমুত্রতরদ্দের তটে আঘাত 
করিবার অন্থুক'ত-স্থর বাজিতেছে। মাইকেলের ছন্দেরও 
বিচিত্র দোল অছে। রবান্দ্রনা ব্যতীত আর বাংলার 
কোন কবিরই অত ছন্দবৈচিত্র্য নাই । 

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ঝড়ের রোল £ঃ= 

কীণাতন্ত্রে | হান হান | খরতর | ঝঞ্চ! | র ঝঞ্চ | না... 

তোল] উচ্চন্থর ৷ 


সেই বর্ষশেষের কবিতাটি পড়িলে পূবাপূরি ঝড়ের 
সঙম্গীতরস আদায় করা যাঁষ। 


আবার বর্ষার স্থর ১৮ 
ত্র । আসে এ ৷ অতি ভৈ । রব হরষে.....। 
জলসি। ঞ্চিত। ক্ষিতি মৌ । রভ রভসে . ... 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


লালা সীতসির বসত 





ঘন গৌ। রবে। নব যৌ। বন! বরষ1......। 
শ্যাম গম্‌। ভীর সরস... 


এ কবিতা! মেঘগঞ্জনের গুম্গুম্‌ আওয়াঙ্জের এবং 


, ঝম্ঝম্‌ বাবিপাতের সঙ্গে হুর মিলাইয়া পড়িলে তবে ইহার 
“ছন্দের দোল ঠিকমত গলা আদায় কবা সম্ভব। 


রবীন্দ্রনাথের ছন্দেব বিচিত্র দৌল। “Life-move- 
ment” বাঁ জীবনগৃতির অনেক ছন্দই তাঁহার জীবনকাব্যে 
আন্দোলিত দেখিতে পাই । বাস্তবিক গীতিকাব্যে গানটাই 
আসন প্রাণ। কারণ গানই যে জীবনেব নাড়ী ; জীবনের 
সমন্ত স্পন্দন এ গানে ষত প্রকাশ পায়, এমন আর কিছুতেই 
নয়। সৃতরাং ঠিকমত ছন্দ পড়া একটা অত্যন্ত দুরহ 
কাঞ্জ, ইহা আমর! অনেক সময মনে রাখি না। কারণ 
কবিতা-পাঠের কালে শুধু তাল ও লয় পাইলেই হইল না, 


ভাবের ওঠানাবার সঙ্গে-সঙ্ষে স্বরের ওঠানাবা- কোথাও 


বেশি জোর, কোথাও মৃদু জোর, কোথাও স্পর্শমাত্রায 
কেবল ছু'ইয়া যাওয়া, কোথাও স্বল্পঘতি কোথাও দীর্ঘ 
বিরৃতি-এ সমস্ত আয়ত্ত করিলে তবে কবিত। ঠিক 
পড়া যায়। কবিতা ঠিকমত পড়। হয ন! বলিয়া 
কবিতার রসমাধুর্্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে নষ্ট হয়, ইহা আমার 
বিশ্বীস। 

শুধু কবিতার ছন্দেই যে “Life immense in 
passion, pulse and power’ আবেগ শক্তি এবং 
চঞ্চল নর্তনপূর্ণ জীবনের সমস্ত আন্দোলন ধর! পড়ে, তাহা 
মনে করিলে ভুল হইবে । পয়ার ত্রিপদীতে যখন কুলায না 
তখন অমিত্রাক্ষর ছন্দের দরকার হয়। মাইকেলের তাহাই 
দরকার হইয়াছিল । সেও একটা ‘structure brave’ 
এবং ‘manifold music’ | একট] সাহদপূর্ণ গীতের 
গড়ন, বিচিত্র সঙ্গীত বটে। তাহার ছন্দের দোল বিচিত্র, 


বিরামযতির সংস্থান বিচিত্র বলির! নানা মনোভা ব(7005)' 


তাহা জাগ্রত করিতে তিলমাত্র ক্লেশ পাঁয় না। কথনো 

করুণা, কখনো ব্যাকুলতা, কখনো! বেদনা, কথনে। রুদ্রত|। 

এপিক মাত্রের গানই এই বড় গান। মিপ্টনের এই বড় 

ছন্দ, সম্ভবতঃ হোমারের ছন্দেও এই বিচিত্র বৃহৎ দোল 

আছে। ইহাব যে হাশ্মনি তাহা সমুদ্রতব্গরাজির নানা 

ধ্বনির হাঁ্শ্মনি বা! স্থরসঙ্গতিব মত! কখনো তরল, কখনে! 
৭৪২১১ 


শিল্প ও সাহিতাঃ 
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৫৮৯ 


৮৯৮৮৮ সিস্ট উট সতত ১ লাখ 


গম্ভীব ; কথনে! মুপূবনিকণের মত, কখনো বন্র-ক্ষাবের 
মত। 

অবশ্য মহাকাঁব্যের যুগ চলিয়া গিয়াছে, শোন ঘাস। 
পৌবাণিক কাহিনীগত এপিকের যুগ গেলেও অঞ্চল 
এপিকের যুগ কখনই যায় নাই এব’ কখনই যাইতে পানে ন। 
বলিষা আযাব বিশ্বান। গীতিকাব্য একলার গান, 
মহাকাব্য বা এপিক অনেকেব গান, সমাজের গান, জাতির 
গান। সে এপিক সব সময়েই লিখিত হইবে। ইংগণ্ডে 
পিউরিট্যান্‌, যুগে মহাকবি মিণ্টন যেমন লিখিযাছেন, 
ইউরোপে মধ্যযুগের শেষে দান্তে যেমন লিখিয়' ছিলেন, 
তেমনি এফুগেও কাব্যে না হোক্‌ গদ্যে বা উপন্যাসে মণো- 
মধ্যে সে-রকম এপিক লেখার প্রয়াস লক্ষ্য করা দায়। 
হুইট্ম্যানের Leaves of Grass এক হিসাবে নব্য 
আমেরিকার এপিক বলিতে পাবি। ডষ্টযভ্‌স্কিব ‘The 
Idiot’ বা “The Possessed" এক হিসাবে রুশদেশেব 
এপিক, ইহাও বোধ হয় বলিতে পারা যায়। এখনও এপিক হর 
হয় নাই, এপিকের সম্ভাবনা আছে। 

গান গেল, এবার ছবিব দিকটা সাহিত্যে কি নে 
প্রকাশ পাইয়াছে তাহ! দেখা উচিত । গানের সর্দে ছবির 
এই একটি বড় তফাৎ ঘে, গানে কোন 51701 বা 
বিগ্রহের সাহায্যে জীবন-গতিকে বুঝাইতে হয ন'। ঠিব 
কীণার তারে ঘ। দিলে যেমন সঙ্গীত বাজে, তেমনি আমাদের 
স্নামুতভ্তে ঘা দিয়া গান জীবনের স্পন্দন জাগায়। ছবিকে 
ৰিগ্রহের সাহায্য লইতেই হ্য ; কারণ ছবি নিজেই বিগ্রহ । 
তাই তাঁহার রস আবার ভিন্ন। কিন্তু বিগ্রহ বলেই 
হইল নাঁ_ছবিকে আলো ছায়ার সম্পাতে শুধু রেখ! টন 
শুধু রং দিযা ওঁ 116-09০%0260৮  জীবনগতিবেই 
প্রকাশ করিতে হয়। 

ওখানে গানের বেলায় যেমন স্থর মনোভাবকে প্রকান 
করে, এখানে ছবির বেলায তেমনি রং করে, রেখ! রুবে 
ক্রমাগতই চিত্ৰশিল্পী ও ভাস্কর তাই নব নব বিগ্রহ 
গড়িতেছে। আঁধুনিককালে Impressionism, Futur 
190 প্রভৃতি যে-সকল কলারীতি দেখা দিযাছে, তাহাব। 
কলাব নৃতন নৃতন দিক্‌ খুলিয়া দিয়াছে ও বাধ! প্রথাণ 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। ফরাসী এক শ্রেণী। 


৫৯০ প্রব সী-_চৈত্র, ১৩২৩ [ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 
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10701355101] বলে যে কোন একটা ঘটনা, যেমন 7300/570এ শুধু একটি বুড়া প্রোফেসরের ছবি। 
ধরা যাউক্‌, কাহারও জন্ম বা মৃত্যু চিত্রিত কবিতে হইলে Gogolaর The Dead Souls উপন্যাসে Chichikovএর 
অঙ্কিত দৃশ্যের ভিতরকার শুধু একট! বিশেষ রংষেব উপর একটিমাত্র ছবি। Turgenevএর On the Eve 
দর্শকের সমস্ত দৃষ্টি ও মনোযোগকে শিল্পী নিবদ্ধ করাইতে শুধু একটি স্বীলোক 121698+ব ছবি-_-আঁর সবাই কতকটা! 
চেষ্টা করিবে । সেই বংযেই সমস্ত ঘটনার রূপটি ফুটিবে। ছাযার মৃত। আবার কোন কোন উপন্যাসে বিচিত্র ছবির “৭ 
পূর্বতন কোন শিল্পী হযত সেই ঘটনার নান! খুঁটিনাটির মিশ্রবন উপভোগ করা যায়। ডষ্টয়ভ স্বিব উপন্যাসাবলীতে 
কথ। ভাবিত, সেই ঘটনাব অন্তর্গত চরিত্রগুলিকে অমধ্যান সেই বৈচিত্রের রন যথেষ্ট পরিমাণে আঁছে। অথচ দে 
করিত। এই-সকল নৃতন চিত্ররীতি সাহিত্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্যের ছবি পূর্বেকার উপন্যাসের বৈচিত্র্য নয। 

পরিমাণে আসিয়াছে। গল্পে উপন্যাসে বিশেষ ভাবে নাটকে শুধু ছবি নয়, গানও আসে । কারণ নাটকে 
আদিয়াছে বলিতে পারি। একটা ঘটনা বাঁচরত্রকে নানাবিষযেব ঘাতগ্রতিঘাত ও সংঘাত উপন্যাসের চেষে বেশি 
ফুটাইতে গেলেই ছবি আকার বিদ্যা আয়ত্ব করিতে হয। করিযা দেখান হয়। উপন্যাসে যে এ জিনিস একেবারে নাই « 
এ বিষয়ে চিত্রকলার রীতিরও যেমন বদল হইতেছে, তাহা বলি না। তবে নাটকে এই ঘাত-প্রতিঘাত থাকিতেই, 
সাহিত্য-চিত্রের রীতিরও তেমনি বদল হইতেছে। স্কট হইবে, নহিলে নাঁটকই হয় না--বিচিত্র চরিত্রের, বিচিত্র 
যে ভাবে উপন্যাসে ঘটনা ও চরিত্র আকিয়াছিলেন স্বার্থের, বিচিত্র ঘটনার ভিতবকার শক্তিগুলার, পরস্পরের 
এখনকার ওপন্তাসিক সে ভাবে আর আঁকে না। সে ঘাতপ্রতিঘাত. নাটকে তাই চিত্র যেমন চাই, ছন্দও 
ঠিক ওঁ আলোটি ফেলার কায়দা! নান'-রকম করিয়া আয়ত্ত তেমনি চাই। শুনা যাব, বিখ্যাত: সঙ্গীত-রচঘিতা 

= করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে কতক ব্যক্ত করে; 4৪25০: বলিয়াছেন যে, সবচেযে বড় শিল্প গান এবং 

তক আভাসে (5॥৪৪e5০৷৷) রাখে। টুরগেনিভ নাটোর মিশ্রণে উৎপন্ন হইবে । আমার মনে হয় সে 
কি বাল্জাক, কি ফ্লুবেয়ারের চিত্রশিল্পের সঙ্গে আর স্কট- কথার মধ্যে কতকটা সত্য আছে। নাটকে আরস্তে, 
ডিকেন্দের এই রকমের বিস্তর প্রভেদ | Pere 3০:০1তে বিচিত্রতা, বৈপরীত্য ও জটিলতা । এবং পরিণামে বা 4 
বাল্জাক শুধু গোরিযোর পিতৃত্বের উপর এমনি আলো 01129 শান্তি ও ছন্দ। নাটক তাই জীবনের গতির 
ফেলিযাছেন ষে সমস্ত উপন্তাসের সব বিচিত্রতার 96%91৫এ শ্রেষ্ঠ ৰূপ। স্থতরাং নাটকেই আমরা সব শিল্পেব একত্র 
গারিয়ো! একান্ত নিবিড়ভাবে দেখা দিয়াছে । হরর্ণের সমাবেশ দেবি। নাটকের মধ্যে গানও নাট্যবেশে ও 
Scarlet Lettera 3 লাল “4 অক্ষবটির উপর যত নাট্যরূপে দেখা দেখ? অর্থাৎ নানা হদকাবেগের সংঘাত- 
আলো নিক্ষেপ। ডষ্টয়ভ ন্কির উপন্যাসের ছবি জটিল; সঙ্গীত বাজে। বিখ্যাত ওয়াগ্নারের গানই তাহার 
সেখানে অনেক চিত্রের জটলা । তবু কালিমামষ অপরিচ্ছন্ন উদাহরণ । সে গানের মধ্যে নাট্যবস যথেষ্ট । যেমন 
ণহরের উপর সিগ্ধ মেঘালোক পডিলে অতিতুচ্ছ জিনিসও গানের স্থান তেমনি চিত্রেব স্থান নাটকে দেখিতে পাই। 
যেমন মহিমান্বিত হয, ডষ্টয়ড স্কিব উপন্থাসে তাহাই গানের সঙ্গে নৃত্যকলাব যোগ নাটকে ঘটিয়াছে। এবং 
হইয়াছে! “যা৷ 10190 প্রিন্স মুক্কিনের বিশীল স্থাপত্য শিল্পে (70116500006) স্তম্ভের সঙ্গে ভ্ত্তের, 
আত্মবিস্বত উদাবতার আলোয় তাহাব সঙ্গী যত আসামী, খিলানের সঙ্গে প্রাচীরের, এক অংশের সঙ্গে অন্ত অংশের 1 
ত জালিয়াত, ধত বদ্মায়েন সকলেই ক্নপাস্তরিত হইযা সংঘাতে যে বিচিত্র হশ্নি বা পূর্ণ'সৌষ্ঠব দেখ! দেয়, নাটকের 
্রগযাছে যেন! ছবিতে যেমন 7০81৮ আঁকা আছে, গঠনেও' ঠিক সেইরূপ দেখা যায । তাহার একটা গঠনগত 
আবার ঘটনার ছবি আঁকা ও আছে, তেমনি কোন কোন পূৰ্ণাঙ্গ এবক্য ( Structural organic unity ) আছে। 
উপন্যাসে Portrait বা একটিমাত্র ছবির রস পাঁওয! যায । বোধ হয এই কারণেই সকল সাহিত্যই আজকাল প্রধানতঃ 
যেমন আানাটোল ক্রাঁসের The Crime 01351550৩  নাটকেব ভিতর দ্যা আত্মপ্রকাশে এত ব্যন্ত। লিরিকও 
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বিষ পূর্বে উপন্তানকে আহহ কণা প্রকাশ পাইত, 
নাদ্দকাল তাহ! নাটককে আশ্রন করিঘা প্রকাশ পাইতেছে। 
যেমন ইবসেন, হাউপ টুমান্‌ প্রভূত ১০০৭! drama 
এলি। নানষেব সুল্ম অব্যাঞু বসেপলব্ধি পুর্বে বিগ্রহের 
আাকাবে চিত্রে বা ভাঙ্কখ্ে অভিবান্ত হইত, অবুন। তাই। 
দেগারলিছ্ধ ও ববীন্রনাথ * তহৃতব 
dramলতে প্রাণ পাইডেছে । এখন কি, আমাদের এক 
বাক্ধত্বেব অন্তনি হত নানা-ব্যক্কিত্ের যে ঘাতগ্তঘাত, 
দীবনতধ্েশ পবম্পরের মধ্যে যে বিচিত্র ছন্থ,। তাহাও 
»হিত্যে নাটাক্বারে প্রকাশ পাইতেছে। এ একরকমেন 


বংল। সাহিত্যে শ্রুমতাঁ 


symbolical 


আনব ১০ul Drama 
সবযূবাপা প্রথওন কবিষাছেন 
বিচিত্রতর হইতেছে । ভবিষ্যতে কত বিচিত্র যে হইবে 


ভাং! কে বছিভে পারে । 





(এট হাটের গন হইছে ) 

গাডোঘানকে নিয়ে আমরা ছিলাম আটদন। দ্রদ্র- 
বাহাদুৰ কবিভা আওড়াচ্ছিলেন। উঁচুনীঢু রাস্তায় 
গাড়াব ভাষন বাকবানি লেগে সেট! যখন তীর মুখেই রথে 
গল, তখন খেকে এহ দ-মাইল রাস্তা আমরা আদ্র কেউ 
খানি কঃনি। তার পাশে গডাব মধ্যে ঝুলনো। চাঘডার 
বিতেত ভিতর দিযে হাত আালিদে যে লা লোকটি 
ঘৃদক্ছিল তবে লেখে মনে হয, সে গলাম দড়ি দেবার 

বেশা দেবা হবে দিয়েছে, 
পেছনদিকেব আমনেব 
গানে পড়েছিলেন, বিদ্ধ এমের যাও 
ঢ দুবহ,। মাল বিয়ে তাবি পাল মৰ 


মু হর আপনা যেমন ৮৫, ডিল তেমনিহ আছে, এব 2৭৪ 


০০ ER AE = ৩৯ ১ 
১৮৯০ চনি . Sheth le, SF Le নট 17 
শাযল পক ওত হাতল হুশ হল TE ৫5৭ 


সাথা 


(2. 
ত, 


ডন, অৰ শালেৰ একটি পুট, + এন 
কিছু মনে হচ্ছে না, মান্য বলে চিনবার উপাম পি সঠ) 
আব কোনো এব নেই, কেবল ডাব? 


আর গাডীর ছাতে বৃষ্টি পড়াৰ শ্। হও 


টু ১ 
ডাব ESA 


OSE 


লেগে গাড়ীখানা থেমে গেল, অস্পষ্ট গুলাব অহ কও 
যেন শোনা গেল। গাড়োযান খ্ৰ বাহে ইন গান 


কোনে! লোকের সদে কথা বলছে; সব ব॥ *.75 
পাচ্ছিলাম না, শুধু “সাকো ভে 
জপ") “যা| যাবে না», এই ধবণের একক ১৭ ণে। 
ঝড়ের গংগ্নের ভিতব দিযে কানে এসে 


[9 1 ক জাত টে 
৮242 ও 


আবার সব চুপ, কেবল রাস্তায় থেকে অচেন 25 কে 
যেন চেঁচিয়ে বলে ছেল “মিগল্‌দের ওখানে এর ০১ 


কবে দ্যাখ !” 

ডাকগাডী আন্তে আন্তে ফিবে দাড়াল) (4৫২ 
মিগল্সেব আড্ডার সদ্ধানেই চল্ল, বেখনাম ক ' -হেব 
মধ্যে এক ঘোড়-দওমারের চেহারা আছে অ. 2 গে 
যাচ্ছে, সেই বোধ হয আমাদের পথ দেখ! স্থল 

পৃ্মগল্স্ত কে, কি জিনিষ, কোথান থাকে" তা 
বাহাদুর ছিলেন আমাদের মুরুব্বি, জাগগাটা =! 
রকমই চেনা, বিন্ধ তারও ও-নাদ কিছুতেই এ 
না। “ওয়াশেো!” থেকে যে লোকটি আদ 58, + বলে 
“মিগল্স্” ছিশ্চনই কোনে হোটেল ওয়ালার নান 
ভেবে (ঠিন্ছে আমরা এই বুঝলাম থে কানে 7 এসে 
পছাতে আমাদের এগোবার উপায নেই, আদ 1১: সা 
হচ্ছেন আঘাদেব একমাএ 


্ড়িবান্তা, ডাবগাডা চলবার মত 5 দুউ! নম তাত 2 ০১, 


ভব্স্াঙ্থছন । এ নব 


তারি ভিত দিযে কাদায় দুগ সুপ, ববতে এ 
মিনিট পরে আ'মবা একটা আট এহন হও 
দেগুযাল-ঘেরা জাগায় এনে হাজির হম প্‌ 


গেইটিতে বেশ ববে ছডকো আটা | মিনলেন 2 
থে এই ত! বোনা গেল, আরও বোঝা। গেল "2০ 


75085 হোটেছ চলাৰ না 
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কোনে। সাড়। নেই। 

“মগেল্দ! দিগ্ল্দ্‌ গো!” গাভোয়ানেব গেজাজ 
ক্রমেই চড়ে উঠতে লাগ.ল। নহিসটাও তাব সঙ্গে যৌগ 
দিযে একটু মন-ভুলানো হুরে ডাক দিল “ও মিগল্সিঃ 
মিগি, মিগ্‌!” কিন্তু মিগল্সের কোনো নাডা শব্দই 
মেলে না । জঙ্গ-বাহাদুব এতক্ষণ পবে জানলাব খড়খডিট! 
নামিয়ে গলাট। বের করে গাড়োয়ানকে পবে পবে অনেক- 
গুলো প্রশ্ন করলেন। সেগুলোর ঠিক ঠিক জবাব যদি 
পাওয়া যেত, তা হলে সব বহস্য মীমাংসীতয়ে-যেত ; 
কিন্ত গাঁড়োয়ানেব দে-বকম কোনো মতলব দেখ! গেল না, 
সে প্রশ্নের উত্তর দেবার বদলে চেচিয়ে বল্ল “মশযরা যদি 
সাবা বাত 'াকগাড়ীতেই না বসে থাকতে চান্‌, ত! হলে 
সবাই মিলে উঠে একবাব মিগল্পকে ডাক দিলেই ভাল 
হয়|” 

তাব কথ।-মত আমৰ! সবাই মিলে প্রথমে একতানে 
মিগল্স্কে ডাক দিলাম, তারপর এক-একজন আলাদাও 
ডাকলাম। আমাদের পাল! শেষ হৃবাদাত্র, গাড়ীব উপর- 

"তুলার যাত্রী এক আইরিখম্যান “মেইগেল্‌স্‌” বলে এক 

হাত দিল। তার উচ্চাবণে বিশেষ আমোদ অনুভব করে 

আনব] হাদ্তে সুরু করেছি, এমন সময় গাড়োয়ান হাত 
বল্ল “চুপ!” 

আমরা চুপ কবলাম। দেয়ালের ওপাশ থেকে আমব। 
মিগল্স্কে যে কবকমে ডেকেছিলান, সব কটাই খুব জোরে 
আবার শোনা গেল, এমন কি শেষে "মেইগেল্স্” বলতেও 
স্বাদ পড়ল না। 

জন্গ-বাহাছুর বল্লেন “এমন আশ্চর্য প্রতিধ্বনি আমি 
আর কথনও শুনিনি 1” 

গাভোয়ান উচু গলায দিব্যি গেলে বলে উঠল "আচ্ছা 
পাঞ্জি যাহোক । ও হে মিগল্স্‌, একবাব বেবিয়ে নিজের 
মুখখানা দেপাওইনা! পুরুষ বেটাছেলে, তোমার এ কি 
কাণ্ড! আমি হলে তোমার মত আধারে লুকোতে 
যেতাম না!” গাড়োয়ান যুব! বিল এইবাবে রেগে নাঁচতে 
আরন্ত কবল। 

দেয়ালেব আড়াল থেকে আবার সেই ডাক শোনা 
গেল গ্ণিগল্দ্, ও মিগল্স্‌!” 


প্রবাসী--চৈত্র, ১৩২৩ 


পদ লীন লি SAAN পতিস্পপীসতিিাস্টিত সলালে সিন্স সিসি উস সিসি সপািস্পস্িিসিপ চলাত সিল 


[ ১৬শ ভাগ, ২য় খণ্ড 








এইবাব জন্র-বহাদুর আসরে নামলেন । নামটাঁকে 
যতদুর সম্ভব নোল'য়েম কবে নিয়ে তিনি স্থরু করলেন 
“ও মশায়, গিষ্টাব মাইঘেল, এমন ঝড় ভ্রলেব সময়টা! 
বিপন্ন মাুষবে যে জায়গা দিতে চাচ্ছেন না, এটা কি ভাল 
হচ্ছে মশাষ, বলি ও-_* জজজ-বাহাছুবের মুখেব কথ মুখেই 
থেকে গেল, দেবালেব ওপাশ থেকে আবাব প্মিগল্স্‌ 
ডাক আর হাসিব গরব! ছুটে এদে তাব গলার স্বব 
একেবাবে ডুবিয়ে ফেল্লে। | 

মূবা বিলেব আর ন্ইল না। রাস্তা থেকে একখানা 
মন্ত পাথর তুলে, তার একঘায়ে গেটের হুড়কার দফা 
নিকেষ কবে, সে আর ডাকপিওনট। ভিতরে ঢুকে পড়ল। 
আমবাঁও পেছন পেছন চল্লাম। জনমানবেব চিহ্ন নেই। 
ঘুট্ঘুটে আীধাবে আমরা এইটুকু বুঝলাম যে আমবা একট! 
বাগানে ঢুকেছি, গোলাপগ!ছ গ্লোব ভিজে পাতা থেকে 
আঘাদেব গানে একটা ছোটখাট বুষ্টিবারা ঝবে পড়ল। 
একটা লম্বা ধবণের কাঠেব বাডীও দেখা গেল। 

ভরজ-বাহাডর যুবা বিলকে জ্িগগেষ করলেন “এই 
মিগ ল্‌স্কে চেন নাকি ?” 

“চিনিনা, চিনবাব কোনো ইচ্ছেও নেই!” মিগল্সেব 
ব্যবহারট! যে পাওনিয়ার ডাকগাড়ী কোম্পানীব প্রতি 
অত্যন্ত অপমানজনক, এই ভেবে যুবা বিল বড়ই খাগ।। 
সে বাড়ীতে ঢুকে পড়বার জোগাড় করছে দেখে জঙ্জ- 
বাহাছুব ব্যস্ত হ'য়ে বললেন “আবে বাপু অচেন। লোকের 
বাড়ীতে” | 

যুব! বিল খোচা দিশে বলে উঠল “দেখুন মণায, 
আপনাব! এক কাজ ককন, যতক্ষণ না কেউ বাড়ীর কর্তার 
সঙ্গে আপনাদের আলাপ পবিচয় কবে দ্যায, ততক্ষণ ডাক- 
গাড়ীতে গিযে বসে থাকুন । অত ভদ্রত। আমার পোষায় 
না, আমি চন্ুন ভেতরে !” দে ধাক্ক। দিয়ে ঘরেব দরজা 
খুলে ফেল্ল। 

একখানি লক্গ। ঘব, তার চিমনির নিবু-নিবু আগুনের 
অস্পষ্ট আলো ঘরের দেযালের বিচিত্র-ছবি-আঁকা 
কাগজ দেখা যাচ্ছে, একজন কে সেই আগুনেব ধারে 
একখানা বড় আবামকুর্সাতে বসে । ঘবে ঢুকেই সবটা 
একখান! ছবির মত আমাদের চোখে পড়ল। 


ঙঠ সংখ্যা ] 
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যুবা বিল সেই লোকটির দিকে তাকিয়ে বল্ল “ওহে, 
তুমিই মিগল্স্‌ নাকি?” মানুষটি কথার উত্তর ত দিলই 
না, একবাব নলও না। যুবা বিল তার সামনে এগিয়ে 
গয়ে ডাকগাড়ীব লনটা তুলে ধরল। একটি মানুষের 
মুখ দেখ! গেল, সে যেন অল্প বয়সেই বুড়ে। হয়ে পড়েছে, 
মুখেব চামড! কুঁকন্ডে গিষেছে, চোখের চাউনি তাব 
পেচাব মত অকারণ-গন্তীব। আলো লাগাতে নেভার 
বড-বড় চোখ দিয়ে একবার লগ্ঠনটাব আর যুব! বিলের 
মুখের দিকে চাইল, তারপর একদৃষ্টে সেই লনেব দিকেই 
চেয়ে রইল, আব কিছুই যেন দে চিন্তে পারল ন|। 

যুব'বিল অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে বল্ল “ওভে 
খিগল্স্‌, তুমি কাল! নাকি? বোব। যেন৪ তাব পরিচয় 
ত আগেই পেয়েছি।” এতেও কিছু সাড়াশব ন! পেয়ে 
যুবা বিলেব আর ধৈর্ধয রইল না, শে এ লোকটিকে ধবে 
এক ঝাকানি দিল। 

ওম! ! সেই লোকটি তক্ষুনি কাপড়ের পু'টলির এত 
চয়াবের মধ্যে গড়িয়ে পডল, লম্বাতে ও যেন হঠা আধখান। 
হয়ে গেল । আমর! ত ভড়কে গেলাম ! 

“কি আপদ, এমন কাণ্ডও ত কোথাও দেখিনি,” বলে 
শব বিল একটু অপ্রস্তুত হয়ে সরে দাড়াল। 

জজ বাহাহুব এগয়ে এলেন, আম। সবাই ধরাধরি 
কবে জড়পুটলি লোকটিকে আবার সোঞ্জা কবে চেয়াবে 
বসিয়ে দিলাম । বিলকে লঠন হাতে করে বাইরে খোঁজ্র 
কবে পাঠান গেল, কাবণ লোকটিব অবস্থা! দেখেই বুঝলাম 
যে কাছাকাছি নিশ্চই আরও লোকজন আছে। আমর! 
৷ আগ্তনের চারধাবে ঘিবে বসলাম জঙ্গ-বাহাদুর এতক্ষণে 
বেশ সামলে উঠেছিলেন, তিনি আগুনের দিকে পিছন ফিরে 
ঠিক জুবীর সামনে বক্তৃতা কবাব ধরণে আবম্ত কবলেন, 
পা বেশ বোঝ যাচ্ছে যে, এই ব)ক্তি হয় বার্দক্যেব 

আক্রমণে এমন দশাস্বিত হযেছেন, নযত কোনে। কারণে 

তার বুদ্ধিবৃত্তি হঠাৎ ইনি সত্যিই 
মিগল্‌্স্‌ কিনা” 

কথ! শেষ কর! বোধহয় জজ-বাহাছুবেব কপালে লেখা 
ছিল না। শমগল্ন! ও মিগি! মিগ!” বলে আগেকার 
স্থরেই ঠিক সেই টৎকার শোনা গেল। 


লোপ পেয়েছে। 


সাথী 
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আমব| এইবার কিঞ্চিৎ ঘাবডে গিষে এ ওল মুন 
দিকে তাকাতে লাগলাম । জঙ্গ-বাহাদুর খুব চট্ট-কণেউ 
সরে দাড়ালেন, কারণ শব্দট। ঠিক তার মাথার উপর দেই 
আনছিল। যাকৃ, শব্দ! যে কোথ! থেকে আছ্ছে ত 
শিগগিবই বোঝা গেল, দেযালে লট্্কানো৷ একট। কাঠের 
তাকে মস্ত বড একট। মধ্রনাকে দেখা! গেল। তার দিকে 
চাইবাণাত্র সে এমনিই চুপ মেরে গেল যেন তার দ'ত- 
পুরুষে কেউ কখনও ডাকতে জানে না। এরই গশার 
আওয়াঙ্গ-আয়র! রাস্তায় থাকতে শুনতে পেয়েছিঃম, 
চেয়ারেব লোকটিব এই অভদ্রত। কবাব যধ্যে কোনে হাত 
ছিল ন!। 

যুবা বিল লন হাতে কবে এই সময় ফিরে ৩, 
সে কাউকে খুজে বেব করতে পাবেন। চীহল ৮ 
গুলোর উৎপত্তি স্থল তাকে বল! গেল, তার বোধহদ 0 ' 
ঠিক বিশ্বাস হল না, চেয়াবটার দিকে তখনও নে এক 
সন্দিগ্চভাবে তাকাতে লাগল | একটা টিনের ছাউনি " £: 
ঘোড়াগুলোকে সেইখানে সে রেখে এসেছে, কিন্তু অ' 1 
একচোট ভেজাতে তার মেঞ্জাজ আরও তেরিয়|। ৮৫: 
উঠেছে। ঘরে ঢুকেই বল্ল “দশ মাইলের ভেতব হ।” 
একট! মানুষ নেই, আর এই নুড়ে। বেট! ত| জেনেও বি 
বলছে ন! ৷” 

কিন্তু দেখ! গেল যে আমরাই ঠিক আন্দক্ত কন 
ছিলাম। যুব! বিলের গঞ্জগঞ্জান থামতে না থ মতে 
বাইরে লঘু পাযের শব্দ শোন! গেল আব তাব পরে 
মিনিটেই একটি তরুণী দম্ক| হা৪য়াব মত ঘরে কে 
দবঞ্জাটা বন্ধ কবে তাতে ঠেশদিয়ে দাড়াল । তব ব"- 
বড় কালে। চোখ তাবার মত ঝকঝকে, কাপড ভিদ্বে ও)" 
গায়ে জড়িয়ে গিয়েছে, চল!-ফেরার মধ্যে বাধাব নেশঃ।নব 
নেই। দরজায় পিঠ দিবে আমাদের দিকে ফিরে মে হলে 
উঠল “আমিই মিগল্স্‌।” 

এই নাকি মিগল্স্! এই তরুণী যার মাথাব কোব। 
ঢেউ-খেলানো! চুল থেকে কাঠেব-জুতো-পবা গে দঃ 
প। দুখানি অবধি সবই লাবণ্য-ম।খ!! তার মাথায় একটি 
ছেলেদের টুপী, তার ভেতর থেকে তাব কৌকড়া চান 
গোছ। বেরিয়ে পড়ে মুখেব চাঁবধারে দুলছে । অ মাধে। 


৫৯৪ 


মুখেব দিকে চেয়ে সে বেশ সপ্রতিভভাবে হাস্তে লাগল। 

আমরা সবাই এতই ভ্যাবাচ্যাক! খেয়ে গিয়েছিলাম 
যে কারুর মুখ দিয়ে যাব কথা বেরচ্ছিল না। ঘিগলস্‌ 
যেন তা দেখতেই পেল না, এমন কি যুবা বিলের দুপাটি 
দাত যে কেন অকারণে বেবিদ্ধে পড়ল তাব কাবণ অন্ুসদ্ধান 
করবারও তাৰ কোনই ইচ্ছে দেখ! গেল না। সে হাপুতে 
হাঁপাতে বলতে লাগল, “তোমাদের গাডী যখন রাস্তা 
পাব হয়ে আসছিল, আমি তখন বাঁড়ীরু থেকে ছু গাইল 
দুবে। তোমরা হয়ত এখানে এসে ৮ 'বাডীতে 
‘কিম্‌' ছাডা কেউ নেই, এই ভেবে আমি সারা পথটা ছুটে 
আস্ছি। বাবা! একেবারে বেদম হয়ে পড়েছি” 

মিগলস্‌ চট্‌ করে মাথ| থেকে টুপিট। খুলে কেলল, 
টুপির যত জল নব পড়ল আমাদের গায়ে এসে। টুপি 
খুলতেই তাব অবাধ্য চুলের গোছ। মুখের উপর ছড়িষে 
পড়ল, চুল ঠিক করতে গিরে গোট! ছু তিন চুলের কাট। 
মাটিতে ফেলে দিযে খোলা চুলেই হাস্তে হাস্তে সে 
যুব! বিলেব প'শে বসে পডল। 

জজ-বাহাছধর এবাবও সবার আগে সামূলে 
উঠেছিলেন, তিনি এখন খুব গম্ভীরভাবে তকণটিকে 
সম্ভাষণ করতে এগোলেন। তাব কায়দা-ছুরস্ত বচন- 
বিন্যাসে বাধা দিয়ে মিগ লূস্‌ বলল "আমার চুলের কাটাট। 
একটু কষ্ট করে তুলে দিন 1” 

প্রায় আধ ডজন হাত একসঙ্গে সেই কাটাটার উপবে 
গিয়ে পডল, ভার স্থন্দবী অধিকারিণী সেট! এক সেকেও্ডেই 
ফিরে পেলেন। চুলের গোছ। কাট! দিয়ে ভাল করে 
আটুকে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি সেই আবাদ-কু্গীর কাছে 
ছুটে গিযে সেই লোকটিব মুখেখ দিকে তাকাল | দেখতে- 
দেখতে পীড়িতের চোখের ভাব বদলে গেল। তার 
ভাবহীন মুখে যেন প্রাণের ঢেউ খেলে গেল, চাউনিতে 
একটা বুদ্ধির আভাস দেখ! দিল । মিগল্স্‌ জোরে হেসে 
উঠে আবার আমাদের দিকে ফিরে এল, এওঁ হানিতে তার 
মনের কথ! অনেকগানি ধরা পডে গেল। 

"এই পীছিত ব্যক্তিটি কি--” এই পর্যন্ত বলে দজ- 
বাহাদুর একটু ইতস্তত কবে লাগলেন । 

মিগলস্‌ চট, কবে বল্ল “ও দিম 1” 


| { 
প্রবাসী- চৈত্র, 


১৩২৩ [ ১৬শ ভাগ, ২য় থণ্ড 


“তোমার বাব। ?” 

“ন” 

“ভাই নাকি?” 

“না” 

“স্বামী ?” 

মিগল্স্‌ একবার আমাদের ছুটি সহ্যাত্রীব দিকে 
তাকাল-_তীরা হুজন মোটেই প্রশৎসমান পুরুষদের দলে 
যোগ দেননি--তারপর একটু গন্তীব হয়ে বল্ল “না ও 
জিম” 

খানিকক্ষণ সব চুপ, কেউ কথা কষ না। মহিলা যাত্রী 
দুটি ঘে'ষাঘে যি কবে সরে দীডালেন , “ওযাশোব* যে ভদ্র- 
লোক্ষ সঙ্গে গৃহিণীকে নিয়ে চলেছিলেন তিনি একদৃষ্টে 
আগুনের দিকে চেয়ে রইলেন, লম্বা! লোকটি এ হেন 
অবস্থায় কি কবা উচিত, নিঝুম হযে বোধ হয় তাই ভাবতে 
লেগে গেল, কিন্তু মিগ লৃম্‌ হেসে উঠে শিগ্‌গিবই আমাদের 
গুমোট ভাবটা দূর কবে দিল। “তোমাদেব নিশ্চয়ই ক্ষিদে 
পেয়েছে, চা, করে দিচ্ছি, কেউ একটু আমাকে সাহায্য 
করবে?” বলে সে এগিযে এল। | 

স্বেচ্ছাসেবকেব অভাব গোটেই হল না! মিনিট 
কয়েকেব মধ্যেই দেখ! গেল যুব| বিল “ক্যালিবানের* মত 
একালের এই নিরান্দাটিব জন্য কাঠ বইছে, ডাঁকপিওন 
কফি গু'ভোতে ব্যন্ত, আমার উপর মাংস কুটবার ভার 
পড়েছে, আব জসবাহাদুব খোস মেদাজে সবাইকে প্রচুর 
পরিমাণে উপদেশ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। অল্পক্ষণ পরেই 
মিগল্ন, আইবিশম্যানটি আর জজবাহাদুব মিলে টেবিল 
নাজিয়ে ফেললে। বাইবে তখন ঝড় গৰশ্দাচ্ছে, হু করে 
চিম্নি দিযে হাওয়া ঢুকছে, জানলাব উপব বৃষ্টির 
জল ঝাপট। দিচ্ছে, আব মহিল! যাত্রী ছুটি এককোণে ঠেসে 
বসে ফিস্ফিদ্‌ বরে কি বলাবলি কবছেন, কিন্তু এততে ৪, 
আমাদেব ফি খুবই জমে উঠল! আগুনটা কাঠকুটো 
দিযে'বেশ কবে উক্কে দেওনাতে ঘবখান। পবিস্কারই দেখ! 
ঘাচ্ছিল, কাঠের দেমাল মাসিক-কাগছের ছবি দিয়ে 
স্থনিপুন মেয়েলী হাতে সাজানে।। আন্বাবপত্র যা-কিছু 
সবই কেবসিন কণঠেব বান্ম ভেঙ্গে গডা, আব পশু চামড়া 
কি বৃমব বংএব যোট। কাপড দিয়ে পরিপাটি কবে মোডা। 


‘ত জিমেন 'আবামনুর্সীথান। একট। মযদার- পিপের 
নব রূপান্তর ৷ ঘরে ছু চাবট। য| জিনিষপত্র রয়েছে 
তাতেই বেশ সৌনর্ধ্বোধের পবিচঘ পা ঘা যাচ্ছে । 
চমৎকার হয়েছিল, খাওঘাটা তেফ! হল। 
1 ৰা দ্রমল, সে আর ও তোকা, তাব জন্য বেশীব ভাগ 
'ন। নিশ্চঘই মিগল্সেব প্রাপ্য | সে গন্ন দমাবাব 
লাট! দ্বানত, য' কিছু প্রশ্ন কববাব সব দে একলাই 
৭, বিদ্ধ তাও এমন সবলভাবে যে নে ঘে নিজ্রেব 
নে! কথ। লুকতে চায় ত। মোটেই মনে হল না। 
[দের নিজ্রেদেব ঘবেব কথা, আমর! কোথায় যাচ্ছি, 
করতে, রাস্তাট। কেমন, ঝড় বৃষ্টিবই ব| কি অবস্থা 
“বিষয়েই কথ| হল, কেবল আমাদের আশ্রয়দাত্রী আব 
বব কথ! ছাডা। মিগল্সেব কথাব ধবণ যে বিশেষ 
রণ শুদ্ধ কিছ্ব। কাযদা-দুরন্ত হচ্ছিল ত। মোটেই নয, 
শ্‌ কি সে মাঝে মাঝে এমন ছু চাবট1 অলঙ্কার ব্যবহার 
হল যা চিরদিনই পুরুষ-জাতটার সম্পত্তি বলে গণ্য । 
' সেগুলোর সঙ্গে তার প্রাণখোল! হাসিব আর কাজল- 
না চোখের চাউনিব যিলন হচ্ছিল বলে তাতে আমাদের 
কোনে। খটুকাই লাগছিল ন।। 
ঘর্কীহাইরেব দিকেব দেঘালে কে যেন জিমের ভাবি 
রখানা ঘন ছে, খেতে খেতে এমনি একট! শব্দ শোনা 
«| তাবপরেই এগিষে এসে দবজাব কপাট আঁচড়াতে 
ন, তার ফৌস্‌ ফৌস্‌ করে নিশ্বান ফেলার শব্দ ঘর 
ক শুনতে পাচ্ছিলাম। মিগল্সের দিকে একটু 
নাথ দৃষ্টিতে তাকাবামাত্র মে বলল, “ও জোয়াকিন্‌। 
বে ৪ কে?” আমরা কিছু উত্তর দেবার আগেই সে 
1টা খুলে দিল, মাব একটা মস্ত বড গ্ৰজ্জ লী” 
নন বাচ্চ' ঘরে ঢুকে সোজ। হযে ভিকিরীব মৃত হাত 
ঢাল ৷ মিগলসেব দিকে ভাব তাকানব ককণ 
দি আমাব চট্‌ কবে মনে পড়ে গেল মুৰা বিলের 
মহিলা যাত্রী ছুটি ভন পেযে কোণে সবে দাডাচ্ছেন 
৭ মিগ লস বলল "৪ কাউকে কামডাষ ন!, তুমি কাউকে 
ডাগুনা, ন। টপি?” কিছু খাবাব দিযে ভালুকটাকে 
থেকে বের কবে দিসে সে টেবিলে ফিবে এসে বসে 
ন “তোমাদের ভাগ্য ভাল যে তোমর। যখন এলে তখন 






সাথা 


পানি সি সলাত 
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জোয়াকিন্‌ বাড়ী ছিল ন|।* জঙ্জ-বাহাদুর জিগ গেন করলেন 
“৪ ছিল কোথায় ?” “আমাৰ সঙ্গে, আর কোথা? ৪ 
সারাক্ষণই মামাকে চৌকি দিযে বেড়ায়, ঠিক যেন মাষ 1” 

খানিকক্ষণ চুপচাপ বনে আমরা ঝড়ের গর্জন শুনতে 
লাগলাম । বোধ হয় সবাব চোখের সামনেই এক ছবি 
চ্ডেসে উঠেছিল--বনেব ভিতব দিরে মিগলস্‌ চলেছে, মাথাষ 
ভাব বাদলের জল বাবে পড়ছে, পাশে পাশে চলেছে তার 
ভয়াবহ খন্ষ বক্ষকটি। জজ-বাহাঁছুর “মুনা আর:তার সিংহেন” 
সঙ্গে তুলনা কবে কি একট! স্থতিবাক্যও যেন ঝাডলেন, সে 
নেট! বেশ গম্ভীর মুখেই শুন্ল। তাব ভাব দেখে মনে হয 
বেন সবাইকে যে সে কতখানি চমকে দিমেছে, তা নিছে 
মোটেই জানে না, যুবা বিলের পৃজাটা না দেখা কিন্তু (এ 
একটু শক্ত ব্যাপাব। 

মিগ্‌লসের স্বজাতীয়৷ যে ছুটি আমাদের দলে উপস্থিত 
ছিলেন, এঁ ভালুকটাব আবির্তাবে, গৃহম্বামিনীর উপব 
তাদের মন মোটেই বেশি প্রসন্ন হল না। তাঁর! দুজনে 
যে, তুযাব-শীতলগান্তীধোব গণ্ডী স্থা্টি করলেন তাতে 
আমাদেবও ফুঠি জল হয়ে আসতে লাগল। মিগলস্ও 
বোধ হয় সেটা বুঝতে পেরেছিল, হঠাৎ মহিলা দুটির 
দিকে ফিরে বলল “বাত হথেছে, চলুন আপনাদের খোবাব 
ঘর দেখিযে দি, আর তোমাদেব বাপু এই ঘরেই কোনে। 
রকমে রাত কাটাতে হবে, এই দুটো বই ত আর ঘন 
নেই ৷” 


পবের হাডির খবর আন্ভে বিশেষ ব্যস্ত বলে বদনাম 
পুক্ষ-জাতটার নম্বন্ধে তেমন নেই। কিন্তু সত্যের খাতিরে 
আমায় একট! কথা স্বীকার কবতেই হবে। আমাদের 
রূপসী আশ্রয়দাত্রীটি মহিলা যাত্রী দুইটির সঙ্গে ঘরের বার 
হবা মাত্র আমব সবাই মিলে ঘোঘে ঘি করে বসে, মুচকে 
হেসে তার অদ্ভুত সঙ্দীটির আর তার জল্পনা সুরু কবে, 
দিলাম। গল্পে মেতে গিয়ে সেই বুদ্ধিহীন জীবন্মুত জিমেব ৪ 
গাষে যে দু চাব বাব ঠোক্কব লাগাইনি তা নয়। সে 
অর্থহীন দৃষ্টিতে আমাদের সাংসারিক গল্পে মন্ত দলটির 
দিকে চেয়ে ছিল, অনাদি অতীতের গুাসীন্তে যেন তার 
চাউনিতে আমাদের গল্প খুবই জমে উঠেছে এমন সময় 
দবর। খুলে গিগলস্‌ ঘরে ঢুকল। 


৫৯৬ 


কিন্ত একি সেই,যে এই ক-ঘণ্টা আগে 
চোখে ধাধ। লাগিয়ে দিয়েছিল? তীব 
দৃষ্টিতে সঙ্কোচ আর হাতে একখানা কম্বল নিয়ে 
সে দবজাব গোডায় দাড়িযে ইতস্তত করতে 
লাগল, আগেব সেই মন-ভোলান নিভীক সরলতা 
তাঁর মাব নেই। তাবপব কি যেন একটা বাঁধা কাটিয়ে 
সে চট করে ঘবে ঢুকে, একধান! নীচু টুল টেনে নিয়ে সেই 
অচল লোকটিব পাশে এসে বদল। কন্বলখানা নিজের 
গাষে বেশ করে জড়াতে জডাতে বলল “তোমাদের যদি 
কিছু অস্থবিধে না ভয ত রাতটা আমি এইখানেই কাটাই, 
আর ন্বায়গাও ত নেই কোথাও)” আমাদের উত্তরের 
অপেক্ষা না করে সে জ্িমেব হাতখান! নিজেব হাতেব মধ্যে 
টেনে নিয়ে পিছন রে বস্ল, চোখ রইল তার নেই 
আগুনের শিখার দিকে চেয়ে । আমর। একটু লজ্জা পেয়ে 
চুপ করে রইলাম। বাইবে তখনও ঝড় বইছে, এক-একট। 
দম্‌ক! গওয়া মাঝে মাঝে ঘরে ঢুকে পড়ে কয়লাগুলোকে 
উস্কে দিয়ে যাচ্ছে! হঠাৎ সব যেন একটু চুপ হল, মিগলস্ও 
তখুনি নাথ তুলল । হাত দিয়ে চুলেব গোছা পিছনে সরাতে 
সরাতে সে বলল “তোমাদের ভেতর কেউ কি আমায় 
চেন?” 

কেউ উত্তর দিল না। 

“একটু ভেবে দেখ! বছব কয়েক আগে আমি 
মেরিস্ভিলে ছিলাম । সেখানের দর্বাই আমাকে চিন্ত, 
চিনবাব অধিকাবও সবাব ছিল। জ্রিমেব কাছে আমবাব 
আগে সেইখানেই আমাব দোকান ছিল। সেপ্রাযছু 
বছব হল, এতদিনে আমি একটু বদ্‌লে গেছি হয়ত।* 

আনর! কেউই কোনে! উচ্চবাচ্য না করাতে সে বোধ 
হয় একটু অপ্রস্তুত হল। ক্ষাণিকক্ষণ চুপ কবে আবাঁব বসে 
বইল আংগুনেব দিকে চেয়ে, তারপব তাডাতাড়ি করে বলে 
যেতে লাগল “যাক, আমি ভেবেছিলাম তোমরা কেউ 
আমাকে চিনলেও চিন্তে পার। ত! তাতে কিছু এসে 
যাচ্ছে ন]। আমি বলছিলাম্‌ কি যে এই জিম্‌__জিমের হাত- 
খানা সে দুহাতে চেপে ধবল--আমাকে খুব ভাল কবেই 
চিন্ত, টাকাও ঢেলেছিল ঢের আমার গেছনে। বোধ 
‘ভয় যা কিছু ছিল সবই খুইয়েছিল। শেষে একদিন-_সে 


চন ৪ চা 


আমাদের 
চোখের 


প্রবাসী-_চৈত্র, ১৩২৩ 
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আজ ছু বছর হল--জ্রিম্‌ আমার ঘরে এসে চেয়াবে = 
পড়ল, তাবপর থেকে তার এই অবস্থ!। তাব আর 
প| নাডার ক্ষমতাও বইল ন,কি যে ভাব হল ত 
নিজে বুঝল না৷ ডাক্তার দেখে বলল, বি 
জন্যেই তার এমন দশ! হল, জিম্‌ বড় গোয়ার ছিল 1 
নেশাও করত। ভাল হবার আশা ডাক্তার কিছু দিল 
বলল টিকৃবেও না আব বেশি দিন। ওরা ওকে সই 
হাসপাতালে পাঠিযে দিতে বলল, কাক ত আর কিছু = 
লাগবে না, কেবল কচি ছেলের মত চিবকাল বোঝ 
থাকৃবে। কিন্ত আমি বললাম “না, তা আগি দেব £ 
কেন বলেছিলাম জানিনা, বোধ হয ওর চোখের চ' 
দেখেই কিন্ব। চিরকালই আমাব কচিছেলের সাধ ছিল 
জন্যেও হতে পাবে। আমাব তখন টাঁকাকড়িও * 
পশারও নবাইকাব কাছে খুব। তোমাদেব মত 
লোকেবাও আমায় দেখতে আসত। আমি সেখান 
দোকান পাট বেচে ফেলে এইখানে আমার খোকা" 
নিষে চলে এলাম | জায়গাট। বেশ নিরাবিল কিনা ।* 

কথা বল্তে বল্তে সে একটু পিছনে সরে বস্ল, ' 
আব আমাদেব মধ্যে রইল সেই মনুম্যত্বের ধবংঘুবুশে 
সে নিজে আধাবে লুকিযে ওকেই আমাদের চোরের দা 
ধবল, সেই মূ ভাবহীন মুখই বেন তার হয়ে কথা ব। 
লাগল, পরমেশ্বরের দণ্ডে দণ্ডিত চলৎ্খক্তিহীন হ 
নে তাঁর সঙ্গিনীটিকে অদৃশ্য বাহুতে আগলে রইল। 

আধাব কোণ থেকে মিগ্ল্স্‌ আবার বল্তে লা 
তখনও সে জিমের হাত শক্ত করে ধবে আছে। 

"এখানে প্রথমে আমাব বড় অন্থবিধে হত, কিছু 
মন টিকৃত না, আমোদ আহলাদে লোকজনের সঙ্গেই * 
কাল কাটিযেছি। আমার (কাঁজ্রকর্ম করবাব জন্য 
মেয়েমানুষ খুঁজতে লাগলাম, কিন্ত কেউ আস 
না, পুকষ চাকর রাখতে সাহস হল না। যাক্‌, «ে 
রকম কবে সব গুছিয়ে নিলাম, এই বুনো! জায়গায় 
ইণ্ডিয়ান আছে তারা আমার ফাইফরমাঁসগুলো ৫ 
দিত আর দ্ররকারি জিনিসপত্র সব দৌকানদাররা 'পাঠিং 
দিত নর্থফোর্ক থেকে । ডাক্তারও মাঝে মাঝে স্তা 
মেন্টোর থেকে এসে ওকে দেখে যেতেন। এসেই বলং 











৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
কমগ্ল্সেব খোটাটিকে দেখি,” মাবাথ সমন বল্তেন 
।মি খাল! মানুষ মিগ্ল্স, ঈশ্বর তোমায় সুখে রাখুন 1” 
।ন আর আমার মনে হত না যে আমি একল|1 শেষবার 
(লে বেরতে বেরতে তিনি বল্পেন *মিগ্ল্স্‌ জান, 
গমার খোকা একদিন মানুষের মতন মানুষ হয়ে উঠবে, 
র মায়ের গৌরবের দ্রিনিষ হবে ; কিন্ত সে এখানে নয়, 
[ এখানে নয় --"মুখ গ্তীর করে তিনি বেরিমে গেলেন, 
[বব যেন মনে হল যে--” মিগ্ল্নের গলার স্বর মিলিয়ে 
ল, মুখখানা ও আধারে ঢাকা পড়ে গেল। 
খানিক পরে তার মুখ দেখা গেল, সে এগিয়ে বনে 
বাব বলতে লাগল, “এখানকার লোকজ্জনব! বেশ ভাল 
"বহারই করে। ছোকবার| দিনকত বাড়ীর চারিধারে 
বই ঘোরাঘুরি কবত, কিন্তু দিন কষেক পবেই কোনে! 
বিধে ন! দেখে তাব! সরে পড়ল; মেয়েরাও দয়! কবে-_- 
আমাকে দেখতে আসে না। 'প্রথম প্রথম বড়ই 
কিল] লাগত, একদিন বনের মধ্যে জৌয়াকিন্‌কে কুড়িয়ে 
লাম, সে তখন ছোট্ট বাচ্চা, তাকে ভিক্ষে চাইতে 
খখালাম, তার খাইখরচ আমার কিছু লাগেনা আর । 
ঢারপর পোলী আছে-এঁ যে গে! এ মযন!টা--ওটা এত 
২৪ রী কথাও বলে একেবাবে অফুবান্‌, কাজেই এখন 
নার আমার একলা! ঠেকেনা, ওবাই বিকেল বেলাটা বেশ 
মিযে তোলে । আর দ্রিম্‌”-_-মিগ ল্সের সেই পুবণো! হাসি 
বাবার ঝলকে উঠল, সে উঠে দাড়াল--“জিমও এত জানে 
স্টাব বুদ্ধি দেখে তোমরা. অবাক হযে যাবে । যখন ফুল 
নয়ে আসি তখন এমন করেই ভাকাঘ যেন বেশ বুঝতে 
বারছে ; একল। বনে বিকেলবেলা ওকে কতদিন এওঁ 
দয়ালেব গায়েব ছবিব নীচেব লেখাগুলো! পড়ে শুনিয়েছি। 
শীতকালে আমি তাকে গোট| দেয়ালটাই শুনিষেছি। 
মৃত পড়াশোনায় মজবুত লোক কমই দেখা! যাষ।” 
চুপ করল। জজ-বাহাছুব দ্ষিগ গেম করলেন “যার 
যি তুমি তোমাৰ তরুণ জীবনটি উৎসর্গ করলে তাঁকে তুমি 
বিয়ে করুনা কেন ?” 
সে ব’ল “তা হলে জিমের উপর একটু অন্তায় কব! 
শবে। তার এখন কোনে! ক্ষমতা নেই বলেই কি আমি 
ভাব উপর এমন কলঙ্ক দেব? ভাল থাকলে সে ত আমাকে 
৭৫3১২ 
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বিদে কব ন1। ত| ছাড! আমি এখন যা নিছেব ইচ্ছে। 
করছি, বিয়ে হয়ে গেলেই মনে হবে আমি যেন তা কন 
বাধা, সে আধাব ভাল লাগবে না 15 

“কিন্তু দেখ তোমার এখনও অল্প বয়ন, চেহাবাটা ও 
ভাল.-” 

মিগলজ্ তাকে বাধ! দিয়ে ভাড়াতাডি বলে উঠল, 
“রাত হল, এখন শুষে পড়াই ভাল । গুড নাইট |” পানে 
কম্বলখানা বেশ করে জড়িয়ে, জিমের পারেব তলার ছোট্ট 
নীচ টুলটাতে মাথা বেখে তাব চেযাবের পাশে সে শুয়ে 
পড়ল, আর একটিও কথা কইল ন! । আগুনট। আস্তে আঁচে 
নিবে আসতে লাগল, আমরা ও সবাই চুপচাপ শুয়ে পল্ডল = 
যে যাব কম্বল মুডি দিয়ে। চাঁবদিকের লব এব থেমে শেদ 
কালে বইল শুধু ঘরে এতগুলি লোকের নিশ্বামের ব অ" 
বাইরে টিনের চালের উপর বৃষ্টির জলের ঝম্বমানি | 

ভোরের দিকে একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ভেগে উঠলাম 
ঝড় জল তথন কেটে গেছে, আকাশে দু-একটি তার! ঝব 
বক্‌ করছে, আব খোলা জানালার ভিতব দিয়ে কালে। কাই - 
গাছের সাবের মাথাব উপর দিয়ে ঘরের মধ্যে উকি মাবঢে 
পুণিমার চাদ । তার আলো! দেই' হতভাগোর চারিদ্? 
দয়ামষের করুণার মত ঝরে পড়ছে, আর তাবই পায়ের 
উপর যার কালে! চুলের ঢেউ ছড়িয়ে গিয়ে চুল দিযে 1 
মুছিয়ে দেবাব পুরাতন মধুর কাহিনী স্বরণ করিয়ে দিচ্ছি -, 
সেই তরুণীব মুখেও সেই আলোই পুণাধারার মত ৩,৮ 
পড়ে তাকে যেন পবিভ্রতায় অভিষেক করছিল, : ব। 
বিল মাঝখানে আণশোয়া ভাবে পড়ে পড়ে রূন্ম ত + 
দৃষ্টিতে সবাইকে চৌকী দিচ্ছিল, ভার কর্কশ মুখখানা 
যেন একটু কবিস্বমগ্ডিত দেখাচ্ছিল এ আলোতে | ত "- 
পর কখন যে আধার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, হে মু 
দেপি চারদিক বোদে ভবে গিয়েছে, যুবা বিল আমার গ 
দাড়িযে হেকে বলছে “ওঠ না হে বাপু ।” 

টেবিলে সবাইকাব জন্যে কফি সাজানো, বন্ধু 
মিগ্লসের দেখা নাই । গাড়ীতে ঘোড়া জোতা হয়ে 
গেল, তথনও আমরা বাড়ীর আশেপাশে ঘুবছি, কিন্তু সে 
আব ফিরল না। বুঝতেই পারলাম, সে আমাদেন ব'ু 
মামুলি ধরণের বিদাম নিতে চান না, তাই সরে পুডতদ 
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মহিলা ছুটিকে গাড়ীতে তুলে দিষে আমরা আবার এসে 
কাঠেব ঘরখানাষ ঢুকলাম, প্রত্যেকে খুব গম্ভীর ভাবে 
কিমের সঙ্গে হাগুশেক্‌ করলাম, এবং হ্বাওশেকের পরে 
তেমনি গম্ভীর ভাবেই আবার তাকে সোঙ্গা করে বসিয়ে 
দিলাম! শেষবার একবার ঘরখাঁনার চারদিকে চোখ 
বুলিয়ে নিলাম, তারপর আস্তে আস্তে উঠলাম গিষে 
গাড়ীতে । যুবা বিলেব চাবুক * শপাশপ, শব্দ করল, 
গাড়ীও ছাড়ল । | 

বড়রাস্তায যখন পৌছেচি, হঠাত বিল রাখ ধরে এক 
ঠ্যাচক। টান দিলে, ডাঁকগাড়ী থেমে গেল। দেখি পথের 
ধারে এক ঢিপির উপর মিগ্ল্স্‌ দীড়িয়ে, চুল এলিয়ে পড়ে 
বাতাসে ঢেউ খেলছে, কালো! চোখ থেকে আলো ঠিকরে 
পডছে ; হাতেব সাদ! কুগালখানি নেড়ে নেড়ে সে 
আমাদের বিদাষ দিচ্ছিল । আমরাও আমাদের টুপী 
নাডতে লাগলাম । . তারপব যুবা বিল আর মায।! বাড়াবার 
ভয়েই ঘেন ঘোড়াগুলোকে জোরে চাবকে দিল, ঝাঁকরানি 
দিয়ে ডাকগাড়ী আবার এগোল, আমরাও বসে পড়লাম । 
নর্থফে।্ক পৌছবার আগে কেউ একটাও কথা বল্লাম না। 
আমাদের গাড়ী গিষে হাজির হল পুরানো হোটেলে। 
আমর! সবাই খাবার ঘরে ঢুকে পড়লাম, জঙ্জ-বাহাদুর 
সবার আগে আগে । 

তিনি গম্ভীরভাবে নিজেব সাদা টুগীটা মাথা থেকে 
নামিয়ে হাতে করে আমাদের দিকে ফিরে বল্লেন 
“আপনাদের সবাইকার গেলাশ ভরা হয়েছে ত?” 

গেলাস ভরাই ছিল। 

“আচ্ছা তবে সবাই এবার পান ককুন মিগ্ল্সের স্বাস্থা, 
পরমেশ্বব তাকে আশীর্বাদ বরুন ৷” 
) হয়ত তিনি আশীর্বাদ করেছেন । কে বলতে পারে? 


শ্রীসীতা দেবী । 
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বাঙ্গালা-বানান-সমস্যা ৷ 
পণ্ডিত শ্রীবিবুশেখর শীত্রীমহাশর বানান দমস্ত! | 
সমাধান সম্বন্ধে আমীর কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। 

১1 প্রথম প্রশ্র-করা, চল" প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক শব্দের ' 
আকারের উৎপত্তি কি? 

শাধীসহাশয় বলেন, (১) সৎ করণ, বাং উচ্চারণে করন, 
(২) স* রাজ্রন্‌ প্রথমার এক বচনে স*তে রাঁজ! হয়। অত 
সাদৃশ্যে কেরণ-করন্_কর|। এইর প, স* ভৱ্নু-প্রাণ হৱ? 
হোঁজন্‌_হোওন্‌_হোঁঅ' বা হওআ, সৎ প্রাপণু-প্রা* পাত 
পাঁওন্‌-- পাওআ। 

২। এই যুজিতে দোষ পড়িতেছে। স* করণ বা" উচ্চ 
করন্‌ এই অংশ অবধ্য ঠিক। স*-তে রাজন্‌ শব্দে রাজা, ইহাও ঠি 
কিন্তু, বা ভাষা, রাজন্‌_বাঁজা, বিচার কিংবা! স্মরণ করিয়। রাজ ॥ 
গ্রহণ করিয়াছে কি? বোধ হয়, এত বিচার করে নাই। কারণ হই! 
সেকালের লোকের সংস্কতভাবা-জ্ঞান সমধিক ছিল, স্বীকার ক 
হয়; সংস্কৃত ও বাঙ্গালার এক্যসাধনের প্রয়াসও স্বীকার করিতে হু 
তা ছাড়া সংস্কৃত ব্যাকরণ ব্যতীত ভাষায় রাজ্জন্‌ শব্দ ছিল হি 
সুতরাং সাদৃশ্যে “করন্। হইতে “করা? করিবাব যুক্তি ছিল ন!। 

৩। এই প্রসঙ্গে বাণ ভাষার একটা! তত্ব উল্লেখ করিতে? 
স* ভাষা হইতে বা* ভাষা বছ, শব্দ লইয়াছে, ল্্চ্যটী - 
প্রথমার এক বচনে যেরূপ, বা* ভাষ। সেইরূপ লইয়াছে। সং 
অমুদ্বার বিসর্গ থাকিলে তাহা ত্যাগ করিয়া লইয়াছে। যথা, বাণ৷ 
“সখি নহে 'দথা, 'মাতৃ' নহে “মাতা, ‘মনস্‌’ নহে "মন" (সনঃ 
বিসর্গ ত্যাগে ), ‘দিশ’ নহে ‘দিক্‌’ চন্্রমস’ নহে 'চন্্রম,' 'বনিন্‌' ন 
ধনী', 'জীমং নহে 'শ্রীমানা, “আত্মন্‌ নহে “আত্মা, "রাজন ন 
“রাজ, ইত্যাদি । “রাজনূ'কে 'রাজনে'র নহে, রাজা,ক্কে ‘রাজা 
বাণ্ভাষা 'রাজা শব্দের উৎপত্তি বিচার করে নাই, “রাজা * 
পাইয়াছে লইয়াছৈ। এই যুক্তিতে 'শান্্রী-মহাশয়'। ‘পিতা-ঠাকু 
“মনমোহন”, ইত্যাদি বানান নির্দোষ । সম্বোধনে, ‘হে হরে? ‘হে সু 
‘হে গুরে”, ‘হে পিতঃ', ‘হে বধু, “হে রাজন্‌', ‘হে বিদ্ধন্‌', ইত্যাদি 
চলিত হইতেছে। কিন্তু, 'হে হরি’, “হে সখ”, 'হে রাজা 
লিখিলে কিছুমাত্র দোষ হয় না। করেকটি শব্দ গৌরবে সণ-তের 
বচনের রুপে চলিত আঁছে। যথ৷, মহাস্ত, গ্রীমস্ত, বিদযাবস্ত, ইত্যা ৃ 
বস্তু, মস্ত প্রত্যয-সর্‌পও হুইয়াছে। আমার বাঙ্গাল! ব্যাকরণে তা 
দেখাইয়াছি। এইর প, গৌরবে, 'পাপি্ঠ” 'বধিষ্ট” জ্যো! “কনিঃ 
ইত্যাদি । প্রাম্জনও গারিষ্ঠ ভোজন” বলে। 

৪। এই অনুম।ন ঠিক হইলে শাহী মহাশয়ের বিচার যুক্তিহী 
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স্ঠ সংখ্যা ] আলোচন: ক্রি বনি সমস্ত 2০৯ 
পচে প্রযম প্র্রের উত্তৰ ম্বমার নিৎ3 অন্তর প বোধ উন হক কার জ্রাপক ক ইহয়ছে। তত হি 

| দেখিতে ‘বঙ্গহাযায় অহিচাব প্রসঙ্গে শামার ভেন স্পট কৃত এত, স্রাহ, সেখানে এই গন বিশেষণ বলে! ৩৯ ৪, 
নাই।  গামাব বাকরণে স্পঃ মাছে। প্রবাদীতে পুনরুভি বাজ করা হইবে কর! বিশেষণ) এই করাও কি প্রচ 
ই হয নাই। এখানে আবান চানাইতেছি। বাত 'করিবা' হইতে? বোধ হয় ন'। এস্থনে কণ বডুণ নী ₹" 
De কন্‌ ধাতু। ইহা হইতে ক্রিয়াবাচক “কবির” =হিন্দী কিয়, বা, কর”, ও* কল । এই খপ, 2 
যয তলহি* গ্রহ, ব'ণ গেল (প্রাচীন, গেল ), ও: গস । অহএর 


{+ইবা)। প্রাচীন বাণ্তে ইবা-প্রত্য রূপ একমাত্র রগ 
ক! যায়। ইহার উত্তর, নিমিত্তার্থে কৃ বিওভ্তি যোগে 'করিবাক', 
রথে তে বিভক্তি যোগে ‘করিবাতে', সন্গকে র বিডত্তি-যোগে 
বার'। “করিবা' দ্বারা, ‘করিব! হইতে, 'কবিব' হেতু, প্রহ্থতি 
খাঁগ প্রাচীন বত পাওয়া যায় না। কিন্তু, এই এই প্রয়োগ অশ.ন্ধ 
তাপি বঙ্গের বহ জন 'করিবাতে লেখে, আমর' সবাই 
রবা রলিখি ও বলি। ওড়িয়াতে অপি ইবা একমাত্র প্রত্যয়। 
খলীতেও অদ্যাপি এঁবা। ছুই একটা উদাহরণ দি-ই। 
শ্ৰবাবু, মৈ* কঠরুবাক লবাঁ* করিবার নিমিও। দেখি- 
॥ মৈ’ দেখৈবাক = বাণ দেখিবার নিমিত্ত । প্ৰাচীন বা*তে 
ববাক' পদ ছিল। নতন বা তে ক বি$ঞ্ি অপ্রচলিত হইয়াছে) 


১ নং। 


3 


KE 


বনে করিবার পদ মাছে। ইণ নী 'করা-তে', ‘করা-র' পদও 

হইতেছে। এখন কব: হইতেছে, পূর্বর,প ‘করিবা' হইতে ‘করা, 
হা কোন শব্দ হইতে ‘কর।'। এস্থলে শক্ের বিব্চ'ন স্বীকার 
রঙে পাব যায় না কি? আমি মনে করি, 'করিবা' হইতে “করা? 


ছে। 'করিবা'র পদ কথিত ভাষায় 'কর্বার'। ব মুপ্ত 
লে ‘কর '-ব হয। 
১। এইব, বন £? বশির (বীয়) হয়, ভাহ হইলে 


পর সন্তাবন ছিল ন'। যদি গু (অন্তত ) হয, তাহ হইলে লে!প্রে 


7বণা ছিল । ‘করিব’ ক্রিযাপদ্রে ব অন্তত ব। ইহা আমার 
করণে দেখাইয়াহি। শাস্থী-মহীশয় পাটি ও সেকালের প্রাকৃত হইতে 
খাণ দিতে পারিবেন। কিরিব' িঘাপম্রে ইব বিশক্তির স* ঘুল 
সং 'কিতব্যি? হইতে ‘ক ইব বিভক্ষি 


€] প্রত্যয়? রিবন দশে করি। 
° 


কান বুঝায় । ইব হইচ5 ভবা। হবা দ্বার'ও 

[ন বুলোয়। যখ, ‘পরশ, ঘা হবার দিন হইয়াছে, অথাৎ 
রশ, গমনের দিন। ‘কা করিব প্র আছে',- ডবিষি'২। কাজ 
'_-এখানেও উবিষাং চিত হইয়াছে । পুববঙ্গের ও 
দুই এক স্থানের, তুমি কবিব '--সপ2? ওবিষ্যৎ। ইহার অর্থ, 
রকতব্য। করা' র পে ভবিয ২কাল প্রায় দুপ্ত হইয়,ছে। 
কাণ্ড করার লোক নাই, করার নতন করা হইলে কথা উঠত ন.। 
'করাতেও 'করায়' পে কি, তক বৃণায়। 


কথ, আনা গণ, বহুত দেচ 


রা ভবিয৷২ 


বধ্যং ক 







কর' কা”, 


i 
~ 


কিনা হিশল 


Eb) 


বড'মান ও ভবিধাং ক্রিয়াবাচক “কন ', এবং ভু তফ্রিয়াবাচক 'ব ঝা, এক 
মূল হইতে মাসে নাই। 

৮1 যশি'করিব হইতে ‘কর. স্বীকার করি, ভাহ হ 
হইতে শে ব।শো ওম 
খাইবার বেলা, 5 


হইতে থ!বা_গাওয" ‘শ ইৰ 
ওয়া! এই বু, লনা হইয় যায় ন'। 
বেল, খ'ওয়ার বেলা, তিনই বলিতে পাও যায়, অর্থ হয 
এইরংপ, দি-ইব --দিব' দি ওয় দ্ওয়। 

৯! যি ইহাই ঠক) ভাহ হইলে থা মা, যাগ দে দতস» 
নৌম। হ-মা, ল-আ, কোঁথ। হইতে আদিল } আমার অনসালে 2? 
বাঁকে ₹1) হইতে আসিয়াছে! কোথাও বলোপে আঁ ভাহে, তক ছা 


বাস্থানে ৪য়] হইয়াছে। আমি বণি, এই যে ওয়া, ইৎ “২? 


ন্‌, 


না 


স্থানী নোকের সহিত দংলদে হইয়াছে আমর মনে হয, বঙ্গেছ 2 
কান পাতিয়। শনিলে ওয়া শোনা যাইবে ন', গাইবে আঁ। ক 
প্রমাণ দিই। গ্রামে কেহ কোথাও 'খাগওয।ন' শুনিতে গত পি 
আমি কৃপ ম$ক, বলিতে প'রি ন;| কিন্ত ঘর ভাষায নিয়ম ' 1 
তাহ! হইলে 'বাওয়ান' শ নিতে পাওয়া যাইবে শা, যাই ৮ 
' মনে বহুত 


সম. খান ইহতে ‘খ-অণ! 


কারণ, অন, অনা প্রভড়ান্ত বং £ 


কোথাও বা ‘খ'-মন্‌’। 

কিন্তু, দেট! আকম্মিক। 
শব্দ আছে যাহার সহিত স* মূলের এক। লাই । মল, 
কামড়ান', আঁকড়ানা, ইত্যাদি । বল! বাহ,ব* ম* অন 
কিন্তু, এই মুল ধরিয়া বত ভাষা নিজের ধাতুতে প্রত? 0 ২ 
দিয়াছে) এই রূপ, দেআশ', শেসান, শে'মানা, যোগান! £4 
হলে, ওয়ান’, বে বোডযান। 
নি-দস্কেছে বণিতে পারা যায । দি ধাতু হা (দত নি । ৭ 
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নেওয়ান, শোওয়ানা, যে 92 


রে 


নে” ধাতু হয়। 'নেএ ধাতুর উত্তর অন কিব অন 

অথচ কেহ কেহ শোওয়াণ'। 'বোওযাণ ০9৭ আমি ০ 

হুল নেখেন। ৪১, পয়লা (বাস্তবিক ₹ গা 

বলিতে পারি ন.। বাপাণায় হয়, বা না হয় আর, হ- বাব ক, : 
উতস্থকার কবিনে অ. চকাণির ‘হওয়া, যাওয়া "কও 
প্রতি বং বালালা শের এম] অনাবশ্ব হইছে । 

গুদ করিতে খার। যায কি না, তাহাই ভাজ রুবিবে ছি 


Y এ! 


৬০০ 


প্রবাসী_ চৈত্র ১৩২৩ 


[ ১৬শ ভাগ, ১য় খর 
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১৭1 কত কাদ হইতে বাঙ্গাল ভাষায় ছুই ব এক হইয়াছে, 
তাহ! জানিতে পারি নাই। মনে হইয়াছে, এবং কিছু প্রমাণও 
পাইয়াছি, আট শত বংপর পুর্বে দুই বৃ এর উচ্চারণ পৃবক ছিল। 
অথচ মহামহোপাধ্যায় শরীহরপ্রনাদ শাহী মহাশয় যে "হাজার বরের 
পুরাণ বাঙ্গাল! ভাষায় 'বীন্ধগীন ও দোহা” শোধন করিয়াছেন, 
তাহাতে দুই ব পাই না। সব গ্বানের ভাষা কিংবা বানানও এক 
নছে। কোন খানে যে শব্দে ণ অন্ত গানে দে শব্দে ন। এমন 
কি চত্তীদামের শ্রীকৃঞকীর্ডদে ণ'এর বাহুল্য দেখিয়া প্রথমে আশ্চর্য্য 
হইয়াছিলাম। ইহার যে শব্দে গণ আছে, 'বৌদ্ধগুনে+--হুষত সে 
শব্দে নাই। চণ্ডীদামের অগ্ঠ পদাঁধলীতে শ্রীবৃষ্ণ-কীর্তনের বানান 
দুরে থাক, ভাষাই পাই ন|। হানার বছরের (1) বাঙ্গাল! ণৃন্য- 
পুরাণে ব দুরে থাক, ণ পাই না। এই সব দেখিয়া শনিয়া বোধ 
হইয়াছে সেকালের বাঙ্গীল| ভাবার বহু, ভেদ ছিল। এই ছাপ-খানা 
ও ছাপা বহির দিনেও ধোন্সরণাস্তে ভাখা লুপ্ত হয নাই। দেআ 
দেওয়।। হনা, হওয়া; প্রতৃতি ঘির,প শব্দের মধ্যে কোন্ট। ভাষা আর 
কোন্টা ভাথা, তাহা বলিবার জে! নাই। তবে বান্গীলার গতিক 

_ দেখিলে দেন, হম, লআ, প্রভৃতি ঠিক মনে হয়। 

১১! অন্তস্থ বকারের উচ্চারণ * পুনরুদ্ধার করিতে পাঁরিলে 
ধে বাঙ্গাল! ভাষার উন্নতি হইবে, তাহা! আমি বিশ্বাস করি। ভাবাঁধ 
ধ্বনিটা আছে, ধ্বনির দ্যোতক হারাইয়া গিয়াছে। কেবল বাঙ্গালা 
ও ওড়িয়৷ ভাবার ছুই বৃ-এর উচ্চারণ এক হইয়া পড়িয়াছে। এ 
বিষয় আমার বাঙ্গাল! ব্যাকরণের দ্বিতীয় অধ্যাযে দেখাইয়াছি। 
ওড়িয়াতেও সব শব্দে এক হয় নাই , ব ষলার ব সংস্কৃতের তুল্য 
উচ্চারিত হয়। হিন্দী মরাঠী ও দাক্ষিণাত্য ভাষায়, উদূ্তে, এমন 
কি মৈধিলী ও আঁন।নীতেও দুই ব নইনে চলে ন1। ইদানী 

৭ ইংরাজী শব্দের প্রচলন-হেতু অন্তস্থ ব আবশ্যক হইতেছে। এখন 
কথ৷ হইতেছে, দে বএর কি মুদ্তি হইলে ডাল হয়। শান্রী-মহাশয় 
পেট-কাঁটা ব (ব)-কে বগীয় ব বুঝিতে বলিয্লাছেন। তাহা 

" হইলে সামান্ত ব অন্তস্থ হইয়া দীড়ায়। কিন্তুইহা ঘোর পরিবত'ন 
হইবে। কারণ আমর। বৃএর উচ্চারণ বগীয় কারতে অত্যন্ত 
হইয়াছি। যে শব্দ যে অর্থে বলিয়া আপিতেছি, যে অক্ষর দ্বারা যে 
বর্ণ ধ ধ্বনি বুবিয়{ আসিতেছি, তাহার অগ্যথ! হইলে ভাষা ও লিখন 
ওসট-পালট হইঘ! পড়ে। সেটা! ভাষার উন্নতি নহে, অবনতি । 
নারী ন বাঙ্গাল! কোণিয়া অক্ষরের সহিত মানায় না! এই 

কারণে আমি আসামী বৃ অক্ষর লইয়াছি। এই অক্ষর যে ভাল, 
তাহা নহে। ইহার প্রধান দোষ, ইহ! দ্বার! ব্ফল। প্রকাশ করিতে 
হইলে ৰ ট। র-এর মতন দেখায় । আলংযুক্ত আকায়েও র শষ 


ঘটতে পারে। ভাষাতত্বের দিক দিয়! দেখিলে অন্তস্থ ব এর আক 
উ কিংব' ও অক্ষরের সহিত সাদৃগ্ত রাখা কভ'ব্য হইবে। প্র 
বতমান ব-ন্বর়ের প্রতি মায়া কাটাইয়। উহার রূপান্তর কত" 
কিন্তু কে এ সব করে? ইচ্ছা! করিলে বঙ্গীয় সাছিত্যপরিষদ্‌ 


পাঁরেন। 
১২। এক এক অক্ষর দ্বার এক এক ধ্বনি বুঝি বলিয়াই ' 


লেখকদিগের “কালে! ভালে| মতো করানে| জানানো” প্রভৃতি বান 
অ-কার স্থানে ও-কাঁর যোগ দ্বারা বিবাদ হষ্টি হইতেছে। অ 
তাহারা ভাষার উন্নতিপ্রয়াদী । কিন্তু তাইদিগ্নের উন্নতি শং 
অর্থ বুঝিতে পারি নাই। 'গৌরবে বুক ভরে ওঠে, 'আতীয় জী 
গড়ে তুলতে প্রধান, ইত্যাদির “ভরে" ‘গড়ে’ বানানে উদ্নতি বুঝি 
পারিতেছি না। বানান ও লিখনট। ভাষার কি বিবেচ্য নং 
দানযোগা অর্থে 'দেয়' শব্দ মাছে বলিয়। 'দ্যায়' পদ সৃষ্ট করিতে হইবে 
শান্্রী মহাশয়ও 'ঘ্য'ব।’ বানান করিয়াছেন | বাঙ্গালার বাঙ্গালীর 
স্থানে ও লেখায় ডাষার অবনতি মনে করি । শাস্ত্রী মহাশয় 'বাঁড 
বানান করিয়া থাকেন। কেন করেন, যদি অন্ততঃ তিনি আমাদি' 
বুঝা ইথ! বলেন, তাহ! হইলে আদর! দশজন গতানুগতিক গায়ে তা] 
অনুসরণ করিতে পারি। ভ্রানিতে চাই, কেবল 'বান্নাল।' 
বাঙলা শব্দ বুঝাইবার সময় ম স্থানে ড দিতে হইবে, কি যেথা, 
ভাষায় ও পাইব সেখানেই উ দিধিব ? বীরেশবর বাঁধু বলি 
ছিলেন, আমর! ক্র উচ্চারণ না করিয়। ও করি। এ মাচ 
না। যদি বা মানি, তাহ। হইলে যাবতীয় শব্দের বানান ধ্বনি-দংবাদ 
কর! উচিত হইবে ন! কি? শৃধু সর উপরে, আক্রোশ, এবং উ প্র 
আদর কেন? প্রাচীন বৈষ্ণবপদাবলী হইতে শাল্রীমহাশয় যে কয়েক 
প্রদাণ তুলিয়াছেন, তাহাতে আমার আগন্তি দৃঢ় হইয়াছে। পিল 
স্থানে ‘পিঙল, কিংবা! 'ভাঙ্গ' স্থানে 'ভাঙ' দ্বার! বুঝিতেছি ড দ্বার 
এই অক্ষর যে ধ্বনির দ্যোতক নেই ধ্বনি কর! হইত । বৈষঃক 
পদাবলীতে 'শাঙগৃ’ (এাবণ ) শব্দ পাইয়াছি। ‘সঙয়ণ' শব অদ্যাগি 
প্রচলিত আছে। ‘পিঙল' ও ‘ডাঙ’ শব্দের ভ অবিকল সেই ও। 
অক্ষরের নাম উম, এ, অক্ষরের নাম ইজঅ'। তথাপি শ্রী 
কীর্ডনে মোঞ্রি, কাহাঞি, প্রস্থতি শব্দে এ? ন! লিও 
আছে। চক্ত্রবিন্দু-যোগ পিপিকবের কিংবা গায়কের বোধ হয । 

কথ। নিঅঁ৷ বাশী এড় মিছাঞা দেষনি বুঢ়ী 

* হৃদযত ভয় না মানসী । 

এখানে ‘মিছাঁঞ বানানে ঞ অক্ষরের প্রকৃত ধ্বনি পাইতেছি। 
অক্ষরেরও এই রূপ বিশেষ ধ্বনি আছে। কয়েকমাস পুরে প্রবা 
অনেক প্রমাণ তুলিয়াছি। 








bf 
খ্যা | 


AANA ছল তম ত ২০১ ত ৩ লা পাইপ পি গতি গদৰ চিলা সির 


ব্রহ্মজিজ্ঞাস। 
( প্রতুত্বর ও সমালোচনা) 

(১) 
[নাঁধবাঁবু ব্রহ্মতিজ্ঞাপার সমালোচনার প্রতিবাদ করিয়া 
লোচনাকে তিনি যে ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন ত'হাতে 
তহইযাছি। আমি কি এমন ভাষ! ব্যবহার করিযাছি 
চর মনে আঘাত লাঁগিতে পারে? তিনি আদার বিষে 
বুঝিয়।ছেন এবং এই ভূল-বিশ্বাস লইয়া যাহা লিখিয়াছেন 
(কেও আমাকে ভুল বুঝিতে পারে, এইজন্য ২১ কথা বলা 
ন হইতেছে। 

(ক) 
'মার বিষয়ে বলিয্নাছেন “তিনি ( সমালোচক ) বাঁর- 
পয় লেখকের উল্লেখ করিয়া আমাকে এই ভাবে শাসন 
কি ? এত পণ্ডিতের মতেব বিকদ্ধে, আর এই যুগে এরূপ 
করিতে সাহন?” এরপ ধমক দার্শনিক পণ্ডিতে পক্ষে 
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ল্য কোৌটেনানের অভান্তরস্থ কথাগুলি আমার নহে। আমি 
ই ইহা বলি নাই। কেবল এই কথাগুলিই যে বলিনাই 
কোন কথাতেও উক্ত ভাব প্রকাশ করি নাই । উক্ত অংশের 
গব উত্তয়ই দীতানাথবাবুর । 
থবাবুকে আমি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকি । তিনি সর্বব- 
& এবং আমি কনিষ্ঠ । তাহার প্রতি কটুক্তি বর্ষণ করা 
ধমক দেওয়া আমি অপরাধ মনে করি। দার্শনিকদিগের 
‘যে উদ্ধত করিয়াছি তাহা সীতানাথবাবুকে ধমক দিবার 
আমাব যুক্তি আমি যদি [81এর মত লোকের গ্রন্থে পাই, 
ক্র ডাহার নামে প্রচার করাই কি ভাল নয়? আর আলোচ্য 
ই অতি গুরুতর হয়, তাহা হইলে চিন্তাশীল লোকদিগের যুক্তির 
সর যুক্তি নিলাইয়া দেখা আবশ্যক হইয়া পডে। সীতান।থবাব্‌ 
ভাবিতে পারিতেন যে তাহার দুর্গ এতই দৃঢ় ষে ইহ! ভগ্ন 
স্ব অনেক গোলাগুলি ধার করিয়! আনিতে হইয়াছে। 


(থে) 


বলিয়াছিলাম সীতানাথবাবু ]৪0১eবএর প্রতি কটুক্তি 
হরিয়াছেন। সীতানাথবাৰু বলেন তিনি ]8105কে ওসব 
ন নাই? তিনি সাধারণ ভাবে 1১101211577 সম্বন্ধে উহা 
1 আমর। অগ্যপ্রকার বুঝিয়াছি। তিনি “Radical 
2150+এর লাম করিম! সেই-সঙ্গে ]৭0795এর উল্লেখ করেন। 
mPericism-বিষয়েই তিনি overweening self-con- 
কথ।ট। ব্যবহার করেন। 1207৫5এর Pragmatismএর 
নক, শিষ্যও কম নহে কিন্তু উহার Radical Emperi- 
পব্যাধ্যাতা এবং সমর্থক এধনও দেখা যাইতেছে না। 
র 12710101050 বলিলে Jৎmesকেই বুঝায়। সুতরাং 
ning self-confidence কথাট। ]817065এর মন্তকেই 
১স। আমরা এই-প্রকারই বুঝিয়াছি। 
নাথ্বাৰু ]810)85কে লক্ষ্য করিয়! “author's supeficial 
{ge of the Absolutist writers" এবং ‘James's 
-€,0f 4১050180500 (পৃ ২৫৩ ) এই দুইটি কথা প্রয়োগ 
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আলোচনা--ত্ৰহ্মজিজ্ঞাস! 


, অনুবাঁদ করিয়াছেন 


যব i 
৬৮৬ 
CARE AAA AR AERA হার 
করিয়াছেন! ইহাতেও জন্তু ন! হইয়। নিজ মত সমর্থনের অ 
Bradleyএর মত উদ্ধত করিয়াছেন--ইহাঁতে “limits ০15 
knowledge” (পু ২৫৪) এই কথাগুলি আছে। এই-সমূদয় যৌন 
কি সমালোচক বলিতে পারে ন। যে “পড়াশুনাটা বড়ই কম”? 

ভৃতীয় কথাটা [907৩9 “যেন নাস্তিক।” প্রতিবাদে সীতান'ধবঃ" 
বলিয়াছেন “আমি ত আমার বইয়ে কোথীও 74169কে নাস্তিক 
বলি নাই।* আমিও কখন বলি নাই সীতানাথ বাৰু 18170 
নাস্তিক বলিয়াছেন আমার ভাষা! ‘যেন নাস্তিক 1 [১০৭ এর 
মত বিষয়ে সীতানাথ বাবু লিখিয়াছেন “If there is a god aL al 


ত্যাদি “(পৃ ২৫১) । | 

তানাথযাৰু লোককে ইলিতেছেন ]॥৷e৪এর মত এই-- ঈধ্র 

যদি একী ইত্যাদি 4” ইহার অর্থ কি ইহা নহে ‘J vec 
যেন নাত্ডিক’ ? প্রতিবাদেও তাহিনি বলিয়াছেন।“]৪e5 ঈথর সদযক্ষ 


স্থির মত প্রকাশ করেন নাই" ; স্তারও বলিয়াছেন “5406১ যদি ভব, 
বাদীই হন” ইত্যাদি । সুতরাং আত্রীর অভিযোগ অযূলক নহে। 


(২২ 
ব্যক্তিগত বিষয় ছাঁড়িয়! এখন লি আলোচনা কর বাক 
(ক) 
সীতানীথবাঁবু বলিয়াছেন আমি [.০810 এবং চ5৮০07০108)-বিষ 
অনেক গোলমাল করিয়াছি । এ বিষয়ে,আমার ভুল হইযাঁছে বলিয' = 
মনে তইতেছে নাঁ। “জীবের ম।নদিক জীবনে অগ্রে জ্ঞান, পরে ইচ্ছ।” 


প্রকাশ”_এই কথা সীতানাথবাৰু প্রতিবাদেও বলিয়াছেন কি. 


সমালোচনায় এ মতও প্রত্যুদিত হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয় 
সমালোচনার অবান্তর বিবয়। মুখ্য বিষয় এই-_“জ্ঞ।ন তাত্মার মু: 
লক্ষণ কি ন1।” 
(খে) 

আমি সীতাঁনাথবাঁবুব মত খণ্ডন করিবার জন্য G1৫enএর একট 
যুক্তি উদ্ধত করিয়াছিলাম। সীতানাথবাবু ইহার প্রতিবা. 
লিখিয়াছেন “Green বলিয়াছেন “১০৬৪৮”, মহেশ বাবু ইহ 
জ্ঞান? । কেন? Thoughtএর অনুবা. 
"চিন্তা, জ্ঞান হইবে কেন? 170081%৮ বাক্তিবিশেষের স'ননির 
ক্রিয়”, তিনি আরও লিখিয়াছেন-_-“019610এর গ্রস্থীবলীর হু 
খণ্ড এখন আমার কাছে নাই। Green কোন্‌ সংশ্রবে এবং কো 
অর্থে উল্লিখিত কথা বলিয়াছেন, তাহা আমি 'লানি না, এই জানি ০ 
তাহার মত বোঝার জন্য এ ৭ও তেমন প্রয়োজনীয় লয় ।« 

পুপ্তকথানা না দেখিয়া প্রতিবাদ করাটা ঠিক হয় লাই। দুং 
একদিন অপেক্ষাও করিতে পারিতেন, মফংন্বলেও হয়ত এমন বং 
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আছেন, যাহাকে লিখিলে তিনি পুস্তকখান। পাঠাই়ও চি 


পারিতেন। প্রস্থথানা পড়িলেই বুঝিতে পারতেন যে সমালোচনা" 
অনুবাদে ভুল হর নাই । আরও পুস্তকথানা না পড়িয়াও সীত/বাথ 
বাবুর মত একজন দার্শনিক পণ্ডিত বলিতে পারিতেন যে ওঁ*অংশে 
Thought অর্থ জ্ঞানই। এইপ্রকার Hegelian ভাষার অন 
অর্থ হয় নাঃ 

যাহা হউক সকলের সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধত হইল। 
সমালোচনায় যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে এ অংশ ঠিক তাহার পূর্ব্বেই। 

“What Hegel had to teach was, not 81011700817 
is the frinus of things, but that thought 1s things 
and things are thought. The only effectual answer 


৬০৪ 
৫৬৩৯৩ সপ ৬০১০২০ সি ১ পি ০১০১ 


৯৩৫৯৯ এ ৯৫১৩৯ ১০৯৮৩ 


to such cuticism as we have supposed to be called 
forth by Dr. Caird’s way of putting his case 1165 in 
an appeal not to those processes of the discursive 
understanding which are what the i1eader inevitably 
takes to constitute thought but to things,” ইহার-পরেই 
আমার উদ্ধত অংশ ১_- 

To assume, because all reality requiies thought 
to conceive it,, that therefoie the thought is the 
condition of its existence, 1s, indeed unwarrantable. 
{ Works, vol iii, Dp, 145). 

ইহাতেই বুঝা যাইবে যে এস্থলে ব্যিবিনৈচমুর সামযিক ঝির্য়।র 
অর্থে [॥০৷৪৮৫ শব্দটা! ব্যবহৃত হয় নাই। 

Greenaর মত বুঝিবাঁব পক্ষে ঠাহার গ্রস্থাবলীর তৃতীয় থও 
তেমন প্রয়োজনীয় নয় এই কথা শুর্নিয়া আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যার্বিত 
হইয়াছি। আমরা কি বলিব Ney Testamentaৰ Apocrypha 

bn ocrypha ? একজন দীর্শনিকের 
দার্শনিক প্রবন্ধ পড়িব না ইহা কি 
Lotলeএর শরন্থ পড়িবার পব Green 
হেগেলের মত হইতে কতটুকু সরিয়। পড়িযাছিজেন, Dr, 0৪172এব 
মতের সহিত ডাহার মতের কোথায় ও কতটুকু পার্থক্য_ ইত্যাদি 
বৈষয় জানা কি আবশ্যক নহে? এ-সব জানিতে হইলে তৃতীয় থও 
পড় নিতাস্তই দরকার । 


স্ার় এ খওও শ্রীনদর্শনের 








পন) 

“আত্মজ্ীন ও বিষয়জ্বান”" নামক অংশের বিস্তীর্ণ সমালোচন! 
করা হইয়াছিল, ইহা সীভীনাথবাধু পছন্দ কবেন নাই। বিস্তীর্ণ 
সমালোচনার কারণ এই যে গ্রন্থকার মমে করেন এই অংশে যাহা! 
প্রমাণ কর' হইয়াছে সেই সতাহ ব্রদ্দজ্ঞানের ভিত্তিমূল (he basis of 
our knowlege of God ইং বাং পৃ৭)। 

সীতানাধবাবু ব্ৰহ্মজ্দিজ্ঞাসার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে প্রমাণ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে কোন বস্তুকে জাঁনিবার জঙম্ক আপনাকে 
স্লাতা বলিয়া জানে । আমরা যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছি যে ‘কোন বস্তু 
ন্ানিবার সময়জ্ঞতা আপনাকে জ্ঞাতুরূপে জানে ন|।? আপনাকে 
অনুভব কর! এবং আপনাকে জ্ঞাত্রূপে জানা এই দুইটি এক কথা 
নতে, ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক । আত্ম! যখন কোন বিষয়কে জানে, 
সেই সময়ে সে আপনাকে জ্ঞাতৃরূপে জাঁনে না, ইহাই আমাদিগের 
"সন্ধাস্ত। উপসংহারে বলিয়াছিলাম-- 

“তবে কি জ্ঞাতাকে জ্রানা যাঁয় না? ইহার উত্তরে হাঁ’ ‘না? 
= উভয়ই বলা যাইতে পারে। এ প্রশ্বের মীমাংসা ‘জান? শব্দের উপর 


নির্ভর করে। 

{ “একজন জ্ঞাতা আছেন, একটি ক্রেয় বস্তু আছে, এতছুভয়ের মধ্যে 
একটি সম্বন্ধ, জ্ঞাতা জ্ঞেয়বস্তকে জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতেছে, এবং 
সেই সঙ্গে-সঙ্গে “সহ্বদ্বজ্ঞান”কেও জ্ঞানের বিযয়ীতৃত করিতেছে এবং 
জ্ঞাতা নিজ জ্ঞাতৃত্বকেও জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিতেছে_ইহাই যদি 
জানার অর্থ হয়, তবে বলিব জ্ঞাতা ঠিক জ্রানলাভের সমর আপনাকে 
জানে না এবং আপনি যে বিষয়ের জ্ঞাত ভাহাঁও জানে না (ক) 

তবে যে-নিমেষে জ্ঞাত! কোন জ্ঞান লাভ করে, ঠিক তাহার পর 
নিমেষেই এ জ্ঞাতার ভ্রাতৃত্বাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ কর! যাঁয়। 

কিন্ত এইপ্রকার 'জান।; ছাড়াও অন্ত একপ্রকার জীন। আছে, 

* তাঁহার নাম অপরোক্ষ অনুভুতি, 8720165এর ভাষায় [17017601566 


প্রবাসী- চৈ, 
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১৩২ 
Experience, Betgsonaর ভাষায় Intuition 1 
জানা’ নাম দিতে আপত্তি না থাকে তবে বলিব জ্ঞাতাকে 
নতুবা ষাজ্ঞবন্ধোর ভাষায় বলিব “বিজ্ঞাতাবে 
জানিবে ? (খে) 
সীতানাথবাবু থে)চিহ্তিত অংশ উদ্ধত করিয়া ২ 
গোলমাল চুকিয়া গেল! এপস জ্ঞানকে 'জ্ঞান’ বলিতে ও 
দূরে থাক্‌, আমি এই জ্ঞানের কথাই বলিয়াছি। অ 
দৃষ্টান্ত দিবার আবশ্যকতা এই যে স্মৃতিতে এই জ্ঞান ' 
স্মৃতিতে মে প্রথম ভংপন্ন হয় তাহ। নহে । এই বিষয়ে আঠি 
Ferrier ও শঙ্করের উল্লেখ করিয়াছি ।৭ 
এ বিষষে আমাদিগ্ের বক্তব্য এই £__ | 
গোলনাল চুকিয়। যাওয়! দুরে' থাক্‌, বাঁড়িয়াই গ্েল। 
অংশে 'জানার যে অর্থ দেওয়া হইয়াছে, সেই অর্থ গ্রং 
সীতানাপ্বাৰু ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় বাদামুবাদ করিয়াছেন। (২ 
পড়িয়া মনে হইতেছে সীতানাথবাবু সমালোচনাটা ॥ 
সহিত পড়েন নাই। সমালোচনায় আমর! দেখ।ইযাছি € 
ঘটনাব জ্ঞান এবং স্মৃতির জ্ঞান এক নহে । স্মৃতিতে এ. 
থাকে। সেই বেশী অংশ এই-_'আমি ইহা জানি৷ 
প্রতিবাদেও সীভানাথবাবু বলিয়ছেন মৌলিক .জ্ঞান ৬ 
জ্ঞান একই জাতীয় জ্ঞান ;-_পার্থক্য এই-প্রথমটি অল্প, ' 
ল্পষ্ট। (৩) অপরোক্ষ অনুভূতি ও [10710750196 Experie 
আমি যাহা বলিয়াছি, সীতানাথবাৰু দনে করেন, তিচি 
বলিয়াছেন । ইহা প্রমাণ করিবার জঙ্ গ্রন্থ হইতে অংশ বিক্রম 
করিরাছেন। উদ্ধৃত অংশের একন্থল এই knowing 15 
matter of direct perception, insight or intio! 
(জানাটা অনেক স্থলেই মাক্ষাৎসৃষ্টি-বটিত, সাক্ষাৎ অনুভব 
স্রানের ফল )।” 
কিন্তু ইহার পরেই ভাবের বিপর্যয় ঘটিয়াছে। আত্মা 
সাক্ষাৎ ভাবে জানে (- অনুভব করে) সীতানাধবাবু যদি কেহ 
বলিয়াই নিবৃত্ত থাঁকিতেন, তাহা হইলে গোলমাল কসিয় 
কিন্ত ইহার পরেই বলিতেছেন 
No knowledge is possible without the k 
of the self as the knower,— without the k 
of the piece of knowledge as one’s own, অর্থাৎ 
জ্ঞাতা বলিয়া না জানিলে, প্রত্যেক জ্ঞানকে ‘আমার 
না জানিলে কোন জ্ঞানই সিদ্ধ হয় না’ পৃ ৯। 
গ্রন্থের বহস্থলে এইপ্রকার ভাব রহিয়াছে__ জর 
We could not know anything without kn 
€] know’ ‘the knowledze 15 00116 অর্থাৎ ‘আমি জব 
‘এ জ্ঞান আমার' ইহা না জানিয়া আমি কোন বস্তুই জানিতে প 
পৃ ১১; ইং১০। গঞ্জ 
অপর একস্থলে বলিয়াছেন “আস্মা বে আপনাকে জানে ০, 
জানে? জ্ঞাতাবপে। আত্মা যে-কোন বিষয়ই জামুক. 
বিষয়ের সঙ্গে আপনাকে সেই বিষয়ের জ্ঞাতারপে জা 
আত্মন্ঞান যে-কোন বিধয়জ্ঞানের সঙ্গে প্রকাশিত হউক, 
জ্ঞানের আকার ‘আমি জ্ঞাতা। আত্মা আপনাকে জাতারুবিষয 
হয়। (পৃ ১৪, বাং)। সেম 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সীতানাথবাঁবু প্রতিক - 


bl 


বলিলেন আঁস্বাকে সাক্ষাৎভাবে জীনা যায়, কিন্তু তাহাব fu 
! 


£ 
॥ 














































ক্-কেহ বলিতে পারেন “এই মনোবিকার আমারও 
তোমারও মনোঁবিকার এবং প্রত্যেকেরই মনোবিকার”-- 
চুইতে পারে না? ইহার উত্তর দিবার পূর্বের সীভীনাঁথ- 
২১টা অংশ উদ্ধত করা আবশ্যক । 

পত্তি-বিযয়ে ব্রঙ্গজিজ্ঞাসায় এই-প্রকীর আছে :-- 

বই বিজ্ঞানোংপত্তির যথেষ্ট কারণ নয় কি? আসা 
ভিন বিজ্ঞ'নসমন্বিত হইতেছে। ভিন্র-ভিস বিজ্ঞান অনুভব 
: ব্যাপারটা ত এই; ইছাব জন্য একটা অজ্ঞেয় অভাবনীয় 
অস্তিত্ব কল্পনা করিবার কি আব্যক ?.....,আঁব্মা নিজের 
বিজ্ঞান-সমস্বিত হইতেছে, ইহ! বিশ্বাস করিলেই ত হয়, 
চু অতিরিক্ত কর্ত। ভাবিবার প্রয়োজন কি?” বাং পৃঃ 


খ্যা করিবার জন্তু ইংরাজী সংস্করণে নিন্নলিখিত অংশ 
হুইয়।ছে' বাঙ্গলা গ্রন্থে এ অংশ নাই। 

he idea that in sensation the self is purely 
which makes people imagine a not-self as 
bensation init. (পৃঃ ৬৫)। অর্থাৎ লোকে ভাবে 
রে আত্মা সম্পূর্ণবপে নিষ্ক্রিয়,” এইজন্য তাঁহার! কল্পনা 
যে একট! অনাস্বন্ত এই বেদনা উৎপাদন করিতেছে । 
পরেই বেদনার প্রকৃতি-ব্ষিয়ে এইবপ ব্যাখ্যা দেওয়া 


ation being purely mental~a form of consci- 

It beats no impress and furnishes no proof, 

sing extramental—any not-self. It implies 

টি 5617১ spontaneity or activity—its capability 

0170 various sensuous forms” ইং পৃঃ ৬৬1 (বাঙ্গালা 

॥ অংশও নাই )। এই অংশে বলা হইতেছে £- 

বেদনা কেবলই মনো ব্যাপার ৷ 

ইহা আত্মার বা জ্ঞানের একটি কপ । 

ইহাতে বাঁহাবস্তুর চিহ্নমাত্র নাই, ইহা! কোন বাহবন্তু বা 

| স্রবস্তুর অন্তিত প্রমাণ করে না। 1 

ই বেদন। হইতে প্রমাণিত হয় যে আসব আপন।-আপনিই 

ম করিতে পারে এবং আস্না ইলিয়গ্রহা বস্তুর আকার 

I 

এত বলিয়াছেন £-- 

[দ্যানবন্তর দুই দিক্‌, একদিক্‌ জ্ঞাতা এবং জ্যাতাৰবূপে 

| একদিক কেবলই জান!। প্রপম দিকৃকে বিধল্মী, দ্বিতীয় 

য় বলা যায় 1---এই যে জ্ঞানের দুই দিক, ক্রেহ ইচ্ছা করিলে 

কের একদিক্‌কে আস্না, অপর দিকৃকে অনাত বলিতে 

ত্ত সব্বদ। স্বরণ রাখ! আবগ্তক যে আত্মা ও অনাত একই 
ইটা অচ্ছেদ্য দিক্‌ মাত্র, আদত খাঁটি বন্তু- জ্ঞান, আমর] 

[নেক স্থলে কেবল আন্মই বলিয়াছি। ইহাকে আযম 

[পে হয়, কেননা আজ্ঞা বলিলেই বিষয়িত্ব ও বিযয়ত্ব উভয়ই 
পৃ ৭৭ , ইং ৭৪৭৫1 

অংশসমূহ হইতে আমরা বুঝিতেছি যে ১০-৪৫] অর্থাং 
দয়া কিছু নাই । = নাকৰ? কথাট। যদি ব্যবহায়ই করিতে 

ইলে বলিতে হইবে হা আমারই একটি দিক্‌ । 

য’মত ব্যাখ্যা কর! হইল ইহাকেই আমর! Subjective 

}1 বলিচাছি। সীতানখিবাৰু বলেন “যার! বলেন বিষয_ 

গত ভ্ভানক্রিষাব উপৰ নিভর কৰে, ভাবাই Subjecuve 





Lara AAA AAA চাছ ১ত ১ 


আলো চন।-- ত্ৰহ্মঙিজ্ঞাসা! ৬ 


ভিন বক সবি এটি BE) জি জিরা 


15215, আমি এই মত পোষণ করা দূৰে থাব্‌, আমি ইং। +. 
মন্ত একটী পরিচ্ছেদ লিথিয়াছি।” ইহার উত্ভুরে আমাদের বক্তব্য এই £ 
গ্রন্থে এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে আমর! বাক্তিগত জ্ঞানক্রিয়া ছাড়' বেশী কিট 
পাই নাই। বে+নাব্যাপারে আকা! ক্রিয়াশীল, আস্মাই নিজের বেদন। 
নিজে উৎপাদন করে। হুতরাং সীতালাথবাবুর ব্যাখ্যা অনুলাবেশ 
ভীহার মত Subjective 106211১07. আর সীতানাধবাবু যে বলি 
ছেন তিনি ১৫৮৩০: 10821157) থওন করিবার জন্য এক পবিচ্ছে 
লিখিয়াছেন-__তাহাব উত্তরে বক্তব্য এই যে তিনি যাহার নাম দিয়াছেন 
Subjective Idealism, তাহা আমাদের Subjectne [এ6৭1)21)" 
হ। ভবে এসমুবর অবাস্তব "তুল কথা এই -সীশানাথ"বু 
জড়হাৎ বিশেষণ করিরনো বিকার ব বে ছাড়া কিছুই পান নাই 
এবং তীরে বেদন। সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপীর, ইহতে বাধ বস্তুর 
চিহ্ন মাত্ৰও নাই৷ 
এখানে বল! যাইতে পারে যে যাহার! সমুদয় বন্তকেই মনোবিকা বে 
পরিণত করেন, তাহাদের মতও Subjective Idealism, ভবে ন!মে 
কিছু এনে যায় ন1। রম্ুনকে রহনই বল, কিংবা! চামেলী বা নেলীই 
বল, রনুলের রস্গুনত্ব ঘুচিবার নয়। 
এখন পূর্বের প্রশ্ন ধর! বাউক। ইহ! কি হইতে গারে শাহ 
এ জগৎ আমারও মনোবিক।র, তোঁমারও মনোবিকার এবং প্রতে।কেনহ 
সমোবিকার ? 
আমাদের প্রথম বক্তব্য এই £-_ 
জ্ঞান-ব্যাপারটা কেবল মনোবিকার নহে । বেদনা, =: 
বিজ্ঞানাদি হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়। তবে ষথাঁযথ বিশ্লেষণ কপি 
হইবে। বিশ্লেষণ করিলেই বুঝা যাইবে যে ইহারা অঙ্ুতি দ্বার নি. 
করিয়া বলিয়া দিতেছে ‘ও দেখ তোমার আঁক্ম(র অতিরিক্ত ব- 
ইহাকেই বলে Transubjective Reference. সীভানাণযা 
জিজ্ঞ।সা করিয়াছিলেন 5en5ali0n ব{ feel।n8 কোন feeling in 2 
ছাড়! থাকিতে পারে কি না। এই প্রশ্ন উত্থাপন করিবার পূর্বে ছি 
যদি জিন্তাস| করিতেন--"এ জগৎট। কি কেবলই মনোবিকার নহে 
তাহা হইলে ধ প্রশ্ন করা আর আবগ্তক হইত না। 
দ্বিতীয় বস্তবা এই ৫ 
জ্ঞান-ব্যাপারটি বদি কেবলই মনোবিকার হইত তাহা হইত 
মনোবিকারকে মনোবিকার বলিঘাই বুঝ! বাইত না। অহ্য ৭ 
সহিত সম্পর্কিত হয় বলিয়াই আবাস! জ্ঞান লাভ করে; বিষয়জ্রীন ২. 
করে এবং আত্মজ্জান লাভ করে। [0৬৭10 05110 পুশ: পু 
বলিয়াছেন যে আমরা বন্তকে মনোবিকারে পরিণত করিতে পাল * 
“we must repel the Berkelemn terdency to 0 3০০81 
objects into mere ideas” ( Evo. Theo. vol 1, p. 10, 
আমর! কেবল নিজের মনের অবস্থাকেই সাৰি এই মতকে কেহ 
patadox of subjective llealism বলিয়াছেন (2. 19}! 
প্রকার বলিবার কারণ তিনি এইবপ নির্দেশ করিয়াছেন 
“Jt 1s... irratiount to take thoughts as mere sta . 
of the subject without reference to reality ; for it ix 1 
such objective refcreuce that all their meaning 1. 
Indecd apart 1070 such 1001 20005 we could not « 
prehend them even as states of the subject" (p.1 
vol 1}. 
মানুষ যদি কেবল নিজের মনের বিঞ্চাবেই আদম ঘানি? 
হইলে তাঁহার সঙ্গে ০৬১৪ (এমিব1) প্রন্থতি জীবেৰ 7 
শাক্ত? ০০০ (এমিবা) কানে না মে সামি অ 


{1 
প্রবাসী--চৈত্র, ১৩২৩ 


- Mea sense পপি ৯ ৭ Aen কযা 


খাঁর নবস্বা । বিকাম বাদ মানকে এই 'এনিশা'তেই 
৫ত। 
E *ণেএর ভাষার বল' যাইডে পারে 


lf the object be reduced to a state of the subject, 
tli: subject ceaces ipso facto to he an ego ; and এ 9611 
which knows nothing but its own states 13 an £bsurd- 
itr, across between a sensitive subject which does 
not kuow but merely fecls and a sel{-conusctous SuVject 
vlucu 55৮ be conscious of itgelf only as it is conscious 
01101775065 (Critical 0207 
tion of Theology, Vo 


পরিণত 








দন খীটি আ।নবাদী, ভাহারও মত্ত” 


If ue start with mere sensation, it 1s as muci a 
pPioblem how we get into? ouselves, as how we get aut 
f uur nlves ( words N and A volun, p. 280 ) 


Nr Crd এ বিষয়ে কি যুক্তি দিয়াছেন তাহা পাঠকগণ উক্ত 
্স্থের ঈ পৃষ্ঠা. ভই পাইবেন | 
ভতীয বক্কবা এই ২ 
করন করিয়া লওয়। যাউক বিকারবাদীর পক্ষে নিজের অবস্থা 
[সম্ভর্। সে কেবল নিজের অবস্থার বিষযেই ঘ্।নিভে প'রে। 
ছাঢা অন্ত বন্দু আছে, ইহা তাহার পক্ষে নানা সম্ভব নছে। 
ঈনিবেই বা কি করিয়।? নিজের অবস্থা ছাতা আর ত কিছু 
। এখন প্রশ্ন এই, তাহার নিকটে জগতের নরনারী আছে 
ন!? বলিচেই হইবে জগতের নরনারী বলিয়া কিছু ন'ই। 
জ্ষ1রনালে জড়ল্রগতের যে গতি, ভ্রগতেব নরনারীরও সেই প্রহি। 
হের সমূনয় সায়া শারীরক ৷ স্বতরাং বা জগতের অঙ্গকপেই 
ব' মামাদিগের নিকট প্রকা!শত হয়। ব'হা জগৎ যখন আমার 
স্ন।বিকার তখন জগতের নরনারীও আমার মনোবিকারে পরিণত 
| 
শিততে পাই অপর লোকেও চিন্তা করে এবং আতসারেই চিন্তা 
॥ মাণ্ডধোর বিষয় এই যে ইহার! আমারই মনোবিকার এবং 
ই স্ৰানের বিষয, অথচ আমি এসব চিন্তার বিষয় কিছুই জানি 
ইহা কি করিয়া স ্তব হইল যে, যে মনোবিকায় (-নরন। গণ) 
এব ল্ৰানের বিষম, নেই মনোবিকারের মধ্যে কি ঘটিডেছে, ত'ছাঁ 
বব জ্ঞানের অতীত? এ মনোবিকার ত অদ্ভুত মনে।বিকার! 
I খলেন--11 the bram of my fellow man 1s only 1 
in my mind, how then 1» it possible that some- 
>» my idea in apother's head 1s diseased and 0011- 
my fellow manto all sorts of msane statements? 
2 1elativiam, with its constant.y sibiating coirela- 
of subject and object cannot avoid the conclusior 
at feast the last subject to which he relates 025 
15 object, must be a biamless subject (Science 
Metaphysics, p. 50). 
৯ স্থলে বল। আবগ্তক ৮৭rd 0০:৫এর জ্যনবাদ-বিষয়ে এ 
ধচনা প্রযোজা নহে। ঠিনি জগংকে মনোবিকারে পরিণত 
ই; তিনি দাখনিকভাবেই স্বীকার করেন যে প্রতেত 
ড সত! আছে | A thorough-gomgy idealism wll 
10 mlmit the 1ewhts of that which 02 uthet thers 


শপ Tooke ue 


[ ১৬শ ভাগ, ২ 


Tue SNe SRN ANA Pe Ar NF. ৯ পিপি সিসি FINNS 


mind and even, in a sense, diametrically oppo: 


{Evolution of Theology., vol n,p 27)! S 


জড়বস্থও কেবল মনোব্যাপার নহে। ইহারও প্রকৃত 
ডিনি ইহাও বলেন যে জড়জগতের যদি প্রকৃত 
কর, তাহা হইলে সমুদয় জগতের অস্তিত্বই 
হইবে! The denial of the reality of the matei 
will inevitably 1850 to the denial of any wor, 
(Idealism, p. 4). 


চতুর্থ বক্তব্য এই :- 

বিকণ্রবাদিগ্রণের মুখে দুইটি কথ! শগুনিতেছি--(0১) ' 
আয়্রার বিকার। 

আমি ছাড়! যখন |দ্বতীয় আত্মাই নাই, তথন এ 
আমার ছড়া আর কাহার ? 

অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণডে আছে কেবল দুইটি জিনিষ : 

(১) একটি তম্রকোয 

(২) ইহার অভ্যন্তরস্থ একটি কৃমিকীট । 

পঞ্চম বন্তব্য এই £ - 

অতি সণ জড়বাদ এবং এই বিকারবাদ একই জিনিহ। 
বলে জড়বস্ত স্বন্ধ বা দীর্ঘ, বিকারবাঁদী বলেন, তোমরা যাহ 
বলিতেছ, তাহা 'অ।নারই আত্মার অবন্থ।, সুতরাং আমার 
অবস্থাই হৃদ ব’ দীর্ঘ । লোকে বলে জড় বস্তু লাল, কাল ব 
বিকারবাদী বলেন আমার একট! অবস্থাই লাল, কাল ব 
লোকে বলে জড়বন্ত কঠিন তরল বা বশ্যবীয় ' এই বিকা রব 
আমার আস্মার একট! অবস্থাই কঠিন, তরল বা বায়বীয়? 
বলে জড়বন্র কটু, তিজ্ত, কাঁ বিক।রবাদী বলেন আমা? 
অবস্থাই কটু, তিক্ত, বা কৰায়৷ যাহা পূৰ্ব্বে জড়ের গু 
পরিচিত হইত, এখন তাহা আত্মার অবস্থ-কূপে পরিণত 
যাহার অবস্থ। বদ্ধ ঝা দীর্ঘ লাল, কাল বা সাদা; মিষ্ট কটু 
কায়-নে বস্তু অডবন্থ ছাড়া আর কি? পুর্বে জড বস্তু ছিল 
এখন আসিল ভিতরে । ইহাতে জড় বস্তুর জডত্ব বিনঃ হই 
আন্মাই সেই জডত্‌ গ্রহণ করিল । (1১001735005 Fichte, p. 

সীতানাথবাবু যে Subjective 1৫82197)কে অতিক্রম 
চেষ্টা করেন নাই তাহা নছে। তাহার চেষ্টার প্রণালী এই £-. 

তিনি প্রথমে জডলগ্ৎ বিশ্লেষণ করিলেন । তাঁহার পদ 
করিতে চেষ্টা করিলেন এ-সমুদয় হস্ত আমারই দর্শন, আম 
এবং সমুদয় আমারই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত (এই সমালোচনার, ঘ 
১ ও ২চিছিত অংশ্দ্রঃ)1 

ইহার পর কোন-প্রকার যুক্তি না দিয়া বলিলেন-__হুত 
জগং আনে প্রতিষ্ঠিত (৩-চিহিত অংশ দ্রব্য )। 

‘মামাব আনে প্রতিষ্রিত' ইহা এক কপ এবং ‘জ্ঞানে ও 
ইহ। সম্পূর্ণ পৃথক কথ|। প্রথম সিদ্ধান্ত হইতে দ্বিতীয় 
পৌঁছান যায় না! 

অর্থাৎ Subjective Idealismaএর তরণীতে আরোহণ 
Absolute Idealismএর দেশে পৌছান যায় না, নৌকায 7 
কেবল গুণ টানাই সার হয়? 


(ছ) 
নমর ব্য়াছিলাম "আমার আন ও ব্রহ্মের জ্ঞান একই 
গ্রন্থকার উহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই । ইহার প্রতিবাদে ' 
বলিয়াছেন “প্রমাণ করিতে পারি নাই বলিলেই ত হইল না। 


